“ক্ষমতায় এসেই কর্পোরেশনের নতুন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সর 
দৈনিক একটি করে দ্রনর্শীতর আখড়ায় ঘা দিচ্ছেন।......দপ্ত | 
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নি | bl শান্তিতে নিজেদের নীড়ে দঃনীতির চক্র-চক্রান্তের ডিম্ব প্রসব | 
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বন্ধকাল পরে আবার পাওয়। ঘাচ্ছে। | 
মহা কি 


 গিরি্চন্্র ঘোষের রচনাবলী 


প্রথম খণ্ড $ প্রফুল্র, 'আ্যাকবেথ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ 'পরমহংসদেব “ও দ্বামতী 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে, চারটি শ্রবন্ধ, িনখানি গীতিনাট্য ও 
I হাল্থপারচয়। পৃজ্ঠা সংখ্যা ৪১২॥ মূল্য দশ টাকা। 
শ্মিতীয় খম্ড ৪ সরাজউদ্দৌলা % য্যায়স! ক] ত্যায়সা 7. জনা; দোললালা 
"এও খ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা? 
তৃতাঁয় খন্ড $ পাণ্ডবগোঁরব, বাঁলদান, আবুহোসেন ও গ্রল্থপারচয়ণ প্জ্ঠা 
"সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা । 
চতুর্থ খণ্ড £ চৈতন্যলীলা, ভ্রান্ত, মীলনাবিকাশ+ হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও 
গ্রন্থপাঁরচয়। পন্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা। 
পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর তন্ত-শরোমাণ আঁত প্রিয় নোটো "গারিশকে বলেছিলেন, 
*আভনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি-ওতে 'লোর্কীশক্ষা হবে। আর .তোমার 'লেখা--ও 
যে ভারি ভাল হয়েছে” 


: প্রাতটি খণ্ড বোর্ডে কাধাহ। মুল্যবান কাবাজে ছাপা। 


রচনাবলী সম্পাদন £ এরমেন চোধুরা 
অবিলম্বে অড়ার পেশ করুন। 


ধস্মমভণ প্রাইভেট িমিটেভ £ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২ 
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বৃহস্পীতবার, ১১ই আযাড়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 





সাষ্তাহক পাকা 


যৃতক্র্টের শিক্ষানীতি 


যনন্তক্রপ্টের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যৃ্তক্রশ্ট িক্ষাপ্রাতষ্ডানগ্যালতে এই ধরনের 


বলেছেন যে, “বর্তমানে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা 


ব্যবস্ধা_ও প্রিবেশই ফাম্য। কিচ্ছু শিক্ষা- 


আগাগোড়া লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহশনতার দিক্‌ প্রাতষ্ঠানশ্ালকে এখন রাজ্জনশাতর ফলৰ 


ভ্রান্তিব পথে। এ এক বিশঙ্খল, অসঙ্গত 
এবং অসংবদ্ধ শক্ষাব্যবস্থা। হুকফরন্টের প্রধান 
এবং অবিলম্বে কর্তব্য হবে, এই সব অসং- 
সম ব্যবস্থাকে সুসংহত করে একটি নির্দিষ্ট 


ক্ষ্য ও আদর্শের পথে চালিত করা।* 


পশ্চিমবন্গ সরকার অগ্রসর হবার সং্ক্প গ্রহণ 
করেছেন, কাজও এগোচ্ছে, এমন কি প্রাথমিক 
শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাণ্যপ-স্তক 
দেবাব ব্যবস্থাও হবে। এই রাজ্য অষ্টম 
শ্রেণী পধন্ত সধারণ শিক্ষা অবৈতানক করা 
হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে৷ গ্রামাঞ্চলে 
এরই মধ্যে অষ্টম শ্রেণি পৰ্যন্ত অবৈতানিক 
জ্পী-শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। বলাবাহুল্য, 
যুত্তয্নন্ট সরকারের আগে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই 
জাতীয় প্রগাতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় 
নি--যাদও সংবিধানে সাধারণের শিক্ষালাভের 
সুযোগের জন্য সংকল্প লিপিবদ্ধ করা হয়ে- 
ছিল। তবে ভারতের দুটি অকংগ্রেসী সরকার 
হাদ্রা্ছ এবং কেরল রাজ্য ভারতের অন্যান্য 
্নাজযগ্ীলকে পিছিয়ে দিয়ে সমগ্র মাধ্যমিক 
ব্যবস্থা অবৈতীনক বলে ঘোষণা করেছেন। 
শ্বাশ্চমবঞ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্যও তাই! 


_ এই কারণে ক্ছবদিন আগ্সে শিক্ষামন্ম্রী নতুন 


পল্ধাততে শিক্ষাকর ' স্থাপন করা প্রয়োজন 
ঘলে জানয়েছেন। 

কিল্তু কোনো কহব পরিবর্তন না নতুন 
1কহু করার সংকক্প নিলেই হয় মা। পাশ্চম- 
ঘণ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত একটি পত্রিকায্ 
ঈম্ভবত সেইজন্য বলা হয়েছে, “শিক্ষা- 
প্রাতম্ঠানগঁলকে দরকারী ও বেসরকারী এই 


ধ্যাপাননে আমরা কোনো রকম মন্তব্য করতে 
চাই না। এতদূসত্ডেও একথা না বলে উপায় 
নেই যে, ভারতরাম্টর ধর্মের য্যাপায়ে 'নিয়- 
পেক্ষ হলেও এ সব বিদ্যালয়ের বহু অংশে 
এখনো পর্যষ্ত বিশেষ ধর্মের ব্যান্তকে ছাড়া 
প্রধান পদটি দেওয়ার নিয়ম নেই! অথচ যুন্ত- 
ভ্রম্টের নীতি-_শীশক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজতন্ত্র 
এবং ধর্মানরপেক্ষতার*। তবে এই পঞ্ান্ত 
থেকে অন্তত এই মর্ম উদ্ধার করা যায় যে, 
শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীনরপেক্ষতার নাতি ধর্ণনর- 
পেক্ষ রাস্্ী ভারতে নেই, সে সম্বন্ধে যুস্তয্ন্ট 
সচেতন। সুতরাং আশা করা যায়, যু্ফ্রল্ট 
সরকার এই বিষয়ে যথাবাহত ব্যবস্থা অব- 


বিদ্যালরগ্ছালকে দুটি ভাগে ভাগ করা হবে। 
প্রথমে দশম শ্রেণী পর্যন্ত, তাবপর একাদশ ও 
দ্বাদশ শ্রেণী; এরপর কলেত্জীয় শিক্ষার 
প্রথম পর্ব সুরু হবে 

একথা আমরা বলতে বাধ্য যে, পর্বের দশম 
শ্রেণীর পর একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত যে সৰ 
বিদ্যালয় উন্নত হয়েছে__তাদের বহু ভাগেরই 
অবস্থা বেদনাদায়ক । শিক্ষামল্পীর এ ঘটনা 
অজানা নয়। এবং বিদ্যালয়ঙ্যালকে ‘বহুমুখী 
করার যে পরিকক্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল জা 
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নিদারুপভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কলেজ্রগুলিতেও 


“তিন বংসরের ডিগ্রি কোর্স চালু হওয়ার পর 


খী সব শিক্ষার়তনেও সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। 
এই সব পাঁরবর্তনের দ্বারা লাভ কিছুই হয় 
দি একথা অনায়াসে বলা বায়। এই কারণ 
এখন অনেকেই পুরাতন ব্যবস্থায় ফিরে যাবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। 

যাহোক, শিক্ষামন্ বলেছেন, পারকম্পিত 
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর মোত দুটি শ্রেণীর) 
গৃদ্যালয়গুীল (সংখ্যার মোট ৫০০, এবং 
৯৫1১৬ বছরের মধ্যে বছরে ৩০টি হারে 
স্থাপিত হবে) কেন্দ্রীয় উচ্চ মাধ্যামক বদ্যা- 
লয় বলে পরিণত হবে। আমরা জানতে চাই 
এগুলি কোন্‌ সরকারের নিয়ল্্ণাধীন হবে? 


শ্রেণীতে বভন্ত করার প্রথা রদ রুরতে হবে।* 
কেন্দ্রীয় মাধ্যামক বিদ্যালয়গুলি কোঠাব? 
শিক্ষা কামশনের নির্দোশত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠা 
কমার সংকল্প শিক্ষামন্মী গ্রহণ কবলেখ 
নতুন স্কট যাতে সৃষ্ট লা হয়, সেটাই 
আমাদের কাম্য। তবে পুনগঠিন। পপুনার্বন্যাস 
যা ও ধরনের কোনো কাজ করার আগে 
আমরা মনে কার, এখন যে সব গলদ শক্ষা- 
ক্ষেত্রে ভয়চ্কর বাধার সৃষ্টি করছে, সেগ্যাল 
প্রথমে দূর করা হোক। অন্যথায় নতুন কিছু 
করতে গেলে গলদগ্াঁদ অপসারণ করা সহজ 
হবে না। শিক্ষামল্াধর প্রস্তাব এখনো যদিও 
মাদসভার অনুমোদনযোশ্য ব্যাপার, তথ 
সামান্য ফে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা শিক্ষা- 
জরদশদেরও কিছুটা বিচলিত করেছে। তাই 
শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান যে গলদগুলি রয়েছে, 
সেগুলিকে দুর করার জন্যই শিক্ষামন্তী 
সর্বপ্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন । 


SH — 








রাজনীতিতে এই-ই হয়, আজ যেমন 

রহ্মানম্দব রেঙ্তিকে নিয়ে হচ্ছে। 
অর্থা ভারতের রাজনখীতিতে আজ তোল- 
পাড় হচ্ছে এই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে। 
একদল রাজনীতিক বলছেন, ব্ৰহ্মানন্দ 
তুমি যাও, মুখ্যমন্ত্রীর স্বাদ ছেড়ে বিশ্রামা- 
নন্দ লাভ করো গে! ্রক্ষানন্দ স্বয়ং.এক- 
যেতে তিনি গররাজি নন। আরেক দল 
ঘহ্ষজ্জানীর মত চশৎকার হুুড়েছেন, বক্া- 
নন্দকে বেদিয়ে দিয়ে তুরাীয়ানল্দ হবে 
কোন্‌ পান্ডের! 

তধপ্রদেশের মুখ্যমন্মর গাঁদতে 
ক্ষানন্দ বসে আছেন ১৯৬৪ সাল থেকে। 
শ্লীস্জীব রোড তাঁর পথ পারুত্কার করে 


দিয়োহছলেন, ন্িরুপদ্রবে ব্রাজস্কও দ্য . 
কিন্তু সম্প্রাত তেলে. ' 


চালাচ্ছিলেন! 
গ্গানার কিছু লোক তাঁকে জ্বালিয়ে 
মারছে। তেলেচ্গনা অশ্চলের আর্থিক 
উন্নয়নের জন্যে নাক তাঁর সরকার 
কিস্য করেন নি! প্রিছয়ে-পড়া 
জেলেঞ্সানায় আজ হঠাৎ এসন উচিয়ে 
ওঠার এত সাহস হয়তো, হতো না যদি 


তাঁরই বশ্ধ্বাম্ধবরা তাঁকে পথে বদাবার ' 


মক্কস্প না নিতেন! 

 অক্ধপ্রদেশ গঠিত হবার সম চুস্ত 
হয়েছিল বাল্য সরকার তেলেগ্গানা 
অণ্টলের জন্যে উন্নয়নমূলক কার্ষক্রম 
নৈবেন। 'কল্তু সরকার এ পযন্ত তা 
নেননি, অস্মলটা অনন্ত ঘেকে গিয়েছে, 
এখানকার শত শত যুবক চাকারি-বাকার 
না পেয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। তেলেঙ্গানাবাসীরা 
এ অবস্থার অবসান চায়। তাদের নেতা 


জুটে গেছেন প্রাঙ্চন কেন্্রীরুসন্যী চেগা 
রেন্ডি, প্রান্তন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী 
কোস্ডা লক্ষণ বাপুজী, কোকা রাও, 
রাসচন্্রন প্রমথ রাজনীতিক 

রক্ষানন্দ রোন্ড আঁবাশ্য এখন বল- 


ছেন, তেলেপ্যন্মর উন্নয়ন হত নি, চুক্তি 


পালিত হয় নি-হবে। তা নিয়ে এত 
হৈ-চৈ করার কী আছে। কিন্তু 


এ স্ঞোকবাক্যে ছেলেছ্গানার নেতারা - 


ভোলেন 'নি। তাঁরা রাজ্য সরকারের 





শত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, লাঠি- 


* নিজের সে কথাকে গিলে 'নয়ে বলেছে 








বাজ্যের অখস্ডতার স্বার্থে গাঁদ 
স্বীকৃত হলেও শ্রীতক্ষানন্দ রো 


যে, স্ধিতাবস্থার পাঁরবর্তন করলে মৃখ্য- 
মল্লীকে গদিচ্যত করলে সমস্যার 
হবে না। স্বাতল্য্যকামীদের প্রধান 
ফয়েকটা দ্যাব ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে 
রহ্্নদ্দ রেছ্ির অপসারণ, রাষ্ট্রপাতির 
শাসন প্রবর্তন এবং স্বতন্ম তেলেখ্গানা। 
নয়াদিল্সটতৈ কংগ্রেস ওয়াকিং 
সমস্যাটির সুত্র সন্ধানে ব্যস্ত। 
রহ্গানন্দকে ছাড়তে ওয়াকিস 
কাঁমাটও রাজা নন, যাঁদও অক্প্রদেশে 
্রান্তন মৃখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন কংগ্রেস প্রোস- 
ডেপ্ট ডি সঞ্জীবায়া চান যে ত্রক্গানন্দ যান। 
কিম্তু তাঁর চাওয়ার ধার কি রহ্মানন্দ 
। ধারেন? রাজনীতি ব্রহ্মানন্দও কছু কম 
বোঝেন না। সাক্রয় ব্রাজনীতির সঙ্গে 
জাঁড়ত তিনি ১৯৬৬ সাল থেকে, বখন 
তান গৃষ্টুর জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট! 
তারপর থেকে তর-তর করে রাজনগাতির 
শসশঁড় বেয়ে ক্রমশ ওপরেই উঠেছেন। * 
মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্য ছিলেন তান . 
১৯৪৬-৫২ সাল পর্যন্ত, অন্শ্রদেশ 
কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদ 
পান ’৫৫ সালে। অন্ধপ্রদেশ মাল্সভায় 
তাঁর যোগদান ঘটে +৬০ সনে অর্থমন্দীর 
পদে, দুবছর বাদে পান অর্থ ও 
দপ্তর। তারপর ১৯৬৪ সালে অল্পপ্রদেশের 
মৃখ্যমল্তপর গদিই -দখল করে বসলেন, 
কেখানট থেকে নড়বার ইচ্ছে ৬০ বছরের সখ 
ৰহ্মানন্দের মোটেই নেই। তেলেঙ্গানা এ 

















of : [পর্থ প্রকাঁশতের পর ] 


দৃমালরে চলতে পাররেন, তাঁর রক্তের আগুন খাঁদতে ঢাকা 
থাকবে, নী কি র্যস্টুপাতর রাজ-সাজ তাঁর রণসাজকে ঢাকা 
দেবার ছতরন-সতর্কু কুদ্ধ সে প্রশ্ন না করে পারে নি! 

প্রশনাটি বৌশ করে করোছিল-_সুভাষচন্দ্র যাদের বিরুদ্ধে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামো অবতগর্ঘ ছিলেন সেই ইংরেজ শাসকসমাজের 
মযখপত্রগুলি। সান্ধগ্ধ আশক্কায় পূর্ণ ছিল এ সব পাকার 
বাল্ব রচনা, । 

দেশীয় সংরা্দপন্রগ্যীল সাধারণভাবে প্রশংসার মনোভাব 
ছেোধিযয়াছিল, যাঁও আবিলিশ্র প্রশংসা নয়, কারণ সৃতাফচন্দ্ 
তাঁর এই ভাষণ সর্বজনপ্রাহ্য কোনো আহার্য পাঁরবেশন 


হরিগরা তাষণ- বান দ'ল (২) 
| ।  দপর্ঘীদন,. পরে সাক্তর রাজনীতিতে প্রত্যারত্ত এবং 
॥ ' আাবলম্বে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ আসনে আঁধান্ঠিত সমুভাষচন্ু 
iN তাঁর সভাপাঁতর ভাষণে কাঁ বলেন, তা স্বতঃই' দেশের বুদ্ধি 
1), ছীবী ও রাজনখীত-সচেতনা মহলো আগ্রহের বিষয় হয়োঁছল৷। 

| একদিকে ছিল. সুভায়চন্দ্রের উগ্লা রাজনৈতিক মতের গট- 
'* ভূমিকা; তার' সঙ্গে৷ য্্ত। হয়েছিল. ইউরোপীয় রাজনৈতিক 
রঃ জীবনকে কয়েক, বংসরের ঘনিষ্ঠ পৰবৈক্ষণ) তদুপরি, লেখক 
এ৷ খহসাবে তাঁর প্রাতষ্টা এবং সমাজভন্মের' প্রতি আন্দগতা 


অন্যাঁদকে ছল ভারতীয়, পটভূমিকায় গান্ধী কংগ্রেসের 


আঁহংসনীিতর প্রাত তাঁর আনুগত্য ঘোষণা, এবং গান্ধী-- 


আশীর্বাদসহ রাস্ট্রপাতর' সিংহাসনে, আরোহণ। স্ুভাষচন্দু 
কি আঁবচাঁলিত, অব্যাহত থাকবেন, না ক গাম্ধী সেবাসংঘের, 
ভঙগাশ্টিয়ার দলের 'গকত হয়ে দাঁড়াবেন? বিক্ষিপ্তভাকে 
স্টুভাষচন্দ্রে বন্তব্য নানা বন্তৃতায় কা রচনায়' পাওয়া গেছে), 


কিন্তু কংগ্রেস আঁধবেশনের বৃহ সভাতল, প্রায়বদ্ধা ও; 


বিচক্ষণ বৃদ্ধি দেখান তা জানতে সকলেই উৎসুক ছিল 
সত্যই ক সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হাইকম্যাশ্ডের নীতির সলো' 


করতে, চান দি হিন্দুস্থান স্ট্াপ্ডার্ডের কাছে হাঁবপুর্ম- 
ভাষণ, অবশ্যই ‘A Remarkable Speech’ (x0 
ফেব্রুয়ারী, ১১৩৮), দৃষ্টির র্যাপ্ত এবং তাঁতক পটভূঁমকার 
জন্য তা অসাধারণ, মেই: সঙ্গো বাস্তবমূখিতা ও গঠনমূলক 
আদর্শবাদের, জনও, কটে।১. অমৃতবাজারের কাছে (২০ 
ফেরয়ারপ); ভাষণাটর, উচ্ছবাসহীন তাঁক্ষ[তা, প্রাজলত 
আন্তারকতা এবং আঁভিজ্ঞতার গভীরতা প্রশংসনীয় মনে 


'হয়েছিল।২ সুভাষচন্দ্র ভাষণে এই গুশগ্দলি এতই 


স্পষ্ট যে; মডার্ন রিভিউ পাত্রকা একই কথা না' বলে পারে 
নি।৩ এই প্রশংসা ভারতবাঁন্মী রাজনোতিক নেতাদের 








ঘি “It was a remarkable speech....rem arkable as much for its breadth of vision and 


ত্র ideological background’ as for its practical bias and constructive idealism.” (H. S., feb. 

| 20, 1988). 

2 “There is no attempt at oratorical flight in Sj. Bose’s Presidential address. Not 

EE | & Superfluous world has been said. No where sense has been sacrificed to sound. Altoge- 

কি | ther it is a remarkably [000 speecl, sincere in its untone and Bearing on it the impress 
Fa of experience, sound’ judgement and deep and careful thought.” (A. B. P., feb. 20. 

> 1938). : 

্ * © রও his Presidential address Mr, Subhas Chandra Bose ‘has very clearly and 


L ably expressed bis views on the topics dwelt upon therein. It contains no purple patches, 
Vo ২89 flights of oratory. Nor is there any attempt at timid or diplomatic mystification. 
ও What he thinks and believes he hag stated plainly and baldly. Whether one agrees with 
Lo him or not, one must recognise and appreciate this quality of his speech. Perhaps we 
| agree with hin more than we disagree.” (Modern Review : Notes, March, 1928)- 


- ¢ 


জ্রুবন্ধে. কত বড় প্রশংসা মা বললেও চলে। এদেশে বহু- 
ভাষণ নেতৃত্বের প্রধান গুণের মধ্যে গণ্য। সুভাষচন্দ্র 
ছুচনায় অপরপক্ষে খাঁটি এরীতহা?সকের 'বিষয়ানষ্ঠা আশ্চর্য, 
জনকভাবে বর্তমান ছল, রোমা রোলার ীন্ততে পাঠক 
পূবেই তা লক্ষ্য করেছেন। 
সন্ভাষচন্দ্রের ভাষণের বিষয়মূল্য আযাংলো ইন্ডিয়ান 
সংবাদপন্রগীলর পক্ষেও অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় ন। ফলে 
গছ্‌ অনিচ্ছার প্রশংসা তান পেয়োছিলেন, যাঁদও কুটিল 


সন্দেহ এবং মান্রার্তারন্ত মুরুব্বয়ানায় তাকে ঢাকা দেবার 


চেষ্টা কম ছিল না। বোচ্বাইয়ের আযধলো ইণ্ডিয়ান দৈনিক 
গ্টাইমদ অব হীশ্ডয়া” Mr. Bose’ঃ ৮529% নামক 
জম্পাদকীয় রচনা (২৩ ফেব্রুয়ারী) শেষ করোছিল এই বলে. 

“With a good deal of Mr. Bose’s vision 


one can readily agree; What is now re.’ 


quired is to harness his idealism to BIRCH: 
cal politics.” 


"-_ মাদ্রাজের আযংলো ইন্ডিয়ান সাম্ধ্য দৈনিক মাদ্রাজ 
মেল'-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারীর সম্পাদকীয়ের (Congress . 


aims and plans) শেষ প্যারাগ্রাফে পাই 

“Mr. Bose has given the reader much 
to think about. ‘There are inconsistencies 
in his speech, exaggerations and unjustified 
conclusions, but there is also much that is 
deserving of close cons.deration. It indi- 
62055 the policy on which Congress policy 
may be expected to develop, and throws 

" further light upon the character of the 

dictatorship tb which that policy is tending 
or, perhaps, it might more truly said, is 
being consciously directed.” 

কলকাতার ইংরাজ স্বার্থের প্রধান মুখপন্র স্টেটসম্যানেও 
ভাষণটির সরাসার কোনো নিন্দে নেই (Musings ০৮. 
Haripura, Feb. 23.) বরং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসাই ছিল 
(One speech, one script, Feb. 26, 1988) । 


আগেই বলেছি, দেশীয় কাগজগুি সুভাষচন্দ্রের কন্তুব্য . 


সমর্থন করে নি। অমৃতবাজারের মতে, (Presidential 
Address, Feb. 20) তাঁর অনেকগুলি কন্তৃব্যু সমার্থত 
হবার সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই তক উঠবে কয়েকটি 
-ফক্ষরে, যেমন ভল্যাশ্টয়ার দল গঠনের প্রস্তাব, বা কংগ্রেস 
' ফর্কৃক কিষাণ, ও শ্রমিক প্রীতষ্ঠানগনীলর যৌথ স্বাকাতির 
প্রশ্নে তাঁর সমর্থনের মনোভাব। 
—“‘The sudden and swift radicalisation 
of the Congress by the grant of collective 


affiliation to workers’ and peasants’ orga- 


nisations is feared by many on the ground 
that it will lead to a class war and divert 
the national energy from the fight against 
imperialism.” 


অমৃতবাজার অবশ্য বৈদোশিক প্রচারের ব্যাপারে সৃভাষ- 
চন্দ্রের অভিমতের প্রতি পর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। 

হিন্দুস্থন স্ট্যাম্ডার্ড' সংখ্যালঘু প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র 
মতের মদু সমালোচনা না করে পারে ন, এবং বোমান লিপ 
প্রবর্তন-প্রন্তাব সম্বন্ধে আস্তে ধমক দিয়ে বলেছিল, উনি 
য্যস্ত মানুষ, এসব বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে বিশেষজ্ঞদের 
হাতে ছেড়ে দিলেই ভাল করবেন। 


মান“ রিভিউ আঁধিকাংশ Ee MEE 


একমতের কথা জানয়ে আপত্তির কথাও যথেণ্টভাবে বলে- 
ছিল। তার প্রধান একাঁট হল, রাষ্ট্রভাষার জন্য রোমান 
গলপ প্রবর্তনের প্রস্তাব যার বিরুদ্ধে 'হন্দুস্থান 
স্টযান্ডার্ডের আপত্তির কথা উপরে জানিয়োছ। পহন্দুস্থানী 
ভারতের 'রাশীভাষা হবে, এই কথা ধরে নেওয়াতেই মডান' 
গরভিউয়ের আপত্তি। দাঁক্ষণ ভারতে উত্তর ভারতপয় ভাষা 
জম্বন্ধে প্রাতরোধের কথা এই পত্রিকা উত্থাপন করোছিল। 
অুভাষচন্দ্র রোমান লিপি প্রবর্তনের প্রস্তাব করে বারংবার 
ঘ্যাপারাটর সঙ্গে 5০en৫৪৷০ শব্দটি যুন্ত করায় সম্পাদক 
আপাতত জানিয়ে বলেছেন, শক অর্থে কথাটি ব্যবহৃত 
হয়েছে জান না, তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, রোমান 
ধুদীপ নাগরাঁ লাপর তুলনায় কম বৈজ্ঞানক।, রোমান 
গলাপি বৃহত্তর বিশ্বের সঞ্গে ভারতকে যুক্ত করবে, সুভাষ- 
চন্দ্রের এই কথাতেও আপাতত জানিয়ে পান্রকাট গলখোঁছল, 
আকথা ঠিক নয়, কারণ রাশিয়া বা জার্মানীর লাঁপ মোটেই 
এক নয়. এবং এশিয়ার নানাস্থানে অন্য পিপি চালত। 
এই 'লাপর ব্যাপারেই অন্যাদকে সুভাষচন্দ্র উচ্ছবীসত 
প্রশংসা লাভ কর্বোছলেন রোমান লাপতে ছাপা স্টেটসম্যান 
পাকা থেকে। সুভাষচন্দ্র যে, স্টেটসম্যানের এতখানি 
প্রশংসা পেতে পারেন, তা এ অংশটি পড়ার আগে কল্পনা 
করাও শন্ত 'ছল। পান্রকাঁট দুঃখের সঙ্গে জেনোঁছল, 
ভারতবর্ষ বড়ই বিভন্ত, তা বহু ভাষার দেশ, ভাষার সংখ্যা 
ফমপক্ষে ২০০; খুশি হয়ে লিখোঁছল, এতৎসত্বেও দেশাট 
এঁক্যের দিকে এীগয়ে চলেছে ইংরেজ শাসনের কল্যাণে। 
নকন্তু সম্পূর্ণ সমাধান ইংরেজদের পক্ষেও করা কাঁঠন। 
অনেকের মতে সমাধান হল+-াশাক্ষতদের মধ্যে ভাবাঁবান- 
ময়ের ভাষা হবে ইংরেজী, আঁশাক্ষিতদের মধ্যে হিন্দ! বা 
উর্দু কিন্তু এখানেও গশ্ডগোল_ মাদ্রাজ ক হিন্দী উদ 
বুঝবে? এই ঝবঞ্জাটের পারস্থাতিতে, শাদা মানুষের 
দাঁয়ত্বে ক্লাল্ত শাদা মানুষদের পা্রকাঁট প্রায় আনন্দে কেদে 
ফেলল, যখন দেখল, দুধর্ধ জাত"য়তাবাদণ, গীবদেশশির শরু- 
চূড়ামাণ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিদেশশ লা প্রবর্তনের 
পক্ষে সজোরে ওকালাঁত করছেন 
: 2৯001257599 President has grapsed 
this thorny matter once again, and in an 


_ especially courageous manner. An Indian, 


standing and fighting for everything that 


he considers national, a champion of India’s 


spirit against what he holds to be alien, 
agressive' and injurious influences. Mr. 





























# 
পি সপ পাক" গা ও কং 3 
২ SAA bl 
উকি TE এ ক ১১০৭৯ সি 

rs ্ = হও কী ডক হর be 4, 
২০ EE তি শা 

রি ই 2. 
3 ১ কু ই ₹২০ RR 

হি Es 








৭ টি ৬ 






নু - উন ১১৬৭ ৬ | 
টা 5 > 





৫ 
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খায় পরের যাঁর বখন আপনার নতুন ক'রে 
৬৮978 

বয়ন, ট্রাক্টর, স্প্রেঘার বা বৈদ্যুতিক 
এক্তিচাপিত লাঙ্গল-_ সোজা আপনান্থ 
জাছাকাছি ঠেটব্যাছের, 
।শাখাণঅফিসে চলে আসবেন ॥ 
'প্রত্যক্ষভাযে চাষীদের-অর্থসাহাধ্য কাযা 
শরিকযন! অনুযায়ী ষ্টেট ব্যাঙ্ক ধণ বা 
গদ দাঘন দিয়ে আপনাকে দাহাব্য কবৰে 
আপনার চাষবাসের ব্যবস্থাকে আধুনিক ক'য়ে 
তুলতে,এবং ফমুল উৎপাদন বাড়িয়ে তুলড়ে। 


আজকের দিনের 





| ই - গাহি বজ্র 
৮ 


Audieice at Haripura, and all over India, 
that this country would do well to adopt 
the Latin script. .... 
‘tween Hindi and Urdu he thinks artificial 
* .Their scripts, he iniplies,- emphasize 
and exaggerate what difference there 
are.” - kb 
রোমান 'লাপতে ভারতের এঁফ্য অ'সবে, অবশ্যই, কিছু 
তাকে নেওয়ানো যাবে কি? এক্ষেত্রে অনেক -সংস্কারের 
ছেদন প্রয়োজন। 'লাঁপ যে এীতহ্যের সঙ্গে যুক্ত! তুলসাঁ 
দাসের রামায়ণ রোমান তি হে ঈশ্বর ৮_ভারতারদের 


মনোভাব। | 


কিন্তু তা হলেও লোককজ্যাণের চেষ্টা চালিয়ে ষাওয়া *. 


দরকার। গোড়ায় মন বাধা পেলেও ক্রমে সবই সয়ে যাবে! 


সুভাষচন্দ্র মনোভাবের দমনে চমৎকারভাবে পশ্রিকাটি . 


গিলিখল, েতখানি সুন্দরভাবে সৃভাষচন্দও নিজের মতের 

পক্ষে লিখতে পারতেন কি না সন্দেহ?) 
bk. 1২  —"Ways of speech and writing do not 
| essily bend to commends and precepts, 
k Yet much can be done by inspiration gnd 
Betermination, for language if a pheno- 
menon of nature 1s also an instrument of 
L ‘human Purpose.” ইউরোপে ভাষা নিয়ে নান্ম 
| পরীক্ষা ও পারিবর্তল করা হরেচ্ছ বলার পরে সুভাযচন্দের 
_ টিল্লেখসহ লেখা হল_“Nor is it unimportant that, 
89 the Congress President observed, fami- 
Hiarity with it makes communication easier 
* with the thought and opinion of Europe.” 


স্পা 


নু 


Roman Urdu and Roman. Hindi are.. worth. . 


thinking about, not for the convenience of 


৮. 
F | Europeans (they have tested their con. 
৮ 


| wenience already), but as useful social and - 


~.@ducational equipment tor India.” (One 
18০০০ One Soribt). নু 

~ '_ ২৩শে ফেব্রুয়ারী স্টেটসম্যান | Musings on 
20777 নামে যে সম্পাদকীর লিখেছিল; তার মধ্যে 


B 1lhias Bose has nevertheless told his great 


‘The distinction be- 


{ খতে পাই, এই পরিকা সৃভাষচলেরে ভাষণে বৈদেশিক . 


| প্রচার সন্ন্ধীয় প্রস্ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য ফরেছে, এবং 
।ক্নসংখ্যা নিয়ন্মণের প্রদ্তাবাটিকেও। এক্ষেত্রে সুভাষচদ্দের 
চনত স্যার পেরে, ঢালে সনে খারা হর 


জমিদারী উচ্ছেদ, ঘ্যণ মকুব, সমবায়ের বিস্তার, বা শিজ্পকে 


₹ স়াস্মীয়ত করলেই দেশের দাবিদ্য দূর করা যাবে কি-না! 


এইখানেই আসল কথাগুলি সেয়ে পড়েছে। ' এসব 
[বিষয়গুলির সঙ্গে শাসকস্বর্থ বে জড়িত! স্টেটসম্যান 


' য্যাপারটির উল্লেখ করেই সরে "গিয়েছিল, কিন্তু-টাইমস অৰ 


ইশ্ডিয়া, সাদ্রাজ মেল বা লখনৌ-এর পায়োন'য়ারের মুল 
সমালোচনা এ বিষয়গনীলকে কেন্দ্র করেই। ফেডারেশন 
পাঁরকহ্পনা, প্রাদোঁশক মান্মত্, সমাজতন্ম, বৃটিশ সাম্াঙা- 
যাদের চেহারা, বল্মশিল্পায়ন প্রভাতি বিষয়ে স্ভাষচন্দরের 
মতামত এসব ত্যাংলা ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের তাঁর 
আক্রমণের লক্ষ্য হয়_তার দ্বারা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল খে, 
ঈ্ভ্যকার জনস্বার্থমূ্‌জক কোনো প্রয়াসের সপক্ষে ইরান 


শ্রমের নম কদাপি মিলবে ন এবং ভার ধানক | 


চির না 
টাইমস অব ইন্ডিয়ার ২১ ফেব্রুয়ারীর সম্পাদকীয় 
মনা অনুযায়ী সুভাবচন্দ্রের ভাষণের মূল কথা ফেডারেশন- 


(বিরোধিতা স্মম্মিক ও রাজনৈতিক প্নকগঠিনের ব্যাপারে 


মতই, পত্রিকাটি লিখল, যে কথা মাদ্রাজ মেলও লিখেছিল 
এবং বিধান্ত মন নিয়ে উত্তাখ করেছিল ' সুভাষচন্দ্র এই 
ভা “The clay feet of the British Empire 


now stands exposed.” সুভাষচন্দ্র, 'টোটালিটারিয়ান 


_ স্টেটাএর ধারপকে বরখাস্ত করেছেন, এতে পাত্িকার্টি 


" আনন্দ প্রকাশ করে বিশেষ মুর্দাব্বরানার সঞ্পে জানিয়েছিল, 


ধংটিশ ক্ষণে থেকেই ভোঁমনিয়ন স্ট্যাটাসের দিকে এগ্নো 
বর, ইরেছের সম সম্পরকসছদের কেনই প্রয়োজন 
লেই। 
কিছু মনা নই. কোটা” 


লোকাঁট বলছে ?ি? সমাজতন্ত্র কথাটার মানে বুকে ব্যবহার 
ধরছে তো! আরও মারাত্মক, যেসব ব্যবসায়ী দেশপ্রেসিকদের 
কাঁধে ভর করে লোকটি হরিপুরায় কংগ্রস সভাপতি, তারা 
কি জানে সমাজ্রভন্ম এলে কাঁ দুর্গত ঘটবে তাদের? সং- 
শিক্ষা এবং সতর্কবাণণতে পূর্ণ রুচনাচির (Mr. Bose’3 
013107) কিছু অংশ-- 


“Mr. Bose regards Socialism 93 India’s 


goal after she had attained her freedoms 
Here one would welcome a little enlighten- 
ment ৪9 to what sort of Socialism Mr. Bose 


4 








সাপ্তাহিক যসমেত 


এইখানেই মহাভয়। এ পদ্ধাত তো গান্ধীজশর নয়, 
অহিংদার ময়। এ পদ্ধতি তো ক্ষবাধীনতার' নয়] 
ধনিকের স্বাধীনতা” কোথায় থাকবে যাঁদ কৃষক-শ্রমিককে | 
শোষণের দ্বাধীনতা সে না পায়, বা কৃষক-শ্রীমকেরা 
চবদেশীযদের হাতে শোষিত হবায় ম্বাধীনতা হারিয়ে 
সৃভাষচন্্র বলেছেন, স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসকে ভো 
ঠি দেবার কথাই ওঠে মা, ফংগ্রেসই পরবর্তী পডনগঠিনের 
৭ দায়িত্ব সেবে। সে পার্টি, সুভাষচন্দ্র মতে, আভ্যন্তরীণ 
& গঠান গণভান্রিক। সে কথায় পাঁৱকাটর একেবারেই আদ্থা 
নেই। ৃ 

—t‘The Congress Party....has even in 





হাঁরপুরা কংগ্রেসে কৃপালন' ও প্যাচেলের সঙ্গে 
আলোচন্যরত সুভাষচন্দ্র 


present conditions. ...swept all oppositions 


Uemands. Is the type of people whoa out of its way with a ruthlessness that no 
“financed the Congress in the past to be Nazi or fascist totalitarian could exceed.” 
sacrificed by the Congress of the future f * এহেন কংগ্রেস পরো ক্ষমতা পেলে না দান কি দশাই 
‘Are the industrialists and businessmen, In : ঘটবে! 
+ 807/939 hands rests India’s economic welfare, “Mr. Bose may see things differently,' 


to be ground out ০ evistence by Mr. Bose’s 
leftist friends ? It may truly be said that 
Great Britain is moving towards Socialism, 
but the pace 1s a slow one and 15 calculated 
to achieve its object without disrupting the 


but his forecast of the Congress Party's 
plan of action. ...will no doubt appear to 


most people as pure and unadulterated 
totalitarian autocracy.” 


eountrie’s social and economic life. Many সুভাষচন্দ্র ধলেছেন, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিকে 

people in India would like an assurance thé গ্রাদোশক মাল্মসভাগুলির উপরে আরো বোঁশ কর্তৃত্ব করতে 

Congress ideal is the same.” হবে, তাকে হয়ে উঠতে হবে স্বাধীন ভারতের ‘ছাযা মাননি” 
বেক্কালপি লেখকনির্দেশে) (লভা আনা মেলের মতে, এর মধ্য থেকেই ‘party 


মাত মেলের আশক্কাও.টাইমস অব ইণ্ডিয়ার অনুরুপ dictatorship’-এর চেহারা উক দিচ্ছে। ভলাণ্টয়ার 













হী কাগজটির প্রশ্ন, কংগ্রেসের সমর্থক সবাই কি সমাজতন্যের " ফল গঠনের প্রস্তাবে পিকাট সবচেয়ে ভীত 

গোটা রূপ জানে? জহরলালও সমাঙ্গতন্মের কথা বঙ্গে “Such a corps (4৪ disciplined voluntee 
ঘাকেন, কল্তু জহরলালকে এই সব দ্বার্থ-মহল ডরায় নাঃ corps, manned by trained officers”) are tlhe 
ধারণ তারা জানে, জহরলাল বলতে ভালবাসেন, কিন্তু - means whereby totalitarian caucuses [02141 
সুভাষচন্দ্র করতে চান। হরিপন্রা-ভাষণে সুভাষচন্দ্র শুধু . tain themselves in office. Wh 


ঈমাজতল্মের আদর্শের কথাই বলেন নি, কিভাবে তাকে 
আমতে হবে, তার পথও 'ননর্দেশ করেছিলেন, সে ব্যাপারা্ট 
দাদাজ মেদের চোখ এড়িয়ে যায় ি। 

“Mr. Bose seems to have. ৪751 
such distorted views of Socialism 
urges the Party to pay mo 
the education and tras 


pose can they serve In in 


দলও ই 






















গিছূই বলে নি। এসব সে আগেই 
ভ্রানতো। সে বলেছিল--গত -দেড় 
শ’ কি পৌনে দু". শ' বছরের বাংলায় 


“লেখা প্রধানত সাহত্য-সম্পাকতি 


বইগঢ়ালর ধনর্বাচিত “একাঁট 'ভালিকা তোর করা, এবং 
সেইসব বইয়ের কিছ; ।কছু বিবরণ পিবেষণ করাই হতো 
তোমার সংকল্প ? সে-কাজ্জে প্রবেশের আগে -এতোসব 
দুর্ভাবনা টেনে আনছো কেন? 

আমি বলেছিলুস-কারণ, আমার “পাঠকরা আমার এই 
দিনর্বাচনের সমস্যাগ্রুলা অনঃগ্রহ করে আগেই একপ্িং 
'নুভব করুন_এই আমার আঁভপ্রায়। পাঁঠক-সমাজেক 


| - ধ্যানৰ দিকে নজর রেখেই ভাষা-ঘাঁটিত এই সমস্যার প্রসণ্গ 
-শ্রধানে তুললদুম। 


-বলোছল্ুম_রামরাম বসুন পবা ঘজ্ত্যুজয় 'বিদ্যাঙ্ভকাব, 
তাঁরণচরণ সত বা হরপ্রসাদ রায৮ রামমোহন-বা রাজীব- 
লোচন বা উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ ধছরের অন্য কোনো 


“লেখকের কোনোহযই"ধাঁদ-আমার এই তালিকায় ধর্তব্য হয়, 
তাহলে একালের পাঠকতসমাজ কি সে-বইযের উপভোগ্যতা 


75578575759 রাম 
৪ বাংলা গদ্য কণ রকম জাটকা .এবং আড়ঙ্ট-এবং 


নামবে কখন? আসল কাজটা ভুলে যাও বনি তো? কিছ 
শ্থনে কোরো নাঁ উপেন্দ্রীকিশোরের লেখা সেই কেবলহাটির 


আসল গান-ভুলে-যাওয়া মানিকের হায়রানির কথা মনে! 
গড়ছে। তোমায় মনে আছে সে গল্প? রঃ 

এই কলে সে গল্প আরম্ড করে__. 

গরিব কানাইয়ের পিঠে মস্তো'একটা-কু'জ ছিল। ঝুড় 
বেচে দন কাটাতো সে। এই "অবস্থায় একদিন পুরনো 
একটা বাঁড়র-সামনে, তাকে পথেই বসে পড়তে হয়।'তারপর 
রাত হয়ে যায়। -হঠাৎ কানাইয়ের 'কানে-আসে অদম্য সব 
ভূতের গান-+লুন হ্যায়, তেল 'হটায়,.ইমূলশ হ্যায়, হং 
হ্যায়! সেই-গান শুনে ভোঁ হয়েত্যায়-কানাই।ভাপ্ি ভালো 
লাগে তার। সেও গলা ছেড়ে গান জুড়ে দেয়-লসন হ্যায়, 


 মরীচ হ্যায়, -চ্যাং ব্যাং শংটাক হ্যায় । 


ভূতেরা -সেই গান শুনে ভার খ্ীশ হয়ে কানাইয়ের 
কু'জ সারিয়ে দেয়।' অতঃপর হিংস্ুটে মানিক কানাইয়ের' 
সেই. অভিজ্ঞতা শুনে নিয়ে, ঠিক সেই রাঁড়িটারই সামনে 
গিয়ে বসে নিজের কু'জ্জ সারাবার আগ্রহে । ভূতেরা, যথা- 


| ৬82 A তেল 


হ্যায় ইমূল”ী হ্যায় শুনেই গেয়ে ওঠে _'গৃবুচরণ গুবুচরপ "্ময়বার 
'‘দাফানের কাঁচিগোল্লা "হ্যায়, 

"উপেন্দ্রকিশোর -বলেছেন_-এর ফলে, গানের তাল ভেস্তে 
তো গেলই, ফাঁচাগোল্লার নাম শুনে অনেক. ভূতের বাম 
পর্যন্ত হতে লাগল। ভুতেরা এসব নিসকে বন্ড ঘা 
করে, এর নাম অবাধ শুনতে পারে না। 

তাই রেগে গিয়ে, তারা কানাইয়ের 'সেই পাঁরবার্জত 
'্ুজটা এনে মানিকের কু'জের ওপর -বাঁসয়ে, এমন করেজ.ড়ে 
{দল যে,-সেটা আর ।কছুতেই তোলা “যায় :নি,। 

আনন্দ বলে-বই-বাছাইয়ের পরিকল্পনা ভারা দরকার 
হটে, কিন্তু সেটুকু সংক্ষেপে জানিয়ে রাখা চাই,-সেই আসল 
কাজ ভুলে গেলে লেখকের কপালে মানিকের দশা ঘটতে 
কতোক্ষণ ? 


এই গল্পের পরেই হাতজোড় করে আনন্দ বলেছিল-= 


কানাই-কু'জোর সৌভাগ্য”-এবং-কানাইয়ের পথৈ চলতে গিয়ে 


রর বলোঁছল_এ যামমোহনেয় বেদাল্ত-গ্রদ্থের ভাষা 
কন্তু এসব কথায় মনকে বোশ উদ্বিগ্ন করে তুললে কাজে 


লারা 


< 


ভাই, আম: কখনোই এ-কথা বলতে চাই ন যে,'তাঁম সেই 


- শমানিক’। -আর, কোনো দেশের কোনো পাঠক-সামজকে 


মনৃষ্যেতর 'জীর -বলার 'অমাজনিয় ঘূজ্টতা প্রকাশ করাও 
এ-গল্প শোনানোর 'ীনীহত আভিপ্রায় 'নন্ন। আম শুধু 
“তোমাকেই -সতর্ক-করে দেবার জন্যে এ -কাঁচাগোলার কথাটা 
ভুললুম কালানূকুম-রক্ষার দিকে বোশ-মনোযোগ দেওষা, 
»-ভাষা কখন আড়ম্ট ছিল, সে-প্রসঙ্গা নিয়ে বৌশ মাথা- 
ঘামানো- বাংলা সাহিত্যের মাস্টারমশাইদের কাছে এসব 
-ফাঁচাগোল্লার মতো যতোই রসনা-রঁচকর মনে হোক, রচনায় 
ঘাঁরা স্বাদুতা খোঁজেন, তাঁদেব-কাছে এসব কচ্কচির আদর 
“নেই। পাঠককে তুমি উৎপশীড়ত করবে নাতো? 


রঃ 


b ff 


তাঁকে হস্তী 


ধা, কিন্তু কোন্‌ বই আমার কেন ভাল লেগেছে, সেটা তো 
, ধলা দরকার! বিশেষত রামমোহনের সাহতি/ক দিক 


কিছু ছিল ফি না, সে-কথা ভাবতে গেলে তাঁর ভাষার 
প্রসঙ্গ উহ্য রাখা কি সম্ভব? 

সে বলেছিল_যা বলতে ইচ্ছে করো, যা প্রাসত্গক, যা 
অনিবর্ব, তা অবশ্যই বলতে হবে। কিন্তু 'ভুতো আর 
ঘোঁতো'র গর্পটাও এই সূত্রে মনে রেখো । এই বলে উপেন্দ- 
কিশোরের দ্বিতীয় এই গল্পটি সে-আমাকে সংক্ষেপে শুনিয়ে 
দেয় 

শেযানা ভুতো ছিল বেটে, আর বোকা ঘোঁতো ছল 
চ্যাঙা। দুজনে একাঁদন কুল খেতে যায় কুলতলায়। কুল- 
গাছটা ঘোঁতোর নাগালের মধ্যে_তাই সে শুধু কুল পাড়ে, 
আর ভুতো শুধু গেলে । ঘোঁতো যখন কুল পাডা শেষ করে 
নিজে কিশ্টিং খেতে চেযেছে, তখন দেখে কুলের চিহৃও নেই? 
সে রেগে গিয়ে কুলগাছ কেটে ভূতোকে মারবার মতন লাঠি 
বানাতে যেতেই কুলগন্ছ তাকে বলে--কাঁ দিয়ে কাটবে? 
কুড়ুল কই? কুড়ূল তাকে শান দেবার পাথর আনতে 
পাঠায,--পাথর পাঠায় ভেজাবার জল আনতে, জল পাঠার 
হরিণের খোঁজে, কারণ হাঁরণ এসে জলে গা ভেজাবে, তবেই 
তো জল নেওয়া চলবে, হরিণ পাঠায় তাকে ধববার যোগ্য 
কুকুর আনতে, কুকুর পাঠায় হাঁরণ-ধরার আগে নখ ভিজিয়ে 
নেবাব মাখন আনতে”_মাখন বলে, ‘তবে বেড়াল আনো, চেটে 
তুলদক'”-বেড়াল বললে, দুধ দাও তবে, খাই আগে 
দুধেব খোঁজে গবুর কাছে যেতে হয়োছল ঘোঁতো-কে; গরু 
ধলেদ্ধিল--‘খড আনো তবে, থাই আগে'_খড় খুজতে গিয়ে 
ঘোঁতো-কে শুনতে হয়েছিল চাষার দারীব__'আটা আনো, 


ঘোঁতো-কে আটা ভেজাবার জল আনতে বলে নদ থেকে। . 


এই দ্বিতায় গল্প শুনে আমি যংপরোনাস্তি দাজ্জত 
হয়ে আনন্দকে বলেছিল্‌ম_ভাই, সমালোচনার চালু 
আমি তবে রসের নদাঁতেই ফেলে দিলুম। কাজ নেই আমার 
ধই-বাছাইয়ের পেডেন্ডায় । | 

আনন্দ বলেঁছল_একটু ভয় থাকা ভাল, কিন্তু এতো 
লজ্জা কোবো না। রঘুবংশের তৃতীয় শ্লোকাঁট মনে আছে 
তো ?-কালিদাসের মতন প্রতিভাধর ব্যান্তকেও বলতে হয়ে- 
ছল 

মন্দঃ কবিষশঃপ্রার্থা গামষ্যামপহাস্যতাম 

প্রাংশুলত্যে ফলে লোভাদুত্বাহরব বামন 
অর্থাৎ, আম মূর্খ হয়েও কাঁবযশ কামনা করেছি, অতএব 
দীর্ঘঙ্গী পুরুষের পক্ষে যে ফল আঁধগম্ বামন যেমন 
লোভেব বশবতাঁ হয়ে সেই ফল পাড়তে হাত বাড়ায় এবং 
উপহাসের বিষয় হয়ে ওঠে, আমিও তেমনি উপহাসিত হবো ॥ 
কালিদাস তা ধলেছিলেন বটে, কিন্তু তবু তো 'রঘুবংশম্ 
ফ্চনা স্থাগত থাকে নি। 

অতএব ছেড়ে দিও নাঁ শুরু হোক আধুনিক বাংলা 
গাহিত্যের বই-বাছাইী। কলা, ভাষা-স্মস্যার দিকও-. 
চাঁ, হাঁ, রবীন্দ্রনাথের মত তো ঠিকই ॥ 


> 


. করেছিলেন। 


আম বললুম-_আম শুধু বাংলা গদ্যের -সান্পবের 
আঁদ-অধ্যার দম্পকেই যে এ-চিন্তা প্রাসঙ্গিক মনে করি, 
তা নয়। আরো একটা ভাবনা আছে। কোনো কোনে 
পণ্ডিত বন্ধু আমাকে এভাবে এ-আলোচনায় নামতেই নষেহ 
তাঁরা বলেছিলেন তত্তাচন্তা এবং তথ্যপার- 
বেষণ যে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তার পক্ষে রম,রচনার ঢঙ 
মোটেই অনুকূল নয়। সেটিই আমার এই পাঁরকজ্পনা 
পাঁরবেষণের মধ্যে স্বীকার্য তৃতীয় গুর্ষপূর্ণ চিন্তা। এই 
fচল্তার ভাষা-প্রকৃতি এবং রচনা-রীতি দুই-ই গণ্য, দুই-ই 
ধববেচ্য। 

_অথণৎ তোমাব দ্বিতীয় চিন্তা আর 'ৃতীয় চিন্তার 


-মধ্যে এই যোগ দেখা যাচ্ছে যে, একফ্*গের মন যে-ভাষায় 


আপনার চিদ্তা-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছে, 
সেই চিন্তা-অনুভূতি-আঁভজ্রতার গুরুত্ব যাই হোক, উত্তর- 
কাল তো সেইখানেই দাঁড়িয়ে নেই”_ভাষার সেই স্তর থেকে 
সময় সরে যায় অন্য সময়ে, অন্য স্তরে। তাই. অতীতের 
গৃচল্তা ইত্যাঁদর আবেদন মোটেই ভাষা-নিরপেক্ষ ব্যাপার 
ময়। সেকালের ভাষা একালের বাছাইয়ে টিকবে কি টিকবে 
না, সে এক ধর্তব্য বিচার বটে। এই কারণেই বর্তমান, 
ক্ষেত্রে রামমোহনের কোন্‌ রচনার কথা উল্লেখ করা দরকার? 
কিংবা তাঁর সমসামায়ক যাঁরা তাঁদেরই বা কোন্‌ কোন্‌ 
বইয়ের প্রসঙ্গ ধর্তব্য, সেটা ভাবনার 'বিষয়। 

আসি বলঙুম_ঠিক। 

সে বললে- তোমার তৃতীয় চিন্তা যোঁট, সেটি বিতকোর 
বিষয় বটে, তবে বিতর্ক বাঁদ সঙ্কল্পকে স্থানচ্যুত করে দেয়, 
তাহলে বুঝতে হবে তুম সমুচিত না ভেবেই এরকম রচনার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেছ। 

আম বললুম,_-আঁভপ্রায়কে সচ্কল্পে পাঁরণত হতে 
দেবার জন্যেই তো পাঁরকল্পনার চিচ্তা। 

সে বলে_ যেমন লিখিত ভাষার সঙ্গে কাঁথত ভাষার 
ভেদ আছে, তেমান স্বীকৃত, অভ্যস্ত সাহত্য-রীতর সঙ্গে 
নতুন প্রবর্তনার ব্যবধান থাকবেই । হাঁরমোহন, দানেশ 
সেন, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, রামর্গাত, সুকুমার সেন--এ'রা 
প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত রীতিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
দলখে গেছেন। আধুনিক পর্বে পেশছে, হারমোহন তো 
্লামমোহন, কৃষ্ণানল্দ ব্যাসদেব, হরপ্রসাদ কর (রোষ), চণ্ডাঁ- 
চরণ সেন, রাজশীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামরাম বসু ইত্যাদি 
এক-একটি নাম ধবে দ-চার কথা লিখে গেছেন মান! 
গব্লায়েন স্মিথ, হান্টার, লং ইত্যাদির প্রসঙ্গ এইভাবে 


দেখা 'দয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় 'বদ্যালগুকার, কাশীপ্রসাদ ঘোষ 


ইতঘাদও দেখা দিষেছেন। এ বাত স্বীকৃত বটে, কিন্তু এ 
তো কেবল বিববণ। এতে আলোচক নিজে বডোই দূর- 
স্থিত। তাঁর নিজের পাঠকমন প্রায় অনুপস্থিত) 
আবার, বামগাঁত ‘আদ্য’, “মধ্য, 'ইদানীল্তন“-এই তিন 
পরবে তাঁব আলোচনা ভা করে নিয়ে 'ইদানীল্তন”এর মধ্যে 
ভারতচল্দ্রেব প্রসঙ্গ ধরেছেন, _গঞঙ্গাভক্তিতবা্গণী'-র 
দৃর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের কথাও লিখেছেন। তান ১৮২৮ 
থেকে ১৮৩৩ অবধি একটি পানর যুগ? 1দহিযেছেন_, 


পযন্ত তাহাব উল্লেখ করা হয় নাই। 


Ng 


“ভা বড়োই সংশয়ের বষয়। 


a 


হে 
Mog] আটা, ভাত 


"এশ পটল আছি? 
নিধ্ুবাবু, রাম বসু, হর ঠাকুর প্রভৃতি তাঁর আলোচনায় এই 
পূর্বেই সুচিত, যাঁদও ভান লিখেছেন হরু ঠাকুর ১৭৩৯ 
খস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১৪-তে তাঁর মৃত্যু হয়, 
-রাম বসুর আয়ুদ্কাল দেখিয়েছেন ৯৭৮৬ থেকে ১৮২৮, 
-নধুবাবুর ১৭৪১ থেকে ১৮৩৪। '*ঁঠক এই শ্রসঙ্গের 
পরেই রামগাঁত ইংরেজাঁদগের কৃত বাঙ্গালা ভাষার উন্নীত’ 
'শরোনাম দিয়ে ন্যাথানিয়েল রাস, হ্যালহেড, সার চাল'স 
উইলকিন্স্‌, উহীলয়ম কৌর, মারশম্যান, বফালরুক, 
জোন্‌স্‌ ইত্যাদির প্রসঞ্গ ছুয়ে, রামরাম বল প্রঅপাঁদিত্য- 
চারণ’ এবং ধলাপমাঙ্গা'-র কথায় এঁগয়েছেন। তারপর 
রাজশবলোচন, মৃত্যুয়' বিদ্যালক্ষার, রামমোহন রায়ের কথা 
আছে। রামমোহনেব গোড়ায় ভাষার ব্যাকরণ'-এর কথা 


তো আছেই, তাছাড়া বাংলা সাহত্যের দিক থেকে তান ' 


রামমোহনেব এই. পাট দক উল্লেখ করেন_-ইহা অবশ্য 
স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, র্মমমোহন রায়ের সময়েই তাঁহার 
রীচত......প্েন্থৰকল এবং তদুত্তরে পৌঁত্তীলকমতাবলম্বী 
ভট্টাচার্য 'মহাশয়াদগের রাঁচত গ্রন্থ ও পাঁত্কা সকলের দ্বারাই: 
শবশুষ্ধভাবে বাঞ্গলা গদ্য রচনার রাত প্রথম প্রবাতি্ভ 
হইয়াছল।' এ হোলো প্রথম শদক। ষ্বতীয় দিক 
'রামমোহন রায়ের যে আর একাঁট মহতী শীন্ত ছিল, এ 
শতীন অতুতকৃষ্ট 
গান রচনা করতে পাীবতেন। গ্রই শদ্বতীয় পুণের উদা- 
হরণ দিতে গিয়ে যে কয়েক ছল উদ্ঘশত ব্যবহার করা হয়, 


সেগুলি বাঙ্গালশর খুবই পাঁরচিত বটে, কিন্তু তাতে কোন্‌ * 


মহতা সাঁহত্যশন্তি যে ব্য্ত হয়েছে, একালের পাঠকের পক্ষে 


মনে কর শেষের সে দন ভয়ঙ্কর? 

অন্যে বাক্য কবে কিন্তু, তুম রবে নিরূত্তর' 
যার প্রাত যত মায়া, িবা প্র ণকবা জায়া 
তার মুখ চেয়ে তত, হইবে কাতর । 


গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তত্ধু, 
দরষ্টহসন নাড়ণ ক্ষীণ, শহম কলেবর। 
, অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ আভমান, 
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে ভর ॥ 


মা, না, হণরমোহন বা ঝামগাত-এ*দের একজনও 
আধুনিক বাংলা সাহত্যের ইতিহাস লেখেন খন ঠিক। এরা 


আসল কথা, ব্যাকরণ সম্বল্যে শ্রদ্ধা রেখেও বৈমনএকথা . 


মানতে হয় যে. ব্যাকরণ হোলো ভাষাকে বেধে রাখবার এক 
ব্যর্থ আয়োজন,_অশেত ব্যর্থ তো বটেই,-দাহিতা 


রামমোহনের সেই শানে ' 


দ্যপ্তাযঁহক বেত 


ইাঁতহাসের কিছ; দীকছ্‌ মালমনলা সাজিয়ে গেছেন। সেই | 


আস্বাদনের এবং তা প্রকাশের পথও তেমাঁন 'দাহিত্যের 
ছাতহাস'-এর পারাচিত রাজপথ যে হবেই, তার কোনো মানে 
মেই। অনেকেই. বাংলা সাহত্যের ইতিহাস শলখেছেন,_. 
আধুনিক বাংল্য সাহিত্যের আস্বাদন-ধমর্ণ টুকরো টুকরো 
আলোচনাও কিছ কিছু বিদ্যমান”_-যেমন ইংরেজিতে দেখা 
শ্রীষূত্ত বুদ্ধদেব বসুর “আযান একর অফ প্রন প্রাস’। কিন্তু 
"১৮০০ থেকে আধ্বীনক কাল অবাঁধ ধারাটি মনে রেখে;- 


_কাভতম বজায় রাখা” ভাষারীতির পাঁরবর্তন সত্বেও 


অতীতেব বইগনীলর নিহিত গুরুত্ব উপেক্ষা না করা”. 


অবান্তর প্রসঙ্গা এঁড়য়ে যাওষা,_চার্বতচর্বণ পাঁরত্যাগ - 


করা- এই সবই এই পাঁরিকক্পনার অঙ্গীভূত। 
রবীন্দ্রনাথের রচনা ধরেই বুদ্ধদেববাবু তাঁর আলোচনা 
শুরু করেছেন_তান প্রাকৃ-রবীন্দ্র ধারাঁট ধরেন নি। তাঁর 
বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই তিনি যা fলখেছেন তার মূল 
ইীশগিত এই - 
রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকে ইউরোপের একটি অংশ 
বাঁসন্দা করেছেন। আরো ঠিক ঠক বলতে হলে-কথাটা 
এইভাবে বলা যায় যে এদেশে বৃটশ শান্তর প্রাতণ্ঠা 
' থেকে অদ্যাবাঁধ তোঁর এই বই বেরোয় ১৯৪৮ খস্টন্দে) 
, যে মননস্তরগন্ীল চলে আসছে, দরবান্দ্রনাথ হচ্ছেন 
তারই শীর্ষীবন্দু। 'তাঁনই সম্ভাট-কল্তু তাঁর সেই 
সাম্রাজ্যের জন্যে যেসব যুদ্ধের দরকার ছিল, সেক 
বড়ো বড়ো যুদ্ধ তাঁর পূর্বঙামশী রামমোহন এবং 
শবদ্যাসাগর এসে জয় করে গেছেন? 
আমার চতুর্থ চিন্তা এই যুম্ধ-বৃস্তাল্তের পাঁরমান- 
জম্পাক্ত। অৰ্থাৎ, এইসব যুদ্ধের কথা কতোটা জায়গা 
"পেতে পারে এ লেখায়-_সেই “চিন্তাই এ পাঁরকম্পনার্‌ চতুর্থ 
সমস্যা। বাগালীর অধিগম্যতার সীমার মধ্যে আধুনিক 
'্মন” কথাটা আজ যা ব্দীবয়ে থাকে-_ভারতচল্দরের পরে রাম- 
মাহনের "সময়ে পেশছে 'যে “আধুমীনকতা'র আমরা প্রথমে 
সাক্ষাৎ পাই” _এবং-কালরুমে দেশ স্বাধীন হবার ঘটনা 
পর্যন্ত সেই চেতনাকে ষতোরকম্‌. পাঁরবর্তন বা ঘাত- 


পপ্রীতঘাতের মধ্য শদয়ে এগুতে হয়েছে, সে-সব কথা 


পশীবশদভাষে আলোচনা করাও এখানকার -আভিত্রায় নয়! 
উনিশএবশ শতকের বাঙালী জশবনের পর্যালোচনা নয় এ 
লেখা। বাংলাভাষায় সে চেষ্টা অংশত অনেকেই করেছেন। 
গশবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারীয়ণ বস্‌, ব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘাগল, শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ ইত্যাদি অনেক 
আলোচকের নাম মনে পড়ে। রামমোহন, “বিদ্যাসাগর, 
খাঁক্কমচন্দু, কেশব সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামকৃ 
সার আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ ইত্যাদি 
“কতো যে মনীষী নেতা দেখা দিয়েছেন প্রই”সময়ে। নকন্তু বই" 
ধাছাই তো মনশষী-গপনা নয়। ‘ধইবাছাই’ মানে খঠাট়ে 
য়ে যাবতাঁয় খীতহাসক ঘটনাএীনরক্ষাও নয়। রাখাল- 
দোস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমায় মৈত্রেয়। হয়প্রসাদ শাসন 


চে 


পি 


এ 


দৰীঞ্জাটা খুনে দাও 


দ্গাদাস সরকার 


সংসারের দরোজাটা খোলো; হে পৃথিবী, আম ঘুরি 
'দনরান্রি। সব কিছু ধরা যায় তোমার যাঁদও, 
শুধু সেই দরোজাটা খুলে দাও-_দাঁড়য়ে তুমিও 
যেখানে রয়েহ। সবাই প্রবেশ কারি। ভূর ভূরি 
প্রশংসার বাপ? পেয়ে প্রাতাঁদন শাণিয়োছ ছনীরি, 
খন্ড খণ্ড করে আঁম বর্ণনায় আঁনর্বচন'য়_ 
সম্মান পেয়োছ বহু ; অনেকেই করেছে সমীহ 
তবু জানি, সমুদ্রে আস্বির আজো পাথরের ন্দাঁড়। 


দনরারি বিতন্ত ঘণ্টায়, পঙ্গে অনুপলে, মন = 
খণ্ডাকৃত ‘তলে তলে। সব ফুল দপ্ধ রোঁদ্রে জবলে। 
শুধু রঙের বাহারে কিংবা মুন্টিভিক্ষা 


ছদ্ম সেই ছলে 
| আমি ঘাঁর। হে পৃথবা, সংসারের দরোজাটা খোলো। 


জলেৰ জীবন খুঁজে 


বগতশোক ভষ্টাচার্ষ 


মাঁটর ঘটের চে মুখ পেতে রাখেনি, ঘাট ও আঘার্ট 
খজে দ্যাখে ঠা-ঠা রোদে ; দুহাতে সরার, খোঁড়ে বাল ; 
গোরুর ক্ষুরের মতো যেখানে সামান্য কুণ্ড, চিনে সাঁওতার্ি 
অথবা তৃষার্ত পশু, সেখানেও বুক ঘষে £ শুধু শাদীমাটা 
জলের জানন নে, আটপোঁরে কলসণর ভঙ্গুর কানাট- 
অসম্ভব ব্য করে; দুদণ্ড ছায়ার পরে যেন বনতাল? 
খর রোদ্রে রক্ষতর- ঈর্ষা লাগে ভাই যাঁদ নদা পয়োনাল: 
হয়ে যায় সমর্ষাস্তেও মেঘ আসে, কুকুরের জিভে লাল, চাটা। 


কেচো ও ক্রিমির কাছে ছু কিছ ভিক্ষা নয় ; ঝড় চায় £ ঝড়ে 
উড়বে ধুলো ও বাল, ছিন্রমুলে গর্ত হবে, ছুঁতে নাও ছুঁতে 
জলচল এসে যাবে ; ভেজাবে সে ভালোবাড়া, অদৃশ্য ফল্গুতে 
সপ্রাণ আনবে টান, যান, গান জশবনের বৃজ্টির 'নর্ঝরে ; 
বিধুবরেখার কাছে যৌবনের মতো সব উষ্ণ ঘটনাতে 
আঁবশ্বাস নেই বলে অবশ্য ভেঙেও পড়ে বর্ধশে, কামাতে! 





যদুনাথ সরকার এদের ধাঁশস্তির "উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। 
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বা নীহাররঞ্জন রায়, বিমানবিহারশ 
মজুমদার বা নীরদচন্দ্র চৌধুরী-এদের বীক্ষাশত্তি 
পরমাশ্চর্য। কিন্তু প্রত্যেকের পথ পৃথক । . 

আনন্দ বলোছিল-টের হয়েছে, এইবার ইতিবাচক ইঙ্গিত 
চাই। বলো স্পম্ট-করে- মোটামুটি সময়ের ভ্রম অনুসরণ 
- ফরে, গদ্য পদ্য গল্প নাটক, এমন কি বিজ্ঞান, দর্শন, 
রাজনশীতি, ইতিহাস- বাংলায় লেখা যেসব বই তুম পড়তে 
পেরেছ এবং পড়ে যা ভাল লেগেছে, সেই সব রচনার 
উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুি তুমি লিখে রাখতে চাও_ এই তো? 

আমি বললদম- কথাটা তুমি এমন গদ্যে বললে যে আর 
আমার লিখতে ইচ্ছে করছে না। 

সে বললে_আবার মুষড়ে পড়লে তো? না, না; লিখতে 
আরম্ভ করে দাও। লেখকের কাজ লেখা, পাঠকের কাজ 
গড়া,_সমালোচক একাধারে লেখক এবং পাঠিক। 

আমি বললুম_তুমি ভুল করছো। মনে নেই, সমা- 
লোচনার চালুনশী সেই যে নদীতে ফেলে দিলুম ? 


আনন্দ বললে_সেটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা : 
লেখকরা লেখেন এক অবস্থায়” পাঠকরা পড়েন অন্য 
অবস্থায় আসন থেকে। ভেতরকার সমালোচক-মন নিজের 
মতন করে ব্যাখ্যা জূগিয়ে যায়। তুমি এই বই-বাছাইয়ের 
ফান্দে যেভাবেই নামো, ফল হবে সেই সমালোচন্মই। 
সমালোচনার কি একাটমান্র চাল? রবীন্দ্ুনাথ্রে চালের 
লণ্রে কি ব্ষিমচম্দ্ের চাল মেলে? রাজেন্দ্লাল মিত্রের 


৯৩ 


শববিধার্থ সংগ্রহ আর জ্মধীন্দ্নাথ দত্তের “পাঁরচয়’ ৰু 
একইভাবে পুস্তক-পাঁরিচয় চালিত করেছিল? মোঁহতল্যঞজ 
শশাতকমোহন সেন আর অতুলচন্দ্র গৃপ্ত কি একই রাত 
লেখক? সেকালের দেবেন্দ্রাবজয় বস, ক্ষেন্রনাথ ভট্টাচার্য, 
পূ্ণচিন্ত্র বসু, কালীপ্রসম্ম ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্টা, জ্ঞানেন্্লাগ 
রায, অক্ষয়চন্দ্র সরকাব,_হাঁরেন্দরনাথ দত্ত, 'প্রয়নাথ সেন এবং 
অন্যান্য যাঁরা ছিলেন” তাঁদের সঞ্চে একালের প্রবীণ গুণী 
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি ক একই লক্ষ্যে বাঁধা ? 

আনন্দ বলেছিল-_বাংলা সাহত্যে সমালোচকও অংনক 
দেখা 'দয়েছেন--পারো তো, তোমার বই-বাছাইয়ের কাজে 
এগিয়ে এ-পথেও ‘এক’ আর “ঝাঁক'-এর তত্ব যে বিদনান, 
সেটা দেখিয়ে দিও । 


আম এতো কথা আগে ভেবে দৌখ নি! আনন্দের 
সঙ্গে এই আলাপেব ফলে সাঁত্াই আম 'চাল্তত হই। 
তাই দেখে সে আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎসাহ দিয়োছুল। 
বলেছিল-_দুজনের কথা আমার বিশেষভাবে মনে প্ড়ঙ্ছে 
যাঁরা তোমারও প্রিয় লেখক- একজন অন্বদাশগকর বলায় 
দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রমথনাথ বিশ । ওদের এক ধরণের বইয়ে 
. ভাঙ্গ তো রমারচনারই ভাঁঙ্গ-তোমার সেই পশ্ডিত করা 
কি ওদের লেখা পড়েন নি ? হোক: রম্য-রচনা তবু ীবনুর 
বই" কি চমৎকার নয়,_বাংলা সাঁহত্যের নর-নারী-_ণচত ও 
চারবরঁ এসব কি চমৎকার নয়? 
জপ] 





ধচ্তুত কেন্দ্রীয় সরকার যে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে কোনপ্রকার 
কর্বেন না, বরং সুযোগ 

পেলে বেকায়দায় ফেল্লার চেষ্টা করবেনঃ 
একথা নতুন করে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে 
না। যুক্ঞফণ্ট সরকার ভূমিষ্ঠ হবার পর 
থেকেই তার ভুরি ভাঁর নিদর্শন পাওয়া 
গেছে। সম্প্রীতি দুটি ঘটনায় তা আবার 
প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমটি, হৃচ্ছে কলকাতার, 
চরুবেড় রেল প্রসঙ্গে কেন্দ্রের কথার 
খেলাপ। প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে 
মোটামৃট এই সম্ধান্তে আসা শিয়েছিল 


যে, কলকাতায় চক্ববেড় না হলেও অর্ধ- 


এব ষন্তপাতি তোর করেন। সম্প্রতি 
রেলের অডণর তেমন না পাওয়ায় 
কোম্পানী উঠে যাবার অবস্থায় এসে 
পেশীচেছে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী এবং 
বহু লোকের রুচি-রুজির সঞ্চে 
সম্পার্কত হবার দরুণ রাজ্য সরকারে 
পক্ষ থেকে বলা হয় যে, কেন্দ্র যদি ওই 


নোট সাব-কমিটির সঙ্গে কয়েক দফা টিং 
করে শেষ বৈঠকে লিখিত প্রাতিশ্রাত দিয়ে 
যান যে. কেন্দ্রীয় সরকার এই কোম্পানশর 
মালিকানায় অংশগ্রহণ করবেন। এই প্রাত- 
শ্রাতির পর হাওয়া অনাথাতে প্রবাহিত 
হতে থাকে । রেলওয়ে বোর্ড তথা লেপ 
মন্ত্রী ভঃ বামসুভঙগ সিং-এর সঙ্গে 
শ্রীপরিমল ঘোষের একাঁট টানাপোড়েন 
চলতে থাকে । ইতিমধ্যে রেলমন্ত্রী পশ্চিম- 


এক পত্রে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, 


এই "দুটি ঘটনা থেকে একট 
আসা যায়। তা হচ্ছে এই যে, 
কেল্দু বরাবরই পশ্চিমবঙ্গের য.জ্তফ্রণ্ট 


সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে যাবে! 


যুদ্ধক্রণ্ট নেতারা যে বলেন, কেন্দ্রের সঙ্গে 


নিরবাচ্ছ্ সংগ্রাম চায়ে না গেলে কিছুই 


হবে না, কথাটা মোটেই মিথ্যা নয়। 
গার্ট 
ভারতীয় পাটের অর্ধেকের বেশ 
উৎপন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গে । এবারে পাটের 
ফলন ভাল হবারই সম্ভাবনা আছে, কিন্তু 
পাটচাষার ভাশ্য যে তাতে ফিরবে তেমন 
কোন সম্ভাবনা নেই। কৃষিমন্ত্রী শ্রীকানাই 
ভট্টাচার্য সম্প্রাত বলেছেন যে, পাট 
উৎপাদনের দাঁষিত্ব রাজ্য সরকারের, কিন্তু 
তার মল্য ধার্য করবে কেন্দ্রীয় সরকার, 
এই দ্বৈত নগীতিই পশ্চিমবঙ্গের পাটচাষ ও 
পাটাঁশল্প উভয়েরই ক্ষতি ডেকে আনছে! 
কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বৃত্ত পাট ৪০ টাকা 
মণ দরে ক্রয় করতে চাইছেন, কিন্তু এই দর 
পাটচাষীর পক্ষে লাভজনক হবে না বলেই 
পশ্চিমবঙ্গের কাঁষমন্তীর বিশ্বাস। পাট 
ভারতের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন- 
কারী পণ্য, "কিন্তু পাটচাষাঁদের অবস্থা 
যে তিমিরে ছিল সেই তামরেই আছে। 


- ষে বছর পাটের উৎপাদন কম হয়, সে বছর 


পাটচাষীরা পাট চাষে সামান্য কিছু লাভ 
করে থাকেন বটে (যেমন গত বছর হয়ে- 
ছল), তবে পরের বছর পাটের ফলন ভাল 
হলে তাদের লোকসানে পড়তে হর, কেন 
না তখন আর পাটের ন্যায্য দাম পাওয়া 
যায় না। পাট চাষের ব্যয় ইদানীং 
ভশষপভাবে বেড়ে গেছে। এবারে পাটে 
উদ্বৃত্ত ফলনের সম্ভাবনা আছে দেখে 
ইতিমধ্যেই পাট নিয়ে নানা ফাটকাবাজি 
শুরু হয়েছে, উদ্দেশ্য চাষীকে তার ন্যায্য 
পাওনা থেকে বণ্ঠিত করা । সরকার উদ্বত্ত 


পাট হয করার সিদ্ধানস্ধ স্রঙ্গেন যলে 


০ 


শোনা গেছে, কন্তু এই শসদ্ধান্তের কথা 
চাষীদের কাছে প্রচাঁরত হয় নি। 
পাটের দালালরা ইতিমধ্যেই গ্রামা- 
গলে ছড়িয়ে পড়ছে এবং যতদূর 
সম্ভব কম দরে বায়না দদচ্ছে। পাট 
ক্যয়-বিক্ুয়ের প্যাঁচে প্রাত বছর মোটা 


মুনাফা মল মালিকদের ঘরে আসছে। 


ভাবা যে-দরে পাট ক্রয় করে, তার চেয়ে 


পাটের ফলন ভাল না হওয়ার অজহছোতে 
বাজন চটকলে ব্যাপক ছাঁটাই হয়েছে। 
অর্থাৎ এককথাষ যে শল্প ভারতবর্যকে 
বৈদেশিক মুদ্রা, যোগায়, তার উৎসস্বর্প 


সঙ্গতভাবেই 

সবীনম্ন মলা ৪০ টাকার পাঁরবর্তে মণ- 
প্রীত ৫০ টাকা করা হোক। এতে পাট- 
চাষীদের স্বার্থ বহুলাংশে রক্ষিত হবে?" 


ঘেরাও প্রসঙ্গে মখামন্লা 
গতবারের তুলনায় এবারে ঘেরাও-এর 
সংখ্যা কম। ঘেরাও নিয়ে নানা ধরণের 
বিতর্ক প্রচলিত আছে এবং এ-বিষয়ে 
একটি নারদপ্ট সরকারী নীতিও (থর 
হওয়া দরকার। কিন্তু ঘেরাও যত না 
বিপজ্জনক, ঘেরাও নিয়ে আঁতকথন তায় 
চেয়েও 'বপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে 
এবং বেশ কয়েকটি সংবাদপন্ন এই বিষয়ে 
টড 2781 
একটি সাক্ষাৎকারে মৃখ্যমন্মী শ্রীঅজয় 


. মুখোপাধ্যায় ঘেরাও সম্পর্কে অত্যন্ত 


অভিমত জ্ঞাপন করেছেন! 


তাঁর মতে কেন্দ্রে যতাঁদন পর্যল্ত কংগ্রেস ' 


সরকার থাকবে, ততাঁদন পর্যষ্ত আমরা 
ধনত্যাল্িক সমাজব্যবস্থার হাত থেকে মুত 


4 
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J 
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-দায়কতার মুল 
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আন্ছ, দেশের 


খৈ 
খু 


গারেটের' পরম তৃপ্তি 


সি 
ডি 
ও গন্ধে পরিপূর্ণ নানার টেন 


ভারাতর সমশ্রেণীয'সিপারাটর'মধো 


১ পয্লিপক্ক এব 


লবনোয়ে বেশী মঠ আজ জোগায়-মধু আবেশ জাগা $ 
“তাই তো হওয়ায় জধা 
টেন-এ 


ভিত তত 


নাম্বার 
নিবিড় স্কযাদ 
নাম্বার 
জ্খ্) সং 


টেন 
মাত একটি সমীচীন কারণ: 








হতে পারছি না। ফলে দশহ্পে শ্রীমক ও 
মালিক দুই পক্ষই থাকছে। এই অবস্থায় 
পাশ্চমবধ্া সরকার দুর্বলপক্ষ অর্থাৎ 
শ্রামকপক্ষ সমর্থন কবতে বাধ্য। কাজেই 
ঘেরাওকে আইন করে নিষিদ্ধ করা শ্রামক 
দ্বার্থের প্রাতকূল ফাজই হবে। তবে 
শ্লীমূখোপাধ্যায়ের মতে যাতে রাজ্যের জন- 
সাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি 
পায়, সোঁদকেও গুবুত্ব দেওয়া প্রয়োজন 
এবং এই দিকটা বিবেচনা করেই শ্রামিক- 
মালিক বিবোধ ' মীমাংসার জন্য স্থায়ী 
সংস্থা গড়া দরকার। তিন চান যে 
মালিকপক্ষ বা শ্রামকপক্ষ এমন কিছু 
কববেন না যাতে উৎপাদন ব্যাহত হয" 
ঘেরাও: আইনসঙ্গত কি-না, তা দিয়ে 
বিতর্ক আছে। কিন্তু ধর্মঘট তো আইন- 
সঞ্জাত। ধর্মঘট হোক এটাও তান চান 
না। সব্গে সঞ্চে ছাঁটাই, লে-অফ, সাস- 
পেনশন প্রভৃতি শ্রামক-বিরোধধ ব্যবস্থারও 
তিনি বিবুদ্ধে। মুখ্যমল্তরীব মতে বর্ত- 
সমানে শ্রমকপক্ষকে আইনগত ব্যবস্থা 
গ্রহণের দিকে ঠেলে দিয়ে আইনের 
সাহায্যে দাঁব আদায় করতে বহু সময় 


লেগে যায। শ্রমিক সংগঠনে অত্যন্ত - 


, জোরদার না হলে শ্রামকেবা বহু অর্থ 
ব্যয় করে আইনেন সুযোগ নিতে পাবে 
বস্তৃত প্রচ্ালত আইন শ্রামককে 


বিপক্ষে গেলেও মালিক তার প্রাত 
বদ্ধাষ্যুষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারে। সমাজ- 
তান্দিক রাষ্ট্রের কথা বাদ দিলেও, এমন 
ক উন্নত বজেয়া রাষ্গলিতে মাঁলক- 
শ্রেণী যে চাবত্ৰ ও মনোভাবেব দ্বারা 
চালিত হয, এদেশের মাঁলকদের মনো- 
ভাবেব সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না। 
সেখানে যে শোষণ চলে তাব প্রকৃতি 
ছটা ফাইণ্ড. এখানে তা একেবারেই 
কূড। কাজেই শ্রামক আম্দোলনও যাঁদ 


ঘেবাও-এর মত ক্রডে ফর্ম নেষ, সেখান - 


আপাঁত্ত করাব কোন নৈভিক কাবণ নেই। 
তবে শ্রমিকশ্রেণশব প্রত আমাদের বন্তবা 
এই যে, যতন বাবহাবে যে-কোন অস্মেরই 


"= শোণ নষ্ট হবে যায়, কাজেই ঘেরাও একটু 


সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করাই বাঞ্চনীয় | 
তবে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, বিপক্ষের 


চলছে, ভা বন্ধ করতে হবে। জোর করে 


পদত্যাগপত্র 'াখিষে নেওয়ার জনা 
ঘেরাও এবং অপরাপব দলগত, পাড়াগত, 


ব্যান্তগত কারণে ঘেরাও, যেগচাল সম্প্রাত 


স্াষ্টাহিক ধসমতশী 
অত্যন্ত ব্যাপক হয়েছে তা দড়তার সল্গো 
বন্ধ করা দরকার 


বুদ্ধ ৫ যন 


গ্রহণে বাধ্য, হবেন। . একই কথা বলেছেন 

শ্রীজ্গয় মুখোপাধ্যায় ও উপ- 
মূখামন্তণ শ্রীজ্যোতি বসু। খাদ্যগন্তশ 
পাঁরসংখ্যানের সাহায্যে দোঁখযেছেন যে, গত 
যছরেব জুন মাসেব তুলনায় এ-বছরে 
লারষার দাম কুইন্টাল প্রত প্রায় ২৫-৩০ 
টাকা বেড়ে গেছে! দু'মাস আগেও প্রত 
ফুইন্টাল সারষাব দাম ছিল ১৫২-১৫৪ 
টাকা, কিন্তু এখন তা ১৭৯-১৮৫ টাকায় 
চড়ে গেছে । এছাড়া মুগ; মসুর ও 


ইত্যাদি মশলার দামও অস্বাভাবিকভাবে - 


বেড়ে গেছে । এই িনিসগৃলিব বোঁশর 
ভাগই পশ্চমবন্োর বাইরে থেকে আসে 
এবং এগুলির মূল্যবৃদ্ধির পিছনে 
পাইকারদের কারসাজ্ ছাড়া আর কোনই 
কাবণ নেই। সোজা কথা বড়বাজারই হচ্ছে 
এই দব বাড়ানোর ব্যাপাবে একমাত্র 
নিয়ামক। সবকার ব্যবসায়ীদের নায্য 
মূনাফা দিতে যে আনচ্ছৃক নন, শ্রীকূমার 
বাবসাষী সাঁমাতগাঁলব প্রতিনিধিদের 
তা-ও জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা চান যে, 
বাবসায়ীরা যাতে সীমা ছাঁডিয়ে না যান। 
কিচ্ত কথা হচ্ছে যে, সরকারের এই অনু- 
বোধে কর্ণপাত যাঁদ ব্যবসায়ীবা না করে, 
তাহলে সবকার ক করবেন? এ-বিষয়ে 
নবগ মনোভাব অবলম্বন করলে হবে না! 
অত্যাবশ্যক পপাসমহেব অস্বাভাবক 
মলাবদ্ধির জনা সংশ্লিষ্ট বাবসায়ীদের 
পি-ড আক্টে গ্রেপ্তার কবা দবকাব। 
'আসলে শাস্তিব ভষ না থাকলে শুধু 
উপদেশ দিযে কোন কাজ হবে না? 


কন্তকাচা বিশ্ববিদ্যানায় অর্থসঙ্কট 


ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে তাল রাখতে 
পারছে না। ১১৬৯-৭০ সালের বাজেটে 


দেখানো হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে _ 


৮৯ 


বিষষে এবং কলা ও 
ধিষষে যেসব নতুন সেকশন খলেছিলেনঃ 
সেগ্লির দরুণ এক বছব সাহাষা দেবার 
পব রাজ্য সরকার হাত গঠাঁটযে নিযেচেন, 
যার ফলে পৌনে চার লক্ষ টাকা শাড়াত 


ব্যাপাবেও ব্যয়ের বোঝা বেড়েছে, অথচ 
আধের সূত্র বাড়ে নি। সতৈব বছর আগে 
কলকাতা জন্য ১৬ লক্ষ 
টাকার বাযার্ষক বরাদ্দ রাজ্য সরকাব করে- 
ছিলেন, আজও সেই অঙ্ক একই জায়গায় 


যাঁদও এখানে পঠন-পাঠনের মান ভারতের 
যে-কোন িশ্ববিদ্যালযের তুলনাষ উচু 


* কলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের ছাত্রীপছহ ব্যয় 


গড়ে মাত্র ৭২ টাকা, ভারতের যে-কোন 
ধবশ্ববিদ্যালয়েই এব পাঁরমাণ কলকাতার 


কলকাতা 


দুর্গাগব কর্মীদ্বায়র অনশন . 
দর্োপুর প্রোজেইস্‌এর দু'জন কমর 
কলকাতা থেকে আঁফস স্থানান্তবকরণের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আমরণ অনশন চালিয়ে 
[| এই সংব্যদ লেখার সময়ে উক্ 


অনশনের একাদশতম 'দবস আঁতিক্কাল্ত 
হয়েছে। শিল্পা ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীল 
ধাড়া এ ব্যাপারে এক অনমনীয় মনোভাব 
নিয়েছেন। অথচ মনে হয় সামাঁগ্রক অবস্থাটা 
এদের সামনে -ীবশ্লেষণ করে দিলে, বা 
সত্যই যাঁদ অফিস স্থানান্তরকরণ বন্ধ 
করা একান্তই অসম্ভব না হয়, সেইমত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এই অস্বাঁস্তকর 
অবস্থাটা সহজেই এড়ানো যেত। এই 
িষষটির নিষ্পত্তি হওয়া এই মুহূর্তেই 
প্রয়োজন। এখানে নিশ্চয়ই কোন প্রকার 
মান-মর্ধাদার প্রশ্ন জড়িত নেই যে 
সরকার নিজেকে শ্রামকদরদ বলে পাঁর- 
চয় দেন. তার পক্ষে বিষয়টিকে ব্যালয়ে 
না রেখে যথাবিহিত বাবস্থা এই মুহু- 
তেই করা উচিত। 


শিক্ষায়তনে ঘেরাও 

শিক্ষায়তনে ঘেরাও স্তপ্রাতি একটি 
মতুন ব্যাধিরূপে উপাষ্থিত হয়েছে এবং 
সচরাচর বদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা 
শিক্ষিকা এই ঘেরাও-এর কবালিত হচ্ছেন। 
ঘেরাও করে, জবরদস্তি করে 
তাঁদের কাছ থেকে পদত্যাগপরন লিখিয়ে 
নেওয়া হচ্ছে। প্রায় ২৫ট স্কুলে ঘেরাও- 
এর দ্বানা প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে 
নাকি পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। 
এই সকল ঘেরাও এবং পিছনে রাজনোতিক 
মতলববাজ' যে থাকে তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। শুধু প্রধান শিক্ষক বা 'শাক্ষিকাই 
নন, ম্যানোজং কাঁমাটর সদস্যদের ঘেরাও 
করে তাঁদের কাছ থেকে জোর করে প্দ্র- 
ত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়ার ঘটনাও 
ঘটেছে। আমাদেব "জিজ্ঞাস্য এ বষষে সর- 
কারী নির্দেশ দি এবং শিক্ষামন্ত্রী কি 
ভাবছেন? এ জাতীয় বর্বরতা চলতে 
দেওয়া যে বাঞ্ছনীয় নয় সে কথা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। শ্রমাশঙ্গেশ ঘেবাও-এর 
হয়ত কোন সার্থকতা থাকতে পারে. কিন্তু 
ধশক্ষায়তনে এভাবে ঘেরাও-এর দ্বারা 
রাজনৈতিক মতলববাজী সিদ্ধ করা একটা 
কিমিনালিটি। একথা, অস্বীকার করার 
উপায় নেই যে, বেশির ভাগ স্কুল-কলেজই 
রাজনীতির আখড়ায় পাঁরণত হয়েছে 
এবং এগুলির পিছনে কিছুসংখ্যক 1শক্ষক 
'সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে 
এই সব কাগ্ড ঘটাচ্ছেন। যে-সব স্কুলের 
ম্যানোজং কাঁমাট ভিন্ন রাজনোতিক দলের 
ফবলিত সেখানে ঘেরাও মারফৎ সেই 
ফাঁমটিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা 
হচ্ছে। এই অপকর্মগ্ীল সম্পর্কে রাজ্য 
লরকার এখনো উদাসীন রয়েছেন। 
আমরা আশা করব যে, শিক্ষামন্ত্রী 
বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে 
এই উৎপাত বন্ধ করার জন্য স্পষ্ট 
ধনদেশি জাবী করবেন। 


৮ 
৮ ৯, পরত ৯ 
ক পি উঠা সি পল 


দুগণপ)র 


7 পা 


্বাস্তা ৪ গৃণ্মমীর দৃষ্টি আকর্ষণ 

পশ্চিমবঙ্গ হাসপাতাল কর্মচারী 
সামিতির সম্পাদক সাপ্তাঁহক বসু- 
মতাঁতে প্রকাশের অন্য একটি পর্ন 
পাঠিয়েছেন, যা আমরা স্বাস্থ্য ও পূর্ত 
মন্তীদ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য 
এখানে প্রকাশ করাঁছ ঃ 

“ইডেন হসপপিট্যাল বোডেব ড় ব্লকে 
মোঁডক্যাল কলেজ হাসপাতালেব চতুর্থ 
শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়া্ণার্সের অনা- 
ময় ব্যবস্থার স্যানিটেশন) অব্যবস্থার এক 
গুরুতব অভিযোগ দশর্ধাদন ধরে অব- 
হেোঁলত অবস্থায় পড়ে বষেছে। কোয়া- 
টার্সের চাব তলা থেকে নিচের ঘর পর্যন্ত 
ময়লা নিম্কাশনের সিমেন্টের মোটা পাইপ- 
গুলি এমন ভগ্ন ও জবাজশর্ণ অবস্থায় 
খুলছে যে, ষে-কোনও সময এগুলি পড়ে 
গগিষে ভয়াবহ দ্ঘটনা ঘটতে পাবে, যার 
ফলে বহু লোকের প্রাণহানি হতে প্রাবে। 
সমেন্টেব পাইপগ্যালি জঞ্জাল জমে বহ্‌;- 
দিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এ 
ছাড়া নিচে যেখানে খাবাব জল পাম্প 
কবে ওপরে তোলা হয়, সেখানে মাঝে 
মাঝে ময়লা জল পাঁরশ্রুত জলেব সপ্ত 
মিশে যাস, ফলে এ জল পান করে কর্ম 
৯৭ 





প্রোজেক্টস্‌-এর কর্মীদের অনশন £ শিশল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীধাড়ার 


আনমহণয় 


ক ৮ 


মনোভাব । 


চারীরা নানা রকমের অসুখে ভুগছেন? 
গসশঁড়র কাঁচের আবরণগু্লি ভেঙে যাওয়ায় 
বর্ষার সময় ঘরগুঁলি জলে ভেসে যায়। 
গাঁদকে আবার খোদ মোঁডকাল কলেজ 
হাসপাতালের মধ্যে গ্রগন ওয়ার্ডের পিছনে 
যে পায়খানা ও প্রস্রাবাগার্টি আছে, তা 
দশর্বীদন মেবামতের অভাবে একটা নরক- 
ক্স্ডে পাবণত হয়ে ররেছে, সেখানে 
ধিবজলশীবাঁতি জলে না। ফ্লাসাঁট অকেজো, 
মযলা জল নিচ্কাশনেব কোনও ব্যবস্থা . 
নেই। দরজাব কপাটগুি নেই বললেই 
চলে) পাষখানার মধো মল-নত প্রা 
সবসময় মেঝেতে ভাসে। ইডেন হাস- 
পাতাল ও গ্রীন ওযার্ডেব যাবতশয় ময়লা 
ওঁ পাষখানাটির পাশে একটা ঠেলাগাঁড়িতে 
জমা কবে বাখা হয, ফলে সবরকম দুগন্ি 
গ্রণন ওযার্ডেব রগণীদেরও আঁতিচ্চ করে 
তোলে। অথচ প্রন ওয়ার্ড ও ইডেন 
হাসপাতালেব রুগীদেব, নিউ ও ওল্ড 
নার্স কোষার্টর্সের আবাসিক নর্পদেব 
আত্মীষদ্বজন, হাসপাতালের অনেব 
কর্মচারী এবং বাইবের জনসাধাবণেব এই 
পাষখানা ও গপ্রাধাগারটি ব্যবহার করা 
ছাড়া গত্যল্তব নেও ১৮ 


(২১1৬ 1৬১) 


mn 


Va 


কারণ কেন্দ্রে রাজ্যে ছল একই দলভুক্ত 


কোন বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত আলোচনায় 
সংশ্ভিল্ট কেন্দ্র মন্তীকেও এবং মুখ্য- 
মন্তীকে আমন্ণ জানানোর পরামর্শ 


আছে। 

নিঃসন্দেহে এই. প্রস্তাবাঁট যথার্থ 
বাস্তব দৃষ্টিসম্ভূত। 'ল" এণ্ড অভারের 
অধিকর্তা এবং কেন্দ্রীয় পরীর মালিক 
অর্থমন্মী না থাকলে কোন ব্যাপারের 
ফয়সালাই হতে পারে না। এ'দের থাকার 


অবংগ্রেসী সরকার ভাঙার খেলায় 
রাজ্যপাল অংশ গ্রহণ করার পর এতাবৎ- 
কাল (১৯৬৭-র আগে স্বাধান ভারতে) 


সেই নীতি কেন্দ্র গ্রহণ করবে এবং রাষ্টী- 


- পাঁতর নামে তা প্রচারিত হবে এবং এই 


নীতিসমূহ সংসদে উত্থাপনও, করা ষাবে। 
কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যাপারে অবাধ 


যুক্তি অবশ্য এমনভাবে সাজানো যে, 
বলা যায় না কেন্দুখয় সশস্র রক্ষী বাহন- 





_ সরকারপক্ষে ১৪৩ আর বিপক্ষে 
২৯১৪ ভোট--তাও আবার ব্যয় বরাদ্দ 
মঞ্জুরীর দাবির ওপর । সুতরাং সরকার 
আর টেকে না। সভা মুলতুবাী হয়ে 


হর 'সং-সরে -দাঁড়াবেন, এমন আশ্বাসপ্ 
তান দিয়েছিলেন। - ফিল্ড অতটা আর 
গড়াতে হল, না। ্বরোধীরাই ফ্লোর* 
চেজার শোষিত দল এবং হুল ঘাড়খণ্জ 
ও 'নাথখিল ভারত বাড়খশ্ড দলের যোগ 


'বিকক্প ব্যবস্থা গৃহীত না হওযা পর্যন্ত 
শ্রীসং-ই কাজ চায়ে যাবেন বটে, তবে 
বাজেট বরাদ্দ পাশ করানোর জন্য 
আপাতত কোনও টালবাহানা ‘সম্ভব হবে 


' ন। বিকল্প মন্লিসভা গঠন করতে হবে! 


আর সেজন্য রাজ্যপাল 'তনাটি গবরোধা 
দলের নেতাদের.ডেকেও পাঠিয়েছেন । 

বিরোধী দল পুনরায় ক্ষমতায় এলে 
সম্ভবত নেতৃত্বের আসনে প্রান্তন মুখা- 
মন্ঘী শ্রীভোলা_ পাশোয়ান শাস্মণকেই 


ছল শোষিত দলের। তারপর এই 


স্বভাবতই 
ভাই সাধারণের প্রশ্নঃ কেরল ঘ্রষ্ট সয়- 


বজায় রাখার জন্য! যাদ তাই হয়, তবে 
ক 
{ 
কামউনিস্ট পার্টি) যখন একটি 
০182 
করতে 'পিছপাও হন নি, তখন এক সময় 
মা এক সময় যে সেই 'গোঁড়ামির সঙ্গে 
সরাসার আপোষ করতেই হবে তাত্তে 
আর আশ্চর্য কশ! তাহলে প্রশ্ন হ'ল, 


তাহলে 
তো সোনায় সোহাগা! আর এই খেলাটার 
নাটের গুরু হবেন নাম্বুদ্রপাদ! সুতরা 
বাঁক ভারত কি 'কেয়া বাত্‌” বলে সেই 
খেল দল থেকে উপভোগ করবে নাঃ 

সাই১ ৬ ৬৯ 





হ্যু দ্য মারভিলের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পাম্পদঃ 
বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্সেলনের সমাপ্তি 
" [বশ্ব কামউীনিস্ট শশর্ষ সম্মেলন শেষ 


হয়েছে। ৫ই জুন থেকে ১৭ই জুন 
পর্যন্ত মস্কোয় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। বিশ্বের মোট ৮৮ট দেশের 
কামউীনস্ট পার্টির মধ্যে ৭৫টি পার্টির 
প্রাতানাধ এই সম্মেলনে যোগ দেন। তন 
শ'র ওপর প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত 
. শছলেন। যে ১৩টি দেশের কমিউনিস্ট 
পার্টি সম্মেলনে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নি, 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চাঁন, যুগো- 
*লাভিয়া, আলবাঁনয়া, উত্তর ভিয়েতনাম 
ও উত্তর কোরিয়া। কষেকাট দেশের 'নাবদ্ধ 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রাতিনিধিও সম্মেলনে 
প্রকাশ্যভাবে যোগ 'দযোছিলেন, এ'দের 
মধ্যে নেপাল ও ফিলিপাইনসের প্রতি- 
নাধও ছিলেন। 

নশদনব্যাপণী দীর্ঘ আলোচনার পব 
কমিউনিস্ট সম্মেলনে সমবেত প্রাতানধিরা 


সাস্্রাজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবার কথা, 


ঘোষণা করে মূল প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
এটিই হল সম্মেলনের প্রধান ঘোষণা। 
ঘোষণায় বলা হয়েছেঃ বিশ্ব সমাজতন্ত্র 
বাবস্থা, আন্তজাতিক শ্রামক শ্রেণী ও 
জাতীয় মুক্ত আদ্দোলন সম্মাজ্যবাদের 
বিবুদ্ধে দুঢ় সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। 
প্রস্তাবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধান 
পাগাজাবাদশ শান্তবৃপে বর্ণনা করা হয়েছে। 
অদূরভাঁবষ্যতে সামাজ্যবাদাবয়োধী একাঁটি 


বিশ্ব সম্মেলন আহরানের কথাও প্রস্তাবে 


বলা হয়েছে। 

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
সংহত করার কথা বলা হলেও, বিশ্ব 
কমিউনিস্ট সম্মেলন আহ্বানের প্রধান 
উদ্দেশ্য এটা ছিল না। সোভয়েট ফুুনিক্রনের 
কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে এই সম্মেলন 
আহবান করা হয়েছে। অনেকাঁদন ধরে এই 
সম্মেলনের প্রস্তুতি চলাছল। কাঁমউনিস্ট 
দ্যানয়ায় অনেকে এই সম্মেলন আহবানের 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। তথাপি 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হযেছো। 

চশন-সোভিষেট করোধ শুর হবার 
পব থেকে আল্তজর্ণাতক কমিডীনস্ট 
আন্দোলনে যে িভেদের সমষ্টি হয়েছে, 
তা দুর করে কাঁমতীনস্ট আন্দোলনে এঁক্য 
ফিরিয়ে আনা এই সম্মেলন আহ্বানের 
অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । যাঁদ সকলের মধ্যে 
এঁক্য স্থাপন সম্ভব না-ও হয়, তাহলেও 
অন্তত আঁধিকাংশের বন্তব্যের মধ্যে এক্যমত 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চাঁনের বিরুদ্ধে 
কমিউীনস্ট পারটিগলকে ব্যবহার করা 
এবং চীন-বিরোধে সোভিয়েট নেতৃত্বের 
প্রতি সমর্থন আদায়ও সম্মেলনের অন্য- 
তম উদ্দেশ্য ছিল। গত বংসর চেকো- 
শ্লোভাকিয়ার ওপর দোভিয়েট রুনিয়ন ও 
ওয়ারশ" শাল্তজ্ঞোটের অন্যান্য কমিউনিস্ট 
য়ান্টব সামারক হস্তক্ষেপের ফলে বিডি 
দেশের কাঁমিউনিস্ট পার মধ্যে যে 
বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে 


২০ 


ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছাও ছিল। মোট কথা) 
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে 
সোভিয়েট নেতৃত্বের শান্ত ও মর্যাদা বৃদ্ধির 
জন্যই এই সম্মেলন ডাকা হয়োছল। 
এই উদ্দেশ নিয়েই সোঁিয়েই 
যুনয়নের কাঁমীনিস্ট পার্টির প্রথম 
সম্পাদক ও কমিউনিস্ট শশর্ষ সম্মেলনের 
প্রধান নায়ক 'লওনিদ ব্রেজনেভ তাঁর 
ভাষণে চীনের কঠোরতম সমালোচনা 
করেছেন। চাঁন আজ সায়াজ্যবাদের সমে 
িতালন করছে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে 
বং সাম্যবাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে 
আন্তর্জাঁতক কমিউনিস্ট আন্দোলনে 
দবরুদ্ধে প্রচার আঁভষান চালিয়ে এমন কি 
সোভিয়েট-বিরোধা আক্রমণাত্মক কার্য 
ফলাপে অংশ গ্রহণ করে চন সাম্যবাদের 
প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই 'ছল 


_ ব্রেজনেভের ভাষণের মূল বন্তব্য। 


গকন্তু সোভিয়েট ফীনয়নের এই চাঁন- 
শবরোধিতার বিরুদ্ধে তাঁর ভাষায় বন্তব্য 
রেখেছেন রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পাটির 
সেক্রেটার-জেনারেল নিকোলাই সোসেসকু 
এবং ইতালশর কাঁসউানস্ট প্রাতীনাধদলের 
সহকারপ নেতা এমাঁরকো বারালনগার। 
সোসেস্‌কু বলেন, চাঁনের বিরুদ্ধে কোন 
বন্তব্যের সঙ্গে তাঁরা একমত হবেন না। 
চাঁন-সোভিয়েট বিরোধে তাঁর পার্টি ও 
দেশ নিরপেক্ষ । তাঁরা চান, চাঁনের সঙ্গে 
[রোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ 
করা হোক! অকারণ চীনকে গালাগাল 
করে কোন লাভ হবে না। সোসেস্কু এ- 
ব্যাপারে এত কড়া কথা বলেছিলেন যে, 
অনেকের মনে হয়েছিল যে সোঁভয়েট 
য্ানয়ন ও অন্য কয়েকাঁট দেশের প্রাত- 
নাঁধিরা যেভাবে চীনের সমালোচনা কর- 
ছিলেন, তাতে হয়তো রুমানিযার প্রাত- 
নিধিরা সম্মেলন বর্জন করেই চলে যাবেন। 
শেষ পর্যন্ত অবশ্য রুমানিয়ার প্রাত- 
নিধির সম্মেলন বর্জন করেন ন, তবে 
তাঁদের উপস্থাতর ফলে চীন-স্মালোচনার 
সদর কিছুটা নরম হয়োছিল এবং সম্মেলনে 
গহীত মল দলিলে প্রত্যক্ষভাবে চাঁনের 
সমালোচনা করা হয় নি। 
চেকোশ্লোভাঁকয়ার ঘটনা নিয়েও 
সোভিয়েট নেতৃত্বকে তীর সমালোচনার 
সম্মুখীন হতে হয়। অস্ট্রোলয়া, বৃটেন, 
সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশেয় প্রাতনিষিরা 
চেকোশ্লোভাকম্নার ওপর সোভিয়েট হস্ত- 
ক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করে বস্তুত 


২৯ 


৯৮. ধলতে গেলে দ্য গল পম্পিদুকে ‘পদচাত’ 
প্রধানমন্ত্রীর 


এর আগে কখনও এভাবে সোজয়েট 
নেতৃত্বের "সমালোচনা শোনা যায় 'ন। 
এবার এই জানস হয়েছে। বিজিনন দেশের 
কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ সোভয়েট নগীতর 
মানা দক 'িয়ে সমালোচনা করেছেন। 
সোভিয়েট নেতাদের তা গলাধঃকরণ করতে 
হয়েছে। এবং তার পরেও তাঁদের বলতে 


জর্জ পাঁশ্পিদু ফ্রান্সের রাক্জীপাঁত 
নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯শে জুন তারিখে 
ফরাসী সাধারণতল্লের ১৯তম প্রেসিডেন্ট- 
রূপে পাম্পিদ কার্ধভাব গ্রহণ করেছেন। 
এগারো বছর একটানা প্রোসডেস্ট থাকার 
পর গত ২৭শে এপ্রিল ফ্রান্সের সাম্প্রীতক 


দলেরই প্রার্থ। দ্য গলের প্রধানমন্তীরূপে 
. শৃঁভান ছ’ বছর কাজ করেছেন। গত বছর 
ছাত্র ও শ্রামক অসন্তোষের পর দ্য গলের 
সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয় এবং প্রকৃতপক্ষে 


কবে ক্যভ দ্য মাবাঁভলকে 


পদে নিয়োগ করেন। 


১লা জুন প্রোসডেশ্ট পদের জনা যে 


“নির্বাচন হম, তাতে পম্পদু অপর ছ'জন 


প্রাথীরি তুলনায় অনেক বোশ ভোট 


পেলেও, প্রদত্ত ভোটের শতকরা 6০টর 


পারেন নি। ১৫ই জুন ম্বিতীয় পর্যায়ের 
ভোট (সেকেণ্ড ব্যালট) গ্রহণ করা হয়। 
গতবারের নির্বাচনের প্রথম ও '্বিতীয় 
58588 
করা হয়। প্রাথাঁরা হলেন জর্জ পাম্প 
এবং অস্থায়ী প্রোসডেন্ট আলেন পোহের। 
সেনেটের সভাপাতিরূপে পোহের দ্য 
গলের পদত্যাগের পর 
প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। মধ্যপন্ধী 


চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, 
পাঁ্পদু পেয়েছেন মোট ৯১৭৩৪, ৩৩৬ 
ভোট, অথাৎ মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা 
€৭:৮৩ ভাঙ। আর পোহের পেয়েছেন 
৭,১১০,৬৬২, অথাৎ প্রদত্ত ভোটের 


দেখা যায়, র*মোট ফরাসী ভোটদাতার শত- 


হবে। ১১৬৭ সালে আরব-ইঙ্জরায়েল 

সংঘর্ষের পর দ্য গল ইজরায়েলকে সামারিক 

উপকরণ দেওয়া বন্ধ করে 'দয়লোছিলেন। 

&০1ট িরেঞজ্জ জেট ফ্রাল্সেব ই্জরায়েলকে 

দেবার কথা ছিল। দ্য গল তা বন্ধ করে 
২৯ 7, 


ধদয়েছিলেন। সম্ভবত এবার তা দেও 


কমন মাকেটে প্রবেশও হয়তো সহজ হবে। 
ফ্রাল্সই এতাঁদন এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বড় 
বাধা 'ছল। 

ধীনব্বাচনে জয়ের পর অবশ্য পম্পিদ 
যে বিবৃত "দিয়েছেন, তাতে তি বলে- 
ছেন, বড় রকমের কোন পাঁরবর্তন হবে 
মা। 'ন্যাটো সম্পর্কেও পুরনো নীতি 
অনুসরণ করা হবে। 

- ইতিমধ্যে পাঁষ্পদু জ্বী সবন-দেল+ 
মাসকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করে- 
ছেন। 6৪ বৎসর বয়স্ক স্যবন-দেলমাস 
জিন একজন বীর এবং বর্তমান 

আযসেম্বলীর স্পীকার॥ 


AE 4 
নতুন শাসনে গুরত্বপূর্ণ ডামকা পালন 
করবেন, তাঁরা হলেন মাইকেল দেবরে, 
ভ্যালের পগিসকার্ড দ্য স্তাঁও ও দা 
দহাসেল। 


বৃটেনে কৃষযগগাবিরোধী অভিযান 


বৃটেনে আবার কৃষ্ণাত্গাবরোধণ আত 
ধান শুরু হয়েছে। এবারও এই আঁত- 
যানের নেতা ফাঁসস্ত ওসওয়াজ্ড মোসলের 
সুযোগ্য শিষ্য এনক পাওয়েল। 
রক্ষণশীল দলভুক্ত পার্লামেন্ট-সদস্য 
এনক পাওয়েল সর্বশ্র বন্ততা দিয়ে 
বেড়াচ্ছেন, বৃটেন থেকে বহিরাগত কৃষণ- 
ফাষদের 'বিতাড়ন করতে না পারলে ৫০ 
বংসর পর ভারাই এদেশে আধিপজ্য 


দলের মধোও অনেকে পাওয়েলের মতকে 
সমর্থন করছেন। (২২-৬৬-৪৯) 





আর কাল করবো ভেবে 
কাজ করতে গেলে বহু সময় কালে পেয়ে 


ফালহরণ 


না-কারণ বহু মহাজনই আজ অনেকের 
কাছে ব্যাক ডেটেড হয়ে গেছেন। কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার 


. মহাজন নয়--নিজেদের আঁভিজ্ঞতালব্খ 


জ্ঞানকে কাজে লা'গয়ে যদ কাজ করতেন, 
তাহলেও ফি পাঁরাস্থাত এমন হতো? 
১৯৬৭ সালে যুন্বফ্রষ্ট সরকার পতনের 
সময় ও পরে রাজোর পদস্থ আমলা ও 
প্লিশেব যে আচরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 
সেই অভিজ্ঞতাও তো কাজে লাগালেন 


না। এই কথার অর্থ এই নয যে, ক্ষমতা ' 
পেয়েই সকলের ‘হাতে মাথা কাটতে’ হবে। - 


অথবা একটা নৈ-নেত্য কাণ্ড সৃষ্টি করা 
হবে: কিস্তু একটা কাজ করতে তো বাধা 
{ছল না? সেটা হলো পদস্থ আমলা 
আর পৃঁলশকুলকে ব্ঝিয়ে দেওষা যে, 
গত বশ বছব যেভাবে চলেছে, এখন আর 
সেভাবে, চলবে না। এটা তো বুঝিয়ে 
দেওয়া যেতে পারতো যে. ১৯৬৭ সালের 
ভাঁবা মনে রেখেছেন। অথচ মনে রাখবার 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়োছিল। গনে আছে 
১১৬৭ সালের ২২শৈ নভেম্বর ব্রিগেড 
দুইজন মল্তী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও 
শ্রীঅমবপ্রসাদ চক্রবতর্শকে নির্মম প্রহার 
করা হয, কাল রাজ্ঞোর ‘বিচার, আইন বা 
সেচমন্রদ ছিলেন বলে পুলিশ যাঁদের 
সামান্য ক্ষমা করে ন, সেই সঞ্গে শ্রীঅরূণ 
ঘোষ, শ্রীনরেন দাস, শ্রীস্বরাজ্বন্ধু ভট্া- 
চার্য প্রমুখকেও নির্মমভাবে প্রহার করা 
হয়, তখন আন্দকের 7সচমন্তী (এবং সেই 
দিনও প্রান্তন সেচমল্শ ছিলেন) শ্রীবিশ্ব- 
নাথ মুখোপাধ্যায় চিৎকার করে বাল- 
দছিলেন_‘আমরা আবার ফিরে আসছি, 
সেইদিন 7তামাদের সঙ্গে আবার দেখা 
হবে? শ্রীবি'বনাথ মুখোপাধ্যায় সত্য 
আবার ফিরে এসেছেন এবং রাজ্যের সেচ- 
মন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু ভুলে গেছেন সেই- 


শুদন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাভণ্ডেব প্রাতিশ্রবাত, 
ভুলে গেছেন এসপ্লানেড ইস্ট রাজপথে 
গণতন্ত্র বক্ষার সংগ্রাম, ভুলে গেছেন উত্তর- 
পাড়া কলেজে ছান্রহত্যার নৃশংস কাহিনী 
-যেখানে ছাব্রহত্যা করে পুলিশ দেওয়ালে 
রক্তের ছাপ রেখে গোছল এই কথা মনে 
করে যে, এই রক্তের পাঞ্জা দেখে ছাত্ররা যেন 
মনে রাখে পুলিশের অবাধ্য হলে বক 
পারণতি হয়। ঠিক সেই একই পারণাঁত 
কি দুর্গাপুর ইঞ্জিনণয়ারিং কলেজে হল 
না? একই রন্তের ছাপ কি উত্তরপাড়া 


উচিত ও শোভন নয়, তবে উত্তরপাড়া ও 
দুর্গাপুর এই দুই ঘটনার তুলনা করতে 
গিয়ে একটি নীতিগত প্রশ্ন শুধু ভুলতে 
চাই। সেটা হল--উত্তবপাডাভেও সেইদিন 
পুলিশের ছাত্র দমনে যে ভূমিকা ছিল, যে 
যুক্তি ছিল, কাল-সময়, সব পরিবর্তনের 
পরেও পুলিশের পক্ষে সেই একই যুক্তির 
আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হয় কেন ? পুলিশের 
মান্ত হল- ছাত্ররা উৎপাত করে, অত্যাচার 
হরে ইত্যাদি ইত্যাদ। আমি য্যান্তর 
খাতিরে না হয় এই আঁভযোগণ্ড মেনে 
নিতে রাজী: যে, দুর্গাপুর ইঞ্জিলীয়ারং 
কলেজেব ছাত্ররা হয়ত দশর্ঘদন ধরে 
পরীলশের প্রতি নানা উৎপাত কয়ে 
আসছিল-হয়ত এ কথাও সত্য ষে, 
ইঞ্জিনীষারিং কলেজের একটা শ্রেণীর ছাল- 
দের দমন করা হোক_ এই ব্যাপারে স্থানীয় 
প্রভাবশালণ যুক্তফ্রন্ট শাঁরক দলের নৈতিক 
অনুমোদন ছিল, কিন্তু মল প্রশ্ন হল £ 
পুলিশ কি. কখনও প্রাতীহিংসাপরায়ণ 
হতে পারে? ধরে নিলাম- হান্বা পুলিশের 
ওপর খুবই অত্যাচার করেছিল, কিন্তু 
যে প্শের হাত সরকার মারণান্র তুলে 
১৬৫ 


দিয়েছেন শাশন্তি-শঙ্খলা রক্ষার জন্য, 


- জীবনহানি রোধে প্রয়োগের জন্য, সেই 


পুলিশ কি সেই মারণাস্্ প্রয়োগ করে 
শান্ডিশৃঙ্ষলা বিপন্ন করতে পারে? 


সংযম রক্ষার। সাম্প্রতিককালে যে ঘটনা- 
গুলৈ ধরা পড়েছে এবং যার পাঁরণাঁতিতে 
আজ পুলিশও বাজনশতিতে -নেমেছে এবং 
রাজনৌতক দলগুলোও পাঁলশ নিয়ে 
রাজনীতি করতে শুবু কবেছে_এ হল 
তারই একটি সঠিক ও সম্ভাব্য পাঁরণাত, 


ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত সম্পর্কে কল্ত্‌ এই 
সরকার কি এই কথা ভেবেই যাত্রা শুঝু 
করেছিলেন যে, তাঁবা ক্ষমতা আসার 
সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের চরিত্র বদল হয়ে 
যাবে? পুলিশ সাধারণ মানুষের স্বার্থের ' 
অনুকূলে কাজ করবে, চোরাবাজারণ- 

রীরা সব রাতারাতি 'তুলসীদাস- 
করবার’ বনে যাবে? তা যাঁদ না ভেবে 
থাকেন, তবে ক্ষমতায় এসে কী পথ ও 


. মশাত গ্রহণ করোঁছিলেন যার দ্বারা আজ 


পুলিশ এবং কালোবাজারীদের চক্ক ও 
চক্রান্ত থেকে নিজেকে মূন্ত রাখতে 
পারেন £ শুনতে খারাপ লাগতে পারে, 
বললেও অনেকে দোষাবোপ করতে পারেন, 
িন্তু এই কথা সতা ষে, গত বিশ বৎসর 
একটা আলখিত নগীত ও রীতি প্রচলিত 


ও অসৎ মুনাফা অর্জন ছাড়া এবং পলিশ 
ঘুষ ছাড়া বাঁচে না। দর্ঘাদন ধরে অসৎ 
উপায়ে ।অর্থ উপার্জন করে . অন্য আরো 


কাম্য-_কিল্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার 'বিশ- 
বাইশ বৎসর পরে সেই সত্যই আরো 
সুন্দরভাবে প্রাতষ্ঠিত হযেছে বৈ হাস পায় 
নি। রাজ্যের যাট-সত্তর হাজার পলিশ 
একটা এঁক্যের বাঁধনে বাঁধা আছে--সে এঁক্য 
কোন উচ্চ আদর্শে গড়ে ওঠে ন, সে এঁকা 
ম্যাযনশতি শান্তি-শুঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব 
সন 
গড়ে উঠেছে তাদের 

রর ত গে উদার অর্থ উগত 
নের আকাম্ফার 'িত্তিডে। কাজেই পাশ 


নাপ্তবীহক বস্‌মতণী 


চল্পর্কে আজ জেলায় জেলায় ঘূরেই ফোঁস পর্যক্ত করল না। তাই দেখা গেল পাতা 1ছলেন, তাঁরা 'পাঁছয়ে গঞ্জলন। 
হোক, আর ফাঁড়িতে, 'থানাতে গিয়েই “কংগ্রেস আমলে-বা *প, দঁ্ড এফ আমলে কাজেই দীর্ঘাদনের অভাস্ত নতগ্থে 
নহাযক,“বন্তৃতা দিয়ে ও-লশীতিকধা :শেখাবার বা রাজ্জাপালের আমলে যাঁরা শাসকশভ্তির পুলিশ পর্ণমর্যাদার প্রতিষ্ঠিত থাকবাক 
চেয়ে অনেক 'বেশি প্রয়োজন "ছিল দৃঁ্টি- কাছে জামাই-আদর পেতেন, যৃত্তফ্রট সুযোগ পেল। পীলশ ও প্রশাসনে নতুম 
ভাঙ্গর "পরিবর্তন কিন্তু -নবগাঁঠত সরকারের আমলেও তাঁরা একই আদরে কোন হাওয়াই লাগল না। 
সরকার তায় 'বযান্ত ফথায় এই 'দুষ্টচক্তকে প্রাতষ্ঠিত-হলেন। ফল হল- এই পুলিশের রাজ্যে যুক্তক্রষ্ট সরকারের সঙ্গে সদ্য- 
ঈংশন করল “না-এমন কি “ফণা তুলে মধ্যে যাঁরা কিছুটা ব্যাঁক্রম চিন্তার দখল হওয়া দুর্গ কলকাতা কর্পোরেশনের 
ছোবল মারতে পার এমন ভঙ্গিটিও নিল ছিলেন, -প্রো-পিউপিল "ছিলেন, অথবা কর্তাদের যাঁদ কর্মকান্ড ও চিন্তাধারার 
মা বাদংশন'না-কার,ফণা”না তুল একটু কিছুটা ন্যাক্সনশীতি মেনে চলবার পক্ষ- কিছুটা তুলনা কার, তবে ধরা পড়বে রাজ্যের 
রি 1 


He, et 


সানলাইট সাবান এক 





হত 


হক্তপ্ট সরকার ফত শোচনশয়ভাবে ব্যর্থ 
হয়েছেন পুলিশ ও প্রশাসনে নতুন 
বাতাবরণ সৃষ্ট করতে । কলকাতা কর্পো- 


য়েশন একাঁদকে রাইটার্স বিল্ডিংস অপেক্ষা 


বেশি বনিয়াদখ। কারশ সে এতিহ্য গড়ে 


হূত্তি, সঙ্গত কারণ জাছে এ-কথাও লত্য। 
কিচ্তু এই সত্যকে যাঁদ মেনে নিতে হয়, 


লীপ্তাহক যসমতা 


পুরের ঘটনা ঘটে ১লা জুন আর য়া 
জুল রাত্রে রাজ্য সরকার প্রেস নোট দিতে 
গিয়ে কম করে তা দুবার 


বদল করেন। সেই প্রেস নোটে 
কি ছিল দেখুন, আর পরে 
এই ঘটনা সম্পর্কে যেসব সংবাদ বেরিয়েছে, 


সেটা সকলেরই জানা আছে। -২রা জুন 
রানে সরকার প্রেস নোটে.বলা হল “কলেজ 


আক্রমণ করে, কলেজের মধ্যেও পলিশ 


জন সকালে তারপর ইরা. জন সকালে। 
দৈই ঘটনা সম্পর্কে সরকারী ভাষা ও 
স্বরাষ্টমন্তীর ভাষ্য। এই ভাষা সতা কি 
হসতা সেই ফথা বলতে চাই না, কিন্ত 
পরবর্তীকালে এই ঘটনা, সম্পর্কে সম্পর্ণ 
বিপরীত কথাই বলতে শোনা গেছে । শধ: 
তাই নয়--ঘটনার দন কয় রাউন্ড গুল” 
চলেছিল, তারও সঠিক খবর বলতে পাবে 
“নি রাইটার্স 'বিচ্ডিংস। স্ববাস্টমল্লী 
শ্লীবস: ঘটনার বিবরণ. দদিষে প্রথম দিন বা 
দ্বতাঁয় দিন যে কথা বলেছিলেন, সেই 
কথা তিনি জ্বপ্লাদিষ্ট হয়ে বলেন নি 
তাঁকে তাঁর দণ্তর যা ব্রিফ করেছিল, ভাই 
বলেছিলেন। নিশ্চয়ই একই কারণে 
সরকারী প্রেস নোটেও পাঁরবর্তন করতে 
হয়েছিল_কল্তু কেন? এই রিফই বা কার 
করে, আর ভল তথ্য দিয়েও বা কারা 
ভূল প্রেস নোট তোর কবায়। আর এক- 
জন দায়িত্বশীল মন্ত্রী শ্রীষতীন চক্রবতণ 
ইরা শ্রন মহাকবণে সাংবাদিকদেষ জানা- 
লেন জীগদাধর রায় নামে একজন কর্মী 
২৪ পরগনার ছ্বোলিযালট গ্রামে খন হয়ে- 
ছেন--শোসাবা থানা খবব দেওয়াতেও 
পলিশ আসে গন আনন্দবাজার ওরা 
জুন)? - 

রে দেখা গেল- শ্রীরায় খুন হন নি। 

২৪ 


_প্রমাণে সামান্য আগ্রহী কিনা, 


হেশ সুস্থ হয়েছেন, হাসপাতালে আছেন! 
এই হল আর এক যং ফের নমুনা 
স্বরাস্টরমন্মা 


ছেন--১৯১৪ সালে 


- মাম করে পুরো এক পৃঙ্ঠা লেখা হয়ে* 


হল। “পণশান্ত-র সম্পাদক জানেন কিনা 
জানি না এবং গণশান্ততে প্রকাশিত আভি 
যোগ সত্য কি না, সে স্ষপকে আমার 


গিরে এসেছেন এবং উপযূত্ত মর্ধাদায় 
প্রীবসূর পৃলিশদশ্তরেই উচ্চপদে হন 


. ক্লয়েছেন এবং কাজও করছেন। এই ছোট্ট 


নাজরাঁটি উপস্থাঁপত করলাম এই কারণে 
যে, শ্রীবসুর। দলীয় পা্রকাতেই একজন 
আফসার সম্পর্কে সুস্পন্ট অভিযোগ সহ 4 
নক্ষ্ধ রচনা করা এ যেমন সত্য. আবার 
শ্রীবসংর এই আফসার সম্পর্কে আভিযোগ 
সেক্থা 


জানা যায় না এ-কথাও সত্য। এই যে 


পুিশ, কী চোরাকারবারী, কী 
.খাদ্য-ব্যবসায়ী, সকলের সম্পর্কে 
সরকারের মনোভাব অন্যায় 
দুদ্কৃতকারী ও. সরকারী নাত- 
ভত্গোব উৎসাহ শদয়েছে। শিব সর্প 


হইযা দধাশা তুমি ওলা হইষ কাড়ো”- 
বাউলের গানে এই নশীত ধ্বনিত হওয়া 
এককথা, আর . সরকারী প্রশাসন পাঁর- 
চালনায এই নশীত প্রাতফালত হওয়া আর 
এককথা। ' হয় সাপ হয়ে দংশন করতে 
হবে, অথবা সর্প দংশনে আহ তকে ওঝা হয়ে 
ঘাড়তে হবে_এব “যে-কোন 'একটা নগীত 
বেছে নেওয়া সম্ভব। দুই নীতিতে চলার 
জর ভারা তা বাড 

শ্রীজ্যোত্ত 


যললেও কারো বুঝতে বাকী থাকবে না। 


৮ 


দরকারী ছলিলগলে 
জী এম।ণ বহন করে ? 


গত সপ্তাহে “বসুমভীতে” 1,178 
Minute থেকে ১ নম্বর ও ২ নম্বর 
»প্যারাগ্রাফের ইংরেজী উদ্ধৃত দিয়োছি। 
BLM’s Minute-a'! সেরকম আরও 
ছ"ট প্যারাগ্রাফ আছে। প্রতিটি প্যারা- 
গ্রাফের হুবহু ইংরেজী নকল আমি 
উদ্ধৃত করবো এবং এইগীলর বিষয়বস্তু 
বোঝবার স্াবধের জন্য বাংলায় সামান্য 
একটু বর্ণনা দিয়ে যাবোঃ 

[তিন নম্বর প্যারাগ্রাফে আইনের মূল 
ধারার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, হাই- 
কোটের Revisional Power €প্ুন- 
[চারের ক্ষমতা) বা সরকার পক্ষের সাজা 


ধৃদ্ধি করার আপগল- কোনটাই ফলপ্রস্‌ 


হবে না। পাঁরসমাশ্তিতে বলা” হচ্ছে 
আইনসভা ইচ্ছে প্রকাশ করে নি যে, হাই- 
কোট 79519101081] Power প্রয়োগ 
ফরুক।] 

“BLM’s Minute Contd. 

3. Apart from the other 
consideration, the inclusion of 
revisional- powers would lead 

১৮০ a lifelong results. It is 
‘obvious that Government can- 
not appeal from an order of 
acquittal by the Tribunal. If 
revisional powers be conceded 
to the H-C—It can deal with 
Cases of acquittal as if the 
Government had avplied. This 


‘alteration of the 


নেই। ] 


[পরর্বপ্রকাশিভের পর] 


would be contrary to the {in- 
tention of the legislature as 
disclosed in section 8 of the 
Supplementary Act. Again, 
the Legislature by limiting 
the powers, conferred on the 
HC, to Chapter XXXI 
clearly intended " that the 
sentences should not be en- 
hanced. . This intention would 
be defeated if the HC 
exercises revisional powers 
under Chapter XXXII. Simi- 
larly, by limiting the right of 
appeal to convicted persons, 
the Legislature denied the 
Government the right of 
appeal even in a case of con- 
viction -s0' as to permit. an 
nature of 
the sentence. This intention 
would 2159 be defeated by the 
High Court exercising revi- 
51009] powers. The conclusion, 
therefore is that, the Legisla- 
ture did not intend that the 
HC—should exercise revi- 
sional powers.” 


Revisional Power প্রয়োগের ক্ষমতা 


“4 Tn the face of express 
২6 





provisions of Section 8 of the 
Supplementary Act, there is 
no warrant for the inference 
that the H.C. can exercise 


‘Pevisional powers merely be. 


cause of the General wording 
of section 485 Cr.-P-C. In my 
opinion, the expression “in. 
ferior Criminal Court” in 
section 435 means inferior 
in the graduation 1219 down in 
section 6, Cr.-P-C. In the case 
of other courts contemplated 
in section 6, the regulating 
law will be the law under 
which such other courts are 
constituted and not the Cr.-P- - 
C.~ In respect of such courts, 
the HC. would only have 
Such powers has such other 
law confers.” 

[৫ নম্বর প্যারাগ্রাফে গ্রাইব্যুনালের.. 
রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের Revislonal 
Power অথবা সাজা বৃদ্ধির জন্য হাই- 
কোর্টে দরখাস্ত করার আইনগত কোনো 


‘5. It may be noticed that 
in Section 476B, the expres. 


sions “Superior Court” and 
“Court Subordinateto it” are 
Used in the sense of’ the for- 
mer being & court,“to which 
appeals ordinarily- lie from 
the sentences of the latter 
00127, 'Thatcsense however, 
is limitedi to the purpose. of. 
Sectiow, 195,.as: Sub-Section. 
(3) of the Section’ 195. shows. 
If by analogy, “‘inferfor court” 
be taken tb mean. a court, 
from whose sentence 
appeals ordinarily lie to. a 


superior Court, even then it. 


is open to contention whether 
the limited appeal. given by 
Section 3 of the Supple 
mentary Act’ comes. under. 
the category of Ordinary. 
In any case the meaning 
attached to the words “‘Supe- 
rior” and “Subordinate” on 
the test'of appeal-is' not of 
general application, 0015 con- 
fined to the purposes of Sec- 
tion 195. Subordination for a 
single specific purpose does 
100 involve subordination for 
all purposes. Although in a 
popular sense ‘The Special 
‘TribunaP is Court inferior in 
Itatus to the H.C. IT am not 
prepared to attach the popu- 
“Jar: sense to the. word 4107 
ferior” in Section 435.” 

[৬ নম্বর প্যাবাগ্রাফে Revisional 
Power ও  আপীলের ক্ষমতা নিয়ে 
আইনগত আলোচনা করা হয়েছে. এবং! 
ধলা হয়েছে, Revisional Power-রই - 
অপেক্ষাকৃত: {বিস্তৃত আধিকার আছে।] 

“6. Povers of revision are 
Inore extensive than powers 
in appeal. ‘The express grant" 
In restricted powers in appeal 
in a specified class of- cases 
only cannot, in. my opinion, 
tarry with it wider powers of 
revision in all cases.” 

['৭ নম্বর পাবাগ্রাফে আছে ০০- 
verument of India Act-a ১০৭ 
ধারার ভিত্রতে হাইকোর্ট" Revisional 
Power-এর আঁধকারী নয়। ] 

“7, The power of Superin- 
tendence under section 107, 
Government of India- Act, is 
confined to the purposes. men- 


of; 


" থেকে ভান যা? 


tioned {n the section and cam: 
not include revisional powers.’ 

[ ৮-নন্বর প্যারাগ্রাফে বলা হচ্ছে।- 
জনৈক বিশেষ সদস্যও মনে করেন আইন- 
সংক্রান্ত বেসব প্রশ্ন! উত্বাপিত; হয়েছে, 
যেগুলো অতিশয় গ্ররৃত্বপর্ণে ও" আলো-- 
চনাসাপেক্ষ। ] 

“8, Having) expfessed my 
views, I agree that’ question 
under consideration i8 im- 
portant: and’ ‘arguable, and: I 
endorse- the suggestion, that 
the ALG. be consulted; 

BLM fitter.] 23:4.32.” 

[হোম ডিপার্টমেন্ট, থেকে" িখছেঃ 
Mr. 9 N. Roy ও Mr: Emerson-. 
এর টঢাঁকা এখানে বাদ দেওষা' হয়েছে। 
Mr. H.: G. পুর টাকা উদ্ধৃত করা 
হয়েছে। 

Mr. H. G. H.এর" টীকায় তাঁর 
মনের গভাঁর আক্রোশ প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি 
Secretary. ও Law Member-aর 
সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন যে; হাইকোটে*র 
Revisional' Power নেই। এই" ক্ষেত্রে 
তাঁর মতে' বাংলা সরকারেক আঁভমত 
চাওয়া প্রয়োজ্বন। যাঁদ বাংলা সরকারও 
তাঁদের মত এইরূপ বিরুদ্ধ" সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কবেন তবে সবকারের' হস্ত দড় করার: 
জন্য আইনগতভাবে B-CLL -A-Act-এব 
বিশেষ পরিবর্তন করতে হবে। তাঁব 
বিক্ষুব্ধ মনের আঁভব্যান্ততে প্রকাশ পাচ্ছে- 
যে, এই 48০৮এর ছোট ছোট সংশোধনের 
সংশোধন) Law Memberএর কাছ 
জেনেছেন তাতে তাঁর 
ধারণা হয়েছে, হাইকোট্টকে সেইরূপ 
[79515107598] Power’ দলে সরকারই? 


Tay WMember- -এর. কাছে পাঠাবার, 
অনুজোধ জানাচ্ছেন। ] Ee 

“Home Dept 

[ Note of S. N. Roy (264. 
32); Emerson (27.4.32). omit. 
ted. 1 

I have discussed with Secre- 
tary and haye also some talk. 
with the Hon'ble Law Member. 
It seems pretty clear that ‘it 
would~not be held that’ the 
H.C—has revisional Powers. 
If we ask the Bengal Govern- 
ment to obtain a definite 
opinion 007 this point and the 
opinion is adverse, then LIL 
think. we must expect: a re- 


হা 


সস 


newal that we should amend 
the B-CLAA-A. 50 as to pro 
vide these powers. On general 
grounds I am very definitely 
opposed to small amend 
ments to these highly; contro- 
versial Acts. I think we ara 
likely to have ouz hands quita 
full enough. with majon 
measures. I also gather from 
the Hon'ble Law Menber that 
there. might be from our point 
view, dangers-in extending 
the: authority of the মে 
these cases. The file should 
be’ sent again to the Hon'ble 
Liaw Member. in connection 
with this: point. 
H. G. H. [aig] 
1.5.32.” 
[এই Hon’ble Law Member-s 
রায়েব বববুদ্ধে হাইকোটের 
Revisional Power-এব ‘বপন্ষে 
অভিমত প্রকাশ - সমর্থন করেন। যুক্তি 
হিসেবে তান জানাচ্ছেন যে, ট্রাইব্যুনাল 
{বিচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাগলা দ্রুত শেক 
কবা; যাঁদ Revisional Power হাই 
কোর্টের ‘সপ্ত নাস্ত থাকে তবে তার 
সুযোগ ছি "মামলায় বিলম্ব ঘটানোর 
পথ” সর্ব, উম্মুন্ত থাকে। যাঁদও 
18-0০-7144. ব ধাবাঘ আসামণ' 
পদ্ষকেই আপালেব সুযোগ দেওযা আছে, 
তব্‌" সাক্ষ্য গৃহীত হওযা ও রাষদান" 
পর্য*্ত মামলার দ্রুত সমাপ্তির পথে বাধা 
আশঙ্কা থাকে না। সন্তাসবাদীদের- 
মামলায় এরকম শবলম্ন ঘটাবার সংযোগ 
দেওয়া কোনমতেই বাছুন নয। কাব 
তারা দেই সুযোগ পেলে তাদের দ্বারা 
সাক্ষীদের গাযেব কাব ফেলাব ও প্রাণ, 
নাশেব যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে । হাইকোটের 
Revisional Power থাকলে তা 
প্রযোগের জন্য যে-কোনো সময়েই; প্রার্থনা 
কবা যায। সেহেতু হাইক্কােক়্ 
Revisional Power থাকা সরকারের 
পক্ষে যে বিশেষ অসবধাজনক তাতে 
সন্দেহ নেই। পালসমা্তিতে বলা হয়েছে, 
সল্লাসবাদাঁদের মানলা দ্রুত সমাপ্তির পথে 
বিলম্ব ঘটাবার কোনো কৌশলই- যেন 
তারা অবলম্বন কবতে- না পাবে সেই: [দিবে 
লক্ষ্য রেখে হাইকোর্টের 8৪515101721 
Power না থাকা উচত। 
এই পররাগ্রাফেব শেষ লাইনটিত্যে 
তাঁদেব স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে যেণানে তাঁরা 
ধলছেন যে, এইর্‌প বিশেষ অবস্থান পাঁরি- 
প্রেক্ষিতে ফে পথ অনুসবগ' ফলতে হবে 
তা" বাংলা সরকারই করবে।] 


+- 


“The Hon’ble Lato Member. 

I am definitely opposed to 
the grant of revisional powers 
Jo the High Court over 'Tribu- 
nal, set up under B-CLA-A. 
One of the main purposes of 
these Special Tribunals is 





+ শান ক হ সে fh 
speediness of trial. The right 
of,appeal given by the Supple- 
mentary Act does not inter- 
fere with the trial during its 
progress. It can be exercised 
only after the witnesses have 
been examined and judgement 
has been pronounced. No m's- 
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সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে জানে । 
কেশপতন ও অকালপকৃতা রোধ ক'রে 
ঘনক্ষ সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে । . 
মস্তিষ্ক সিগ্ধ ও কমন্চম রাঘে। 


PE 
i এ 


chief is done then. But it 
revisional powers be given, 
the possible=advantage of the 
Goyernment exercising the 
right in rare cases will be 
overwhelmingly  counterbal. 
anced by the risk of the 
accused going up to the H.C. 


ন ka এ 


ফের 


রি - ১০ 


পকরণ 
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at frequent intervals, if only 


EQ for the purpose of delay. The 
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revisional power of the HC- 


can be invoked gt any stage. 


Delay is frequently 


part of’ 


the defence tact'es, generally 


to gain time for getting at, if 
not doing away with, 
cution witnesses. There: would: 


prose- 


be no means of preventing 
the accused from going up to 


the HC-on plansible, 


though 


thé trial. This is a real 
Unbroken speed is the 


even 


frivolous, grounds. 
‘The inevitable resnlt would: 
In most cases be holding up of 


danger. 
essence 


of a trial in the terrorist 


Cases and we cannot. afford. to 


admit of delay or periodical 


coppages: - 
BIL.M 


Litter 1 
2.5.82.” 


[য় H. Williamson, Direc- 


tor” of Intelligence Burean 


অন্তরের দারুণ বিক্ষোভ, প্রকাশ করে, 
ধলেছেন, এই সমস্ত বিষয়-সংক্রান্ত সর 


ফ্াগজপর্ই তিনি! দেখেছেন এবং বুঝতে ' 


পারছেন যে, এই অবদ্ধায় এ. সম্বন্ধে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করার, যেন আর কিছুই 
নেই। Mr. H. Williamson-র: মতে 
যাস্তব প্রাতকার হিসেবে দ্রীইব্যুনালের 
প্রোসডেশ্ট' ও কমিশনার, ননযুত্ত করার 


য্যাপারে ভবিষাতে তাঁদের খুব 
সচেতন থাকছে হবে এরা যেন 


শঙ্জাগ ও 


নিভাঁক- 


শাপ্তাহিক বসত 


এ পর্যন্ত যে-সমস্ত সরকারী দাঁলল 
উদ্ধৃত করলাম তাতে পাঠকবর্গের মনে 
হওয়া স্বাভাঁবক যে, সেই সব বিষয়বস্তু 
আমার পূর্ব বন্ধব্যের বিপক্ষে, আত্মঘাতশ 
মহাস্নের মত প্রযোজ্য হচ্ছে। পূর্বে আমি 


বলোছ, 
ছিলেন 


সরকার আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ 
ট্রাইব্যুনালের বিচারে আমাদের 


কাউকেই তাঁরা প্রাণদম্ড দেবেন না। এই. 
-যে গোপন চৃন্তর কথা উল্লেখ করেছি তার 
আনুরাঞ্গক ও বাহ্যিক ঘটনাবলশর পাঁর- 
আমাদের কাছ্ছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, 
এরং ট্রাইব্যুনাল 'িচারের রায়ে ফাঁসির, 
হুকুম জার! না করার জ্রন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ, 
হয়েছিলেন.। কিন্তু ওপরে উদ্ধৃত দলিলের, 
মর্ম-আমার গোপন চুক্তির বিষয়টিকে, 
সম্পূর্ণভাবে অদ্বকার, করার জন্য সরকার 
পক্ষের লিখিত প্রমাণ। 

দলিলের মূল। বন্তব্য ও 1সদ্ধান্তশদুজি। 
এই ধরণের £ . 


(>) 


হে) 


৫৩) 


চিত্তে ও দঢ়তার সন্পো উপযুক্ত দণ্ড দিতে . ' 
দ্বিধাগ্রস্ত না হন; প্রয়োন্দন হলে ট্রাই- 


্ুনালেরা জন্য অন্য প্রদেশ 


যোগ্য বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা, থাকা' 


উচিত৷] 


thanks. The remedy in 
(there is: no remedy 


able to. the 12 murdered and. 


unavenged policemen 
soldiers) is to appoint 


men who will not flinch from 


থেকেও 


“Seer and returned with 


future 
applic. 


, and 
judges, 


their duty. T have suggested 
elsewhere that the field of 


recruitment for such: tribunals 


should be extended. to. other 


provinces. 


Director. Intelligence 
Bureau.” 


৫৪8) 


সরকার আমাদের বিরুদ্ধে ট্রাই- 
ব্যনালের রায় দেখে খুব বিচলিত 
হয়েছেন_ কারও প্রাণদণ্ড না, 


য্যনালের , রায়ের বিরুদ্ধে 


- Rervisionat Powers: প্রয়ো- 


৫) 


গের আইনগত কোনো পথ: যে 
নেই সরকার এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন। 

এইরূপ সিদ্ধান্তের পরে হতাশ 
হয়ে সরকার ভাঁবষ্যতের দিকে 
তাকয্নে 3-07৮44৫৮এর 
সংশোধন, আইন প্রণয়ন, করে 


সুস্পষ্ট আভমত প্রকাশ করছেন। . 
৬) সরকার বিভব স্তরের আইন 


হ্ 


হওয়াতে আশ্চর্য হয়ে ক্ষোভ 


১) 


১ 


সংক্লান্ত আলোচনার মাধ্যমে এণ্ড 
সুস্পস্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে যে, 
আপটীলের আঁধকার কেবলমান্ত 
দস্ডিত আসামীরই আছে-ট্রাই- 
ব্যনাল, রায়ের দণ্ডাদেশ বৃদ্ধি; 


~ 


করতে হাইকোর্ট পারে না। 


কারণ, ট্রাইব্যুনাল বিচারে আসাম? 

পক্ষ জুরীদের বিচারের সুযোগ 

হতে বশ্চিত হয়েছে। 

সরকার পক্ষের আপশীল হাইকোট* 
৮, অগ্রাহ্য করবে। 


সম্পূর্ণভাবে 
কারণ, 23-01-440৮ অনু 


যারশ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হওয়ার 
মূল উদ্দেশ্য সন্মাসবাদদের 
মামলার দ্রুত সমাপ্তি 

ভারত সরকারের Chief of 
Intelligence” Bureau সব 


মনে হচ্ছে আমাদের ফাঁস. না দেওয়ার জন্য 


চুক্কিবয্থ, 


হবার কোনো কারণই তাঁদের 


না। 
পাঠকবর্গ এই ভেবে হয়ত ধৈর্য 
হারিয়ে ফেলছেন যে, আমাদের ফাঁস 


দেওয়ার 


রণধশরের যে. অপাঁরহার্য ভূমকার কথা 


পূর্বে 


উল্লেখ করেছি তার: ফোঁন্তকতা 


কোথায়? সরকার দাঁলল মারফৎ বাহ্যতত 


প্রমাণ হচ্ছে_-সরকার। আপদ করতে পারেন 


না, Revisional Powers. হাইকোর্টের 
নেই: এবং 'আসামী পক্ষের আপপিলের 


সুযোগ্য থাকলেও হাইকোর্ট সেই আপাঁলের 
ক্ষেত্রেও দশ্ডবাক্ধ করতে পারে না। তব 
এই ক্ষেত্রে রপয'র, বা অন্য: কোনো, “দণ্ডিত 


প 


খ্আমলাতদ্তের দাঁত দূর করার 
ফথা যুক্্রণ্ট দ্ব্যর্থহাীন ভাষায় বারংবার 
ঘোষণা করেছে। ৩২ দফা কর্মসূচীতে 
এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট করে জনসমক্ষে 
তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু যুক্তফণ্টের গত 
সাড়ে তিন মাসের শাসনকালে আমলা- 


মান্মমন্ডলীর কাছে একটি প্রশ্ন করতে 





বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার 


বেকার সমস্যার সমাধান ? 
সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !। 


বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোট । এই ভয়াবহ বেকার 
সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হসাবে মুগ উৎপাদন বা পোলার 
- ফাঁ্মং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তারত হয়েছে--বৈজ্ঞানক 
পদ্ধাতর সাহাষ্যে। বেকার ব্যান্জদের পোলাঁট্র ফা্মং ব্যবসা পরিচালনার 
জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। 
ৰঘেজ পে্ডিগ্রা পোল্ট্রি ফাশ্ত্রেতে আিকর্ত। 
আ্ীসমধবন্দ্রনাথ ৱাঘ্ 
জি, পি (আমোঁরকা), এফ, এস, ?প, আই, পি, এইচ লেণ্ডন) 


নিঞিত সণ্চিত্র 


আধুনিক পোল, কামি? 


আূল্য মাত্র চার টাকা । ডাকমাশুল এক টাকা। 
বিলম্বে অর্ডার পেশ করুন 


বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২ 


সংবিধানের কথা বলে তো চুপ 
করে থাকলে চলবে না ! এই সব আই- 
এ-এস, আই-স-এস, আই-প-এসদের 


থেকেই আই-এ-এস ক্যাডার পদে 
প্রমোশন পান। তাঁরা বিশেষ বিশেষ 
কারণে যে সব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ: 
পেয়েছেন তাতে তাঁরা অনেক 'সিনিয়র- 
দের ডিঙিয়ে আই-এ-এসে উন্নত হন। 
স্বভাবতই এতে বাকী শতকরা ৯০ 
জন আঁফসারের মনোবল ভেঙে পড়ে। 














২৯ 


নি বউ 


ব্যানার এর রঞ্জিত ঘোষ আর দ্বঙ্গত 


সুরিটা সাহেবের কৃত তালিকা , এখনো 
বর্তমান। স্মরিটা সাহেবের জায়গার 
এসেছেন স্বনীল ব্যানাজর্ঁ। _ এদের 


- ধিকভাবে খুশি করা হয়, যুদ্তফ্রন্টের - 


নেতাদের তা অজ্ঞাত নয়। : 
এরা কিভাবে আই-এএস ক্যাডারে: 
উন্নীত “ করেছেন. - তার . দু-একটি 


- উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। শ্রী বব দত্ত 


তাঁর সমসামারক অর্থাৎ তাঁর ব্যাচের 
অফিসারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম শিক্ষা- 


, গত যোগ্যতসম্পন্ন। ১৯৬২ সালের 


নির্বাচনের পর শ্রী দি দত্তকে একটা, 


- মহকুমার দায়িত্ব . দেওয়ার যোগ্যতা- - 


সম্পন্ন বলে মনে করা হয় নি-কচ্তু 
তাঁর ব্যাচের. অন্য সকলকেই মহকুমার 
ভার দেওয়া হয়। - কিল্তু হঠাৎ ১৯৬৫ 


| “সালে তাঁকে এত বেশি ' যোগ্য বলে 


বিবেচনা করা হোল বে, তাঁর ব্যাচের 


- তনজন "সানয়র আঁফসারকে ডিঙিয়ে 
তাঁকে তালিকাভুন্ত করা হোল। শেষ 
পর্যন্ত ১৯৬৭ সালে তিন প্রমোশন, 


পেলেন। 


শ্রী এস এম্‌ বোস মুখ্যমন্ত্রীর 


12 EE ত 


- ছলেন- একজন অস্থায়ী সাব ডেপুটি। 


এই একই পদে থেকে ১৯৬৮ সালের 
মধ্যে দ-দচৌ প্রমোশন পেলেন। শ্রী এম 
কে চকুবতকে আঁতারক্ত জেলা. শাসকে, 
গদ দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজি- 
তাঁর বোঁশ আঁভজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। 
কারণ এ ি-এম তাঁদের 'থেকে বোশ 
জ্ঞানী বলে ধরে নেওয়া হয়।- কিচ্ছু 
চক্রবর্তী সাহেব তখন পর্যন্ত দ্বিতীয় _ 





পাশ 


॥ ছুই ই 


বশত ওরা অএপ্রিলর সাপ্তাহক 
বসুমতীতে- - ‘্বাস্থ্যদপ্তরের- স্বাস্থ্য" 
ফিরিয়ে আনুন" শীর্ষক- যে. প্রবন্ধাটা 
লিখোঁছলাম, জানতে পারলাম সেটি কাটিং 
ফরে মান্বিমহাশয় তদন্তের'আদেশ দিয়ে- 
ছেন। আশা করব এবারেও যোঁট লিখছি, 
ঘন্রিমহাশয় সে সম্পর্কেও তদন্তের 
আদেশ দেবেন এবং তদন্ত হবে স্বাস্থ্য- 
দপ্তরের কোন হোমরা-চোমরাকে য়ে নর 
তন্য'কোন বিভাগের সং আঁফসারকে 
গদিয়ে। কেন না প্রবাদ আছে কাক কাকের 
মাংস খায় না। তিক এই কারণেই স্বাস্ব্য- 
দপ্তরে যাঁরা হোমরা-চোমরা, তাঁরা কোন 
আঁফসারকে যে দোষী সাব্যস্ত করবেন ত 
মনে হয় না। তাছাড়া এরা সকলেই: প্রায় 
একজোট। মন্ত্রী আসবেন, মন্ত্র যাবেন, 
অর্থাৎ দায় নেবেন । কল্তু এরা জানেন, 
এ*রা থেকেই যাবেন এবং ঠিক সেইজন্যেই 
এরা নিজেদের সযত্নে লালিত চক্রাটিকে 
যেমন করেই, হোক অক্ষত রাখবার চেণ্ট 
করবেন। তাই তদন্ত সম্পরকে এই সাধারণ 
জানা কথাটাই স্মরণ-করিয়ে দিতে হচ্ছে। 

বর্তমানে যে ভদ্রলোকের কথা লিখছি, 
এখন তান স্বাস্থযদপ্তরের ডেভেলাপমেশ্ট 
গ্রান্ড প্ল্যানিং বিভাগে আছেন। মজা এই 
গুসভিল লিস্টে ভদ্রলোকের নাম ত্র অন্ন 
করেও খুজে পাওয়া যাবে না। দ্বরাষ্টু 
বিভাগের এক ভদ্রলোক যাঁদও সিভিল {লষ্ট 
নিয়মিত তোর করার জন্য মাসে মাসে 
আঁতাঁরন্ত দশো টাকা করে পান, কিন্তু 
দুঃখের বিষয় গত তিন বছর ধরে তান 
এর একখানি আংশিক সংস্করণ ছাড়া আর 
কিছ; প্রকাশ করতে পারেন নি। এ যাঁদ 
তাঁর অক্ষমতা হয়, তবে তাঁর আঁতাঁরন্ত 
দুশো টাকা এখনই বন্ধ করে দেয়া 
উাচিত। আর যদ বাভিন্ন দপ্তরে চক্রব্যুহ- 
জাপ্ত পেটোয়াদের কারোকে ডিঙিয়ে কিংবা 
লং মেরে কোথায় কাব অবস্থাত ঘটল, 
সেটা গোপন করার একটা অব্যর্থ প্রয়াস 
হয়, তাহলে তাঁর জন্য অন্যরকম বাবস্থা 
হওয়া দরকার । যাই হোক স্বরাষ্ট্রদ্থরের 
- এই অব্যবস্থা আপাতত আমার আলোচনা 
বিষয়বস্তু নয়। তবে দপ্তরের চক্রব্যহ্‌ 
কোন্‌ কোন্‌ স্ট্যাটেজক পাঁজশন দখলে 
রাখলে 'নরংকুশভাবে নিজেদের কারবার 
চালাতে পারবেন, এই শসাভিল লিস্টের 
ব্যাপারে সে কথা মনে পড়ে যেতে পারে 
মলেই শুধু উল্লেখ করলাম 


চ্বাগ্ধ্যদপ্তরে উন্নীত হবার যোগ্যতা! 


জ্বাস্থ্যদপ্তরের 'ডেভালপমেন্ট এ্যান্ড 
প্রাঁনং বিভাগে আলোচ্য ভদ্রলোকাঁট 
আসবার আগে কি অসাধারণ যোগ্যতার 
. প্রমাণ দিয়েছেন তার কিছু নমুনা দেওয়া . 


স্‌ 





থাক। সে ১১৫৭-৬২ সালের কথা। 
ভদ্রলোক বর্ধমান ' জেলার সদরে এস-ডিং 
এইচ-ও ছিলেন? 

প্রথমত-ঃ ভদ্রলোক ভাবে নিজের 
কর্তব্য ফাঁকি দিয়ে ব্যান্তগত ব্যাপারে 
কর্মস্থল থেকে অন্ুপস্বিত থাকতেন অ 
শুনলে আশ্চর্য হতে হবে। ভদ্রলোক 
পেটোয়া লোকের কাছে ছুটির দরখাস্ত 
রেখে কলকাতায় বাড়ি চনে যেতেন! কয়েক- 
ধ্দন পরে কর্মস্থলে এসে -পেটোয়া লোক- 
টিকে জিজ্ঞাসা করতেন, ‘ওপর থেকে কেউ 
আসে নি তো?’ যখন শুনতেন ওপর 
থেকে কেউ আসেন ন তখন 'নশ্চম্ত মনে 
ভদ্ুলোক দরখাস্তখানি ছিড়ে ফেলতেন। 
এবং এটা যে কিভাবে তান ম্যানেজ 
করতেন তা তাঁর নিজের ও তাঁর বন্ধুর 
ক্বহস্তলিখিত দুখান চিঠিতে জানতে 
পারা বাবে। ভদ্রলোক লিখছেন £-. 
My dear Ganguli, 

Please let we know bow 
কোন ছেলে) has done in mathe- 
matics. 

I may be away from H.Q. 


‘on 4th, 5th & 6th instant. 


I shall be thankful if you 
kindly look after any emer- 
gency that may arise during 
my abseuce. 

Thanking you, 

‘ Yours s‘ncerely 


Arun has done some how 
{n mathematics, Let us Hors 
for the best. 

You needn’t worry. about 
Work here during your absence 
more when we meet. 

| Yours sincerly 


ধর্ধমানের মস্ত একটা সমস্ধশাল 
জনবহুহ শহরে এস-ডি-এইচ-ওর মত 
১ 


একটা দাঁরত্বলশল- পদে অধিষ্ঠিত একজন 
ডাঙ্কারের এইভাবে কর্মস্থল পরিত্যাগ করে 
ধাওয়া যেমানই অপরাধমূলক তেমনিই 
ময়কারণী অর্থের এইভাবে অপব্যয় হতে 
দেওয়াও মারাত্মক! : 


দ্বিতীয়তঃ ভদ্রলোক অফিসে ট্রান্সফার 
অর্ডারের ব্যবসা করতেন। এজন্য সর্বাগ্রে 
তান রিসিভ রেজিস্টারাটি নষ্ট করে 
গদিলেন। তারপর কর্মচারীদের কাছ থেকে 
কহু আদায় করে দ্বাস্থ্রদপ্তর থেকে 
ভদ্বির করে মনোমত 'বদলীর আদেশ’ এনে 
পারিবেশন করতেন। নিচের এই অর্ডার- 
গুল দেখলেই বোঝা যাবে £ 

বর্ধমানের জনৈক হেলথ এ্যাসিস্টান্টকে 
বদলী করা নিয়ে এই অর্ডারগুটিল ঘটে" 
{ছল। ভদ্রলোকের নাম আমি উল্লেখ 
ফরছি না? শুধ অর্ডার নম্বরগুল 
উল্লেখ করাছি। প্রথম বদলীর আদেশ হল 
৯৫।১০1৫৮ তারিখে। বদলী করা হল 
বর্ধমান থেকে বারভূমের সাঁইতিয়া দ্বাস্থ্য- 
কেন্দ্রে। আদেশ নম্বর 'ড-এইচ-এস 
গ্যাডাষনিস্ট্রেশন এ্েইচ-সি) ৫1৮16৭/ 
১২৫৯১৫) স্বাক্ষর পি বস-পশ্চিম- 
ধজ্প স্বাস্থ্যদস্তরের ডিরেকটরের পক্ষে 
কিম্তু এই হেলথ খ্যাসস্টান্টটি এস-ডিণ 
এইচ-ওর বড়ই প্রিয় এবং দলের লোক। 
একে বারডুমে পাঠিয়ে না দিয়ে পাঠাতে 
হবে অন্যত্র অর্থাৎ তাঁর বাঁড়র কাছে। 
গিল্তু একেবারে সে অর্ডার কি করে করা 
যায় তাই পুনরায় একটা মাঝামাঁঝ অর্ডার 
করানো হল। অর্ভারটা এইবকম £ 

Shri... ...Banerji 09210) 

Assistant Relief Camp nnder 
Assistant Chief Medical Officer 
of Health, Alipur was trans- 
fered and posted at Burdwan 
Sadar Sub division vice Shri... 
আলোচ্য হেলথ এ্যাসিস্টান্ট) ander 
order of transfer as per. D.H. 
5. order No. HPB/E/2H-38. 
58/822 dater 141.59. 


প্রথানেই বাহ হাওয়া দরকার ছিল। এই না। তাঁকে কিভাবে ভয় দেখিয়ে বন্দ গলি 


আদেশের লম্ঘর হচ্ছে ভি-এইচ-এস, এ্যাড- 
খানস্টেশন (এইচ-সি) জে৩$৮/৭২২/ 
৯৫৫) তাং ১৯-১-৫৯। এখানে সবাচরে 
লক্ষর্ণীয় বিষয় হচ্ছে ১৯৫৮ সালের ১৫ই 
অন্টোবর থেকে ১১৫৯ সালের ১১শে 
জামুয়ারীর মধ্যে মান ১০১ দিনের 
হাবধানে একটি লোক সম্পর্কে তিন- 
বর্জন" করতে হলে -ওপরতলায় কতখানি, 
শংযোগ রক্ষা করতে হয আব ফাতাযাত: 
করতে হয়, তা বোধ কার অনুমান করা' 
ফঠিন নয়। তাছাড়া - মাননীয় , মন্মি- 
মহাশয়কে, আরও একটা বিষয় লক্ষ; করতে. 
অনুরোধ জানাবো যে, কোন ক্ষেত্রেই কিন্তু 
পপ্রভিয়াম অডণরকে নাকচ করে নতুন 
মার ইস হচ্ছে-না- _ - - 


' স্া্সফার অড্ার দ্বারা” ব্ল্যাকমেল: - - 
. ক্ৃতশয়ত এই ্ান্সফার অভ্র ব্যবসায় 


প্রসঙ্গে ভদ্রলোকের আরেকাঁট গৃপ ছিল _. 


ট্রান্সফার অর্ডার ম্যানুফাকচার করা। 
মানুষ যখন, ট্রান্সফার অর্ডার ম্যানুফাকচার 
ফরে তখন তা নিশ্চয়ই কোন সদুদ্দেশ্যে 
করে না_তা করে অন্যকে র্যাকমেল করার 
জন্য, ভয় দেখানোর জন্য, জোর করে 
উৎকোচ আদায়ের জন্য। এবং এর দ্বারা . 
এই এস-ি-এইচ-ও যে কি না করেছেন 
তা বলা যায় না। প্রবন্ধের শেষ দিকে 
সেই কথা তুলে আমি এই প্রবন্ধের 
তার আগে দুরকটা- 


অধাঁনে হেলথ খ্যাসিস্টান্ট ছিলেন। ভদ্র- 
ঢাক তাঁকে নুহ সহা বরে পাছতে 


দাপ্ধাহক বসুমতী 


দিতেন এই নয়ুনাট তারই প্রমাণ। 
ORDER 


1. Shri Amiye Kumar 
Mukher]i, Govt. Health Assis- 


" tant, Burdwan P.S. Sadar, 


Burdwan is hereby transferred 
to Galsi P.S.- under Sadar 
Sub division, Burdwan. 

2. Sm. ...Mukherji, Lady 
Health Assistant' Galsi PS. 
Burdwan is hereby transferred 


to - Burdwan P.S., Burdwan 


Sadar. র্‌ 

- Shri - ‘Aniya 

Mukherjt will move first. . - 
“The transfer is in the in- 


terest of Public Service. 


£ 9.0-.09১ 


_ এই আদেশপত্ৰাট আমার কাছে আছে। 
অর্থাৎ যে কথা আমি বলতে চাইছি, সেটা 
হচ্ছে এই যে, নিচে এই সব যে অপকর্ম 
তিনি করতেন_দলের লোক বলে, ওপরে 
চোখ বুজে তাইতেই ছাপ দেওয়া হত এবং 
গ্বাস্থ্যদপ্তরে এই চকুব্টহ আজকের নয়, 
বহাদনকার £ আমিয়বাকু বেচে থাকলে 
আরও অনেক কথা আম লিখতে পারতাম। 
কিন্তু তা- না হলেও এই আঁফসারটির 
নিজের হাতের লেখাতেই উত্ত, আদেশপন্রটি 
রাত এবং আমার হাতে তাঁর ওাঁরাজন্যাল- 


টাই আছে। 


| ফলস [এ ও এ কান 


দত eri কিজানে সরকারণ 
অর্থ নিজে আত্মসাৎ করার চেস্টা. করেছেন 


এবং তাঁর একান্ত বশম্বদদের কিভাবে অ. 


পাইয়ে দেরার চেষ্টা করেছেন তার কিছু 


হি কিছু নমুনা আমার হাতে আছে। বিনা 


অল ওয়ার্ড স্ট্যাপ্ডাড 


যোগাযোগ করুন। 
Allied Trading Agencies 
(B.C.) P.B. 2128, Delhi-7. 








এরপর এই ভদ্রলোককেই আবার 
বদলীর আদেশ দেওয়া হল হাওড়া ডলার 
মবগ্রাম হেলথ সেন্টারে যাবার জন্য। কারণ 
তথ্যে প্রবন্ধ লেখা বা অহেতুক কোন 


ব্যাপার সেগ্দালই আমি উল্লেখ করছি। 

. 0১) ২৮৫1৫৭ তারিখে তান পচ- 

কাঁড়িতে গিয়ে স্বচক্ষে মে কাজ- 
৩২ 


Kumar. 


প্রত্যক্ষ কযর়োছলেন বঙ্গে 
fটি-এ বিলের টাকা গ্রহণ করে" 
ছিলেন, সেই টাকা নেয়া তাঁর একেবারে 
বৈ-আইনাঁ। 
ওখানে যান নি। যাঁর সঙ্গে তাঁন গিয়ে- 
ছিলেন, বা খাঁর সঙ্গে তান এঁ কাজ- 
গর পাঁরদর্শন করোছিলেন বলে তাঁর 
ধ্যাপাযটা আইনানুগ করতে চেয়ে ছিলেন, 
তাপ জেনেশুনেই তা লেখেন নি। 


' এজন্য সে ভদ্রুলোককে তাঁর কোপে পড়তে 


হয়েছে, তবু তিনি তা লেখেন 'ন। এই 


প্রসঙ্গো এস-ড-এইচ-ওর নিকট প্রেরিত 


ওঁ ব্যান্তর মেমো নং ৮১ তাং ১1১1৫৭ 
দেখলেই এই ফাঁকটা ধরা পড়বে। 

(২) ভদ্রলোক নতুন ভিসপেন্সারীকে 
লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপায়ে অভিনব পন্থা 
অবলম্বন করতেন। তান কষোনাঁদনই নিজে 
তদন্তে যেতেন না (এ সময়ে ?তাঁন এ-স" 
এম-ও-এইচ)॥ বশম্বদদের দিয়ে ব্যাংক 
প্রোফর্মা ভর্তি করাতেন। 


করোছ বলে টি-এ বিল করতেন। 

(৩) এরপর বশম্বদদের সরকারশ টাকা 
বে-আইনীভাবে পাইয়ে দেবার করেকটা 
প্রচেষ্টা উল্লেখ করাছ। প্রী....দাস নাঞে 
জনৈক কর্মচারীকে ২৭৯16৭ তাঁরখে 
6৬.২৫ পয়সা ফলস্‌ টি-এ ও ডি-এ 
নিতে সাহায্য করেছেন তাঁন।' ১৯৫৬ 


বান নি। এই যাঁদ ঘটনা হয় তাহলে 


অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বন্যার সময় 


ভোঁদয়ায় না গিয়েই ১1৪1৫৯ তারিখে 
৩৩*৯২ পয়সা টি-এ ও ডিএ পেরে” 


ছিলেন এই আফিসারাটরই কৃপার। অথ 


এই ব্যান্তটি অফিসার মহোদয়ের বাসায় 
বাসায় রানার কাজ করার জন্য নাকি 
নিযুক্ত হয়োছিলেন। এ সম্পর্কে “মেমো নং 


- ১১ই-৭/৫৯৪/পি-এইচ.তাং ২৬1৩৫৮ 


_ এস-ভি-এইচ-ও বর্ধমান” দ্রষ্টব্য 


তান এ সময়ে কখনই . 


তারপর তাদের ' 


০০ 


১ 
1 


আর 


রি 


Ed 


ফল: এ নিলের টাকা রত 


এখন আলোচ; আঁফসারাট সম্পর্কে 
আম শুধু অহেতুক কতকগুলি আঁভযোগ 
করে বাঁচ্ছি বলে ' গ্বাথ্যদণ্তরের চক্রবদ্ধ 


৯ ব্যান্তরা মাল্মহাশয়কে হয়তো বোঝাতে 


চণ্টা করতেন এবং ঠিক সেইজন্যেই মুখ্য- 
মন্তৰ কোন ফাইল থেকে যে ভন্ধ্যাত 
" আম এখানে দেবো, সেটা যেন সংা্পম্ট 
দকলেই একটু ভেবে দেখেন। ভদুলোক 


- এইরকম ফলাস্‌ টি-এ বলে টাকা নিয়ে যে 


'গনীস্কলে পড়োছলেন সে কথা এর মধ্যে 
উল্লিখিত আছে এইভাবে ॥ 

“In 1962 the said officer 
Dr. ....had to deposit the 
sum of money to the Burd- 
wan ‘Treasury for drawing 
false payment of his T.A. Bill 
No. 34° dated 25.5.59 and Bill 
‘No. 76 dated 4.8.59...-." 

এই প্রসঙ্গে মাননীয় মন্মিমহাশয়কে 
আম বলতে চাই--চোর. চোরাই মাল ফেরৎ 
দিলেই তার অপরাধ স্খালন হয় না এবং 
শুধু তাই নর এগুলি ধরা পড়েছিল তাই 
ফের 1দয়েছেন। শক্ত যেগুলি ধরা 
পড়ে ীন,. সেগলির. ব্যয়ে বক হবে? 
তদন্ত হবে কি? | 


ধুই অরূশের কাঁহনশ 


ইতিপূ্বে বলে, এসেছি এই 
আঁফসার্ট ক না. করেছেন তার গৃর্ণ- 
চ্ছেদ টানবো প্রবন্ধের শেষ দিকে। বত'মানে 
আম সেই কথাই বলাঁছ। আঁফিসারাটর 
এই কার্যকলাপকে জাতীয় সরকারের মুখ 
চেয়ে যান :বারে' বারে কতৃপক্ষের নজরে 


মহাশয়, পে-রোজস্টার_ দেখলে বুঝতে 
পারবেন, ১২৫৮ সালের .সেপ্চ্বের গাসের 
বেতন দেওয়া (হয়ৌছিল ১৯৫১৯ সালের ১৮ই 
ফেব্রুযারপ তারিখে । '' জিজ্ঞাসা কার ুকন 
এমন হয ? কে এ সধিকার "দিয়েছিল 


জানুয়ারী প্রভৃতি মাসগ:লির বেতন তাঁকে 
দেওয়া হল না? . এর মধ্যে দিয়ে কোন 


সারটিরঃ প্রাতীহংসাপরায়ণতায় সিদ্ধ 
হস্ত এই আঁফসারটি . কেন সোঁদন 
পার পেয়ে গিয়েছিলেন তা বোঝা হি 
ধঠিন নয়-কারণ =" তখন ছিল 





জক-নসমেত 


দপ্তরে শয়তানীচক্। তাই কোন কর্মচারী 


সং হঙ্গে তাকে গলা টিপে মারা তখনকার, 


দিনে রেওয়াজ ছিল। এতেও ঘখন হয় 
নি, তখন এই আঁফসারাটি ক করোছিলেন 
তারও দু-একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ 
করা দরকায়। ট্রান্মফার অর্ডার শ্যানু- 


. ফাকনায় করা ভদ্রলোকের অভ্যাস আগেই 


দছিল। তিনি এক ট্রান্সফার অর্ডার "দিয়ে 
বসলেন উত্ত কর্মচারশীটকে। কিন্তু এ 


‘ ট্রল্সফার অর্ডার যে ঠিকানায় দেওয়া হল, 
সে ঠিকানা অনেক পূর্বেই কর্মচারীটি. 


পারত্যপ্গ করে নতুন ঠিকানায় চলে গিয়ে- 
ছিলেন এবং আঁফসে সে নতুন ঠিকানাও 
তান জানিয়ে িয়েছিলেন। স্বভাবতই 
ট্রান্সফার অডনর সার্ত করা গেল না। 
অন্যাদিকে ট্রান্সফার অডণর মানেন নি বলে 
তাঁকে চাকার থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে 


' একথা দণ্তরে খে রাখা, হল।' আশ্চর্যের 


বিষয় এ বরখাস্তের: ডিও তিনি পেলেন 


'ম্য। অথচ এ একই: সময়ে রাইটার্স 


না 


ঠিক পোণঁছচ্ছিল। আর, প্রমপও আমার . চারটির হাড়াজরাজরে, 'শশ্নসন্ভানদর 


হাতে রয়েছে। 

আরও অনেক কথা বলা যেত, কিন্তু 
প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে বলে 
এবং পরব সময়ে আদালতে কাজে 
লাগতে পারে বলে সে সব কথা: আম 
এখানে উল্লেখ করাছ না।, সেই থেকে 


আজ দশটা বছর কর্মচারাটকে . বেকার 
করে রাখা হয়েছে, অথচ তার চাকার 
কোনদিনই আইনত যায় নি। ফ্যঞ্্চ্টের 


গ্রন্থের অন্তৰ্ভূক্ত 
(১) মনের মত বৌ . . -(8) প্রেমের বিচির গতি 
(২) দচ্কো বনাম পণ্ডিচোঁর :-: .- (6) রন্তের চান 


(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো -. . 


- প্ৰষণ্ঠা ২৪০ 
মুল্য মাৰ চার টাকা 


বসুন প্রাইতেটশণন্নিটেড- | কন্রকাতা-১২ 


৩৩ 


ষাট প্রকাশিত হই! 
বাণনা-সা হত্যের অ্িতায় হাসারসিক 


শিবগাম চক্রবতার গ্রহ্থাধণী 


আমলে সেই আঁফসারটিই রাইটার্স 
বৈল্ডিংস-এ ডেভালপ্রমেন্ট এণ্ড প্র্যনিং 
এ এসে যসেছেন। বহুবার অন্যায়ভাবে 
থরখাস্ত হওয়া কর্মচারশটি গ্বাস্থ্যদপ্তরে 
আবেদন জানিয়েছেন? 'কন্তু চক্রবদ্ধ সেই 
আঁফসারাঁট এমন জাল বিস্তার করে রেখে" 
ছেন বে, তাঁর আবেদন অরণ্যে রোদনের 
সামিল হয়ে যাচ্ছে। উক্ত আঁফসারাট ভাঁর 
একাল্ত স্নেহভাজন ‘অরূপ’ অংকে কিরকম . 
উত্তর লিখেছে, তা জানবার জন্য কর্মকেন্দু 
থেকে পালিয়ে গেছেন ম্যানেন্স করে_ একথা 
ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, হয়ত সে অরুণকে 
ডান্তারশী পড়াবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। ভাই 
অধ্কের জন্য তাঁর অতো 'চচ্ভা, হয়ত সে 
অরুদ আজ ডাস্তারীও পড়ছে, কিংবা 
ভাত্তার হয়ে .রেরিয়েছে-- 'িদ্তু যে কর্স- 
অরুপেরা কি করছে তা কি হৃদয় দিযে 
কোনাঁদন তানি অনুভব করতে পারেন? 


. মা, চক্রে তাঁর যাঁরা পৃঙ্পোষক তাঁরা 


একথা ভাবতে পারেনঃ কিন্তু আম 
প্রাতাঁদনই এই অন্যায়ভাবে বরখাস্ত কর্ম- 


অভাব, দৈন্য ও শিক্ষা থেকে বণ্চিত 
অবস্থায় পথে পথে ঘুরতে দৌখ। যু্ত- 


. জ্ন্ট মন্রিসভায় মানুষ আছে_তাই কর্ম- 
' চারীটি বারে বারে আবেদন জানিয়েছেন 


কিন্তু স্বাপ্থ্যদপ্তরে আদমখোর কয়েকটি 
মানুষের চক্রের মধ্যে পড়ে ন্টায়বিচারের 
সে আশাও তাঁর ধাঁলসাৎ হয়ে গেছে। 
মান্দমহাশয় এঁদকে একটু দৃষ্টি দিলে 
আম তাঁকে সাহায্য করতে পাঁর। 













(৬) যখন তারা কথা বলবে 























সহজ ভাষায় জানবার মত অনেক কথাই 
‘লেখক বলেছেন! শীবাভল্ন অধ্যায়ের 
সঙ্গে যে সব মানচিত্র ম্মাদ্রত করা হয়েছে 
‘সেগুলি গ্রন্থাটকে আরও পা 


ক্লান্তি (বাংলা নৈমাসিক), দ্বিতীয় 
বর্ষ, ১ম ও ২য় যুগ্ম সঁংখ্যা॥ সম্পাদক ঃ 
বৃণ্ধদেব ভট্টাচার্য! ক্লান্তি পাঁরষদের 
_ পক্ষে সুনীল দাস কতৃক 'চাব কলেজ 
রো, কলকাতা-১ থেকে গ্রকাশতণ 

ঘূল-_এক টাকা। 
শিল্প, সাহিত্য, নন্দনতত দর্শন, 
সমাজতত্ব, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও অন্যান্য 
কয়েকাট শৃবষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধারলন 
অল্প দিনের মধ্যেই খ্যাত অর্জন 
করেছে। বর্তমান সংখ্যায় বুদ্ধদেব 
রাধকার' 


মধ্য এশীয় সাহত্যে গণতান্মক 
প্রবণতা’ একাঁটি স্থপাঠ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ 
রচনা। কেমন 'করে মধ্য এঁশয়ার ' ধর্ম 


৮ তৃতীয় 
সংখ্যাঃ কা র্ত ক-পৌ ষ '১৩৭৫ £ 
'সম্পাদক-_শ্রীনর্মল বসু । কার্যালয় 


1৪৭/২এ, বাদ্রদা টেম্পল 
কলকাতা-৪। 'দাম--এক টাকা॥ 


স্ট্রীট, 


তর রর ডঃ 
অক্ষয়কুমার ঘোষালের ‘জেলা প্রশাসনের’ 
রূপান্তর "দশটি উল্লেখযোগ্য রচনা। 
শ্রীপাবির গুপ্তের 'কমিউীনজম ও জাতশ- 
য়তাবাদ’ প্রবন্ধাটতে যে সব প্রশ্ন 


উ্থাপন করেছেন সৈগ্ীল ভেবে দেখবার 


মত. মলের Consideration on 
Representative Guvernment- 
'এর বঙ্গানুবাদ এবং “পশ্চিমবঙ্গ হ্বস্ত- 
ফ্রন্টের কার্যসূচী” রাজনোৌতক দাঁলল 
আনন্দ 'দান কববে। 

ধচত্রবীক্ষণ মোৰ্চএপ্ৰল ৬৯) £ 
'সম্পাদক- জয়সুল্দর গুপ্ত £ [সিনে সেন্ট্রাল 
কলকাতা, ২, চৌরঙ্গী 'য়োড কল- 
কফতা_১৩ হাতে প্রকাঁশত। 'দাম ১:৫০ । 
সনে জার্নালের সংখ্যা নিতান্ত কম 


' ফুলাঁজ ঠিক্জী কি, তারা কি খার, 
কেমন করে ওঠে-বসে, প্রাত্যাহক ক্রিয়া 
কর্ম করে এ যব ক্তগ্য প্রারবেশনের 
দ্বারা বাজার মাং করে। তারপর 
ব্যবসার ফলাও হলে তখন অপেক্ষাকৃত 
বোঁশ নজরানা দিয়ে নামকরা সাহাত্যিক- 
দের রচনা দৃচারটে পারবেশন করে 
একটা খিচুড়ী পারকা আকারে সাহিত্য- 
বৃশল্প-সংস্কাতর পণ্য বেসাঁত কবে। 
আলোচ্য পাঁৱকাঁটর উপরোবা সনে 
জার্নালগুি থেকে গুণগত কত তফাং 
তা পাঠকমানই উপলাঁহ্ধ করবেন। সিনে 
জার্নালে শপ্বিমুখী কর্তবা হওয়া 


ভুলে 'ধরা হয়েছে প্রবন্ধগুঁলর ভিতর 
আছে বাংলা ছাবব ওপর! 
গঠনমূলক 'সমালোচনা। by 
প্রচ্ছদ 'সুন্দর। কিন্তু অসংখ্য: 
'ছাপার ভুল এবং বেশ 'কছ; বানান ভূল, 
সৌম্ঠব ক্ষত্ন করেছে। জনৈক, 


এনেছে। আমরা এর শ্রীব্াদ্ধ কামনা 
কার। ] 


ভিগশধা (তৃতীয় সংকলন) ৪ সম্পা-ঞ. 
'দকঁরানা চট্টোপাধ্যায় ও স্বাজির্ত 
ভাদুড়ী। '১৪ডি ঠাকুরবাড় রোড। 
কলিকাতা ২৬ দাম £ পণ্থাশ পয়সা। | 

আলোচ্য পানতকায় রয়েছে গল্প, 
ফাঁবতা ও প্রবদ্ধ। ছোট পান্রকা হলেও 
গাঁৱকাখাঁন সাহত্য পরিকা পড়ার 
আনন্দ দেয়। 


মুখ 


নিয়ে ওই ভল: মাঝি আজ আবার থেল 
বাজারের আবগারী দোকানের দিকে 
সঙ্গে সেপাই দারোগা। সেখানেও, যে 
এখন কি রম্তগঞ্গা বয়ে যাচ্ছে কে 
জানে ৮ একটু থেমে মহেশ আবার 
বললে, “মোর কেমন সন্দেহ 
হচ্ছে-চরে মোদের আরও কি অঘটন 
ঘটে যাবে রে সবল। চল্‌্-চল্‌, পা 
চালিয়ে চল।” 

মন চললেও পা চলে না। একজনের 
চোট-খাওয়া কোমর, একজনের 'চোট- 
খাওয়া পা। দু'জনের কাঁধ ধরে, ঘষটে 
ঘষটে হাঁটছে মহেশ আর ম্মুকুন্দ। 

ও'দকে হেমন্তের শেষবেলা, দেখতে 
দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। চরের কাছা- 
কাছি পেশছতে পৌছতে সন্য্যে। 

জেলা বোর্ডের চওড়া সড়ক ছেড়ে 
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হয়েছে। আরও কার কি হবে কে জানে 
দে বোতল।” রি 

“মোদের বলো না?” চপা: 
“মোরা যাদ্ছ।* 





অমঞ্খল। বাঁ দিকে তাড়িয়ে দে দেখি।” 

অমঞ্গল!. মূকুন্দের মনটা হঠাৎ যেন 
কেমন করে উঠল। স্যবলের কথাগুলো 
তার বুকের মধ্যে তোলপাড় শর করে 


কাজ ঠিক হাসিল করবে। 
আর দাঁড়াতে পারছি না।» 

ঘরের কাছাকাছি এসে সমস্ত শরীর 
যেন ওর শাথল হয়ে আসছে, বিমিয়ে 
আসছে এতক্ষণের সতর্ক সজাগ স্নায়ু 
গুলো। মুখে দাগা বিষণ্ন ক্লান্তি-লাল 
দুটো চোখের পাতা ভারি হয়ে যেন 
বুজে আসছে। ফুলে ওঠা ভাঙা কব্জিটা 
কোনোরকমে তুলে ধরে রেখেছে বুকের 
কাছে। চোটথাওয়া ডান পাটা যেন 
Uni is যন্দণায়। সব বেদনার 

আভাস ফুটে উঠেছে চোখে-মদখে। 

১: বললে, “কৈ 
ঝড়টাই না গেল তোর সো দিয় রে 


আবার কি বিপদ ' ঘনিয়ে 


“আগে এক ঘাঁটি জল দে।” 
হারদাসী জল এনে 'দিল। 
নয়নের জন্য মুকুন্দের চোখ এদিক 
ওাঁদক ঘুরে এল--তাকে কোথাও দেখা 


মুকুন্দ বলে উঠল, “এইরকম কিছু 
একটা হবে_আমি জানতম...আমি জান- 
তম। মোর মন বলছিল--” বলতে বলতে 
দাঁড়াল । 

“বৌয়ের সঙ্গে তা হলে তোদের 
দেখা হয় নি”. 

“তুই যেতে দিলি কেন? তুই সর্ব 
নাশ করে দলি মা?” : 

“যমুনা কত করে বলল-তার কে 
জানাশোনা লোক আছে। হায় ভগবান! 
এ যে আম কিছু ঝুঝতে পারছি নি 

রে!” হরিদাসাঁ ছেলের দহ মল ্‌ 
ঘ্কাবড়ে গেল। 
“দে-মোর লাঠিটা, তাড়াতাড়ি 
দে” 

হরিদাসী হাউমাউ করে উঠল! 





রঃ কে যেন পাঁড়মার করে ছুটে আসছে 
ও বাঁধে উঠল। 


বেচারীর বোকা বোকা ভয়পাওয়া মুখ- 
দিকে মুকুন্দ কপার দৃষ্টিতে চেয়ে 
ৰ | 


“হ্যা গো!” সভয়ে চাপা গলায় 
নয়ন বললে, “তা দেখ বিপদের ওপর 
বপদ। যমুনার ঘরে আগুন লেগে 
গেল। ও মোকে জলার মাঝখানে ছেড়ে 
দিয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে 
চলে গেল। ভয়ে আম পালিয়ে এলম। 
হাই দেখওর ঘর পুড়ছে।” 

ঘরটা পুড়ছে । চরের এক প্রান্তের 
কালো অন্ধকার রাঙা করে তাল তাল 
শাদা ধোঁয়ার মাঝখানে লক্লক করছে 
অদ্নাশখা। সে রাঙা আলোর ঝিলিক 
এসে লেগেছে ওদের দু'জনের চোখে- 


“তাই কি হয় নয়ন?” মৃকুদ্দ বলল, 
“ক্লে মোর বাপ নাই_আ একলা) এই 
চাষ-বাস, বলদ-গরু, মোর বন্ধু স্বজন 


মোর জমিন ঘর, তি বাব! 


মন আর কোনো, কথা বললে না। 


একদলা ভাঙবাটা এবং কয়েক: 
গুল সেবনের পর নিশ্চিন্তে 
বুজে িমোচ্ছিল। আগুন যখন 
ওপরে-গুপী গিয়ে চেচা্োঁ : 
বললে, “পালাও বাবাজী_তোঃ 








খুজে তারপর ঘরে ফিরে গোঁছ। 





খর বিশ্বাসে ধার. যাঁদ হাতে কোন কিছু ঠেকে_ 
রন: যা নিয়ে ঈশ্বর আজো [নিভে 
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বাগান আমার মার আছে ও হরতো ধারণা 
সে সব হবি গিল্টিকরা-যা ভেবোছ সোনা। 






করছে। 
সানো-- 


জন্যে শৌখিন গোধুটলকে ঢেকে 


যোগসত্র খে গেয়ে দেই অর্থে গলপ বেটে আছে 


মুখ-চেখ লাল হয়ে উঠল। 
ৃ চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে সংযত করে 
মোর সর্বনাশ করে পপ দে ৫ 


যমুনা সভয়ে চেয়ে রইল। সেই চরে-এই চরের মানুষের মধ্যে। এদের ' 

কলেজের ছেলেগুলো-কেউ বসে দেখে সে ছোট থেকে বড় হয়েছে, মা 
আছে মাথা গোঁজ করে, কেউ শুয়ে। মরেছে। বাপ কে-জানে না। তাই 
কারুর মাথায় ভয় তার করে না। 
ফেটি বাঁধা হয়েছে, কারুর হাতে। জগৎ পড়ে গেছে থানা আর চরের মানুষের 
উর রন মধ্যে। 





তখনই দি জাঁবনে ই 

প্রশ্নের মালা সমাধানে আগ্রহী প্রথর 
মমালোচকের ড় হাজার কের ওঠে বড়, 
মহামান্য চরিত্রের ভালোমন্দ, স্বভাব অভাব! 


যে গড়ে নিয়তি, তীর ইশারায় চোখ থাকে ফিরে” 
জল্পনার মুগ্ধ জাল বোনা হয় বেদীম্টীর্ত ঘিরে) 
স্‌ক'ঠন পারণাত ক্ষমতার নিরর্৫ বিলাস 

তারই তুচ্ছ ব্যক্তিগত. লাভালাভে সমষ্ট ইতিহাস? 
অথচ নির্বোধ সেই পরাজিত মানুষের কাছে 

































ভল্ মাঝ আজ বাজারে গেছলো? সেই 
আবগারী দোকানে?” 5 

যমুনার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা 
বার হলো না--মুখ নামিয়ে চুপ করে 


















. না, একলা তার ভয় করে না। 
একলা একলা তার ঢের দিন গেছে এই 










শুধু অবস্থাগাতিতে 





চুপ করে বসে বসে সে সেই 
কথাটাই ভাবাহল। 


_ বললে, তোর শর নেলি নিযে [রমশ] 








গাঁয়ে গাঁয়ে মান্দর 


জেলার জেলায়, 
ভাঙছে, ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে। দেবতার 
বকে ফাটছে কি-না জান না; তবে এটা 
বুঝি যে, হিসেবের খ[তাগদুলা সব এলো- 
মেলো হয়ে গেল। আগামীকাল যারা 
আসবে তারা যাঁদ শুধোয়, “ক আমাদের 
[ছিল কি তোমরা দিলে, আর: আমরাই বা 
যাব কোন্‌ পথে", তখন কি যে তাদের 
লব! পরলো দিনকে নিয়ে মায়া বাড়াতে 
চাই না_কিন্তু সেদিন: কোথায় ছিলুম, 
আজাক কোথায়, আছ, আর; পরে, কোথায় 
থাকব/৮-এই যে হিসেব কষা) এই যে৷ যোগ- 
বিয়োগ, এই তো; আমাদের: কম্পাস। এই 
কম্পাস নিয়েই তো অফদরান। পথে চজব,। 
প্‌রমো দিনের স্মৃতিটুকু তাই ঘরে 
তুলচ্ছে হবে; রাখতে হবে গুছিয়ে । 


অতীতের, সংস্কৃতি আর. আজকের». 
দুই-এর বনেদ দু'রকম তা, জানি, কিন্তু 
মূল্যায়নের প্রশ্ন যাঁদ ওঠে কি: বব 
তবে? সেদিন যা ছিল তা" একান্তই 
ঘরোল্লা, ঘরের পাশে, বাগানে' ফোটী ফুজ। 
তার পাপাঁড়তে ছড়ানো ছিল; পাঁরাঁচিত 
জল, মাটির গন্ধ, ভাই বিদেশীরা তার 


গন্ধ উজাড় করে; নিয়ে গেছে, নিঙড়ে 
নিয়েছে তার র্। শ্ধ্ু ভাই নয়) যে 


মাটিতে, ফুটেছিল। সে, ফুল» তারা তাও 
তুলেছে খুবলে । আজ যা আছে তা’ মোটেই 
ঘরোয়া, নয়» তা বাইরের, বাইরেই থাকবে ॥ 
তাকে ঘরোয়া করবই বা কি করে? সে 


ক্ষমতা যে হারিয়ে ফেলেছি আমরা! 
সংস্কৃতি “ডসাঁটল্ূড ওয়াটার” নয়, তা 
জানি । অতাঁতেও ছিল না। 1কন্তু আপন 
করে' নেওয়ার ক্ষমতা সোঁদন ছিল। খুব 
বোশ করেই ছিল।' পেছনের দিকে তাকিয়ে 
শুধু এটুকু জানলেই অনেক জানা হল। 

বাংলার: মাঁব্দিরকে দেখব শিল্পার চোখ 
দয়ে। জমিদারের চোখ দিয়ে নয়, 
[জারীর চোখ দিয়ে নয়, ভক্তের চোখ 
দিয়েও নয়। সারাটা দেওয়াল জুড়ে 
আমাদেরই যটগাঁজত আহিত্য ধরা 
দিয়েছে  মহাকাব্যের নারী-পৃরুষেরা 
জাঁময়েছে ভিড়, সমাজের এ-কোথ ও- 
কোণের. মান সামনে, এসে দাঁড়িয়েছে, 
শত্ব্জীর শত ইতিহাসের. পাতা গেছে 
খুুলে॥ শান্তের প্যশ্দে গাণপত্য, -শৈবের 
পাশে, সৌর, হিন্দুর: পাশে মুসলমান, 
দেবতার: পাশে মানুষ, সাধুর পাশে 
গাঁণকায-_সবই৷ শিলপীর দু'টি: চোখের 
দৃষ্টিতে, একাকার হয়ে গেছে। ধর্ম [নিয়ে 
ওরা মাথা, ঘামায় নি, মোটেই,। ভাল লেগেছে 
বলেই রেখেছে, শিল্পীর-মন, দিয়ে দেখেছে! 
পাঁন্ডত,. অ-পাঁণ্ভিতের চোখ দিয়ে দেখে বনি । 

বিচিন্ধ গঠন, বিচিত্র সজ্জা: ও. বিচিত্র 
সৌন্দার্যের বৈচিত্র্য নিয়েও বাংলার মান্দর 
আক্ক উপেক্ষিত॥ চলার পথে থমকে 
দাড়াতে হয়।' বন+বাদাড়ে উপোক্ষত কত 
হানাব্যাঁড় হয়ে গেছে!। প্ঢ্রনো- খ্যাতাটা। 
'ছ'ড়ে ফেল: আগাম্ীকান্ধের হিসেব 

৩৯ 


মেলানো কাঁঠিন হবে, 
ভাবছে না! 

জোলো বাতাসের দেশে কিছুই তেমন 
টেকে না। 'বিশপ হেবার তাই রাঁসিয়ে 
বলোছিলেন_-“বুড়োর দেশ, বাঁড় বানাও, 
দেখবে কণ্টা বছর যেতে-না-যেতেই 
সেকেলে" হয়ে ষাবে।” বাজে কথা: বলেন 
নি কিছু। লোনা ধরে পলেস্তারা খসবে॥ 
তারপর বেরুবে ইট ॥ সাথে মাথে বট, 
তে'তুল, নিম, অশ্থ্‌ মাথার ওপরে বা 
আনাচে-কানাচে জন্ম নেবে। দেওয়ান 
ভেঙে শেকড় নামবে নচে। পাকে পাকে 
জড়াবে। তারপর: ডালগালার. ভিড়ে 
কিছুই দেখা৷ ষ্যবে না, বোঝা যাবে না॥ 
কেবল গাঁয়ের লোক আঙুল তুলে দেখাৰে 
“এখানে একটা যাঁন্দর ছল”, (“এখানে 
ইটের গায়ে একটা স্বপ্ন আঁকা ছিল”)॥ 

প্রকৃতিকে বদ দিলে যান কিন্তু 
কম যায় না। এমন আনক মাঁন্দর দেখোঁদ্ধ 
যা এখন গ্োয়াজ্ঘরে। ভেতরটা খড়ে 
বোঝাই । বাইরে ঘ্টে। পোড়ামাটির 
'কিচিন্র নক্মর ওপর ঘটে! প্বক্ছিরীদের 
খণ৷ শোধ! য্যন্দিকপক্ষকে শ্ুধাই-- 
“অমতত করছেন৷ কেন?” ভারা বলেন, 
“কি আর হবে? দ্বেক্ত্া তো আরু' নেই [* 
অর্থদৎ-_যব্দির ততাঁদন;, যত্তাঁদিন ক্ষেবৃতা! 
কোথাও আবার. মান্দরেই মানুষ ঘর 
বেধেছে ॥ ধোঁয়া, তেল, কমি আর 
[শিশুর নোংরায় ইণ্টগুলো বিবর্ণ। কান্বে 


[কন্তু কেউ হজ 











১৪78 ঘান্দিরের 
ঢাকোন্‌ জেলাতে বোঁশ এমন প্রশ্ন 
কখনও ওঠে তবে. হয়ত মোঁদনীপূরই 


ডি জল 
বিকুঁড়য়া,. পায়াপাট, গোল- - 


সর 
বাদ।) মূলা--৩'০ টাক। । 
-পেগ্ভবর্থ ধহাতয £ 
জা দগয়ামাহাস্া্‌, 


আভায । মল সংস্কৃত ' 1 


এ কাঁলি-দেওয়ানগঞ্জের 'জাড়ু-বাংলো, গ্বার- 


হটের -কাজরাজেক্বর, লুপ্ত পোড়াম্যাঁটি- 
শিল্পের সাক্ষী।  আঁটপ্‌রের : "কাধা _ 
গোবিন্দ জ্াশ্গাীপাড়ার “দামোদর” এসব 
মাঁদ্দরে মহাক্ার্য, পুরাণ, উপ-গাণ, - ' 
মঙ্খলকাব্য জীবন্ত হয়ে উঠছেন আঁটিপঃর 
সংরক্ষিত,_কিম্ত সংরক্ষিত সয় এমন - 
মাঁন্দির আনেক জআছে। 
সেল 








৪ বাইশ ॥ 






_ ফুদ্ধ চলেছিল ভুটানের সঙ্গে। 


পাওয়া সম্ভব নয়। 


খাছের আড়ালে । প্রকান্ড হরতুি' গাছ। 


বছরের পর বছর একটানা অবশ্লান্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আকাশে নিচে 


বুনো ঘাস। প্রায় তলা দিয়ে বয়ে চলেছে 


সে সব কথা এখন ইতিহাস হয়ে ফালজানি নদীর স্রোত। 


তাঁকয়ে দেখ চলেছে ইংরাজ সৈন্য 
সুশ্জ্খলাবদ্ধ সাহসী সৈন্যশ্রেণী। লাল 
মুখ। শিরস্ত্রাণ। 
ভুটানীরা কোথাও আক্রমণ করেছে। সীমান্ত 
চৌকির আঁবিরাম প্রহরা এড়িয়ে হয়ত বনের 
মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়েছে কোনদিকে । হয়ত 


- বা পূর্ব সীমান্তে দিওয়ানগিরির সৃদূড় 


রক্ষাব্যহ ভেদ করেছে তারা । পশ্চিম- 
প্রান্তের ডালংকোট রক্ষাব্যহ শুনেছি 
আরও দুভে্দ্য। সেদিক 'ৃদয়ে হয়ত 
আক্রমণ হয় নি। তাজাগাঁও রক্ষাবহের 
দিকে আক্ৰমণ চালিয়েছেন ইংরাজ সেনাপাঁত 
'টিটলার। জেনারেল টম্ব রয়েছেন দিওয়ান- 
শিরির দিকে। 
চতার্দকে ঘোর অশান্তির আগুন। 
সৈন্যবাহিনীর খুবই ছোটাছুটি শোনা যায়। 
বছরের পর বছর চলেছে এই যুদ্ধ। 
রানির সীমান্তে ফেটেছে কামানের গোলা । 
ইতিহাস বলছে, একশ বছরের বোঁশ সময় 
ধরে এই যুদ্ধ চলোছিল। 
ভূটানীদের অস্ববল কম। সৈনাদলও 
তত নেই। তবু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে 
টিকে উঠতে পারছিল না ইংরাজরা। 
অসম্সাহসী দূর্ধর্ষ ভূটানীরা । অপরিসীম 
তাদের মনোবল। দ:শ বছরের অন্ধকার 


যেন। ডুব দিয়ে হারানো অতাঁতের মধ্যে 

কান পেতে শুনি। 

[. খট খট...খট খট...খটাখট খট.. 
ধুলো? শিরল্তাণে বলকাচ্ছে রোদ । 


যার খবর ইংরাজদের পক্ষে 


অন্ধকারে। 





হয়ত বা আবার. 


নয়! 



















বড় নয়, খাদা-ওঁষধ ও 
নয় তাদের কাছে। যি = 
না-মানা পণে তারা দড়বদ্ধ। 

বারবার তারা ঝাপিয়ে পছ 































হয়েছে। 

জন্ম হেস্টিংস হলেন সবপ্াথস 

জেনারেল । 

হা তহাস। অষ্টাদশ 
i 


হারিয়ে যাচ্ছে গন। তারিখ 
খুলে যাচ্ছে অন্ধকার 
যৱনিকা । 








ত 



















গভর্নর জেনারেল হিসেবে বার: 


সুন্দরী ম্যারিয়ান। দুই চোখে তার কথা শুনতে হরেছে। ১৭৭৪ 
| আঁতিমানে শোলাপের় খস্টান্দে তিব্বতের শাসকশত্তির অগ্রহে ও 
টিটি দখা, হচ্ভাক্ষেপ্পে ভুটানের সাজা একটা সন্যিস্তও 


স্থাপিত হয়েছ্ছিল। বীকল্তু কচারাধালির 
বাঁধের মত তা ভাঙতে চোর হয় নি। 


জুড়ে তাদের ল:প্ঠন অবাধ অরাজকতা ও 
লাস দুর করা যায় বনি ১৭৮৩ খানে 


জাঁর দাঁধদ জার্মান ক্বামশকে  অহাশির যক্ধে 'জপ্ত, সেই বছরেই 


ভুটানের সাথ সত বাপাজ্যক সম্পর্ত 


ক কেস্টিপস্র বক্তার জশ্ধ হয়ে গড়ে তোলার আগ্রহে ডয়াসেরি এই 
শনঃশব্দে যান্তে ক্ৰণ্টন টানশরাক “ পাঠানো 
য়ান। সঃরষ্া প্রাসাদ- সফল হয়না ভিজা অবসাদ কট নি 

শয্যায় গিয়ে লিয়ে পড়ালন। . িদদুতমা 


কিন্তু দোষ ছিল না হেস্টিংসের। শুধু ভেস্টিংসই বা কেন, দীর্ঘকাল 

জা ধরে এই পর্ববোধ চলেছে উভয়পক্ষে। 
উনবিংশ শতাব্দশীতে পাকাপাকিভাবে 
ইংরাজদের হাতে পরাজয় পর্যন্ত অপেক্ষা 

শকন্ত সে পরাজয়ের জন্যও কম দাম 
উভয় দলে । 'সাসের পর মাস ধরে বন্তক্ষয়- 
| কারী যদ্ধ। জয়-পরাজয়ের কোনো লক্ষণই 
| নেই। আকরুমণ ও প্রাতিআরমণ। ইংরাজের 
শিবির ও ছাউনিগালি থেকে ছ:টিছে 


পুরান শাপ নট কান্ত হুমা বখন পাম 
করছে সবাই, তখন হয়ত অতার্কতে 
| কাঁপল পলজল্ছ ভটানীরা। দলে দলে 
প্রাণ দিয়েছে ইংরাজ সৈনা। ভাজন্র গোলা- 
| বারদ ও অস্রশস্ত বেডে বনয়ে পালিয়ে 
1 ঙগছে। শা ঢাকা পদায়েছে বনেজ্জ্গলে। 


শাহি মুখ চন 
তারপরও ৃঁ 
- উপস্থিতির ঠিকানাও যে পাওয়া যাচ্ছে লা। 















































অন্যান্য ইংরাজ সেনাং 
চূন। সমস্যার মোকাবিলা 
বেন অথচ তাদের 





আকুমণকারদের সঠিক ঠিকানা চাই-ই 
চাই। | 
শোনা যায়, রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা 





পথম কংকাল Assistant Com- 
nisSioner হয়োছলেন।  ভুয়ার্সেও 
কিন্তু বাক সে কথা 











several place, hence the 1 
বাস্মসবা ৷ সাধিত 





ay the Bhutias a Bhutia Hi or Halt et 
woman Was the farmer of Duars were annexed. মক 
Mujnai™ ferry.” The taluk is, ও 
[দের বুঝতে ক “ therefore, named 91৮0৮ her. ‘Tt টম 

নন্দাকশারের কথা মনে হয় আষার:। খিরারফোট সম্পর্কে বলা হয়েছে, I: কথা মনে করিয়ে দেয়। 
the time of the Bhutia Govt. 7095 been changed to Dam 


| এ হরে ৃ since the Duars were anne: 
জানেন [ক দাদা ডুয়ার্সে'র বাম অগ্তলে one- Khira Das dug a moat jy the British government 


আজও ভূটানদের অনেক 'চহ আছে? round his homestead. ‘The শুনতে শুনতে 
.... আছে না ক? আমি অবাক হয়ে taluk is named after him. আকাচ্ছিলাম। 
টি এই দেখুন দেখা যাচ্ছে, There is an old 











































লাজ যানের পর সারঃ গায়ে রেশ ক'রে ছাড়য়ে 
দিন এই কোমল সুর ভিত ট্যালকম পাউজার । 
এর আশ্চর্য স্নিন্ধত। ও মধুৱ গন্ধ সারাদিন আপনাকে 
লারণ্যে প্রসন্নতায় অপরূপ ক'রে রাখবে $ 






| হয়োঁছল এই রকম। (জিৎপরে বলে 
ত অন্যলাঁটর নামই এসেছে িজিতো 
র নাম থেকে। লোকাঁট থাকত ওই 
চলে |, শোভাগঞ্জ নামাঁটি দেখা যায়। 
ও ডূটিয়াদের কাছ থেকে এসেছে। 
নর শোভা কোন সুন্দরী কন্যার নাম 
এসেছে ভূয়া সুব্বা থেকে! 
১:15, the. place where the 
a Subahs used to reside. 
বাঁড় এ-অগচলের একটি পাঁরচিত 
| আলিপুরদুয়ার থেকে কামাখ্যা- 
 রাস্তায়। এখানে বর্তমানে একটি 
স্কুল আছে। এ সম্পর্কে সরকারী 
এ রোপা জা 


Bs, ২২ সপ 
শি HMRC রা নি 


AM ২ 
ৃ রর [২২ 





খা 


ষন্যপাটা নেই; তব কেন ওরা. তাঁকে 
ভার্ত করল? মোনিনজাইটিস না 
হাতী! মাঝখান থেকে শুধু শুধু 
মানা দিকে ক্ষতি আর হয়রানি। 
তাঁর ঘুম নেই, দেহে একটা 
অস্বাঁস্ত। মনে একটা অতলাল্ত 
শূন্যতা। পাশের বেডে একটা রোগী 
খুব চিংকার করছে। আজ কেন যেন 
সবার কথা মনে পড়ছে। অথচ কিছু 
ক্ষণের মধ্যে নিশ্চয়ই সতী, ছেলে আর 
বোঁমা তাঁকে দেখতে আসবে। কিন্তু 


বাক্স ভেঙেছে, দাদার পকেট হাতিয়েছে। 
বোধ হয় একটু নেশা-টেশাও সরু 


 শছল। তাকে মারধোর করে ছেড়ে 











স্কুল ফাইনাল পাশ কসে কলেজে 
ভার্ত হতে পারে নি তানমা টাকার : 












সাহায্য করবে। এই ব্যাপারে তাকে, 
উৎসাহ ষুগিয়েছিল, তাঁর এক প্রান্তন। 
ছাত্র ধনী বাবসায়ীর একমান্র সন্তান, 
সুকান্ত । নিজের চেষ্টায় স্বাবলম্বী হয়ে 
যশস্বী হবে, এই ছল তার পথ। এ 

কেশব পাঁণ্ডত দূর থেকে তানি 










সুকান্তের চোখে সোনালী দীপ্তি 
দেখেছিলেন ; আর মনে মনে আশার, 
আনন্দের জাল বুনাছলেন। | 
ঠিক তার পরই এলো বজ্রাঘাত! - 
উপক্লম হয়েছিল কেশব পাণ্ডতের। 3 
সুকান্ত তনিমাকে নিয়ে গিয়োছল 
একটা চাকুরির চেষ্টায়। রাত দশটার 
সময় সে বিশঙ্খল বেশবাস, গায়ে 
মারধোরের চিহ্ন নিয়ে একলাই ফিরে 
এসেছিল। চাকরিতে ভাল ইন্টারভিউ, 
শিয়েছিল। সেখানে গণ্ডার দল 
ফাঁদ পেতে দু'জনকেই ধরে নিয়ে গয়ে- 






































দিয়েছে, তনিমাকে জোর করে কোথায় 
নিয়ে গেছে গুণ্ডারা। ; 
কেশব পণ্ডিত সোঁদন কপাল 
ঠুকবেন না ডুকরে চিৎকার করবেন, 
কছুই ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। 
সমস্ত দিন থানা-প্রলশ করে রাতে 
কত সন্দেহের লৌলহান শিখা বারংবার 
মনকে দ্ধ করতে চাইছিল, তান 
বহু কম্টে নিজকে দমন করার চেষ্টা 
করছিলেন। সূকান্তরই কোন সাজানো 1.4 





না, না, না। সুকান্ত সন্দেহের 
বাইরে গণ্ডারাই করেছে তাঁর 





এ সর্বনাশ। গ্ঢণ্ডারা! চাঁকতে মনে, 


০ রত 
অনাসন্ত থাকার চেষ্টা করতেন। তু 


স্থানচ্যত না হয় তা লক্ষ্য রেখে মাথার 

কাছে টূলের ওপর বসল. ফলের একটা 

অসুখ শুনে দেখতে এলুম। রি 
ছেলের হাতের ওপর রাখলেন। 
























তি করতে হয় না তা নয়। অবশ্য, 
ড় কাজেই আমি যাই। এতে কাঁ যে 
আর সম্মান তা তুমি বুঝবে 
পলিটিক্যাল লণডার বল, কোটি- 
ব্যবসায়ী. বল, আর পাঁলশের 
[-চোমরাই বল, মাঝে মাঝে আমার 
















তাদের আসতে হয় লেনদেনগ- 


লি অর্থাৎ, কুখ্যাত গুণ্ডা! 









































“যাও, 


সদ্য গকান্শিত হইল ! 
বহুকাল পত্রে পুনম দ্রণ 


রান দাধৰামাৰ্যয বিদ্যার দা বিচি 
বেদাল্ত-্রস্থ 


ফির "গ্রমেয়-সংগ্রহঃ 


“বেদান্ত শান্দের একখানি অতাঁব দে ও উপাদের প্রল্ধ 
অন্যবাদক 


- পাণ্িতপ্ৱৱ প্রয্নণনাথ aa 


দলবল! শয়তান! 
বাবা তুমি অনর্থক রেগে যাচ্ছ। 
ওই ব্যাপারটা আম, জানতাম না। 


আব্দুল আমায় ভুল রিপোর্ট দিয়োছল। 
- যখন জানলাম তখন আর করার কু 


ছিল না। আর ভেবে দেখো, পাপ-পুগা, 


. ধর্মঅধর্মাঞএ সবের কি কোনো মানে 


আছেঃ তাঁনর হাল এখন এমন কি 
খারাপ? যোধপুরে  শীগগির তার 
ষাঁড় উঠবে। তুলসীতলায় 'পিদিম 
দেওয়া, ছেড়া কাপড় পরা হাড়- 
বার-হওয়া গেরস্থ বৌ-এর চেয়ে অনেক 
সুখে, অনেক প্রাতিপাস্ত নিয়ে বাস 
করছে সে। ইচ্ছে করলে তোমায়-_ 
পাঁণ্ডিত গর্জে উঠলেন-_বোরিয়ে 
বোরয়ে যাও, 





যেন ছায়া ছায়া মার্তি। হ্যাঁ, এবার স্পঙ্ট 
হয়েছে। বড় ছেলে প্রকার উদ্বিশ্নমূখে 
তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ধ্যাঁত- 


পাঞ্জাবী পরা দশর্ঘদেহণী পুরুষ । শান্ত, 


মুখশ্রীতে উদ্বিগ্নতা সত্তেও 


আনন্দের 
আভা 'িচ্ছারিত ইচ্ছে। 


কতবড় সর্বনাশ করেছে জানিস? 


ইতর পশ্য, 













দিতে লাগল-সর : ৃ 
দুঃখ পাবে বলে এতাঁদন ৭ | 





















কিন্তু ওই জানোয়ার 


-সব জান বাবা, ও-কথা মনে করে 
আর দুঃখ পেয়ো না তৃমি। ‘তাঁন' বোধ. 


তোমার ওই পাথরের 
বিগ্রহ-যাকে সত্য এবং ন্যায়ের প্রতীক 
এবং ইহকাল-পরকালের একমাত্র শরণা- 
গাঁত বলে মানতাকে ভালবেসে 
ফেলেছ বলে? 

কেশব পণ্ডিত চুপ করে রইলেন। 
অনেকাঁকছু বলার ছিল বলেই কিছ? 
বলতে পারলেন না। 

প্রবীর হঠাৎ উত্তোজত হয়ে 
পশ্ডিতের মুখের কাছে মুখ এনে চাপা- 
স্বরে বলল._জান বাবা, প্রতি গভীর 
রারিতে পাঁথবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে, 
মানুষ, গাঁড়, জীবজন্তু-কীটপতঙ্গ যখন 
স্তব্ধ নীরব হয়ে যায়, তখন একটা 
কালার শব্দ শুনতে পাই। প্রাণ ফেটে 
গুমরে গুমরে অসহ্য সে কান্া-মনে হয় 
সব বাঁড়-ঘরের দেওয়াল ভেদ করে সমস্ত 
চরাচরব্যাপী ওই কান্নার সমুদ্র একাকার 
হয়ে যাচ্ছে। পল 





ধললেন_ঠিক বলেছিস তুই, রাতে ধখন 
হয বলি তত কে মে এমনি কানা 
শুনতে, পাই! ওই একই গোঙানীর 


প্রাণ আমার ফেটে যেতে চায়। 
তুই আম ছাড়া আর কেউ শোনে 


ৃ ₹ থাক বাবা ওসব কথা? তুমি চুপ 
টব ক্ষত 


_থাক মা, ওসব কথা আমি শুনতে 
পারছি না। 

তনিমা হঠাৎ রেগে গেল, নাসা 
ধিস্ফারিত হল। তর সাদরে জদ- 
.ফরাস জবলে উঠল। 

জানো বাবা, পরে জেনেছি, ওসব 
জাল পুলিশ সাজা তোমার গুণধর ছোট- 
ছেলের সাকরেদদের কীর্ত। ও নাক 
এ সব জানত না। জানোয়ার। পয়সার 
জন্য ও সব পারে। তোমার কাছে ও 
এই শিক্ষা পেয়েছিল? 

"কেশব পণ্ডিত হাজার বছরের মমির 


মত পড়ে রইলেন। 


তনিমা বিদীর্পকষ্ঠে চোখের অজ 


ধারায় সারা গাল ভিজিয়ে বলতে লাগল, 


-জানো বাবা, তারপর কা লাঞ্ছনা, 
কী জঘন্য জাঁবন? অর্থের 'বানময়ে 
ওরা আমার সব নিয়েছে, সব শেষ করে 
ধ্দয়েছে। : 


ওরে চুপ কর, চপ কর! 
সইতে পারছি না। 

তনিষার কণ্ঠে বাঘিনী গর্জন করে 
উঠল, 

-কেন চপ করব? বাবা হয়ে 
মেয়ের লাঞ্ছনার প্রতিকার করতে পার 
ন? তোমার ঠাকুর ওই পাথরের ডেলা 
আমায় বাঁচাতে পারল নাঃ পারল না, 
দু'টি ভাত-কাপড়ের সঙ্গে একটি সামা- 
জিক সম্দ্রান্ত জীবন দিতে? তার 
ভাণ্ডার কি. এতই: দেউলে হয়ে গেছে? 


আমি আর 


তাহলে কেন অত ফুল জল দিচ্ছ? ওই 


ভেলা পূজো না করে ছংড়ে রাস্তায় 
ফেলে দাও । 

কেশব পণ্ডিত আর নিজেকে 
সামলাতে পারলেন না। সামনের 
কোশাটা ছ'ড়ে মারলেন মেয়ের দিকে। 
তনিমার চোখের নিচটা কেটে দরদর করে 
রক্ত! কী রন্তা এটুকু মেয়ের দেহে 
এত রন্তু! সেই অবিশ্রান্ত রক্তের ধারা 
মেঝে ভাসিয়ে দিয়ে লাফিয়ে নিচে পড়ল। 


পশ্ডিত আত্নাদ- করে ডি 


ও বোর্ডে বাধা । মূল্য 
খ্--8)০ টাকা । 
১৬৬, বাঁপিনাবহারী শালা 


























































এনেছেন।: এই আভিয্স্তদের মধ্যে 
আমাকেও স্থান দেওয়া হয়েছে? 


'বিভ্রান্তিটা, ব্াপঞ্ হয়ে পড়ে! শ্রীবেণ্‌ 
বন্দোপাধ্যায় প্রথমেই অভিযোগ করেছেন, 
“সাপ্তাহিক বসুমতাঁতে প্রগাঁতশ'লতার: 
নাফ জোর করে? একটি [93৭ 
হরণস্বরূপ “নির্বাচনের, পরো! শীষকি, 
১৬৪টি 
আমাকে জানিয়েছেন; এটা: তাঁদের কাছে, 
নিছক সাক্ষাৎকারেরমত শহকমো মনে হয়া 
ন). কিন্তু, কেউই. দলীয় প্রচার বে 
অভিযোগ করেন বিনা, রচনার, 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি গত ১৩ই 


মার্চ যা' শলাখাছিলাম তারই পুনরাধৃত্ত 


উদ 





বাধা নয়: একজন মীর তল 





রাহ =. 


বলার সময় আসে নি, কিছ্তু" প্রয়োশ 
জন হলে নতুন” শিক্ষা-ব্যবস্থার? স্বরুূপও 
আলোচনা-কররবা)।. আমার বিশ্বাস, এই. - 
জানা" এবং সম্পূর্ণ: স্বাধীনভারে. কিছ. 
বলা--এক- যথার্থ মলয় শ্রবল্দোপারায় 
করতে পাররন নি । দলাঁয় প্রচারের অভি, 





ফোগে [তিনি-ফেবল ক্ষুব্ধ হয়েছেন পি... 
এম” সদস্যদের" (বিধানসভার): কথা: বোপা : 


ধলায়। ফিচ্তু-একট. সতর্ক” হলে ' দেখতে 
পেতেন যে, সমগ্র রচনাটির 'মধো ২৩ জন 


:. এম এল এ-র মধ্যে ৮ জন মানস প এম 


আজগক- “পিপি 'এমই বোঁশিপনয়। সংখ্যা” 
গাঁরষ্ঠ, দল হসাবে উর সংখ্যাধকা = 
থাকাও তা" স্বাভাবিক, শুধূমান্ত 
যাক্তকেপ্ট দহ আর 
যয়খর- করছিলাম, ১লা'মে. (শ্রীরন্দ্রো 
পাধয়য়ের আসন ক্ষেত, এইখানে, নয়ত ?); 
জনতার দৃষ্টি ত' আজ. যডক্তফ্রন্টের ও 

- কংগ্রেসের কথা এখন তাঁদের না শুনলেও 

যে’ চলবে! তবু. বলেছিলায় সময়ান্তরে 
তাঁটদর" তেবরাধীদল9 কথা” জানবারও” চেষ্টা 
করবো? (১লা খে)। ডিও 





আত সম হন গায়ে নী, 
সত্য কথা সইবার ক্ষমতা হয়ত অনেকের 
পাকে না তাই বলে সত্যর 'আঁট্তস্বটাকেওড 
আরব" অস্বীকার করা" যায় না"! শ্রীবন্দ্যো- 
পাধ্যায়যা হয়তো: তকে অসবাঁকার। করতে? 


পগলাগমীল' দেরার-মত. লোকের. বড়, অভাষ. 
নেই। "গালাগাল যার প্রাপ্য তাকে সেটা 


পাঠক হনতাহলেবসাকথাত Fs 











পূরণ না হলে মু্দীবাদ ধ্বনি তুলতে জাতির "2 রথে এ 


তাঁরা সবচেয়ে পটু, 'কন্ডু সরকার চালনায় 
তাঁদের কোন সহযোগিতা পাওয়া ষাবে 
না। তাঁদের দাবি আছে, দাবি আদায়ের 


নানা চেষ্টা আছে, নেই শুধু দায়িত্ব। 


তাই তাঁদের কথা বলা অর্থহশন এবং 
সত্য কথা বলতে চাকা পয়সা ছাড়া অন্য 
কোন প্রভাব এই দুই সম্প্রদায়ের উপর 
কারও নেই।..: 

সমস্থ মনে, নিরপেক্ষ বিচারে ওঝা 


মনে নেই বে, কিছুদিন আগেও আজকের 
যুজ্তফ্রণ্ট সরকারের শারক দলগুলো 


যেতে পারে, কংগ্রেস সরকার দীর্ঘ একুশ 
বছরের শাসনে বিরোধী দলগুলোর কাছ 
থেকে পায় নি কোন সহযোগিতা 
সহানুভাত-সংসদায় গণতন্রে যা বিশেষ 
গুরৃদ্ষপর্ণ। আর এটাও তো মিথ্যা 
নয়, রুটির দাবিতে যে মিছিলকারশরা 
শজন্দাবাদ' ধন তোলে, সেই . বাঁচার 


অধিকার অপমানিত হলে চক্রান্তকারীদের : 


শ্লোগান ওঠে মিশিদাবাদা। এ তো 
ইতিহাসের সহজ শিক্ষা । 

আর একটা কথা, ওঝা মশায় এ কমর 
দের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার 
জন্যে একটা ধারাল বাণ ছংড়েছিলেন_ 
“তাঁদের দাবি আছে, দাঁব আদায়ের নানা 
চেষ্টা আছে; নেই শুধু দায়িত। 


নে. সরকারী কর্মচারী 


"এসেছেন 
তাই আজ যখন সি 


ভাঙিয়ে খেতে এবং 
তাই। 


এগিয়ে এসেছেন নজরূল- 
2. ৰু ; 


না সি ০ সি লা 
আবার এরা দেখা কেন বন্ধুর 








[পূর্ব-প্রকাশিতের পর ] 





# 


আলো জুললে দেখা যাবে কথক [ দপ করে আলো নিভে যাবে। আবান্ত গাইকভয়েস--শ্রামক আন্দোলন এবং বিপ্লব : 































আলো জবললে দেখা যাবে কথক এসে 


যেন হঠাৎ গাঁতহীন ৷ হয়ে দাঁড়য়ে 
হগ্রেস র ংগ্রেস বর্জন পড়লো এক জায়গায়। ১৭ই অক্টোবর 
রে জেনিভাতে নিজেদের সভা জার. একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে 
ডাকলেন। বলশোঁভক কংগ্রেসের সভা- প্রাতশ্রুতি দিলেন, এখন থেকে ব্যান্তি- 
পতি নিষ্ন্ত হলেন লেনিন--তাঁরই দ্বাধীনতা। খবরের কাগজের নিজস্ব 
£গ্রেস পরিচালনার ' মতামতের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য 
র্যাক আউউ। কথক সরে যাবেন সোঁদকে জার-সরকার নজর দেবেন। 
লেনিন স্টেজের ওপর এসে দাঁড়াবেন। লোনন দেশবাসীকে হংশিয়ার করে 
খের ওপর স্পটলাইট ফেলা হবে দিয়ে বললেন_“জারের কথায় বিশ্বাস 
| ভাঁঙাতে বলতে কোরো না! কারণ সুযোগ পেলেই 
আবেগ । জার এ প্রাতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন!” 
[আলো নিভে যাবে! অন্ধকারের 

ভেতর মাইকভয়েসে শোনা যাবে ৪] 
কর্মপন্থায় ঠিক করা মাইকভয়েস-এই বিপ্লবের সময়েই জন্ম 
পি 6 নল কতকগুলো রাজনীতিক জন- 
সংগঠন। তদের নাম দেওয়া হল 


ক্রমশ স্ফীত হয়ে উঠল। দেশের 


হা বকে এ সের গানা কর 
লেনিন ফিরে এলেন সেইন্ট 'টার্স- 
বার্গে, এসেই নিজের ওপর তুলে 
ধ্নলেন পার্টির নেতৃত্ব এবং বৈপ্লবিক. 
সংগ্রামের, পাঁরচালনভার। দলের 
সাংগঠাঁনক কাজে একাগ্রভাবে মনো” 
বেশ করলেন লোঁনন। পার্টির 
1লখলেন- নির্দেশ দিলেন কিভাবে 
বলশোভিকদের কাজ করতে হবে। 
রাশিয়ার নানা জায়গা থেকে কারা 
আসতো আলোচনা করতে। পার্টির 
মিটিং এবং কনফারেল্সেও বন্ধুতা দিতে 
হোত অনেক সময়-_এইভাবেই চলছিল 
ধৃবপ্রবের আল্দোলন। বলশোঁভিকদের 
আত্মগোপন করে থাকতেন- বাসস্থান 
লোনন 'ফনল্যান্ডেও খেতেন । মদ্কোর 








: হুবে। তারপর আলো জহললো দেখা যাবে 
ফিনল্যান্ডে একটি কুটীরে লেনিন, আনা 


বং ক্রুপচ্কায়া আলোচনারত।] 

'জানা-ডিসেম্বর বিপ্লবের অসাফল্যে মেন- 
যে, এ সময় আন্দোলন শুরু করাটাই 
ভুল হায়েছে। তারা' নাকি আগে 
থাকতেই বুঝতে প্রেছিল প্রলেতোর- 
য়াতের শান্ত ঠিকমত গড়ে ওঠে নি। 

জনন প্রথমত আমি ওদের কথা মানতে 
রাজী নই যে, এ বিশ্লক ব্যর্থ হয়েছে। 
রাশিয়ান প্রলেতোরিয়াতের এই সংগ্রাম 
'শ্রামক আন্দোলনকে যে কতোটা এগয়ে 
দিয়েছে তা ধারণা করবার মত কম্পনা- 
শান্ত মেনশোভকদের নেইী। 

পদ্কায়া- প্লেখানভ: ঘোষণা করেছেন যে 
প্রলেতোরয়াতের অন্তর নিয়ে সংগ্রামে 
নামাটা উচিত হয় 'ন। 

* লোঁনন--অহলে ক রাড সানডেতে সেইন্ট 
ধৃপটার্সবার্গে নিরস্র জনতাকে যেভাবে 
গুলা খেয়ে কুকুর: বেড়ালের মত মরতে 
হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি চাইছিলেন 
প্লেখানভ ? 

গরানা_ িষং হাঁসর সঙ্গে) সশস্ত্র সংগ্রাম 
ধরতে যাওয়াটা উচিত হয় নি, বলে- 
ছেন গ্লেখানভ--ফিন্তু কি করা উচিত 

_ ছিল সে বিষয়ে কিছু বলেন নি। 

ধলানন_একথা প্লেখানভেরা কেন বুঝতে 
পারেন না যে শ্রামকেরা এবার যুদ্ধ 
ফরেছে-_ মার খেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে মেরেছেও। আমার তো মনে 
হয় আরও বেশি অস্ত্র সংগ্রহ করে 
দচপ্রাতজ্ঞভাবে এবং প্রাণপণ করে 
আমরা যাঁদ আক্রমণাত্মক লড়াই করতে 
পারতাম, তবে আজ ফল হোত অন্য- 


লোঁনননিজেরাও ওরা সেকথা, শ্বাস 
করে না। ওভাবে ভাঁওতা ধ্দয়ে ওরা 


 উনাদজে দ্রোহের আগুনে জহালানো জ্যপদ্কায়া_শধ অভিজ্ঞতা নয়_ভাবি- “a 


{ক সম্ভর হবে বলে মনে হয়? 
ঘুললিন__কেন, সম্ভব হ'বৰ না ক্রুপদকায়া ? 

সৈনিক, নাবিক কা পুলিশের: লোকও 

তো মানূষ সূতরাং অসহায় নরনারীর 


শায়েস্তা করে ফেলবে_ তার থেকে বড় 
ভুল আর গকছ্‌ নেই। এসব সৈনিক 
নিয়ে জনগণের স্বপক্ষে হয়েই স্বৈরা- 
resisting 


করে তুলে ধরতে চায় কেন বাঁক না! 
এই আন্দোলনের থেকে: যথেষ্ট 
আঁভজ্ঞতাও তো অজন করেছে 
বিপ্লবীরা! 


ষাতের আন্দোলন কিভাবে পাঁরচালনা 
করতে হবে সে বিষয়েও যথেষ্ট শিক্ষা- 
লাভ কলে্ছেন বলশোভিকরা এই 
ডিসেম্বর বিপ্লব থেকে। 


দঃখদৈনা দেখে দেখে তাদের লোঁনন--তা তো বটেই! তাছাড়া ষে আগুন 


সারা দেশের বকে জলে উঠেছে, 
তাকে নিব্ধাপত করবার ক্ষমতা 
জাস্ট সরকারের নেই। বন্দুক, 
কামানের সাহায্যে গণ-আন্দোলনকে 
সামায়কভাবে স্তিমিত করা যেতে 
পক বিল্ত তাকে রক সমূলে 





৮১১১2] 


৭, 





প্রেখা নভ 


উৎপাঁটিত করবার ক্ষমতা স্বৈরাচারী 
সরকারের ক্ষমতার বাইরে। 
আনা-সারা রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক, 
মজদুরেরা আজ জেগে উঠেছে__ 
লেনন__এখন বলশেোভকদের কাজ তাদের 
সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলা, তাদের লড়াইয়ের 
হাতিয়ার সরবরাহের বাবস্থা করা 
তাদের সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনা করা। 
ছুপস্নাগা-মেহনতা মানুষ আজ বুঝতে 
সরকারের পতন ঘটাতে না পারলে 
তাদের মুক্ত নেই। 
দ্মান্_একথ ও তাদের আজ অজানা নেই 
যে প্রাতাঁদন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে 
তারা যে সব ধনসম্পদ উৎপাদন করছে, 
তার সবটাই চলে যাচ্ছে ক্যাপটেইিস্ট- 
দের হাতে। জারের সরকার যে ধন- 


মেহনতা মানষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি 


করতে 1শখেছে। 

লেলিন__ জাকের এবং ধনতন্ত্ুবাদীদের শাসন 
থেকে সেই জন্যই আমরা মুক্তি চাই। 
জারের দয়ায় সে মুক্তি আসবে না_ 
সংগ্রামের দ্বারা। আর্মি এবং নেভার 


ভেতরেও বিদ্রোহের আগুন জবালিয়ে 
তোলবার কাজে লাগতে হবে এখন 
থেকেই। তাহলেই আমাদের আগামী 
সংগ্রামে তারাও আমাদের পাশে এসে 
দাঁড়াবে_একসজো যুদ্ধ করে আমরা 
প্রতিষ্ঠা করবো ডিঙ্টেটরাশপ অভ দি 
[আলো 'নিভে যাবে। পেছনের পদ্ণ 
নেমে যাবে। আলো জবললে দেখা যাবে 
কথক এসে দাঁড়িয়েছেন £] ্ 
কথক--১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে লেনিন 
গেলেন স্টকহমে আর-এস-ডি-এল- 
পি'র চতুর্থ কংগ্রেসে যোগ 'দিতে। এ 
কংগ্রেসের ইতিহাস হল বলশেভিক 
এবং  মেনশোঁভকদের আত্মকলহ। 
এরপর পণ্চম কংগ্রেসে কিন্তু বল- 
শেভিকরা সম্পূর্ণভাবে জয় হলেন। 
লোননকে নির্বাচিত করা হল সেন্ট্রাল 


কাঁমিটিতে। ১৯১০৭ সালে লোনিন 
ফিরে এলেন রাশিয়ায়। -গফনল্যাণ্ডেই 


তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হল। এতাঁদনে 
বোঝা গেল যে শ্রমিক বিপ্লব ব্যর্থ 
জার সরকার এবার ভয়াবহ আক্রমণাত্মক 
নীতি গ্রহণ করলো, চারদিকের হতাশা 


HR 


দাঁময়ে ফেলাছল। সরকার লেঁননকে 
তৎপর হয়ে উঠলো। তাদের টিক 
টকির দল সব সময় লেনিনের গাঁত 
{বাঁধ লক্ষ্য করাছল। 
ভন্যাডমার ইলচ চলে গেলেন ফন- 
ল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে । কিন্তু সেখানে 
গিয়েও বিপদ কাটলো না, লেনিন 
বুঝলেন আবার তাঁকে দেশত্যাগ 
ছতে হবে। গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো 
শদয়ে কোনরকমে ১৯১০৮ সালের 
জানুয়ারীতে তান পালিয়ে এলেন 
জেনভাতে। রাশিয়ার প্রথম শ্রামক 
ধৃবপ্লব আড়াই বছর ধরে চলেছিল-_ 
[র্যাক আউট-_অন্ধকারের ভেতর থেকে 
মাইকভয়েস শোনা যাবে £] 
মাইকভয়েস-এরপরে সরকার চালিয়েছিল 
দের ওপর। শ্রমিকদের মন থেকে 
তারা কিন্ত এভাবে বিদ্রোহের আগন 
নেভাতে পারে দন অনেক সময়েই: 
কাঁটরে তাদের সহযো'গরা জড হনয় 
আলোচনা করতো তাদের আগাম? 
সংগ্রামের কথা_বা একসঙ্গে বসে 


বাধ্য হয়ে ₹ 


২] 


বিপ্রবের গান গাইতো। এমান একটি “৮ 


সমবেত গানের দশ্য এবার দেখানো 


হবে। 

[ আলো জলে উঠবে। দেখা যাবে 
একজন শ্রমিকের বাড়ীর একটি ঘরে বসে 
শাঁমকদের গান £ 

কমরেড শোনো বিউগল ওঁ হাঁকছেরে ' 

তোল কাঁধে নে জঙ্গশ হাতিয়ার. 

আয় আজাদশীর ভক্ত লাঁড় চল ডর ছেড়ে 

চল এগিয়ে রাস্তা কাঁর বার 


গদনমজ-স্নর ঘরে যে 7তার জনম ভাই 
খন বিকিয়ে ভূখ মিটে না তোর 
ভাই ব্রাদার দোস্ত একাই আজাদ 
এই লড়াই-এর কায়দারে মজদুর ॥ 


fকসের জোরে লাল করে ভাই আঁখ 
কামান কার্তুজ আর বেয়নেট 
আমরাই তো গাঁড় লাখে লাখ ॥ 


ভূখ-মিছিলের শন্ত বাঁধন তোর তরে 

ছাড় দেখ ভাই দীন ভিখিরীর ভেক 

উড়ারে আজ লালঝাণ্ডা দিল ভার 
আজাদী তোর দোরগোড়ে এ দেখ ॥ 

[ উপরের গানের রচাঁয়তা শ্রীজ্যোণত্ময় 
নন্দী-__গানটট শ্রীহেমাঙ্গ শ্বাসের সৌজন্যে 
পাওয়া গেছে।॥ 

যবানিকা 


র্‌ 


লাগ 


বুদ্ধির গবিটায়ক 


২০শে জুন থৈকে সিনেমা শিল্পে 
যে ধর্মঘট হরার কথা ‘ছল তা জ্থাগত 
যলাখা হয়েছে সিনেমা শিল্পের ?তনাঁট 
সংগঠন এই ধমস্বটের কথা ঘোষণা করে- 
ছিল। ধর্মঘট স্থগিত রাখার কারণ 
মালিকপক্ষ ছাঁটাই কমণ্চারীদের প্‌ন- 
[নিয়োগ করছেন এবং বেতন স্কেল 
নির্ধারণে আলোচনায় বসতে রাজন 
আছেন। ইতিপূর্বে সরকারী উপদেষ্টা 
কামাটতে অংশ গ্রহণ জম্পকে যে যাধা- 
বের হিল-- মাদক কালাল হণ 
তুলে নিয়েছে এবং নিজেরাও কমিটিতে 
অংশ গ্রহণ করছে। 'ঁবরোধ্টা আপাতত 
এভাবে মিটে যাওয়ায় আবং ধমণ্ঘট 
্থাগত হওয়ায় আমরা উভয়পক্ষকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছ। আমরা আশঙ্কা 
করেছিলাম ২০ তারিখের প্রতাঁক ধর্মঘট 
ক্রমে আনাদণ্টকালের ধর্মঘটের দিকে 
যাবে এবং এই ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়শ হবে। 
কারণ প্রত্যেকটি শিল্পে. মালিকদের 
যেরূপ মনোভাব দেখা যাচ্ছে এবং ইতি- 
প্যর্ব মালিকরা যে মনোভাষ 
দেখিয়েছিলেন তাতে মনে হয়েছে সহজে 


মীমাংসার পক্ষপাতী তাঁরা নন? কিন্তু 
সংগঠন 


এবার মালিকদের বাস্তব 
অবস্থা যেভাবে উপলাব্ধ করেছেন তাতে 
বিরোধ আপাতত বোশিদুর গড়াল না, 
এটা সিনেমা শিল্পের পক্ষে খুবই ভাল 
ধথা। এই ঘটনায় প্রমাণিত হল 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা 


বন্তব্য সেন্সর বোর্ড যখন মঞ্জুরী 'দয়ে- 


‘রোমিও এণ্ড জুলিয়েট 


ভালীভিয়া হুসে। 
ছেন তখন অন্যদের আপাতত শুনবো 


ছাবতে 


কেন? কিন্তু ভদ্রলোক : ভুলে যাচ্ছেন 
সেন্সর বোর্ডের ওপরেও সেন্সর বোর্ড 


আছে। এই সেন্সর বোর্ড জাগ্রত জন- 
সাধারণ এবং সচেতন ছাত্র ও ঘুবসমাজ& 
সরকারী সেন্সর বোড* নাইট 'সারজের 
ছাঁবকেও মঞ্জুরী দিয়েছিল, কিন্তু জন- 
মতের চাপে শেষ পর্যন্ত এক বছর পরে 


এক্ষেত্রে ছাত্র ও যুবকরা এক বছর অপেক্ষা 


না করে সক্রিয় পথ গ্রহণ করায় কাজটী 


শীঘ্র হয়েছে। -__সুজন। 


'রাপ্ুর প্রথম জাগ’ ছবিতে লদীরা মায়া । ছাবটি পরিচালনা করছেন নব্যেষ্থ 
চ্যাটাজাঁ। : 





পারণীত 


শরৎচন্দ্র 'পাঁরণীতা” বহুপৃবে* 
যাংলায় এবং তারপরে হন্দীতে চন্ররূপ 
লাভ করেছে। "ৃহন্দীচিন্ররূপ 'দয়োছলেন 
খ্যাত পারচালক ‘বিমল রায়। পাঁরচালক 
হচ্দয় কর ও বিমল দের প্রযোজনায় 
পাঁরণাঁতা আবার বাংলা চলচ্চি্ররূপ লাত 
করল। অজয় কর বাংলায় প্রথম শ্রেণীর 
পারচালকদের অন্যতম, এ কারণে ছবিটি 
সম্পর্কে জনসাধারণের বেশ উৎস্‌ক্য 
ঝ্নয়েছে। পাঁরচালক অজয় কর যথেষ্ট ক্র 
য়ে ছবাট করেছেন। যাঁদও ক্লোজ ও 
: {কটা দর্শকের. ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, কিন্তু 
ভার বর্ণনারীতি.. পুরাতনধ্া।  বাষ্ট 
দশকের শ্যেভাগে.. যখন বাংলা চলচ্চির*, 
. ধীশক্প কলাকৌশলের "দিক থেকে অনেক, 
উন্নত হয়েছে, এবং দেশ-বিদেশের ছবির: 
আঁভজ্ঞতায় পাঁরচালক ও চিন্রধারকদের 
দুষ্ট ও. শিলপর্চি দ্বিকাশ লাভ করার 
আধ্নক : শল্প প্রয়োগরীতি আশা 
করোছিলাম। - চিন্রগ্রহণে :অজয় করের. 
দার্ঘাদনের অভিজ্ঞতা রয়েছে--এই ছবির, 
ক্ষেতে তাঁন অভিজ্ঞতার পাঁরচয় পাওয়া 
গেছে--পাঁরচ্ছন্ন কাজে । 

শরৎচন্দ্র 'পাঁরণীতা'র কাহিনী নতুন 
করে বলার প্রয়োজন হয় লা। এই কাহিনী 
প্রায় সকলেরই পড়া রয়েছে এবং দু 
পূর্ববর্তী ছবির সহায়তায় চাক্ষুষ পাঁরচয় 
ঘটেছে। কাাহনীর দুটি মখ্য চার 
লালতা ও শেখর । কৈশোর আর যৌবনের 


ই সন্ধিক্ষণে লালতা যে মালা শেখরকে পরিয়ে 


‘দিয়েছিল আর শেখর মালা বদল করেছিল, 
প্রাতিবন্ধক হয়ে উঠল। বাইরের প্রাতবন্ধ- 
কতা কিন্তু দুটো মনকে ক 'বাচ্ছন্ন 
ফ্রতে পারল ? 
হোক, মনের দিক থেকে ললিতা শেখরের 
পরিণাঁতা এই উপলাহ্ধি তার জীবনে এক 
সংঘাত সৃষ্ট করে। নারীমনের অন্তঃ- 
পালিলা বেদনা এখানে  পাঁরস্ফুট হয়ে 
উঠেছে এক জীবনের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষায়। 
ঘরে। 


“আয়া সাওন থেকে ছবিতে জাশা পারেখ ও ধর্মে 


জাঁলতার চারতে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় 
গ্ংঘত আঁভব্যন্তিতে তার . অন্তঃসাঁললা 
আবেগকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছে। 
শেখরের তুলনায় কছুটা খাটো মনে হলেও 
আঁভনয় প্রশংসনীয় । শেখর'রূপে সৌঁমিব্র 
চট্টোপাধ্যায় নিপুণভাবে চাঁরত প্রকাশ 
করেছেন। গুরুচরণের ভূমিকায় বিকাশ 
রায়, নবীন রায়ের চারত্রে কমল মিত্র এবং 
দেবী, যমুনা সিংহ, গাঁতা দে, শৈলেন 
মুখাজপ, বঙ্কিম ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য 
প্রমুখ আভিনয় করেছেন। 'গারনের 
ভূমিকায় সাঁমত ভঞ্জের অভিনয় অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন 
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অতুলপ্রসাদের একাঁট 
থান সহ গানগুলি সৃগীত। 

৫১৬ 


ৱক্তকৱবী 


ফাঁটায় কাঁটায় সাতটায় শুরু হোল 
‘'বন্তকরবা’। কলামান্দির-এ ঠাসবুনুনির 
মতো বসে আছেন দর্শকরা । বাইরে তখনো 
টিকিটের জন্য ব্যর্থ আবেদন। “কল্তু ঠাঁই 
নেই, ঠাঁই নেই। অত বড় ‘হল’ ভরে গেছে 
এবং বাংলা নাটমণ্ট প্রতিষ্ঠা প্রকল্পে 
সাঁমাত যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন__ এইভাবে 
নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করলে মনে হয় তা 
সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করবে। আর সেই 
মণ্ড প্রাতচ্ঠার জন্য বাংলাদেশের স্বনামধন্য 


< 














আাক। নেপথ্য সঙ্গীতে আছেন-_ সন্ধ্যা 
২. আূখাজা:, মান্না দে, মঞ্জশ্ৰী বস, অশোক- 
ভর ব্যানাজরঁ। রূপায়ণে আছেন 
|... ফন্দ্যোঃ, দিলীপ রায়, অজয় গাঙ্গুলণী, 
জহর রায়, বিজন ভট্টাচার্য, সতপা 
__ জাধংরা, গীতা দে প্রভীত। 


যাাচপ্ত্ুও -জ্্পজস্ণ কারা 


25 Ae 


দিচ্ছেন আঁনল৷ বাগচাঁ। নায়কা চাঁরতে 
আছেন সন্ধ্যা রায়। এক খবরে জানা গেল 
পাঁরচালক তাঁর ইউনিট ছাঁবির বাহর্দশ্য 
গ্রহণের জন্য শাঁগাগর বাংলার গ্রাম থেকে 
গ্রামান্ত্ুরে যারেন।। বাংলার মাটির দরদ, 
বাংলার মাটির জর, বাংলার মাটির গন্ধ 
এই ছাবির সমস্ত অংশ জুড়ে থাকবে। 
“রূপদী”। 
মযন্তিজ্লান 

কাঁতিক বর্মণ প্রযোঁজত রাধারাণী 
দপিকচার্সের চতুর্থ ছাঁৰ “মুক্তিজ্নান”"-এর 


চিন্গ্রহণ কাজ প্রায় সমাপ্রিপথে। জানা 
গেল: দড'-এক দিনের সামান্য চিন্গ্রহণের 


পরই “মুক্তিদ্নান” সম্পাদকের টেবিলে 


রাজগুরু। চিত্রনাট্য ও পাঁরচালনা 
করেছেন বালুচর খ্যাত আঁজত গাঞ্গুলী। 
৬৮ 





সস্তীক নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত উপস্থিত 
ছিলেন। ২৫শে জুন থেকে ৬ই জুলাই 
ঘা্লন চলচ্চন্র উৎসব অন্যাষ্ঠত হবে। 


রমেন্দ্রনাথ সরকার। 


শোক-ঘংবাদ 


শিল্প? বিষ্য রাভার 
জাীরনাবসান, 


আদাবেক্ক বিখ্যাত লোকাশজ্পী 
টবধদু রাভা এম-এল-এ গত ১৯শে জুন 
গেছেন। তিনি ক্যান্সার রোগে ভূগশ 
ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স 
হয়োছল ৬৩ বছর। তিনি সঙ্গীঁতজ্ঞ 
নৃত্যশিল্পী এবং আঁভনেতা ছিলেন॥ 
রাজনীতিক্ষেত্রেও তানি বিস্ময়কর 
ভূমিকা গ্রহণ করোছিলেন। আসামের 
ছল শিল্পে তান: অন্যতম পাঁথকৃৎ | 


রঃ 








অসংখ্য গান, অসমীয়া সংস্কত সম্পর্কে 
ছয়টি বই এবং একটি উপন্যাস লিখে- 


ছেন। 

রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
বিপ্রবী। বি. এ পরাঁক্ষা দেবার সময় 
কোচাঁবহার কলেজ থেকে বাঁহচ্কৃত হয়ে 
সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ 
করেন। পাঁচবার তিনি গ্রেপ্তার হয়ে- 
ছিলেন ১৯৪৮-৫০ সালে আর-স-পি- 
আই-এর সদস্যরূপে তান আসামে সশস্ত্র 
বিপ্লব প্রচেষ্টা করেছিলেন, সে সময় 
তাঁকে ধরার জন্য দশ হাজার টাকা 
পদরদ্কার ঘোষিত হয়োছিল। পরে বিষ্ণু 
(দক্ষিণ) যোগদান করেন। 

তাঁর তিন সন্তান বর্তমান। 
ধহুমুখী প্রাতভাবান এই শিল্পী ও 
দেশকমা প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় মারা 
গিয়েছেন। 


কিন্তু 
১৯২৮ সালে সেগেই আইজেনস্টাইন, 
ভি, পুডোভাকিন, গ্রিগ্গার আলেকজান্দ্রভ 
সবাক চিত্রের ভবিষ্যৎ নামক প্রবন্ধে 
তাঁরা মণ্ড নাটকের কাঁপ করার মত ছবি 
করার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ 
করেছিলেন। সত্যই এটা একটা বিপদ। 
এ কারণেই প্রথম প্রথম অনেক দেশে 
সবাকচিন্রকে মানুষ গ্রহণ করে নি। শুরু 
থেকে সোঁভয়েট চিত্র নির্মাতারা স্বতন্ত 
পথ 'নিয়েছিলেন। নির্বাক ছাঁবর কালেই 
ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগে সমন্বয় 
৫৯ 





স্ট্যা প্ডা ডঁ 
স্পীকার ৩ ব্যান্ড অল 
ওয়াল পোর্টেবল টান- 
'জিস্টার। 
স্থানে পাঠান যায়। 


প্রথম সাফল্য অভাবনীয়। :১৯৩১ 
সালে আমরা নিকোলাই এক্‌-এর “দি 
রোড টু লাইফ’ ছাব দেখলাম। 'এই 
ছবিটি সারা দুনিয়ার দর্শক ও পর্যা- 
লোচকদের প্রশংসালাভ কয়েছে এবং এই 
ছবিকে অনুকরণ করে অনেক ছবি 
দেশে দেশে তোর হয়েছে, আজো হচ্ছে। 
এই ছবিতে এক্‌ সমাজের বিপথগামী 
ছেলেদের (আজকালকার ভাষায় মস্তান, 
অনুবাদক) প্নগ্াশক্ষার এক প্রামাণিক 
ঘটনাবলণ দেখিয়েছেন। ছবিতে সঙ্গীত 
এবং শব্দ ছবির আবচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে 
ঘয়েছে-যাতে ঘটনাবলীর যৌক্তিক পট- 
ভাঁম রাঁচত হয়েছে এবং চাঁরত্রগ্ীলর 
মনের গভীরে পৌঁছতে সাহায্য করেছে 
সংলাপ । 

একই বছরে সের্গেই ইয়-ংকোভচ' 
‘গোল্ডেন মাউনটেন' ছবি করেন। ছবির 
বিষয় ছল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 
রাশিয়ার শ্রমিকদের বিপ্রবী সংগ্রাম। 
বশ দশকে চলাচ্চ্ কণীর্তকাহিনীর 
লঙ্গে যেমন আইজেনস্টাইনের স্ট্রাইক", 
পুডোভাকনের 'য়েণ্ড অব সেন্ট পটার্স- 
যাগ” এই ছাঁবাটি আর একাঁটি নতুন 
গুণের অধিকারী যা এঁ ছাবগুলিতে 
নেই। এই ছাঁবর চরিব্রগূলি কেবলমান্ল 
শ্রামক কৃষকের প্রাতানধি_ প্রকৃতির নয়, 
তাদের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও জীবন 
ঘনয়েছে। ভাবপ্রকাশের নতুন রীতি 
এখানে বিস্ময়করভাবে প্রকাশ করা হয়েছে 
বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে। সংযত সংলাপ, 


মূকাভিনয় এবং অঞ্গভঙ্গী চাঁরত্রকে 
প্রকাশ করতে এক চমৎকার সমন্বয় 
সাধন করেছে। এবং এই ছবিতে 


নাটকীয় বিষয় প্রকাশে এক অভিনব 
পদ্ধাত বলা যায়_ সঙ্গীত পরিচালনা 
করেছেন 'ডিমান্র সস্টাকোিচ্‌। 


ক স'গ 


মাসিক ৫. টাকা কিস্তিতে 
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ছয়ে নিয়ে গেলো । মাঘ ক’ বছর আগেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছিলো বিশ্বের অঘোষিত চ্যাম্পয়ান দল। ব্যাটিং, বোলিং, : 
গফিলিডং দর দিক দিয়েই তারা ছিলো কে ্ঠ। গগন এয বি জিকো 
লা সমস্ত গাাধবীতে তখন আর এর টাও ছিলো না। ওরেলের পর সোবার্স' নিলেন দল পারচালনার ভার! প্রথম প্রথম 
সোোবাসের দলও মারাত্মক খেলা খেলতে লাগলো। তাদের সামনে বিশ্বের অন্য কোন দেশ ঠিকমতো “দাঁড়াতেই পারতো না। 
প্রচণ্ডতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তখন অজেয়। কিন্তু ওরেলের সময় যে কঠোর [ন রমান্মবার্ততা, যে অকল্পনীয় শর্ডাসাপ্রন 
[ দলের মধ্যে এবং দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সোধাসের সময় তা ধারে ধারে ভেঙে পড়তে লাগলো। গরেলের 
সময় যা কোনাঁদন ভাবাও যায় নি সোবার্সের সময় হতে জাগলো সেই সব কাণ্ড কারখ্ানা॥ মন্দ খাওয়ার মাত্রা (গেলো 
'বৈহেড মাতাল হয়ে শেষ বাঁত্তরে খেলোয়াড়রা ফিরতে ব্সাগলেন হোটেলে ।. ওয়েস্ট ইশ্ডিজ দলের রিগত্ত 
লীলয়া ভ্রমণের সময় ‘মাতাল হয়ে হুল হোটেলের কাঁচের দরজা খোলা মনে করে ঢুকতে গিয়ে ' দরজা-টরজা  ভেঙ্জে 
কাণ্ড করে বসলেন। শীবরীভাবে আহত হুলেন হল ভাগ্যজোর বেচে গেলো চোখ দু'টো। জানাজানি হয়ে 
আব কিছু॥- পগথিবীসুদ্ধ - ফিরা জলে রাত সারের হশচদের খেলো য়াড়দের মাতলি থেকে আরম্ভ করে 

অন্য সর অসভ্যতার কথা৷ 
এ ব’ল পর তবে পু কিরাত কোরান কে দাহ. রূর জার নেক শে; হাটা রাবার লাহে, 
মান আচার ধর্ম অপরে শিবাও1 অথনং নিজে করে হদখাও, নিজে বনজ্ছে.কে দিয়েই আগে একটা উদাহরণ তোর 
করো, তারপর অন্যদের সেই মতো কাজ করতে বলো। সোব্স নকন্তু এ সর কিন্ছুই আনলেন না। মানার প্রয়োজনও 
বধ করলেন না। খা খুীশ তাই করে চললেন। মদ থেকে আরম্ভ করে কিছুই . বাদ গেলো না। আর প্রত্যেক 
শই অঞ্জু মহেন্দ্র মতো মেয়েরা আছে ন। সুতরাং সোবার্সের অতো খেলোয়াড়দের পোয়া বারো।. তাঁরা যা খুশ তাই 
৷ দলনায়ক হিসেবে দলের খেলোয়াড় দের কাছে যে নজীর সৃষ্টি করেন, তাতে শশ ্ষণীয় কিছু না থাকলেও ও সব নোংরা 
ব্যাপারে দলের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। আর রাত দুপুর অবাঁধ অসভ্যতা আর নিষিদ্ধ পানীয় 
ফলে পরের [দিন খেলার মাঠে নেমে তাঁরা ষরষের ফুল দেখেন চোখে। ফলে চট করে আউট হয়ে যান, ঠিকমতো 
বোলিং করতে পারেন না আর ফাঁল্ডএর কথা বোধহয় না তোলাই ভালো। তা ছাড়া ওয়েস্ট ইপ্ডিজ দলের খেলোয়াড় 
বাচনও_ বোধহয় এরার খ্রয় ভালো হয় নি নার্ষের মতে খেলোয়াড়কে দল খেকে বাদ দেবার যে কি কারণ খাকতে 
জানি যাক ও কথা। ওদের কথা ছেড়ে ঘরের কথায় আসা যাক। আম-রা চাই যে, ওয়েস্ট এই 
জা 














থেকে আমাদের টি রোজ দুরের কারি পর খেলোয়াডুরাও রা 











ভি 





হয়ে এলো। আর মাত্র এক সপ্তাহ অর্থাৎ 
জুলাই মাসের ৫ তাঁরখের মধ্যেই শেষ 
হয়ে যাবে এই মরশুমের প্রথম লীগের 
খেলা। আর তারপরই বসবে সুপার 
লীগের আসর। 

তবে এ বছর সুপার লীগে যে কোন্‌ 
পাঁচটি দল খেলবে তা নিয়ে দেখা দিয়েছে 
ঘথেন্ট সন্দেহ । মোহনবাগান-ইস্টবেষ্গল 
খেলবেই, তবে আর কোন তিনটি দলের 
ভাগ্যে যে এ সম্মান জুটবে তা 'নর্ভর 
ধরছে লীগের বাকী খেলাগুলোর ওপর। 
তবে কলকাতা ময়দানের তিন প্রধানের এক 
প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং এবার সুপার 
লীগে খেলার যোগ্যতা অজন করতে 
পারবে কি না সে বিষয়ে আজ দেখা 
দিয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ। 

গত বছর সুপার লীগে খেলার 
সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান, ইস্টবেষ্গল, 
মহামেডান স্পোর্টিং আর এরিয়ল্স দল। 


সমর্থকদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। আর 
যাই হোক এ বছর কলকাতা 
ফুটবল খেলার মান খুব যে একটা ভালে 


“আনশ্য়তা ও অবিশ্বাস্য ঘটনার 
নাঁজরে ভরা ‘খেলার রাজা ক্রিকেট'। 
এমান একটি ঘটনার ‘কথা বলছি। 
ইংল্যাণ্ডের মিডল্যাণ্ডে একটি 
প্রদর্শনী খেলা চলছিল ডসেওয়ার্থ 
একাদশ বনাম কেগওয়ার্থ একা- 
দশের মধ্যে। খেলাটিতে প্রথমোন্ত 
দলটি প্রথমে ব্যাট করতে নেমে 


সর্বসাকুল্যে মাত্র এক রান করে 


তাদের ইনিংস শেষ করল। মজাটা 
িল্তু এখানেই নয়। . প্রাতপক্ষ 
কেগওয়ার্থ দলাঁটি যখন ব্যাট করতে 
নামল, তখন সকলেই দলাটর 
জয়লাভ সম্বন্ধে সুনাশ্চত 'ছিলেন। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়! কেগ- 
ওয়ার্থ দলাটর এগারোজন মিলে 
তাদের ইনিংসে কোন রানই সংগ্রহ 
করতে পারল না। ফলে 1ডসে- 
ওয়ার্থের একাদশই তাদের ইনিংসের 
মোট মাত্র ওই একাঁট রানেই [জয়ী 
হল।” 

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 


২৪ পরগনা] । 


কলঞ্চাতা ময়দানের দলগদলো কৰে যে কেমন খেলবে 

শৃত্তিশ্মল প্রাতিদ্বন্দবীর বিরদ্ধে তাঁর প্ৰ তিদ্ৰান্দ্ৰিতা চালাচ্ছে কালই হয় তো সে বিশ্রীভাবে হেরে যাৰে কোন 
কাছে। ধরা যাক কানাঘাচের কথা, ইস্ট বেষ্পলের সংগে 

গোলে ।, কিছু তার পরই একটার পর একটা খেলার ভার 





মাৱ গঁচিশ বছর 


বয়সে 


অধিনায়ক ববিমুর 


বিশ্বকাপ 


জিতে এনেছিলেন 


ফুটবল না ক্রিকেট? 

মাত্র ক’ বছর আগে ইংলণ্ডের ফুটবল 
আঁধনায়ক বাব মুরের কাছে এই প্রশ্নটা 
খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছিলো। বাব 
ফুটবল তো ভালো খেলেনই, ক্রিকেটেও 
তান কম যান না। একদিকে তাঁর সামনে 
তখন এসেক্স কাউন্টি দলে খেলার আহবান 
আর একদিকে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড 
দলের পক্ষে ফুটবল খেলার আমন্দ্রণ। 
এমন 'বিপদেও কি মানুষে পড়ে? 
কোনটা বেছে নেবেন বাঁব__ফুটবল না 
ক্রিকেট। অথচ দুটো খেলাই তাঁর পরম 
প্রিয় আর দু'টি খেলাতেই তান বোধহয় 
তখন ছিলেন সমান পারদর্শ। তাই 'ঁক 
ফরবেন ভেবে পান না বাঁব- কোনটাকে 
ছেড়ে কোনটাফে নেবেন? একাঁদকে ক্রিকেট 
তাঁকে আকর্ষণ করে, ব্যাটবলেয় মধুর 
কলতান তাঁকে উদ্মনা করে তোলে, আর 
একদিকে ফুটবলের হাতছাঁন। 

শেষ পর্যন্ত ফুটবলের হাতছানিতে 
সাড়া না য়ে পারলেন না বাঁব। ছেড়ে 
দিলেন শুধু মাত্র এসেক্স কাউশ্টি দলের 
পক্ষে নয়, ইংলণ্ড দলের পক্ষে ক্রিকেট 
খেলার সুযোগ । বাঁব মুর যোগ দিলেন 
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড দলে ফুটবল 


ক্রকেট 


|হসেবে। 
তুখোড় হলেও ছোটবেলা থেকেই বাবর 
কাছে ফুটবল ছিলো প্রিয় খেলা। 
১৯৫০ সালের কথা-তখন বাবর 
বয়েস মাত্র দশ-এগারো বছর হবে। 
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড সেবার ছোট ছোট 


খেলোয়াড় খেলার 


ছেলেদের ফুটবল খেলার কোঁচিং-এর 
ব্যবস্থা করলো। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে 
বাব সুযোগ পেলো সেই কোঁচং-এ 
যোগ দেবার। 

পুরো দু’ বছর ধরে চললো একটানা 
৮০১৪২১3০১১1 


পেশাদার বৃত্তি। 





চেয়োছলেন ফুটবল নয় বাব ক্রিকেটই 
খেলুক_খেলুক তাঁর দল এসেকে। 

কিন্তু ক্রিকেট নয়, বাঁব ততোঁদনে 
বেছে নিয়েছে ফুটবলকেই। ওয়েস্ট হ্যামে 
ফুটবল খেলতে নামলেন বাঁব মুর। কিন্তু 
প্রাতভা এমনই 'জানিষ যে, যাকে স্পর্শ 
করে তাকে খ্দব তাড়াআঁড় সজীব করে 
তোলে। বাঁবর ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম 
হলো না। খ্মব তাড়াতাঁড় বাব পেয়ে 
গেলেন ইংলশ্ডের. অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
খেলোয়াড়ের সম্মান। 

তাই ১৯৬৩ সালে মাত্র ২৩ বছর 
বয়েসে বাব মুর মনোনীত হলেন ইংলণ্ড 
ফুটবল দলের অধিনায়ক। ৫ ফুট ১০ 
ইণ্ডি লম্বা ছিপাঁছপে চেহারার তরুণ 
খেলোয়াড় বাবর ওপর পড়লো সব ভার। 
এ গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়ে কিন্তু এতো- 
টুকুও বিরত হলেন না বাঁব। বরণ 
অনাগত বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রাতযোগিতার 
দিকে তাকিয়ে নিজেদের মেজে-ঘষে নিয়ে 
প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন । 


[শেষাংশ ৬৩ পৃচ্চায় দ্রষ্টব্য ] 


ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট 


নিউজ বলতে এখন ওঁ শ্রকটাই। প্রথম 


টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দশ উইকেটে হেরে ২ 


গেছে। - বড় বিশ্রী এ পরাজয়। 

ধজতে ইংলণ্ড দল ইতিমধ্যেই রাবার 
জয়ের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। 
শ্বিতীয় টিচ্ট ম্যাচও শুর হলো। এই 
"টেস্টের ফলাফল ঢ্যে “কি. হবে তা আগে 
থেকে বলা অসম্ভব । তবে ইংলণ্ড দ্ধাঁদ, 
জেতে .তাহদল তারাই . লাভ করবে এই 
মরগমের রাবার, দ্র হলে ইংলন্ডেরই 
“সুবিধে রাশি হালে জার মনি শেষ: পর্যন্ত 
এগুয়েস্ট হীশ্ডজ জেতে ‘তাহলে শষ অর্থাৎ 
জন্যে দুটি 'দলকেই ‘চালাতে হবে তীব্র 
'প্রাঁভ্দিন্ৰিতা। 

"তবে *ইালংশধাথে্র “ভগ পনেহাৎই 
ভালো। প্রথম টেস্টে জেতার পর আঁত 
প্রত্যাশতভাবেই ইিংওয়ার্থের ওপর 
পড়েছে --ইংলগ্ড দল পাঁরচজলনার ভার। 
ইলং3য়ার্থ বাকী দি টেস্টেও মনোনীত 
_ হহম্ে্ছন 'ইংলণ্ডের অধিনায়ক । 
=. স্পথম টেস্ট ম্যাচ 'দৃ’ দ্দলের ‘খেলার 
খারা খে মনে হয়েছে যে, দলগত শন্তর 

ধবচারে ওয়েস্ট “ই্ডিজের “চেয়ে ইংলণ্ড 
বোধহয় "দার টাক থেকে শ্েম্ঠা। বব্যাঁটং, 
বোলিং এবং 'িজ্ডিং-ীতনাঁটি বিভাগেই 
ইংলণ্ডের প্রাধান্য বিশেবতাবে “পাঁরলগীক্ষিত 
হরেছে।. আর তারই পুনরাবৃত্তি মাঁদ বাকী 

ক্লাসকদের অবাক হবার খুব একটা “কিছু 
থাকবে না। কারণ ওয়েস্ট ইপ্ডিজ দল 
এখন ভেঙে তছনছ হয়ে গ্রেছে:। “₹সাবার্স 
হাজার চেষ্টা করেও গছনতেই 


এ ভন ও 
প্রথম বটস্টের প্রন "দিনে নিজের 
গ্রহণ করায় গ্রেভনী হারিয়েছেন আগাম” 
তিনটি টেস্ট খেলার স্যুমোগ। ফলে 
'গ্রেভনী ওয়েস্ট ইশ্ডিজের বিরদ্ধে 
বাকী ঈটডি 9ও লউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 
‘প্রথম টেন্টে খেলতে পারবেন না। 


. প্রথম টেস্টে টসে জিতে ইংলণ্ড লাভ 
করে. ব্যাটিং করার যোগ। ওয়েস্ট 
/ন্ফিজ্ং-এর সুযোগ পুরোপ্যারভাবে নিয়ে 
করলো ০৪১৩ -রান।। “এর মধ্যে বয়কট 
“করলেন সৈন্ুুরী (১২৮), গ্রেভর্নী ৭৬, 
এডাঁরচ $৮ আর  লিত্ভরা করলেন ৫৭ 
পান 'বোলিং-এ 'ওর্েস্ট স্ইণ্ডজের 
শেফার্ড ১০৫ রানের “রানময়ে ৫ 
উইকেট পান। ওয়েস্ট হীন্ডিজের ১৪৭ 


টি < 
সেই ভাঙা নৌকার হাল ধরতে পারছেন রি: 


নিট. 


৬৩ 


থেকে ফাইন্যালে উঠেছে পাঁশ্চম জাানী। 
তারপর 'দেখতে "দেখতে এসে গেলো 


৯৬৬ -সালের “আগস্ট মাসের 'সেই দনাঁটা॥ 


‘সে খেলায়। বাব আুরেরন্দল ৪--২ গোল 


হারিয়ে দলো পশ্চিম জামর্শনীকে। ইংলাড 
সেই সর্বপ্রথম লাভ করলো “বিশ্ব কাপ। 





মরশ্মমে ফুটবল লগ খেলার ফলা- প্রশ্ন ॥ আচ্ছা বলতে পারেন 
ফল দয় করে যদ খেলা বিভাগে 


হয়েছে, তাই আর উত্তর দিলাম না। 
আর প্রশ্নউক্তরের জন্যে পাতা 
বাড়ানো বোধহয় এখন সম্ভব 

হবে না। 
সুকুমার সরকার মোরকনী এ্যাঁভ- 
(নিউ, দু্াপ্র-) ৃ 
.. উত্তর £ এ বছরের উইসডেন এখনো 
্‌ কলকাতায় আসে নি। পাঁরচাঁয়তে 
ত { টি বেলের 


তান মুখোপাধ্যায় (আর বি ঘোষ 
-রোড, খোসবাগান, বর্ধমান) 
“বব এন আর) _ ১৪টি গোল ্্ ! উত্তর £ সিনা অর্ধ সেপ্চুরী করার 
(ইস্টবেঙ্গল) = ২৩, রি 
(মোহনবাগান) -- ১৫০ 
(ঁব এন আর) = ২৩, 
ইস্টবেঙ্গল) ২১১ 


তা (পচ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বি নাব 
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০ রাজ্যের মীল্রসভা ভেঙে দিয়ে এখন মানে মানে সরে দাঁড়াতে 





চাইছেন!” 
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নায়কর। প্রতিষ্ঠান . 


ফোন-  ৪৬-৬২৫৮ 


৮১১৭ রীসাবিসারী বিনু লালকাল 


শেয়ার এন হস " 


: “দান্নযযগের, একটি. অধ্যায়. ৮ = অনন্ত সিংহ 
"; ফরম 'আরো ক তবে বাড়বে? (কবিতা) | = সত্যেন্দ্রনাথ বড়া: . 


মন্তযুষ্ট সরকার জম টি =- শ্রীসরবদর্শী 


1! - Ex 
জআদকের বিজ্ঞান : -- ৬: ।»- ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচাষ 


রর 


| 





তির প্রান্ত ভুসার্স = আঁ্দবর্প . 


দাখর সংগমে ধোরাবাহিক উপন্যাস) এ . = সুশীল আনা 


খ্্পজগৎথ ৯ - 9 মিন ৯৫ 


চাদ ॥ বহুকাল, পরে পুনমুর্ধিণ ॥ নামমাত্র.» ফ্য 


দীনবন্ধু মিব্রের ৪ ন্থাববী 


$ম ভাগ &: নশীজদপণ-॥। জামাই বািক:। বয় - 


পাগল] বুড়ে।। নৱণীন"তপস্স্িনণী ৷ ‘কমমে কামিনণী'। - 
২য় ভাপ £ সবাৰ, একাদশী ৷ .যমালয়ে জীবন্ত 


মান্ুয়। পোড়া:মহেম্বর:।' কুড়ে গন্ুৱা ভিন্ন: গোঠ। 
জশীলাবতটী।: সুধী: কাব্য ।. দ্বাদশ কার্রিতা। 
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* এ৪ বৰ্ষ ঃ ২য় সংধ্যা- মুল্য ৪ ৩০ পয়সা 


বৃহস্পাতবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 


আষাঢ় এসেছে। বর্ষা এখনো পুরোদমে 
মামে নি। ইতিমংধ্য জলপাইগুড়র অর্ধেক 
ভে:সছে। উত্তরবঙ্গের অবস্থা যে এ রকম 
হবে, তা অজানা থাকার কারণ নেই। গত- 
বাপের ভয়াল বন্যার পর উত্তরবষ্গ্কে 
.বাঁগিবার জন্য যন্তত্রষ্ট সরকারের উদ্যোগের 
অভাব না থাকলেও অর্থাভাবে এঁ অণ্চলকে 
বন্যার জলে গ্রাসের হাত থেকে রক্ষা করা 
সম্ভব নয়। আশা ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার 
“লাহায্য দেবেন। যে উত্তরবঙ্গের কাছ থেকে 
প্রাপ্ত অর্থে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাগারের 
[মোটা অংশ পূর্ণ হয়, সেই অণ্চলটিকে 
ধন্যার গ্রাস থেকে রক্ষার জন্য কেন্দ্র সর- 
ক্ষার এখনো সদয় হস্ত সম্প্রসারণ করছেন 
না দেখে আমরা বিস্মিত হচ্ছি, সেই সঙ্গে 
বেদনাহতও ! 

তবে আরো বেদনার ব্যাপার এই যে, 
উত্তরবঙ্গের বন্যায় বিপদপাতের - কথা নতুন 
ময়। বহ: জ্ঞাত এই বিপদকে দুর না করে, 
বিপদ উপস্থিত হলে তার জন্য কিছ 
আর্থিক সাহায্য দিয়ে ও শোকবাতণ পাঠিয়ে 
[ক লাভ? তদ্বারা কি জনসাধারণের প্রতি 
[আ্তরিক সহানুভূতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়? 
H উত্তরবঙ্গে বর্ষার সুচনার সঙ্গে পার্বত্য 
সদাগুলিতে বন্যা দেখা দিলেও পশ্চিম- 
|ধস্গের দাক্ষণান্ুল এখন শুকনো ঠা ঠা 
।ফরছে। বিশেষত দৃক্ষিণ-পশ্চিমা্খলে দনদা- 
[ঘন জলাডাব এবং দামোদর পরিকল্পনার 
|সযেগ থেকে বাণ্চত বললেই চলে। আশা 
ক্ষার, রাজ্য সরকার ওঁ অঞ্চলের মান:ষ- 


ধুলির তৃষা নিবারণের জন্য একটা চ্থায়ণী 


ঘ্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 

“4 এই ডো হোল মোটামুটি গ্লাম বাংলায় 
ধন্যা ও খরার নিত্ত নৌরঘাততক 
হানা £ 


বাংলা ভাষায় ম্বিতণয় দব্যাধক প্রচারিত 
দাপ্তাহিক পারকা 


৮৮... 7775 


ধৰা, বন্যা ও কলকাতায় সম্ভাব্য বন্যা 


‘এবার শহর কলকাতা পুরো যর্ষায় 
সময় ভুববে-এমন আশঙ্কা অনেকেই ঘর- 
ছেন। কলকাতার জল দিকাশের য্যাপারে 
পগৌরাপিতারা স্থায়ী সমাধানের জন্য ব্যবস্থা 
গ্রহণের কথা বরাবরই মুখে বলে আসছেন। 


কিন্তু প্রতিবারই কলকাতা দুবতে ডুবতে 
শেষ পর্যজ্ত ভেসে ওঠে এবং আময়া কলকাতা 


পৌঁরসংদ্ধার সুনাম কীর্তন ফাঁর। এবার 
বর্ষা নামলে সেই সুনাম কর্তনের সুযোগ- 
টুকু আর হয়তো পাবো না! ইতিমধ্যে যে 
খবর প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে হয় যে, 
বর্ষার জল বের হবার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে 
"গেছে। নামমাত্র যা বৃষ্টি হয়েছে তাতেই 
দেখা গেছে যে, কলকাতার কোনো কোনো 
অঞ্চলে জল জমে গেছে। 

কলকাতার পৌরসংস্থা পাঁদ্চালনার ভার 
নাগারকরা - এবার দিয়েছেন যত্তফ্রন্টের 
হাতেই। মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর প্রশংসনীয় 
কাজও দোঁখিয়েছেন। এতোকাল ধরে পৌর- 
সংস্থার শাসনে আসল কাজের পাঁরিবর্জে 
যে ধরণের ফাঁকির কাজ হয়েছে, তার ফলে 
সাঁত্যকারের আসল কাজ কি হয়েছে_ভা 
আর জানার বা বোঝার উপায় নেই। মোট কথা, 
এতো দিন ধরে নাগরিকদের কাছ থেকে 
ট্যাক্স আদার করাটাই ছিল পৌঁরসংস্থার 
মুখ্য কাজ, নাগারকদের সুখ-সুবধা দেখা 
ও ভাঁদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা শাসকপক্ষের 
দাঁয়ত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল বলে মনে 
হয় না! অথচ এই পৌরসংস্ধার অধীনে 
ঘয়েছে বহন জনকল্যাপকর কাজ্জের প্রধান 
দায়িত্ব, এবং এ সব জ্রনকল্যাণকর কাজের 


সঙ্গে অসংখ্য নাগরিকের জবন-সরণ্রে প্রশ্ন 


জাঁড়ত। কলকাতাকে সুন্দর করে তোলার 


PRrics £ 90 19199 
Thursday, 83rd July, 1959 


ফলয়ব যাঁরা পুলোছলেন, তাঁরা প্রাতদিন 
ফুধীসত কর্মকান্ডে কলকাতাকে ধ্বংসের 
পথে নিয়ে শ্েছেন। আর সুন্দর কলকাতার 
পাঁয়কষ্পনা যাঁরা করৌছলেন, তাঁরা তো 
কোনোদিন পৌঁরভবনের বাইরের দেয়ালের 
গা খেকে নন্ন চিত ও বিকৃত রুচির পুস্তক 
ধিক বন্ধ করতে পারেন ন। এ থেকেই 
বোঝা যার, তাঁদের অভিরুচি কি 'ছিল। 
ধাক এসব কর্থা। কন্তু কলকাতা বোধ 
হয় এবার ভুবছেই। বৃষ্টির জলে কলকাতার 
গা ধুয়ে দিয়ে যদি পুরাতন কলক্কগদ্ুলিকে 
ভাঁসয়ে নিচ যায়, তাতে বোধ হয় 
মার্গায়করা আনাল্দতই হবেন। কন্দ 
সেখানেই কি শেষ? নাগানিকরাও যে এবার 
ডুববেন। তার আগে কলকাতার সাইরেন 
বাজ্লেও তাঁদের বাবার পথ কোথার? তাই 
মেয়রের কাছে আমাদের অনুরোধ, এই 
সৃহূতেই বর্ধাজনিত বৃষ্টির জল নকাশের 
জন্য তিনি জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং 
পৌরাঁপতার়া স্ব স্ব অণ্লে এ ব্যাপারে কাঁ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জেনে সশঙ্ক 
নাগ্ঁরকদের আঁবল্ন্বে অবগত করান। নতুন 
মেয়র নতুন উদ্দীপনার আগয়ে এলে কল 
কাতা হয়তো সম্ভাব্য ভরাডুবি থেকে ক্স 
পাবে। আশা কার, যুক্তক্রষ্ট সরকারও মারব 
দর্শক হয়ে থাকবেন না। মূলত গো 
পশ্চিমবঙ্গ ঘক্ষার ভার তে তাঁদের 


ওপরেই। 


কিছু না করলে বানা 


করে আঁধকার ভঙ্গ করার অপরাধে 
পরাধা হয়েছেন। তান নাকি ১৯৬৫ 
সালে ভার্নত-নেপাল চ্দান্ত স্বাক্ষরিত 
হয়েছে বলে জানতেন না। 

এই. সোঁদন ভারতের পররাম্মল্মী 





বলেও সংবাদপত্রে ফলাও করে-প্রচার করা 
হয়েছে। শ্রীদীনেশ সিং কাঠমান্ডুতে 
একাধিকবার এ-কথাও স্মরণ কাঁরয়ে দদয়ে- 
ছিলেন যে, ভারত ও নেপালের মধ্যে 
বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এবং সোঁদন এই 
বিশেষ সম্পর্কটি কী, তা নিয়ে কোন 
প্রশ্ন ওঠে নি, কারণ সকলেই জানে 
কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য এবং প্রম্নাতীত। 
কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীবন্তা আজ বলছেন 
যে, নেপালের সার্বভৌমক্ষের বিনিময়ে 





কশীর্ত রয়েছে । তান শুধু কীর্তি 


নাখিই নন, গৃর্ানীধও বটেন। তাঁর 
গুণপনার পরিচয় পেয়েই নেপালের 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ তৃলসপ গার এক- 


রাজা মহেন্দ্র তাঁকে ১৯৬০ সালে প্রথম 
এক গ্ররত্বপূর্ণ কাজের দাঁরত্ব দেন, 
৬৮ _ 


ফ্লাজ্যের প্রশাসানক ব্যবস্থার পাঁরদ্শন 
এবং তদারকীর ভার। সে-দায়দ্ব 
ফাঁ্তানধি কৃতিত্বের সঙ্গে পালন 
করেছিলেন বলেই প্রধানমন্দ্রা জঃ গার 
ভাঁকে সহকারী শিকষামন্তীর পদ দিযে 


ভার জীবনের গতিতে মোড় 'ফারিয়ে = 


দেন। বহু শক্ত এবং গুরুহসম্পন্ন কাজ 
দদয়ে শ্রীবিন্তার কর্মদক্ষতা, বুদ্ধি এবং 


' উদ্যোগের পরীক্ষা করা হয়েছে, সূচতুর 


তরুণ প্রতিবারই ভাতে সাফল্য অর্জন 
ফরেছেন। 

তাই এই কাঁরৎকর্মা লোকটির 
পদোমতি ঠেকানো যায় নি, যায় নি... 
বোঁশাদন তাঁকে ক্যাবনেটের বাইন 
্লাথা। মাল্লিসভাতেও একটার-পর-একটা 
দ্র দিয়ে তাঁর বিচক্ষণতা ও কর্ম 
নৈপ্প্যের পরখ করা হয়েছে এবং শেষ 
পর্যন্ত ১৯৬৭ সালে ক্যাবনেটের 
দুনম্বর উিপ-প্রধানমন্তরীর) পদে পর্যন্ত 
ঠেলে উঠেছেন। উচ্চাকাচ্ক্ষা নেই, অথচ 
দার্শনক মনোভাবাপ্ৰ রাজনাতিক 
ক'জন আছেন? যতজনই থাকুন 


কশীতিশনাঁধ বস্তা সে-দলের দলা নন।' 


যখন বিস্তার মাত্র একটি ধাপ বাকি, 
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পর্ব প্রকাশিভের পর] 


//ভ্ারিগুণ আণ ৪ হুল বান, 
| ছিল্র--৫) 
আযাংজো-ইস্ডিরান, পত্রিকাগুটিলরা মধ্যে লখসলোঁ-এর 
€আগে ছিল এলাহাবাদে) 'পায়োনপয়ার সরছেয়ে খেকি। 
তার ফলে প্াত্রক্ুটর পেট থেকে ' আসল কথাটা স্ইজ্জেই 


বোরয়ে আসত ক্রুদ্ধ চাঁৎকাযেরু সঙ্গে এইকালে শাসক 


ইংরাজস্বার্থ এবং দেশীয়, জামৈদার্া্বার্থঠ উভয়ের আঁতবড় 
সমর্থক ছিল, কাগজটি। সুতরাং সে: ভারতীয় জাত'রতার 
নিতান্ত, শত) বিশেষত দেই জনতীয়তার সঙ্গে; যাঁদ বামা- 
পন্থা, ও. সমাজতন্দ ফ্ত থাকে। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র বল্াই 
ধাহুল্য, এর এক নম্বর- শ্ত্ব। সেরুথা পারকাঁটি গোপন 
ফরতও না। সুভাষচন্দ্র, কংগ্রেস সভাপাতিপদ্দ নির্বাচিত 


হওয়া, মানু পরিক্যাট আর্তনাদ তুলোঁছল The Nem 


Congress President (Jan. 20) নামক সম্পাল 
ছুকায়ছে ফাঁদও গোড়ার, দিকে স্মুজামচন্দ্ের নির্বাচনকে তুচ্ছ 
করবার চেষ্টা কারে বলা হয়েছিল, এট ভারতবর্ষের পক্ষে 
বিশেষ, আন্খপর্ষপ্র্জ কিছু নয়; এতে শুধু বাংলার 
ফংগ্রোমীর্ খু হবে, কিন্তু তল্প। পরেই সমুভাষচন্দেে 
নিচেন। কতখানি তাংপ্পূর্প তচ প্রতি লাইনে প্রক্যশত 
আশঙ্কায়, ফুটে উঠোঁছল। প্রাদেশিক মন গ্রহাগের বরস্ষে 
স্মুভারছন্দ্রর, মনোজরই এই. পিকাটির। ঘণা ও বিরুন্কিরা 
আশু কারণ, যারা পিছন ছিল৷ সুভ্ায়চন্দের ফেডারেশন, 
বিরোধ বৃটিশ আ্বার্ধবহা, সংাদপরগতীক্য তখন্য 
ফেডারেশনের, পক্ষে জোর, প্রচব্রকূর্যে চাজাচ্ছে, ভারতশর 
ছাগ্রন্ড জাতায়তর শ্রেচ্ঠি প্রতিষেধক তখন তাদের কাছে 


একবার মাল্টা মন্দ হলে সে-ব্যাপাহর ব্রচ্ধচর্য প্রায় - 


অঙ্গচ্ভব ব্যাপার, আৰু প্রাদোশক মালিত্বের যমজ-কন্যাটি 
হল চফডারেশন। স্মভাষচন্দ্রের উপর প্রাদেশিক স্বার্থবাজ্ধ 
করেছিল, সুভাষচন্দ্র যে প্রদেশের, আঁধবাষী সেই. প্রদেশে, 
যেহেতু কংগ্রেস মন্ত্রিসভা কায়েম হয়৷ নি, অই তানি চাইবেন 
কংগ্রেস ধেন অনার মন্ত নয নয়। বাংলাদেশ মুসলিম, 
লাগ-প্রজা পাটি কোয়াঁলশনে হক মীল্মসভা গঠিত হয়েছে, 
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তার বিরোধিতা করতে গয়ে সভাষচল্দর সাম্প্রদারিক মনো- 
ভাব দেখাবেন, এমনও লেখা হয়োছল। 

এ সম্পাদকীয়াটর সবচেয়ে চমৎকার অংশ সুভাষচন্দ্র 
মঞ্চে, জত্র্লালের তুলনা যার মধ্যে জহরলালের উদার দূস্টি- 
ভালি মতবিরোধের ক্ষেত্রে স্বমত ক্ষণ করে অপরের কাছে 
মতিস্বীকার্রের মাহমা বিশেষ প্রশংসালাভ করোছিল। জহর- 
জালের তুলনায় সুভাষচন্দ্র মানস গঠন, এমনই বরু-কঠিন 
যে, ইচ্ছামত ভা নমনীয় হয় নাঃ রচনাংশটি আমরা উদ্ধৃত 
করছ, পাঠক লক্ষ্য করবেন, তার বিপুল নিন্দার মধ্যে থেকে 
সুভাষচন্দ্র চারত্যশক্তি কাঁ বিপুল গোঁরক লাভ করেছে। . 

“Tike the retiring President, Mr. 
Subhas Chandra Bose is a Socialist with 


‘ this difference that he has been Iess emen- 


able to Mahatma Gandhi’s inffuence than 
Pandit Jawaharlal Nehru, both of whom 
were ‘members of the Independence for 
India League and on one oecasion offered 
to resign when they found their ideals in 
confliet with Congress policy. 'Fhen again, 
both looked with disfavour on the Gandhi- 


‘Irwin Pact of 199%, but while Pandit 
- Jawaharlal Nehru was persuaded to sign 
it, Mr. Bose refused point blank. These 


are incidents ef the past but they go to 
show that the President-designate is not . 
open to conviction once he has made up his 
mind. * In fairness to Pandit Jawaharlal 
Nehru it must be admitted that his weak- 
ness or strength (by whatever name it may 
be called) has been governed partly by a 


. desire to Subordinate his views to the 


views of the majority and partly because 
he has a wider outlook, and the capaeity 
to rise superior to the exigencies of the 


‘moment. Mr. Bose’'s views have ‘also 


mellowed with time but his mental make- 


গান্ধাহক ৰঙত 


, tp 13 a confusion ar socialism and fascism— 
৪ tutelitarian socialism -!” 
সবশেষে পারকাটির ভবিষ্যদ্বাণী, যা প্রায় দৈববাণী-- 
“The year will also very probably ses 
a Split between the Right and the Left 
Wing of the Congress.” 

যে 'পায়োনধরার' সুভাষচন্দ্র সভাপাঁত হওয়া মাত্র এই 
বরণের মনোভাব দৌথয়োছিলেন, কয়েক মাসের মধ্যে সে 
মনোভাব তাঁর সভাপাঁত-ভাষণের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে 
দলে যাবে, এমন হওয়া সম্ভব নয়, বদলাতে পারত যদ 
“্পায়োনীয়ার, বা সুভাষচন্দ্র, কোনো একের আমূল পাঁর- 
বর্তন ঘটত! সুতরাং সুভাষচন্দ্রের ভাষণ, যা অপর আ্যাংলো- 
ইন্ডিয়ান কাগজগুলির কাছে অংশত প্রশংসাযোগ্য ও ক্ষেত্র- 
বিশেষে চিন্তাসমূদ্ধ মনে হয়োছল, তা এই কাগজাটির 
জনৈক পত্রলেখকের মতে একেবারেই মৌভিকতাহীন। উন 
পরলেখক (আতাহার হোসেন) সুভাষচচ্দ্রের ভাষণের মধ্যে 
তাঁর দীর্ঘ ইউরোপবাসের কোনো প্রভাবই দেখতে পান নি, 
সেখানে শুধু আছে রাশিয়া, আয়ারল্যান্ড ও তুরস্কের 
প্রভাব (এ দেশগদ্ীল অবশ্যই ইউরোপের বাহর্বতাঁ11)। 

সুভাষচন্দ্র ভাষণের উপরে 'পায়োনশয়ার' দুটি 
সম্পাদকীয় িখোছল-২০শে ফেব্রুয়ারঁতে The New 
B০০ এবং ২২শে ফেব্রুয়ারীতে The future of 
0০):/955. রচনা দুটির মধ্যে ছিল মাল্মত্ব সম্বন্ধে 
ঈুভাষচন্দ্েব বিরূপ মনোভাবের কঠোর নিন্দা, আর নিতান্ত 
বাদ্বষ্ট ঘণা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম দশা সম্বন্ধে 
তাঁর উল্লাসত ভবিষ্যদ্বাণর জন্য। অশুভ অসহ্য লোকটি 
সম্বন্ধে দম্পাদকীয়টি শুরু হরোঁছল এই বলে_ 

7 «Mr, Subhas Bose has assumed the 
reins of the Congress Presidentship under 
Buspices which must seem ominous to most 
persons within the Congress and to every 
pne outside it. His Presidential address 
»- . does not show any promise of states. 
manship.” 

‘স্টেটসম্যানাশপ’ বস্তুটা সুভাষচন্দ্রের নেই, কিন্তু 
অবশ্যই আছে জহরলালের, ব্যবহারিক বিবেচনাবাপ্ধ যাঁর 
আদর্শের কর্ণধার ৷ 

“Mr. Bose begins with a survey ot 
international politits... but unlike Pandit 
Nebru he does not hesitate to pervert 
history to suit his conclusions. Empires 
have crumbled away before. Will the 
‘greatest of them share their fate? 
yuestion has been often asked and variously 
mnswered. Mr. Bose’s conclusion, the 
British Empire can survive only as a fede- 
¥ation of free nations, is by no means a new 
, টস But his assertion that this will ha 


This - 


possible only if Britain becomes a socialist 
state is a tribute to his faith in that polis 
tical doctrine rather than to his political 
intelligence.” 

সামারক দক থেকে ইংরেজদের সর্বনাশ-সম্ভাবনার 
দিকে সুভাষচন্দ্র দৃদ্টি আকর্ষণ করে গাদ্ধী-প্রেম-নীতি 
থেকে কতখানি সরে গিয়েছিলেন, সাম্রাজ্যস্বার্থে'র সংরক্ষক 
পাত্রকাটি তা দোখয়ে দিতে ভোলে [ন। 

“Mr. Bose’s enunciation of the future 
of Congress policy is not consistent with 
Mabatma Gandhi's desire for permanent 
friendly relations with Britain. There is 


- open exultation at the fact that moder) 


Armament has destroyed the supremacy of 
the Brilish navy and brought London with- 
in striking distance of hostile aircraft.” 
এসব ক্ষেত্রেও নয়, ‘পায়োন'য়ার' অস্থির হযে ছটফট 
ধরোছল সুভাষচন্দ্র অন্য বন্তবো। সোস্যালস্টদের 


স্পট 


কংগ্রেসের মধ্যে সম্ঘবদ্ধ হতে আহবান জানযোছলেন - 


সুভাষচন্দ্র ট্রেড ইউনিয়ন ও গকষাণসভার প্রাতও তাঁর 
আশার্বাদ। এদের কংগ্রেসে নেওয়া ভাল। ‘কেমন ভাল? 
প্লাশিয়ায় যেমন ভালাট হয়োছল, যখন শীবপ্রবের সময়ে 
গ্রাীমক ও সৈন্যরা একযোগে ঝাঁপয়ে পড়োছল। কা ভয়া- 
বহ! 'পায়োনীয়ার জানত এবং ভারতবর্ষের রাজনীতি 
সচেতন মুন্দষ্টি মানুষমাত্ধে জানত, ব্যাপক জনাপ্রয়তা 
এবং আপোয-বিরোধী মন নিয়ে সুভাষচন্দ্র যাঁদ সমাজ” 
ন্মের দিকে বকে পড়েন_ ভারতবর্ষ সমাজতান্তিক সত্যই 
ইয়ে যাবে। সেই সম্ভাবনার শিহরণ 'পায়োনীয়ারের 
লেখার | 

“Mr. Subhas Bose has given his bless. 
ings to the Congress Left Wing with 
Socialism as its raison de’ etre. He is also 
Df opinion that the Trade Union Congress 
Bnd Kisan Sabhas “which have been 08:09 
Ing worry and embarrassment to many of 
us” will continue to exist whether the 
Congress High Command likes it or not. 
He suggests that they should not “appear 
8s a challange to the Congress”, but should 
deal primarily with the economi¢ griev= 
ances of the workers and peasants. He 
quotes the Russian example, where the 
peasants and workers dominated the 
Revolution, and the British, where the 
Trade Union Congress exerts ৪ moderating 
influence on the Labour Party, and appears 
to favour the former. These are two 
oObyicns fallacies in his reasoning. In the 


যে 


“first ‘place, “Kisan ‘Sabhas, labour organisa- 


‘tions and the Congress Socialist Party.ars 
“Dot mutudlly exclusive bodies. If the_last 


‘named is given freedom to, propagate sociale 


"ism it is inevitable that its members will 
“Work through the Sabhas and Unions, And 
“80 long the main .body of the Congress is 
not in a favour 66 a Socialist programme, 
their propaganda must he hestile. ‘This is, 
in ‘fact, ‘what has been happening. As it 
“stands today, it.is ‘Congress Governments 
‘who ‘are ‘attempting to .redress immediate 
grievances while peasant and :laboug 
leaders are preaching abolition of Jland- 
lords and capitalists and .overthrow the 
present social order.” 

কংগ্রেসের দীক্ষিণপন্থী নেতাদের উচ্দেশ্যে-এই পাকার 
চরম সতর্কবাণী £ | 

“Of'those in power within the Congress 
do not now realise that they and the 
Socialists are at the parting of the .ways, 
the day is not far off when the latter ,will 
have taken entire possession of the Party 
organisation.” K টু 

আযাংলো-হীশ্ডিয়ান পাঁত্কাগুলির বস্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে 
প্রকাশ করেছি, কারণ এইসব বিরোধী রচনা . সমকানে 
ভাবতীয় জাতীয়তাবাদী মহলে সমাদৃত না হলেও এদের! 
ভিতর থেকে শাসকসমাজ্দের মানাসক প্রাঁতাক্য়ার চেহারা 
বুঝে নেওয়া যায়, এবং. সেইজন্য এঁভিহাসিকভাবে এগুজি 
মূল্যবান । 

প্রসঙ্গ শেষে কিন্তু একটি শ্রেষ্ঠ .ভারতাঁয় পত্রিকার 
বন্তব্য উধাপন করছি। বৃদ্ধিজীবীমহলে তখনো রামানন্দ 
চট্টেপাধ্যায়ের মডার্ন 'রাভিউয়ের প্রেবাসীরও) যথেষ্ট 
সমাদর ৷ হরিপুরা-ভাষণ সম্বন্ধে এই পান্রকার কিছু মন্তব্য 
আগে উল্লেখ করোছ। -সমাজতন্ম সম্বন্ধে যে আশঙ্কা 
শযাংলোস্ইশ্ডিয়ান পা্রকাগবলি”প্রকাশ-করোছিল, তা অবশ্য 
ঘভান* িভিউষ্বের থাকার কথা নয়,'গকম্তু যেহেতু ভারতীয় 
প্লাজনোতিক মহলে ধারপাগ্গত 'অস্পন্টতা 'দূর করতে এই: 
পতিকাঁট সদাই সচেণ্ট, তাই 'জদুভাষচন্দরেপপ্রস্তািত সমাজ- . 
তল্ল কোন রুপ নিয়ে ভারতখয় রাজনপীতিতে “পাতত হবে? 
তা না খুলে ধরে পারে নি। স্বাধীনতার পরে সমাজতন্মের 
প্রবর্তন হবে, সুভাষচ্য্র এইট?ুকুপবলেছিলেন, কিভাবে জা 
প্রবর্তিত হবে, প্রবর্তনের জন্য কি ক করা “দরকার ॥হর্তে 
পারে তান. সব জানতেন, কিন্তু - সেইকালে তা. চোখে 
আঙুল দিয়ে দোঁখয়ে দেবার প্রয়োজন মনে করেন বিঃ 
কেন না তা করতে গেলে অকালে-চোশের রোগ ও মনে - 
রোগ ঘটবে। ' মডার্ন“ রিভিউ" কিন্তু সুভাষচন্দ্র অক 
বন্তব্যকে-স্পন্ট প্রশ্নের “আকারে তুলে 'ধরে ছিল. 


সি 


“00398948879 that when national 
reconstruct.on. takes place, it is the “Have 
nots” who will benefit at the expense of 
tthe “Haves”. The “Haves”-—the landlords, | 
the capitalists, etc—are the economic and 
Accupational minority. _ There is to .he no 
attempt at any agreed ‘solution with this 
minority, for the.Socialists among Con- 
gressmen appear to believe that human 
nature in India is different.from that in 
the West_.and‘therefore“no war between 
fascism. and 8০061811900 need: be apprehended 
10 “Indja. "Or perhaps ‘Indian socialists 
reiticipatecsuchra war —some among them 
Imay.evenibe eager for the fray and may be 
Willing‘to patticipate such a.class.war. But 
what ' then Would be the :place .of .non- 
Vidlence.in the :scheme.of ‘national re- 
construckion” “on socialistic lines” “after 
the capture 6f political .power” by the 
Congress ? “Those whose homage to non- 
violence is ‘not lip-homage should be ‘able 
to.answer.’ (M..Review, March, 1988). 

।দবিচক্ষণতা ও ইতিহাস-সচেতন্তার জন্য সুপারচিত 
মডার্ন ]ঁরাভিউ-সুভাষচন্দ্রেব হাঁরপুরাণ্ভাষণের মৌিকতার 
{বষয়ে যে সংযত প্রশংসা করোছিল, কংগ্রেস সভাপাঁতদের 
অতাঁত ভাষণগালির সঙ্গে তুলনায় সুভাষচন্দ্রের "অগ্রগামী 
প্রগতিশীলতভা ও. আধুনিকতার * অন্রান্ত -প্রমাণ_ 

“So. far .we ‘are ৪95,100 previous 
speaker .has attained .the policy or policies 
to. be adopted after severance.of the Br‘tish 
connection, considered -who .will rule after 
freedom has heen won,. sketched out.a plan 
of . socialistic. reconstruction, described the 
function of the Working Committee as the 
shadow Cabinet of Independent India, 
stressed the-great importance. of: educating 
And .training:a Volunteer Corps, and em- 
phasised the urgency df ‘developing inter 
nation cultural and -commerctial cornitacts 

' সত্যই -যাঁদ সুভাষচন্দ্র উপয়ের বিষয়গুলির প্রয়ো- 
জনীয়তা কংগ্রেস দভাপাঁতগণের মধ্যে প্রথম উল্লেখ করে 
ধাকেন, তাহলে মনাদ্বতাতেও যে "তান সভাপতিগণের 
মধ্যে প্রথম সারির তাতে -সন্দেহ থাকে না। 


[কমন ] 


২২. ধর্মভাব'। তাঁর সেই প্রবন্ধে পহদ্দ শব্দাটর অসংখ্য 
 পনরাবাত্তি দেখে একালের ধর্মীনরপেক্ষ পশ্চিমবল্গ রাষ্ট্র 
_ ' বাঙাল! নিশ্চয়. ঈযং কৌতুকবোধ করবেন” বে .পাঠকদের , 
. মধ্যে যাঁরা একটু সহজেই উত্তেজিত হন, তাঁরা সেপ্রবন্ধে 
মধদুস্দন সম্বন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য পড়লে যে বেশ একট; ' 
আহত হবেন, সে-আশক্কাও ি1তহখীন নয়। আস্বাদন ফে 
দেশ-কাল নিরপেক্ষ ব্যাপার নয়, সেই দিকাঁটর উদাহরণ ২৪ 
হিসেবেই সে-কথা এখানে উল্লেখ করা হোলো, হয়তো না 
উল্লেখ করলেই ভাল হোতো”_যাই হোক্‌, তান যা বঙ্গে” 
ছিলেন তা এই_ 
যে কাব-শিল্পী সাহ্‌ ও-পৃজনীয়, তিনি তাঁহার 
কবিত্ব-শান্তর সদ্ব্যবহার করেন_ভাহার দ্বারা উচ্চ 
1991 বা আদর্শ সযষ্ট ফারিয়া আমাদের. নানার 
যৃত্তিয় স্ফনার্ত ও উন্নতির চেষ্টা করেন। কিন্তু হে... 
পদদ্ালত করাইতে চেষ্টা করেনা. 
এ-প্ষদ্ত কথাটি-মন্দ নয়। কিন্তু সাধ-অসাধ্‌ 
লেখক-বাহাইয়ের ফল কী দাঁড়ালো, দেবেন্দ্রবিজয়ের . এই 
প্রবন্ধের পরবর্তী একটি বাক্য তুলে দেখালেই তা বোঝা 
ধাবে। তান লিপ্পে গেছেন 
“আমাদের মাইকেল এত বড় কাঁব হইলেও কালে 

এই কারণেই, তাঁহার সংহাসন অনেক নিম্নে স্থাপিত 





হইবে 
য্যা্তশত ব্যাপার। কাজে-কাজ্জেই . 
লেনের প্রত্যেকটি জর এখনে বিশদভাবে উললণ কর : জবেকাবজয়ের এই প্রবন্ধ মার পাচার বছর্‌ আগের 
বাহুল্য মনে হবে। এখানে বই-াছাই'-এর এই পপর্বকরধা-. . ছা ভি | 
LCG oO kc aod Ml: "১ তিনি তাঁর মত্যুর অনেকাঁদন পরেও যে তাঁর স্বদেশবাদা 
AES: নর থা যা কহ যাৰ হা 
আনন্দ বলোছিল- শুর প্রমথনাথ বিশী এবং অসদা- ছিন্ন | 
শঙ্কর রায়ই নন,_আরো কেউ কেউ এ-রগীত মেনেছেন। " এ'রা কেউই তথাকথিড রম্যভাঙ্গতে বলেন ন, পুরো, পরো, 
সে-সব লেখকের এবং তাঁদের বইয়ের বা প্রবধূ-নবন্ধেরর .? প্র সমালোচকের ভাপ্গিতেই.কাজ্জে নেমেছিলেন। অতএব 
নাম তোমার এই বাছাইয়ের কাজে যথাসময়ে দেখা দেবে, একথা টিক লহ, সমরোহতী ভাতে দই অ 
জান। কিন্তু এ-কাজে নামবার আগেই একবার ভেবে  * সমালোচনা হবে_এবং সমারোহ ছাড়া সমালোচনা হয় লা! 
নেওয়া ভাল যে”_ঠিক এই নাম বা এই পারকজ্পনা ব্যবহার আসল কথা, চাই শান্ত মন এবং আম্তারক উদ্যম। নিজের 
মা করলেও ইতিপূর্বে যাঁরা এইরকম আম্বাদনের কিছু-না- -. দনিজ্বের দেশ-কাল-আভিরর্চর সীমা তো থাকবেই। মধ্স্ম্দন 
কছ; দায়িত্ব নিয়োছলেন, নিজের নিজের আদর্শ সম্বন্ধে ll সম্বন্ধে সেকালের,-এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একালেরও 
সারা কী কী বলে গেছেন। বাঙালী পাঠক-মনের বাধা বোধগম্য বটে, কিন্তু পাঠক তাঁর 
এই প্রস্তাবাঁট শুনেই আমার মনে একযোগে অনেকগীল শে অভিমত জানাবেন, সে-আঁভমত সংকীর্ণ কোনো কালের 
দাম দেখা দেয়। সব সময়ে ডিক বাংলা বইয়ের প্রসঙ্গে না .প্ীতমার হয়ে পড়লেই এ কাদে সাকার অন্ত 


হলেও সাধারণভাবে আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে এ'রা এক- বোধ শুরু হয়। . 
শকজন এক-একরকম ব্যাপার দেখে গেছেন--যেমন, পর্র্পচন্দ 2 
হসু তাঁর একাঁট বাংলা প্রবন্ধে দেখয়োছলেন যে, “বলাতা- 


' মাহতে’ আঁ tt SE তা আনন্দ বলোঁছল-সে যাই হোক্‌ দেবেল্্রাবজয়ের ' - 


।বঁবদ্যমান। একজন বলেছিলেন ‘অভিমান’ ব্যাপারাটও সেই- 05586759517 28 
জ্বকস। ওটি বাংলায় আছে, ইংরেজিতে নেই। উপন্যাসের তথা সমালোচকদের এই আদ্শ-বৈচিত্যের . কাটি দেখে 
কঁথা-প্রসষ্গে দেবেন বস ১৩০১ সালের নব্যভারত মেওয়া দরকার আর দএকজনের কথা মনে পড়ে?, . 

'দিতকায় লেখেন খে, {বঙ্গাতী উপন্যাসের সংঙ্গে যাংলা - মনে পড়ে ক্ষে্নাথ ভট্টাচার্যের কথা। 'বিহারী- 


উপন্যাসের পার্থক্যের একি বড়ো কারণ হোলো পহন্দুকর . লালের 'বঞ্গসৃন্দরী'র কথাপ্রসম্ণে তিনিও মনে মনে 
ye | ছু স 


i 


৯৮০৪ চা 


লাস্তাঁহক বসমতগ 


:যাছাইয়ের .কাজে যে নিহৃত্ত' ছিলেন, সে-কথা তাঁর এই 


-প্রবন্ধাটতেই ব্যস্ত হয়। “এডুকেশন গেজেটে" তান লেখেন 
দশ-এগারো বংসর হইল মেঘনাদবধ ও তলোত্তমা- 


₹সচ্ভব কাব্যের রূপে ঘারতশ দেবশী বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ ' 


ছইয়াছেন। সেই রূণ জনগণের নিকট 'বাঁশস্ট পৃজ্য 
হইয়াছে বাঁলিয়া -মহারব উঠিয়াছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে 
সেই মর্তির যে প্রকার বিকৃত অনুকরণ দোখতোঁছলাম, 
তাহাতে বলাসমাজে ভারতী দেবীর আন্তারক পুজা 
লাভ বিষয়ে আমাঁদিগের িলক্ষণ সন্দেহ ছিল । এই 
হেতু আমরা নব নব গ্রন্থ প্রচার বিষয়ে সচকিতনেত্ 


তোমার আলোচনার প্রধান কাজ নয়। সেজন্যে তো 


অসংখ্য সাময়ির পত্রিকার আলোচকরা চেস্টা করছেন। 


গ্রন্থমেলা, প্দ্থবাত, প্রদ্থ-পরিচয়া, 'যহত্য-জগধ' 
এসব শিরোনাম কে না জানেন? যাই হোক, ক্ষেত্রনাথেরও 
মনের আবহাওয়াটা বোকা শেল,-কিম্তু তিনি কোন্‌ 
আদর্শের পক্ষপাত”, ছিলেন ? 
আম ক্ষে্রনাথের প্রবন্ধ থেকে পড়ে শোনালুম-__ 
কান নূতন বা পুরাতন সাহত্যগ্রন্ধের গুণাগুণ 


ঁববেচনা করিতে হইলে কোন কোন লোকে আপাতত তাহার 


ভাষার রচনার পরীক্ষা করেন। পর্বে এই প্রথাটি আঁত 

ধলবং ছিল; এক্ষণে লজ্জা বা অন্য কোন কারপবশতই হউক্‌ 

এই প্রথাটি ক্রমশ পারত্যন্ত হইতেছে! এক্ষণে অধিকাংশ 

থাকেন। 'বচার-পদ্ধাতর, এই পাঁরবর্তনটি শুভকর ও 

উদ্মতিশীল বটে; কিন্ডু এতদ্ব্যতীত আরও কিছু পাঁরবর্তন 

আবশ্যক |, 
আনন্দ বলোঁছল--থাক্‌, থাক্‌ আর পড়তে হবে না। 
আমি জিগেস করল্দম- বিরন্ত হলে নাকি? 


সে বূললে- আমার বিরান্তর কথা আম ভাবি না, কিন্তু 


তোমার পাঠক-পাঠিকা এই ধরনের বচন শুনতে চাইবেন 
হলে মনে হয় না। এসব কথা বাংলা সমালোচনা-সাহত্যের 
ছসগতির প্রকৃতি দেখিয়ে দেবার খুবই মামুলি চেষ্টামান্। 
আমাদের পাঠককৃত্য বলতে যা বোঝায়, তাতে 
কোন্‌ অবস্থায় 'ভাষার রচনার পরাক্ষা'ই ছিল প্রধান লক্ষ্য, 
কোন্‌ অবস্থায় 'ভাবকলাপের' দিকে নজব গেছে-এসব 
কোনো ভাঁবষ্যং আদর্শের হীঞ্গত নয়! ভাষা আর ভাব 
ফখনো আলাদা করে ভাবা যায়? 

আমি বলূম-তা ভাবা উচিত নয়, বটে_কিদ্তু 
ঘামল চেস্টা বলে এই উদাহরণাঁট উপেক্ষা কয়া ডিক 
হচ্ছে না। ক্ষেত্রনাথ 'ি্চিং সমারোহের সলো বলেছে 
হলেই তাঁর আয়োজমটি হনে ধরছে না বোধ হয়, কিন্তু 
ঁতানিও একটি আদর্শের ইশারা রেখে গেছেন । 

শ্রই বঙ্গে ক্ষেতনাথের আর .একটি বাক্য পড়ে শোনালনু্ন- 
{বিচার করিতে গিয়া আমাঁদগের তদুপকরণ সমুদয়ের 


পরস্পর ও সর্বসাকল্য সম্বন্ধে যথাযোগাতার বিচার 
_ করা উচিত; তেমান গ্রন্থাবশেষের গুণাগুণ বিচার 

ফাঁরতে হইলে কেবল তদন্তর্গত ভাবের প্রত দৃষ্টি 

দ্য রাখিয়া গ্রন্থের সমুদয় অবয়ব পর্যন্ত দৃষ্টি চালনা 

করা ক্তব্য। . 

মানন্দ বললে-হাঁ, যোধগম্য হোলো। কিন্তু “শল্প- 
ফাঁবতা’ একটি উৎপীড়ক শব্দ। ০০০০০ 
যাওয়া উঁচত নয় কখনো ॥ 


কিন্তু শব্দ সম্বন্ধে বেশি খুৎখু'তে ভাব” _বাকোর 
গঠন সম্বন্ধে কেবলমাত্র আমাদের আপনকালেয় ছাঁচেই আস্থা 
- এরকম ঘট্জে তো পুরোন পর্বে হাঁটাই ঘাবে না। 
হাটা উচিত, হাঁটবে বৈ কিন্তু শজ্পকবিতা” 
পঁচরযৌবনস প্চচিষ্ঠ, 'ভাবোদ্গার- এইসব শব্দ শুনলেই 


মনে হয় না-জাঁন-কশ গম্ভীর ব্যাপার। দ্যাখো--পীশজ্প- 


ফাঁবতা' কথাটা পুরোপদার নিরর্ঘক। সেকালের পাঠক 
হয় উদাসীন ছিলেন, নয় তো সাহষ। তাঁরা এসব প্রয়োগে 
আপত্তি করতেন না। একালের মেজাজ অন্য রকম। অক্ষয়- 
চন্দ্র সরকার লিখোঁছিলেন--ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা চিরাদনই 
ধচিরযৌবনশ'! + ওর চেয়েও অদ্ভুত,কথা শ্বিভীয় আর-কছু 
শুনি নি যে তা নয়, কিন্তু ওটা বাজে কথা। মনে রেখোঃ 
পাঠকরা বোঁশ কথা যাঁদও বা সহ্য করেন, বাজে কথা মোটেই 
নয়। - " \ 
" _বকদ্তু এসব প্রয়োগ যে-কালে চলতো, সেই বশেষ 
সময়ের ভাষা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর কাঁ? 1 

_সে আম বাব। তোমার সঙ্গে এবিষয়ে আমায় 
ক্ষোনো মতভেদ নেই। কিদ্তু এই ধরনের উদ্ধত ব্যবহার 
করে এগুলে তোমার লক্ষ্যে পেশছোনো দুঃসাধ্য হবে।। 
দেবেল্দ্রবিজয়, ক্ষেত্নাথ, ' অক্ষয়চণ্ত্র_এ*রা সমালোচক ছিলেন 
ধটে, কিন্তু একালের সমালোচকের পক্ষে এদের চেয়ে অনেক 
বোঁশি ভাষা-সচেতন হওয়া দরকার ॥ 3 

আনন্দ বললে কাজটা শন্ত বলেই শাশল্পকাঁবিতা' শব্দটা 
ধয়ে তোমাকে আম সাধারণভাবে আবার সতর্ক করে দিলু | 
মাই হোক; অনেকক্ষণ সেকালের সমালোচকদের কথা হোলো, 
এইবার অপেক্ষাকৃত আধ্যীনক একজনের ফথা বাল 
নালনশীকান্ত গুপ্তের রূপ ও রস” যইখানি ১৩৩৫ সালে 


সম্পর্কে নয়, তাহা 
ছোট ছোট কারিগরদিগের সম্পর্কে। সুন্দর জিনিসকে 
চেনা, উপভোগ করা সকলে সহজেই পায়ে মা! 2 
আনন্দ আবার ভেতরে ভেতয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বললে-এ 
তুমিই কি তা পারবে? বৃ 
গ্ষন্যেই তো এসব মনে পড়ছে। নালনীষাধু পিখেছেন-*১ 


- “সাধারণের রুচি যাহাতে মাজত হইয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে 


যথার্থ রসজ্ঞতা যাহাতে জাল্মতে . পারে, সেই. কাজই 
সমালোচনার !' 
সেই উদ্দেশ্যটা একট; আড়ভাবে. ধকল ক 
শক! ওটা নাঁলনীবাবুর মতন সোজাসুর্জ বলতে 
দ্বিধা হয়। নাঁলনীকান্তকে যা মানায়, তা কি সকলের 
পক্ষে শোভন? জনসাধারণকে মার্জিত করতে পারেন যাঁরা, 
ভাঁরা সে-কাজ করুন, কিচ্ডু,তোমার-আমার পক্ষে তা কাঁরকম্‌ 
জন আঁতসংকল্প বলে শোনায়। 
- বললুম-আতিসংকজ্প শব্দাট বেশ বানিয়েছ+ দ্যাখো) 
: এ কাজে সকলকেই" শব্দ বানাতে হয়- নিনীকাম্ত- লিখেছেন] 
*ভাবৈকতানতা,। পুটাও সর্বসাধারণের. পায়]টত শব্দ নয়, 
--মানে ঠক, 


তাঁর কথা যতদুর ছে আচ্ছে. যলাছি,_তান িখে- ' 


{হলেন--যাংলার কাব্যে. মাঁস্তক্রেত্র অন্বাশ্ম ও. অন্বয় 
মাই।. ধাংলার. কাব্যে sheer. lyricism 
| 








ৰ রর 'ভাবৈকতানতাতেও. নয়। পাঠকরা এসব 
দঁদ কখনোই আপাত্ত-করেন না। কদতু, কী লেখক, কাঁ 
গীমালোচক- শব্দ-প্রয়োশে দদু'পেক্ষই-মাঝে মাঝে- কিছু যোগ 
নানরং দেখিয়ে থাকেন) সেটা ভাল ময়। তোমার ' চতুর্থ 
তার সপো এ-দিকটার যোগ আশা করি নিজেই বডঝতে 


হহাত সময়ের মধ্যে.দেশে কতো .সব ভাবষ্ুত্ধ বা বহির্ঘটনা 
ঘটে গেছে, সেগুলিয়.বশৃদ তালিকা রচিমায়. একাল্মনোযোগী 
- হা হয়েও, বাছাইয়ের কাজ চলতে. পারে”-তবে রাশি রাশ 
উদ্ধৃতি যাতে না এসে যায়,.সেদিকে খেয়াল. থাকা চাই 
7 নইলে নানা! - 

» ঠিক). 


অতঃপর আনন্দ ধলোঁছন্ধ চতুর্থ বিষয়টা. আরো. একট . 


ভাবতে হবে।. আধুনিক. বাঙাল মনের. উপাদান সম্বন্ধে 
আগেই আমাদের, কিছু কথা হয়েছে, আমাদের ভাবজীবনের 
হৃত্ধাবগ্রহ-_ এবং তার পেছনে আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক 


ঘাত-প্রাতঘাত-এসবও ভাবা দরকার। এখন মনে পড়ছে : 


ঈুনশীতবাবুর সেই ‘জাতি, সংস্কৃত ও লাহত্য' সম্বন্ধে 
ধ্বকালেয় অন্যান্য চিল্তা। 

-কশ রকম? ্ 

- দ্যাখো, বই-রাছাইয়ের কাজে এই. সূত্রেই এক-একাট 
স্লচনার বাঁচি সম্ভাবনার..কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বখন. 
*শেষের কাঁবতা'য় আমিট রায়কে সেই অবস্থায়. এনে গ্রেশীছির়্ে 
দৃদলেন যেখানে সে কাবিতা লেখবার.জন্যে মবাঁয়া হয়ে উঠেছে । 
»লাবণ্যকে বলেছে-হেং মোষ বন্যা, তুমি. অনন্যা- আপন 
ল্বরুপে আপানি ধন্যা ভখনকার.. কথা, মনে পড়ে?” 


৯৯ 


| আনন্দ বদলে-_“আঁতিসংকম্পে'ও আমার. আপাতত নেই» " - 


».হাঁ_-আমট.বলোছিল-এর,আগ্ে.অনেক"মেয়ের লো 


আমার আলাপ" হয়োছিল, সমাজের-কাটা খাল বেয়ে বাঁধাঘাটে. 


সুচির ঢাকা লশ্ঠন জালিয়ে? 

-_এবং লাবপ্যর সঙ্গে দেখা হওয়াটা অন্যরফম,_লে যেন 
মরণের: ধাক্কা 'লাগা- দুটি নক্ষত্রের সংঘর্ষ 1. আম: সেই 
টপলাব্ধর কথা জানাতে: গিলে, বলে -. 

মানুষের ইভিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে 
হয় ধারাবাহিক ;, কল্তু: আসলে সে আকাঁস্মকের মালা 
গাঁধা। স্ম্টির গত চলেন সেই: আকাঁস্মকের ধাকায় 
ধারায় দমকে দমকে; মগের পর যুগ এগিয়ে যায় 
ঘাঁপতালের লয়ে। 


এই- সব. পাঁরস্থাততে: আনন্দ-নঙ্জেকে' যেন স 


- _শারে না। কোন্‌ কথার:জন্যে:লে এই: প্রসঙ্গ এনোঁছল; ত। 


ৰ 


যেন মুহুর্তের জন্যে ভুলে গয়ে, শেষের ‘কাঁবতা'র- কাবতা, 


আবৃত্ত করলে কয়েফ-ছত্র? 
{- বৰ্তমান’ আলোচনার" পক্ষে; অবাল্তর:যলেই: আমি সেঁ 
 লাইনগলি পুরোপুরি এখানে; দিখাছি" মা, 

"তোমার প্রবাহে “মনেরে? জাগায়ে নেয়ে! চান বলতে - 
ধলতে- সে যখন চুপ করলো.তখন আমি- যলল:স--কিন্তু 
যা: বদছিলে? সেটা বল্লো: 

সে বললে--আঁমট:য়ায়ের২ ও; মানব-ইতিহাস- সম্পাঁকতি 
উাঁক্কাট শুন তোমার:আমার মতন গোপাল্‌”হালদার মশাইও 
মহ: হযোছলেন, 'কল্তু: এক-একাট. উীন্তকশ রকম: বাচন 


পাটি 


সুত্রে: বাঁভন্ন- মনে-বাভ্রভাবে জড় যায়) তাঁর, সংস্কাতর , 


জপান্তর, বইখ্যান* পড়তে: গিলে সেএকথাইন আমার ' মনে 
এসোঁছল। এ্ঁতহাসক। জড়বাদ' এবং" 'ডায়ালেকটিজ/-এর; 
ফথাসূরে আঁমট রায়ের এ উীন্ত দেখিয়ে গোপালবাবু 
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ইণতহাসের- পাতার' পাতায়" এইরূপ ' উতকাচ্তির 
সাক্ষাৎ দলে: মানুষের: ইতহাসং মূলত: সুরু হয় 
তাহার: জবিকাপ্রয়াস হইতে; কিন্তু-একট? পরেই 
তাহার” ইীতহাস" হইয়া উঠে তাহার- আত্মাবরোষের 
ইতিহাস। শ্রেণনীবিভন্ত: সমাজের সেই? ইতিহাস” মূলত 


: প্রচ্ছয: বা প্রকাশ্য শ্রেলশীবরোধেরং কাহিনি) ্বন্বমূলক-- 


প্রগাঁতর ' কাঁহনণী। 
আনন্দ বললে-সেই- বইয়েতেই্য গোপালবাব; সুনশীতি 


ছুমারের" জাতি, সংস্কাতি: ও সাহিত্য সম্বন্ধে. লেখেন ' 


"ইহাতে মানস-সম্পদের-উল্লেখ আছে,-পণ্যেরও উল্লেখ আছে) 
উল্লেখ নই জীবিকার মূল উপকরণের; উৎপাদন ' প্রথার, 
'সমাজ্জ-সংস্থানের ৮ 


ভাবাছ, সেীচল্তায় এ-িদ্তা” কতোটা স্বশকার্ ? ' 

| সে বললে_দ্যাথো; একালে এ-চিন্তা শুধু বিশেষ বিশেষ 
পাঠকের মনে জাগছে; নাঁক-সকলের মনেই জাগলে ভাল হয়, 
টসটা পাঠকরাই বিচার” কববেনন এই “প্রর্বকথায়’ সে- 
ধকটাও ওঠা উচিত, সেই-কারণেই বলাঁছ। 


পৃ 


উদ্ভিদের শেষ ওদ্ধত্যটুকুও রইল না কোথাও! 
বেরিয়ে এসে দেখলো, 

এ আবার আরেক জেলখানা 

জলের জেলখানা 

জলে-জলে জনে-জনে কোথাও কোমো ব্যবধান নেহ, 
বেলারাঁস আর ধুলধুলে ন্যাকড়া ভেসেছে পাশাপাশি 


হুধার পাশে ক্ষুধা, শরতের পাশে শত, মুন্তির পাশে মৃত্য? 


মুছে গিয়েছে দেশ-বিদেশের সীমানা, 


তুমি ভাঙতে পারবে না আমাদের এই ননঃসম্মুদ্ের সেতু, 
আবহমান রক্তের প্রতি অতলান্ত টান, 
নিত্যনতুন দ্‌ফ়তর করে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা 


ঢেউ, ফিরে যাও, ঢল, ফিরে যাও 
দূরে দাঁড়য়ে দেখ আমাদের 
প্রাণের ঢেউ, মমতার ঢল এ 





বেরিয়েছিল ১৩৪৮ সালের আধ্বনে,-দ্বিতীয় সংস্করণ 


বেরোয় ১৩৫১ সালের মাঘ মাসে। অর্থাৎ রবপন্দ্র-মহা- - 


খৃনর্বাণের অম্প-পরবত চিন্তা এসব। 'যঙলার সংস্কী 
মামে একটি প্রবন্ধে তান দিখেছিলেন--যা আমাদের নিজে- 
দের কালের স্বাভাবিক অভ্যাস নয়_যেমন, -রেডও-তে 
ভাটিয়াল গান শোনানো, আমাদের একালের মেয়েদের কলম- 
ধরা আঙুলে কলকাতার 'সমেন্ট-বাঁধানো সভাক্ষেত্রে আলপনা 
আঁকা ইত্যাঁদ- প্রাণান্তকর পাঁরশ্রমে এইরকম সব ব্যাপারের 
চর্চার নামই 'কৃষ্টি'।_এ তাঁর সরোষ ব্যঙ্গাবাণ।. তাঁর এ 
বইয়ের ১৩১ পৃষ্ঠা দেখো ।_কিল্তু আধুনিক কালের কথা 
ভাবতে গেলে এসব মন্তব্য সত্যই তো পুরেংপ্দার বেড়ে 
ফেলা যায না। 

আমি বললুম-তা তো নয়ই। 'কল্তু ভীনশ শতকের 
প্রথম দিকটার পক্ষে এসব চিন্তা বোধ হয় কতকটা অবান্তর! 
তা ছাড়া ভাঁটয়ালশ.তো একালেও পূর্ববধ্থের নদীতে 
মদীতে ঢেউ তেলে । আমাদের 'শুভানূষ্ঠানে একালেও তো 
আল্পনা আমাদের মেয়েদের প্রিয় চর্গা। গোপালবাবু 
ওসবের নিন্দা করেন দন-শ্এধু যথাস্থানে যথাচরণের প্রয়ো- 
জনীয়তাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। 


সি 


আনন্দ বললে_ সে-কথা ঠিকই । আম ব্যক্গ-পাঁরহাসের 
কথা বাল ি--শুধু প্রয়োজনের দিকটাই দেখাছ_সেই 
সৃভ্ঠাতেই গোপালবাবূর আব একাঁট মন্তব্য ছিল 
যে সামল্ততন্ ও পল্সীসমাজে এই সব জাঁবন- 
উপাদান ও এই জীবনযাত্রা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, 
সেই সামন্ততন্ম ভাঙিয়া শগয়াছে, সেই পল্লীসম-জ্ব 
প্রিয়মাণ কঁষ-সংস্কৃতির সেই স্তর আজ [শজ্পপ্রধান 
সাম্রাজ্যের আঘাতে পাঁরবার্তত হইতেছে। 
আম বললুম-_-ভাই, এসবই ভাববার কথা । কিন্তু ভূমিকা 
বৈড়ে যাচ্ছে”_আম মোটামুটি মনস্থির করে ফেলোছ। বোশ 
শত্ত কথা ভাবতে ভয় হয়” কেবলি সনে হয় প্যারশচাঁদ মিত্রের 
‘অভেদ!’ হয়ে পড়বে 'না তো এ লেখা ?-সে উপন্যাসের 
অন্বেষণচন্দ্র হতে চাই না তুঁমি-আমি”৮-আমাদের মধ্যে 
একজনও না। আমরা অন্বেষণচন্দ্রের মতন গ্রামে-গ্রামে, সভায়- 
সভায়, তব্বে-তত্বে ঘুরতে চাই না-আমরা শুধু বাংলা বই 
পড়বার সুখে 1দিকটাই তো ভাবতে বসেছি এবং সেইসুতরে 


[কণ্চিৎ বাছাইয়ের এই উদ্যম 


[ কুমশ ] 


7 লি 
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সংক্ষেপে কিহু বলা দরকার। আমাদের 
দ্বহস্তে চাষ করে, তারা ভূমির মাজিক 
নয়। একাঁট পরগাছা শ্রেণীই দেশের 
অধিকাংশ ভূমির দখলদার, যারা যেভাবেই 
হোক বহু জাঁমর মালিক হয়েছে. এবং 
বহংক্ষেত্রেই এই মালিকানা আবার আইন- 
সঙ্গত নয়। জাম চাষ করা হয় ভাগ- 
চাষী এবং ক্ষেতমজুরদের দ্বারা এবং 


 ভূসম্পান্তর উৎস ?ক সেটা অব্যক্তই রয়ে 





সাপ্তাহিক বসনসতীর' ৭৪' বর্ষণ 
১ম সংখ্যায় মহানায়ক লেোলিল 


_সম্পাঁদফা ছিল 





একটি সুষ্ঠু নতি প্রণয়ন এবং -সেই 
উদ্দেশ্যে কাজ চালানো । 


সরকারিভাবে 
জমি দখল, বে-আইনী জমি উদ্ধার, সমস্ত -. ! 
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দেওয়া উচিত যে, জাম, দখলের ক্ষেত্রে 
ভাবাবেগমূল্ুক ক্রিয়াকলাপের প্রশ্রয় না 
দিয়ে তাঁরা যেন য্বীন্তশদঈীল পর্বীততে 
আগ্রদর হন। 


নী'তহীঝতার শিকার 


শীল হয়ে পড়েছেন। 
খাদ্যনীতির কথা দিয়েই শুরদ করা 

ঘাক। এই শব্ষয়টিকে য্য্তফরন্ট সরকার 

‘কখনোই গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন 'ন।. 


নীতি অনুসরণ করা হয় নি। চালের 
দাম মাঝখানে হু-হু করে বেড়ে উঠে” 


উপদেশ দেওয়া অশ্ব আর কিছুই করা! 


হয় {ন। এ বিষয়ে - একজনকেও 
তঁনমূঃ আইনে গ্রেপ্তার 
কঠোর সাজার ভয় না 


তরি 


মান্থার টেন দিগারোটর পরম তৃত্তি-দায়কতার মু 
মাত্র একটি সমীচীম কারণ $ 


নিবিড় গাছে ও গন্ধে পরিপূর্ণ নাম্বার টেযর 
ভারাতির সমাশ্রণীঘ় সিপাবটের মধ্যে 
সবাচায় বেশী মাঠ আমজ জোগায়-সধুর আবেশ জাগা? 


ভাই তো হওয়ার কধা-্” 


নাম্বার টেন-এ আছে দেশের উৎকৃষ্ট ভার্জিনিয়া তামাক - 
যা সংগ্রহ, পরিপক্ক এবং র্লেগ্ড করার দাগ্সিত মায়াছেন অভিজ্ঞ তামাক ধিশেধর্তায়ন। । 


মিন তহতমতভহে fF 





শ্রামকেরা করতে পারে, সেই বিষর কিছু 
বলা হয় নি! পর্বের তুলনায় ঘেরাও 
অনেক কম হলেও এটিকে মূলধন করে 
ফুত৯সরকরের বিরুদ্ধে ব্সপক কুলা 
গাওয়া হচ্ছে। 'িত্পপতিরা এই বিষয়- 


ক্রমে আসরে অবতীর্ণ হবেছে, অথচ 
এক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় কঠোরতা সরকারের 
কাছ থেকে আশা করা যাচ্ছে। 'বাভ্ন 
কারখানায় ইউনিয়নগ্লির মধ্যে যে 
শারকী সংঘর্ষ হচ্ছে সে বিষয়েও শ্রম- 
দপ্তর উদাসীন বললেই চলে। 

- শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক একই অবস্থা। 


ক্ষেত্রেই যে সরকারী উদ্যম দেখা গিষে- 
গল, এবাবে তা িশেষভাবেই অন্প- 
খস্ধত। তথচ এবারে যুহফ্রল্টের 
অনস্বা অনেক ভাল, গতবারের মত 
অস্তত্বরক্ষ্যব কোন সংগ্রামই নেই। অথচ 
সন্তার প্রা সকল ক্ষেপ্তট কোনগাতিকে 
কাহ্ছ চালিয়ে যাবার নশীত অনুসরণ 
করেছেন এই শ্লথতার কানণ ক সেটা 
অবশ বলা আনাদেব পক্ষ কঠিন, কিচ্তু 
সত্ক্রুম্কে তাব ঈদ্মজ জক্ষগ্র রাখতে 
গেলে আরও বোঁশ গাঁতশীল হওয়া 


শ্কিষ্কজিতে টামজিজ্টন্ 
7 শাযাল ডিল” 





করুনঃ 
Music & Sound (B.W.C=—10) 
Post Box 1576, Delhi—86. 





সান্তীিক বস:মতশী 


প্রালোঙ্গা এবং প্রতিটি ক্ষেতে দরকার 
সংস্পজ্ট পাঁলাসর। 


ঢু গ্রাটঠান 


" পশ্চমবন্গের কুটিব ও ক্ষুদ্রাশল্প 
কপোরেলনে আশাটি ভূয়া প্রাতঠান 
ধরা পড়েছে, মে প্রাতত্ঠানগ্যাীলির নামে 
বিগত করেক বংসবে লক্ষ লক্ষ টাকার 
লাইসেন্স ও পারামট দেওয়া হষেছে। 
এই আ'শট ভূয়া প্রতঠানের প্রায় আটাশ 
লক্ষ টাকার দ্রব্য বর্তমানে কুটির ও ক্ষুদ্র- 
শিল্প কর্পোরেশনে আটকা পড়েছে। 
ক্ষুদ্র ও কুটিরাশহপ দপ্তরের মন্ত্রী 
অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ নিজের দপ্তরের এই 
পুকুর চুরির সংবাদ জানিয়ে বলেন যে, 
“বিগত কয়েক বৎসরে এই ভূয়া প্রাতিষ্ঠান- 


‘পুল লক্ষ লক্ষ টাকা চুর ও কালো- 


সঙ্গে এই প্রাতষ্ঠানগ্বালকে 'পারামট 
দেবার ব্যাপারে কারা “জড়িত, তাদের 
সম্বদ্ধে তদন্ত করবেন। কল্ভু আমাদের 
বন্তব্য শুধু তদন্ত করে কোন লাভ 
নেই, যাঁদ না সংশ্লিষ্ট ব্যান্তদের রীতিমত 
শাস্তি দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির- 
শিল্প দপ্তর হাতে পেয়েই শ্রীশম্ভু ঘোষ 
সমবায়গুল সম্পর্কে চা্যলাকর দু্নশীতর 
কাহিনী প্রকাশ করেছিলেন। সেই 
বাট ?কলেন্কারীর সঙ্গে অনেক গণ্য- 
মান্য ব্যাস্তও জড়িত ছিল, তাদের বিরদ্ধে 
কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আমরা 
এখনো জান না 


সবকার 6 প্রশাসন 


প্রশাসনযন্ত ুক্তফ্রল্টের আয়ত্তে নয়! 
সম্প্রাত সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ 
দাশগনপ্ত এই মর্মে একটি তাঁভমত 
জ্ঞাপন করেছেন! নানাদিক দিয়ে এই 
কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শুধু একজন 

তক দলের নেতার কথা বলেই 
নয়। শ্রীদাশগপ্রের মতে ভূমিসংসকার, 
খাদ্য ও শ্রামকদের সম্পর্কে আইন করে 
ধা অন্যভাবে কোন পাঁরবর্তন আনতে 
গেলে সরকারী ব্যবস্থাই বাধার সৃষ্টি 
করবে। প্রশাসন ব্যবস্থা সরকারের 
সঙ্গে যে সহধোগিতা করছে না-এর 
প্রমাণ হিসাবে মন্তীদের নির্দেশ কার্য 
করণ করতে অহেতুক বিলম্ব করা হয়। 
একটি বিশেষ ফাইলের উল্লেখ করে তান 
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বলেন যে, সেটি উপমন্লশর ঘর থেকে 
চাফ সেন্টোরার ঘরে পড়ে আছে।, 
এই সকল দণ্টান্তের পর যখন শাংবা- 
দিকেবা প্রমোদবাবূকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
ভাহলে উত্ত কনচারাকে পদাঁল করা হচ্ছে 
না কেন, তখন 'তাঁন পাল্টা প্রশ্ন কব- 
লেন, কোথায় দেবো? 
সমস্যার সমাধান বর্তমান সাংবধানিক 
কাঠামোয় হওয়া দুর্হ, অথচ অদহ- 
যোগ আমলাদের হাতে পড়ে অনেক 
সৎ উদ্দেশ্য পণ্ড্‌ হয়ে যায। যাই হোক, 


এই সমস্যাটা যে যুদ্ধক্রল্টেব ভিত - 


শাঁবক দল উপলাঁব্ধ কবতে পানছেন, 
সেটাই সুলক্ষণ। তবে এটাও ঠিক বে, 
মন্তীরা যাঁদ তৎপর ও ব্যান্তরবাম হন্য 
তাহলে আমলাতন্জাক ঠিকনত তাবে 
লাখতে পাবেন। 


শিতায়তন-প্রশাসন 


শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যাপ্রয় রাযকে 
ধবশেষ করে এ, বি, টি, এ-র সংগঠক 
িসাবে তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত এবং 
শশক্ষকদের শোচনীয় আর্থিক আস্থার 
গকছুটা উন্নতির মূলে তাঁর যথেষ্ট অব- 
দান আছে। কিন্তু একাঁট ইংরাজশ 
দৈনিকে সম্প্রীতি এমন একটি সংবাদ 
প্রকাশত হয়েছে, যা তাঁর ইমেজ নম্ট 
করার পক্ষে পর্যাপ্ত, যাঁদ তা সত্য হয়। 
সংবাদে প্রকাশ যে. তানি নাকি কয়েকটি 


বস্তুত এই এ 


দৃবদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ইত্যাদতে - 


শিক্ষা জগতের সঙ্গে একাম্তই সম্পর্ক- 
হাঁন। কেউ নাক পাটের দালাল, কেউ 
এল আই 'স-র ক্লার্ক এবং এই জাতীয় 
কোন কোন ব্যান্তকে নাক কোন 
শিবদ্যালয়ের খ্যাডামানিস্টরেটবও বানিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। এ'দের একমার কোয়াল* 
ধফকেশন এই যে, এ'রা একটি বিশেষ ' 
র.জনৈতিক দলের সদস্য। ঘটনাগ্দাল 


যাঁদ সত্য হর, তাহলে তা গভীর পাঁর* _ 


তাপের 'ববয় হবে। কংগ্রেসী আমলেও 
এই নাতি ছিল, বর্ধমান জেলার একটি, 
বিখ্যাত কলেজের খবর আমরা জান, 
যেখানে কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ভিত 
অন্য লোককে অধ্যাপকের পদে নিয়োগ 
করা হয় না। কিন্তু এক অন্যায় দিয়ে 
আর এক অন্যায়ের প্রাতকার যে করা 
যায় না, শিক্ষামন্ত্রীর এটা অবশ্যই বোঝা 
উচিত ঃ 

(২৮ ৬ ৬৯) 





অভ্যর্থনা জানাবার প্রাথীমক সুযোগ 
'জাপানই ভোগ করে। তরে, এ সুযোগ 





হয় নি। জ্রাপানকে দুর্বল করা ধায় ন 
,আঘাত ও অন্তর্থাত হেনে 

| সেই বিস্ময় আর বিপুল বশ্বাসের 
।দ্বীপপঞ্জ সমস্ত 'চক্রান্ত ব্যর্থ করে 
ুর দেশ থেকে সমস্ত চাঁপিয়ে- 


এীঁশরাবাসী হিসেবে এই 
[জাপানের দিকে তাকিয়ে তাই এই প্রচণ্ড 
শান্তি ও দেশগড়ার এমন এীকাম্তিকতা 
[ছঁদ আরও পাটি এশীয় জাতির মধ্যে 
এব 
পাঁশচম থেকে পৃরভাগে _ মাতত্বার 

হরতে আসার আহমাদে ছেদ পড়ত 


নর “আজ - চন ও রাশিয়া 

এশিয়ার মহান ভরস্স্থল হতে পারত, 
বি পি এ পরার সাতবার 
চাঁবকাঠিট নিয়ে নিয়ে পারস্পারিক 'শান্তদ্বন্ছে 
মেতেছে। জাপান মল এশায় ভূর্থত 


থেকে লোনা সাগুরে জলের ফেনিল 
মন্ততার ব্যবধানে বাচ্ছ্ব। সে যেন 


কথাটাকে আলক্ক্যারক অর্থে গ্রহণ 


'করলে_ বলতে পারি, এক রকম তাই-ই 


বইকি। শ্রীমতী গান্ধী ভারতের শুভেচ্ছাই 
শুধু বর্ষণ করেন নি, জাপানের সঙ্গে 
থে বাঁণাজ্যক লেনদেনের দুয়ার এতকাল 


আঁটোসাটো ছল, তাই-ই পুনশ্চ অর্গল- 


মুক করে শ্রীমতী গান্ধী দুই দেশের 
মধ্যে একটি 'বানমক়ের ধারা-বর্ষণের 
ভামকা রচনা করে এলেন। ভারত 


থেকে ভগবান বুদ্ধের পনর বাণী 
-একাঁদন হয়েছিল জাপানে! 


মহাজনের দিকেই প্রসারিত করে বরে- 


সন্ধান পাওয়া গেছে, তা উত্তোলনের 
জন্যও এক কোটি ডলার সাহায্য মজুর 
করেছেন জাপ সরকার। হাঁতপ্বে 
জাপান প্রদত্ত ভারতকে সাহায্য দানের 
পারমাণ ছিল পঞ্চাশ কোটি ডলার। 


' ধ্রণদান জাপান বন্ধ করে দেয্ন ভারতের 
' হ্বণ পারশোধ ক্ষমতায় হঠাৎ "বিপর্যয় 


দেখা দেওয়ায়! ১৯৬৫ সালের পাক 
ভারত সম্ঘর্ষ ও তৎপরবতশ খরাজানত 
প্রতকৃজ অবস্থায় ভারত ক্ষণ পাঁরশোধ 


, ব্যবস্থার সামান্য রদবদল চেয়োছল। 


ফলত জাপ ধণদান বন্ধ হয়ে বায়। 
আবার সেই বন্ধ দুয়ার খুলছে। 

কিন্তু কেবলমাত্র মহাজন দেশের 
কৃপালাভ করে সুদের কাঁড় গুণে দেওয়ার 
মধ্যেই দেশের . সম্ভাবনা 
প্রতীক্ষারত.রয়েছে ;_বাইশ বছরের কর্মে 
বিমুখ কর্মক্ষম তরুণ ভারতকে এই 
সর্বনাশা িশ্চিদ্তির হাত থেকে মন্ত 
পেতে হবে এবং যথাশীঘ্র ভারতকে 
দ্বাবলম্বী হয়ে ওঠার জন্য 


এ 


নেতৃত্বের দরকার, দরের বিষয় সে 


নিযুক্ত করার প্রেরণা দান করতে পারেন 


হয়ে পড়ছে। জাত 'হসেবে আমরা 
, “বিলাস ও কাম্ডজ্ঞানহশন 
হয়ে পড়ছি। আমাদের নেতৃত্ব ক্রমেই 


শোধের দায়িত্ব সমগ্র জাতির 


- খাণমৃক্ত -আস্বাদ্‌ 
গ্রহণ আর ঘটে উঠবে না অদূরভবিষ্যতে। 
ঘণ করতে করতে ধরণ পাওয়াটাই আজ 
আমাদের একটা দাব হয়ে দাঁড়িয়েছে 
দুনিয়ার দরবারে । না পেলেই শোঁসা 
হয়। উপদেশ দই উন্নত দেশগুিকে। 
অথচ খপদাতা দেশগুলি যাঁদ সব্যঙ্গে 
প্রশ্ন করেঃ বাপু হে, ধণ কর, 
, আর দেশের সম্পত্তি ধংস” কর তোমরা, 
তোমাদের হাতে নষ্ট হওয়ার জন্য আমরা 
আমাদের কণ্টাঁজ্ত সম্পদ কতাঁদন 
দিতে পার কি তোমরা? 

আমাদের মক -ও বিষ্ঞকা হয়ে চুপ 
করেই থাকতে হবে। এই দুবল রস্ন 


লাধ্যাহক বসৃমত) . 


অবস্থা থেকে আমাদের আগেোপ্শাভই 
তাই সর্বাগ্লে প্রয়োজন। শতিজ্ত হলেও 
সেটাই সবচেয়ে কঠিন বাস্তব-সত্য। 


আমাদের ধণ সংগ্রাহক নেতৃত্বকেও এই " 


সত্যটই উপলব্ধি করতে হবে। 


জাতীয় মর্যাদা প্রাষ্ঠার কথা ভাবতে, 


হবে সর্বাগ্ে। 
বজ্মানম্দ রেছ্ির বিলম্বিত সিষ্ধান্ত 


সপ্তাহ-ঘুরল না! বিহারে কংগ্রেস 
মান্মসভা ভোটে পাঁরত্যন্ত হয়েছে মাঘ, 
শোনা গেল, অন্ধের মুখ্যমন্ত্রী বহু 
রন্তপাত ঘটিয়ে অতঃপর মন্তিসভা ছেড়ে 
বানপ্রস্থে যাওয়ার অভাঁগ্সা প্রকাশ করে- 
ছেন। অবশ্য যাওয়ার আগে মনের ঝাল 
মিটিয়ে যাচ্ছেন, তেলেল্ানা আন্দোলনের 
নেতৃবৃন্দকে "দিল্লীর কর্তাদের অনিচ্ছা- 
সত্বেও (সংবাদে এমনই ইত্গিত পাওয়া 
গেছে) হাজতে চালান করে রুদ্দানন্দজী 


মস্যাকীর্ণ রাজ্যের মাল্তিসভা ভেঙে দিয়ে ' 


এখন মানে মানে সরে দাঁড়াতে চাইছেন। 
যে কাজ বছরের গোড়ায় করলে অন্ধের 
প্রজীলিত বাহুতে হয়ত জলাঁসপ্তনের 
সুযোগ ঘটত, সে কাজ তান অবশেষে 
অনন্যোপায় হয়েই ফরে ফেললেন। 
অবশ্য এখনও যে তাঁর মসনদ টান 

হয়েছে এমন ভরসা 
করা যায় না। কারণ তান তাঁর পদ- 
ত্যাগপন্াট বহু বিবেচনার পর কংগ্রেস 
পাঁরষদীয় বোর্ডের কাছে পেশ করেছেন। 
যার অথ, ব্রক্ষানন্দ পদত্যাগ করলেও 
সেই পদত্যাগপর্র নিয়ে নানান টালবাহা- 
নার সম্ভাধনা রয়ে গেল এবং ততাঁদন 
রক্ষানন্দও রয়ে গেলেন। রয়ে গেলেন, 


কেন না বিকম্প ব্যবস্থা গৃহণত না হওয়া 


আর গ্ুর্দম্টার্তর সঙ্গে সঙ্লোই নাকি 
বাকি কজন তেলেঙ্গানা প্রাতীনাধ 
মন্তিত্বের মায়া ত্যাগ করতে সঙ্কজ্পবদ্ধ 
হাঁচ্ছলেন। সুতরাং রক্গানন্দের গাঁ 
আপনিই টলছিল। তবু তেলেষ্গানা 
নেতৃবৃন্দের ওপর কড়া ব্যবস্থা নিরে 
{বক্ষোভকে উস্কে দিতে দিল্লী মানা 
করলেও ব্রক্গানন্দ সে নিষেধ মানলেন 
না। যেতেই যখন হবে, বদলা নিয়ে 
নাও। দিল্লী থেকে ফিরেই গ্রেপ্তারের 
ঢালাও হুকুম তান জার করে বসলেন। 
শকল্তু সন্দেহে অন্যর। ব্ৰহ্মানন্দ 


, তব 
[তান বলেছেন, তাঁর পদত্যাগপত্র স্বেচ্ছা- 
প্রদত্ত। ব্ৰহ্মানন্দও গাঁদ ছাড়লেন চাপে 


হওয়া- কংগ্রেসী 
{বরলতম ঘটনা । এখানেও তার ব্যত্যয় 
ঘটে নি। অবস্থা যখন আয়ন্তের বাইরে 
তখনই অনন্যোপায় ব্যবস্থা গৃহীত হয়। 
এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে এবং এ বিষয়ে 
€রেন্ি-সমর্থকরা যতই বাকচাতুর্য তোর 


" করুন না কেন) কোনও সন্দেহের অবকাশ . 


র্‌ 

কিন্তু ব্ৰহ্মানন্দ রোল্ড সরে দাঁড়ালেই 
সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, তা তো না! 
সমাধানের, জন্য পরিস্থিতি তোর হল 
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ফনাঁফডেন্সেও ক রক্গানন্দ তরে যেতে 
পারবেন! 

স্বতন্ত্র তেলেণ্গানার দাবও পাঁর- 
ত্যন্ত হয় নি। পাঞ্জাব ভাগ করে যাঁদ 
হাঁরয়ানা হতে পারে, তবে তেলেষ্গানাই 
বা নয় কেন, এ প্রশ্নও সমান চালু আছে! 
পাঁরাস্থাত ঘোরালো ও জটিল। 


ভবিষ্যদ্বাণী তাই অসম্ভব । _-২৮1৬ ৬ 








* সেভিংস আাকাউন্টে বছরে শতকর। ৩ইটাক! শু 


* মাত্র ৫২ টাকা জম! দিয়ে হিসেব খুলতে পারেন ॥ 

* চেকবই ব্যবহার করা যায়। 

* টাকা সহজেই তোলা যায়। 

ক দাদী আমানতে দাদ অশসারে র্ধাধিক 
শতকরা ৬ইটাকা পর্যন্ত সুদ 

ৰ পৌনঃপুনিক আমানতের (তেৱা ডিপোজিট) 


শতাদি সুবিধাজনক । 
আসুন.-'আমাদের এখানেই সঞ্চয় করুন 


ঠা) ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইতি দিঃ 


9% রেজিঃ ও হেড অফিস ৪ 





৪, নরেন্রর চত্র দত্ত, সরণি 
(পূর্বতন £ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট} 
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পি2অবঙ্গে ১১০টৱও আলিক শাখা অফিস আছে 


৮৯ 





গত ২৪শে জুন পার্লামেন্টে এই কথা 
ঘোষণা কবেন। তান বলেন, দাঁক্ষিণ 
রোডোশযাব সালসবেরী থেকে 


বৃটিশ মিশন তুলে নেওয়া হবে। বিপরীত 
পদকে লন্ডনের রোডোশয়া হাউসও বন্ধ 


ধরে দেওয়া হবে। গিতন সপ্তাহের মধ্যে 


ফাই ব্যবস্থা কার্যকরী কবা হবে। মাইকেল 
স্টুয়ার্ট আবও বলেছেন, দক্ষিণ রোডে- 


চ্বাধানতা’ যুনিল্যাটেরাল ডিক্লারেশন অব 
ইীপ্ডপেন্ডেন্স) ঘোষণা করার পর কার্যত __ 
রোডোশয়া সবকাবের্‌ ওপর বৃটেনের কোন 
কর্তৃত্ব ছিল না। তবু রাণীর প্রাতানাধ 
যূপে হামফ্রে গিবস গভর্নর-জ্বেনারেলের 
ফান্র চাঁলযে যাচ্ছেলেন। আর, আন্ু- 
ছ্ঠানকভাবে রাণীর আনুগতাও মেনে 
চলাছল দক্ষিণ রোডেশিয়া। 

এই অবস্থার পারবর্তন হতে চলেছে। 
ই০শে জুন -আযান স্মিথ গণভোট গ্রহণ 
ফরেছেন। এই গণভোটে সিদ্ধান্ত হযেছে, 
রোডেশিযা প্রজ্জাতল্ল হবে। তাই র্‌টেন 
ঈম্পর্ক ছি করল। 

রোডেশিয়াব আসল সমস্যা প্রজাতন্ত 


[ক রাজতন্ত্র নয। এখানকার সমস্যা বর্ণ- 


বৈষম্যের সমস্যা । বোডেশিযাব চাঁলিশ লক্ষ 
ফ্ষ্ষকায় আঁধবাসীর ওপর এদেশের .সোয়া 
সু’ লক্ষ শ্বেতকায় তাদের শাসনকতৃত্ব 
জায় বাথতে চায়। শাসনক্ষমতা থেকে 
ফষ্ককায়দের তফাৎ রেখে, প্রত বিষয়ে 
তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা কবে চবম বর্ণ" 
বৈষমোর নীতি অনুসবণ কবাই রোডোশষা 
লরকাবের উদ্দেশ্য 

এই উদ্দেশ্য নিয়েই আয়ান স্মিথ ও 
তাঁর দলবল একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা 
করোছলেন। দক্ষিণ রোডেশিয়া তখন 


ঘৃঁটিশ সাম্রাজ্যের অংশ। বৃটিশ কর্তৃত্ব 
‘অগ্রাহ্য করে এই কাজ ধরায় 


শ্বেতকাষদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
ঘূটিশ সরকারের পক্ষে শক্ত । 


{১) রোডোঁশয়াকে 'প্রজাতম্ঘ' রূপে ঘোষণা 
কবা হোক; এবং, (২) স্মিথের /রোডোশিয়ান 
ফ্রন্ট সরকার কর্তৃক নতুন সাবধান চাল? 
করা হোক। 

দুটি প্রস্ভাবই গণভোটে শবপুল 
 ভোটাধিকো' গৃহশত হয়েছে। অবশ্য যাঁরা 
মাৱ এক ভাগ ছিলেন কৃষ্ণকায়। ‘এক 
মানুষ, এক ভোট’ নীতি এখানে অনুসৃত 
নয়। ট 
নতুন সংবিধান অনুসারে কৃষ্কায়দের 
জন্য কেবল পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থাই 
থাকবে না, প্রাত ব্যাপারে থাকবে 
“পৃথকীকবণের্ব সেগ্রেগেশন) য্যবস্থা। 
তাছাড়া প্রদত্ত আয়ক্ষরেব পাঁরমাণের 
গৃভাত্ততে ভোটপানের আঁধকার দেওয়া হবে। 
ফলে আঁত সামান্য কৃষ্ণকায ভোটের আঁধ- 
ধার পাবে। অর্থাৎ, শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় 
আঁফ্রকীযদের সংখ্যা বিশ গুণ বেশি হলেও 


সংাঁবধান ও প্রজ্জাতদ্ঘ ঘোষণার সন্ধাল্তের 
{বিরোধিতা করেছেন এদের মধ্যে রোডে- 


শশয়ার প্রবগনা নেতা রয় ওয়েলনস্কি শি. 


জৰ 


সেন্টার পাটির নেতা প্যাট য্যাসফোজ' 


'_ অন্যতম। তবু গণভোটে স্মথের দয় 


এখন প্রশ্ন হল £ বৃটেন কি কেবল 
ক্‌টনৈঁতক সম্পর্ক ছিন্ন, কবেই বসে 
থাকবে, না আরও 'ঁকছু ব্যবস্থা গ্রহণ 
ফরযে? সাড়ে তন বৎসরের অভিজ্ঞতা 
ঘলে, বৃটেন এবারও অপমান হজম করবে | - 
দৃঢ়তার সঙ্গে অর্থনৌতক অববোধ, কংবা 


সোডয়েট য়ুনিয়নের সবকারী মুখপতর 
*প্রাভদা’ আরও এক ধাপ এগিষে বলেছে! 


দ্ধাল্ত গৃহীত হয় নি। | 


ইদানিং হঠাৎ ধর্মঘটের সংখ্যা খুব 
বেড়ে গিয়োছিল এবং তার ফলে শিল্পের 
প্রচুর ক্ষতি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সর« 
ফারের পক্ষ থেকে পার্লামেশ্টে এর বিরুদ্ধে 
{বল আনা হয়োছল। এই বিলে বলা 
হয়োছল £ (১) কোন 
বিরোধ উপস্থিত হলে ২৮ “দিনের মধ্যে 
কোন পক্ষ কিছু করবে না; (২) বিরোধ* 
88524 


i 


1 তিনি বন্গেছিলেন £ “সরকারবে 
যদি ক্ষমতায় থাকতে হয়, উন 
পাশ করতেই হবে” 
পুরি 
ঘলে ফেলোঁছলেন। ট্রেড মীন কংগ্রেস, 
শ্রমিক দের মত শর তার প্রধান অর্থ 
নৈতিক রাজনৈতিক অবলম্বন |! 
বাত বিভব 1ট-ইউ-সি এই 'বলকে, 
পছন্দ করে নি! পার্লামেন্টেও শ্রমিক, 


oc 


দলের অনেক সদস্য একে সমর্থন কয়ে 
'নি। তাঁরা এই ব্যাপারে হ্যারজ্ড উইলসন 
ও বারবারা ক্যাসলের ওপর চাপ দিতে 
থাকেন। 
॥ অবশেষে উইলসন বিলটি প্রতাহার 
করে নিয়েছেন! টি-ইউ-ীসাও প্রাতশ্রীত 
ই দিয়েছে, যাতে আকস্মিক ধর্মঘট না হয়, 
তার জন্য শ্রামক নেতারা বিশেষভাবে চেস্টা 
করবেন টি-ইউ-সিরু বর্তমান সাধারণ 
সম্পাদক ভক্টর ফেদার মীমাংসার ব্যাপারে 


সরকারের জয় হয়েছে। সবকাব কঠোর 
মনোভাব গ্রহণ করায়, শ্রমিক নেতারা 


খ্ব চটেছে। আর চটেছে 'বরোধখীপক্ষ 
ঘক্ষণশশীল দদে। b 


লাপ্রাহিক হস-স্রতণী 


তথ একে সরকারপক্ষের বড় পরাজয় বলে 
অভিহিত করেছেন। রক্ষণশীল পন্িকা- 
গুলি সরাসার প্রশ্ন করেছেঃ বৃটেনে 
সরকার চালাচ্ছে কে? প্রধানমন্ত্রী, মন্দি- 
সভা, পালণমেন্ট ? লা. বুমসবেরীর ‘কংগ্রেস 
হাউসে’ যে ট্রেড যুনিয়ন নেতারা বসে 
আছেন, তাঁরা? _ | 
সরকার ও ট্রেড ফুনিয়ন নেতাদের 


মধ্যে আংপোষেব ফলে ১৯৭০ সালের , 
সাধারণ নর্বাচনে শ্রমিক দলের জয়ের 
সম্ভাবনা বেড়ে, গেল, এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 

ও 


কয়েক সপ্তাহ আগে সুদানে যে 
শবপ্লব হয়ে গেল, তার পর এখন অবস্থা 








আগের আমলের রাম্ট্পাত, মনা, 
সরকারী কর্মচারী, সৈন্য, পুলিশ, রাজ- 
নৈতিক নেতা প্রস্থীতর বিরুদ্ধে দুনাঁআ 
নানা আঁভযোগ এনেছেন নতুন সরকার! 
দুনীশত দূরীকরণে নুমোর সরকার বল্ধ- 
পরিকর । প্রান্তন রাষ্ট্রপতি ইসমাইল 
অব্জহারিব বিরুদ্ধে অভিযোগ £ তান 
সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করে দশ 
লক্ষ স্টা্লং পাউন্ডের ব্যান্তগত সম্পাত্ত 
করেছেন। প্রান্তন অর্থগল্ত্রা সাঁরদ আন 
হিন্দির বিরুদ্ধেও গুরুতর আভযোগ 
রয়েছে। সাঁদক আন মাহদি সহ প্রায় 
সকল রাজনোতিক নেতাই বর্তমানে খার্তৃমে 
মল নদের তারে এক বিরাট জেলে আটক 
কয়েছেন। 

নুমোর আরও স্থির করেছেন, 
দাক্ষণা্চলের তিনটি প্রদেশের সঙ্ো 
বিরোধ িটিষে ফেলবেন। এই অগ্চলের 
আধিবাসণরা উত্তরাঞ্চলের লোকেদের মত 
আরব বংশোদ্ভুত নয়। তাই শুদের পৃথক 
সাংস্কৃতিক ও প্রীতহাঁসিক অস্তিত্ব মেমে 
নিয়ে এদের আত্মানয়লপাধিকার দেওয়া 
হবে। দক্ষিণাণ্টলের জন্য একজন পৃথক 
অন্তশও থাকবেনা দাঁক্ষণেব সাধ্গা মিউমাট 
করে ফেল’ত পবন সবকাব্বে অনেক 
অর্থ বাঁচবে । এই অর্প জনকলণণমূলক 
কাজে ব্যব্হান কবা যাবে। 

3 (২৯-৬-৬১) 





ড় “বব্থ কক প্দহুক পু সক বিহল্তি 1 টি = 
A) a 


বসল 


০ SE 


খু 





'আচ্ছা আইন করে কি মানুষের 
দেহে,রোগ হওয়া বধ করা যায়। অথাৎ 
আইনসভায় আইন পাশ করে দেওয়া হল 
যে, আর' কারো কলেরা হবে না, . টাই- 


রোগমুক্ত রাখা যায়? যেমন ১৪৪ ধারা 

করে . বেআইনী জমায়েত 
বন্ধ করা হয়। কাফি অর্ডার 
জার | করে -একেবারে ঘর 
থেকে রাস্তায় বেরুনো বন্ধ হয় 
রোগের ক্ষেত্রে কি এইরকম কিছু আইন 
জারি সম্ভব? কোন পাগলও বলবে না 
আইন করে রোগমুস্ত করা সম্ভব। কিন্তু 


"তাই বলে ক রোগ মুক্ত করা বা রোগ - 


। নির্মল করা যায় না। নিশ্চয়ই যায়। 
একদা বাংলাদেশে কালাজবর হয়ে হাজার 
এন ব্রহ্মচারী কালাজবরের ওষধ আবি- 


রোগও আজ আর সমস্যা নয়। কিন্তু 
কালাজবর ও ম্যালেরিয়া রোগ বন্ধ 
করবার জন্য কেউ কখনও আইন প্রণয়- 
নের কথা ভেবেছে কি? কেউ কোন 
নিষেধাজ্ঞা জারর কথা ভেবেছে কিঃ 
কিংবা কোন গ্রামে বা জেলায় ম্যালোরয়া 
বা কালাজবর হচ্ছে বলে কখনও গভর্নর 


রূপ কায়েমের কথা ভেবেছে কি? 


পি 


[I 


হবে' আর ঘেরাও নিয়ন্ণ হবে না এই 


- ধক একটা কথা! অতএব ঘেরাও আইন 


ফরে বন্ধ কর। 
কিন্তু ঘেরাও [ক কিছ নতুন ঘটনা, 


, কোন আঁভনব ঘটনা, আর ঘেরাও ফি 


{হিসাবে 

প্রশন_ বুজ্রপ্ট সরকারের আমলেই ঘেরাও 
নিয়ে এত সোরগোল ওঠে কেন? এই 
প্রশ্নসম্হের জবাবের মধ্যেই ঘেরাও 
সমস্যা এবং তার সমাধান ধরা পড়বে। 


বিরোধ দেখা দলে লেবার ্রীইব্যুনালে 
যাও। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল-- 
লেবার ট্রাইব্য়নালেও কাজ হচ্ছে না, 
শ্রামকরা তাদের দাঁব আদায়ের জন্য 
লেবার ট্রাইবছুনালে যায় বটে, কিন্তু সেই 


৮৪ 


মালককে শ্রীমকদের ঘেরাও থেকে মুক্ত! 
করতে বাধ্য থাকবেন। কিম্তু এত কিছু 
করেও দেখা খেল সমস্যা যেখানে হল) 
সেইখানেই আছে- ঘেরাও চলছে। 


অন্য রাজ্যে চলে ঘাচ্ছে 2 এই সব প্রশ্ন- 


. শালির জবাব অনেক বড় কথায়-ও বড়বড় 


হিসাবের মাধ্যমে দেওয়া ষায়। এই 
{হসাব রাজ্যের বাঁণক সংস্থাগৃলি তথা; 
চেম্বার অফ কমার্সসমূহ একভাবে দেবেন” 
আবার রাজ্যের শ্রমদ্তর বা মন্দিসভা, 
অন্যভাবে দেবেন। আঁম বাঁপক সংস্থার 


, কথা বা বাঁণক সংস্থার বন্তব্যের বিরোধী 
- দের কথা 


তুলতে চাই না। আমার , 'শ 
মনে আসে-একটা সাদা প্রশ্ন। 

১৯৫৫ সাল থেকে পশ্চিমবলা পিছিয়ে 
যেতে শুরু করল! প্রথমে মহারান্টের : 
কাছে পরাজিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় 
হল-তারপর এখন সম্ভবত তৃতীয় বা 


= ট শশী সিাররররররররররররররররররররররর 


চতুর্থ স্থানে নেমে এসেছে । ১১৫৪ 
সালে তো ফুন্তক্রণ্ট সরকার ছল না আর 
(আজকের এই ঘেরাও ছিন্ন না, কিচ্তু 
পশ্চিমবঙ্গের এই শলপক্ষেত্রে অধঃপতন 
তো কম করে ১৫ বংসর আগে থাকতে 


এসব মহাপ্রাণরা কোথায় 
।ছিলেন? শলপক্ষেত্রে না হয় ঘেরাও-এর 
'ফারণে সব গেল, না হয়, আজ যুক্ত্স্ট 
‘সরকার এসে সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছে, 
।কিল্তু যাঁদ প্রশ্ন কার শিক্ষাক্ষেত্রে কি 
হচ্ছে? শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা দেশে একদা 
ভারতে প্রথম ছিল । শু প্রথম থাকা নয় 


- ৃক্ষাক্ষেতে টেনে লামায়। শী শিক্ষা আর 
সৃঁশজপ নয় প্রায় সব ক্ষেত্রেই যেখানে বাংলা 
‘দেশ ও বাঙাঙ্গশর প্রথমস্থান এবং প্রাধান্য 
খ্বঁছল, সেখান থেকেই বাঙালশ হটে এসেছে, 
সরে এসেছে। তবে *ঁশল্পক্ষেত্রে ঘেরাও 
নামক একটি শব্দ বা অজুহাত প্মওয়া 
গেছে, কিন্তু অন্যক্ষেত্রে সেই রকম কোন 
শব্দ বা অজুহাত পাওয়া যায় দন এই 
হল কথা 

. ফাই হোক ঘেরাও নিয়ে কথা চলছে, 
তবে তাই বাঁল। মূলধন আর কারখানা 
পশ্চিম বাংলা থেকে চলে যাচ্ছে বলে 
আজ অনেকে বাংলা দেশের দরদে চোখের 
জলে বুক ভাসাচ্ছেন। আমার প্রশন-এরা 
হঠাৎ এত দরদী হয়ে উঠলেন কেন? এত 


অর্ডার পড়ে গেছে। ঘটনাটা হল এই 


লাপ্তাহক সমেত 


সপশ্চমবাংলায় কারখানা তোর হতে 
দেওয়া হয় না আর অন্যত্র কারথানা শুধু 
তোঁর, যে তৌরর আগে সেখানে আঁগ্রম 
অর্ডার দেওয়া হয়। " শুধু এই নয় 
বহুক্ষেতে চেষ্টা করা হয় পশ্চিমবঙ্গের 
তোর কারখানা যাতে বন্ধ হয় বা উঠে 
ষায়। পাশ্চমবাংলায় কাঁকনাড়ায় ইন- 
চেক্‌ নামে যে টায়ার প্রস্তুত কারখানা 
আধা দেশীয় প্রাতষ্ঠান আছে, তা সম্পূর্ণ 
ভাবে বাঙালী শল্পপাঁতদের নিয়ল্লণে। 
খইবার এই কারখানার অর্ডার অর্ধেক 
করে ডানলপ ও ফায়ার স্টোনের অর্ডার 
বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কেন? কারপ 
হল এই যে, ইনচেক্‌ শুধু বাংলাদেশে 
অবস্থিত কারখানা-ডানলপের অন্য 
প্রদেশে শাখা আছে এই পাঁরাস্থাত 
স্ম্টর মূলে ক আছে? ইনচেককে 
বলা হচ্ছে যে, তোমরা বাংলাদেশ থেকে 
কারখানা গুটিয়ে অন্য প্রদেশে চলে 
এস, অর্ডার প্যবে। শুধু ইনচেক্‌ 
কেন, স্বেক্স বি ফারমার কারখানা 
অচল হয়ে পড়ে আছে-_ রাজ্য সরকাব 
আকাশ-পাতাল করছেন কারখানাটি 
চাল্দ রাখতে, দশ হাজার পরিবারকে 
রক্ষা করতে! এই কারখানাটি বাঁচিষে 
গ্লাখতে হলে দরকার কেন্দ্রীয় রেল 


অল্রণালয়ের সহযোগিতা । কারণ রেলই 
এই কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের প্রধান 
গ্রাহক! পশ্চিমবঙ্গ - সরকার প্রস্তাব 


দিল--তারা টাকা দিচ্ছে, কেন্দ্রে কিছু 
দক, কারখানা চালু থাক। আর কেন্দ্রের 
খুববোশ টাকাও 'দতে হবে না! প্রধান- 
মন্ত্র , শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধী বেশ 
উৎসাহ ঁছলেন, রেলের রাষ্ট্রমন্তী 
প্রীপারমল ঘোষও বেশ এাঁগয়েছিলেন, 
কন্তু শ্রীরামস্মভগ সং বললেন-_ না না, 


কেন্দ্র কোন শেয়ার নেবে না, ওই 


পারবার সেই সঙ্ঞে এই কারখানায় 


যারা 1চৎকাব করছেন, তাঁরা এই কথা 
জানেন না এমন নয় যে, গত কয়েক 
বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে দঃশোর বোশ নতুন 
এশলপ-কারখানা হয়েছে এবং শল্পপাঁতি- 
কুলের .চূড়ামাঁণ বিড়লা ব্রাদার্স হন্দ্‌ 
মোটবে ভারতের বৃহত্তম মোটর শজ্পেব 
কারখানা স্থাপন করেছেন, আর শেন 
পাঁত জগতের কুলগুরু খোদ গ্রেট 
ধরটেনের শল্পপাভরা ভারতের শিপ- 
মন্ত্রী শ্রীফকরাঁদ্দন আঁলকে বলেছেন, 
পশ্চিমবষো ঘেরাও নিয়ে তাদের 
মাথা ব্যথা নেই, সেখানে শিল্প স্থাপনে 
কোন বাধা নেই বা উৎসাহের অভাব 
নেই। কাজেই পরিবেশের দিক 'দিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গ খারাণ এই তথ্য ধোপে টেকে 
না। মূল কথা হল-এই ভাতে মারবার, 
হাতে না মেরে পশ্চিসবঙ্গকে ভাতে 
মারতে হবে; ঘেরাও হল সেই স্কেপ 
গোট । 

কিন্তু এই কথার অর্থ এই নয় যে, 
ঘেরাও ভাল বা বেরাও-এএর নামে যা 
হচ্ছে সেটা ভাল। কিন্তু কেন ঘেরাও 
হয়, তাব কারণ অনুসত্ধান করলে এই 
তথ্যই ধরা পড়বে; সেটা হল- ঘেরাও 
ষত হয় প্রসিকদের কারণে, তর চেষে 
বোঁশ হয় ঘেরাওকে স্কেপ গেট হিসাবে 
ব্যবহারের তাঁগদে। বারাম্তরে সেই 
কথা বলব। 





পন্শ্চস্ণ রলোক্াাস £ 
(দূর্লভ তাপ্রিক গ্রন্থ । মূল সংস্কৃত ও 
বঙ্গানুবাদ 1) মূলা--৩’০০ টাকা ৷ 
পণ্ডতাঁ্থ মাহাত্ম্য £ 
খীকাশীয়াহাত্তাম  শ্রীগযামাহাত্মম্‌, 
শীবৈদানাথ মাহাস্্াযূ, শ্ীপ্রয়াগ মাহাত্বাম্‌, 


| শ্রীবন্দাবন মাহাজ্যম 1 মূল সংস্কৃত ও 


পগ্ডিতপ্রবর শ্রুকালীপ্রসন্নকৃত বক্তানুবাদ | 
মূল্য--৩০০ টাকা । 


বস্‌মতন প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬৬, শৃবাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 
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" তাঁহার 
" সকলেই রামতন্ত। 
dead, Tong live Ramchandra” 
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পোষাক বদলান। হনুমানেরা 
“Ramchandra is 


মুখস্থ করিয়া লন। যেমন গতকল্যের 


্াহ্ধাবাদ অদ্য শ্রেণণীহীন সমাজের অমুল্য - পারে) পঁজন্দাবাদ, ধ্বানতে আকাশ-বাতাস -/ 


ভাষণে হনুদের সভা, ময়দান ইত্যাদিতে-- 
মাবেমেধ্যেই মধবে্ধপ করে। কিন্তু প্রবাদে 


0+ 
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বড় মতসঞ্জবননী ধা বি নই, 


মা-কোন জাগ্রত দেবতার ফ্বেদেশে না 
থাকিলে বিদেশ হইতে ধার লওয়া যাইতে 


মুখারত করেন; আমাদের তখন প্রকৃতই. 


চ্বর্গসুথ অনুভব হয়৷. 
পণ্ডিতেরা 


গুণ্ডামী ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর কোনরুপ - আছে। যদ ইনি কোন সরকার কর্মচারী - 


পরিবর্তন কখনই হয় না। সুতরাং তাঁহারা 
শ্রেণহন 


অগ্রসর হইয়াই মিছিলের মাতত্বরেরা যখন 
ছোরা-ছুরি ইত্যাদর মানাবিধ কসরৎ' 
দেখান এবং সম্ভব হইলে অপরের গৃহে 
আগুন দেন, তখনও তাঁহাদের গভীর 
মানবপ্রেম উপলব্খি করিয়া (শ্রেণাীঁহশীন 


EE 


-- প্রমুখ দেবতাদের .নামে রামরাজত্বের সর্প 


অহোরাঘ কীর্তন শুনা যাইত। কৃতাঁদন 
গৃহে উললা অবস্থায় এবং এককশা 
তপ্ডুলের অভাবে ছটফট কাঁরতে করিতে, 
এই সকল নামকাঁতন শুনিয়া বিবস্েরা 
লজ্জা এবং ক্ষুধার্তেরা- জঠরের যন্দ্রণা 
দিয়াছেন! আস নাতনি চু 


৮৬ 
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- ইহার 


হন; রাজধানাঁতে:ে লাল রঙের প্রাসাদটি - 


এক বঘৎ পরিমাণ লাঙুল 
গজাইয়াহে। ইনি দপ্ররে হাজিরা: দেন 
মাসকাবার বেতন লইবার জন্য। ইহার 
Right-আছে, কিচ্তু কোন ৫06) নাই 
যাঁদ কোথাও বামহস্তের কারবার থাকে, ' 


পাঁচটা বাজিয়া গেলেও ' সহজে আরাম- 
কৈদারা হইতে গাল্রোষ্ান করেন না। কিন্তু - 
যাহার অনুরূপ কোন মহৎ কার়-নাই, 
তান যখন ইচ্ছা-আসেন, যখন ইচ্ছা যান 
রাত 
শ্ৰীবৃদ্ধি - সম্ভব । একমার- 


স 


মার দহ: আশির হা দর 
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চর 


তাহার হুকুমে পশচশবার! ‘উঠ-বোস!' এবং 
অর্ধ-শতবার ‘ডন’ দিতে একপায়ে' খাড়া । 
ঈন্মাইতে পারেন, এমন রাম” বা' বাল্মীকি 
পৃথিবীতে. এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন 
মাই । কোনদিন জন্মগ্রহণ করিবেন, রাম- 
দ্লাজত্বে এহেন দার্দনের কল্পনাও কেহ 
ফরেন না। " 

1 ‘এক নম্বর' হনুয়ানদের কথা সংক্ষেপে 
ঘসা হইল ইহাদেব, উধের্ক যাহারা, রাম- 
যাজত্বের শান্তিরক্ষী; অর্থাধ পুলিশ । 
ইহাদের: কতব্যকর্মে বড়ই? অনুরাগা এবং 
[গৃহস্থ ছাড়া; অপর সকলের: শান্তিরক্ষার 





রকবাজ এবং মস্তান ভলাশ্টিয়ারগণ।. রাম- 
ন্াজত্বের রাম একজন; কিন্তু যাহারা 
কনাজ্যের কর্ণধার, তাঁহাদের জন্য বন্রিশষ্রি 
দিংহাসন। যে 'পা্টিরা যত বোঁশ, 
তেজ তত বোশ'। লাঙুলের দৈদ্যও/ সেই. 
পারমাণ ব্‌ছৎং৷৷ ইতিপূর্বে কংগ্রেস 
রামের আমলে' এক-একজনা' হনহমানের 
লেজের বহর ছল 'বারো হাত কাঁকুড়ের 
তেরো হাত 'বা'-র মতন। এখন কিছু. 
ইতর-বিশেষ যাঁদ হইয়াও থাকে, খালি 
চক্ষে তাহা দেখা যায় না। 

রামরাজত্বো “মানুষ নামধেয়া দ্বিপদ- 


বিশিষ্ট জন্তুরা বড়ই ঘশ্য।: এই কুৎসিত 


অবচ্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাঁহারা 
সকলেই কেহ. প্রকাশ্যে, কেহ. বা গোপনে 
ফরিয্না থাকেন -কেহা, কেহ আত্মরক্ষার 
জন্যও' হনুমানদের। গা, ঘেরা: থাকেন, 
আদর কাঁরয়া তাঁহাদের গা চাঁটিয়া দেন। 
যাহারা অধিকতর চতুর, কোন:না-কোন 
পাঁলিটিক্যাল' পার্টির 'মেম্বর হইতেছেন। 
ফলে বড় বড় “পলিটিক্যাল পা্টিগযীলর 
সে্বরীশপ, হু-হও কাঁরয়া। বাঁড়তেছে। 
রাজ্যের রাজধানী, এবং বড়, বড় শহত্র- 
গুলিতে, পার্টিমেবরদের। বিশেষ: করিয়া 
মদ্তান। মেন্বরদের; লাফু-বাঁপহতুষ্কার ও 
বোমাযুদ্ধো কাহারও সাধ্য: নাই, নিশা- 
কালে৷ এক' মুহুর্ত চক্ষু বুজিক়্া থাকেন। 
রম .যে, কোন, শ্রেষ্ঠ, মহাজন বা রেনামশ 


চাঁলত হয় না), পাঁরচালিত, হয়৷ অপর | 
,পার্টির' ছাত্র বা'শ্রামকদের বিরুদ্ধে: অথবা | 


করিবার" জন্য । 

অহো! 
একবার, ভাবিয়া, দেখুন? রাজ্যের অধেকি 
লোক বোমার আওয়াজে' নিদ্রা যান না; 
স[তরাং সদা-জাগ্রত। বাঁক অধেকি, 
গ্রামান্চলের দেহাতী মানুষও, জঠরের 
যন্ত্রণায় ঘুমান না; সতরাং সদা-জাগ্রতা 

অতএব; রামরাজত্বের ভাঁবয্যং উন্নতি 


কে র্যখিবে? আজ না, হউক, অদূর- 


ভবিব্যতে দ্বপদ বাঁলয়া কেহ এই রাজত্বে 


৪০ 


ইহার পরিণাম কত শন, | 





থাকবে না); এ স্বপ্ন কতই না সুমধুর! 
গাম্ধী; কার্ল মার্স; বান্রান্ডি' রাসেল 
একজনও ক স্বপ্নে: ও সুদিন কল্পনা 


-কাঁরতে' পারিয়াছেন? 


রামরাজত্বের মাঁহমা কাঁত'ন করিতে 
পারেন,. এমন একজ্ন মানুয়ও এ পর্যন্ত 
পৃথিবীতে. জন্মান নাই।' যাহার বুকে 
রামসীতার ছাঁবাট চিরকালের জন্য 
মুাঁদৃত, একমাঘ সেই পবননন্দনের: পক্ষেই 
এই” মাহমা কর্তন করা সম্ভব। তাঁহার 
অবর্তমানে 'বক্রমাদত্যের' সভার একজন 
অধখ্যাত' বয়স্যকে, যাহার এখন' পর্যক্ত 
এক ইণ্চি' লেজ গজায় নাই, লেখনী ধারণ 


করিতে হইল ইহা, হইতে আক্ষেপের আর 


কি থাকতে পারে"? 





উজান ৬১ 


মানুষ! পূর্ববাংলার আন্দোলন নেতা- 
দের মুখ.চেয়ে থাকে নি। এ আন্দোলনে 





উৎস থেকে ডগ'রথের মত শঙ্খ বাজিয়ে এমান ধারা অত্যাচারে তাঁর দেহমন 
পথ দেখিয়ে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে এসেছেন . যখন ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলো, ছিলেন এই ভেবে যে, তাঁরই হাতে গড়া 
মাণিক মিঞা তাঁদের মধ্যমাপ চাকৎসকেরাও ভীম্বশ্ন হয়ে পড়লেন। “ইত্তেফাক” বাঙালীর স্বাধিকার প্রাত- 


মাঁপক মিঞার জাবনপ্রদীপে তেল তাঁরাই _ সরকারকে - তাঁর: দ্বাস্যের শ্ঠার দাবিতে একক বে আন্দোলনের 
ও সাঁলতার অভাব ছল না। বয়স যা - অবস্থার কথা জানিয়ে সতর্ক করলেন। জজ বপন করেছিলো তা ব্যর্থ হয় দন।. 
হয়েছিল তাও মৃত্যুর হাতছানি 'দয়ে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো । পূর্ববাংলার ছারশান্ত, যুবশন্তি, 'জর্ন- 
ডাকবার মত কিছু নয়। তবুও তান জেল থেকে বোরয়েও শনর্যাদ্ি্ন শান্ত তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়া- 
চলে গেলেন। এ মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? চিকিৎসা কিংবা পূর্ বিশ্রামের অবকাশ ইরে শত শহীদের রন্তের বিনিময়ে 

আয়ুবশাহীর আমলে পূর্ববাংলার তাঁর ঘটে নি। "ইত্তেফাক" এবং তায় সরকারের কবল থেকে মুক্ত করেছে 
সনদের অধিকারী আবদুল মোনেম খাঁর ভাঁবষ্যৎ ভেবে তিন পীড়িত হতেন। ইত্তেফাক” কঙ্জকে। মুক্ত করেছে 
কোপদুষ্ট পড়েছিল তাঁর ওপর। তিনি ইত্রেফাককে কেন্দ্র করে যে একদল পূর্ববাংলার বীর সম্তান শেখ মুজিবর 
তাঁকে পযে মারবার জন্য বপ্ধপারকর 'নষ্ঠাবান আদর্শবাদপ সাংবাদিক গড়ে রহমানকে । ম্াজজবর রহমানের মান্ত 
হয়েই তাঁকে জেলে পুরলেন। তাঁর . উঠোঁছল তাঁদের দীর্ঘ বেকার জীবন ও য়েছে মিথ্যা কলন্ক -থেকে। মুক্ত 
প্রাপাপেক্ষাও প্রিয় “ইত্তেফাক” কাগজ্জ তাঁদের অর্থনৈতিক সঙ্কটজনক অবস্থাও ' করেছে মণি সং, নগেন সরকার, ‘জিতেন 
বন্ধ করে দেওয়া, হলো। ছাপাখানা ছিল: অত্যন্ত বেদনাদায়ক । তদ্রুপাঁর ঘোষ প্রমুখ বীর স্বাধীনতা - সংগ্রামশ 
তালা পড়লো। বন্ধ হলো তাঁর ইংরেজী . সরকার তাঁর বিভিন্ন মামলা 
- ্লাপ্তাহিক “ঢাকা টাইমস”। ইত্তেফাক” ৫ উল 
- প্রেসের সামনের" দরজায় তালা- বললো । ওগুলোও বিভিন্ন 
578 ডাহা তাং ত যব নিজৰ বেগে. এগিয়ে শিয়ে সামনে: দাঁড়য়ে 
৮৮ রি 


he 


৩, 


হাততালি কুড়োতে- কেউ, বা পড়লেন 
শপছিরে। আবার সামরিক শাসনের 
জগন্দল পাথর চাপলো 

ধুকের ওপর। প্রবল আঘাত. পেলো 


আমার বন্তব্য শেষ করব। ১৯৫৮ সালের 
কথা। তাঁর “ইত্তেফাকের “রঞ্গমণ্ডেশ 
শুবপ্লব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক 
শ্রীষুস্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্রভাস- 
চন্দ লাহড়ী সম্পর্কে একাঁটি আঁশষ্ট 


উন্তি প্রকাঁশত হয়। এর কারণ অবশ্য- 


মান্নত দখল ও রক্ষার লড়াইয়ে এ'রা 


- আওয়ামী লীগকে অন্ধ সমর্থন না 


দেবার ফলে উদ্ভুত রাগের আভব্যান্ত - 
ধলেই আম মনে কার। আমি তখন 
“সাপ্তাহক সংবাদপত্র” নামে একটি ছোট 
সাপ্তাহক কাগজ চালাই। সংখ্যালঘু 


ফাগজ কোন কথা বলে না, সংখ্যালঘুদের 
দুঃখ-দুদশা সম্পর্কিত কোন খবর কোন 
ফাগজে ছাপা হয় না। সংখ্যালঘুদের 


কুশলতার কথা বলতে গিয়ে আমি এক- 
ফালে আবিভন্ত বাংলার স্বরাষ্ট্র ও মুখ্য 
মন্তী পরবতাঁকালে পাকিস্তানের 


{Bhupendra Kumar) knows 
how to plan, prepare, organise 
and executen উদ্ধৃত করে বিপ্লবী 


? সান্তাহিক বসন, 
শঁজতেশ লাহিড়ী বহরমপুর থেকে 
আমাকে একটি দীর্ঘ পত্র {লিখোঁছলেন। 
সে যাই হোক্‌, আমার লেখাটি তফাহ্জল 
হোসেন সাহেবের দৃষ্টি এড়ার ন। 
জরা জাংবাঁদক বন্ধু 

লেখাঁটর তাঁর দুষ্ট 
তা আম ধরে নিয়েছিলাম 
তাঁর সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি এই- 
খানেই শেষ। আমার এ ধারণার কারণ 


১৯৫৮ সালের অক্টোবর । মার্শাল 


ছাড়া আর কিছু ছাপাবার রেওয়াজ 
তখন ছল না। তাই লেখাটির ছাপার 
অক্ষরে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে 


আজ হোক, কাল হোক সরকারকে তাদের ' 
দৃষ্টিভষ্দি বদলাতেই হবে। এই এক 


৮৯ 


কোটি - সংখ্যালঘু যাঁদ পূর্ববাংলার 
মান।বক আাঁধকার লাভ করে বদবাস 


নিয়ম; এ অমোঘ ।” বরং তাঁর মৃত্যুতে 
আত্মীয় 'বয়োগের বেদনাই অনুভব 
করাছ। 

তফাজ্জল হোসেনের মৃত্যুতে 
পূর্ববাংলা হারালো তার একজন কৃতী 
সাংবাঁদককে; হারালো 
পথপ্রদর্শক কৃতী সন্তানকে । পূর্ব 
বাংলার আদর্শবাদী তরুণ সাংবাদিক- 
গোষ্ঠী হারালো তাদের সাংবাঁদকতার 
অন্যতম গুরুকে; গণতন্মকামী মানুষ 
হারালো গণতান্মিক আন্দোলনের অন্য- 
তম পাঁথকৃৎকে_যাঁন প্রদীপ হাতে 


, আলো জবালতে এসেছিলেন। 





ও হতরাক হয়েছেন এরং সমস্ত দললপর 
মারফত এর আডিনয়স্রারা রিস্তার করে 
Legislative memberদের ও রী 


করোছিনেন-- “India 80) show un- 
Ges promises with broken. 


J ভরিয়যতে হলেও; সাযাজ্যরাদ ধনের :স্বগ্ন 


মল ভিডি, ইইহ্রেজ-প্রশীতর _ 
প্রভারে কোনো সমন 'াঁদ হারিয়ে ক্ষাল, 
“তরে "তাদের '“পুমহান্‌” চ্চাীরাতিক (বৈশিষ্ট্য 
আমরা কোনোমতেই বুঝতে পারবো নান, . 


এইটি দহান্দ আমার প্রথম কথা. 


বাদি 'দুশ রছয়ের বরীটিশ শাসনের 


-ইতিস্বাস আরও গীবশদন্ভাব পর্যালোচনা 


করি, তরে 'দেখতে পাবো নীজিকর 'িদ্রোহ? 


তারা কঠোর হস্তে দমন করেছে: 'ঁততু- 


হরির চি 


als * "৯0৭ 





RS 


তুলনা ছল না। আবার দেহ চাস 
টজলের মধ্যে ও ট্রাইব্যুনাল 


_ আমাদের 'অপ্রাতহত প্রতাপ ছিল -রলে 


পুলিশ ও মিলিটারী - সর্বদাই ভাত, 
শাঙ্কত ও ভ্রস্ত থাকতো । কিন্তু সময়ের 
দাঁরবর্তনের সঞ্গে সঙ্গো আঁম্বকাদা যখন 
ঘন্দী হলেন, চাঁদপুরে তারণী মুখাজর 
হত্যাপরাধে রামকৃষ্ণ ও কালীপদ চক্রবতণ 


সুকঠিন ছিল। রাতে দিনে চারিদিকে প্রত্যেক আঁভযুন্ত “আসামাঁকে তার 
পুলিশ ও মিিটারীর কড়া পাহারা। বিরুদ্ধে আনীত আঁভযোগগুলি পড়ে 
তাদের নাকের ডগা 'দয়ে তাদের শ্যেন- শোনালেন এবং জানতে চাইলেন তারা 


" দষ্টর আড়ালে এই মারাত্মক কাজ চালিয়ে “দোষ কি ির্দোষ”। প্রত্যেকের উত্তর 
যাওয়া সত্যই অভাবনীয় ও অতি বিস্ময় হোল--“দোষাঁ”। 

বকিচারালয়ে কর। তবু বিপ্রবী গোঁরিলা-যোদ্ধাদের পক্ষে মুহূর্তে বিচার শেষ হোল- ম্রাই- 
বহুদিন ধরে এই কর্মতৎপরতা চালিয়ে ব্যুনালের বিচার এক অপুর্ব নাঁজর রেখে 
যাওয়া সম্ভব ' হয়োছল। ধকল্তু গেল! সরকার পক্ষের উাঁকল ০৪৪9 
“আকস্মিকভাবে” এই সব ল্যান্ড-মাইন ০090 করলেন না--একজন সাক্ষীকেও 
প্রস্তৃত করার সময় একাদন দিনের বেলা ডাকলেন না-আঁভিযু্ত-পক্ষে কোনো সর- 


শহরের উপকণ্ঠে পলিশ আমাদের সাথী- - 


দের গ্রেপ্তার করে। 


ফারাঁ সাক্ষর্কে জেরা করার ৮০০ 
আগ্রহও দেখা গেল না_প্রাইবমুনাল প্রেসি- 


২২. প্যালশের হাতে ধরা পড়লো, D.S.P. এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারত বরণ ডেপ্টকে হাজার হাজার শব্দ ভিড়ে দণ্ডা- 


io 2d 


. এভটটাচার্বকে গ্রেপ্তার করা হোল, 


গুলী করার অপরাধে হরিপদ 
ধলঘাটের 
ঘুস্ধে নির্মলদা ও অপূর্ব সেন প্রাণ 
হাবলো-_এই সব ঘটনার পর থেকে 
হাঁচছেল, ঠিক সেই পাঁরমাণেই জনসাধারণের 
প্রীতি প্ালশ ও মালটারশ-বাহনশর 
অসৌজন্য প্রকাশ, দুব্যবহার এবং অত্যা- 
চার ও 'নপাঁড়ন ক্রমেই বেড়ে চলেছিল । 
আমরা অত্যন্ত তন্তু অভিজ্ঞতায় সঙ্গে 
চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষের এই চাঁরতিক বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ্য করোছি। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ- 
ণীয় যে, আমাদের বিরুদ্ধে জেলে ও 
শবচারকক্ষে পুলিশ এবং 'মালিটারীর 
ধ্যাপক ব্যবস্থা থাকা সত্বেও যখন তারা 
বুঝতে. পারলো আমাদের স 


শান্ত দুর্বার গাঁততে বেড়েই চলেছে এবং ' 


শত চেন্টাতেও তারা তা’ খর্ব করতে 
পারছে না, তখনই তারা "শন্তের ভন্ত” 
হওয়ার পথ অবলম্বন করটো। 
আমার আগের লেখা থেকে স্মরণ 
ফরাচ্ছি-অজন্র পলিশ ও লিটার" 


সজাগ সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে আদালত-. 


গৃহ ল্যান্ড-মাইন দিয়ে ধ্বংস করবার 


- ধ্যবল্থা সম্পূর্ণ করা হয়োছল। কতৃপক্ষ 


প্রায় তিন-চার মাস আগে থেকেই এও 
জানতে পেরেছিল যে, আমরা জেলের 
তভ্যন্তরে -অস্শস্ত ও বস্ফোরক দুষ্য 
এনে গুদামজ্াত করাছ। এই খবর জেনে। 
জৈলের সমস্ত আনাচে-কানাচে তিনমাস 


প্রীত মুহূর্তে মৃত-বিভগাষকা দেখেছে, 
কিচ্তু খবর পাওয়া সত্তেও জেলে সেইরূপ 
মারাত্বক বিস্ফোরক দ্রব্য বা অস্মশস্ম- 
কিছুই খুজে পায় ন। আমাদের সহ- 
ফমাঁদের পক্ষে শহর ও শহরের উপকণ্ঠে 


২৯১জ্যান্ড-সাইন প্রস্তুত এবং সেইগুল - 


কার্ষে ব্যবহার করা অত্যন্ত 


দণ্ডাদেশ লেখা হয়ে গেলা 
Explosive 4০৮৩, বিশেষ করে এই 


,ব্যুনালের বিচার পদ্ধতি প্রসঙ্গ যে প্রশ্ন জ্যাশ্ড-সাইনে যে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক যড়- 


নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করোছ তাল্প ঘচ্মের আঁভিযোগ আনা ইয়েছল, আইনত 
কঠোর সত্যতা ও নগ্নরূপ সর্বসমক্ষে তুলে তার ন্যুনতম সাজজা- যাবজ্জীবন কারা- 
ধরতে চ্যটুকু বলা একান্ত প্রয়োজন সে- দশ্ড। কিন্তু “আঁতমান্রায় বিচারক ও . 
টুকুই এখানে বলছি। আমাদের বিপ্রবী সদয়” . ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেন্ট মিঃ এ 
সাথাঁদের ল্যাপ্ড-মাইন প্রভাতি সমেত গ্রেপ্তার এন সেন 'প্রধান দোষ” অধেন্দু গৃহকে 
করা হয় এবং সরকায় যথারীতি ভঙ্লা সর্বোচ্চ সাজা দিলেন_ পাঁচ বছর সশ্রম 
বাজিয়ে তাদের বিচারের জন্য স্পেশ্যাল কারাদণ্ড এবং ' অন্যান্য আঁভয্বস্তদের 
কাউকে দু” বছর বা এক বছর অথবা ছ* 
মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। প্রেসিডেন্ট জাজ- 
মেস্টের নিচে নিজে সই করলেন এবং অপর 


ইংরেজ সরকারের ধনর্বাচিত দুজন কাঁম- দুজন “আত সজ্জন” কমিশনার চোখ 
শনার- একজন থানবাহাদুর, বন্ধ করে সেই জাজমেন্টে নিজেদের সই 
ম্যাজিস্টেট ও অপরজন রায়বাহাদুর- ধুয়ে কৃতার্থ বোধ করলেন। 
টায়ার্ড জজ । 8-0-1৮4১ Act অনু- অপ্্ব! আশ্চর্য! অদ্ভুত? এই 
যায়া ট্রাইব্যুনাল গঠন-পদ্যাভিতে কোনো বিস্ময়কর ঘটনা সোঁদন 


থুং নেই এবং এর বিচার পম্ধাত ও 
চায় 


সুযে গাঁথা। | সংঘাঁটত হোল। আঁভব্্ত ব্যাক্তদের মা- 
আমাদের ছু'জন বদ্ধ; অভিয্দ্ত হয়েছে। বাপ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সকলেই 
আঁভযন্তদের মধ্যে পুলিশ কর্তৃক সাব্যস্ত অত্যন্ত দশ্চিন্তগরস্ত ছিলেন কমপক্ষে 


অন্তত পাঁচ-ছ' মাস ধরে ক করে তাঁরা 
্াইব্যুনালের এই মামলা চালাবেন-_তাঁদের 
সেই আর্থক সঙ্গীত কোথায় ? সবার 
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*- অছে। 


গবব ভবন্ম-চল্তা চুকিয়ে দিয়ে এক ঘণ্টায় 


এমন একটি মাঘলা, সরকার যার নাম 
ধ্দয়োহলেন “Dynamite Conspiracy 
C৪836”, এক নিমেষেই ফুংকারে শেষ হয়ে 
ঈ্গাল। 

এই নাটকের গঢ় রহস্য কোথায়? 
আগে যে এত সরকার? দাঁললপন্র উদ্ধৃত 
করলাম তার মধ্যে এই - মামলার কোনো 
উল্লেখ নেই কেন? তাছাড়া দিল্লীর 
মহাফেজখানায়ও রহস্যময় এই পঁডনামাইট' 
মামলা" সংক্লল্ত কোনো দলিলপ্রুর সংরাক্ষত 
হয় নি এবং খজেও পাওয়া বায় নি। 

বসুমতাঁর পাভার আমার লেখা 
 *আঁ্নযুঙগের একটি অধ্যায়*-এ পেয়েছেন 
যে, আমাদের' সঙ্গে. আপোষ করে আমাদের 
শর্ত সেনে নিয়ে সরকার বলোছলেন 
আমরা সাক্ষীদের জেরা করে মামলার 
ফষার্ষকাল-ষেন শবলম্বিত না কাঁর। 
আমরাও তার উত্তরে বলোহলাম-প্আমরা 
প্রমাণ চাই যে ট্রাইব্যুনালের: বচারকেরা 
আপনাদের কথা 'শিরোধার্ষয করে সেই 
অনুযায়ণ দণ্ডাদেশ দেবেন। সেই পাঁর- 
প্রোক্ষতেই Dynamite Conspiracy 
0959 সরকার আপোষ-মাঁমাংসার 
মাধ্যমেই শেষ করেছিলেন। সরকারী 
আঁফসারেরা এবং আমি, গণেশ ঘোষ ও 
লোকনাথ বল মলে একত্রে পরামর্শ করেই 
লাব্যস্ত কার পঁভনামাইট যড়যন্দ্র মামলায় 
আঁভযুন্ত বন্ধুদের কার কত সাজা হবে। 
তারপর গণেশ, লোকনাথ ও আমি জেল- 
খানার এক প্রকোম্ঠে' ডিনামাইট যড়যন্থা 
মামলায় আভিযুক্ত- আমাদের ছ'জন বন্ধুর 
সঙ্গে মিলিত হয়ে এই মগমাংসার, কথা 
তাদের আদ্যোপান্ত জানালাম। আমাদের 
ধসদ্ধান্ত বনা দ্বিধায় তারা অনুমোদন 
করলো। এর পরই 
যাংলা তা ভারতের জনসাধারণ জানলো 
“Chittagong Dynamite Cons- 
2 ORT OF 
কখভর কথা। 

Judiciary (বচার ধীবভাগ) ও 
Executive (শাসন বভাগ) সম্বন্ধে এই 
সব সরুকারণ দাললপত্রে অনেক কচ্‌কচান 
পৃথিবীর সমস্ত সরকারই বড় 
গলায় প্রচার করতে চেস্টা করেন 
judiciary erecutive-এর আওতায় 
নেই--তারা স্বাধীন! মাঝে মাঝে। }0৭i- 
" ুঁary চোখ ধাঁধানো 
বিরদ্ধে হয়ত কঠোর সমালোচনা করেন 
যা কোনো রায় দেন। সেইটুকুর সুযোগ 
ধৃনয়েই 959006%৪ যাঁদও প্রচার করেন 
judiciary স্বাধীন, তবু বাস্তবে দেখতে 
পাচ্ছি অন্তত এই ট্রাইব্যুনাল, স্বাধীন 
ছিল না। এ্রইটিই হচ্ছে আমার দ্বিভীয় 
ঠমাণ যে “চট্টগ্রা্ অন্মাগার জ্ঠন 


এবং 


. executive shalt 109. 


executivewর - 


0 সই ন রী ইচ্ছো 
- উদ্দেশ্যের বাইরে কিছু করতে পারে নি। 


যাঁদও যেসব দলিলপত্র উদ্ধৃত করেছি. 
তাতে দেখা যাচ্ছে executive অর্থ৭ধ. 
যাঁরা পেছনে বসে আগাগোড়া কলকাি 
নেড়েছেন, তাঁরু নিজেদের দুর্বলতা, ঢাকতে, 


Their decision not to 


hang anyone In this case in 


which 7 murders were commit-~ 
ted, coupled with sentences 
passed recently in' other terro- 
rist cases, has made people 
vehement in declaring that in 
Bengal of today there..is ne 
justice, only a mass. of bad 
law. The mass in the street. 
blames the Government and 
refuses to recognise the differ- 
ences between the fudsiciary 
and executive. The executive 
has been badly hampered by 
the judiciary in its dealing 
with terrorism for 8 number 
of years; it the deterioration 
in the judiciary continues the 
emascula- 
ted. I understand that there 
is a steady trickle of applica- 
tions for proportionate pen 
sions from the. executive 
officers in the province” 
‘(Emphasis mine). - 
উপবোন্ত উম্ধৃভিতে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি দেশের জনসাধারণ? এমন কি রাস্তার 
লোকেরাও বিক্ষোভ প্রকাশ করে বলাবাল 
কপুছে যে Judiciary ও executive, 
এর মধ্যে কোনোই: তফাৎ নেই (Te 
mass in the street. blames. the 
Government. and refuses to 
recognise any differences be- 
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State-কে এই ১ সম্বন্ধে বহু জিজ্ঞাসার 
ম্োক্যাঝলা করতে হয়ছে 

এই দলিলে সুস্পষ্টরুপ্েে দেখা ষাচ্ছে 
উচ্ভপ্দস্থ প্রভুদের প্রকৃত প্রর্তীক্য়া ঢেকে 
রেখে সাফাই গাওয়া হয়েছে 40220 im 
the. ৪£059%-এর নামে জনসাধারণের 
দোহাই 'দয়ে'।. বাস্ত্ররেও ক আই £ সার 
'আইন-অমন্যে আন্দোলন! চল্সছে-অশক্ক্র 
দবপ্রবাঁ-সংগ্রাম মাথাচাড়া: দিয়ে উঠেছে ।' 
যাঁর সন্রিয়ভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
সম্মুখে আসেন ন তাঁরাও অন্তরে অক্তরে" 
বৃটিশ: সাম্রাজ্যবাদের ধবংসই- কামনা করে” 
'ছেন। আমাদের ফাঁসি না হওয়াতে জন- 


গোপন দিলে সরকারের সাসিত উদ্দেশ্য 
ক’? সরকার-ভজা খানবাহাদুর, রায়বাহা, 
দূর ও উদ্চস্তরের সরকার পদলেহনকারঈ 
গুটিকতর কর্মচারী এবং Legislative 
- Assembly-র সদস্যদের কোঁফিরৎ দিয়ে 
কোনো প্রকারে বোঝাতে চওয়া--আমরা' 
(executive), ট্রাইব্যুনাল - জজদের 


tween the judiciary and 6:0৪ + প্রভাবানল্বত করতে মোটেই চেষ্টা কার নো 


€061৮৪)-_জাজহল্যমান সত্যকে জন- 
সাধারন রি করে অস্বীকার : করবে? 


৯২ 


তাঁরা নিজেরাই তাঁদের দরর্কলচিত্তের - 


পারুচক্ দিয়েছেন; এতক্ষন judiciary. 
এ 2 
|] Pd 


নয়া 


চাঁরাদকে যাক র্ধাক আগুন তং জবর্শছে, 
পূর্বে কক পাশ্চমে দাউ দাউ.জবলে কোথা উঠবেই-- 4 
তাইত শুধায় লোকে- 
গরম আয়ো কি তবে বাড়বে? 


, ধরণীর পথে পথে ধুিতে_. 

- দিক্‌ না ছাঁড়য়ে যত আঁগ্ন, 
- - ওদের কি এসে যায় ওসবে? 
মাঁটতে চরণ ওরা ফেলে না- 


০4৯ | ই ব্যোমপথে উড়ে যাবে 


চচ্দে বা মাল গ্রহেতে। 





ও executive এর ব্যাপার নিয়ে যা 
লিখলাম এবং যেভাবে “ডনামাইট ষড়যন্ত্র 
মামলা” ও “চট্টগ্রাম. অস্মাগার লুণ্ঠন 
মামলা”-র ভোঁতিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে, 
সেই বাস্তব ঘটনাই হোল আমার বস্তব্যের 


উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের শান্ত 


পসাধা ও বুক দেওয়া যে, execntive 


+ judiciary-র সঙ্গো আঁতাত করেন ন 


judiciary-3 জজেরাই দুর্বল প্রকতির। 
আমার চতুর্থ প্রমাণ সামান্য কয়েকটি 
কথায় লিখছি। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট 


মঃ জে, ইউনশ খাঁটি ইংরেজ সম্তান। ' 


(executive) Yj 
ক্লশবন্ধে পরিপত করে দল। তাহলে সেই 
একই "মঃ জে, ইউনপকে বাংলা সরকার 
“Judicial Secretary’-র পদে বহাল 


কেন? একট; বিশ্লেষণ মন হলেই এ- 
কথার সহজ উত্তর_মিঃ জে, ইউনশী কখনই 


' দুর্বল ছিলেন না। তান শাসন বিভাগের 


একজন অনুগত ও বিশ্বস্ত বন্ধু। এই 
বিশেষ গুণের আঁধকারশ না হলে এজণা- 
cial Secretary হওয়া যায় না। এই 
হোল আমার চতুর্থ প্রমাণ। 

| [্রসশ ] 


ও 


৯০1৯৯ ৬৭ 
লা২এ-এস্‌ পদে প্রমোশন সম্পূর্ণ রাজা 
লরকারের ওপর নির্ভর করে। এখন 
রল্য সরকার সলেক্ লস্ট তোর করার 


, দাম নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর 


ঘাঁপযে নিজেরা দায়মুস্ত হতে পারেন না। 

শুধু আই-এ-এস্‌ ক্যাডারে উন্নত 
করেই কি অনুগ্রহ বিতরণের পালা শেষ 
হয়ঃ উপ-মুখ্যমন্তী নিশ্চয়ই জানেন 
যে, বিশেষ অনুগ্রহ দানের জন্য বিশেষ 
বেতনের ব্যবস্থাও আছে! দু-একটি 
উদাহরণ দিয়ে উপ-মৃধ্যমল্তীর দুষ্ট 
তকর্ণপ করতে চাই। খাদ্য দপ্তরের 
ফিনান্সিয়্যাল উপদেষ্টা শ্রী কে এন্‌ 


শে 


চাট: ছিলেন ৫।৬ বৎসরের 
আভনজ্ঞভাসম্পন্ব একজন জ্নীনয়ার 
ডেপাঁটি ম্যাজিস্ট্রেট। এফ্‌-সি-আই 


. গঠিত হওয়ার পর 'ফিন্যান্সিয়্যাল এ্যাড্‌- 


ভাইসারের কাজের চাপ অনেক কমে 
গেছে। তান শীঘ্রই অবসর- গ্রহণ 
কববেন। এখন  আই-এ-এএস পদে 
উন্নীত হওয়ায় {তান খুব বেশি সুযোগ 
পাচ্ছেন না বলে তাঁর জন্য ১৮ শত টাকা 
বেতনকুমের একাঁট নতুন বেতনহার সৃষ্টি 
করা হয়েছে। পর্যটন বিভাগের িরেরর 
শ্রী বি এন ভট্টাচার্যের জন্যও ৮০৬ 
১৩০০-৯৬০০, চাকা 

সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর চেয়ে নর 
অন্তত ৭৫ জন আঁফসার এখন পর্যন্ত 
৩২৫ --১০০০, টাকা বেতনহার আঁতক্রম 
করতে পারেন নি। আব একট খোঁজ 
নিলেই জানতে পারবেন ঘে, 


জার শ্রীভদ্রাচার্য দুজনেই জুনিয়র 
সাদ সার্ভিসে প্রাঁতদ্বস্দিতায় “ব্যর্থ 


হয়েছেন। ] 
আই-প-এস, আই-এ-এস, এইচ- 
{সলেকশন 


জে-এস প্রভৃতি ক্যাডারে 
গ্রেড 'সাঁনয়র আঁফসারদের দেয়া হয়ে 
খাকে। স্টেট ধসাভল সাভসেও 


১৯৬২ সাল থেকে বকেয়া বেতনের . 


দূযোশ পর্যন্ত দেওয়া হোল। নির- 
পক্ষ তদচ্তের ব্যবস্থা হোলে এসব 





রাজ্যপাল বা রাম্ট্রপাতর কাছে করা 
সেক্রেটারীকে এই সব আবেদনপত্র 


তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। 
কিচ্তু স্বাধীনতালাভের পর কমিশনারের 
পদ বেড়ে গেছে। এখন ৩ জন বিভাগীয় 
ফাঁমশনার ছাড়াও আরও কম করে ১৬ 
কাঁমশনার 


সমান বেতন পেতে থাকবেন। অথচ ১ 
তাঁদের কারো কোন নতুন দায়-দায়ত্ব 
নিতে হোল না। ফলে গৌরী সেনের 
টাকা খরচ হতে লাগলো । আই-এ-এস্ 
এবং এইচ্‌-জে-এস্‌ স্তরের আঁফসাররা 
এই সব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। 
জয়েন্ট সেক্রেটারী, 


ঝকি নেই। এই ধরণের কোন সংস্থা 

িকুইডেশনে গেলে ডেগুটেশন আঁফ- 

সাররা আবার নিজ পদে ফিরে আসেন 

আর সাধারণ কর্মচারীদের চাকার যায়। 

তাহলে এরা এই বোনাস পান কোন 
০. 

১৯২৮ সালের কলকাতা বাঁড়ভাড়া" 
ভাতা অনুসারে আই-এ-এস্‌, আই-পি 
এস্‌ এবং এইচ্জে-এস্‌ আঁফিসারদের' 
বাঁড়ভাড়াভাতা 


দেওয়া হয়ে থাকে! ১৯৬৮ সালের 
নভেম্বর মাসে অর্থাৎ মধ্যবতাঁ* নির্বা- 
চনের প্রাক্ালে রাজ্যপালের দরকার 
দেখলেন যে, এই সব আঁফসায়রা bl 
কষ্টে দন কাটাচ্ছেন। তথান ২৭৫ 

টাকা পষন্তি যাঁরা মাদক বেতন পান 
তাঁদের বাড়িভাড়ার ভাতা ৩২৫ টাকা, 
থেকে বাড়িয়ে ৫২০, টাকা করা হোল। 


[| 
রাষ্ট্রীয় পাঁরবহন এবং ট্রামকমখরদের 


($ম পৰ্ব“) 


পৃ্ঠ। সংখ্যা ৩২৬ 


ঘহকাল পরে পুরমুরিণ। বিশদ অনুবাদ । 
_ অন্ুষ্ঠান পদ্ধতে ও অসংখ্য ঘন্ত্রচিত্র সহ। 


মূল্য মান্র পনেরো টাকা 


_ (তীয় ধন যাহ) 


সা লালা সে 
টাকা দিতে হচ্ছে। . এদের এনে যখন 
জেলাশাসক অথবা, ডেপুটি সেকেটারী 
পদে নিয়োগ করা হয় তখন তাদের কোন: 
অভিজ্ঞতাই থাকে না। স্টেট সিাঁভল 
সাঁভ'দ এবং সেকেেটারয়েট সাভসের 
লোকদের এই সব পদে নিয়োগ করলে 
খরচ-ও কম হবে এবং সম্ভবত কাজ-ও 
বেশ হবে৷ 7... ..... 

বিশেষ বেতন দানের বিশেষ পদ্ধাঁত 
বন্ধ করা প্রয়োজন। অর্থ দপ্তরের এস্‌ 
গোস্বামী এবং এস কে দাশগুপ্ত, পাঁর- 
কল্পনা ও. উন্নয়ন দপ্তরের {ব বসাক, 


বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের এস কে মুখার্জি, 


মৃখ্যমন্্রীর সেক্েটারিয়েটের শ্রী এস এম : 


- বোস এবং সর্গাম্ট উন্নয়ন দপ্তরের শ্রী এস 


এম ঘোষ অনেক সিনিয়র অফিসারদের 


ঁডঙিয়ে বিশেষ বেতন পাচ্ছেন। 


উপ-খ্যমন্সী যাঁদ মূল ঘাঁটিতে 
আঘাত না করেন তাহলে কোনদিনই 





সব ঠিকঠাক, সব। স্টেজ, ড্রেস- 
ধরহার্সেল, ত্যাক্তীর_ সব ঠিক একেবারে । 
এখন শদ্ধ আসল 'আযাষ্তিং বা আভিনয়- 
টুকু শুরু হবার প্রতীক্ষা। চাঁদের ম.টতে 
নামার প্রতীক্ষা শুধু এখন। 

স্থির হয়েছে, চাঁদে নামবেন নেইল 
আমস্ট্রং ও এডউইন অলাদ্রন। আগাম! 
২০শে জুলাই নামবেন ওরা । 

১৬ই. জুলই সকালে মাঁকন যুদ্ত- 
রাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ কেনেডা থেকে 
আমস্ট্রংং মাইকেল কলিনস ও অলাঁদ্রন- 
এর চাঁদের দেশে যাত্রা করার কথা । আর 
চাঁদের মাটিতে প্রথম পা ফেলার কথা 
আমস্ং-এর। 

অলাড্রন আমস্ট্রং-এর ৩০ [িনিট 
পর চাঁদে নামবেন। চাঁদ-আভযান সম্পর্কত 
এই সর্বশেষ সদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে 
মাকনি যু্তরাষ্ট্রেরে মহাকাশ-আভিযান 
[বিভাগের 'প্রোগ্রাম-ডিরেক্ীর' মিঃ স্যামুয়েল 
সি ফলিপস জানিয়েছেন, আমাদের এই 


আ্যপোলো-১১-র প্রস্তীত এবং 
আযআপোলো-১০ থেকে লাভ-করা কিছ 
শিক্ষা। 

ওাঁদকে মহড়া চলে পুরোদমে । 
ওয়াশিংটন থেকে চাঁদে যাবার সবৃজ- 
সংকেত দেওয়া হয় যখন, কেপ কেনেডাঁতে 
তখন চলে 'রিহার্সেল। চাঁদ-আঁভযাত্র তন 
নভশ্চর আর্মস্ট্রংং কলিনস ও অলাঁড্রন 
ছুটে-চলা মহাকাশযানের 'ক্ু-কোবিন'-এর 
অনুরূপ পাঁরবেশে নিজেদের মানিয়ে 
নেবার চেষ্টা করেন। 

পরিবেশটা সৃষ্টি করা হয় কৃত্রিম 
উপায়ে, যন্ত্রের সাহায্যে। 

কিন্তু শুধুমাত্ৰ পরিবেশ সম্বন্ধে 


আযাপোলো--১১-তে করে চাঁদে নামবার মহড়া দিচ্ছেন আার্সস্্ং ও অল'ড্রিন 


৯১৭ 


এই অনু 

শীলনের মধ্যে পড়বে রকেট-চালনা, মূল 
রকেট থেকে চান্দ্রযানে যাতায়াতের শিক্ষা 
এবং চান্দ্রযানে করে চাঁদের - মাটিতে নেমে 
আসার মহড়া। এ ছাড়া টেলাভশন- 
ব্যবস্থা এবং ক্যামেরা সম্বন্ধেও অনেক 
কিছু জানতে হবে আঁভযাত্রীদের। . 

চাঁদের মাটিতে যাঁরা নামবেন, আঁতারিন্ত 
কিছ, শিক্ষাক্রম অনেক আগে থেকেই 
তাঁদের জন্যে বরাদ্দ হয়ে আছে। এখন 
ওঁরা নিয়মিতভাবে লাভ করে চলেছেন সেই 
আজব শিক্ষা। 

স্থির হয়েছে, আর্ম“স্টং ও অলাঁডুন 
মোট ২২ ঘণ্টা কাটাবেন চাঁদের মাঁটিতে। 
তবে এই ২২ ঘন্টার মধ্যে ১৯ ঘণ্টাই 
কাটবে চান্দ্রযানে বসে; অর্থাৎ, সেই বিশেষ 
যানাঁটতে বসে, যা’ নাকি ওঁদের আযপোলো- 
১৯ মহাকাশযান থেকে চাঁদের দেশে নিয়ে 
যাবে। 

এদিকে আ্মস্টুং ও অলাদ্রন যখন 
চাঁদের দেশে থাকবেন, তৃতীয় নভশ্চর 
কাঁলনস তখন থাকবেন মূল মহাকাশযানে। 
ওই যানটিতে থেকে কক্ষপথ ধরে চাঁদকে 
প্রদক্ষিণ করতে থাকবেন 1তানি। J 

চাঁদে নেমে আর্মস্টং ও অল'ড্রন মাটি 
সংগ্রহ করবেন মোট ৫০ পাউন্ড (২৩ 
কিলোগ্রাম)। এই মাটি পরাক্ষার জন্যে 
পৃথিবীতে নিয়ে আসা হবে। 

কিন্তু মাটি আনবেন যাঁরা, চাঁদের 
দেশে অভাবনীয় কোনো দুর্যোগ ঘিরে 
ধরবে না তো তাঁদের? 

মার্কিন স্পেস এজেন্সি জানাচ্ছেন. 
না, ধরবে না। কারণ, নভশ্চরদের সঙ্গে 
পৃথিবীর যোগাযোগ-ব্যবস্থা যাতে খত 
থাকে, সে চেষ্টা প্রাতিনিয়ত চলছে। এবং 
এই যোগাযোগের কথা স্মরণে রেখেই 
স্থির হয়েছে, ২০শে জুলাই গ্রীনউইচ 
সময় রাত ৮টা ২১ 'মানটে চাঁদে না নেমে 
নামা হবে আরও দ্‌’ ঘণ্টা পরে; অর্থাৎ, 
রাত প্রায় ১০টা ২১ মানিটে। এই ব্যবস্থার 
ফলে চাঁদ-আভযান্রী আর্মস্ট্ীং ও অলাদ্রিন- 
এর সঞ্গে ক্যালিফোনিয়া-র যোগাযোগ 





ভালোভাব।. উল 
আরও: ২ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করেছেন 
‘স্পেস এজোল্সি। 

এজেন্দির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, 
এই আতিরিন্ত সময়ের সুযোগে আরও 
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টু ীদ-আভযান সম্পৰ্কে সর্বশেষ, ₹ 
হু তথ্মমান্বত গ্রন্থ : 
ছি জিনা 
£ চাদে যাথেন যারা § 
ই প্রকাশিত হজ ই 
2১৯৯৯৯৯৯৯9৯ 


একবার চাঁদ-প্রদাক্ষণের সময় পাবে 
জ্যাপোলো-১১ এবং এই. সুযোগে চাঁদ- 
প্রত্যাগত আমস্ট্রং ও অলাভ্রন: জীবাগ্ছ- 
নাশক, ওমুধ দিয়, নিজেদের; আরও। ভালো 
করে পারশুদ্ধ করে নিতে পারবেন। 
যাঁদও এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই এক- 
মত যে চাঁদে জীবনের চিহ্ান্র নেই; তবু 
সারধান হতে দোষ কি! 


fe 





চাঁদের একটি: গহ্বর আগোলো---_-১০-এর চাণদ্রযান থেকে তেজ ছবি 





চাদের পান্ঞদেশ.।; ছারাট. জ/পোলো ১০-এর চান্দুয়ান; থেকে, ত্যেলা: ছক 


৯৮ 


এদিকে এত কিছ সাবধানী উদ্যোগ* 
আয়োজন, সত্তেও চাঁদ থেকে ফরে-আসার 
সময়ের কিন্তু কোনো পাঁরবর্তন হবে না। 
অর্থাৎ ২৪শে জুজাই: গ্রীনউইচ সময় 
{বিকেল ঠিক ৪টে ৫৩. 'মানিটেই প্রশান্ত 
নভশ্চররা। 

অবশ্য প্রোগ্রাম *ডরেক্টার মিঃ ফালপস 
বলেছেন, প্রয়োজন হলে অভিযানের 'দিন- 
ক্ষণ" পাঁরবার্তত হতে: পারে। প্রস্তুতির 
সময়: কোথাও কোনো রকম ভ্রুটি দেখা 
দিলে, ১৬ই জুলাই তাঁরখে - আভয়ান 
বাঁতিল করারও সম্ভাবনা আছে। আর 
সম্ভাবনা আছে পদ ঘটলে মাঝপথে 
চাঁদ-আঁভযান বন্ধ করে আঁভযান্রীদের 
পৃথিবীতে 'ফারয়ে আনবার । 

আমরা আশা কার, এইভাবে নিশ্চয় 
ফিরে: আসতে হবে না আভযান্রীদের এবং 
{নিশ্চয়৷ ওঁর: প্রাতবেশী উপগ্রহ জল- 
বাতাসহ'ন, 'রন্ত, নিঃস্ব "উদাসী, চাঁদের 
'মহামূল্যবান' মাটি নিয়েই বিজয়ী বারের 
মতো: ঘরে ফিরবেন'।, 


ac 


মাথার ওপর নঙ্ন আকাশ। পিঠের 
শনচে স্যাঁংসেতে ঘাস। চাঁদের মরা-আলো 
আকশ্টাকে বে-আবরু করে 'দিয়েছে। 
যতদূর চোখ যায় কোথাও কোন আবরণের 
বালাই নেই। কনকের কথা মনে পড়ে। 

ঘাসগুলো কেমন ভিজে ভিজে। পটা 
মাঝে মাঝে যেন তাঁলয়ে যায় মাঁটর নিচে। 
বরের ঠাণ্ডা হাত কে যেন পিঠে বুলিয়ে 


দেয়! নিজের আস্তত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ' 


জ্বাগে মনে। ছোটবেলায় বাঁড় থেকে 
পালিয়ে একটা রাত কাটিয়েছিল কবরে 
নচে। অন্ধকারের কালো পদণ কুলা 
কচাখের সামনে । কতকগুলো জবলজবলে 
চোখ -ছুটে ফিরছিল। পচা-মাংসের লোভে 
উল্মন্ত শিবাকুল ঘুরছিল চারধারে। 
কে তার নাম সংগ্রাম রেখেছিল, সে 
জ্ঞানে না। সে অনেকবার ভেবেছে, এরকম 
নাম রাখ র তাৎপর্য ক। নামের মানে নিয়ে 
মাথা কেউ একটা ঘামার না। নাম রাখা 
হয় ডাকার জন্যে। কিংবা বলা যায়, পাঁচ- 
জনের থেকে পৃথক করবাব জন্যে নামের 
দরকার হয়। যাই হোক না কেন, তার 
নাম সংগ্রাম না হয়ে অন্য কিছু হতে 
পারত। পুবীতে সব কিছুর অভাব 
তাদে, নেই নামের । 

এ-চিন্তা মাঝে মাকে , তাকে বিব্রত 
করে। 'নজের নামকে কেন্দ্র করে কেন 
এ ধরণের চিন্অ মাথার মধ্যে কিলাবালয়ে 
ওঠৈ, সে বুঝতে পারে না। এক-একবার 
মনে হয়, নামটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ 


গেল আাঞ্খনানদযাতক্ । হাজি মাঝি ভাবে 


নামটা তার গোটা জীবনকে ব্যঙ্গ করছে-- _ 


জর্জাবত করছে কশাঘাতে। 

ময়দান ফাঁকা হয়ে আসছে। ঝাকিড়া- 
মাথা গাছগুলোর নিচে গোলাকার 
আঁধারের ছায়া পড়েছে? দূরে ট্রাম ছুটে 
চপছে। আলো-জৰলা ট্রামগুুলোকে অদ্ভুত 
দেখায়। দিনের বেলার ছ্যাকড়া গাঁড় ট্রাম 


গাছের অন্ধকার বৃত্তে এতক্ষণ কুজ্জন_ 


চলাছিল। উচ্চাকত প্রেতনীর হাস 
[িলসিত হচ্ছিল। সে দু'-একবার দেখার 
চেত্টা করোছল-_ চোখে - পড়েছিল জোড়া- 


জোড়া ছায়ামুর্তি। টুকরো টুকরো কথা 
(৭7সাচিলল ভর কান ৷ 






“আর কতীদন এভাবে অপেক্ষা করব? 
ট্যানটালাসের মত তৃফায় আমার ছাতি 
ফেটে যাচ্ছে। আর তুমি না করো না, রিতা। 

তুমি অবুঝ হয়ো না লক্ষয়ীটি, 
এতে আমাদের ভালবাসার অপমূত্যু ঘটবে। 

ট্যানটালাস ! ?ক মানে রে বাবা। এরা 
লেখাপড়া জানা লোক। তার মনে হয়ে- 
ছল," একটা কুকুর মাংসেব দোকানের 
সামনে কাটা-খাঁসর দিকে চেয়ে আছে। 


মেয়েটার উদ্দেশ্যে সে মনে মনে একটা 
বিশ্রী গালাগাল দিয়োছিল। ভালবাসা 
শব্দ শুনতে ভাল। 
দেহের ঢাহিদা ঢাকা থাকলেও রাঁসক লোক 
পানও চিবোয়, তবকও িবোয়। সোজা 
কথা বলতে এরা ভয় পায়। ডাল-ভাতের 
মত জীবনে দেহেব ষে একটা চাতিনা 
আছে, উচ্চারণ করতে লজ্জা পায়। প্রেম 
টোপ-_আসল লক্ষ্য দেহ। 

অভন; বলেছিল-তুই সাঁনক হয়ে 

! 
লারা ডর লা 


ভালবাসার তনকে 


' ফারুবার। আরো যেন সব ক ক আছ্ছি। 
সলা টাকা। সাদা-কালো দুই-ই। অতনু 
- শশলপচ্চা করে। মেয়েদের 

আঁকতে সে নাক ওস্তাদ। কলকাতার 


এবং সে চেষ্টা করেছিল রোজগারের । - 


কিছুদিনের মধ্যে একটা জিনিস তার কাছে 
. পাঁরকার হয়ে গেল, অভনুর উপদেশ এবং 
বাস্তব জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা । লেখাপড়া 


তার বোশ নয়। কোন রকমে ইস্কুলের 


গেট প্রিয়োছিল। এ-বিদ্যে নিয়ে চাকার 
পাবার, প্রত্যাশা করা ভুল। 

বাড়ি একটা আছে। বাবা অনেকদিন 
. গতারু হয়েছে। বাবার কথা তার মনে 
পড়ে না। : একটা আবৃছা-আব্ছা ছায়া- 
ছায়া মু্ভ। 
জলছবির মত। সত্য কথা বলতে, বাবার 
স্মূতির-প্রাভ তার যে অচলা শ্রর্থধা-ভান্ত 


আছে, একথা সে হলফ্‌ করে বলতে পারে ২ 


না। বরং বাবার প্রাত একটা প্রচ্ছ ঘৃণা 
আছে? এ-ভাব সে,কোনাদিন কারো কাছে 
প্রকাশ করে না। কিল্তু বাবার প্রত ঘৃণা 
মাকে মাঝে এত তীব্র আকার ধারণ করে 


যে,সে গালাগাল করতে দ্বিধাবোধ করে 


না। মনের ব্যথার ধার কিছু মরে যায়! 
এ পাথিবীতে অবাস্থিত হয়ে থাকা যেন 


বাবার অপরাধ। অতনু তার মরা-বাবার .. 


গলায় সব সময় তাজা ফুলের মালা পাঁরয়ে 
খে ওর বাবা ওর শিল্পার অবাধ 
সুযোগ রেখে গেছে। বাবার প্রাত অন্ন 
গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সংগ্রাম তার 
বাবাকে ক্ষমা করতে পারে না। এ 
গূখিবাঁতে নিয়ে এসে এরকমভাবে নিব 


কিছু কিছ উঠে-ষওরা, . 


+ দাপধাঁহক -ঘর্দতী 


করে, রেখে যাওয়াকে তার হদয়হানঅ " 
বলে মনে হর।, 

নাও তারার 
'নি। অবশ্য দু্থবোধ তখনও তার দেখা 
দেয় নি। পরে বড় হয়ে মায়ের বৈধব্য 
তার ভাল লেশ্রেছে। এবং আশম্চর্যবোধ 
করেছে, মা-কে সে হ্ডালবাসে। ফারণ বাবা- 
{বহন মা এ পৃথিবীতে আর কোন 
আগন্তুককে নিয়ে আসতে পারবে না। - 
মা বাড়ি বাড়ি কি-গার করত। সে 
আর তার বোন মধমতাঁ বাবুদের বাড়ির 


বেজায় বোকা ছিল। অকারণে হেসে উঠত। 
সকলে' ওকে সমীহ করে চলত, মায় 
টিচাররা পর্যন্ত। 
তার বেশি প্রতাপ। তার এক কলমের 
খোঁচায় অনেক কিছু ঘটতে পারত। 
সকলে বলত, ওর বাবা এম-ট্ি। 

সংগ্রাম জিজ্ঞেস নু 
করেঃ 

অতন; বলেছিল- মেম্বার অব পার্ল'।- 
মেট ১. - 

সে আকার কি? ৯ 


_তুহ বুঝবি না, বিরাট ব্যাপার। 


অতনু ভাকে একদিন ওদের বাড়ি 
নিয়ে গেছল। - বিরাট. বাঁড়। ক'টা 
কুকুর এদিক-ওাঁদক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 
অকে দেখে , তেড়ে এসোঁছল। 
অতন: একটা হকি  ছাড়ল। 
"সব চুপ৷ কুকুরগুলো ওর পায়ের কাছে 
শুরে মাটিতে. মাথা ঘষটাতে লাগল। 
 মোজাইক-করা "সশীড় দিয়ে উঠতে উঠতে 
বার বার তার পা পছলে যাছি.। চক- 
{মিলান ঘর কেউ কোথাও-নেই। এত বড় 
বাড়িতে অতনু নাকি একলা থাকে। 
“কটা, ঘরের আলমারিতে ভাকে আকে 
সাজান ভি বোতল । অতন 


ওর বাবার যত টাকা, 


EET 
ভাঁষণ মদ খায়। তখন বাবা নাচে, গান 
গায়। 

খিল খিল করে অতনু হেলেছিল। 
সংগ্রাম অবাক । তারপর অতনু গম্ভীর 


হয়ে গেছন। বলোছিল_সদ না খেলে বাবা 


মে ধা ত রক বায় ততে রর 
মারযোর করে। 

তোকে মারে? , 

আম তো কোন্‌ ছার॥ মাকে লা 
অলপেটে এমন লাখ মেরোছিল, মা অন্কা 


' অতনুর বাবার ফটোর দিকে সংগ্রাম - 
তাঁকয়োছল। সুন্দর, শান্ত, সৌম্য মুখের 
ছাবা ঠোঁটের কোণে একট; হাঁসি। উন্জ্বল 
চোখে গভীর ভাব-দ্যোতনা? কাগছে-ছাপা 
নেতাদের মুখের মত অনাবল পারসন 
শিশুর মুখ । 

এখন অতনু এসব কথা আর.বলে না। 


ধ্যবার সৃত্যুবার্ধকী পালন করে 


. সাড়ম্বরে । তার বাবার দেশপ্রীত ও স্বর 


পতি অকৃত্রিম ভালবাসা কাশ্রাজে ছাপা হয় 


ইস্কুল তার ভাল -লাগত। শিক্ষকরা : 
তাকে ভালবাসত। মা বলত--ভাল করে 
লেখাপড়া কর। বড় চাকার "পাবি, 
ব্মামাদের আর কোন দুখ থাকবে না। 

'যা-র কথা সে বিশ্বাস করত | মধুমতণ 
ফলত-জ্বানস দাদা, তোর টুকটুকে 
সুন্দরী বৌ হবে। 


৬. 


সালতকারে। তার পত্ী-প্রেমের পরাকাচ্ঠা 
মু করে দেশবাসীকে। অতন্র কাবা --% 
এখন দেশনায়ক। 


টুকটুকে ল্ুন্দর কৌ হলে ক হবে," | 


EAS MNES AL 


ওঁ বয়সেই মধুমতাঁ বেশ আসন্স জমিয়ে 
ফেলেছিল, বলা যায়। সংগ্রাম ওর 'দকে 
তাঁকয়ে ভাবত, মেয়েটার সারা শরণবে 
একটা সাগরের চেউ উ্থাল-পাথাল করত। 


এবং সাত্যি কথা বলতে কি, মধুমতীর 


দিকে তাঁকয়ে থাকতে তারও ভাল লাগত । 

কনক বলে-_যে দেহটার জন্যে শকুনের - 
সত তোমরা আঁকয়ে থাক ক পাও তাতে? 

কনককে সে বোঝাতে পারে নি, কি 
পাওয়া যায় দেহের মধ্যে। সংগ্রাম - 
ভেবেছে এবং এখনও 'ভাবে। +কল্তু কোন 
গসম্ধান্তে সে আসতে পারে নিন। তব 


tL 


কত 


nt 


এনে 


সঃ 


অকথ্য অস্বাকার কৃরতে পারে না, কনকের ; 
_ দহা তার ভাল লাগে। . রা 


ইস্কুল থেকে দে পাশ করে বেরিয়েছিল। 
চেদিন তার ভীষণ আনন্দ হয়েছিল। মা 
চোখের জ্বল ফেলেছিল বাবার জন্যে। সব 
আনন্দ নিমেষে উবে গেছল স্পারিটের 
মত। বাবার অস্তিত্ব, এমন ক তার চিন্তা 
সে সহ্য করতে পারত না। একটা ক্রোধ 


পা দুটো এক্ট; ফাঁক করে আকাশের 
দিকে মুখ তুলে অতনু ধোঁয়া ছেড়োছল। 
[সিগারেট ফোঁকায় সে বেশ রপ্ত হয়ে উঠে- 


ছল। বলোছল-ঠিক। মানি গান মানি « 


এ-পাকেরে ঘাসের ওপর শুষে, 
আকাশের বে-সরম বুকে মুখ দিয়ে এবং 
পিঠের, নিচে কবরের শীতলতা অনুভব 

ধরে, সংগ্রাম ভাবে_ চাকরি তার হয় নি। 
সিএ SE 
ফরল। নাকের কাছে একবার ধরল। বিঞ্লী 
একটা গন্য। সোনালণ ভাঞ্জিশীনয়ার মিঠে 
স্বাদ এতে নেই। দেশলাই বার কলে 
[সিগারেট ধরায় 
আগুনের তাপ লাগে আগুলে। 
ছুড়ে দেয়। 


দুরে 
ঘাসের ওপর পড়ে বাতাসে 


জ্রবলল্ত টুকরোটা ধোঁয়া ছড়ায়। 


-এত বড় মাঠ, নিরিবিলি জায়গা 
একটুও, পাওয়া 8 


ফতভাবে বেড়ে চলে। 

এগিয়ে সবাই যেতে চায়? . কিনতু ইচ্ছা 
করলেই এশিয়ে যাওয়া যায় না। সংগ্রাম 
ভাবে, সে তো এগিয়ে যেতে চেয়েছিল, 


চাকরি পায় নি। ি-্গার করতে করতে 
হয়তো ফোন স্বপ্ন দেখেছিল, কে জানে । 


সংগ্রামের মন তখনো পাঁলমাটর মত নরম - 


'িল। মায়ের দীর্ঘ*্বাস ও ব্যথা-বেদনা 


তাল মনের ওপর, দিয়ে ঝড়ো ব্যতাসের মত 


ক'টা টানের পরেই 


সান্তা "হসরেত 


.বয়ে-ষেত। মনের এথানে-সেখানে দেখ। : 
দিত দু-একটা ক্ষত। আর আজ, এই 


‘ এখন, সে ভেবে অবাক-হয়ে ষায়, সে চোখের 


জল ফেলত। 

তারপর সে নোনতা-জলের ধারা কবে , 
শুকিয়ে গেছে। কত প্রসন্ন প্রভাতের 
আশার আলো ও বিষন্ন বিকেলের নিরাশার 
কালিমা ভার জশবনের ওপর জ্আলো- 
ছায়ার জাফ্‌রি-নক্া একে দিয়ে গেছে। 
বেদনার্ত একটা পাখি লুটিয়ে পড়েছে 
মাটিতে আবার ছুটেছে সূর্যের, দিকে 
আলোর আশায়। তারপর এক সময় ডানা 


"ভেঙে ঘাড় গজ্ে ছিটকে পড়েছে জঞ্জলের 


স্তপের_ পাশে। 
85494 করবি? 
ক কাজ? 

মিটিং-এ যাবি? . 


EE 


১০২ 


হেয়ার অয়েল 


আধুনিক ধিজ্ঞাম*্সম্ঘত উপায়ে 
আহুর্বদ-মিপশিত উপকরণে প্রস্তুত 





বেঙ্গল কেমিক্যাল 
ফেবিকাতা 2 বোম্বাই $ কানপুর «. দি 


: ৪” পেটে ভাত জোটে না, ি?িং-এ যেয়ে 


শক করব? 
টাকা পাবি॥ 


মিছিল করে যেতে হবে। দুটো 
টাকা আর একটা কোয়ার্টার রুটি পাঁব। 
ৰ্মাছলের সাধাঁ সংগ্রাম। মাথার ওপর 
সূর্যের অকৃপণ কিরণধারা | পায়ের 
তলায় গলল্ত 'পচের অগ্নিজবালা। 
পতাকা ওড়ে আকাশে। মিছিল চলে। 
সংগ্রাম আশেপাশে তকায়। এরা কি 
- সকলে তার মত ক্ষুধার্ত? বুভুক্ষ;? 
বেকার? “সব মুখ যেন এক! ব্যতিক্রম 
নেই। মিছিল চলে। বিকার-বিহাঁন মুখে 
উচ্চাকিত শ্লোগান। পায়ের চলায় অসম্ভব 
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'ঘ্রা। সভার ডাবের সমন দেখে দর - 


“কা ও. একটা রুটি। ১ 
এ 'ম।টং-এ সে কনককে দেখোঁছল। 
- কাম্সগরের মেয়ে। সরম-সংকোচের বালাই 


_ শই। কাপড়ের আঁচলে মুখ" মুছে বলে-' 
'ছিল- মন্দ: কি, - খানিকটা হাঁটলে যাঁদ - 


দুটো টাকা ও একটা রুটি পাওয়া যায়। 


আমি এরকম অনেক ছিলে এসেছি। . 

জনতা দেখে নেতা তৃপ্ত। আনান্দত। “ 
ভার সুন্দর চেহারা । ঠিক অতন্দর বাবার - - 
মত, এরকম . ম্যামথ গ্যাদারিং তার - - 
ধ্পনাতীত। এত লোক যে তার দলের . 


আাজহারা 


-সংগ্রামের-মনে হয়োছিল, একবার সে _ . 


হেলে ওঠে আকাশ ফাটিয়ে। পারে নি। 


পড়শীরা তাকে বলেছিল অমান্য । 
বাড়ির সঞ্গে তার সম্পর্ক বরাবর কম। 


লোক 


নরেনদা। ভার মুখে সব সময় হাসি লেগে . 
থাকে।- অমায়িক। বাড়তে গেলে খাতির. ২ . 


আপ্যারনের বান ডেকে যায়। 
অবাক হয়ে যায়। 
ফ্নকের ' সঙ্গে দেখা হল ধর্মতলায়। 
সন্য্যে হয়ে গেছে। সাজ-সক্জা চটকদার। 
সংগ্রাম বলল--চিনতে পার ? 


বলোছিপ-ছুঁমি 
ভারি বোকা। 
কেন? 
চাকার তুম পাষে না। 


নরেনের বাঁড়। সে খাতির-যত্র আর নেই। 
ভান্দমতাঁর খেলের মত দুশদনেই বিরাট 
পাঁরবর্তন এসে গেছে। এমনকি গেের 
নিরব হি 


_রকম অনেক কথা বলা হয়। 


 খেটেছ, টাকা পেয়েছ, এখন বাও। 


সংগ্রাম আর কিছ: বলতে পারে ন! 


- ক্র'টা দিনের লালিত আশা কেদে ক্ণকয়ে - 
. উঠেছিল। এত বড় বণ্চনা তার চিন্তায় 


বাইরে ছিল। নরেনকে সে শ্বাস করে- 
রা ভঙ্গুর ভাবতে 
পারে খন 


কনক স্নো, কিছু বলে নি। সংগ্রাম 


ভাবাছল, কনরু. নিশ্চয় কিছু বলবে, - 


কিন্তু সে চুপ করে থাকায়, সে যেন ব্যথা 
পার়। তার স্বর বিশ্বাস ছিল, কনক 


নিশ্চয় আগ্দনের মত জলে উঠবে। ওর - 
চোখের আগুন সে আগে দেখেছিল । 
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- ব্দেন ও _দন্ঃসহ লজ্জা গ্রাস 


কিসে অন্যায় ? 

প্র যে পাপ? - 

কিসের পাপ} এ. পাথবীতে 
ধচিতে চাই, কল্তু.কারো দয়ার দান মাথায় 
নিয়ে নয়। মরবার জন্যে ক 

মি তব্‌? পাপ-পষড ন্যায়ন- 
অন্যায় কথার কথা। এতে অন্যায় - 
কোপা? . পাপ কোথা? আম কাকেও 


ছিল সারা আকাশকে। " 


তার মনে-হর, কবরের মধ্যে থেকে একবার 
চীধকায় করে ওঠে--আমিও বাঁচতে চাই।. 


তার চেঁখের সামনে একটা [সিডর 
ছবি আগে। ধাপে ধাপে -'র্সীড়টা উঠে - - 
গেছে অনেক উ'চনুতে। ' ধাপগুলো সব. 


. মরা-মানুষ দিয়ে তৈরি। চোখ তাদের 


ঘোলা । সে, কনক, মধুমতী আরো কত. . 


- লোক সি'ড়ির ধাপ- হয়ে গৈছে? মাথাই . 


ওপর বসে আছে, নরেন, অতন, অতনুর এ 
যাবা, দিষ্টপর সে নেতা । - তাঁর মনে হয়ঃ : 


সিঁড়ির লোকগুলো ফি কোনাদিন গাং - 


ক 


~~ 


/ 





[| তেই , 


আঁকাবাঁকা: পাহাড়, র।স্তা” বেয়ে 
সকাল-সন্ধ্যা ওপর্চানচ কল্পাছ-। করতেই 
হয়। যখন-তখন॥, সময়ের: বাঁধাবীধ 
দেই সবটাই যেখানে পাহনড়ি এলাকা, 
সেখানে ওপরীনচনকতা ছাড়া আরম্উপ্া- 
য়ই, বা কী।: হঠাৎ একাঁদন" রটনৈ 
ছেদ. পড়ল। 'কল্মণের" কোপ্নাণীরে?। 

আমারুমামাত বোন িরণ'এথানকার 
গার্লস স্কুলের" আযাসস্টাপ্ট টিচাব। 
িস্রেস।শব্দটা পছন্দ, নয়" তারু। টিচার 
শব্দটাই, ভালো ।, ভিটিং-টাই যেথানে 
প্রকেশন, সেখানে আবার স্জী-পরেষ 
ওনব ওজর-আপাত্ত কেন? টিচার মানে 
[টচার। যে শেখায়, স্ত্রী হোক, পুরুষ 
হোক; সেই টিচার।: কি: বল” দাদা? 
শুনতে সেটাই ভালো শোনায়” না? 

আমাকে সে প্রশ্নটা করেছিল” এক- 


I 
উচ্চারণ-কাঁর্‌। সে.এখানকার গার্লস 
দকুলের- টিচার। আজ- তিন-চার. বছর 
চাকরি করছে এথানে! পিসিমাকে 
নিয়ে থাকে।: বিয়ে-থা, হয় নি।' হবে 
ক না সন্দেহ? িনরুলে তার: এমন 
কৈউ, আছে-কঃনা-ষে একাজটার-দায়ি্ব 


নিতে পারে। তার, নিজেরও কোন 


মাথাব্যথা" নেই এব্যাপা্র। বলে; বেশ 
আঁছঃদাদা। সাধ করে”কে. বলো “নিজেব্র 
স্বাফীনভা- খোয়াতে চায়। 
না, এ-বস্তুটি 
ভালো। স্বাধীনতার এক্‌. অদ্ভুত 
আংস্বাদ আছে। তুমি মন্ত । তোমার 
ওপর কারো কর্তৃত্ব নেই'। দায়-দায়িত্ব 
নৈই। কারো, কাহে বাধ্য-বাধকতা 
নৈই। এমন আর, আনন্দের কিছু আছে 
নাকি পৃথিবীতে তবু তো ভবিষ্যৎ 
আছে।। বার্ধক্য আছে: যখন নিজের 
দায়নদায়ত্ব নিতে মানুষ; ভয়ক্করভাবে 
অক্ষম হয়। তন; ম্বী-পপরিবার- 
পারজনদেক ওপর: নির্ভর করা চলতে 
পারে। না-করে চলে না বলেই: নির্ভর- 


না-খোবানোই 


সি 


এট টি দস ৯ EET 


তারুপ্রচ্ন।' যৌবনের উদ্দাম পৌরুধ 
তখন" কোথায়?" হাত-পায়ের" শান্তর দুত 
কমে' আসছেশ' নড়ে” মাছিটি” তাড়াবার 
পর্বল্তক্ষমত নেই৷ 

আসলে ভেবে দেখতেণ্গেলে এজন্যেই 
পারবার-সমাজ ইত্যাঁদর রচনা। পারি- 


বারের গাষ্ডতে সমাজের চৌহদ্দীতে 


ডি বছরের ছেলে? 


নেই তত।' আবছা-আবছা 'মনে হয়। 

তারপর দীর্ধীদন হারাণমামার' সত্গে 
দেখা হয়া 'ন।, কলকাতায়” একবার 
দেখা হয়োছল'। সে-ও বছর চারেক 
আগে। তারপর1তান মারা যান। নেয়ে 
কিরণ যে এখানে; চাকার করছে, তা-ও 
জানতাম না! কিছুদিন আগে হঠাৎ 
এক.মামাতো7। ভাইয়ের চিঠিতে, জানতে 
পেরে স্কুলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা 
করেছিলাম ।' পাঁরচয়- পেতে করণ 
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠোঁছল, কত শুনেহি 
তোমার কথা 7 -এসো না একাঁদন আমার 
বাঁড়তে। বাড়ি না_অবশ্য কোয়াটণর। 

আমি. জান। 

কি করে: জানো? 
হয়েছিল। 

সব নাজেনেই কি এসেছি?" 
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কিরণ: অবাক 


পড়ে থাকতে পারে। তাতে চাপান একটা 
মাঝারি-সাইজের হ্যান্ডব্যাগ । 

করণ বলেছিল, দাঁড়াও, এক "মাঁনট। 
আঁম' একটু হেড 'মাস্টীরমশাইকে বলে 
আসাছ। 

না, না-বলে আসতে হবে কেন? 


আদম এক্ষনি বাসায় যাচ্ছি না। বলে 

তাকে নরস্ত" করতে, I 
সে শোনে নি। আমার কথার 

জন্য এক" মিনিটও দাঁড়ায় নি। প্রার 


জীবনের উত্তাপ। 
আর’কিছুই থাকে না। থাকবার নয়। 
সংসারে' অনেক কিছু? আছে। অর্থ- 


" শবত্ত-এম্বর্য কতাঁকছর সাধনা করে 


মানুষ । বাঁড় করে, গাঁড় করেন কারো 
বা আকাঙ্ক্ষা যশ-অর্জন। কিন্তু, সব 
ছুই শবনষ্ট- হয়, যাঁদ' তার" মধ্যে 
একটুখানি প্রাণের স্পর্শ সব আন্ত- 
{রিকতা না-থাকে। আন্তাঁররুতা জীবনের 
পরম স্বাদ, বস্তুকেও রমণীয় করে 
তোলে। অথচ এ-জনিষের ভন্যে 
পয়সা দিতে হয় না। স্বর্গের দূর্লভ 
বস্তু আন্তারকতা। এইটে ক্রমশ লোক- 
দেখানো ব্যাপারে পাঁরণত হচ্ছে। সমাজ 
আগেই ভেঙেছে। পাঁরবারকে বর্তমান 
অর্থনীতির যুগে" কম মূল্য দিতে: হচ্ছে 
না।' হদয়নীতি বিদালত বিপযন্ত 
এই যুগগে।,অর্থনীতির- প্রকোপে। অর্থ 
নীতি এক সর্দার পোড়ো। ভাঁধণ 


আনোশে সবাঁকছুকে, তাড়া, করছে।-. কে 
জানে হদ্মনা।ত অরই-- শোধ নিচ্ছে , 
শক না অন্য পথে। এত নোশ হদ্‌- 
রোগের আক্রমণ কি তারই জন্য? 
এক্সপেক্টেশন এত বেশি ডেজার্ট হচ্ছে 
বলেই ক এত হাট্জ্যাটাক্‌ বোশ 
হচ্ছে? হৃদয়ের মত এমন বিশ্বস্ত ছু 
নেই, কিল্ভু তা ভাঙলে একেবারেই সব 
ভাঙে। 
তেই কাজে লাগে না। . কিন্তু এ 'সব্‌ 


কোথায়? 
আ'মও অবাক! ৬ 
মালপত্র? 
তোমার বিছানা-পন্ন,  স্য্ুটকেস। 
কেন, কিছুই আনো নি? 
তখন বলতে পারি নি। সু মাথা 
নেড়েছিলাম। পরে বুকির়ে 


ওখানে। কোথাও কি থাকি? এই 
আঁছ এই নেই। মালপত্র নিয়ে চষে 
- বেড়াতে গেলে রক্ষে' ছিল না। 


শুনে সে বলোছিল, তোমাদের কথা 


“যাবার কাছে এত শুনোছ যে, এসব 
ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়। তুমি তো 


বাচে না। ভাবব্যতের একটা পর্ন আছে। 
ভার মানে চাকার? সেটাও ভেবে 
দেখোছ। এখন তো করাছ না। করব 


চ্কুজের তো অভাব নেই। 
তা ঠিক। বলতে গিয়ে কিরণ 
একটু থেমেছিল। এই ছেলেমানুষ 


« বলেই, - গররঘবীতে 
, মেয়েরাই আজো. স্ধূআহন্াদ - 


তখন আর কোন জোড়াতাল- , উপভোগ করতে দাও। 


, রমপায়তাক্স। তার অভাবে জীবন শুদ্ক 


এ-বয়সী অনেক 
+7 আনন্দ- 


উল্লাস করে বেড়াচ্ছে। ইউানভাঁ্সটতে 
পড়ছে। উন্জবল সপ্রাতভ চোখ । ছেলে- 


'দের সঙ্গে নেমে পড়েছে - - প্রাতিদ্বন্দিৰ 
লাগে। 


তায়। তাদের দেখে - ভালো 
আনন্দ হয়।এই.তো জাঁবন। সে-জাবনকে 
ভালো করে দেখে নিতে দাও। জ'াবনকে 
পরম- 


বিশীর্ণ হয়ে পড়ে। স্রোত থেমে যায়। 
চারপাশের চাপ মাটির 


কথা বলছ! এখানেও যে সে-্যবস্থা 
রমেই শ্ঘন্যের কোঠায় আসতে চলল) 
িছ্বাদিন আগে পর্যন্ত . 


মাস্টারের অভাব ছিল। এখন সেখানেও 


যেখানে পড়ে সেখানে মেয়েদের মা-বাবা 
রাও আছেন নিশ্চয়্। _ আ্যাপয়েস্টমেস্ট 
পেয়ে এসে দোঁখ এই কাণ্ড। একেবারে 


. অপারিচিত এক এলাকা। তখন এই - 
কোয়াটণরগুলিও'ছিল' না বললেই চলে। > 
সেকরটারীর 


গালর্স স্কুলের কাছেই 

বাড়তে থাকতাম। তাঁর স্বখ-পতর 

আছেন। এক মেয়ের বিয়ে হল সোঁদন। 
কোয়াটটারগুল 


লি তো বছরখানেক 


হয়েছে মার 
[িরণকে আঁম বললাম, যাক গে, 
ভালোই হল। দেখা হল তোমার সঙ্গে। 
পিসিমা কিন্তু বেশ - শন্তই আছেন। 
আম ভাব নি। 
কিরণের আগ্রহাতিশষ্যে দু-তিন 
যেতে হল। সে বলে, 


: কী ভালোই যে লাগছে। 


দেখছ তো আমাকে। রোজ দৃশ্চার মধ্যে . 
খেয়েদেরে স্কুলে চলে যাই। এফার' 
িকেলে। বিরত হর 


এলাকায়, তাদের দেখতে পাওয়া যায়! 
ভুটান" বস্তও 'আছে। তাদের কথা 
বলব পরে। ইংরাজ আমলের পরবতাঁ- - 


স্ব. 


ও মৃন্দর 


- কেণ বিন্যাস 
জি দীৰঘকার 


~ 


' শেলাক ব্যতাঁত 

চুল শাটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, 
এরোসলয্স্ত ও এরোসলহখন কেশ 'সিপ্ুনে 
উভয়তই শেলাকই প্রাথামক আগা । 

শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফক কালি, পেষাই 
কল, পিল, কনফেকশনারীী, জলণয় বাষ্প 
সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যাতিক ইন- 
_ সদুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে 
 বাভিম্ন প্রান্তির ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত 
প্রস্তত হয় পাথবীর বৃহত্তম শেলাক 


মৃন্দর থাকবে তপু 


নী-- - 


এঞ্জাজা ব্রাদাস' ‘লা মটেড, কাশীপুৰ, ক্যজিকাতা-২ 


যাষণ প্রচ্তুত হয়। সমুদয় এজেলো গ্রেডই 
আই-এস-আই দ্টাম্ডার্ড ও এতত্বাতীত 
কঠোরতর এগ্োলো স্পোসিফকেশন-মত। 
সবচেয়ে বড় কথা 'এই যে, এজেলো ব্রাদার্স 
গুণের সমতা রক্ষা করেন৷ 


রর রর ৯০৫ 


Hl 


লি 


হি 
নি 











একটু গড়ে উঠছে। নতুন একটা 
জায়গা-যেখানকার প্রাকৃতিক সবটুকুই 
অতীব মনোরম মানুষ 
বদাঁতির উপযুক্ত করে তুলতে কাঁ. 
আনন্দ। তারপর এএকীদন ইইঠতহাস- 
বিধাতার হীশ্জাতে স্সরে পড়তে হুল 
এখান থোরে। খুব ব্যাশ মন নিয়ে 


যে যাই গীন ঘাস ত 'বৃহতেই পার! ' 


But [হ্যা flove itt. It’s nm 
 beautihll 21, 
একট: মুরেমে ব্বলদেন, 'ছবাটর এসে 


Tokyo Agencies, (W.B.C. ) 
Post Bag No. 11, New Delhi-1. 





সাপ্তাহিক বসমতশী 


EEE 


"আলো! পূব ব্বাংলায় শছলাম -আমরা। 
সমাজ শুল, সভ্যতা "ছিল। বদোল- 
দুগের্ণৎসবণ । 'যুগান্তবের স্বর্ণঝড়ে “সব 
ভেঙ্েগ্চুরে "গেল'। স্উন্তরবাংলার এ-সব 
অষ্টল হল ন্অন্ধকার অরণ্যের রাজ্য। 


কাঁপা-কাঁপা চোখের-পাতাল্স কত জন্মের 
১০৬ 


- লক্ষয়ীর আসন। 


ক্লাতি নিথর হয়ে আছে। অনেক কথা 
জানেন উনি। কতকালের কথা। সে-সব 
ঘকথারা ন্কমতে নকমতে 

ফুরোবে। পুরনো দিনের সে-সব 
ঘমান্ুবেরা। যাদের সঙ্গে দেখা হলে মস্ত 


নালা চন্ডাঁমন্ডপন্বাগান-খামার। স"দর- 
ছোপ-নৌকোরু-গল?ুই 1-নক্সাকরা কপাটের 


- শঁখলেনা। অতীত খেল শিকল্তু গেল না। 


জ্রীবন থেকে গেল হ্বটে, গেল না মন 
থেকে৷ নতুনকালের আঙিনায় ঘর বাঁধা 
হুল, কিন্তু মুনের মাটিতে মূল বসল 
'না। এরাই ট্র্যাজেডির মহানায়ক। 
যারা জন্মাল, শুধ: বর্তমানেই তাদের 
কারবাব।* তাই তাদের মাথাব্যথা নেই। 

পাসমার দকে- তাকিয়ে সেই কথা 
মনে-হয়। তাঁকয়েন্সাছেন নিন আমার 
দিকে। কন্তুঠিক জার্ন তান আমাকে 
দেখছেন না। হয়ত আমার মধ্যে দেখছেন 
আমাব ছোটবেলার বাবাকে। আমার 


ভিতরে গেলে দেখব তাঁর ছোট্ট কোতা* - 
টুকু, যেখানে তাঁর ঠাকুরের ঘট। 
স'দুরনেপা নারায়ণের ফটো। তাঁর 
ছোট “ছোট থালা। 


একটুখাঁন 'চান। একটি বাতসোা। 


- তাতে হয়ত -পি*পুড়ে লেগেছো। জল- 


চৌকিটি' প্যন্তি দেশ থেকে "আনা । 
রেলের চাকুরে ছিলেন -প্রিসেমশাই। 
তাঁকে মনে 'যনেজ্ভাব। একবার দুবার 


রেলে কাজ করতেন। কত জায়গায় ষে 
কাজ করেছেন। রংপুবে, সান্তাহারে । 
শুনোছ সেই ঘোর ইংরাজি আমলে লাল- 
মাঁণরহাটে ছিলেন স্ুপারভাইসং স্টেশন- 


'সাস্তাহিক ফসঘেতং 


৮৭ যে-কালে ইংরাজ ছাড়া ও-পদে - মনস্কল। বলছেন, ক কপাল করেই হে . করণ বলে, ছাড়ো দাদা এ-সব কথা 
তহ পারত না। এসেছিলাম দেশ-গাঁ সব ভাঙল। এখন মা-র হলে আর থামতে চায় না। 
{করণের মা বলেন, দিনে দিনে যে. কে কাকে দেখে। মেয়েটারও" একটা BB 
মারো কত দেখতে হবে বাবা, তার ঠিক গতি করতে পারলাম না! - চাদরটা আরেকটি টেনে ফোম 
মই। ভুটানের আবার গ্কপ! ওদের মা-র ওই এক কথা । করণ হাসল। Et নই প্র 
= গানের গন্ধে ভূত প্রালায়। তোমার - পাঁসকে সান্বনা দিতে বাঁ, এ-সব তুলে নই। তারপর ভুটানের 
২. ১ পিসেমশাই তো কাজ করতেন এঁদকে। ভাবছ কেন 'পাঁসমা? এ-কালের মেয়েরা কথা বলতে সুর কাঁর। 


বৃ 





৮... কিছাঁদন ছিলেন, জয়ন্তী নাকি নিজেই নিজেদের গতি করতে পারে। ll [হমশ] 
,. স্টেশানে। টা 
জয়ন্ভীঃ হ্যাঁ, আছে বটে। আমি 


লজ লবন | | Ab atau নর 
বলছি, 
এইযে খন দুগবি। ৪ 3 


এলাকা ছিল। 


তারপর। ৰ 
গালে ,হাত- দিয়ে -আছেন। টা 
চলে গেছে 57 - 
* হখন 'পাঁসমা বুঁড় হন নি। 
মশাই জীবিত ছিলেন। ৪5 [ত্রাণ 
ভে ক্রেন! 
লা কিরণ কিন্তু শুনছে মন 'িয়ে।- 
5178 দিল কেন? 
সে-সব পুরনোকালের ক্থা। আম 
. {হেসে আবার বাঁল, ইংরাজদের আঁধকারের 
-.  ঈয্যে ছিল ভুটানের দেওস্ধান বলে 
+-- শ্রকটা এলাকা। . দেওস্থান কাকে বলে 
জানো তো? ট 
_. কিরণের মুখে লক্জার লাল পড়ে! 
সে তো আর ছেলেমানুষ নয়। - বি-এ 
পাশ দিয়ে মাস্টারী করছে। কত ইতি- 
ঘাস ভূগোল পড়েছে । ছেলেমানুষ তো 
ময় আর। বলে, দেওস্থান মানে বুি। 
দেবতার এলাকা আর ক! 
[নিতে চাইল ওরা । ইংরাজের স্গো তখন 
সন্ধি হয়ে গেছে। তারাও ফিরিয়ে দিল। ॥ 
ধবনিময়ে চাইল এ জায়গাটা । জৈনতীতে 
হল ইংরাজদের।  পিসেমশাই 
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একট; একটু 
হয়ে গেল। z 
{হিম পড়তে শুরু করেছে। বটতলার 
অন্ধকার ছায়ায় ভাওড়দাস আর যমূন্য 
আপাদমস্তক কাপড় টেনে খুটি-সুঁটি 
মেরে শুয়ে পড়েছে। -সাড়াশব্দ নেই-- 
হয়ত ঘদাময়ে পড়েছে। - 

পাকুড়তলার শ্মশানে শেয়াল ডেকে 
গেস। জেলা বোর্ডের রাস্তার পাশে কোন 
গাছে হঠাৎ দুটো প্যুঁচা কর্কশকন্ঠে গভীর 
শ্লাতের সাড়াহশন শব্দহীন অন্ধকারকে 
চসকে 'দয়ে আবার নশরব হয়ে গেল! 
চাঁদ নেই_-আকাশ-ছাওযা অগণিত নক্ষত্রের 
শুধু একটা পাতলা আলোয় দগন্তব্যাপী 
দবুজ আবাদ যেন , িম্‌ মেরে আছে। 
পুবে পশ্চিমে উত্তরে দাঁক্ষণে-যতদন্রে 
দুষ্টি যায়, শুধু বুক সমান ধানশাছ আর 
ধানগাছ। কষাণবসাতির দিকে লাল 
আলোর- ফুট্টাকগুলোর আর "চহ্মান্ত 
নেই-সব কথন নভে গেছে। চরের জলা” 
জংলা অণ্চল--এমানতেই লোকালয় নগণ্য। 
তার ওপরে রাতের এই সময়। জনমানব- 
হান জেলা বোর্ডের সড়ক। কষাণবসাতি 
ঘুখো আঁকা-বাঁকা বাঁধ, ' রাস্তাটা ভালো 
ফরে দেখাও যায় না। সবটা যেন আঁদিম-- 
আরশ্যক-ভূতুড়ে। মনে - হবে- মানুষের 
পদপাত এখানে কোনোদিন ঘটে নি। 

এরই মধ্যে দুটি মানুষ চলেছে 
নিঃশব্দে ৷ -জেজা বোর্ডের, সড়ক ছেড়ে 
চরের গাঁউীলি ভেড়ি বাঁধ ধরে এগিয়ে 


= করে রাত গাঁড়য়ে দুপুর 


চলেছে চরের িষাণবসাতির দিকে।/ 


খারাপ। ভা এত রাতে চরে এসে ঢুকলাম 
দুটো লোক ভতের ঘত_একটা কুকুরও 
ডাকল না! যেন শ্মশান । সব মরে গোছে |” 

নাশ্ি্ত নিরুপদ্রব-ঘুমল্ত চর 
অস্তর্ক । ূ 

ভান্তার গর্পপার করতে কবতে বঙ্গল? 
“এদের গলায় দাঁড় দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে 
না তো ধরবে কাকে! এদের কুকুরগুলো 
পেটে মুখ গুজে শুয়ে থাকে ছাইগাদায়। 
এদের গরুব শং আছে-কিন্তু গুঁতোয় 
না। এদের হাত আছে--কথনো ওঠে 
না৷" 

সানো চৌধুরী বলল, প্বাড়ুরা মহেশ 


মণ্ডলের হাতের দোষ দিও লা ভাঙ্তার।- 


তার চরের নেশার আগ্যা সে খতম করে 
দিয়েছে ।১ 


৯০৮ 


"ওই আনন্দে থাক পানো কণ 
তেমান গর্‌-গর্‌ করতে করতে জগৎ 
ডান্তার বললে, “আর বাজারের আবগারণ 
দোকানের গায়ে সাইনবোর্ড একটা কুলিয়ে 
দিয়ে এসো- জগৎ ডাক্তারের ডিসপেনসার 


দবারার . খোলা থাকে। ‘বান পয়সায় 


ওষুধ পাওয়া যায়, চিকিৎসা পাওয়া যার, ' 


সেবা পাওয়া যায়।” 
সেজান্দ খারাপের কারণ। প্রায় ডঙ্গন- 
থানেক কাঁচ-কাঁচা তরুণ. ভলাস্টয়ার 
গুরুতর আহত হয়ে প্রায় হাসপাতাল 
করে তুলোছিল তার ডান্তারখানাকে। এত- 
" ক্ষণ নিজের হাতে তাদের “চাকংসা 


'করেছে-সেবা করেছে_ ওষুধ দিয়েছে! - 


আর খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত গর্‌-গর্‌ 
করেছে নিজের মনে। সানো চৌধুরীর 
সঙ্গে একটা কথাও বলে ন এতক্ষণ। 
সানো চৌধুরী শান্ত গলায় বলল, 
“হবে ডান্তার-হবে। ও নেশার ভাঁড়ার 
ঘবও ছাই হযে যাবে। বাড়ুয়া মহেশ 
মণ্ডল পথ দৌঁখয়ে দিয়েছে৷ মেজাজ 


খারাপ কারো না চট করে। তোমার ওই 


এক দোষ !” 
আর যায় কোথায়। আগুনে যেন পি 
পড়লো এবং মুখে যা আসে. তাই বলে 


ডাল্তার সানো চৌঁধুরণকে গাল" পাড়তে . 


লাগল। চাষা-চোষা ‘থেকে অকর্মণ্য 


নপুংসক পর্যম্ত এবং নাম-পারচযহশীন' 


মার-খাওয়া বেচারা ভলাটস্টয়াররাও বাদ 
গেল না” 


# 


1 


সস 


ঁ- গর্জে উঠল, “বেশ করেছে। নাকে সরষে , 


সস 


A 


t 


“্যতো খাঁস করা ষাঁড় এসেছে সব 
মহকুমা থেকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার 
খাবে আর হাত-পা ভেঙে মাথা ফাটিয়ে 
এসে ভিড় করবে আমার ডাস্তারখানায় !” 
হুদ্কাব +দয়ে উঠল জগৎ ডাক্তার, “কাল 
থেকে_এই তোমাকে বলে দিলাম, কাল 
থেকে ওদের একটা যাঁদ ফের জখম হয়ে 
ঢোকবাব চেষ্টা করে আমাব ভিসপেন- 
সাবিতে-তাহলে আমিই ওদের লাঠিপেটা 
কর্ব। থানার আর দরকার হবে না?” 

তর্জন-গজনে ঘুম ভেঙে উঠে এল 
জগন্নাথ বলরাম। | 

সানো চৌধুরী তেমান ঠান্ডা গলায় 
বললে, “শুধু: একদিনের সময় দিলে 
* ভান্তাব? আমার যাড়ুয়া মহেশ মণ্ডলের 
/ কোমরটা অন্তত সেরে উঠুক” - 
কথার ইঙ্গিতে দপ্‌ করে জ্বলে উঠল 
মহেশের চোখ। আস্তে আস্তে বলল, 
"ওর জন্যে আমার কোমর সারবার দরকার 
নাই সানো কর্তা?” | 
- “চুলোষ যাক সব-মরুক?” ডান্তার 

মনে গজ: গজ- করতে করতে তার 
ডান্তার--ডাক্তাব, আমার পেশা ।” মহেশুকে 
বললে, “চলো--দোখ ক হলো ।” 

“আজ্ঞে বাড়ি মারলে ।” মহেশ কোমর 
দেখিষে বললে, “সোজা এই কোমরে রুল 
+ দিয়ে" 

কথা শেষ হলো না-ডাঙ্কার ফের 


তৈল দিযে চরসুদ্ধ সবাই ঘৃমো! ধরে 
নিয়ে গেছল-ছাড়ল কেন? কোমর ভেঙ্গে 
একেবাবে শুইয়ে দিলে না কেন! বুকে 
হেটে কেমন ফিল্বিল করতে কে'চোর 
"মত-কেমোর মত। চলোঁউপড়ে হয়ে 
শুয়ে পড়ো দাওয়ায় 1” 

ডাক্তারকে এরা সবাই চেনে। আর কথা 
মা বাডিয়ে মহেশ দাওয়ায় গিয়ে শুয়ে 
পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে টপে-টুপে পরপক্ষা 
সেরে ভান্তার গম্ভীর গলায় বললে, প্চুপ- 
চাপ শে থাকবে কদন 1” তারপর সানো 


চোধুরীব দিকে ফিরে বললে, “ভেতরে 
হাড়ে চিড ধরে থাকলে এখানে বোঝার 
উপায় নেই! ও যমের অরুচি সব-- 
ধুকে ধুকে আপাঁন সেরে ষাবে। ওপর 
ওপর মালস চলবে ।” 
মহেশ উঠে বসল। 


ডান্তাব বলল, “চলো-_-আর কাকে 
দেখতে হবে 15 

মহেশ বলল, “মুকুল্দরে। তার অবস্থা 
খুব খারাপ ডান্তারবাবু। হাতটা বোধ 
কার ভেঙেই 'দয়েছে।” 

ছান্তাব আর সানো চৌধুরশ চলে গেল 
মুকন্দের ঘরের দিকে। মহেশ সশো 
ঘাচ্ছিল--ডান্তাব ধমকে উঠল, “শুয়ে 
ধাকতে বললাম না!” 





- ন 


'পাণ্তাহক বসত 


মহেশ দাওয়ায় 'ফরে গিয়ে বসল 
উস্খুস্‌ করতে লাগল। 

ছেলেরা বললে, “শুয়ে পড় বাবা?” 
মহেশ খেকরে উঠল, “তোরা যা না 
শ্ব1” বিড়াবড় করে বললে, “মোর 
ঘুম নাই।” 

ঘুম নেই। জেগে বসে রইল। ডাক্তার 
আর সানো চৌধুরী মুকুণ্দকে দেখে চলে 
গেল চর থেকে। কোমরে হাত দিয়ে 
আস্তে আস্তে প্রাঙ্গণে বোঁরয়ে এল 
মহেশ। খানিকটা এসে পেছন ফিরে 
দেখলে_না, ছেলেরা কেউ নেই। গুটি 
গুটি হেটে ডেকে তুললে গিয়ে সুবলকে, 


, “একবার নামগুলো থানায় বলাঁব 


, চল যমুনা-তোর কোনো ভয় নাই।” 


“ই মা গ’! আমি ক দেখোঁছ।” 
“নাই বা দেখাঁল_ বলে দদাব।” ভল্হ 
মাক চোখ টিপে বললে, “আর একবার 
মুকুন্দ পাইকের নামটা......এই সুযোগ!” 
“মোকে খুন হতে বলছ!” যমুনা 
বললে, "তোমার বুদ্ধিতে গাছতলায় এসে 
দাঁড়য়োছ। আরো চাও ?” 

ভঙ্গ; হতাশ হয়ে চেয়ে রইল! শেষ 
চেস্টা করলে, “বাবাজশ" কোথায় ?” 
“সে ভোব রাতে উঠে তাঁশ্বে চলে 
গেছে।” 

লোকটা ক্ষোভে হতাশায় বিকট মুখ 


করে চঙে গেল। 


ভূমিকা ও তাঁর রান্ট্দর্শন, "চিন্তাধারা, 


তেজোন্দীপ্ত, জীবন-ইতহাস অত্যন্ত +বশদভাবে 
ও প্রেরপাসপ্ডারী ভাষায় িপিবন্ধ। গ্রন্থখন 
প্রীতগৃহে ও' গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হবার যোগ্য। 


প্রথম খন্ড আয £ ১২:৫০ পয়সা 


১) এস, আর, দাশ 
৩৫নং আশুতোষ মুখার্জ রোড, কলি-২৫ 


বিশিষ্ট পুদ্তকাদয়সম্মহেও পাওয়া হায়। - 





৯০৯ 


নেতাজশীব্র সহকসর্শ শিশির দাশের 


“মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
গ্রচ্থখান নেতাজী সম্পর্কে ইদানীংকালে রুচিত 
পুস্তকগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের আঁধকারী। 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অনবদ্দ 


“শুধু আশ্রয় চাই হুজুর-প্রাণে 
বাঁচতে চাই। এবার মোদের ঘরে আগুন 
লাগাবে ।” 


একে মাথা খাবাপ হয়েছিল বড় 
দারোগার_তার ওপরে এই নেশাঁড় হত- 
ভা উৎপাত। বড় দারোগা 
সৈপাইদের হুকুম দিলে “মেরে ভাগাগ্ড 
শালাদেব_-একদম থানা কম্পাউণ্ডকা 


, বাহারি |"... 


টা লয়] 


আগুন একবার দেখা 'দয়েই ধেন 
নেচে উঠল। 

পুড়ল আরও দু-একটা আবগারণ 
দোকান। অবং দেখতে দেখতে বলেত 
কাপড়ের বহ্যুৎসব ছাড়য়ে পড়ল হাটে- 
বাজারে- গ্রামে-গ্রামান্তরে। ছোট ছোট 
দলে ভলাপ্টিয়ারেরা সারাদিন বাঁড় বাড 
ঘুরে বিলেত কাপড় সংগ্রহ করে--আর 
বকেলে হাট-বাজারের ভিড় দেখে দলে 
দলে এসে জমায়েত হয়। বন্তৃতা দেয় কলেজ 
ছেড়ে-আসা ছেলেরা । দেশী তাঁত আর 
অত্যাচারের কথা বলতে বলতে ক্রোধে 
ফেটে পড়ে ওদের তরুণ গালা। হাটের 
ভিড় ভেঙে পড়ে ওদেব বে গবম হয়ে 





এবং 





(২) শ্রীসবোষ ঘোষ গোবর্ধন প্রেস) 
২০১৯1, বিধান সরাণি, কাঁল-৬ 





“< ককাক 


গপ 


ওঠে গ্রামের মানুষের রস্ত। সভা শেষ হয় 
স্তূপীকৃত কাপড় অ'গুন লাঁগয়ে। 
পুঞ্জিত একটা উত্তেনাব মধ্যে লকৃলক্‌ 
কবে ওঠে আঁগ্নাশখা। 

সে শিখার তাপে বোধ কাব আঁত 
সহজে তপ্ত হরে ওঠে গ্রাম্য আবেগ। 
কাঁধের গামছা পরনে জাঁড়ঃয় কাপড় ছংড়ে 
দিয়ে যায আগুনে? 

"হেই লাও শালাব িলাতণ বাঁদরের 
কাপড়। পোড়াও ।” 

দেখে দেখে ক্ষেপে গেল একদিন তাঁতী - 
সাহির তাঁতশরা। পুবুষানক্রমেব পুশ 
ভূত ক্ষোভ আব হতাশা ফেটে পড়ল আঁগ্ন- 
কান্ডেব আকারে? আগুন লাগিয়ে দিলে 
এক 'িমেতী কাপড়ের দোকানে । 

দিনে পর দিন-কত বছরেব পর 
বছর তার জের তাঁতের কাটা -সূতোর 
কাপড়ের মোট মাথায় কবে বযে এনে মৃখ 
শুকনো করে বসে থেকেছে হাট-বাজারের 
এক পাশে। বিক্রি নেই। সম্তায় বাজার 


ছেয়ে দিয়েছে লাচ্কাশায়ার মাণ্ে-- 


স্টারের মিল। কাটুনীব চরকা বন্ধ 
হয়েছে, তাঁতী তাঁত বন্ধ করেছে। কাপাস 


পিচয়। আরও ছিল সদরের তৈঁব থান, 
্নাধানগবেব তসর গবদ, ক্ষীরপাই চন্দ্র- 
কোপার ধৃতি, শাডি। এসবের ওপরে এক- 
দিন একচেটিয়া আঁধকাব বিস্তার করে- 
ছিল কোম্পানীর কুঠিযাল, বোঁসিডেন্ট 
শজেস্ট। শুধু দেশের বাজার নয়-__-তার 


১৯০৭৯ তে আপনার ভাগ 


যেকোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া 
আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ভ 
আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে 


ও সুখ-সম্রম্ধিক বিবরণ : আর থাকিবে দণ্টে- 
গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নিশি) 
একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝতে পাবেন? 


PT. DEV DUTT SHASTRI- 
RAJ JYOTISHI (B.M.W) 
P. B. 86, JULLUNDUR CITY 
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মাটির কাপাসের স্ভোয় তোর পালের 
কাপড় হাওয়া লাগিয়ে দেশ-দেশ,তরে 


একাদন পাড় জাময়েছে গবদেশপর বাণিজ্য- 
তরণী। ভাবপর দাদন গেছে, মহাজন 
গেছে, কুঠিরাল গেছে। এখানে-ওখানে 


ছড়ানো কুঠিয়ালের কুপ্তির চারাঁদকে ঘন 
থেকে ঘনতর হয়েছে আগাছা জঙ্গাল। 
কোথায় 'নাশ্চহ হয়ে গেছে কোম্পানীর 
নিষুন্ত বিশেষজ্ঞ গ্রমণ্ড সাহেবের কুঠি। 
রনি ধাঁরে ধীরে তাঁতী হয়েছে 

1 

তারই মধ্যে তাঁতীসাহির কণ্ঘর তাঁতী 
বে'চে ছিল ধুকে ধুকে । এবারের আঘাতে 
তাও বুঝি যায়। - 

কাঁধে প্রামছা, এককাপড়ে হারান মণ্ডল 
জিজ্ঞেস করে করে চরে এসে হাঁজর_ 
সেই দশ ক্রোশ পশ্চিম থেকে একেবারে 
পৃবে। বেলা তখন যায় যায়। 

লোকটা পরিশ্রা্ত। মুখ-চোখ বসে 
গেছে। পালভার্ত“ খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা 
দাঁড়। গাঁয়ের মানুষ,_বোকার উপায় 
নেই--বয়স পশ্যাশ কি পণ্চান্ব। এসে ধপ্‌ 
করে বসে পড়ল সাগব খ্াড়র দাওয়াষ। 

সাগর খুঁড় তখন উঠোন কাট 
দাচ্ছল। আচমকা একটা লোককে অমন 
সটান দাওয়ায় চেপে বসতে দেখে তার 
ধপাত্ত জবলে গেল। 'দিন-কাল খারাপ। 


'কেনাকে! 


িদ্তু লোকটা বিরস মুখে হাসবার 


চেষ্টা করে বললে, “দিদি, চিনতে পার ?” 


তা সাগর খুঁড়র বয়স প্রায় ষাট। 


' দৃষ্টি ঘোলাটে। সাগর খাঁড় চেয়ে চেয়ে 


লোকটাকে চেনবার চেষ্টা কবতে লাগল। 
মণ্ডল, তোমার ভাই ।” 

সে প্রায় তাঁবশ বছর আগের কথা। 
দপ্‌ করে জল উঠল স্মৃতি-এবং সে 
স্মৃতি সখের স্মাত নয়। বাঁটার ওপরে 
সাগর খুঁডির মুঠো বরং আরও শন্ত হয়ে 
চেপে বসল । 


সাগর খাঁড় গোমড়া মুখ করে 
বললে, “তুই হারান! তা এতাঁদন বাদে 
কি মনে করে?” Hl 
হারান বলল, “বড 'ঁবপদে পড়ে 


এসেছি দিদি। মোদের তাঁতীসাহির মণ্ডল 
পাড়া প্ঢালশ জবালয়ে শেষ করে দল। 
ভাবপব ধর-পাকভ। কে কোনদিকে 
ছিটকে গেল তব ঠিক নাই।” 

সগ্যে মণ্ডলপাড়াব গোটা ভাগা পুড়ে ছাই 


খাপা পুলিশ বদজা 


খুঁড়ি কঁকট কবে কথা শনিয়ে দিলে, 
“এ সব কি মোদের চলে কম ?* 


১১০ 


“তবু তোমাদের মাথার উপরে ছাডান 
আছে- মোদের নাই" হারান বললে, “বউ- 
বেটাকে শ্বশুর ঘরে রেখে বোঁরয়ে পড়েছি 
দাদ কপাল নিয়ে। একদিন ছিলম . 
সেখানে- পলশে তাড়া করল--তাছাড়া 
অতগুলান বোকা নিয়ে ওদের ঘাড়ে থাকি 
বা {ক করে বলো। ওদেরও তো সেই 
তাঁত চালিয়ে খাওয়া।” 

- “তাই মোর ঘাড়ে চাপতে এসেছ ?* 
সেই কবেকার তেতো কথা সাগর খাত 
যেন উগরে দিলে । হাতে ঝাঁটা ওঠা-নামা 
করতে লাগল সমানে- এই বাঁঝ সপাসপৃ 
পড়তে সুরু করে হারানের দপঠে। নেচে 


-কু'দে সাগর খুঁড়ি বলতে লাগল, “মনে . 


নাই-ন্তোর মায়ের কথার জ্বালায় একট. 
লোক মোকে অনাথা করে গলায় দাঁড় দিয়ে "২ 
মরোৌছল ! মনে নাই-সেই এক কাপতে 
বোরয়ে এসেছিলম কচি ছেলেটার হাত 


সেই জহালা-_অতপ্ত আশা আক্ম একেবারে 
সুদে আসলে মিটিয়ে নিলে সাগর খুড়ি। 
বললে; “সেই তোর মায়ের কথা জাবনে 
আমি ভুলব!” 

হারানেব মা_সাগর খাুঁড়র সৎমা ॥ 
ভাব পুরনো পাঁচালি পেড়ে সাগর খ্যাড় 
পাড়া জাগিয়ে দলে । যেমন গলা-_তেমনি 
বাঁটার আস্ফালন। পাড়াপড়শশ ছুটে এসে 
থ’ মেরে দাঁড়ন়ে রইল। এগোতে কারুর , 
সাহস হলো না। সাগর খদাঁড়কে সবাই: 
চেনে। 

কোথা থেকে খবর পেয়ে হাবু ছুটতে 
ছুটতে এসে হাজির। বললে, “কে কে: 
এসেছে মা?" 

“এই যে তোমার: গুণের মামু ৷” সেফ, 
শযেমন এক কাপডে একাঁদন্‌ তোর হাত 
ধরে বেরিষে এসোঁছলম--ভেমাঁন আজ ওকে 
বের করব। ভবে মোর জবালা মিটবে ৷” 

"মমু! মোর মাম 1৮... 

“হা সেই -আবাগণর বোঁটর ব্যাটা।* 
সাগর খুঁড ফোঁস করে উঠে বললে. “সং 
মামু ঝাটা মাবো 1” 

শসা!” হাবু জি 
উঠল। তারপব ছুটে গেল দাওযায_ বসা 
হারানের দিকে। কাঁদছে লোকটা ঘাড় 
হেট কবে কাঁদছে নিঃশব্দে । ্ 

রদ ডলার রর 
ন মা!” 

সাগব খ্‌াঁড় দাব্ড়ে উঠল “ন্লবে 
আবার ক? শুধু ভগবান জালে 





ছোটবেলা থেকে হাব তার আত্মায়- 
দ্বজ্জরন কখনো দেখে .নি।: অথচ 'এ-জঙ্গাল ' 
ভালপাই মহালের চর“হলেও অনেকেরই 
অনেকরকম আত্মীয়-কুটুম ' আসা-াওয়া 
করে। ' কুটনুন্বিতা করে। সে শুধু মায়ের 
মুখে কখনো-সখনো শুনেছে ভার গলার 


দড়ি দেওয়া বাপের কথা-আর ফারুক্স . 


ভাই হঠাৎ আজ একজন্‌ 


বললে, “চিরকাল কিছু থাকতে আসি ন 
দাদ ।, দু-একটা রাত হয়ত মাথা গুজে 
থাকতম। কাজ-কাম পেতম-_ভালো। না 
হলে প্যালশের গোলমালটা চকছে চলে 
যেতম।*' 


 াঙ্কাহিক- বেসুমাতী, 


হাব চম্‌কে উঠে জিন্রেস করলে, 
“পূলিশের গোলমাল ?» 


“তুমিও ছিলে মামু!” বড় বড় চোখু 
করে হাব গভীর আবেগ ও উত্তেজনায় 
হারানের একটা হাত চেপে ধরল। 

“ছলম বাবা অশ্ডলপাড়ার মোরা 


রঃ “তো থাক তুই তোর ঘর মাথায় করে 


এআমি-চললম মামুকে সঙ্পো করে। 


থাকবার জায়গা মোদের ঢের পাওয়া 
যাবে” বলে হাবু হারানের হাত ধরে 
সির হের জান ‘ 





জল নেই--আছে -আগঢুন। 


শি 7 পে পে ডট জা সততা স্পা 


* পেছন থেকে সাগর খ্যাড় হোকে। 
_ উঠল, “খবর হেবো! ' যেখানকার লোক, 


সেখানে চলে যেতে দেশ . ডা 


হাবু ফিরেও. তাকাল না। 
সপে গো ভৰে জল লেপ বা 


পেছনে সাগর খাঁ একাই দাপাতে 
লাগল এবং মুখে যা আসে তাই বলে তার . 
অদশ্য অনগাস্থিত শতকে গাল পাড়ে 
লাগল। 


জানিস তোরা লা-এই সেদিনের মেয়্যা !* 

দুঃখের কথায় সাগর খুঁড়র চোখে. 
{ছল বাপের - 
আহমাদ“ ময়েরাগটা' চিরকাল বোঁশ। 
মুখটাও, বেপরোয়া। লোকে বলে_ওই . 
মুখের দোষে তার-ফ্বামণ তাঁতীসাহির. অমন 
একটা কারিগর গলায় দাঁড় দিয়েছে, 
অভাব-অনটন ছল ঠিক--কল্তু সে তাঁতি- 
সাঁহর মন্ডল পাড়ায় ছিল না কার! _. 

স্বামী গলায় দাঁড় 'দিল- এক ছেলে 
হাবুকে নিয়ে বিধবা সাগর খুড়ির মাথাটা 
কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সং মা কবে 
দি না ক বলে ফেললে- বাস্‌, ভোর রাতে 


- এক কাপড়ে হাবুকে 'দনয়ে বাপের আশ্রয় 


“বেকার সমস্যার সমাধান ? 
সদ্য প্রকাশিত, হায়ছে !! 


বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার 
সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুগা“ উৎপাদন -বা পোলট্রি 
ফার্সিং অধ্না অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় : রূপান্তারত হয়েছে-বৈশ্ানক 
পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যান্তদের - পোলো ফার্মং. ব্যবসা পাঁরচালনার 
বিশদ নিদেশলাভের স্বিধার জন্য: বস্মেতী- থেকে আত্মপ্রকাশ করলো" 


ৰঘোজ পোডগ্রী পোলট্রি ফার্মের আর্তিকর্ভা ' 
আীসমনেন্দ্রনাথ ত্রান 
জি, পি আমোরকা), এফ, এস, পি, আই; *প,, এইচ লেণ্ডন)। 


ব্লিখিত -সাচত্র 


আধুনিক পোলটি, ফামিঃ | 










গোড়। |] 
“মোর বেটাটাকে টি বাবু। একটা 
| মা খেতে দাও” 








-মগ্য দাত চার টাকা টি 
i অবিলম্বে জর্ভার পেশ করুন . 


_ বস্ুমতী (প্রাঃ) ভি ৷ কলিকাতা১২ = 


৯৯২ 












_ গোক এবং তাঁর প্র ম্যারিয়া ফিয়োডো- 
রোভনা বসে রয়েছেন গোকর্” একটা চিঠি 
পড়ছেন শৃনাবিষ্টমনে । ডান দিকের চেম্বারে 


লোৌনন এবং কুপস্কায়া-লেনিনকেও 
একটা চাঠ পড়তে দেখা যাবে। একটা 
স্পটলাইট প্রথম এসে পড়বে গোকশীর 
চৈম্বারে-তারপর সেটা আস্তে আস্তে 
সরে আসবে লেনিনের চেম্বারে এবং আবার 
ফিরে গিয়ে গোকাঁরি চেম্বারে স্থির হয়ে 
থাকবে। এই চেম্বারে এবার আঁভনয় 
শুরু হবে-অন্য চেম্বারটি থাকবে 
অন্ধকারে ঢাকা । ] 

স্্যারিয়া ফিয়োডোরোভনা -- এ্ালেকাঁস 
মাজিমোভিচ, এই য়ে তিনবার 
গড়লে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে চিঠিটা 

























অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ! ক লিখেছেন 
ভত্যাডমার ইলিচঃ 
গোকাঁ মেদ হেসে চিঠিটা খামসহ.স্ত্রীর 


দিকে এগিয়ে দেবেন) পড়ে দেখ! 
রিয়া-াঁচঠিটা ভাঁজ করে খামে ভরে 


ছেন এখন তি ্রীলটারী কাগজটি 
_{রভাইভ করবার কাজে এত ব্যস্ত যে 


[পূৰ-প্ৰকাশিতের পর] 


গিয়ে ওত্র সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। 
তাঁরা ওকে জানিয়েছেন যে, জারিস্ট 
সরকারের অত্যাচার চরমে উঠেছে। 
হাজার হাজার 'বিপ্রবীদের জেলে বা 
নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে। কয়েক শত 
লোককে নির্মমভাবে ফাঁসির দাঁড়তে 
ঝোলানো হচ্ছে। শ্রমিক সঙ্ঘগুলোকে 
' পুলিশ ভেঙে তছনছ করে 'দিচ্ছে। 
পার্টির অবস্থা খুবই খারাপ--প্রাতি- 
দিন সভ্যসংখযা কমে যাচ্ছে। 

ম্যারয়া- বিপ্লবের ভবিষ্যৎ 
ভন্যাডিমার ক ভাবছেন! 

গোকণ“-বিপ্পবের: অসাফল্যে তিনি মোটেই 
আশাহত হন ন । লিখেছেন যে, এ 
অসাফল্য একটা সামায়ক ব্যাপার এবং 
শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী সরকারের 
পতন অবশাম্ভাবী। তাঁর দঢ বিশ্বাস 
সোশ্যাল ডেমোক্যাটরা তাদের এই 
প্রথম সশস্ত্র অভ্যতথানের ব্যর্থতায় 
নিরৎসাহ কা নিরুদ্যম. হবে না 
কারণ এই তো তাদের সংগ্রামের শুরু, 
অবশাম্ভাবী। 

ম্যারয়া- কিভাবে এখন [তানি বিপ্লবের 
কাজ চালাতে চান ? 


সম্বন্ধে 


গোকাঁঁ প্রলিটারী পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার 


, করে জনগণকে এক বদ্ধ করাই তাঁর 
উদ্দেশা। - আমাকেও অনুরোধ করে 
ছেন এই পতিকায় নিয়মিতভাবে লেখা 
দিতে। লুনাচারাসিকি এবং অন্যান্য 
লাম করা পার্টির লেখকদেরও 














সাধারণের ভেতর চাররিতিক 
বিশেষ নেই। প্রলেতারিয়াত ং 
বিয়াতই. অদূর ভবিষ্যতে তাদের 
আমাদের আরও চেষ্টা করতে 
কৃষক এবং প্রলেতারয়াতদের 
সঙ্গে কাজে লাগাতে । জার 
কুলাকদের স্‌শ্টি: করে এক 
ধন কৃষ্কশ্রেণীর জন্ম দিতে 
যাতে কৃষকদের ভেতরও একটা : 
ক্রিষাশখল ক্যাপিটেলিস্ট 








সপণ্টভাবে গরাভসনিজগের . প্রভাব 
দেখতে পাচ্ছি। যে বইটা ওরা ও 
সঙ্গে প্রকাশ করেছেন_-“স্টাডিজ ই 
দি ফিলসফি অফ মাকশিসজম” নাসে 
তার মত উদ্ভট, ক্ষতিকর, অর্থহীন 
বই এর আগে আনার চোখে পড়ে দি 





ম্যাক্সম গোক?* 


'ক্লুপক্গকায়া_-আমার মনেহয় তুমি একবার 
ককাপ্ারতে ' গিয়ে =ও*র সঙ্গে দেখা 
কুরে এস। 

যলোঁনন-বেশ লিখে দাও ব্কাজ্জর' চাপটা 
একটু কমলেই যাব। 'ন্তবে এ” কথাও 
আমি বলা উনি? যে চেষ্টা করছেন 
বোগডানভ”  'লমুনাচারাসক.. এবং 
বাজারভের সঙ্গে আমার -মতীনৈক্যর 
ধদকটা আলোচনার "সাহায্যে উন 


ধ্মাটিয়ে "দেবেন “এটাও €ওঁ"র "অবাস্তব 


ক্কল্পনা। 
I-eannot sand will not 


‘have 81581700160 do with 
peofle who ‘have ‘set out 
1fo preath ia:union of“scien- 
tific socialism 21007611001), 
পাঁচ্ছ অদূর ভবিষ্যত "আবার গণ- 
“বং বিজ্ঞানসম্মতভাবে শশ্রামকশ্রেণীর 


১৯১৪ - 


ক্লুপস্কায়া_ এদের দুএকজন, এ কাজে 

তাঁদের সাহাযা করবেন। ] 

ডলনিন_বসুন সবাই। আজ আপনাদের 
সঙ্গে আমাদের ভীবষ্যৎ কর্মপদ্ধাত 
সম্বন্ধে আলোচনা করবো । আপনারা 
ম্প্রাত দেশ "থকে :এসেছেন-- 
আপনাত্দর কাছে শনবো। 


সবেজমেনেভ-ুকমরেড লেনিন! মস্কো -ত্রবং 


সেইন্ট: [পটাস বার্গে যেভাবে গ্রাণমক- 
"দের ওপর-্অত্যাচার চলেছে সে কথা 
সোঁদন :আপনাকেন্বলোছি। 


ুবনভ-শ্রামকদের খোলাখীলভাবে কোন 
সঙ্ঘ-বা ১৯৩৮০ করা খন 

রা 

জ্হুবনভ-বকারণ কোন -সঙ্ঘ “বা "সাঁঞ্মতির 
কথা জানতে’ পারলেই “সরকারের "তরফ 


"সব জভাদের। 
বেজমেনেভ-_তারপরেই * একটা শীবচারের 
প্রহসন কার কারোর -প্রাণদণ্ড "দেওয়া 
'হচ্ছে আর কেউ কেউ জেলে গিয়ে 
'অমানুঁষক -অত্যাচার "সহ্য করছে। 
স্পারচাখন-_এ সবের ফলে" পাট “-আণ্ডার- 
গ্রাউণ্ডে চলে যেতে যাধ্য”হচ্ছে। 
প্ৰারীঁ্ডন-=আরও একটা বিলী ব্যাপার 





সরকারের অত্যাচারের বহর দেখে ওরা 
খুবই ভয় পেয়ে গেছে। আমাদের 
বৈপ্লবিক প্রগ্রাম এবং শ্লোগানগুলো 
ওরা খোলাখুলিভাবেই পরিত্যাগ 
. ধরেছে। আমাদের সমস্ত বে-আইনী 
সংগঠনগুলো ওরা ভেঙে দিতে চায়... 
ঈ্গনিন--এই জন্যই ওদের নাম "দিয়েছি 


আমার কাছে খুব 'ীবশবস্তসূতে এ 
খবরও এসেছে যে ওরা রাশিয়ার 
শ্রামকশ্রেণীকে বূুর্জোয়াজর সঙ্গে 
একটা রফার আসবার জন্য প্ররোচনা 
'দিচ্ছে। ওদের এই প্রাতিকিয়াশশল 
|| "াত আদ ফস মেনে দল 
ওরা সহজেই সরকারের অনুমোদন 
সহ ওয়ার্কার্স পার্ট তোর করতে 
পারবে। 
১১১৬ এ ওদের দূরাশা ! রাশিয়ার 
সক, মজদুর, শ্রীমকের 
চু ধায় কান দিচ্ছে না। 
লোনন_সে ২ রও আমার কাছে এসেছে। 
গত আন্দোলন থেকে আমাদের 
প্রলেতারিয়াত পার্টি বুঝতে শিখেছে 
যে, সাঁতাকার বিপ্লববাদদের সংগঠন 
সরকারের অনুমোদন লাভ 
ফরতে পারে না। সুতরাং মেনশে- 
ধভকরা পাটির সংগ্রামের সহায়ক বা 


ধলশোঁভকের দল। মেনশেভিকদের 


লেনিন_-অথচ এ কথাটা ওরা ঘূঝতে 
পারছে না যে, ওদের মতে কাজ করলে 
ধলশোভক পার্টি জনগণের সঙ্গ 


গাপ্তাহিক বসাঙ্গতগ 


সংযোগ. হারিয়ে ফেলবে । গণ- 
বিপ্লবের নেতৃত্ব করবার আঁধকার আর 
তাদের ওপর থাকবে না। 

মেডভেডেভ_তবে এদের সংখ্যা আঁত 
মুষ্টিমেয়_পার্টতে এদের কোন 
প্রভাবই নেই। 

[লনিন-__কমরেডস ! আমরা চাই 'ডক্টেউর- 
শিপু অফ দি প্রলেতারয়াতের 
প্রাতষ্ঠা। তার জন্য আরও প্রচণ্ড 
আকারের কৃষক - শ্রমিক - মজদুর- 
মেহনতা-মানূষের "বিপ্লবের প্রস্তুতির 
জন্য আমাদের উঠে পড়ে লাগতে 
ছবে__ 

Bolsheviks must 9101]. 
fully combine illegal and 
legal work for the achieve- 
ment of their objective. 
মেনশোঁভক '*লকুইডেটরস্‌ এবং 

'বিপ্রববাদশী নয়__ 

The party of the Prole- 
tariat will have to rid it- 
self of such opportunists. 


[দপ্‌ করে আলো 'নিভে যাবে। 
নেওয়া হবে। আলো জবললে দেখা যাবে 
কথক স্টেজের সামনে এসে দাঁড়য়েছেন £] 
ফথক--১১০৮ সালের শেষ দিনে 





৯৯৫ 


প্যারিসে, লেনিন এবং কুপসকাষাও 
চলে গেলেন সেখানে-বেশির ভাগ 
ধবপ্রবী রাশিয়ান এই সময় প্যারিসেই 
নর্বাঁসতের জীবন যাপন করাছিলেন। 
লোনন এখানে বলশোঁভক গ্রুপের 
কাজে সক্রিয় অংশ নিতেন, রাশিয়ার 
রাজনীতিক পরিস্থিতি, প্যারস 
কমিউন প্রভৃতি 'বষয়ে প্রায়ই নানা 
জায়গায় বন্ধুতা দিতেন, এই সময় 
তান ফরাসণ শ্রামকদের জীবন ভাল- 
ভাবে তগ্যয়ন করলেন। শ্রামকদের 
'গিয়ে দেখতেন 'বিদ্রোহাত্মক নাটকের 
আভনয়। লোনন আসার অল্প পরে 
প্যারিসে ‘অল রাশ্যা পার্ট কনফা- 
রেল্স” হল-_এতে বলশোঁভকদেরই 
ছিল প্রাধান্য । লিকইডেশানজম এবং 
অটজোভাসিমের বিরদ্ধে তীর সংগ্রাম 
চালাতে হবে, এই স্থির [সিদ্ধান্তে 
এল কনফারেন্সের সমস্ত সভ্যরা। 
১৯০৫--০৭ সালের শ্রামক "বিপ্লবের 
পর এই কনফারেন্স একটা “বিরাট 
প্রেরণা দল রাশিয়ার শ্রীমক-সাজদ-র- 
কৃষক আনন্দালনকে। বলশোঁভিকদের 
শান্তশালী বিপ্লবী দল সংগঠনে 
ক্রমাগত বাধা আসাঁছল ট্রটদকর তরফ 
থেকে। ভন্ড-শিরোমণি টট+স্কি 
মূখে বলাঁছলেন তান শান্তির 
্রয়াসী__অথচ ভেতরে ভেতরে 
উদ্কানি দিচ্ছিলেন লিকুইডেটরসদের ॥ 





ৃ 


[ই 


দু'জন সহকম্র সঞ্ধে লোনন 


আর লেনিনের বিরুদ্ধে দল তৈরি. করে 
তাঁর “কাজ পণ্ড. করে. দেবার. ফান্দি 
আঁটছিলেন। লেনিন এবার সবার 
কাছে টট্‌স্কির ভণ্ড, স্বার্থান্বেষী, 


নোংরা, স্বরূপটা প্রকাশ করে. দিলেন।' 


পার্টির সরাই ট্রটএঁ্কর. নাম দিল 

“জ-ডাস্‌ ট্রট সিকি” । 

[ব্যাক আউট আলো জলে 
পেছনের পর্দা উঠবে, দেখা যারে লোনন 
যেন.বদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। দরজার 
ফাছে একটা স্টকেস রাখা, আছে__যারার 
আগে ক্রুপস্কায়ার. সঙ্গে লেনিনের কথা- 
বার্তা হবে. এইভাবে, £] 
ক্রুপসকায়া-স্টকহমে ক'দন থাকবে? 
জ্লানিন-সবই নির্ভর করছে মৃ'র আসার 

ওপর। সোশ্যাল ডেমোক্রেট পার্টির 

কয়েকটি মিটিং-এ আমাকে ভাষণ 
দিতে হবে বটে--কিন্তু ওখানে যাবার 
প্রধান উদ্দেশ্য মা'র সঙ্গে দেখা করা 


দিপস্কয়া- তোমাদের শেষ দেখা হয়ে- 
চিল বোধহয় সেই তিন বছর; আগে 
সেইন্ট: পটার্সবার্গে? 

ছ্িনিন হ্যা, বিপ্রবের সময়টায় যখন দেশে 
ছিলাম; তখন কয়েকবারই মা'র সঙ্গে 
গিয়ে: দেখা করে এসোছি। প্রায়: 
মার-_তব্য এখন; পর্যন্ত বিশ্রাম 
ক্যকে বলে জানেন না।: রাশিয়াতে 
উনি: বি, কম খাটেন। 

২পপ্কায়া- মা'র সঙ্গে তোমার বোন, 
মারিয়া ইলানচনাও তো আসছে? 

প্বীনন্--তাই তো কথা আছ্ে। [পকেট 
হয়ে গেছে- চললাম: দিন-দশেকের 
পর ফিরতে পারবো বোধহয় ॥ 


১৯১৯), 


| (ফেটো.* 


[আ্টকেস-. হাতে নিয়ে নোঁনন 
বোঁরয়ে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক 
আউট। আলো জৰললে দেখা যাবে 
কথক এসে. দাঁড়য়েছেন £] 

হমে।॥ অধীর, প্রতীক্ষায় অপেক্ষা 
করতে. লাগলেন মায়ের, আসার জন্য। 
-_ এই হবে'তাঁদের।শেষ সাক্ষাৎ।- মায়ের 
অঙ্গে, এলেন, ছোট বোন মারিয়া 
হালানিচনা, দীর্ঘাদন বাদে. মায়ের, 
অঙ্গে িলন:৷- ভরমাডমার আপ্রাণ 
চেষ্টা করেন ভাবে এই. ক'দিন, 
মাকে সুখে রাখবেন-_খুবই আনন্দে 
বোঁশর ভাগ থাকেন. লাইব্রেরীতে 
'ি্তু বিকেলটা মুক্ত রাখেন মায়ের 
সেবার জন্য। অনেক সময় শহর 
এবং শহরতলীর রাস্তায় মায়ের 
সঙ্গে পায়ে হেটে বেড়ান ভন্যাডার 
ইলিচ। একাদিন কাজ থেকে ফিরে 
বই পড়ছে: £ 

[কথক সরে যাবেন। পেছনের 
পদর্ণা উঠলে দেখা যাবে হলানচনা চেয়ারে 
বসে বই: পড়ছেন- লোনন দরজা হেলে 
ঢুকবেন £] 
লোলিল-মা কোথায় মারিয়া? 
ইল্িনিচনা-_ বেইটা বন্ধ করে) তোমার 

জন্য একটা নরম' ধূসর রঙের ক্লোক 
লেনিন--আমার তো কোট আছে। 
ইিনিচলা-কালকের : বলশোঁভকা গ্রুপে 

তুমি যে; বন্ধুতা দিয়োছলে' জা শুনে 

মা'র খুব আনন্দ হয়েছিল আমাকে 

ক্লোক কিনে উপহার দেবেমঃ॥ 
লেনিন_(বেশ খাঁশ মান) কালকেই 


১১৬ 


বোধহয় প্রথম মা আমার বস্তৃতা 


শুনলেন? 
ইীলানচনা-_ হ্যাঁ; এই প্রথম তোমার বত 
শুনলেন আর শুনে যা খ্মশি-_ 
আমাকে রান্রে বলছিলেন £ “জানস 
মারিরা। ভ্য্যাডমারের বন্তুতা শুনে 
বিচারের সময় তোর বড়দার বন্ৃতারু 
কথা মনে হচ্ছিল। মারয়া আম 
মাঝে মাঝে ভাব আমার মত ভাগ্য- 
বতী জননী কজন হতে পারে। 
আলেকজান্দার ভন্যাঁভমারের মত 
পনু্রভাগ্য ক'জন মায়ের হায়। 
ঙ্গোঁলন__ছহেসে উঠে) আর মারিয়ার মত 
মেয়েই বা কাজন দেখা যায়! 
মাঁরয়া-€জোরে হেসে উঠে) ওকথা ? 


এগিয়ে গিয়ে মাকে জাঁড়য়ে ধরবেন-_ম 
তাঁর মাথায় চুম্বন করবেন।'] 
মা-_বলতো এই প্যাকেটটায় কি? 
লোলিন- দাঁড়াও; মনে৷ মনে মাক্কাসয়েন 
এ্যানালাসদ: করে বলছি-(চোখ 
বাজে কি চিন্তা করবেন-_ তারপর 


গেল৷" জাহাজঘাট: অবাধ মায়ের সঙ্গে 
গেলেন: ভ্যাঁডমার; জাহাজে উঠলেন 
না-_কারগ' রাশিয়ান জাহাজে উঠলে 
তাঁকে গ্রেফুতর; করবার সম্ভাবনা 
ছল জাহাজ ছেড়ে দল ৷: যতক্ষণ 
দেখা যায় দাঁড়িয়ে রইলেন ভ্য্যাড- 
মারা সারা মনটা যেন বেদনাপণীড়ত 
হয়ে উঠল; বারবার মনে হতে লাগল 
এই মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা সাত্য 
সাঁত্যই মা ছেলেতে এই শেষ সান্সহ! 
সাত: বছর বাদে লোনন যখন 
রাশিয়ায় ফিরলেন: মা তখন জীবিত 
ছিলেন না, কারগ মারয়ায আলেক- 
জাল্দোভনা মারায যান ১৯১৬ 
সালে। 
[ব্র্যাক আউট] 

যবাঁনকা 


বলমশ] 













এ একটি সম্যজতন্তে বিশ্বাস 
রে শলষণ করা হয়েছে। তবে শক্তি চিত্ররপ লাভ করে থডক 

এই বিশ্লেহণ লাউড সীকরের সেতার লে পাত বস রে খানে 
মাধ্যমে করা হয় নি, বিন্যাসের মধ্য দিয়ে গ্যল তা থেকে যেন; বাদ দেওয়া হর ।” 





রি জানালেন কেন? এই বিক্ষোভের পাঁর- 


অত্যন্ত দ:ঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে প্রেক্ষিতে সুজন শুধু আশা করেছে 
ন পতা গুহৰ এবং শোনা ছাঁবাঁট যেন উপন্যাসের নিছক কাঁপ না 





- বজাউ্ড প্পাঁকারের (তার মাধ্যমে করা হিরা Be 
হয়নি. ') এবং সুজন-ওর দারবজ্ঞানের পন ৩. বর্ষ, 


| "এই দুই আটার « KE কারী 


২১৫ 








লন REE 
দিনার পানে এই কা 


রেওয়াজ আজ আঁত 'বরল। 






































হচ্ছে তাতে একথা মনে করবার কারণ 


ঘটেছে যে, বাংলাদেশে সং ননয়মনিষ্ঠ ও 
কর্তব্যপরায়ণ 


কর্মচারীর সংখ্যা আজ 


আঁত নগণ্য। প্রকারান্তরে সমগ্র কর্মচারী-- 


ঈমাজফেই দূনীতির অপরাধে আসামীর 


ফাঠগড়ায় দাঁড় ফরিয়ে জনসমক্ষে হেয় 


প্রাতপন করা হচ্ছে তাদের আত্মপক্ষ 
সমর্থনের কোন সুযোগ না 'দয়েই। 
একটি সংখ্যায় বঙ্গদর্শন লেখক তো 


ফাইল না ধরে জলপান করা ও সহকমাঁর 


করার মধ্যেও দুনীণতর 


আজকাল 
পান খাওয়া অপেক্ষা পান করাটাই অধিক- 
তর জনীপ্রয়। কিন্তু সে কথা যাক। 
সরকারী কমারাও দেহধারী প্রাণী ও 
সামাজিক জাব। দেহ ধারণ করার জন্য 
জলপান করা এবং সামাজিক শিল্টাচারের 


. সকলেই এক নিশ্বাসে সং নিয়মানষ্ত ও 






করবেন না যে, আমাদের সমাজে আজ 
এমন কোন একটি শ্রেণী নেই যাকে 






কর্তব্যপরায়ণ বলে সাধুবাদ জানাবে! 
বিস্তারিতভাবে বলতে চাই না, কেন না 
৭ UB UY i 
সংবাদসেবা, ' কৃষক, রাজনীতিবিদ, 
সমাজসেবা কার না বিরধেই দলাতির 
প্রকাশিত হয়েছে- আজও হচ্ছে এ রী 
আমাদের প্রাত্যাহক আভিজ্ঞতায় ধরা 
পড়ছে। যারা জনসাধারণকে দুনীতম্ত২. .. 
a! ls দেবেন বলে নী 
দুনীশতর ট্রাইবুনাল গঠন করার প্রয়ো- 
জন হয়ে পড়ে। তার প্রমাণ আমরা 
{বহার, উীঁড়ষ্যা এবং ইদানীং কেরালাতেও 
পাচ্ছি। অথচ যুধিষ্ঠিরের প্রতি বকরুপণ 
ধর্মের "দ্বিতীয় প্রশ্নের মতেনকী 
আশ্চর্য এরা একে অন্যের বিরুদ্ধে 






অভিযোগ করে চলেছেন। 
কারণ নিজেদের কৃতসত মুখ আয়নায় 





ওকালাঁত করছি না। কেন না সমাজের 
কেবল এই সরকারী কমীশ্রেশীই 
অধঃপাতে যায় নি--সারা সমাজদেহেই 
সমাজকে বাঁচাতে হলে তার সর্বণজ্গীখ = 
ব্যাপক চিকিৎসা প্রয়োজন। কোন 
মনোযোগ হলে সার্াগ্রক নিরাময়ের আশা. 
কম, কারণ পচনশীল অন্য অঙ্গ তাবে 
ুস্থ থাকতে দেবে না। 

সরকার কর্মীরাও মানুষ৷ তাদেরও 
আশা-আকাচকা থাকতে পারে। সর্বোপরি 





আরামবাগ, হুগলী . 









তারকা বিড়ম্বন৷ 


ঁফল্ম ফ্যান” বলে পারিচিত সমাজের 
এক শ্রেণীর মানুষ সম্পকে নানা “গল্প 
'শোনা-যায়। 'চত্রতারকা দেখলে ওরা .ষেন 
ক্ষেপে ওঠে। বয়সের রা-নারী-প্রুররষের 


টাক্দদাভেদ থাকে -না। এ নিয়ে অনেক 
টা-তামাসা হয়ে গেছে, কিন্তু এই তারকা 
: প্াগলদের পাগলামী বন্ধ করা যায় .নি। 
ক্গীণকের জন্য চিন্ততারকা দেখার’ রোগে 
“ওরা দিশাহারা.। এদের প্রাগলামীতে ।চিন্র- 
তারকাদের 'বিডুম্বনাও -কম নয়। স্সম্প্রাত 
“এমন একটা “ঘটনা ঘটেছে, -যা :গবস্ময়ের 
কেবল নয়, -লঙ্জার,। অভিনেতা জহর 
গাঙ্গুলীর মত্যতে এক শোকসজার 
আয়োজন করা -হয়েছিল। আমাজন বই 
সীমাবদ্ধ ছিল।। কিন্তু সভার পূর্বে এত 
“লোকসমাগম -হয়োছিল যে, উদ্োক্কারা 
সথাকল -না, যখন এক 'গচিন্রতারকার আউন্প- 
॥স্থাততে হাততালিন্তে “সভাস্ফান ‘চঞ্চল 
হয়ে উঠল এএবং শোকের পরিবর্তে 
এআনন্দের -পারকেশ সল্ট হুল'। এমন (কৈ 
ওদের বাধলো না। হাততালি আর 
চিৎকারে শ্লোকসন্ভার “গনজ্ভীর্ আর থাকল 


শা 
চিক্তারকা লেখার এএই রোগের 
গভীরে অনুসন্ধান ক্ররলে দেখা বাবে 


তারকার প্রাত ভালবাসা বা শ্রদ্ধা এখানে 
নেই, আছে এক ধরণের হনতাম়লক 
চি্তাপ্রদ্ত উৎস-ক)। জহর গাঙ্গলীকে 
দৈখকার 'জনাও এক সময় অনেকে কাছে 
গেছেন: কিন্ত স্মত্ঘর পপর শোক্ষসভায় 
জহম্ব-গাঙ্গলী অপেক্ষা প্রধান আকর্ষণের 
{বিষয় হয়ে উাঠাছল জশবন্ত তারকা। টচির- 
মা দেখলে নাকি খাঁশ তন না। লোকের 
চিজ -নাঁকি তাঁদের ববাজার প্দরের প্রমাণ । 
মনা "রকম “পতর-পা্রবদর স্সহায্যে একটা 
জম্পর্কে_ফিজ্ম বাবসার এ “এক ব্রশীতি। 
কিন্তু এই “পাগলাদের "মনের পরিচয় 
পাওয়া গেছে উত্ত শোকসভায়। যেখানে 
বিষাদকে আনন্দে পরিণত করে সকলকে 
লজ্জা 'দিয়েছে। 





হাঁরেন লাগ -পারিচাঁলিত চেনা অচেনা’ ছাঁবিতে দানিতা সান্যাল 





মিলান্ভ্ন সিনেমায় ঁ্পডনী -পয়েটার 


আঁভনীত "টু স্যার,উই 


থ লাভ’ মান্তলাভ 


্টজন করেছে। এই '্রিটিশ ছবিতে অবাধ্য ও 


বখাটে ছেলেমেয়েদের একজন 'দয়চেতা 
শশক্ষক কিভাবে -পাঁরবর্তন করলেন সে 
ঘটনা দেখান হয়েছে। লন্ডনের ইস্ট 
য়ে্ড অঞ্চলে এক সেকেণ্ডারী স্কুলের 
একটা ক্লাশের ছেলেমেয়েদের সামলানো 
কোন শিক্ষকের সপক্ষে সম্ভব “ছল না॥ 
1নগ্রো করলা অন্য একটা চাকরিতে 
যাবার মধ্যবতাঁকালে ‘শিক্ষকের খাঁজ 
চাকীরাটি গ্রহণ করল। পালের গোদা 
কয়েকাঁট ছেলের দাপটে ক্লাশটাতে যা 
কাণ্ড চলাছল তা দেখে স্কুল মনে করা 





যায় না। কিন্তু কার্লো ধৈর্য, সাহস, 
" বদ্ধ, জ্ঞান ও সহানুভূতি দিয়ে তাদের 
মন জয় করল। এই পাঁরবর্তন ঘটাবার 
পথে কার্লোকে কালো বলে ঘৃণা এবং 
নানাভাবে অপমান বরণ করতে হয়েছে, 
এমন "ক ব্যায়ামের ক্লাশে মুষ্টিযৃদ্ধে 
নিজের শক্তির পরিচয়ও দিতে হয়েছে। 
আজকালকার ছেলেমেয়েদের মনে অনেক 
প্রথ্ম। যৌন সমস্যা থেকে. বিবাহ, 
ফ্যাসানের সঙ্গে এঁতিহ্য ও শালীনতার 
সম্পর্ক ইত্যাঁদ অনেক প্রশ্নের জবাব 
শ্দয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চিন্তার ইচ্ছা 
জগাতে হয়েছে; এবং তাদের চিন্তার 
ক্ষমতা থেকে কালো পেয়েছে শ্রদ্ধা .ও 
ভাস্লাবাসা। ছাবাঁটর মনোরঞ্জন ক্ষমতা 
যেমন ' রয়েছে, সেই. সঙ্গে রয়েছে 
নাটকীয়তা ।. কাজেই ছাবাঁট গানে, নাচে, 
কাহনীর আকর্ষণীয়তায় উপভোগ্য। 





গুরুর 
সঙ্গীত শিখতে হলে গুরুর কাছে আত্ম- 


ফরাসী চলীচ্চত্র উৎসবের একাও 
দশ্য। ছবির পাঁরচালক জি ক্রানজ;। 


৯২৫ 


ছবি 


না 
ক by 


- সমৰ্পণ করা কর্তব্য। ধকল্তু “বিদেশী 


শিক্ষার্থীর চোখে সেতার শেখাবার গুণ 
ছাড়া গুরুর আর এমন কিছ: নেই, যাকে 
প্রদ্ধা করা যায়। গুরু মসাঁজদে নামাজ 
পড়েন, শুক্রবারে দান করেন, কিন্তু দুই 
শহরে দুই স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করেন॥ 
ভূতীয় স্ত্রী গ্রহণেও খুব আঁনচ্ছক নন, 
একবার জানিয়ে দিলেন, তান চারা 
পর্যন্ত বয়ে করতে পারেন, তবে দুটো 


মাত্র করেছেন।” গরু অনদার, স্বার্থপর 
এবং ভোগাঁবলাস ছাড়া তাঁর জাবনের 
অন্য কোন শচন্তা নেই। অথচ আসল 


গল্প গড়ে উঠল-_যখন রাত্রবেলা 
বিদেশ শিক্ষার্থনী উপস্থিত হল। 


ৃ [| 
গুরুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে 


প্রস্তুত। তারপরে একসময় বিদেশখ 


ক্নয়েছে, অথচ এদেশের কিশোর ও তরুণ- 
দের মধ্যে রয়েছে পপসঙ্গীতের প্রাতি 
আগ্রহ । তাই তুলনামূলকভাবে দেখিয়েছেন 
ফরে; পপসঙ্গীত শিল্পীর গাঁড়র 
পেছনে পেছনে যুবকরা ছুটে চলে। 


পাঁরচালক কোন চাঁরত্রের গভীরে পেশছর্তে ৫” 


মা পেরে শ্লেষটাকে রসোত্তীর্ণ করে 
তুলতে পারেন নি; ভারতীয় সঙ্গীত- 
জ্ঞদের রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতাকে তুলে 
ফরেছেন মাত। 

অভিনয়ে মাধূর জাফরী, অপর্ণা 
সেন, উৎপল দত্ত প্রমূখ ভারতের এবং 
ধ্রটা তৃশিংহাম প্রমথ বিদেশী শিল্পীরা 
আঁভনয় করেছেন। 
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কাণ্ঠনরঙ্গ 
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া স্টাফ 





এ্যাসোঃ, বালিগঞ্জ শাখার অষ্টম বার্ধক »৯/ 


'মিলনোৎসব উপলক্ষে ১৬ই জুন সন্ধ্যায় 
স্টার রঙ্গমণ্০ে* শ্রীশম্ভু নর ও আমত্ত 
মৈত্র. বিরচিত “কাণ্টনরঙ্গ' নাটকাঁট 
সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে দশক- 
১৯১৭ লা বলল লাক কত 
£বাভন্ন চাঁরন্রে উল্লেখযোগ্য আভনয় 


করেছেনঃ দলাঁপ ভট্টাচার্য পোঁচু), মমতা 
চট্টোপাধ্যায় তেরলা), তপন চট্টোপাধ্যায় 
(সমর) ও নিরঞ্জন মুখাজাঁ বেরকর্তা)। 
নাটক নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীশম্ভু বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীআঁমত 


বক্‌সী। 
লবণাক্ত " 


বৈঠকখানা রোড অণ্ুলের ‘নবারুণ’ 
সংস্থা গত ১৫ই জুন 'লবণান্ত' নাটক 
মণ্চস্থ করেছে নেতাজী সভায় ইনাস্ট- 
ধটউটে। আঁভনয়ে অং "গ্রহণ করেছেন £ 
মানব ঘোষ, কল্যাণ সেন, দেবকুমার পাইন, 
নজীণমা চক্রবর্তী, সন্ধ্যা চক্রবতী প্রমুখ । 
নাটকের প্রারম্ভে কাঁব শ্রীদূগণদাস সরকার 
বর্তমান নাটকের ধারা সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। 


৬ 


নথ" ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি 


নথ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ও 
ময়ীদলীস্থিত পাশ্চম জার্মানীর সহ- 
যোগিতায় আগামী ৭ই ও ৮ই জুলাই 
প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে যথারুমে “বশে 
জুলাই’ (টোয়োন্টয়েথ জুলাই) এবং 
পদ ব্রীজ ছবি দুটি প্রদর্শনের আয়ো- 
জন করেছে। 


“প্‌শাকনের সংগে একা” 


কাব পৃশাকনের ১৭০তম জন্ম 
বার্ষকী উপলক্ষে সদ্য তোর রঙিন 
সোভিয়েত চলাচিত্রের নাম হল-_. 
*প্‌শাকনের সংগে একা।” 
{মিউজিয়ামে এই চলাচ্চিন্রাট প্রথম প্রদার্শত 
হয়। পুশাঁকন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বহু 
খ্যাতনামা ব্যান্ড এবং পূশাঁকনের কাঁবতার 
গুণগ্রাহীর দল এই চলাঁচন্ের ' প্রথম 
ব্লান্রর প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছলেন। 

১৮২৪--১৮২৬ সালে স্বাধীনতার 
ওপর কাবতা রচনার জন্য যে সমস্ত 
স্থানে পৃশাকনকে নির্বাঁসত জীবনযাপন 
করতে হয়োছল এই ফিল্মে সেই সমস্ত 
জায়গা দেখান হয়েছে। 

রা তেরে থেকে 


1িছদূরে 





ব্যালে নত্যাশল্পী ইয়েলেনা রায়াবনাক না দশ রছনম নৃত্য শিক্ষার পর দ্নাতক 


হয়ে প্রথম সনত করেন ‘ওদেত্তে এ্যা স্ড ওাঁদল’ নৃত্যনাট্যে। 


বর্তমানে তিনি 


সোভয়েতের খ্যাত শিল্পণী। 


“ইউাঁজন ওনোগনের”  কয়েকাঁটি অধ্যায়, 
এীতিহাঁসিক ট্রাজেডি “বাঁরস গোদুনোভ” 
এবং অসংখ্য কবিতা লেখেন সেই গ্রাম- 
1টও ছাঁবতে দেখান হয়েছে। 

যে সমস্ত বিদেশী পর্যটক সোভি- 
য়েত ইডীনয়নে - আসবেন তাঁরা যাতে 
কাব্যময় রাশিয়া, মিখাইলোভস্কোয়ে 
গ্রামে কাঁবর আবাস, প্রিগোর্সকোয়ে 
এস্টেট_যেখানে কাব অনেক সময়ে বন্ধু 
দের সংগে মিলত হতেন এবং এছাড়া 
প্রাচীন রুশীয় স্মৃতিস্তম্ভ, স্থাপত্য ও 
লোক-শল্পের সংগে পাঁরচয় লাভ করতে 
পারেন তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই চল- 
চ্চত্রের অনেক দৃশ্য রচিত হয়েছে। প্রাচীন 
স্ভয়াতোগে্সক মঠে যেখানে ১৮৩৭ 


দ্বল্যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পুশাঁকন মৃত্যু- 
বরণ করেন এ ছবিতে সে জায়গাটি 
দেখান হয়েছে। 

ছাঁবাট শীঘই পাথবীর "বাভম্ন 
দেশে মান্তলাভ. করবে। 


বানিন চত্রচ্চিত্র উৎসব 


২৫শে জুন থেকে বাঁলন চলা চ্চন্্ 
উৎসব শুরু হয়েছে। চলবে ৬ই জুন 
পযন্তি। নানা দেশের লোক এসে সম- 
বেত হয়েছেন। হোটেলে আর জায়গা 
নেই বললেই চলে। চিন্রতারকা, পাঁর- 
চালক, প্রযোজক, চিন্র-পাঁরবেশক থেকে 
ফিল্ম ফ্যান পর্যন্ত নানা ধরণের লোক॥ 


সি আত উপ সালে জারের রাজসভার প্ররোচনায় পথেঘাটে ফিল্ম ভি. আই. পি'র সনা 


১২১ 
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# আগত, ও. নৃত্য: বিভাগের: কতখ, ছার, 
লে আজগর বেও বা জো 
ঠিাৎগদা নৃত্যনাট্য মণ্স্ব করা হয় 





করেছে পরিস্ধাত, ও" পরিবেশতার ». 
কারণ। সে সময় 'কউণ্টার প্ল্যান” এমন 
এক বিষয়ে বন্তব্য উপাস্থত করেছে যা 
সে যৃশসন্ধিক্ষণে প্রতোকের মনে ছিল 










এবং নতুন সবাকাচিত্ সেই মানাসকতাকে 








ভ্যার্ডামির পের 
স্টর্ম” ছবিটি তোর হয়েছে অস্টোভাস্কর 
নাটক অবলম্বনে । মল বৃহ 





থেকে এই পারাস্থতি ও: ব্জবোর'সবচেরে 
সার্থক, প্রাতফলন: হয়েছে; ‘আইভামা" ও 
'কাউগ্টার,প্র্যান' হারতে; যদিও ছাঁধংদুশট 
সম্পণেভিবে। বিপরীত, কাহিনীর । 
'আইভান'-এর বিষয়বস্তু নীঁপার নদীতে 
বিরাট হাইড্রো ইলেকট্রিক স্টেশন ও বাঁধ 


নির্মাণের গাথা। সেকালের: অন্যতম 
মূল্য সম্পন্ন এই ছবি সব দিক থেকেই 
নে পার ছার তি 
প্রয়োজনীয় অংশ । তাকে দেখান 


হয়েছে কাজের মধ্য দিয়ে। অপর দিকে 
' ‘কাউণ্টার প্ল্যান” ছবিতে দেখান হয়েছে 
শ্রমিকদের চেতনা বৃদ্ধির ফলে: তাদের 


চারিত্রিক বিকাশ এবং তার, জন্য কাজের 
উন্নতি, কিভাবে" ঘটেছে। এই” ছবির 


_অভিনয়। 


পরে বলব। 


£ চল'ক্ষব্রে 8 
গ্বসূরীদের অভিজ্ঞতা এবং পুরাতন 





শিল্পরীতিকে কাজে লাগাবার বাপারে 





















প্রথম" য্ুুগেয়' সবাকাচত্রের সাফল্যের 
প্রসঙ্গে বোরস বানে'টের “আউট. সকার 
(১৯৩৩). ছরির উল্লেখ. করতেই: হক্ে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এক: শ্রমিক 
অগ্লের পরিবেশ ও চারন্রগীলকে 
তান চ্মংকায়জাবে। উপস্থিত করেছেন। 
এই ছবিটি সে সময়ে যোগ্যভাবে সমাদৃত 
হয় নি-কিচ্তু পরবত'কালে অনেক 
ছার প্রেরণা হয়েছে, এবং চল্লিশ ও 
পণ্সাশ দশকে. ইতালীর, অনেক. বাস্তর" 
ধমলি ছব এই: ছার শিজ্প-শোভনতার 

প্রথম যুগের সব্কচিন্ত বাস্তবধন্দাথ 
ছার” এঁতিহাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং 
সাহিত্য "ও: নাটকৈর. অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগিয়েছে। এই যুগের ছবি. সোভিয়েত 
ছরির বিরট অগ্রগতির, পথ. করে 
দিয়েছে, যার জনয 'চাগায়েভ-এর সত | 
ছৰর সম্ভব হয়েছে। সে কথা আমরা 











ক দস" থ 


দি 








আলোস্নার যে টেপরেকর্ড সয়ে রক্ষা 
করা হয় তার যাথার্থ যাচাই করে কি 
বেতার জগৎ সম্পাদক মহাশয় তিন স্তম্ভের 

রর বোঁশ পরিমাপের চিঠিটি ছেপেছেন ? 


মারফত 
২১শে মে 


?তনখানা সারবান মহৎ সাঁহত্যের সন্ধান 
পেয়োছি।” 

আমরা প্রশ্ন কার, তিনি যা বলেছেন 
এই কি তার হুবহু উদ্ধত? প্রেমেন্দ্ 
{মতৰ তিনখানা, দুখানা বা চর- 
খানা-যাই বলুন কেন, তাতে 
আমাদের কিচ্ছু বলার নেই, আলো. 
চনার পারপ্রেক্ষিতে তান নিঃসন্দেহে 
তাঁর মতামত উদ্ধৃত করতে পারেন। 
গকন্তু আবর্জনা বা ছাই এ সব আসে কোথা 
থেকে? আমাদের শ্রযীতকেও কি আমরা 
আঁবম্বাস করবো । অথবা, পন্রলেখক 


সম্পাদক একথা ভাবলে 'বাস্মত হতে হয়। 
ডিরেকর জেনারেল মহোদয়ের কাছে অনু- 
রোধ, বেতার জগং-সম্পাদক মহাশয় টেপ- 
রেকর্ডধৃত আলোচনায় কি আছে-না- 
আছে, তা পরখ না করে গালাগালি 
দেওয়ানোর উদ্দেশ্যে এই প্রথম চিঠি ছেপে 
যে আঁহত কাজ করেছেন, তার সত্যাসত্য 
যাচাই করার জন্য তান স্বয়ং টেপরেকর্ড'- 





ক লকাআর ফুটবলকে কেন্দ্র করে এখন চলেছে এক অদ্ভুত অদ্বাঁস্তকর পাঁরবেশ। গত দু বছর ময়দানশ ফুটবলের 
ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছে এক অন্ভূত নাজ র-ফুটবলের আসরে আইন-আদালত থেকে আরম্ভ করে বাকী ছন না কোন 
ফলে দেখতে দেখতে ফুটবল খেলা উঠলো শিকেয়। এবারও ফ.টবল-রাঁসক এবং ক্লাব 


_ এ িন্আ তাঁদের মনে আসা খুবই স্ঝাভা বিক। 
ভাঁদেরই॥ খেলা হোক চাই নাই হোক কলা বের 


হয়ে যায়, 
ফালতু গো টা ষাটেক টাকা নষ্ট করার ক্ষমতা এ যুগে 

অথচ এই অতি সাধারণ (বিষয়টা কিছুতেই বলার: ক পক্ষের মাথায় ঢোকে না। 
“বারও ময়দান ফুটবলের আসরে শুরু হয়েছে মৃদ; গোলমাল। গোলমালের উ ৎস ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। বেশি 'পাহয়ে যাবার 
দরকার নেই, ঘোহনবাগান-ইস্টবেঞ্মলে র খেলার বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করা যাক।  মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের 
., খেলাটা হলো বছরের সব থেকে বোশ আকর্ষণীয় খেলা! বারা বছর কাঁড়ারসি করা হাঁ করে বসে থাকেন এ খেলাটার 
২ জন্যে। আর সাধারপত চ্যারিটি হিসেবে ই: অনুষ্ঠিত হয় এ খেলাটা । এতে জকি ধে হয় সকলেরই । ক্লাব, আই" এফ" এ 
থেকে আরুন্ভ করে সাধারণ ফুটবল-রাসি কদেরও_কারণ অনেকেই এ খেলাটা দেখার জন্যে আগেভাগে চেনা-জানাদের 
বলে রেখে একখানা টিকট সংগ্রহ কবে ন। যাক ও কথা_এবার অনেক আগে থে কেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গোঁ ধরলেন যে, 
ছারা চ্যারিটি খেলবেন না। কারণ ফির তি লীগ না থাকার খেলার সংখ্যা কমে গে ছে। অতো টাকা দিয়ে মেম্বর হয়ে 
আবার কেন পকেটের পয়সা দিয়ে মেম্বার রা খেলা দেখবেন? কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার 
ব্যাপারেও কি এই গোঁ বজায় রাখা উচিত? বিশেষ করে খেলার ব্যবস্থা যখন খুছ ল ইস্টবেশল মাঠে। সাধারণ ম্যাচ হলে 
এী মাঠে খেলা দেখার সুযোগ পাবেন ইস্টবেগ্গল-মোহনবাগানের এ রয় ইউনিয়নের 
ইস্টবৈষ্ঞল-মোহনবাগানের খেলা 


ইস্টবে্গল ক্লাব জানিয়েছেন বে, খেলা স্থ 

আই- গতভাবে জে: সি: গুহকে একটা 
চিঠি নামিয়োঁছলেন এবং পরে" বলেছেন যে, 
মোহনবাগানের সংগ্গে খেলার আর কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমরা অর্থাৎ সাধা রণ ব্লীড়ারাঁসকরা আমাদের পরম আকা- 
{কক্ষত মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের খেলাটা বানচাল হয়ে বাবার জন্যে কা কে দারী করবো? শান্তিপ্রিয় 


- ১২৪ 





দর এগিয়ে গেলেও. মাঠের পাঁররেশ 
কিছুতেই যেন আর সেই পুরনো ব্লু 
কয়ে পাচ্ছে না। সহজে বোধহয় আর 
ন্নেও লা। কারণ অয়দানে শুধু আন্র 
আর আইন-আদালতই অন্দুপ্রযেশ করে 
নি। সেই সংগে তাল “দয়ে মাঠে এসে 
এখন শোচনীয়। 

আই- এফ: এ'র দরর্ধল "পাঁরচাজনা 
এবং কয়েকটি ক্লাবের অসহযোগতাই 
ময়দান ফুটবলকে আজ "বিপর্যয়ের পথে 
ঠেলে 'দিচ্ছে। অথচ এতে যে কারো কোন 
লাভ হচ্ছে তাও নয়, বরণ বাংলার বাই- 
রর ফুটবল-রজিকদের চোখে আমরা 
দিন ?দন “ছোট হয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশের 
ধাইরে বেশ কয়েরুটি স্থানে আম 
ীনজের কানে শুনোছ কলকাতা তথা 
বাংলাদেশের "ফুটবলের ব্দনাম। 
বলতে বাংলাকেই বোঝায় ক্রিকেটে 
যেমন রম্রে তেমনি ফ্নটরলে বাংলা 


পারে নি-ভালো খেলতে পারে বি 
কোন দলই। মোহনবাগান-ইস্টবেখ্গলের 
কথা না হয় ছেড়েই দিলাম-কিন্তু মহা- 
ডান হম্পোঁটিংএর এরারকার অবস্থার 
কথা চিন্তা একজন ঈীবস্মম্মে হতবাক 
হয়ে যেতে হয়। 

মহামেডান স্পোর্টং দলটা খর 
একটা খারাপ নয়-_খেলোয়াড় তালিকার 
ওগার চোখ বুলোলে মনে হয় বুঝি 
বেশ শান্তশালীই দলটা। কারণ দলে 
নামকরা খেলোয়াড়ের সংখ্যাও কম, নয়॥ 
তব; একটার পর একটা খেলায় মহা 
মেডান স্পোর্টিং হারলো । হারতে 
হারতে অহামেভান্রে হাল এমনই যে, 
ময়দানের দুর্বল দলগুলোর চেয়ে য়ে 
ভালো, এ কথা বলা রায় না.! 

কিন্তু কেন এমন হয়? কেন, কেন? 
ঞ্পই প্তকনর উত্তরটা দের রে? 

যাই বহোক, কলকাতা ময়দানে 
খেলার ধারা দেখে এবার যেন মনে হয় 
যে, শান্তশালশী দলগুলোর চেয়ে অপেক্ষা- 
ক্ষত দুৰ্বল “দল পোর্ট র্কামশনার, উয়াড়ী, 
বালসঘাট, হাওড়া ইউনিয়ন প্রভাত ছোট 
ছোট ক্রারগবলো আনেক জলা 
খেলেছে 

আর এ-রথা যে কতো সত্য অর 
প্রমাণ পাওয়া যাবে এবারেয় সুপার 
লীগের খেলায় যে পাঁটাট দল স্থান 
তাকালেই ! 


হাওড়া ইউনিয়নের বির্যদ্ধে ইস্টরেঞ্গলে র প্রথম গোলের শ্য। পুভাঘ ভোঁমিকে র তাঁর শট গে।লরক্ষককে পগাটজত করে 
গোলে ঢ্রকছে। 





কালীঘাটের অধ অধিনায়ক 


মানস ব্যান৷র্জ্রী' 


_. কালাঁঘাট ক্লাবের ফুটবল ক্যাপ্টেন 
, মানস ব্যানাজঁ কলকাতা ময়দানের 
গকাঁট আঁত পুরনো নাম। 

অনেক 'দন ধরে খেলছে মানস। 
দেখতে দেখতে কেটে গেলো তার 
খেলোয়াড় জীবনের বেশ কয়েকটা বছর। 
ইস্টার্ন রেলকে যাঁদ বড় দল বলতে 
হয় তাহলে মাঝে এ ইস্টার্ন রেল ছাড়া 
'ঠচরকাল মানস খেলে গেলো ছোট দলে। 
প্রথমে বাটা, মাঝে ইস্টার্ন রেল আর সব 
শেষে এখন সে খেলছে কাকিমার 
পক্ষে । 

তাই মানস ব্যানাজাঁও চিরকাল 
মাঝারয়ানার মধ্যে থেকে গেলো। বড় 
খেলোয়াড় হবার মতো সুযোগ এবং 
সম্ভাবনা থাকা সত্বেও তার আর সেই 
তথাকাঁথত বড় খেলোয়াড় হওয়া হলো 
না। তবে কিছু কিছ খেলায় তার 
বুদ্ধিদীপ্ত নিপ্ণতা দেখে মনে 
হয়েছে যে, কলকাতা ময়দানের তথা-. 
ফাঁথত নামকরা কিছুসংখ্যক বড় 
খেলোয়াড়ের চেয়ে কালীঘাটের মানস 
ধ্যানা কোন অংশে কম যায় না। 


কিছ; আসে-যায় না। মানসও তোয়াক্কা 
করেনা তার। তবে এ-কথা ঠিক যে, 
মানসের মধ্যে ফুটবল প্রাতভার যে 
সামান্য অংশটুকু ছিলো তারও স্ফুরণ 
হলো না। আজ যাঁদ মানস মোহনবাগান 
কিম্বা ইস্টবেঙ্গলে খেলতো, তাহলে 
ভারতীয় দলের পক্ষে খেলার সুযোগও 
তার সামনে হয়তো এসে যেতো। 
কারণ ফুটবল সেন্স বলতে যা 
বোঝায় তা মানসের মধ্যে আছে একটু 
বৌশ পাঁরমাণেই। মানস যেমন নিজে 
খেলতে পারে তেমনি খেলাতেও পারে 
অন্য খেলোয়াড়দের। একল্তু মানসের 
নিজের দল মানসকে ঠিকমতো খেলাতে 
পারলো না কোনাঁদনও। কিছাদন 
আগে ইস্টবেঙ্গল বনাম কালীঘাটের 
খেলা দেখতে দেখতে শুধু এই কথাটাই 
মনে হয়েছে, মনে হয়েছিলো ওরা যদ 
মানসকে আর একটু খেলাতো, . আর 
একট; বৌশ করে বল দিতো তাহলে 
হয়তো খেলার ধারাটাই যেতো বদলে। 
কিন্তু তা হলো না। হয়তো হবেও 
না কোনাঁদন। ঠিক এইভাবে খেলতে 
খেলতে একদিন মানস খেলা ছেড়ে 
দেবে। অবশ্য তার জন্যে এতোটুকুও 
দুঃখ নেই তার মনে। বরপ্ণ আছে এক 
অনুভাতি। খেলার মাঠে মানস ব্যানাজীঁ 
নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করেছে কিন্তু তার- 


পিউ. 


চেয়ে অনেক বড় সাফল্য তার পাঁরবাঁরক 
জীবনে। 

স্কুল কান দি 
ফরতে সংসারের যে জোয়াল সে কাঁধে 
তুলে নিয়েছিলো, মাঝ সমুদ্রে হাল- 
ভাঙা নাবিকের মতো সে যেভাবে 
তাদের সংসারকে আজকের অবস্থায় 


এনে ফেলেছে তার তুলনা মেলা ভার- 4 


আঁর সেই সাফল্যই মানসের জাবনের 
সবচেয়ে বড় পাওয়া ।, 

ঢাকার ভবনাথ স্কুলের সেই দুরন্ত 
ছেলেটাকে আজ আর তাই চেনা যায় 
না, চেনা যায় না সেই ছেলেটাকে 
যে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করতে না করতে 
সংসারের চাপে গিয়ে চুকোছিলো বাটার 
কারখানায়। তারপর সেকেণ্ড 'ডাঁভ- 


‘সান থেকে বাটা উঠলো প্রথম বিভাগে। 


সেই সংগে দাম বাড়তে লাগলো 
মানসের। চলে এলো সে ইস্টার্ন রেলে। 
ইস্টার্ন রেলে এক বছর খেলতে না 
খেলতে চাকার পেলো স্টেট ব্যাংকে। 
তারপর কালাঘাটে গেলো 'মানস। 
আজো সে কালীঘাটের আক্রমণভাগের 


প্রধান স্তম্ভ। প্রত্যেক বছরই তার কাছে *** 


আসে বড় ক্লাবে যাবার আহ্বান, তাকে 
দেখানো হয় অনেক প্রলোভন। কিন্তু 
মানস কালাঘাট ছাড়ে নি- কালাঘাটও 
বোধহয় মানস ব্যানাজঁকে কোনদিনও 
ছাড়বে না। 





॥"প্রেমাঁজিৎলাল ৷" 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে” (৬-৩+ও- ৬-৪) 
দি সেটে জিভোছিলেন?' কিন্তু তার- 
পর আর স্যাবধে করত" পারেন নি। 
শেক তিনটি” সেটে সন্সার” পর্মাজত 

(৮৩ ৬:০০ ও৭ ৬১০)” হলেন: 
লৈজ্ঞরের বিরুদ্ধে পর পরণদু’ সেটে 
জেঅ..আর যাই. হোক খুব একটা. সহজ 
- বিষয় নয়। - ভারতের. আর. কৃষ্ণন 
ব্য্তিগত ব্যাপারে উইম্বৈলেডন. টেনিস 
প্রাঁতবোদগতায় 35858 


তত ant 


ক 


ভি: 


যাবার পর ওয়েস্ট ইপ্ডিজ যেন: কছহ্টা 


সামলে; নিয়েছেন: ওয়েস্ট ইশ্ডিজের, 
ব্যাটসম্যানরা, মোটামটিং ভালোভাবে 
ব্যাটিং করেছেন।। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত 
কি হয়। এই-টেস্টে জিততে পারলে 
ওয়েস্ট ইশ্ডিজ আপ্রাণ" চেষ্টা, করবে 
শৈষখটেস্টে- জিততে: কারণ-তন-টেস্ট : 
মরশূমের প্রথম" টেস্টে ইংলন্ড জিতেছেন * 
দেখা যাক শেষ পর্যন্ত এই মরশহমের 
'াবার' কারা পায়। 

- 


[ রূপরেখা, ১২৪/১ এ, রাজা দ'ঁনেন্দ্র-স্ট্রাট; কলকাতা--৪5, দাম চার: 
টাকা পণ্তাশ পয়সা] 

মাঠের মানুষ অজয় বসুর ‘মাঠ থেকে বলাঁছ’ বইটি বাংলা: ভাষায় 
প্রকাশিত খেলার"বইএএর তালিকায় একটি অনন্য সংযোজন।॥, ঠিরু এই 


ধরণের বই” বাংলা-ভাষার: বিশেষ একটা লেখা হয় নি, অথচ 'মাঠ.ধেকে, | 


বলাছ'র মতো বই-এর প্রয়োজন বোধহয় আজ আমাদের সব থ্নেরে. রেশ: 


কারণ বই ময়দানী' ফুটবলের পাঁরচান্দনা:থেকে আরম্ভ করে. খেলোয়াড়দের সু 


খেলা, কোচদের কোচিং" প্রভৃতি সব বিষয়েরই খত ও হুটিগুলো আয়াদের 
চোখে আঙুল দিয়ে” দেখিয়ে দিয়েছে। কলকাতার. অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাড়া- 
সাংবাদিকণঅজয়*বসর সাংবাদক জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল বোধহয় এই. 
“মাঠ থেকে” বলাছ' বইটি। 

অজয়" বসুর পরিচয় আজ বোখহয়' আর নতুন করে দেবার, কোন 


প্রয়োজন নেই । কারণ আগেই বলেছ, মাঠের মানুষে অজয় বস্য। এক সময়ে |: 


শৃতান ছিলেন ফ্‌টবল খেলোয়াড় আর মান ক'বছর আগেশু তাঁকে দেখা গেছে 
{নিয়ামত ক্রিকেট খেলতে ।: তাই শ্রীবয়চুর" খেলোয়াড় ও* সাংবাদিক জীবন 
ধিমলে-মশে এক হয়ে রূপ দিয়েছে এই “মাঠ থেকে বলাছি' বইঁটি।; আর 
সেই জন্যেই বইটি বাংলাদেশের" ক্র ডাজগতে অমূল্য । 

আমাদের মনে; হয় যে, এই বইটি সকলেরই--দর্শক; ক্লাব সঘর্থক, 
খেলোয়াড়; কর্মকর্তা, রেফার প্রমুখের "পড়া উচিত।, কারণ বইটির মধ্যে 
এক্সন :কতকগনুলো বিষয়" আছে, এমন কিছু বন্তব্য আছে: যার সংগে অনেকেই 
গ্যল-খাঁজে: পারেন+ হয়তোবা অনেকে নিজেদের ব্যান্তত দোষল্তটিটানও 
দেখতে পাবেন একটি: বইএর পক্ষে এবং সেই বই-এর লেখকের কাছে 


বড় কমমণকথা নয়. তইং শুধু এইট্টুকুই: বলতে. পার যে শ্রদ্ধেয় ক্লীড়া- 


সাংবাদিক শ্রীঅজয় 'বসুরঃসফল কণীর্তিই নর বইটিএই বইটি আমাদের 
কাছের মানুষ অজয়দাকে: নতুনভাবে চিনিয়ে, দিয়েছে- আমাদের। এক . 
কথায়, বলা যায়ঃমাঠেরমানন্রকঅজয় বসুর “মাঠ থেকে বলাছ" বইটি সত্যিই" 
অর সাঁত্যই অগ্গীতদ্বন্দ্ী।  ক্রীড়া-জজ্ঞাসার. অধীর বাংলাদেশের, 
পাঠকদের অনেক দিনের, একটা চাঁহদা,এতোঁদিনে, মিউলো।. 

লেখকের লেখারএসংগে তাল দিয়ে বইটির সব কিছুই. যেন: স্র্দর। 
ছাপা, বাঁধাই আর ছবিঙদুলোও মনোরম।: আমরা: এই, বইটি বহুল 


: প্রচার -কামনা.-কাঁর॥ 


এবার পুরো ইডেনগার্ডেনের:ওপর 
দপ্তরের। শোনা যাচ্ছে সমস্তন ইডেন 
যাম তোর হবে।' অর্থৎ এতহা?সিক, 
ইডেন উদযানের এীতহ্যা আর: থাকবে, 
মা? জাননা প্রাগোডার ভাগ্যে ক-আছে, 
জলভরা' ছোট্র খাল, 
ভাগ্যে কি আছে। কম্পোজট স্টোড- 
এতট;কুঞ্জ সন্দেহ: নেই:। কন্তু.আমাদের 
য়ামটা। অন্য; কোথাও. তোর. কর্ম হোক. 


এই. উদ্যানের. 


[১২৮ প্জ্টারুপর] - 


কমল পোদ্দার 'শ্যোমাপ্রসাদ মুখাজর - 

রোড, দমদম ক্যাণ্ট)। 

প্রশ্ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সম্পা্ 
দক শ্রী জে” সি গ্হয' ঠিকানা? 
জানতে চাই 

উত্তর £ শ্রী জে” সিন গচৃহ্ 0/0:, ইস্ট- 
বেঙ্গল র্লাব'টেন্ট, কলকাতা-২১৭1" 
হেমেন দাস (বিদ্যানিকেতন হাই 

স্কুল, পাণ্ডু, ,গোঁহাটি)' 

প্রশ্ন ৪" ইস্টবেশ্গল'দলের* আঁধনায়ককে 


জানাবেন। 
উত্তন্পণঃ ি-জানন্ত চাইছেন ঠিক বুঝতে 
পারলাম না তো! 





যে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েক দিন 
অরঃণ গুহকর্মকার কর্মকার 


: (তেজগঞ্জ, ‘ 
বর্ধমান) 


জন | বনে ভারা টে জিক 
বজাৰক 


বড় পোস্টে আছেন। 


পোঃ পাঁতয়ালা এই ‘ঠিকানায় চিঠি 
লিখতে পারেন। গল্প হলেও 


সাঁত্য আপনার ভালো লাগে জেনে - 


আমরা উৎসাহিত হয়েছি। 
ররর, রায় দেগঞ্গা, ২৪ পর- 


kal : লাগ ফনটবলে পয়েন্ট কিভাবে 
J ইনিংসে ও রামে 

রি পরাজয় কি নিয়মে হয়? 

স্তর £ লীগের খেলায় জিতলে 


দু পয়েন্ট আর ড্র করলে দুটি 


দল এক পয়েন্ট করে পায়। 
কোন দলের এক ইনিংসের রান 


সংখ্যার চেয়ে , অন্য: দলটি খা { 
ইনিংসের রান সংখ্যার যোগফল { 
যাঁদ কম হয়, তাহ'লে এ দলটি 
ইনিংসে জয়লাভ করে। টেস্ট খেলায় 
দু'টি দল দু” ইনিংস করে ব্যাটিং 


করার পর যে দল যতো বোঁশ রানে 
এগয়ে থাকে, সেই দল ততো 
রানে জেতে। 


- প্রবীর নন্দা কেল্যাণগড়) 


প্রশ্ন £ ইডেনে কম্পোজিট স্টোডয়াম 


প্রসংগে বাংলার সেরা জ্ীড়াবদরা 
ক বলেন এই প্রসংগে যে লেখা- 
গুলো প্রকাশ করা হলো. তদতে 
মনে হয় যে, ইডেনে ফুটবল খেলা 
বন্ধ হবেই। 

উত্তর £ দেখা যাক কি হয়_কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত যে কি হবে তা কে জানে। 
প্রদীপ বযানাজ কেল্যাণগড়) 

প্রশ্ন £ বিশ্বের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় 
পেলে কোন্‌ দলের বিরুদ্ধে এবং 
কতো সালে সর্বোচ্চ গোল করে- 
ছিলেন_তাঁর মোট গোলসংখ্যা 
কতো? 

গুত্তর £ কিছুদিন আগে পেলে এবার 
হাজার গোল করবেন’ এই 1শিরো- 
নামায় একটা লেখা প্রকাশ করা 
হয়েছিলো । তাতেই আপনার 
* প্রশ্নের উত্তর আছে দেখেছেন 
দেবাশীষ দেনগনপ্ত (নিউ ব্যারাক- 

পুর, ২৪ পরগনা) 

উত্তর £ আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। 


গত সংখ্যায় নিশ্চয়ই দেখেছেন . 


সারদেশাই-এর ২০০ রান করার 

ধবষয়টি। 

অমলকুনার চ্যাটাজ+ (বি- কে পাল 
এ্যাভিনান, কলকাতা--৫) 


প্রশ্ন £ ভারতীয় ক্রিকেট দলের নিভ'র- ॥ 
ড্রানী এবং € 


সম্পাদিকা--জয়ন্তণ সেন 


গোল করতে । 
মতো সহজ সুযোগ তারা পেয়েছিল 


৯৯১১, সালে আই: এফ- এ. 


মোহনবাগান খেলছে িডলসেক্স 


| দলের সংগে। 


গোরা দলের 'বর্ষ্ধে আনত- £ 


_ বিরমে খেলে নুষ্পা-পা বাবুর দল $ 


মোহনবাগান পারলো না একটাও 
অথচ গোল করার 


অনেকগুলো । 'কল্তু মিডলসেক্স 
দলের গোলরক্ষক পিগটই ভেস্ট 


দিলেন মোহনবাগানের সব আক্রমণ 


পরের দিনের খেলাও জমে উঠলো 
খুব। কে জিতবে? মোহনবাগান 
না মিডলসেক্স। দু দলের মধ্যে 
চলেছে তাঁর প্রাঁতদ্বান্দঃতা। এরা 
বল নিয়ে এগিয়ে আসে তো ওরা 
বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিরিয়ে 
দৈয় সেই বল। হঠাৎ এক সময় 


- মোহনবাগানের সেন্টার ফরোয়ার্ড 


আঁভলাষ ঘোষ বল নয়ে চলে 
এলেন মি গোলের কাছে। 
বলটা ধরার জন্যে পিগউও এগিয়ে 


মধ্যে যখন সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো 
তখন বলটা ঢুকে গেছে গোলের 
মধ্যে। ফলে এক গোলে এাঁগয়ে 
গেল মোহনবাগান। 
কিন্তু সাঙ্ঘাতিক এই সংঘর্ষের 


ঠেলে বেরিয়ে এলো। সাহেব কল্ণু 
পিছু হটার পাত্র নন। | 
ব্যান্ডজ বেধে আবার খেলতে . 
 নামলেন। 
সেই তার আরুমণধারা এক চোখে 


চোখে 
কিল্তু মোহনবাগানের ৷ 


আর কতক্ষণ সামলাবেন 'তানি। 
ফলে আরো দুটো গোল হয়ে 


মতা (প্রাঃ) এর পক্ষে টা দা টন কাঁলকাতা-৯৯ 
০০ 





ঘটনাবৈচিৰ্ৰো অব্রগব্ম বিগত 
সপ্তাহের কলকাত৷ 


3 বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা, বৃহস্পাঁতবার, ২৫শে আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ] ০৮০88171591 





পি E. ed 
আজকের নানু eh ডগ 
সৃভাহচন্দর ও সমকালীন 
ভাৰতবৰ্ষ (ধাবাবাহক প্রবন্ধ) ৮ =" শক্যরাপ্রসাদ বস 
একটি, দ্যাট, তিনটি নরক | | - 
ঘদিও জুলে (কাঁবতা) চর =- বাঁরেন্দ্র চট্রোপয্যাপ 
জার এক দদগল্তে কোবিতা) ‘ = সাঁরং শর্মা . - 
,ভারতদর্শন Mee ৯ চা 
আন্তজাতিক Re ভি. বর 
দস্তাহের বোঝা রঃ == কৃঁতিবাস ওঝা 


যে (কান 
গয়ন। 
আর 

অ।সল 


গ্রতরড় 


কেনার 
দক্কিণ কোলকাতায় 
নায়করা। প্রতিষ্ঠান 


ফোন ৫ ৪৬-৬২৫৮ 











ডি ME CE 
ছি a ই 

বিষষ লেখক -- প্স্টা 
শহর কনকাত) রী -- শহরদশশ' ৮১৫৬ 

+ কথায় কথায় = দিনবারণ মুনশা রর ১৫৭ 
উইলিয়াম হার্শেল প্রেবন্ধ। = গোলোকেন্দ; ঘোষ su y ১৫৮ 
জ'ঁঘনের টার্মিন্স কতদুর আর কোঁবতা) - মনোরঞ্জন: হাজরা... টি ১৬২ 
বীজাশু গেজপ) . + - পাঁয্ষ সরকার 5 - ১৬৩ 
বিশ্লব প্রচেন্টার-ঞরকটি বিদ্দূত অধ্যায় -- তপতীনাঘ মুখোপাধ্যায় ন রি ১৬৮ 
তিমির প্রান্ত ভুয়ার্স- | = অন্নিব্ণ - be . $৭০ 
সাগর সম্পমে ধারাবাহিক উপন্যাস)... - স্মশালি জান -_ চিলি & ১৭৫ 
পাঠকঘন 4 a লা a ন টু 5৭৮ 
'মহানাষক লেনিন নোটকঠ - '। »৭ =-""'অশোক সেন ১৭৯ 
‘বুধ্াজগং রি নী 8 ন ডর 1-৩ 





চা 


ত্য প্রকাশিত হইয়াছে = 
বহুকাল পরে পুনমু'দ্রণ 00 এ 


. 'নকীনবার বর্ণনা এবং গতিতে একগ্রকাও মঞ্রাসঞ্জ !  এ২ সকল বিষয়ে তাহার দিিপিপণালাঁর সঙ্গে বায়রনের লিপি- 
প্রণালীব বিশেষ সাদশ্য দেখা যায় (/**""বায়বুনের হাঁয় নবীনকীব বণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ("৮ নকাীনবাব্র যখন শ্বদেশ- 
বাহ্শণ্য এলোতঃ উচ্দনিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া, 5 বলিতে জানেন ন 1 "বাক পা, | 


নবীনচন্ধ সেনের ্স্তাবলী 


মি রি I, সিভি ছি? 





বসুমতী . প্রাইভেট লিমি টেড $. ১৬৬, ববপিন্ীবহ্ারশ গাঙ্গুলী ট্টরীটি, কালিকাতা-১২. 





— শি ও 


৭৪ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা-মূল্য £ ৩০ পয়সা বাংলো ভাষায় ্বিতীর সর্বাধিক প্রচারিত 
পান্তাঁহক পাঁতিকা 


, ২৫শে আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 








PRIos : 30 18159 
Thursday, 10th July, 1969 


ুতীর্ণ ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী 


উচ্চ মাধ্যামক পরাক্ষার ফল বের 
. হয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে তা সুফল 
বহন করে আনে নি। এবার এ পরীক্ষার 


+*- পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০৮৭৪৩। 


তার মধ্যে অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা 
৪৯২৮২। এরপর স্কুল ফাইন্যাল 
পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা 
"উচ্চ মাধ্যামক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র- 


*", ছান্রীদের সংখ্যার সঙ্গে যোগ করলে 


অবস্থা কী দাঁড়াবে-তা সহজেই 
অনুমেয়। তবে .ছান্র-ছানীরা জাঁবনের 
ভাগ্য পরীক্ষার প্রথম  পদক্ষেপেই যে 
গ্লুরুতরভাবে মার খাচ্ছেন, আশা কারি, 
"একথা যে কোন সুস্ধবৃদ্ধিসম্পন্ ব্যক্তি 
-চ্বীকার' করবেন। অন্ত্তীর্প হওয়ায় শুধু 
ছানন-ছাত্রীরাই প্রচণ্ড রকম আঘাত খাচ্ছেন 
লা, সেই সঙ্গো বর্তমান অর্থনৈতিক 
অবস্থার নাকাল অভিভাবকরাও অকূলে 
দিশা হারাচ্ছেন। আর. অকৃতকার্ধতার 
চ্বারা আর্থক অপচয় জাতাঁয় অপচয়- 
এরই নামাল্তর। প্রসপাত আমরা উল্লেখ 
করতে পারি, সরকার যাঁদ অবৈতনিক 
ধৃশক্ষা-ব্যবন্থা পোঁশ্চমবপো অষ্টম শ্রেশশি 
পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু 
,ফরার ইচ্ছা যুন্ত্রন্ট প্রকাশ করেছেন) 
গ্রহণ করেন, তাহলে এভাবে অসাফল্যের 
হার ক' খুশ মনে গ্রহণ করবেন। এর 


২৯৮১ উত্তরে নিশ্চয়ই ‘না’ বলাই উচিত। আর 


মা-ই যদি হয়, তাহলে রাজ্য সরকার 
এখনই এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করুন 
ঘাতে আগামী বছর থেকে অকৃতকার্য 
ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজের কতক হিসেরে 
পারগপিত না হয়। বলা বাহুল্য, কেউ 
অকৃতকার্য না হোক এটাই বাস্ছন*য়। 
[কচ্তু ‘পাশ’ শব্দটা থাকলে ‘ফেল’ শব্দটা 


ধন থাকবেই, সেই অজুহাতে ির্মম- 
ভাবে ফেল কাঁরয়ে দেওয়াই বা কী রকমের 
কাজ! এবার উচ্চ মাধ্যামক পরণক্ষায় 
অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর-পন্ন 
ছ্বিতীয়বার পরাক্ষা করে 
পর্যন্ত দেখা হয় নি। এই ধরনের ঘটনা 
শুধু গাহত নয়, ছাঘবধ্যজ্ঞে ঘৃতাহত 
দান করারই রহস্যময় এক অক্ষয় কার্ত 
মধ্যাশক্ষা পর্যদের। 
আরো একটি বিষয় গভীরভাবে অনু- 
ধাবনযোগ্য। বিবয়্টি হচ্ছে তৃতীয় বিভাগে 
উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে। বলা 
বাহুল্য, যাঁরা সৃত'য় বিভাগে উত্তাপ হন 
তাঁরা অঘোষিত 'ফেল'-এরই আর এক 
রূপ। এবার তৃতাঁয় ?বভাঞ্গে উত্তীর্ণ ছাত্র- 
ছাত্রদের তথাকাঁথত উত্তীর্পণের তালিকা 
থেকে বাদ দিলে ১০৮৭৪৩ জন উচ্চ 
মাধ্যামক পরাঁক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় 
খুবভাগে মোট উত্তীর্ণ ছার-ছাত্রীর সংখ্যা 


দাঁড়ায় ২৩৬১৯. ০৩৩৭২+২০২৪৭), 


চাকাঁরর জন্য যেখানে এম-এ বডগ্লীধারী 
ও ইঞ্জনীয়াররা পর্যন্ত দরখাস্ত করে 
থাকেন, সেখানে তৃতীয় বিভাঙ্গে উত্তীর্ণ 
ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় আবর্জনারই তুল্য! 
িচ্তু উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলেজে 
ভর্তির প্রবেশপন্ন পাবার অধিকার থেকেও 
এরা নির্মমভাবে বশ্চিত। বা হোক, রাজ্য 
সরকার এবার আধা-সরকারী কলের, 
গুজিতে ‘সিট’ সংখ্যা বাড়াবার এবং নতুন 


বিভাগ খোলার মনস্থ করেছেন। আমরা 
জ্বকার কাঁর, রাজ্য সরকারের এই ধরনের 
' প্রচেষ্টা আভিনন্দনযোগ্য। তবু প্রশ্ন থেকে 
যার, সম্ভাব্য এ ব্যবস্থা সত্বেও অবস্থার 
পাঁরবর্তন হবে কতটুকু ? দ্বিতীয় বিভাগে 
উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ঠহি পাবার পর তবে 
তো তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের 
কথা বিবেচনা করা হবে। তাই আমদের 
অনুরোধ, তায় িভাঙ্গ উঠিয়ে দেওয়া 
হোক এবং অনুত্তীর্ণ ছান্র-ছাত্রীদের সংখ্যা 
কিভাবে কমিয়ে দেওয়া যায় সেবব্যাপারে 
কালাবলগম্ব না করে চিন্তা করা হোক। 


অন্ভীর্শদের সংখ্যা কমানোর অর্থ 
এই নয় যে, সাধারণ বুাদ্ধসম্পন ছাত্রদের 
বদ্যালয় থেকে বাঁতল করা। শিক্ষা দান 
ব্যবস্থায় এমন একটা মান ও পরাক্ষা- 
পদ্ধাঁত গ্রহণ করা বাস্ছণীয়, যাতে তথা- 
কাঁথত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যাভ)াসকে 
1িবভশীষকা বলে গ্রহণ করবে না। আর 
যে-সব ছাত্র-ছাত্রী তীক্ষ] মেধাসম্পন্ন তারা 
কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হোক। অশা 
কার, তাতে কেউ আপাত্ত করবেন না। 
মোদ্দা কথা, গুটি ক ছাত্র-ছাত্রীর চরম 
কঁতিত্বের কথা দৌনিক কাগজে পড়ে আমরা 
ফেন না ভাব তাতেই দেশোদ্ধার হয়ে 
গেল। অন্মুত্তীর্ণ ও তৃভীয় বিভাগের ছাত্র- 
ছাত্রীরাও দেশেরই ছেলে একথা আমরা 


যেন না ভুলি। 





BAA fe fee 
ওয়েলস খ্যাণ্ড আর্ল' চেস্টার, ডিউক অফ 
করেনয়াল ইন 'দ পাঁয়ারেজ অফ ইংল্যাণ্ড, 
ডিউক অফ রটসে, আর্ল অফ ক্যান্রিক 
এন্ড অর্ড অফ নাকি ইন 1দ পারারেজ 


২০ বছরের. পূ গ্রীমান 
চার্লস এখন থেকে অই উপাধতে পাঁরাঁচত 


ওওয়েলাসবাসটিনের গানানত করলেও কখনই 
তাদের শ্রদ্ধা রা ভালবাসা অর্জন 'করতে 
শাহর নি॥ হযে জন্যে ভাদের ভন সর 
করার জন্যে ইংলণ্ডরাজ 'ঘোষণা করে- - 


হিসেবে স্মাচষেক ফর. হরে। 
সেই থেকে ঠপ্রন্ম আর ওয়ায 


হবেন॥. অর্থাৎ ১লা জুলাই যুবরাজ . 


চার্লস-এর আঁভষেক হতে শৃতীন পপ্রন্স 
অফ ওয়েলস খেতাবের আঁধকারণ' হলেন। 


“গরম প্রদেশের কারন্দভর্ন প্রম্যাযে 
সাথী পা্ঘিজাবের শত জার্দসেরে আখ 
সোনার সুক্রুট পারলে দিতেন] আরা বসা 
সেদিন উদ্দারের প্মাজে স্জ্জিত। প্যাঁচমন্টা 
সত্র টেলিভিসনে সমগ্র অন্ুয্ঠানটির হার 
তাজা হুল হৈউহ উরুর ন্যাপার 
এমন সটন্য তো ক্ি-ছর সটছে লা? এরর 
৬৮ বছর আগে ১৯১১ স্বালে শেষ 
আঁভযষেক উৎসব হয়োঁছল, অষ্টম 
আডোয়াড সোদন পপ্রন্দ অফ ওয়েলস 
খেতাব পেয়োছলেন। আর ১৯৫৮ সালে 
রাণী এাঁলজাবেথের আঁভবেকের পর আর 
এ-মোচ্ছব হল কৈ মোচ্ছব নয় 'তো শক! 
অনুষ্ঠানের জন্যে শনদেনপক্ষে ০ লাম 
টাকা তো খরচ হয়েছে] 

“. শান ইংলণ্ডের রাজা হুবেন, তাঁকে 
গৃপ্রম অফ ওয়েলস খেতাবে ভূষিত করা 
হল কেন? হল ঠেলায় পড়ে। কুট- 
'নৌতক চাল আর শুক! ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে ইংলশ্ডের রাজা প্রথম এডোয়ার্ড 
- গায়ের জোরে ওয়েলস এবং স্কটল্যান্ড দয় 
ফর্রোছলেন। তারপর বহু যুগ কেটে 
ধশিয়েছে, ঁকল্তু ওয়েলসবাসীরা কখনই মন 
থেকে মুছতে পারে নি  সে-পরাজয়ের 
ব্যথা। তারা বার বার বিল্লাহ করেছে, 
‘আবরার হ্যারও স্বীকান্র করতত হয়েছে 





ভা মি লা-শু দিনতে প্রানে তার জন্য 
দকদ্তু সইতস পপ্রত্দ অফ এলেলস 
চার্লসকে দোষারোপ করা যাবে না॥ এমন 


wa 


কী টন কযা দিনের হনে 


খাঁ কেন সাত থাকে তো 'ত' 
ছাল .'ক্ষ্য করে ততটা নয়, যত 
অনুষ্ঠানের ভাঁড়ামকে গরদ্ু্গ করেন ৬ 


' প্রহসনের জন্যে (চার্লস দীনজেই আঁভষেক 


অনুষ্ঠানকে একটা মজ্ঞার খেলা, বলে 
বর্ণনা করেছেন।) চার্লসকে তো মায় 
করা চলবে না, বেচারা দনামত্তমান্র। বরং 
চার্লস আয়েলসবাসীদেরই 'গ্রকজন দহসেবে 
নিজেকে ঠীর করার জন্যে কম কষ্ট 
স্বাঁকার কয়েন দন। অন্দে 'সমন্গের মধ্য 
দর্তীন -শুয়েলস্‌ ভাষা রপ্ত করে শনয়েহ্ছন, 
ওয়েলসদের সঞ্চোে পারতপক্ষে ইংরেজী 


- বেন শা) ব্ধারণ ওয়েলসবাসীদের সঙ্গে 


শ্লাম্মা করে বজ্ধ্ুবান্ধবদের স্বাইয়েন্ধেনু, 
বাসন ছমজেক্ছেন বকবতনায় ব্রব্মে। কাঁ নমা 
হনোচছন স্তার্গস 2 স্টাউজার দ্াুটিল জল 
বোধে রাস্তায় জজাল পাঁরৎ্কার "করে 
'জনসেবার কাঞজ করেছেন। . নতুনতম 
আডেলের মোটর ছেড়ে সাইকেরা .চাহাহয় 
স্কুল-কূনোজে হল চাদ নানক 
নন্দা নবাব না. কহ ঘিশুক খর]! আত্মার 
আলো উহ আর কদোজের আন্ম্ঠাযে 


পৃশথেছেন 'নৌকো এরং বিমান ডালনাও4 


নয়মনতান্তিক স্মাজ্ভন্তের দিসংহাদুনে . 
"বসে ব্বণতাগ্ত্রিক শুনে, “পাঁরাস্থাতর 
সঙ্গে চাল - পুনজেকে "যে সহজেই খাপ 
খাইয়ে নিতে পারবেন, দের টুকু 
নো যনদেহ আছে ও 





খ্রপ্রকাশ্িকে্ পর? | 


নঃ।াশানঃ।ল প্লানিঃ 
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হ'রিপঢুরায় প্রকাশ্য অধিবেশনে ভাষণ পঠ করার আগে 


দমুভাষচন্দ্র তার কাঁপ গম্ধীজনীকে পড়তে +দয়েছিকোন-_ত। 
পড়ে গঞ্ষশ্জীর মনোভাব ক হয়োছল তা আমাদের জানা 


নেই । সংযত ভাষার আবরণে মুড়ে সুভাষচন্দ্র কোন্‌ বে- - 


গান্ধী বস্তু উপহার 1দচ্ছেন, তা গান্ধীজী না-বুঝোঁছলেন 


চা লয়, বুঝেই ক তান সতর্ক হয়েছিলেন, ?িংবা বুঝেও . 
হসেছিলেন, তাঁর সেই বিখ্যাত বিজয়ী হাসি, যার নিদ্ল্ব 


শৈশবস্মরল্যের সামনে দল্তহখন হয়ে পড়ে যে-কোনে। 
বিরোঁধতা, যা বলতে চেয়োছিল, অশন্ত সূভাষের প্রকাশ 
চাঁঙ্জার এ সাবধানত'র মধে;ই আছে তার ভাব-পাঁরিবর্তনের 
ইঞ্গিত, পুরনো কথাগতীল বলছে স নিতান্তই পুরনো. 
অভ্যাসে, ততে গর্জন আছে কিন্তু জলহাঁন মেঘ গর্জন 


. ছাড়া ভা আর কিছু নয়। 


জানি না গান্ধীজশী কোন্‌ দৃষ্টিতে সুভাষ- 
চন্দ্রের ভাষর্ণকে দেখেছিলেন। উপরে যে-রকম বললাম, 
সেইভাবে যদি ন; দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই সতর্ক 


" হয়োছিলেন শুরু থেকেই। সতর্ক হয়েছিলেন বলেই মনে 


হয়, কারণ, সুভাষচন্দ্রের ভাষণে গান্ধীজশীর দীর্ঘ 
নানা ধরণার শরুভা ছিল পদে পদে। 
 হারিপদুরা ভাষণে সুভানচন্দ্র 'ভরতবর্ষের ক্রম-্ফীত 


" জনসংখ্যার দিকে দৃস্টি আকর্ষণ করে জদ্মানিয়ম্ঘরণের প্রয়ো- 


- জনীরতার কথা কলেছিলেন। আধুনিক ভারতীয় ইতি- 


৯৮৯ 


হাসের সঙ্গে পাঁরচিত ব্যান্তম.ত্রে জানেন, গাম্ধীজী কাম 
উপয়ে জল্মনিয়ন্তণের কতখান শীবরোধা ছিলেন; এক্ষেত্রে 
ফরেছিলেন। গান্ধীজ্ীর এই উচ্চ নৈতিকতা িকভাবে গল্ধী- 
পল্ধী ভারতীয় রাম্্রকর্ভাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ব করে রেখে 
'নিম্নশ্রেণীর দ্যারদ্ল্যের মধ্যে ভ'রতবর্ষকে বেধে রেখেছে 
্বাধীনতার পরবতাঁকালেও, সে কথা কছুঁ্দন আগে 
গ্রন্ধীভক্ত এক বিশিষ্ট সম্জনেতরর স্বকারোন্তিতে পেয়োছ। 
সূতষচন্দ্র রাষ্ট্রভাষার জন্য রেমক 'লাপ চেয়োছলেন। 
জহরন.লও তাই চাইতেন। এ-ব্যাপারে গাহ্ধীজগীর ধমক 
খেয়ে ভহরলাল গুটিয়ে গিয়ৌছিলেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র সৈ 


পাত ছিলেন না। সুতরাং গাম্ধাজশীকে ১৯৩৯ সালের ফেরু- 
নারী মাসে রোমান“লাপির বিরুদ্ধে পুরাতন আপত্তি পুনশ্চ 
উত্ধাপন করতে দেখা গেল।' সুভাষচন্দু বৈদেশিক প্রচারের 
উপর বিশেষ জোর দিয়োছলেন। আমরা আগেই দেখেছি, 
গান্ধীজশর ইচ্ছাতেই ইংলপ্ডে কংগ্রেসের মুখপত্র India 


- পরিকা বন্ধ হয়ে গিয়োছল। গান্ধীজীীর একটি প্রিয় 


ধারণা, ফ্বাধীনতালাভের পরে কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়া উচিত, 
সুভাষচন্দ্র এই ধারণার হাস্যকরতায় যথেষ্ট হাসতে পারেন 
ধন, দেশের রাজনোতিক মনের এমনই অপরূপ চেহারা, বরং 
গম্ভখরভাবে তার বিরুদ্ধে তাঁকে প্রাতবাদ করতে হয়োছল। 
সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বড় বেশি লেনিন, রাশিয়া, সমাজ 
তদ্মের উল্লেখ করোছিজেন, স্বাধীন ভারতে হ্য.ভস-দের খরচে 
ছ্যাভ-নটসদের উন্মত ঘটাতে হবে এমন ভয়াবহ কথাও 


খাঁন রোধ তা নন বললেও চলবে। গাম্ধীজগ এইকালে 
কংগ্রেসের মিশ্র চাঁরিত্রে বড়ই পাঁড়বোধ করছিলেন, অনন্য- 
দ্রুত আঁহংসকদের "নিয়ে কংগ্রেস পরিচালনার কথা ভাব- 
ছিলেন ও বলছিলেন, সেখানে সুভাষচন্দ্র কিষাণ মজদুরদের 
কংগ্রেসে গ্রহণ করে তার সংগ্রামী শান্ত বৃদ্ধির পক্ষে মানত 


_. উত্থপন করোছিলেন। ইংলশ্ডের সামারক সর্বনাশের সম্ভা- 


যনায় যে পুলক সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে অনিবার্য সৃথে 
প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, 'গাক্ধজশীর ‘শতকে ভালবাসো” 


“মশীতর নিশ্চয় তা বিরোধী, এবং উত্ত শন্লুর জেলে আবদ্ধ 


রাজনৈতিক বন্দীদের অনশনের প্রত সুভাষচন্দ্র যে সহানু 
ভূতির মনোভাব দেখয়োঁছলেন, তও গান্ধীজশীর মনঃপৃত 


হবার কথা নয়। দাঁব আদায়ের জন্য রাজবন্দীদের অনশন- 


পল্থা গ্রহণের বিশেষ নিন্দা গান্ধাজ্র। এইকলে (পূর্বেও) 
করেছেন ; সমভাষন্দ্রু অপরপক্ষে গান্ধীশিক্ষাকে কেবল 
গান্ধশীতেই সীমাবদ্ধ দেখতে চান নি, অনশনকে তান 
নিরুপায়ের আহিংস অস্ম রূপেই দেখোছলেন এবং ‘তরু 
হালক ক’ যন্মণায়’ জেলের গরাদে শন্ফল মাথা কুটে’ মরে, 
সই ষন্ত্রণাকে নিজের, বুকে তুলে না নিয়ে-পারেন ন, ঢাকা 
জেলে অনশনে মৃত্যুবরণকারশী হরেন মুনশীর প্রত শ্রদ্ধা 
চ্ঞপনের মধ্যে তা ফটে উঠেছিল! 

সুভাষচন্দ্র বিশ্রাম করছিলেন গাম্ধীবাদের সঙ্গে পরবর্তপ 


_ লড়াইয়ের জন্য প্রায় 'কাঁড় বছর আগে রাজনীতিতে অংশ 


গ্রহণের সময় থেকেই “তানি গ্রান্ধাঁ-নেতৃত্বের বিরোধ, সেই 
।বিরোধিতা এতাঁদন কিয়দংশে নাতস্দখী হলেও (যেমন 
।িংসা আহংসা, বা পর্ণ স্বাধীনতা ও ডোমানিয়ন স্ট্যাটাসের 
প্রশ্ন) বহুলাংশে ব্যক্তিস্থখী ছিল এখন ব্যান্তির সনদে 
নীতির বিরোধিতা সমগুরুত্ব লাভ করল, যেহেতু তান 
যুকোছিলেন, গাদ্ধীনেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে শ্গান্ধীনীতির মধ্য- 
যুগ্গীয় গাঁতহীনতা এবং সন্তোষলুব্ধতা স্বতঃই-শান্ত 
ভারতীয় মনের গভীরে প্রবাহ বস্তার করেছে। 
ঘৃহৎ আকারে বন্মাশজ্পায়নের প্রস্তাব ও তার পক্ষে প্রচার 
গ্রান্ধী-নাতির বিরুদ্ধে সুভষচল্দ্রের ব্যাপক বিদ্রোহ ছাড়া- 
আর কিছ; নয়। 

হাঁরপ্নুরা ভাবশেই শিল্পার়ণের পক্ষে সুভাষচন্দ্র যু 
ভুলেছিলেন। তাকে কথায় পর্যবসিত না রেখে কার্যকর 
করে তোলার জন্য তিনি. বাস্তব ব্যবস্থা রুপে নিখিল ভারত 


প্লানিংকামাটি গঠন করলেন। হাঁরিপুরা কংগ্রেসের সভাপাঁত- . 


সপে এই রাজই সুভাষচন্দ্র শ্রেষ্ঠ কশীর্তরূপে গণ্য হবার 
যোগ্য। পাঠকদের নিশ্চয় সনে আছে, সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা- 
পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর, এই দুই ভারতের সমস্যার রুপ 
ও সমাধানের উপায় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। স্বাধীনর্ত। 


অর্জনের জন্য যুদ্ধপ্রস্তুতির সাক্ষাৎ সত্ররূপে তিনি- 


ফেডারেশন পাঁরিকজ্পনাকে নিয়েছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর 
কালে পুনগঠনের প্রস্তৃতিরূপে প্র্যানিং কামাটি। এই. দুই 
ক্ষেত্রেই দাঁক্ষণপন্থীদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ কঠিন আকার 
ধারণ করবে, যা ভারতীয় রাজনীতি থেকে তৎকালে সুভাষ- 
চন্দ্রকে [িতাঁড়ত করার প্রয়াসে পর্যবাঁসত হবে। সে 
ইাঁতহাস আমরা লক্ষ্য করব। | 

. প্ল্যানিং কাট ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে 
আমাদের অলোচনা দীর্ঘ হবে। তার প্রথম কারণ, সত্যই 
আঁট সুভাষচদ্দ্রের অন্যতম শ্রেচ্ঠ কণীর্তি এবং এর মধ্য থেকে 
আমরা সেই দেশনেতাকে লাভ কার "যান কেবল সংগ্রামের 
.. আু্ৰশান্ত নন, সংগঠনের শবশন্তিও। দ্বিতীয়ত, এই 
আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখাবার চেস্টা করব, সুভ.ষচদ্দ্রের দান 
সম্বন্ধে স্বাধীনতা-উত্তরকালে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশনেতাদের রাজ- 
- নৌতিক নীরবতা কী লঙ্জজনক | এক্ষেত্রে মুখ্য নেতৃত্ব 


. জ্বুভাবতই নিয়েছিলেন পশ্ভিত জহরলাল নেহরু, ব্যান 
- জদুভাষ-গরঠিত প্ল্যানিং কমিশনে সভাপাতিত্বের পদ নিয়েছিলেন - 


আুভাষচন্দ্েরই অন্দরোধে! পণ্ডিত নেহরু তাঁর ‘ভারত 
আঁবক্কার' গ্রদ্থে ন্যাশনাল প্ল্যানিং সম্বন্ধে সুদীর্ঘ অলো- 


বোধহয় এই কারণে যে, তান সব সময়েই ব্যান্তর থেকে - 


মতকে বড় করে দেখেন স্মরণীয় ব্যাতক্রম তাঁর মধ্যেই 


যাস করছিল), কিংবা নির্ভার করোছিলেন স্ব-প্রবাঁ্তত 


*সত্যমেব জস্সতে' নীতব্র উপরে, 'কিবো হয়ত ভেবোছলেন 
ছার্শানক ওদাস্যের সঙ্গে, বাঁড় তৈরি হয়ে গেলে ভিত্তি 
চোখের আড়ালে চলে যায়, এই নিয়ম ! 
শিল্পার়ন-নিভ'র পরিকল্পনার ব্যাপারটিকে সুভাষচন্দ্র 
শুধু বৈষাঁয়ক সমৃশ্ধির দিক দিয়েই বিবেচনা করেন নি, 
শর সঙ্গে ভারতাঁয় জনমানসের 'বিজ্ঞানচেতনার সম্পর্ক 
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সম্বন্ধেও তান সচেতন 1ছলেন। ভারতশয় সমস্যাগ্ঠীলকে 
ভাবাবেগ 'দিয়ে নর, কৈজ্ঞানিকভাবে "বিচার করতে হবে, এই 
ছিল তাঁর এইকালীন মনোভাব। এই মনোভাবের প্রসার 
হে।ক দেশে, স্বতঃই তা চাইতেন। গান্ধীবাদের প্রভাব দর 
করার জন্য হ্ডবান্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক মনোভাব জাগানো 
ছাড়া গত্যন্তর নেই এও [তিনি বুঝেছিলেন। কিন্তু কেবল 
[তাঁনই বোঝেন ন, আরও অনেকেই বুঝোঁছলেন এদেশে। 
এদের মধ্যে এখন আম দু'জনকে বেছে নেব, যাঁরা ন্যাশনাল 
প্ল্যানিং-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুন্ত হরে গিয়ে- 
ছিলেন, যাঁদের একজন গান্ধাঁচারত্রের 'অনুরাগ্ী হয়েও 
গাম্ধীবাদের বড় অংশের বিরোধী, অন্যজন কোনোদিক 
দিয়েই গান্ধীভন্ত নন। তাঁরা হলেন ররবান্দ্রনাথ ও মেঘনদ 


'সাহা। এদের ধারণার কথা একটু বিস্তারিত আলোচনা 


করব, ন্যাশনাল প্র্যানিংক্লের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র বড় সমর্থক 
এরা ছিলেন বলেই নয়, ভারতীয় প্রাতভার দুই দিকের 
প্রাতানাধত্ এ'রা করেছেন- একজন দেশের সবচেয়ে বড় কাক, 
অন্যজন অন্যতম শ্রেন্ঠ বৈজ্ঞানক। ভারতবর্ষেও যে শ্রেষ্ঠ 
মনীষা গাম্ধীবাদের সমর্থক ছিল না, ১৪৪ 
ভাব থেকে তা দেখা যাবে। 


দহ! 
“বৈজ্ঞানিক পাঁরমশ্ভল” £ রবীন্দ্রনাথের ‘রাশিয়ার চি 


'রাশিয়ার চিঠির রবান্দ্রনাথের পাঁরচয় নিলেই বুঝতে 
'ঠারব, কোন্‌ রবীন্দ্রনাথ ভারতের জন্য 'জাতায় পারকল্পনা'র 
উৎসহণ সমর্থক হয়েছিলেন। বন্দ্শিজ্পায়ন সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের প্রথমাবাঁধ বন্তব্য সংকলনের প্রয়োজন এখানে 
নেই। ' তান পূর্বে বাঁদ কোথাও শিল্পায়নের পক্ষ সমর্থন 
করেও থাকেন, তব্‌ সাধারণের কাছে, ব্দাদ্ধজীবাঁদের কাছেও, 
[তানি যন্মশিক্পাবরোধাী শান্তিবাদী কাঁবরূপেই বোশ 
পাঁরচিত ছিলেন, যাঁর বাণণী, 'দাও ফিরে দে অরণ্য, লও এ 
দুগর এমন কি ন্যাশনাল প্ল্যানিংয়ের বড় সমর্থক হওয়া 
সত্বেও আধুনিক যন্মসভ্যতার প্রাত তাঁর সমর্থন সন্তগভঁয়ে ' 
প্রবেশ করেছিল ক না সে বিষয়ে সন্দেহ স্বয়ং সুভাষ 


. চন্দ্রেরই ছিল না হলে তান ১৯৪৫ সালে টোকিও বিশ্ব- 


গুবদ্যালয়ে ভাষণ দেবার সময়ে শিল্পায়নের ব্যাপারে মনো” 
ভাবের দিক দিয়ে রবাঁসনাথ গাম্ধীকে এক পর্যায়ে ফেলতেন 


'না।' 


রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণ এবং রাশিয়ার চিঠি তাঁর 
ব্যান্তজীবন ও জাতীয় জীবনের পক্ষে তাংপয্পূর্ণ। আমরা . 
আগেই দেখে এসোছি, গ্াদ্ধীজখর সঙ্গেগে মতসংঘর্ষের অন্য 
১৯২০ সালের কিছু পূর্ব থেকে "তান কি দারুণ 
নিঃসঙ্গতা বোধ করেছেন। গান্ধী-নশীতকে "তান গ্রহণ 
করতে অসমর্থ অথচ তার অর্থ ভারতবর্ষের ব্যাপক 
মনোজাঁবনের সঙ্গে তাঁর 'বচ্ছেদ। এই মানাঁসক শুন্যতা 
থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বারবার বিদেশে ভ্রমণ করেছেন 
পাচ্ধীনীতির বিকজ্প সন্ধানের অন্য প্রলুব্ধ হয়ে 


একটি দরটি.টিনাট নৰক 


যদিও ডুবে : 2 


বরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


সবার আগে, সবার: ওপর মানন্য-! 


'বীরেনবাব্দ! আপনি খন খাংলাদেশের প্িশ দেখে 
চমকে ওঠেন, চারাঁদকেই নরক দেখেন, 
তখন আপাঁন শশুর মতই সরল। তু 
কাঁবর' বয়েস ক্রমেই বাড়ে” 
যাদের মখে তাকাতে ঘূগরা, একটিবার তদের বুকের 
ভিতর তাকান! 


মসোলানর কর্মনীতুর প্রতিম্যুগ্ধতায তিনি, বোধ করে- 
ছিলেন, সেই শোচনীয় বুদ্বিভ্রান্তি থেকে রোমা রোলাঁ 
1কভাবে তাঁকে উদ্ধার: করেন? তাও- দেখোঁছি।, মুসোিনীর 
কর্ম পদ্ধাতর' প্রাত. সমাদরমূলক মনোভাবমানই ভ্রান্তজনক 
এমন ধারণা আমার নয়; কিন্তু নানা" রাজনৈতিক কর্মধারার 


মধ্যে নিজ ধারণায় অবিচল থেকে প্রয়োজনীয়, অংশটুকু . 


উদ্ধার করবার মত রাজনৈতিক: বুদ্ধিশৃঙ্খলা অবশ্যই এই 
ভাবতন্ময়: কবির ছিল"না। রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ মানাঁসক 
আশ্রয়ভুমি-সন্ধান র.শয়াক, যেখানে: সশস্ত্র বিপ্লবের অল্ত্ে 
বৈজ্ঞানিক রীতিতে আত্্গঠনের পর্ব চলেছিল। 'সশস্ত 
ব্যাপারাটিতে যাঁদ রবীন্দ্রনাথের অ.. ত্ত থাকেও, সংগঠনে 
তাঁর উৎসাহের অবাঁধ নেই, বিশেষত তা যদি যুক্তি ও 
ব্ধকে অগ্রাহ্য না করে। রবীন্দ্ুনাথ হয়ত আরও ভেবে- 
ছিলেন, যে নতুনের সন্ধান পুরাতনী ভারতবর্ষ থেকে 
"আধুনিক ইটালিতে তাঁকে টেনে ?নয়ে গয়ে প্রগাতপন্থীদের 
ফাছে সমালোচ্য করে তুলেছে, তা যাঁদ তাঁকে" রাশিয়ার; 
অভিমুখাঁন করে অবশ্যই বিতর্ক কম উঠবে। সম.লোচনা 
উঠ্ঠতে পারে যে-মহল থেকে সেই ইমাপারয়ালস্টদের সম্বন্ধে; 
ঈপর্শকাতরতা ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি কাটিয়ে 


এবং 'ীবপ্লবোত্তর রাশিয়া সম্বন্ধে সমাদরম্দলক- রচনাদি 
ঘথেচ্ট গুরদ্বপূর্ণ হয়ে*উঠোছিল।। রাশিয়ার বিপ্লব অবিলম্বে 
ভারতবর্ষে যথেষ্ট সাড়া, জাশাতে- না. পারলেন,- ১৯২০, 
পাজনোতিক' মহলে মনোযোগযোগ্য ব্যাপার; হয়ে উঠক্রে 
থকে রাশিয়া: থেক: শিক্ষাপ্রাপ্ত; ভারতীয়" কমিউনিস্ট 
মাশিয়ার নীতি ও কর্মপল্থা সম্বন্ধে ভারতরর্ষে প্রচার; 
চালাতে আরম্ভ. করেছিল" সাুজ্যরাদণ ধনতন্তী ইংরেজ 
ও ফরাসী, রাশিয়ার? বিপ্লবকে সর্বনাশা জ্ঞান করে যখন 
তাকে সবাঁদক" থেকে 'রীচ্ছন করে রাখবার চেষ্টা করল, 
তখন রাশয়যসদ্বদধ্য সাম্মজ্যরাদঁ শল্তিসমূহের এ আতক্ক- 
পূর্ণ শৰুতা ভারক্গীয়।মনের। কাছে: রাশিয়াকে প্রিয় 
ফরেছিল সন্দেহ নেই৷ কিন্তু; পূর্ণ প্রীতির ব্যাপারে দু" 
ঘাকটি বাধাও ছিল, গাম্ধী-প্রতাবে, -আঁহংসার মাহাত্ে 


os 


ধুবস্তারিতভাবে উপস্থিত করাছি। 


দেখতে পাবেন একাঁটি, দুটি, তিনটি নরক যাঁদও 


চোখের পমনে জলে ? 


তবু সানুষ সবার ওপর মানুষ । বাংলাদেশের পুলিশ 
সবাই পরের ঘরে আগুন দেয় না...বরং আলো 


বখন মুখের ওপর, তারাও মানুষ, 

I সবার ওপর মানুষ £ 
অদ্থাশসল: জন-মন রাশিয়ার সশস্ত বিপ্লব সম্বন্ধে কিছুটা 
গৃদ্বধান্বিত ছিল এরং প্রায় সম্পূর্ণভাবে সান্দ্ধ ছিল 
ধর্মব্যাপারে রাশিয়ার কালাপাহাড়ী নীতিতে। তক এমনই 
মানীসকপরাস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-প্রশাস্তি ভারতীয় 
মনকে, বিশেষত বাঙালী মনকে, রাশিয়ার অনুকূল করতে 
[বশেষ' সাহায্য করোছিল। গান্ধীজীর মহান বল্দনাকার, 
পরম শাল্তবাদশ' এই কাঁব' যাঁদ' রাশিয়ার রততান্ত বিপ্লবের 
অগডেক নবজাত মহাসৃম্টিকে দেখে থাকেন, তাহলে তার প্রত 
মনোযোগ না দিয়ে উপায় থাকে না-সে মনোযোগ র।শিয়া 
পেয়েছিল এবং রাশিয়ার পাওয়ার অর্থ, যে-পব্ধাতত্রে 
য্লাশিয়ার সংগঠন-পর্ব চলেছে, সেই পদ্ধাঁতও তা পেয়োছিল। 
আকর্ষণ“করতে চেয়োছিলেন, তাঁরা কতভাবে যে রবীন্দ্রনাথের 
রাশিয়ার চিঠিকে ব্যবহার করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। 

উল্টোদিকে এখানে আমরা জানাতে পার, রাশয়া- 
দর্শনের” অভিজ্ঞতার পরে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পন্থায় যাঁরা 
ভারত-গঠন করতে চাইছিলেন তাঁদের প্রত মানাঁসক 
আনুক্ল্য বিশেষভাবে বোধ করেছিলেন। যাান্দিকতার প্রাত 
ক্বীম্দ্রনাথের, অ-প্রেম: হয়ত 'শাঁথল হয় নি, কিন্তু যন্মের 
গিলেন। তারই ফলে কয়েক বৎসর পরে সুভ চন্দ্রের 
দ্যাশনাল প্ল্যানিং ও বৃহৎ শিল্পায়ন-প্রস্তাবের' প্রাতি অকুণ্ঠ 
সমর্থন জানানো তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়োছিল। 

রবীন্দ্রনাথের- রাশয়ার: আঁভজ্ঞতাকথাকে একটু 
কাব তখন সমকালীন 
ভারতীয় মানবতাবাদী বুষ্ধিজীবীদের প্রাঁতানাধিত্ব কর- 
ছিলেন। তাঁর মধ্যে অধিকন্তু ফুগসন্ধির রুপ দেখা 
যাঁচ্ছল। সুতরাং রাশিয়া-বষয়ক তাঁর বন্তব্যের মধ্যে মনের 
পাঁরবর্তনচিহ্ন স্পষ্ট; অতীত বোধ থেকে আধুনক ধারণায় 
ঘ্য-ভারতবর্ষ- উত্তীর্ণ হচ্ছে, তারই প্ারচয়বাহশী' এ. প্রবন্ধ- 
দূল। এ্রাত্হ্যকে ররান্দ্নাথ' অস্বীর্মরূ করেন. না, আবার 
মানবকল্যাণকে বখন' এীতহ্য আত: করে তার, বিরুদ্ধে 
প্রাত্রাতে। তাঁর: সত্কোচ নেই সমুভাষ্চনদ্রও ্ীতহ্যক দা, 
গৃকম্তু, তিনিই; আমার” তারজ্রর্যকে- সবলে, আ্নীনকতাক 
শৃদকে: আকর্ষণ" করেছিলেন! [রুলস 


|r ভারই_ চারাট_ সূত্র ইতিমধ্যে এই “পূর্বকথায় বলে, নেওয়া, 
Bl গেছে! অতঃপর আনন্দ যোঁদন- আমকে যতান্দরনাধের পে 
"৬ মাটি’ নামে ১৩৬০ সালের এঁ কাঁবতাট শোনার, -সোদিৰ 
গ্ৃত্যই আমার' আর ধৈর্য ছল না। আম আজ-সে-কথা 
{লিখতেও লচ্জা বোধ করছি, কিন্তু ব্য্তিগত ধারণার জন্যে 
পাঠক-সমান্দের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে, সত্য গোপন নম 
ফয়যার জন্যেই” বালতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমি তাকে বলে, 
১ প্ছলুম-_পেটের উৎপাত আর সহ্য, হয় না, আনল্দ। . 
এক মুহ্তে'র জন্যে বড়ো বড়ো সহাস্য দুই চোখ ?দিয়ে 
জামার ধৈর্যহারা অবস্থাটা দেখে নিয়ে, আনন্দ এক দমেই 
আবৃত্তি করে গিয়োছল-_ 














তাঁর পুনরাভনয়। 
তা এ বা কিছু রকমফের? 
তুলতে আমার যে আর 'বল্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, সেকথাও সে টালিছে নৃতন জের? 
ম্ঝোঁছল। তব্দ, এই আলোচনার মধ্যে_সেকালের সামন্ত- জারি হত ওহি 
তন্ম ও পল্লীসসাজ ভেঙে, একালের এই যে নতুন শিল্প- লেখার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত আলোচনার যোঙ্গ 
প্রধান সমাজের ভাব-ভাবনার ধাক্কার কথা উঠলো, সেটা কতোটুকু? 
অগ্রাহ্য কররার-বা এঁড়য়ে যাবার চেষ্টাতে তার বিশেষ গতর প্রত্যয়ের সুরে সে বলোছল- এটি তোমার 
আপত্তি ছিল। সে হঠাৎ ব'লে বসলো-বতীন্দনাথ সেনগুপ্তের | চুঁমকার পণ্চম সৃত্র। 
শকাঁট কাঁবতা শোনা ভাল-এইরকম কবিতা পড়া থাকলে . _নঅথনং? সে | 
দেশ-কালের আবহাওয়াটা ঠিক ঠিক বুঝে দেখবার উৎসাহ: অর্থাৎ, আধুনিক দ্ রী | 
ঈজাগ থাকতে পারে। অন্তভূর্তি এটি। 
SE TE TO OE UE তার মানে? | 
এখন বুঝোঁছ ভাই, | , তার মানে মানুষের সামাজিক-অর্থনোতিক আঁধকার 
পেট ছাড়া আর পড্জা কারবার সম্বন্ধে একালের পূনাজিজ্ঞাসা। আমাদের গত পৌনে দু'শ 
দনয়ায়.কিছঃ নাই। রি যছরের বাংলা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি 
গাপাদ-সস্ত সাড়ে হস্ত মধ্য দিয়ে এ সন্ধানের লক্ষণ বার-বার ব্যক্ত হয়েছে। --যতান্দু 
তাঁর মাঝে রাজে পেট, মাথের এই কবিতাটা সেই কারণেই কাজে লাগবে আমাদের, 
ভার নির্দেশে দেশে ও বিদেশে চালো আরো 
বার বার মাথা হে'ট। পেটের খোরাক ঠিক পেতে হলে 
আনন্দর সঙ্গে আমার এই বই-বাছাই সম্পাকিত্ চিরকাল চাষা চাই, 
আলোচনা প্রথম যখন শুরু হয়, এ তার অনেক পরবর্তী পেটের সুবাদে মানুষে মানুষে 
আর এক বৈঠকের আর এক কিস্তির আলাপ। এ থেবে - তাই চাষতুতো ভাই। 
চবাঝা যাবে যে এ-কাজে নামবার আগে মনের মধ্যে ভূঁমকা তাই চাঁরাদকে চাষ ও চাষার 
চলেছে অনেকটা সময় জুড়ে। বার বার এগিয়ে বার বা . - ঘন ঘন জয়রব, 
গপাছয়ে গেছে মন। একে একে একাদের চিদ্তাস্ত্রপৃলি | ভাই সংগ্রাম, তাই প্রস্ততি 


দেখা দিয়েছে। সে-সব সোটেই অল্প সময়ের ব্যাপার নয়' f | 'ভাই যত বপ্নব॥ 
১৩৬ 


~~ 


1 


পীপ্তাঁছক বস্মত' 


আড়চোখে আমার অসহায় শৃবরা্ত দেখে নিয়ে. 
অতঃপর আবাত্ত বন্ধ করে সে বললে-_ 


গোপাল হালদার মশাই ‘বাঙলা সাহত্য ও মানব-। 


চ্বাকৃতি’ নামে যে বইখানি লিখেছেন, সেট দেখেছ বোধ 
ছয়?” 


1 


খ 


১৩৬৩ সালের আষাঢ় মাসে হালদার মশায়ের ওঁ বই 
পথম বেরোয়। আধুনিক বাঙালশী মনের প্রকীত অন্ু- 
দধ্ধানের চেষ্টায় তিনি অনেকদিন থেকেই তাঁর নিজের পথে 
নিষূক্ত আছেন বলে জানি। এই বইখানির নবেদন* 
অংশের প্রথম অনুচ্ছেদেই তান জানান_একটা বিশেষ 


-প্রশনকে কেন্দ্র করে এই' প্রবন্ধগুলি সামায়কপযে নানা 


হয়েছে।" 


লময়ে লিখিত হয়েছিল। সেই প্রশ্নটা এই--আধুনিক 
দাহিত্যের মূল প্রকৃতি কণ, আর বাঙলা সাঁহত্যে কীভাবে 
চা প্রকাশ লাভ করেছে।, 

তাঁর "সংস্কৃতির রূপান্তর-এর থা ' আগেই বলা 
বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা শ্রোবণ ১৩৬১) 
মামে তাঁর আর একখানি বইও সুপাঁরিচিত। আমাদের 
আধুনিক সাহিত্যের তো বটেই, -সাবো ব্যাপকভাবে বলা 


যায় যে, পুরো বাংলা-সাহিত্যের পক্ষেই মানবদ্বশকৃতির 


দিকটি তানি প্রধানত দেখতে চেয়েছেন। ডক্টর সৃশীলকুমার 
দে ওঁ 'বাঞ্জলা সাহত্যের রুপরেখা'র ভূমিকয় লিখেছিলেন-- 
প্রথমেই লক্ষ্য করবার বিষয়, তানি তাঁব বইয়ের 
মামকরণ করেছেন বাংলা সাঁহত্যের 'রুপ-রেখাঁ- 
“ইীতহাস” ইতিবৃত্ত, বা ইতিকথা" নয। এই র্‌প- 
রেখা তিনি এ'কেছেন বাংলার সাংস্কৃতিক হইাতহাসের 
পটভূমিতে । প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের 
ঘতগৃলি বিবরণ আমার জানা আছে তার কোনটি এরূপ 
সমগ্র দণ্টিভাঞ্গ নিয়ে লেখা হয়েছে বলে মনে হয না। 
কেন যে আগে এরকম চেষ্টা ঘটে দন, তার বাখ্যা ছিল 
অধ্যাপক স্‌শীলকুমার দের সেই ছোটো ভূমিকাটিতে। 
দশের সাংস্কীতিক ইতিহাসের মধ্যেই দেশেব সাহত্যধারা' 
শ্াশ্রত”_অতএব যেসব উপাদানের সামাগ্রক গোচরতার 
ফলে, সাংস্কৃতিক ইতিহাস উপলাব্ধ করা সম্ভব হতে পায়ে 
সেইসব উপাদান না পাওয়া পর্যন্ত এ-চেষ্টা সার্থক হওয়া 
সম্ভব নয়। অবশ্য, একথাও স্মরণীয় যে আধুনিককাল, 
অর্থাং-এই গত পোঁনে দু'শ’ বছর সম্বন্ধে উপাদান- 
শোচরতার অভাব মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু সুশীলকুমার 
দঁবশেষভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্বম্ধেই সে-কথা বলে- 
ছিলেন । তন বলেছিলেন-সাহত্য কেবল ব্যন্তি-মানসের় 
গস, সমত্টিগত জশীবনেরও প্রাতফলন 1, গোপালবাবুর সঙ্গে 
লৃশীলবাবুর এ-দিকে মতানৈক্য ঘটোনা। তির লা, 
যাবু একথাও জানিয়োছলেন ফে_ 

'সাহিত্যের ইতিহাস কেবল কবি, কাব্য ও 
ফাহনশর বিবরণে অথবা স্থান, কাল ও পাত্রের নীরস 
তর্কে সার্থকতা লাভ করে না। এখানে প্রধান জিজ্ঞাসা 
হচ্ছে-সৃষ্টির প্রেরণা ও সেই অন্তর্গত প্রেরণার 
ছঁতিহঢ যার সমাধান কেবল যাহ্য তথ্যের চস 


সম্পন্ন হয় না। এই প্রেরণার স্বরুপ বোঝার জন্য 
রাণ্ট্ক ও সামাজিক পরিবেশের ধারণাও আবশ্যক, 
কারণ তার মধ্যেই এই প্রেরণা বডি যুগে বিজি 
রূপ ধারণ করে। 


আনন্দকে সোঁদন এসব কথা শানয়োছলুম। 
ধঙ্গোছিলুম_আমরা তো মধ্যযুগে যাচ্ছি না-অতএব 
উপাদান-সন্ধানের দুশ্চিন্তা এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অনেক কম। 

সে বলোছল-দুশ্চল্তা কম বটে, কিন্তু উপাদান 
কম নয়। সেগুলো দেখতে হবে। 
অধম বলেছিলূম-সে তো বটেই, কল্তু এসব চিন্তা 
তো সংক্ষেপে বলে নেওয়া যায়। কথা বাড়িয়ে কি হবে? 

বাড়ানো বাতুলতা, কিন্তু যতোটুকু দরকার, সেটুকু তো 
বলতেই হবে।' দ্যাক্ো_ এডুকেশন গেজেটে  ক্ষেত্রনাথ 
ভট্টাচার্য খন সাহিত্যের বিচার-পদ্ধাতর পাঁরবর্তন দাবি 
কবে প্রন্ধ িখেছিলেন”যে প্রবন্ধ থেকে তাঁর কোনো 
কোনো উতস্ত আমবা আগেই স্মরণ করোছ/_সৌঁদনের সেই. 
দাবি সঙ্গে আজকের নতুন দাবির মিল এবং গরমিল 
কোথায়, সেটা . দেখা দরকার। . আঞ্জকের 
গোপাল হালদার মশায়ের প্রক্ধগুলিতে দেখা যাচ্ছে 
স্বরূপত তাতে কি কোনো পাঁরবর্তন-চোখে পড়ে না? বই 
বাছাই করবার আগে এ-দিকটাও কি লক্ষণীয় বিশেষ দিব 
ময়? - 
একা হালদার মশাই-ই যে এ দাঁব উত্থাপন করেছেন, 


আর কেউ এ বিষয়ে কিছু বলেন ন, তা নয়। আইডিয়া 


কোনো ব্যান্তীবশেষের জানস নয়”_-তবে, গোপালবাবুক্গ 
ফথা থেকেই আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্য সম্বদ্ধে এই 
{বচার-পদ্ধাত সম্পার্কত মতুন চিন্তাঙগদাল দেখা যেতে 
পারে। 

আনন্দ বললে-স্বর্গত ব্রজ্জেন শের কথা নে করিয়ে 


দিলে তুমি-তিনি বলতেন, কোনো আহীভয়ই কোন্মো 


বিশেষ ব্যান্তর সম্পত্তি নয়” আইডিয়া মানেই ইউ গভাসাল। 
»ব্বজনখন! - হয়তো সে-কথাই ঠিক। তু ব্যান্তিৰ 
পুরুষের অহঙ্কার মার্জনা কোরো;_ওটা আমার দু লতা, 
ও-দুর্বলতা তোমারও আছে, ব্যান্তীনরপেক্ষভাবে ঢোখ-কামজ। 
মৃখ-মাথা ইত্যাদির মহাপরিমেল আমার বোধে আস না? 
আম এই কারণেই এইসব “চিন্তায় বিশেষ বিশেষ য্যন্তকেই 


-জক্ষণয় বলে মনে করি” যেমন নীরেন্দ্রনাথ রায়”- যেমন 


গোপাল হালদার! যাই হোক হালদার মশাই যে সত্রগুলি 
দিয়েছেন, কথা না বাড়িয়ে সেগুলি কি সংক্ষেপে বলা যায়? 

আম বললুম-_তাঁর প্রথম কথা সাহিত্যের বাজাবদর 
সর্বদাই ওঠা-নামা করে বটে, তবে মনে রাখা দরকাব যে, 
সর জিনিসটা নিতান্তই খামখেয়াল নয়। পদ্বিতীয় কথা 


আমাদের দেশে প্রায় ১৯৩৯ খস্টান্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ 


দ্বতাঁয় বিশব-যুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত যে বিচার একচ্ছত্র 
1ছল সে হল ‘রসের 'বচার' অথবা "আটের হিসাব । তৃতীয় 
কথা-_অতঃপর অনেকেই 'খরীতহাসিক বিচারের, পক্ষপাতশ 
হয়েছেন ফিল্তু 'ীতহাসিক বলতে অনেকেই বোঝেন 


রা ণ বনু 


. '্কালান[ুক মক১-এসনেফেই বলেন "বাস্তব? টকন্তু গোপাল- 
আব বল্রেন--ট্ীক্তহাঁসিক বি ত 
কামক ?হসাব নয়» 

-তবে কাঁ? 

-গোপালবাবুনর কথার্র--দেশ-কালের যোগক 'ছাপ' 
খুজে' দেখতে হাব--পারিপা্ৰিকের ছাপ চোখে পড়া চাই, 

আনন্দ বললে--সেই জন্যেই তো যতীণন্দ্রনাথের কাততা 
শোনালঘম তোমাকে। দ্যাখো ভাই, রামমোহন যখন বেদান্ত 
গ্রম্ঘ চিখোঁছজেন তখন তাঁর মনে একথা জাগতেই পারে শন 
ফে-.আঁধার অতীতে খক্‌-বেদশয়ারা, পেটের ধান্দায় ঘর 
ছাড়া হয়েছিলেন ! 
আফটা 'বিদ্দুপ-ভাবনা দেখা দিয়ে গেছে তো! 

আম বললুম-এটা কোনো ধতব্য যুক্তি নয়-_কারণ, 
'্লামমোহন যে উদ্দেশ্যে বেদের প্রসঙ্গে মন 'দিয়োছিলেন, সেই 
উদ্দেগ্য-চেতনা বা তার উপায়-সাধনা_যতীন্দ্নাথের ক্ষেতে 
'দুুয্নের কোনোটাই ঘটেনি... ওটা শনভান্ডই একটা আপাতিক - 
সাটিশ্য। 
_ সৈ ধঙ্গলে--অর্থাধ ইতিময্যে দেশ-কাল, উদ্দেশ্য-আচরণ 
স্সবই বদলে 'গেছে। 
ধলারবর্তনের চেয়ে স্থিতি ‘বা অপ্লারিবতনিই গ্রাহ্য 

শ্যেমন ? 2 

“যেমন এ যে 'যতাল্দুনাথ এই আআধ্যনক--রবলল্াত্তর 
ব্যংলাদেশে-কাঁযানভর্রি জনগণের “অনস্বীকার্য সংযোগের 
শ্দকটি লক্ষ্য করে 'চাষতুতো ডাই’ কথাটা ব্যবহার -করে- 
ছলেন,-এ্রই ত্যস্বাঁকাতর ব্যাঞ্গচাতুর্ধটা আধুনিক বটে, ' 
কিন্তু এর মূলে যে আনবসরাকাতিনস তো অযৃদদেনের 
মতন সাহৃত্যকের সাহেবী-স্বভাবের সঙ্গোও মিশে ছিল? 
আত প্রাচীন ীন্তির চাষতআরাদে "আর নানা -কালের ধম. | 
হা্ালী ক তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে? দেশের দুখ “তিনি 
বক্ষ গকছু কম দেখেছিলেন? | 
-. উস বলচল-মেঘনাদবধ কাব্যে -চতুদশপদৰঁ কবিতা" 
ববলীতে,--কৃষ্ককুমারী থা পদ্মাবতী "নাটকে,_বারাঙ্গনায় শা 
শঙ্জাঙ্গনায় তিনি কি "পেটের ধান্দায়-কথা বলে লেছেন? 


" আমি একেথার কোনো জবাব নসাএীদয়ে তাকে একট? 
প্লাড়ে শোন্দল্ম--ব্লুম-শোনো ভাই ট্রামের পুক্কারিণীকপ 
আরে এ্রকাঁট -বাদামগাছের শনচে দাঁড়য়ে কথা "হচ্ছেঃ | 

ছালিফ গাজাঁ--(দৌ্ঘণীনদ্বাস পরিত্যাগ কারয়া) 
এবার যে “পাঁরর দরগায় কত ছিন্ন দিছি তা আর 
সলবো শ্ষ। তা ভাই “কিছুতেই “কছু হয়ে উঠলো 
মা। দশ ছালা 'ঘানও বাঁড়' আনাত 'পারলাম না ' 
খোদাতালার মাঁচ্জ। ! 

শাদাধর--দবাষ্ট না হন্যে ক কখনও খান 'হয়'রে? 
তা দেখ্‌ এখন কত্তাকাবু দিক ফরেন। 

হান" আর কি করবেন? উনি বক আর “খাজনা 
ছাড়বেন 2 


কিন্তু তীন্দ্নাথের 'মনে সেরকম _ 


১৩৪ 


গদাধর-্বে, তুই -কি করার? | 

হাদিফ-আল :মোর আথা করবো! এখনে 'মাঁলই। 
ঘাঁচি। এবার যাঁদন্লাঙ্লধান -সআর-শারু দুটোন্যারত্তা 
হল তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপদাদরে 
ভটেটাও কি আখেরে তি হোলো}  - 


7 “বললম--আনদ্দ, 'মধ্দস্দ্দনের “ড় লালিকের ‘ঘাড়ে 
ঘযোঁ-র এসব “প্রশ্নোত্তর তোমার অজানা নয় হাানফের 
ন্রাশের কথাগুলো -ভোলবার নয়। ভন্তপ্রসাদ্দর ভক্ডাঁম, 
প্্বর্ধ আর কাম্‌কতা মধুসুদন ি-কম লক্ষ্য করেছিলেন? 
হজাটিতভেদের আচারগত বাছ-বচার--প্রল্পীঘাংলায় যা “অনেক- 
ঘঁদন 'চলে এএসেছে;-নতৃন “কালের "কলকাতায় “যা অতঃপর 
আনার ঠিক একইভাবে /টকে-থাকা সম্ভব ছিল না, _সধুস্দন 
ধক সে-সব না দেখে গেছেন ? --স-সব তান কি না 
লিখেছেন? মনে এআজ্ছ তো, ভভ্তপ্রসাদ শনজে :ছিল একট 
খনার "মুখোমুখি য়ে পড়েছিল, সে-সব তার মনে বি'ধেজ্ছে 
জ্জহরহ! আনন্দবাবুকে 'সে বলেছিল_এভাল,”আমি “শুনেছি 
2 কলকাতায় নাক সব একাকার হয়ে 'ঘাচ্ছে 8 কায়স্থ “াক্ষণ, 
সা কি একমে.উঠে বসে, আর -খাওয়া-দাওয়াও করে ? বাপু 


"এসকল কি সত্য? 


"আনন্দ বললে-এসব নজীর থেকে এই -কথাই প্রমাণিত 
ছয় যে, সময় অত্যন্ত দু'তগামী”-্এবং মানুষের সনের মধ্য 
দিয়ে সারা পৃথিবীজুড়ে, সে-স্রোত বয়ে 'ঘাচ্ছে।“বাংজ্বাদেশে 
মাহত্য-সমালোচকযা অই সময়প্রবাহের আভিব্যন্তি।ভিক ঠিক 


. দেখে যাচ্ছেন শক 'না, 'পাঠক 'সে-কথা জিরার 


চাইবেন । 
আস বললুম--তাঃমানাছি, শকল্তু মানব-স্বীকাতি ‘মালে 
জ্পুহু জীবের 'জশীবকার “অবস্থা পীনরীক্ষাত অর্থাৎ তার 


. পেটের খাল্দা মা-একধা মানতে “ইচ্ছে করে না.। 


সে বললে”ন্তা আমিও বাজি ন্‌, বলতে ।চাই”না। , 
ধকন্তু পেটের কথাটা উহ্য রেখে "যাওয়া “তিক হবে প্না- . 


“পেটের বিষয়ে "সংকোচ আমাতদর -সাহত্যে "বোধ হয়. 
“কোনোদিনই “ছিল "না । আহারের শ্রসঙ্গাচৈতন্যচারিতাগঘুিও.. 
ধঁছল, চচ্ডীমঙ্গলেও ছিল । অনাহাছরর "যন্ত্রণা 'জীবনসম্তার 
ম্যহিভূতন্নয়। জীবিকার কথাই বালেখকদের রচনার অন্ন 
“থাকবে কেন? অতশ্রব-গোটের কথা উহ্য রাখবার কথা ওঠা 
ট্টাচত নয়। . 

শকল্তু একটা সআপোক্ষকতার িন্তান্ড "অবান্তর নয়। 
ফুনী্চ-ই এ বিষয়ে বিশেষ মাতা সক্ষা ফরবার প্পরাম্শ দেয়। 
ইিসিই আনার আলোচননসৃতেই সোঁদিন দদীলবদ্ধপুরনলদ্পণের 
প্রথম অধ্কের প্রথম গভ্ীত্কের কথা উঠেছিল 
ফথা বলাছলেন। সেই সময়ে নবীনমাধব এলেন নশলকর 


&- আর শেষ 'ছিল না! 


আর এক দিগন্তে 


বোধির একাঁচলতে আলো এসে পড়েছে. 
আবারো সেই সব দিন ফিরে আসছে, 
ধৃঁফরে আসছে না, শুরু হচ্ছে, ঠিক 

যেখানে শেষ হয়েছে যলে মনে করে ছিলাম... 


লারৎ শর? 


{বদ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্যে 
আশা-নৈরাশ্যের সংশয়ের 
পাঁরাধ থেকে আত্মার কেন্দ্রে. 


মক থয 1 ত, 
রুখে দাঁড়িয়েছে অজন্র কণ্ঠ 
চোখগুলো দিক্কম্প নক্ষত্রের দেশ-কাল-আলোর নিরিখ! 


ধাখন সমস্ত বেদনাকে উৎসারিত করে দিতে হবে 


লমস্ত যন্মণাকে... 


: শমাছিলের পায়ে-পায়ে পুরনো ক্ষতেরওপর নতুন ক্ষত 
হক কত 
ee Cy eee 


ফ্ালান্তরের দিন হয়ে 
আবারো আমরা আর এক 'দিশন্তে। 


দিনগুলি 


নতুন কথা 


সাহেবের সঙ্গো দেখা করে। 
পৃক বাবা, ক কর্যে এলে ? 

নবীন বলেন--'আজ্ঞে, জননশর পাঁরতাপ বিবেচনা করে 
কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন কাঁরতে সঙ্কুচিত হয়? 
আমি অনেক প্রাতিবাদ কারিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝলেন 
মা। সাহেবের সেই কথা, িনি বলেন $০ টাকা লইয়া ৬০ 
বিঘা নলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই 
সনের হিসাব চুকাইয়া দেওয়া যাইবে ৮২ 

এসবই বাস্তব, বৈষায়ক কথা । পেটের দুখ এতে উহ্য 
থাকৌন। 'কল্তু চমৎকার কবি-কম্পনার কাজ আছে এই 


গোলোক জগেস করেন-- 


১» কঠিন কঠোর জাবন-পাঁরবেশের মধ্যেই। সেই কাজের আর 


একটু উদাহরণ দেখা যাক 

সাধুচরণ গোলোক বসকে বলেছে যে, 
মোড়লদের বাড়িতে তিন বছর আগে কাঁ শ্রীই না ছিল, 
এঁশ্বর্যের কণ সব লক্ষণ ছিল_“ক উঠানই ছিল, যেন 
ঘোড়দৌড়ের মাঠ; আহা ! যখন আসধানের পালা সাজাতো 
বোধ হতো যেন চন্দন-বলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়াল, 
খান ছিল যেন একটা পাহাড়।” 

এই কালসাপ, ঘোড়দৌঁড়ের মাঠ, এই চন্দনাবিলের 


পদ্মফুল” পাহাড়ের মতো বিশাল গোয়াল_এই সব রূপক- 


উপমাই পুরুষের উীন্তি। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে পেশছে গোলোক 
যসুর দরদাজানে চুলের দাড় বিন্দুতে 'বিনুতে সৈরিল্ধীকে 
যলতে শোনা বায়_-'আহা চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের 
কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল! 

ববদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন তখন জমে উঠে 
ছল। নীলকরদের অত্যাচারে দেশের রায়ং জমিদার তখন 
অস্থির। শুধু নীল নয়” শ্রম নয়” সাহেবদের চাহিদার 
সাধুচরণের স্মী রেবতী এসে 
দৈরিষ্্ীকে জানায়-মই তো বড় আপদে পড়েছি, পদী 
ময়রাপ কাল মোদের বাঁড় এয়েলো'। পদ কেন যে এয়েলো, 


ই যঙ্গীয় সাহিত্য পারষদ সংস্করণ দশনবন্ধু গ্রল্থা বলী ১, প্ ৮৮ 


নজীর 


৯৩৯ 


এরর আগেই দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে তার ইঞ্গিত 'ছিল-_ নলের 
পেয়াদা এসে রাইচরণকে বেধে নিয়ে গেছে, আর ক্ষেত্রমাণর 
ধদকে তাকিয়ে আমিন মনে মনে বলেছে--'এ ছঠড়ি তো মন্দ ' 
নয়_ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে, 


এসব খুবই তিন্ত প্রসঞ্গা বটে। দীনবন্ধু জাবনসত্যই 
তুলে ধরোঁছিলেন তাঁর রচনায়, কিল্তু এই আঁবল আব- 
হাওয়ার মধ্যেও কাঁবত্বের কাজ বন্ধ হয়ান। দ্বিতীয় অঞ্কের 
প্রথম গর্ভাঙ্কে দেখা যায়_বেগুনবেড়ের কুঠখর গুদাসঘর। 
সৈখানে এক রাইয়ত অন্য রাইয়তদের বলে-_“আন্দারবাদে মুই 
আাকবার শিয়েলাম-এঁ যে ভাবনাপুরশীর কুটি, যে কুটির 
সাহেবডারে সকৃলি ভাল বলে সুম্ন্দি মোরে আযাকবার 
ফোজদুরাত ঠেলেলো। মুই সেরেব কেচ্রির ভেতর অনেক 
তাম্‌সা দেখেলাম। ওয়াঃ ! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক 
সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, দুই সুমুন্দি মোল্কার ওমান র, 
য়, কর্যে আযাসেছে, হেড়া হোঁড় যে কান্ত নেগলো, মুই 
ভাবলাম ময়নার মাটে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দার- 
দের বুদো এ'ড়ের নড়ুই বেদ্‌লো । 

এ সংলাপ অকৃত্রিম সহজ ভাষাতেই বাহিত। দু-একটি 
শব্দে হয়তো একালের সাধারণ পাঠকের পক্ষে অর্থবোধে 
যাধা ঘটতে পারে_ যেমন 'মাচেরটক' ম্যোজিস্ট্রেট) কিংবা 
হ্যাল মেরেছে’ হ্যালো” বলেছে) কিংবা 'সাদখাঁদেরঁ 
সোধুখাঁদের)। 

কিল্ভু তাতে [ছু আসে যায় না। দনবন্ধুূর মনে 
শ্রবং তাঁর কলমে মানব-স্বকৃতির জোর যে ছল, তাতে 
সন্দেহ নেই। দেশ-কালের যৌগিক ছাপ তাঁর এ লেখাতে 
নিঃসন্দেহে বতোঁছিল, মধুসূদনের প্রহসনগুীলতেও ভা 
বেশ স্পম্টভাবেই ছিল। কস্ছু '্রজাঙ্গনায়” ক সেভাবে 
দেখা যায়? 

ক্রমশ ] 





দাগ দৃষ্টি রেখেছেন এবং সময় এলে 
ধ্যবস্থা গ্রহণ করবেন! তান বলেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-পারিস্থিতি মোটেই 
ভাল নষ। বেশ কিছ; শিষ্পসংস্থার 
উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। এ রাজ্যে 
এমন অনেক কিছু ঘটছে যার ওপর 
নোতিক প্রশ্ন হয়ে দাঁডাবে। কেন্দ্রীয় 
সরকার পা্ডম্বঙ্গের সহ্গে যে 'বিমাত- 
সুলভ আচরণ কন্দেছেন বলে আঁভবোগ 
করা হর ত্রাস উত্তরে মোরারজী বলেন 
বৈ, এই অভিযোগ একেবারে [ভীন্তহশন। 
তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট 
সরকার এরকম একটা নাঁজর দেখান, 
আমি চালেঞ্জ করছি এই ব্যাপারে ।” 


বাধ্যতামূলক 
এবং এর ফলে পঁশ্চিমবঙ্গকে রীতিমত 


লোকসান স্বীকার করতে হয় একথা ক . 


মোরারী অস্বীকার 


সরকার কি 
বকেয়া রয়ালটি, যার পাঁব্মাণ ৬১ কোটি 
টাকা, তা থেকে পশ্চমবঙ্গকে কি 


৯ 


শুধু মোরারজণীর এটুকু জেনে রাখা 
ভাল যে: জায় 
এবন্দ-মান্ন : প্রভাত 


৬ প 


না যাৰে লা। একথা ঠিক যে, সীমা- 


এবং অসহযোগিতার মনোভাব এত বেশি 
প্রকট বে, তা নতুন করে প্রমাণ্রের অপেক্ষা 
রখে না। 


গণ্চিমবাঙ্গর বাড়েট 


বিগত ১০ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ [িধান- 
সভায় ১৯৬১-৭০ সালের যে বাজেট 
পেশ করা হয়েছিল, সেটা তোর করে-- 


ছিন না। এখন সেই বাজেটের পাঁরবর্ত'ন 
করে মৃধ্য ও অর্থমল্মী প্রীঅজয়কুমার 
মুখোপাধ্যায় নতুন করে বিধানসভায় 
বাজেট পেশ করেছেন। চলতি বন্ছরের 
মোট ২৩০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা এবং 
অন্দমিত ব্যয় হবে ২৮২ কোটি ৩০ লক্ষ 
টাকা। সুতরাং রাজস্বখাতে মোট ঘাটাতর 


পাঁরসাণ দাঁড়াবে ৫১ কোট ৭৮ লক্ষ টাকা ৷. 


অনুমিত আয় কম হবার কারণ ভূমি- 
রাজস্ব থেকে ছোট জমির মালিকদের 
রেহাই দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া দুপুর 


৯৪০ 


প্রো্জেউ লোকসানে চলার জন্য সেখান 
থেকে স্‌দের খাতে কছু পাওয়া "যাবে 
না। রাজস্বখাতে খরচ বাপ্ধর কারণগ্ীলর 


8৪৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হবে | 
8৬6 'কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ' 
এক্ষেত্রে ঘাটতির পাঁরমাণ ১৩ কোটি ৭৮. 
লক্ষ টাকা । রাজস্বথাতের ৫১ কোট ', 
৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতির সঙ্গে এট, 
ঘাটাত যোগ করলে মোট ঘা্টাতর 
পাঁরমাণ দাঁড়ার ৬৫ কোট ৫৬ লক্ষ ঢ।কা। 


৷ চলাত বছরের শুরুতে উদ্বৃত্ত ছিল ১১ 
_ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা এবং এই টাকাটা 
বাদ দলে নাঁট ঘার্টাত দাঁড়াবে ৫৩ কোটি 


৬৮'লক্ষ টাকা। | 
এই ঘাটাত সত্বেও ' রাজ্য সরকার 
কোনরপে কর ধাষের ব্যবস্থা আপাতত, 


করেন নি, তবে অজরব বু তাঁর বাজে 


ক্ৃতায় বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় কণ পাঁর- 
শোধের ব্যাপারে অধিকতর সময় নেবার 
ব্যবস্থা করে এই ঘাটত অনেকটা কমিয়ে 
আনার আশা সরকার করছেন। বস্তুত 
এই কেন্দ্রীয় ক্ষণ এবং ধপের বোকা রাজ্য 


দচ্ছে তা শ্রীমাখোপধধ্যায় তাঁর, বাজেট 
- বন্ততার মধ্যে সুন্দরভাবে দৌখিয়েছেন। 


কেল্দ্রীষ সরকারের অচরণ এক্ষেত্রে সুদ- 
খোর মহাজনের মত। সংবিধান অনুযায়ী 
'রাজাগ সব উন উত্যাঁদর দায়ি রাজ্য 
সরক্রগসির ওপর, ?কন্ছু, আরবের উৎস- 
গুল 'নিয়ন্তণ করছেন কেন্দ্রীয় সরক্কার | 
ভাগটা নিচ্ছেন, আবার সেই টাকারই একটা 
অংশ রাজ্যকে কণ হিসাবে দিচ্ছেন এবং 
সেই খণের ওপর চড়া হারে সদ আদার 
করছেন। এই অপ্যাক্তিক নীতি সামাগ্রক 
ভাবে ভারতৃবুষের_অথন্ঠিতক উন্ন।তর 
পথে সব চেয়ে বেশি দিঘের সমষ্ট করেছে। 


লাধমহিক' বস্‌সতণী 
প্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্টিয়ে ফেলবেন- এ অবস্থা চিরদিন 
। ধাজেট কন্ৃতার, উপসংহারে বলেছেন, চলতে পারে না। শক্পোদ্যোশের' জন্য 
ব্যাক যেভাবে টাকা ধার দেয় কেন্দ্রীয় 
সরকার সেভাবে রাজ্ঞগুলিকে টাকা ধার 
দেবেন কেন? যে চক্তে অর্থসম্পদের 


জন্য রাজ্যগ্ল কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর 
একান্তই দনর্ভরশশল এবং কেন্দ্রের অর্থ- 
সেখানে এই ব্যবস্থা চূড়ান্ত অযৌন্তকতা 


ছাড়া আর কি? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
উঁচত এই বিষয়ে তাঁর আন্দোলন গড়ে 
তোলা, কেন না আঁভজ্ঞতায় দেখোঁছ যে, 
কেন্দ্রের কাছে ভাল কথায় কোন কার্জ 
হয় না। 


উড ইউনিয়নে রেষারেষ 
প্রত্যেক শিল্পসংস্থায় সব কমর 
পক্ষ থেকে সমস্ত বিষয়ে আলাপ- 



















১৪১ 


প্রাগাদী 28 বছয়ে, ভাতের জরসংঘা ছিব 
হয়ে বাবে; কিন্তদেশের সম্পদ দিত হাব না/ 
তার অর্থ হম প্রতোককেই অল্পে সহ, 
থাকতো হরে! অল্প ছারঙ্গা, অপ 

শিক্ষা, অল্প বত জাপ খাদ্য । 

এই আযাদূরাকছা-মাযা।হাদি অক নিচত্রণ কা 
মায়, তাহলো পতিকল্পযা অনু্রাতী সন্তানরা 
অনপ্রহণ করে চতবন। এইখানেই, আপনার 
গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা ঘয়েছে। 

এখনই আছ, আমু কব, এপরিনা, 

সীমিত তাখুয় ॥ 

জন্ম প্রতিরোধ, করার ক্ষমতা. এবারে, আপনার 
হাতের,মুঠ্রোর মধো এসে. গেছে 


051] 


আলে চনার অধিকার একটমান্ত কর্মচারী 
-ইউনিয়নকেই অর্পণ করার জন্য পাঁশ্চম- 
বাংলার শ্রমমন্ত্রী একটি প্রস্তাব এনেছেন। 


আলোচনার আঁধকারী বলে অনুমোদন 


অস্বীকার করার 
উপায় নেই যে ও কর্মচারীদের 
মধ্যে প্রভাব জন্য এ দেশের 
আধকাংশ সংস্থায় মধ্যে 
তাঁর প্রাতদ্বন্দিতা আছে। যে সব 
সংস্থায় একাধিক ইউনিয়ন নেই, 


যৃক্ধিশলতার দ্বারা পরিচাঁদিত হলে 


জন মেধাবী ছার-ছাত্রীকেও 


মাথাপিছু পনের থেকে তিরিশ টাকার 
মধে।। বেয়ারাদের মারফৎ এই টাকাটা 
সংগ্রহ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকেরা 
তার ভাগ পান।' শুধুমাত্র ওই টাকা 
দিতে অস্বশকার করার অপরাধে কয়েক- 
প্রাকটিকাল 
পরণক্ষায় ফেল করানো হয়েছে। অথচ 
তাদের জ্যাকাভৌমক কোরয়ার অত্যন্ত 
উৎকৃদ্ট। মনে আছে, আমরা যখন ছাত্র 
ছিলাম তখন কোন কোন ফাঁকিবাজ 
ছাত্র রসায়ন বিভাগের বেয়ারাকে 
দু-একটা টকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে 


বাধ্যতা- 


বিস্ববিদ্যালয়-পিক্ষকগণের 


অপ্রাধ মনে কাঁর বিশেষ . কারণে! 
আম্ডার গ্র্জুয়েট ক্লাসের , অধ্যাপকদের 
সাধারণত প্রশ্ন করতে দেওয়া হয় না, 
কারণ তাঁরা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য নন, 
তাঁরা হয়ত নিজ কলেজের ছাত্রদের বা 
প্রাইভেট টিউটর ছাত্রদের কাছে প্রশ্ন ফাঁস 
করতে পারেন। নিজ কলেজের ছাত্রদের 
খাতাও তাঁরা দেখেন না। পোস্ট 
গ্রাজুয়েট শিক্ষকেরা এ সবের অতাত্র 
ধরে নেওয়া হয়। - তাঁরা কোনমতে 


বে ক্লাসে পড়ান, সেই ক্লাসেরই প্রশ্ন ' 
তাঁদের 


যাঁড়য়ে দেওয়া আশ্চর্য নয়। এখানে 
উল্লেখষোগা-এতাবংকাল কলকাতা 
.. এস-এ, এম এসাসি 
খাতায় কোনো স্ক্রীন হত না, ডেঃ 
সত্যেন সেন এবছর তার ব্যত্যয়, 
করেছেন)। কিন্তু এখনো এই শ্রেণীতে 
কোনো হেড এগজামনার নেই। 
ওপর দেওয়া হয়েছে__তাঁরা যাঁদ প্রাইডেট 
টিউশন করেন, তাঁদের সঙ্গে ভেঞ্জাল- 
দার, ঘুষখোর প্রভৃতি সাধারণ অপরাধী* 
দের কি পার্থক্য? 'বশ্ববিদালয়ের 
{শিক্ষক গবশেষ সম্মানীয় চাঁরত বলে 
এখনো সমাজে গৃহশত। শিক্ষকগণের 
সর্বোচ্চ স্তরে তাঁরা স্থাপত। তাঁরাও - 
যদি অর্থের দাস হন, তাহলে দেশের 
ভবিষ্যৎ নেই। | 


স্বাস্থামনন্রীর টদ্দেশো 


পাশ্চমবষ্গ হাসপাতাল কর্মচার? 
সামাতর সাধারণ সম্পাদক-রাজ্য সরকারের 
স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে কর্মরত নাসং 
স্টাফদের (পদোমতর জন্য) বিভাগীয় 
পরাক্ষার ব্যাপারে অভিযোগ করে 
আমাদের নিকট এক পর 'দিয়েছেন। 
গ্বাস্থামল্াীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 
পন্নটি সংক্ষেপাকারে প্রকাশ করা হলো £ 


₹/ 
7 


৮১৯৬৮ সালে গঙ্রগা সরকারের 
গ্বাস্ধ্য বিভাগের এক বিদ্ঞ্জিতে নার্সং 
স্টাফদের জানানো হয় যে, পাঁচ বংদর 
ঘাবং তাঁরা উত্ত পদে কাজ করেছেন, তাঁরা 





898/0/810-83 Bes 


পর্চিমনুঙ্কে ১১০টবরও 





ভাকাঁ হয় নি। এমন 'ঁক যাঁরা মাক 
সাত-আট বৎসর যাবং কাজ করছেন 


তাঁদেরও অনেককে নাক পরীক্ষায় ডাকা এই মৌখিক পরাক্ষার ফলাফলের ওপর 
হয় ঠন, অথচ তাঁদের থেকে অনেক থেম্ট সন্দেহ প্রকাশ করছেন। আবার 
জুনিয়রকে এই পরীক্ষায় ডাকা হয়েছে। দ্বাস্থ্য বিভাগ এ বছর আর এক 
আঁভযোগে আরও প্রকাশ যে, এইসব বিজ্ঞপ্তিতে নাসিং স্টাফদের জানিয়েছেন 


প্রার্থীদের বাদ দিয়েই নাকি শীঘ্র যে, তিনবার পরীক্ষায় ফেল করলে আর 
ফলাফল ঘোষণা রুরা হচ্ছে। এ ছাড়া পরাঁক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হযে না। 
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শুভ পরিণয়, জন্মদিন, নববর্ষ, শারদীয়া পুজা, দেওয়ালি, 
বড়দিন, ঈদ কি অন্য যে কোনো উপলক্ষে প্রিয়জনকে উপহার . 
ইউরিআই গিফ্ট চেক। দেখতে ভারি সুন্দর . 
স্পচেক ও চেকের ফোল্ডার দুটিই: নজর কেড়ে নেবে । 

ব্যাঙ্কে আপনার আ্যাকাউন্ট না থাকলেও চেকে আপনি 
লই করতে পারবেন ॥ 





রি 
৪:2৫ রেজিঃ ও ছেড অফিস 2 ৪, নরেত্র চন্দ দত্ত সরণি 
(পুর্বতন £ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট) কলিকাতা-১ 


অধিক্ত শাথ৷ অক্ষিস আছে 


৯৪৩ 






€বোদ্বাইকোমরভান্া-নাচ - ছাড়া), এই 
বাগুলাদেশই তার জন্মভাঁম। আজও 
বালাকে কেটে-ছি'ড়ে এই 'এতটুকুন' 


. করে.ফেলা সব্বেও বাঙলার জল-হাওয়ায় ব্যবসা; 
সেই নতুন বরণের নেশায় কিন্তু কিছু- 


মার ছেদ পড়ে নি। ইতিহাসের দিকে 
ভাকিয়ে সেজন্যই-কি পশ্চিমবঙ্গে যা 
ঘটে, সমগ্র ভারত বাধ্য হয়েই তার ওপর 


গ্‌হাদি ভন্মশভূত হলেও তেমন ভাবে সে- 

সংবাদকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না! 
দিল্লীতে আইন-শৃঙ্খলা 

আঁম দিল্লীর 'হন্দুস্থান হাউাসং 

ফ্যান্তীরর কথা বলছি। দির -হিন্দু- 

স্থান হাউাসিং ফ্যাঞ্ঠীরতে যা ঘটে গেল, 


তা অভূতপূর্ব । কাশ*প্যর গান এন্ড শেল | 


ফ্যাক্জীরতেও এমন কাণ্ড হয় ন। কিন্তু 


তার জন্য সংবাদপত্রে ফলাও প্রচার দূরে 


থাক, বিস্তৃত সংবাদ পাঁরবেশনও হয় নি। 


কেমন একটা আলস্য সংবাদটির গর 


যাতশ্রদ্থ হয়ে পড়বে। তখন কি রাজ- 


মাত ব্যবসায়ীদের সেই মূর্খ রাখালের - 
‘অবস্থাই হবে না, যে রোজদিন 'বাঘ . 


এসেছে’ বলে চীৎকার করে লোক ঠকাতো 
এবং সত্যই যোঁদন পালে বাঘ পড়ল 
তখন কেউ তার পাশে সাহায্যের জন্য 
এগিয়ে এল না। 
পশ্চিমবঙ্গের হয়ে ওকালতি করার 
জন্য এ বন্তব্য নয়, সংবাদ নিয়ে যে 


মূর্খ রাখালের খেলা চলছে, তার প্রতি - 


সতক্ হওয়ার জন্যই এতো কথা। 


আগুন 


ছাই হয়ে যায় 


আইন-শৃঙ্খলা বলতে তেলেঞ্গানায় 


- রেন্ডী নাচার হয়ে যখন পদত্যাগ করলেন 


আইন-শৃঙ্খলা, এই মনোভাব নিয়েই? 
আজও তাঁর পদত্যাগপত্র কংগ্রেস পার্ল- 
মেন্টার বোর্ড গ্রহণ করে উঠতে পারেন 
নি! পারবেন না তা আগেই জানা 
ছল এবং আমরাও সেকথাই বলেছিলাম! 


কিন্তু এতাঁদন জল ঘোলা করার পর 
এখন সাফ জানা যাচ্ছে, তেলেঞ্গানার 
ম্বতল্ল রাজ্যের দাবি কিছুতেই মানা 








হিমালয়ান গোঁজ্ডেন ডাস্ট গুড়ো চা যে খেয়েছে 
সেই মজেছে। যেমনি রংদার গাঢ় লিকার, তেমনি 


পাপ্তাহিক বসসতই 


যাবে না। অর্থাৎ রেস্ডীরই জয় এক 
{হসেবে সূচিত হল। কিন্তু যদি 
এমনই ধনুকভাঙা পণ তখন দডঢ়হাতে 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কি প্রথম থেকেই 
কর্তব্য ছিল না! ব্রক্মানন্দকে নিয়ে 
রাজ্য কংগ্রেসের বিক্ষোভে কার পাল্লা 
কতখাঁন ঝোকে এই ধোঁকা পরিষ্কার 
করে জেনে নেওয়ার জন্য রাজ্যবাসাঁর 
ওপর অত অশান্তি এতোকাল চাপয়ে 
রাখা হল কেন? ব্ৰহ্মানন্দ ঢের আগেই 


'ঘাদে গন্ধে ভরপুর । চা হবে কাপের পর কাপ ৷ খেয়ে 


চৃপ্তি, খাইয়ে তৃপ্তি । 


অন্য সব গুঁড়ো চা-কে টেকা দেয় হিমালয়ান গোল্ডেন 


ডাস্ট॥ 


৯৪ 





সরে দাঁড়াতে পাবতেন। আন্ত ঘি 
স্বতন্ম তেলেঙ্গান। লঙ্ট না হলো 
শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতাম্ঠত হয়, তবে ধুকে 
হবে এতোদিনের আইন-শৃঙ্ধলা সেখানে 
কেবলমাত্র একটি ব্যক্তির মর্যাদার খেলায় 
দিনের পর দিন অবনমিত কবা হয়েছে । 
হয়েছে, আব কমেকটি অমূল্য প্রাণ নে 
খেলায় বলিপ্রদন্ত হয়েছে। 

ভারতে আইন-শৃঙ্খলা এমনই এক 








LHGcC-s BEN 


পদলশের লাঠি ও গুল এবং বিক্ষোভ 
চলাঁছল। দু'জনের প্রাণ হরণ, 
করেছে কর্তব্যবত পুলিশ দিল্লীর 
মতো পুলিশের জন্য এখানেও 
পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে বলে 
অবশ্য সংবাদ নেই)। প্রত্যক্ষদর্শীর 


বিবরণ, নামে ১৪৪ ধারা জ্বার করা 
হলেও কার্যত কারফিউই যেন বলরং 
হয়েছিল। শহবের সমস্ত দোকানপাট 


বন্দুকধারণ পুলিশের বুটের ও ভ্যানের 
আওয়াজই ছিল একমার শ্রোত্ব্য। 


লীহিহিক। বেত 
অপরাপর স্থান৷ থেকে, অপূর্ণ িচ্ছিব 
হয়ে পড়েছে:। 
অথচ, এই এতো, কাস্ড ঘটে৷ প্রালেও 
আইন-শৃহ্খলার প্রশ্নে আদ্য: কোথাও 
কেউ ডীদ্বগনবোধ করেন নি। সংবাদ 


অপরেপীয্ন আকাশ ছোঁয়া আকাঙ্ক্ষা ছিল। 


একাঁটই মানত, হকুল.। তাও স্থানীয়, নাগরিক- | 


করেন৷ ন! 


সে চাঁব গ্রহণ করায় বাদ সেধেছেন : 


এমনটা হতো থাকলো কংগ্রেসের হযেজ 
র্লান্দ্যে মাঁলনতর হয়ে পড়বে। কিন্তু 
হাঁরহরু এরং রাজ্য কংগ্রেস' নেতৃত্ব এই 
বাস্তব অরস্থা স্বীকার, পেতে নারাজ । 
খস্ডেরা নয়; হুল ঝাড়খস্ডের পাঁচজনকে 
দলে য়ে স্বতন্ত্; বব কে ডি, দিশ্বদের 


সেজন্যই রাষ্ট্রপাঁতর শাসন প্রবর্তনের 
তীব্র সমাঘোচনায় এরা এখন সোচ্চার। 


রাজ্যের গণতান্ঘিক আবহাওয়া পর্ষটদস্ত। 
এখন মধ্যবতশী সময়ে সম-মনোভাবাপন্ব 
দলগুলির একত্র হয়ে স্থায়ী মান্বসভা 
গঠনের সুযোগ এলো। এই সুযোগ 
যথাযথ গ্রহণ করতে দলগহীল অক্ষম হলে, 

ঘাড়ে চেপে বনবে। 
রাজ্যে এমন একটি 
আভিন্ঞতারও প্রয়োজন ছিল। ১১৬৭-র 
যুক্তফ্রন্ট মান্মসভাই 


অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী) এর 
মেয়াদ ছিল মাত্র নয় মাস পর্শচশ দিন। 
দল ভাগাঁনয়ারা রাজ্যবাসীতক পথে 
বাসয়ে রাজনৈতিক ব্যবসায়ে নেমে- 
ভাবায় ভোটবাজে তাঁদের সম্াচত জবাব 
{বহার দিতে পারেন 'নি। ফলত রাম্টর- 
পাঁতির শাসনও দুবার পাশোয়ান মন্তি" 
সভা) ও একবার হাঁরহর সিংয়ের স্বপন 


(151৬৯) 


ভাবে ইজরায়েলশ সার্বভৌমত্ব বিস্তারের 


কাজ করে, তবে শান্তির সকল সম্ভাবনা 
নম্ট হবে এবং নতুন করে গোলযোগ সুরু 
হবে। ফ্রান্সের বেরারড্‌ বলে- 
ছেন £ কোনরকম পাঁরবর্তন করা হলে, 
তা সম্পূর্ণ বে-আইনশী হবে। সোভিয়েট 
কুনিয়নের আলোক জাকারফ বলেছেন £ 
ধবশ্বের সকলের উচিত, ইজরায়েলকে 
অস্ব-সরবরাহ বন্ধ করা। 
আরব-ইজবায়েল বিরোধ মশমাংসার 


১৬৮. জনা নিউয়র্ক বৃহৎ চতঃশন্তির মধে' যে 


আলাপ-আলোচনা সরু হয়েছিল, 
ধর্তমানে তা বদ্ধ রয়েচে। স্থিব হয়েছে, 
এই বিষয়ে একবাব মার্কন ষশরাম্জী ও 
সোভিমেট ষযনিজনব লেসবলের মধ্যে 
উচ্চপর্যাম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক লাব। তার- 
পর আবার চতুঃশন্তি আলোচনা সু 


করে তবে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অর্থ 
নৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 
পশ্চিমীগোত্ঠী ইজরায়েলকে নিন্দা 
করতে রাজী হলেও এতটা কড়া প্রস্তাব 
তাদের মনঃপ্‌ত হয় নি। তাই প্রস্তাব" 
উদ্বাপকদের ওপর চাপ পড়তে লাগজ। 
শষ পর্যন্ত সংশোধিত আকারে ওরা 
জ-ল'ই নিরাপত্তা পরিষদের সম্মুখে আবার 
প্রস্তাবাটি এল। কিন্তু প্রস্তাবের সুর 
নব্ম হওয়ায় আলাঁজারিয়া ও নেপাল সরে 





খা 


আঁবলম্বে না পাওয়া যায়, তবে নিরাপতী 


প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গূহগত 
হয়েছে। প্রস্তাবের নিন্দা-অংশটির ব্যাপারে 


ফরেছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সবাই 
মিলে একটা যন্তব্য পাখা গেল ত’! 


ফালপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, 
ভারত ও পাকিস্তান। তাছাড়া তিনি 
যাবেন রুমানিয়া। | 


যাচ্ছেন। র্রমানিয়ার সঙ্গে চশীনের, মোটা- 
মুটি ভাল সম্পর্ক আছে। - - 

যাই হোক, রুমানিয়ার রাম্ট্পাত ও 
কাঁমউানস্ট পাঁট'র. সম্পাদক নকোলাই 
সোসেস্ক রিচার্ড িকসনেকর সঙ্গে 
আলোচনার জন্য অপেক্ষা করছেন। হয়তো 
তার আগেই সোভয়েট নেতৃবৃন্দ *লওানদ 
ব্রেজনেভ ও আ্যালোক্স কোঁসাগন 
রুমানিয়া যাবেন সোসেসকুর সন্পো কথা- 





1নকসন বার্তা বলার জন্য। 'িকসনের সফর 
| ও সম্পর্কে তাঁরাও চান্তত। 

এশিয়া থেকে তাকে বদায় নতে হবে না। চা 

চশনের প্রভাববাঁদ্ধ রোধের জন্য মারুন টি বিডি 28 

যবন্তরাম্ট্ী এই 'এলাকায় কার্যকরী ভূমিকা ডঃ হাইনেমান পশ্চিম 


সদ্য প্রকাশিত হইল ! 


বহুকাল পরে পুনমু ভ্রণ 
সায়ন মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুল বিরাঁচিত 


+ 


বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ 


বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রল্থ 


ও অন্/বাদক 
পগুতপ্রবত্র প্রঅঅথনাথ তর্কতুঘণ 
মূল্য চার টাকা 
বস্তুয়তী প্ৰাইভেট লিমিটেড ৷৷ ক্িকাতা। ১২ 





৯৪৮ 


নয়ন্মণের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। 


৷ পশ্চিম জার্মানীকে পরমাণু অস্বে 
সাঁচ্জত করার যে চেস্টা চলছে, - নতুন 
রাম্ট্পাতি গুস্তাভ হাইনেমান তার ঘোরতর 
বিরোধী । তান স্পষ্ট বলেছেন, পরমাণু 
অস্ত সংক্লাল্ত কোন বিলে চ্বাক্ষরদান 
করার চেয়ে তান পদত্যাগকেই শ্রেয় বলে 
মনে করেন। 


কোঁনয়া ঃ 

আফ্রিকার অন্যতম শ্রেণ্ঠ নেতা টম 
এম্‌বয়া আততায়ীর গুলীতে মারা 
গেছেন। 4 

কোনয়ার অর্থনৈতক পরিকল্পনা 
মন্ত্রী ৩৮ বৎসর বয়সের যুবক. টন 
শ্রম্বয়া ৫ই অুলাই নাইরোবির গভর্নমেন্ট 
রোডে এক ওষুধের দোকান থেকে বের 
হবার সময় অজ্ঞাত আততায়ীর দ্বারা 
গুলীবিদ্ধ হন। হাসপাতাল পেশিতে 
পোঁছতেই তানি মারা যান। এম্বয়ার 
মৃত্যুতে, কেনিয়ার সরত্র গভীর শোকের 
ছায়া নেমেছে। অন্যান্য দেশেও লক্ষ লক্ষ 


১৯৫৭ সালে এম্বয়া প্রথম আইন 
পারধদের সদস্য হন। স্বাধীনতার সময় 
১১৬৩ সালে যখন কোয়ালিশন সরকার 
গঠিত হয়, তখন তিনি শ্রমমন্তী হন। 
পরে ১৯৬৪ সালে. কেনিয়া প্রজাতন্ হলে 


পেছনে, তা খুজে বের করার জন্য আঁভন্তর 
পুরোপীয় গোয়েন্দাদের নিয়োগ করা 
হয়েছে! (৬-৭-৬৯) 





অবশেষে পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার ও 
খুন্তলেণ্ট ঘেরাও মুক্ত হতে চলেছেন। 
ঘেরাও সম্পর্কে রাজ্যের যক্তক্ষণ 
সরকারের ক নীতি হবে সেই সম্পকে 
সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার 
নিজেরাই আঁস্ঘর চিন্তা ও সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের অক্ষমতায় ঘেরাও হয়ে পড়াছলেন। 


*. ঘেয়াও যাতে না হয়, তার জন্য তন 


শি 


। 


পক্ষের সালিশশ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই 
কথা সত্য, ঘেরাও প্রশ্নটা নিয়ে যুত্ত- 
কারণ রাজ্যের ষু্তক্রশ্টের শাঁরক দল- 
গুলির চিল্তা-দর্শনে যে ফারাক আছে, 
ঘেরাও সম্পর্কে নীতি গ্রহণে সেই ফারাক 
ধরা পড়ছিল নপ্নভাবে। যাল্তক্ষশ্টের 
দুভাষবাদী চিন্তা, শিবদাস ঘোষপল্ধী 
চিন্তা এবং আরো অনেক চিন্তার প্রকাশ 
ঘটাছল। প্রকৃতপক্ষে ঘেরাও নিয়ে একটা 
আইনের কচকচি সৃষ্ট হচ্ছিল, সেটা 
ক্রমেই বাস্তব অবস্থা থেকে অনেক দুরে 
চলে যাঁচছল। ঘেরাও সম্পর্কে গত 
সংখ্যার “সপ্তাহের বোঝায়’ আলোচনা 
করেছিলাম। খ্রবই গর্ব ও আনন্দের 
কথা এই যে, গত সপ্তাহে ঘেরাও 
সম্পরকে প্রাথমিক মে নীতর 
আভাস দেওয়া হয়েছিল, ু.্ত- 


_ফ্রুণ্টে গৃহীত নীতির সঙ্গে তার মিল 


প্রায় হুবহু! এই কথার উল্লেখ এই কারনে 
করা হল যে, কৃত্তিবাস ওঝা কোন নগাতি- 
পন্থী রাজনৈতিক পণ্ডিত নন, শ্রামক 


সমসণ বা মালিকদের সমস্যা সম্পর্কে তার ' 


কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু একজন সাধারল 
জানের মানুষ হিসাবে সমস্যাকে যেভাবে 





ষুক্ষ্ষন্টের নীতিতে দেখা গেছে। আমার 
কাছে ঘেরাও হল একটা সামাজিক ব্যাধি, ' 
কাজেই তার নরাময়ও হবে সমাজ সংস্কারের 
মধ্যে। ঘেরাও আনে জবরদস্তি, ঘের:ও 
মানে কারো ব্যান্ত-স্বাধীনতা হরণ, ঘেরাও 
মানে অন্যায়ভাবে কাউকে পাঁড়ন 
যোগ্য হতে পারে না, এই ক গান্ধীবাদী- 
দের কাছেও সত্য, মার্জবাদণস্দর্র কাছেও 
সত্য বা অন্য কোন উশ্রপল্থণদের কাছেও 
সত্য। আবার একইভাবে সত্য শান্তশালণ 
দুরবলের ওপর অত্যাচার করবে না, কারো 
ন্যায্য পাওনা থেকে বাণ্চিত করবে না, 
শ্রমের উপবুন্ত মূল্য না দিয়ে শোষণ 
করবে না। এই নগীতিগ্দীল কারো পক্ষেই 
অগ্রাহোর নয়, অস্বীকারেরও নয় । 
১৪৪ 


কাজেই এই নীতির আলোকেই বেরাৎ- 
এর এবচার হওয়া উাঁচত। কোন 
সমস্যাকে চাপা শদয়ে রেখে সমস্যা 
সমাধানের চেষ্টা করার মত বোকামী 
নেই। ঘেরাও সম্পর্কেও এই এককথা বলা 
যায়। ধামা-চাপা দেওয়া নয়-সমস্যার জট 
গোড়া থেকে উৎপাটন করা দরকার। 
মালিকরাও যেন বুঝতে পারেন তাদের 
করণীয় fক। আর শ্রামকরা যেন বুঝতে 
পারে তাদের করণীয় কি। তা যাঁদ না হয়, 
তবে আজ হয়ত সামাঁয়কভাবে ঘেরাও-এর 
সংখ্যা হাস পাবে, িল্চু কাল নতুন ইস 
'নয়ে আবার প্রকটভাবে তা দেখা দেবে। 
যেমন এখনই বলা যায় আগামী কয়েক 
মাসের মধ্যেই শ্রমিকদের বোনাস পাবর 
সময় আসছে-এই বোনাস সম্পর্কে যাঁদ 
শ্রীমক-মালিকসরকার এখন থেকে কোন 
সুস্থ নীতিতে লা অগ্রসর হন, তবে 
আগামী দিনে দেখা যাবে ঘেরাও বেড়েছে, 
ক্লোজ্জার বেড়েছে, লক আউট বেড়েছে। 
তখন আবার নতুন করে পাণ্ডতরা সমস্যার 
সমাধানে বসবেন, আবার দিকে দকে 
হৈ-চৈ পড়বে ৷ যা হোক, যে মূল সমস্যার 
কথা বলছিলাম, সেই সমস্যাগ্ীল কিন্তু 
কোন দর্শন ভাতে নয় বা কো! 
গবেষপালহ্ধ নয়_এটা হল সাধারণ - 
মানুষের চোখে সাধারণ জ্ঞানের সমস্যা! 
এই রাজ্যে ?শল্পমালিকদের প্রধান সমস্যা 
কি? সেই সমস্যা হল শিল্প চালু রাখার 
ক্ষেত্রে উপযুক্ত অর্ডারের অভাব ও কার- 
খানা চালু রাখার উপযুক্ত মালের 
অভাব। কাজেই যে মাঁলক শ্রামকদের 
উপযুত্ত পাওনা দিয়ে বা শিল্পক্ষেত্রে 
শান্তি বজায় রেখে কারখানা চালু রাখতে 
চান, তাঁকে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে হয় 
কাঁচা মালের কথা বা ভারত সরকারের 


কাছে পাওয়া মালের কথা। কাজেই এই 
সমস্যাটা সবার ক্ষেত্রেই মোটামুটি সমান। 
পাশ্চমবঙ্গের শিল্পপাঁতরা কেমন যেন 


একটা অহ্যুং ব্যবহার প্রান কেন্দ্রীয় 


ধশল্প-বাণিজায ও অন্যান্য মন্তণালয়ের 
কাছ থেকে। অন্যান্য রাজ্যের {শল্প- 
পাতরা কোন একটা লাইসেন্স পেতে বা 
কোন একটা ভারত সরকারের সরবরাহ- 


গুরুতর সমস্যা। একজন 'শিঙ্পপতিকে 


শিল্প-কারখানা বাংলা দেশ থেকে সারিয়ে 


স্সাজ্যে চলে যাবার। এটা যে একটা 
কঠিন রোগ, সেটা মনে রাখা দরকার। 


করেছেন, অথবা শিমুল ফুল বনে গেছেন। 
যে ফুলের শোভা আছে_কিন্তু না আছে 
গন্ধ, না লাগে পূজায়। আঁত সাম্প্রাতক 


বেইন্জৎ হলেন বা বাংলা দেশের স্বার্থ 
রক্ষা করতে যেভাবে মুখরা মেয়ে- 


মানষের মুখঝামটা খেলেন, আর সব কছত 


মুখ বুঝে সহ্য করলেন, তারপর আর কি 
বলা যায়! প্রকৃতপক্ষে গত 'বিশ-বাইশ 
বৎসরে দুইজন মল্ল ছাড়া বাংলা দেশের 
স্বার্থ বিপন্ন দেখে কোন বাঙাল কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী কখনও টং-শব্দাট করেন *ন। এক- 


লাপ্তাহিক বসমতণী 

বঙ্গের শিল্পে কেন্দ্রে বিমাহৃসুলভ 
আচরণ হোক অথবা অন্য কোন ঘটনায় 
হোক আমাদের বাঙালী কেন্দ্রীয়, মন্ত্রীরা 
সব অপমান, অন্যার ব্যবহার, বৈষম্যমূলক 
আচরণ নশরবে সহ্য করে নিজেদের পদ ও 
গদি রক্ষা করে দন কাটান। বাংলা 
দেশ সম্পর্কে আজ সারা ভারতে অপপ্রচারে 
কান পাতা যায় না, সে ঘেরাও নিয়েই 
হোক, রবীন্দ্র সরোবর নিয়েই হোক 
অথবা অন্য যে কোন ইসুতেই হোক। 
কেউ সম্প্রাত কোন দিন কি শুনেছেন 
যে, বাংলা দেশের বাঙাল" মল একজন 
বাঙালী হিসাবে তার প্রাতবাদ করেছেন 
অথবা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কিছু বল- 
ছেন। শুনলে হয়ত অনেকে অবাক 
হবেন যে, বাংলা দেশের বাইরে সকলে 
জানে কলকাভায় সন্ধ্যার পর রাস্তায় কোন 
মহিলা বেরুতে পারে না, কোন স্বামী 
তার ম্ত্রীকে নিয়ে বেরুতে পারে না, 
কারণ বেরুলেই টেনে নিয়ে যাবে। এটা 
গল্প কথা নয় দিক্লী থেকে কেউ 
কলকাতা আসবার আগে আমাদের অনেক 
মন্ত ও লোকসভা সদস্যকেই স্বকে সয়ে 
যাওয়া ভাল ক মন্দ সেই সম্পর্কে 
পরামর্শ করে থাকেন ও উপদেশ নিয়ে 
থাকেন। কথাটা এই কারণেই বললাম 
যে, কলকাতায় স্মশিকে নিয়ে রাস্তায় বের 
হওয়া মানে স্বীকে হারানো-এই যেমন 
প্রচার, একই প্রচারের শিকার 'িল্পক্ষে্রে, 
অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প মানেই ঘেরাও, 
শিশল্প মানেই অরাজকতা! 

যাক আবার গোড়ায় ফিরে আদি। 





১৫০ 


কারণে ঘেরাও হয়ে পাঁড়।. আর ঘেরাও 
হলে পুলিশ পাব না। আগে এই ভয় 
কখনও ছল না, কারণ পঢলশ চলত 

হদকুমে। আগে 
চলতেন যে কোন ট্রাফক আইন অগ্রাহ্য 
করে, আজ্ব আর সেভাবে চলতে পারছেন 
না। যেমন রাস্তায় মোটর চালাতে গিয়ে 
একটা মানুষ চাপা পড়লে সেটা খুন হয় না, 
হয় দুর্ঘটনা_ মালকরাও শ্রমিকদের ওপর 
তাদের যে কোন অন্যায় অত্যাচারকে এই 
দুর্ঘটনার বৌশ মূল্য দিতে রাজা ছিলেন 
না। কিন্তু আজ এই মুল দৃক্্ভাঁলা 
পাঁরবর্তনের সময় এসেছে । . একটা কথা 
ভুললে তো কারো ভাল হবে না যে; 
আমরা বাইশ বছর স্বাধীন হয়োছ, 
মানুষের স্বাধীন চিচ্তা ও স্বাধীন 
নাগারকত্বের মনোভাব বেড়েছে। কিন্তু 
আমরা অনেকেই এখনো মনটাকে বন্ধক 
রেখে দিয়ো সেই ১৯৩৭-৩৮ বা 7৪৪- 


করা হল-আর তারপর সেই বন্দুকধারী 
দিব্য সুন্দর সুখী জশবন ভোগ করতে 
লাগলো। কিন্তু আজ? আজ যাঁদ এই 
জাতীয় ঘটনা ঘটে, তবে তার পাঁরপাঁত 
ক হবেঃ অথচ সেই পাঁরপাতিকে ষাঁদ 
কেউ বলেন_এটা বড় অন্যায়, সরকার 
কেন শ্রামকদের পক্ষ নিচ্ছে, তাহলে 
সেটা কি ঠিক বলা হবে? শিল্প কার- 
থানায় বে-সরকারী দরে থাক, 


পারেন এটা বাকি শুধু পশ্চিমবপোর 
পক্ষেই সত্য। তা নয়. পাঞ্জাব সরকারও 
আওয়াজ তুলেছে- কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ফোর্স 
দূর হটো। পরিস্থিতি হল এই। 

ক্ষেত্রে .অবসদ্থা হল তাদের 
প্রত্যাশা বেড়েছে, তাদের আঁধকার বোধ 
বেড়েছে, ভারা তাদের পাওনা-গণ্ডা -বুকে 
নিতে শিখেছে, সংঘশন্তি বেড়েছে। 
কোনটাই কিল্ড কোন ল্বাধখীন 


' দেশের পক্ষে অপরাধ ময়। +কষিচ্তু 
অনেকের কাছেই এটাই দুঃসহ হয়ে পড়ছে 
শযুভাগ্য যমইখানে । 
পশ্চিমবঙ্গে কমপক্ষে দশটাকারখানা 
শাছে-যার মালিকরা শ্রামকদের পাওনা 
পয়সা না দিয়ে, এমন কি তাদের 'প্রভি- 


" েন্ট ফান্ডের টাকাটা পয়ন্তি না পৃদয়ে 


ফারখানা বন্ধ করে বসে আছে। এমন 
'অনেকগঘালি কারখানা আছে- যেখানকার 
ল্লামকরা ৮৯০ মাস মাইনে পান না, 


সবাকছু চলুক বা রাজ্যে আইনের শাসন 
চলায় যেন কোন বিঘ] না ঘটে, তারা 
একবার যাঁদ ভাবি-দশ মাস আইনে না 
পেলে একজন ব্যাস্ত বা তার পাঁরবারের 
, অবস্থাটা কি হয়? তবু আমরা খারা 


কোন অবস্থায় অশান্তি হতে দেব না বলে, 


হাঁকডাক কার, একট; বলতে পার 
এই শ্রামকরা কি করবে? আমরা শাল্তি- 


৯. থাকরে না। কারণ এইসব ক্ষেত্রে মামলা 

ফরতে হবে ব্যান্তগতভাবে, আর এএরু- 
একটা মামলা িটতে সময় লাগবে পাঁচ- 
০৯০ 


(যেতে ‘পারেন সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্তি। 
ব্যস ত্রান অশান্তি নেই। দিন আনা 
“দন খাওয়া মজুর সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত 
মাজিকের সঙ্গে লড়াই করে গাওনা আদায় 
করবে আমরা এই ন্দশ্য দেখবো, তাই 
কোন অশান্তি দেখতে চাই না।। 

আরো একটা কথা বলা যেতে পারে। 
যেমন রাজ্যের চেদ্বারগুলি যারা মালিক- 
দের সংস্থা, তারা কি এই ব্যাপারে কোন 
ভূমিকা নিতে পারেন না। শীতনাট 
চেম্বার থেকে সম্প্রাত ঘেরাও সম্পর্কে 
ফুক্ত বিবৃতি দেওয়া হয়েছে__তাঁদের 
Cp অনেক ভাল ভাল কথা বলা 
হয়েছে, কিন্তু তাঁরা শুধু বলেন {ন যে- 
সব মালিক বা যারা শ্রামকদের পাওনা না 


রুরায় সাঁমাবন্ধ থার 
বাদ্ধ, শিল্পে শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে 


ধা হা, 


শ্রমিককে ন্যায্য পাওনা দিয়ে নিজের 
পাওনা বুঝে নেওয়া। এই পথের যাঁদ 
ব্যাতিক্রম হয়, তবেই হবে সংঘর্ষ_সেই 
সংঘর্ষ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তার 
ধনদর্শন দেখা গেছে দিল্লীতে । পাঁশ্চম- 
বঙ্গে ঘেরাও দেখে যাঁরা "চান্তিত, তাঁরা 
ধদাল্লশতে পোড়াও দেখে ক বলবেন জানি. 
মা, কারণ 'দক্সশর কিছু কর্মচারী কয়েক 
শত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করে- 
ছিল। পোড়াও-এর চেয়ে ঘেরাও ভাল-- 
তার চেয়ে ভাল শ্রমক-মালকের এক্যবদ্ধ 
প্রচেষ্টা ও সমঝোতার মধ্যে উৎপাদন 


দরকার! একজন একই জায়গায় দাঁড়য়ে 
থাকবে আর একজন এগিয়ে যাবে_ এই 
নাত চলতে পারে না। সরকারের নীতি 
হবে সেই দুইজনকে এক সঙ্গে এগিয়ে 
শনয়ে ষাবার। তবেই বন্ধ হবে ঘেরাও, 
তবেই বন্ধ হবে পোড়াওন। 





প্অল্পশিকার ভলোর অপবাদ ইংরেজকে চায়তার্থ' ফরবার জন্য এ দলিলে তান - 
কখনই দেওয়া যায়. না"_সরকারণী দাঁলল- . লিখছেন 


গর সমালোচনা করে আমার লেখায় এ 
পর্যন্ত যা যা দেখিয়েছি তা পড়ে নিশ্চয়ই 
লামাজ্যবাদী ইংরেজ বা ইংরেজভন্ত কেউ 
কেউ আমাকে প্রশ্ন করবেন_“সাঁতাই তো, - 


“The remedy in’ future 
(there is no remedy applic- 


able to the 12 murdered and. ' 
Unavenged police men and . 


ভাঁরা অঞ্গ্পীকার ভল্গা করলেন কোথায়? ৪oldiers) is to appoint judges 
আপনিই তো লিখছেন বৃটিশ মর্যাদা - men ' who will snot flinch 
অক্ষম স্নাখতে এসব দলিলপত্র আমদান from their duty. . | 
ফরে উ্চসহলদের ভাতা কর্মচারীদের ও 
সদস্যদের কাছে শুর সঙ্গো আপোষ: ফাঁকে প্রকাশ পেয়েছে। সরকারপক্ষায় 
ফাঁমাংসার ব্যাপারটা ঢাকবার জন্যই মানা- - বারোজন নিহত ব্যান্তর জন্য সাহেবের 
ভাবে তাঁদের এই প্রচেষ্টা। পর্দার অন্ত- "মনে বড় ব্যথা ! এই একটি লাইন লেখার 
রালে সরকার যদ ভাঁদের নিজ সম্মান. আগে সাহেবের তো কই মনে পড়ে নি 
যজার রাখতে এরূপ দলিলপত্রের সমাবেশে বৃটিশ অত্যাচারে হত ভারতবাসণর সংখ্যা? 
একটা আভনয় করেও থাকেন, তবে তা . তাঁর তো মনে পড়ে নি পলাশশ-প্রাঞ্গণে 


৬ সি ০৩ 


জক্তত ধর্মপূর যুখিষ্িযের গোষ্ঠী বলে "কুকপীর্তির অমরগাঁথা” নিজমখে দ্বীকার 
মেনে নেবো না। যাঁদ মনে করি কেবলমাঘ্ন ফরবেন। আমার বন্তব্য বৃটিশ কৃট- 
ধনজেদের ঘর সামলাবার উদ্দেশ্যেই এসব নশীভ্্দের এইসব দাঁললে আমরা 
দলিলপত্রের আদান-প্রদান রয়েছে. অঞ্গী- সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা 
ফার ভঙ্গের কোনো ইচ্ছে বা 'জিঘাংসা প্রথমত ট্রাইব?নাল বিচারে আমাদের ফাঁস 
তাঁদের মধ্যে ছিল না, তবে অন্তনিশহত দেবেন না বলে চুস্তব্থ হয়েছেন; 
আূল বাস্তব সত্য উদ্বাঁটিত হবে না। দ্বিতীয়ত দেখতে পাচ্ছি, ফাঁস না 
ধঁভরে্ার অব ইনটোলজেন্স বহে দেওয়াতে উচ্চাবভাগ'য় সরকারী কর্ছার'- 
- ১৫২ 


- 80091 Power 





- করেছেন এ কথা ভাবলে ভাল হবে। 


“সাপ মরুক 'লাঠিও না ভাঙক”-. 
এই কটনীত প্রয়োগের পর্ণ প্রচেষ্টা 


তাঁদের মধ্যে যে ছল: তার প্রমাণ পাওয়া 


যাচ্ছে এইসব উদ্ঘাঁটত দলিলপন্রের 
মাধমে । জিপ 
না৷. সাম্রাজ্যবাদশ ইংরেজ সর- 
Sal oer mea 
যাঁদ -হাইকোর্ট নিজস্ব আল্তিয়ারে Revl- 
> ব্যবহার করে সাজা 
বাঁড়য়ে দেয় তবে তাঁরা কি রুরবেন? আর 
যাঁদ ভারত সরকার পবাংলা সরকারের 
চুক্তি”. অস্বীকার করেন বা Secretary 
of State for India যাঁদ আমাদের 


“own motion-q- ‘ Revisional 
Power” ও সরকারপক্ষ থেকে সাজা 
বৃদ্ধির আপণশলের আইন সংক্রান্ত ব্যাপার 


re 


Ne - 








প্রচুর দুধ আর অঢেল পুষ্টিতে ভরা ব্রিটানিয়া 
গ্লাকে। বিস্তুট । বাড়ন্ত শিশুদের তো ভাই-ই চাই। 
আপনার বাচ্চার খাবার পুষ্টিকর ক'রে তুলুন 
ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট দিন) 
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দনয়ে অনেক গবেষণা দেখা যায়। এই 
সম্বন্ধাঁয় আইন সংক্রান্ত আলোচনায় 
গুরুত্বের কোনো, অভাব -ছিল না। এ্যাড্‌- 
যাঁদ জানতে না পারতেন যে, -০-1+4- 
4৫ অনুযায়ী হাইকোর্ট সাজা-বৃদ্ধির 
সরকারী আপীল গ্রাহ্য করতে পারে না 
এবং হাইকোটের 26528502091 Power-- 
ও নেই, তাহলে তাঁরা আমাদের ফাঁস 
দেওয়ার জন্য, হাইকোর্টের সাহায্য নিতে 
শীবন্দূমান "দ্বিধাবোধ করতেন" না। 
তাঁরা যখন; সুস্পষ্টভাবে বুঝলেন, যে, 


১» যতক্ষণ শ্বাস ভক্ষণ 
আশ। সোজা রাস্তায় যাঁদ পারা না যায়, 
ভবে কোনো! বরুপথেও কি এই জমস্যার- 
সমাধান নেই? তাঁদের সমস্যা-বারোজন 
সরকার পুলিশ ও মিলিটারী কর্মচারণর 
প্রাণনাশ সত্বেও এই; সব হত্যাকারীদের 
কারও ক ফাঁদ হবে না? বৃটিশ মর্ধাদা 


রুদ্ধ? পিছনের দরজা দিয়েও ক কোন- 
মতে হাইকোর্টে মামলা' ওঠানো যায় নাঃ 
দাললের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছোট্ট দুটি 
উদ্ধাত এখানে দচ্ছি। এই দুটি উদ্ধত 


‘..We may let ‘the Bengal 
টি make 0102 next 
॥০৮e.”-_এই লাইনাঁট অতাদ্ত ছোট । 
আগেই তাঁরা বলেছেন বারোট হত্যারং 
কোনোই প্রাতকার তাঁরা আর' দেখতে 
পাচ্ছেন না! তব, প্রতিকার খুজে বার" 
করবার ভার অর্পপ'করা হচ্ছে'বাংলা সর- 
কারের ওপর।  ষাঁদ' মনে, হয় কেবল' 
আইনের মাধ্যমে বা B-CIL-A-Act- 
এর সংশোধনী আইন: দ্বারা বাংলা সর- 
কারের হাতে প্রাতিকারের' ভার ন্যস্ত করা 
হয়েছে, তবে এর মানত, আধাশক- অর্থই: 
বোঝা যাবে। এই জাঙপর্যপূর্থ ছোট্ট, 
একটা লাইনের ইঙ্গিত. অত্যন্ত গুরুত্ব 
পূর্ণ বাংলা সরকারকে অবাধ আঁধকার 
দেওষা হচ্ছে যে কোনো প্রকারে প্রাতি- 
কারের বাবস্থা করতে । 'দ্ৰতায় 
উন্ধতিতে দেখাঁছ--“....No right 
of appeal or application for 


লাপ্তাহিক ধস্‌মতণ 
revision.has, been given 60 the 
Government; by" any’ law, in 
the case of trial under B-C.L- 


‘A-Act, section 3 of the. B-CL 


(supplimentary) Act. 1925, 
gives the right of appeal to a 
convicted person only.” 

এই উপরোক্ত: অননুচ্ছেদে- বাংলা সর- 
কার একটা ছোট্ট 'ছদ্র খুজে পাচ্ছেন, যে 
ধছদ্রুপথে প্রবেশ করতে পারলে ভারত 
সরকার ও বাংলা সরকারের অভাঁল্ট বসন্ধ 
হওয়ার যথেছ্ট, সম্ভাবনা আছে। এই 
নথিপরে। দেখা, যাচ্ছে ট্রাইব্যুনালের রায়ের 
{ররুদ্ধে_ আপটীলের অধিকার একমাত্র 
“দাণ্ডত আসামী” পক্ষেরই: আছে। বাংলা 
সরকারের হাতে.এখন বৈতরণী পার 
করাবার ভার. ন্যস্ত ।, সরকারের পক্ষে 
সোজা পথ রুদ্ধ; কাজেই বক্রপথে যাঁদ 
কোনমতে বাংলা সরকার ফাঁদ পাততে 
একজন দাঁশ্ডত আসামীকে দিয়ে হাই- 
কোর্টে আপ্পীলের দরখাস্ত করাতে 
পারেন, ভবে তো আঁত সহজেই সরকারের 
পক্ষে বাজীমাৎ করা সম্ভব । 

সরকার যখন এই দুবাভসাষ্ধ 
চাঁরতার্থ করবার জন্য আমাদের কাউকে 
দিয়ে হাইকোর্টে আপাীলের দরখাস্ত 
করাবার সুনিপুণ জাল বস্তার কর- 
দিলেন, তখন আমাদের নিজেদের সম্পূর্ণ“ 
অজান্তে কোনো এক অদৃশ্য হস্তের 
অশুভ ইত্গিতে আমরা যেন শুর কাছে 
প্রায় আত্মসমর্পণ করতে যাঁচ্ছিলাম। 
আগেই '1লখোঁছ, আমাদের সাজা 
হবার পরে রণধীর, সুবোধ চৌধূরী, 
আমার দাদা ও আমাকে আলিপুর সেন্ট্রাল 
জেলে রাখা হয়। সেই সময় রণধাঁরের 
বাবা-মা, দাদা-বোদ প্রীত সকলেই কল- 
কাতায় অসেন। তাঁদের প্রবল ইচ্ছে ট্রাই- 


হাইকোর্টে আপাঁল করা যায় কিনা ভা" 


চাঁরতার্থ করতে: Bengal Amend-4 
ment £০৮এর নতুন ধারা বা 
একেবারে নতুন Ordinance 
সাহায্যে সরকার যে কোনো আইন রচনা 
করে ফাঁস দেওয়ার অধিকার হাইকোটে'র 
হাতে তুলে দতে পারে। কাজেই যে পথে 
এত সংশয়, সেই পথ তাঁদের মতে 
সর্বতোভাবে পাঁরহার করাই উচিত; 
অতএব আমরা যেন কোনো প্রকারেই' 
হাইকোর্টে আপল না কাঁর। 
অপরাঁদকে রণধণীরের বাবা ব্যারস্টার 
কি শি, চ্যাটাজর্শর প্রায় সম়পর্যায়ের 
আয় একজন. প্রখ্যাত ব্যারস্টারকে (এ'র্‌ 
নাম আমার এখন মনে নেই) নিয়ে 
পণধশরের জন্য আপদঈলের দরখাস্ত করার: 
ব্যবদ্ধা করাছলেন। এই প্রখ্যাত ব্যারিস্টার 
ও তাঁর সঙ্গে আরও অনেক 'িশিম্ট 
মিলিত হয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করে মত প্রকাশ করলেন যে 
হাইকোর্টে আপসল করা অন্যায় হবে না। 


রণধীরের আঁভভাবকদের হয়ত 'বশ্বাস কচ 


রণধীরের মন্তর আশ্বাস পেয়ে এবং 
এতে অপর কারও ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা 


শ্রণীত ভঞ্গোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। 
কেউ জানতে পারে নি সরকার যে কোনো 
উপায়ে। বারোজনা প্যলশ' হত্যার প্রতি- 
শোধ। নিতে বদ্ধপারকর। এই তথ্য তখন 
অমাদের কাছেও প্রকাল পায় নি - যে, 
ভাবত সবকারের হাতে নেই বলেই তাঁরা 


বাংলা সরকারকে প্রতিকারের পথ খত ৮৮ 
বার কররার অবাধ আঁধকাব শদচ্ছেন। 


পারপ্রোক্ষতে কোন এক র্াববারের 
সকালে 1,968] interviev দিতে জেল 
আঁফসে আমার ডাক পড়লো। এই 
Legal interview সম্বন্ধে আম 


be 


1 
০৮ হাতটি 


আমার বাবা নিজে উকিল বলেই legal 
interview-র জন্য দরখাস্ত করেছেন। 
ুকন্তু জেল অফিসে . গয়ে দেখলাম 
শ্রন্ধের গ্যাভভোকেট শৈলেশ বিশী 
আমার সঙ্গে আইন সংক্লাল্ত আলোচনা 
করতে বসে আছেন। তান আমাদের 
Argument-এর সময় দেশ- 


অ.মাদের মধ্যে কুশল 'বানময়ের পর মূল 


হিসেবে আপনার 
€856 টা আমরা হাইকোর্টে তুলতে চাই। 
আপনার বিরুদ্ধে যা" evidence আছে 


ই সেট হচ্ছে আপনার লেখা একটা চিঠি 


{মঃ লোম্যানকে। 


শতনিও আমাকে ভুল বোঝেন নি। আজ 
এই সমস্ত উদ্‌ঘাঁটিত দলিলপত্র দেখে 
তান হয়ত ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠবেন 


শি আই ভেবে যে, তাঁর অজান্তে তানি কী 
এক মারাত্মক দায়িত্বের বোঝা নিজ 'প্রমুখ ব্যারিস্টারেরা 


- জ্কন্ধে তুলে নিতে যাচ্ছিলেন ? তাঁর সেই 
ধিনদারূণ ভুলের অপ্‌রপীয় ক্ষাতি- 
পূরণের কোনো পথই আর থাকতো না। 


ৃ ২ ০শশ ০" আাস্তাহিক ‘বসমতাী পা 
আশে বিকছুই জানতাম 'না।:ঠাই ভাবলাম কাউকে 'দয়ে হাইকোর্টে, আপদলের 


দরখাস্ত করাবার জন্য প্রভাব বিস্তার 
ফরেছিলেন ক"? বাংলা সরকার এই 
ব্যাপারে একেবারে নিশ্চেম্ট ছিলেন বলে 
কখনই মনে হয় না। 

মা-বাবা পুত্রের প্রাত স্নেহান্ধ। 
রণধীর বিত্তশালী ধনী পরিবারের 
ছেলে। রণধীরের বয়স মার ষোল বছর। 
পঁচিশ বছরের জন্য যাবজ্জীবন ফারা- 
বাসের দশ্ড হয়েছে তার। এই সদীর্ঘ 
দিন ধরে জেলের কঠোর 'নিষ্পেষণে রপ- 


বাঁচবে কি করে? জেলের খাওয়া-দাওয়া 
ও কঠোর পাঁরশ্রম তার সহ্য হবে কেন? 
জেলের ভয়াবহ কঠোরতর চিত প্রা 
মুহূর্তেই রণধশীরের মা-বাবাকে চিন্তিত, 
উদ্ব্নি ও বিচলিত করেছে। কেবল 
তাঁরাই জানেন কতখানি অসহ্য অন্তর 
বেদনা নিয়ে তাঁদের দিন কেটেছে। যাঁদও 
রপধীর এবং তারই বয়সের আরও দু'জন 
-স্বোধ রায় ও ফকির সেনকে ট্রাইব্দয- 
নালের জজ্জসাহেব পাঁচ বছর দশ্ডকাল 
উত্তীর্ণ হবার পর মুক্ত দিতে সরকারের 
কাছে clemency দিয়ে recommend 


পারে কাঁ? কে জানে সেই clemency 
সরকার অনুমোদন করবেন ক না--পাঁচ 
বছর পরে তাদের আদোঁ মন্ত দেবেন 
কী? কাজেই এই ০]emency-র কথা 
মা-বাবার কাছে ভরসা পাবার মত কিছু 
ময়। তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড়_রণধীর 
তাঁদের ছোট্র রণধীর তাঁদের কাছে নেই! 


অবগত হলেন এবং 
তাঁরা প্রমাদ গুণলেন এই অবস্থার 1 করা 
যায়-এই আপালের ব্যবস্থা কিভাবে রোধ 
করা সম্ভব! একজনের জন্যও যাঁদ 


iY 
টি এ EX 


"যে, আমার বাবা আমার সঙ্গে : ৪৭ 


interview নিয়ে এই জাটল পরিস্থিতি 
সম্বন্ধে আমাকে ওয়াকিবহাল করবেন। এই 
সিদ্ধান্ত অন্যায় জেল-আঁফনে বাঝ্ম 
আদ্যোপান্ত আমাকে জানালেন। আমাদের 
আপাল সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনজ্ঞদের দুই 
দলের মতদ্বৈধতার কথা যা আম আগ 
বর্ণনা করোছ, সেই সম্বন্ধে বাবা আমার 
কাছে সাবশেষ ব্যস্ত করলেন। তারপর 
{তাঁন জানালেন, হাইকোর্টে, আপালের 
প্রার্থনা রণধীরের পক্ষে বা যে কোনো 
দণ্ডিত জাসামীর! পক্ষে তখনই করা সম্ভব 
যাঁদ সেই দশ্ডত ব্যাস্ত ওকালতনামা সাহ 
করে কোনো এক ডাঁকদকে হাইকোর্টে 
আপীলের প্রার্থনা করার ক্ষমতা দেয়। 
বাধা আরও ব্দাঝয়ে বললেন--"দেখ্‌, 
নন্দলালের আমার দাদা) মাত দু’ বছর 


জজ্‌সাহেব তাদের ০167097 [দিতে 
recommend করেছেন। এই অবস্থায় 


মাস হাস পাবে। এইভাবে হিসাব করলে 
clemency-র দশ্ডকাল শেষ হতে প্রায় 
বছর দুয়েকের বৌশ বাকি থাকে না। এই 
সব দিক চিন্তা করে রপধীর আপীল 


ধক তোদের না নেওয়াই উঁচত।” বাবা 

এইটুকু, কলে সব বিবেচনার ভার আমাদের 

ওপর ন্যস্ত করে বিদায় নিজেন। 
[হমশ] 





একটা দিন সারা বছরের অচল রথ টানার - 
হিড়িক পড়ে। কলকাতার জম-জমাট 
রাস্তায় জগলাদের রথও সোঁদন নড়ে। 
দেখবেন, ভন্তরা রাশ কেমন টানেন। 
- আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁরা 
ভক্ত নন। 'বরং বলা যায়, 'তন্ত-বরন্ত। 
এ'রা রথ টানেন বাধ্য হয়েই। আর তা 
জ্রগনাথের রথ নয়; জনগণের রথ, নামা- 
তরে স্টেট দ্রীন্সপোর্ট কর্পেরেশনের 


ধাকবেন। অন্য লাভের কথা, পেট্রোলের 
জন্ম খরচের ঝামেলা থাকবে না। অতএব 
প্রত্যহ হাজার হাজার গ্যালন পেট্রোল 'বায়- 
ধায় হবে না। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, 
জনগপের রথের রাশ সারা বছর টানা হলে 
কোনোদিনই স্টেট বাসের ব্রেক ডাউনের ভয় 
থাকবে না কলকাতার মান্য নিশ্চয়ই 
আমার মতোই হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। 

ঠ জবা রঙ্থের জবাব 

. নৃহাত্থা গান্ধীর শতবর্ষ প্ণা্তর আর 


- নয়া আপনাদের মুখের 


এদেশে মহাপ্নরদ্ষরা দেবতার পর্যায়ে 


- পড়েন নিয়ামত পুজা পান। অযম ভত্ত- 


দের তাঁরা বোধ হয়, দেবতার মতোই ক্ষমা 
ক্ররেন। পার্ক স্ট্রীটের কিচ্ছু হোটেলে বা 
‘বারে’ গেলেই তার প্রমাণ মেলে। একজন 
একবার ক্ষোভ করে বরলোঁছলেন, মুর্তি 
ঈ্তির বোধ হয় সাঁত্যকারের চোখ নই! 

চোখ আছেই বা ককার। দু চোখ 
থাকলেই দুদ্টিশক্তি থাকবে-_এমন কথা কে 
বলেছে? 

পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঞ্গাঈর যোগাযোগ- 
স্থল থেকে ধর্মতলার দিকে গিয়া এলেই, 
দৃষ্টি ষাঁদ থাকে, চক্ষ্ চড়কগাছ হবেই। 
নারীত্বের সম্মান রক্ষা নিয়ে হৈ-চৈ-এর 
শেষ নেই! জান ফুটপাত ধরে হেটে 
শো-কেস একটি নারশম্র্ভি হাতত অর 
পানপত্র ॥ 

এ পাত নিশ্চয়ই জের কিংবা দুধের 
ওপর জবা রঙের 
জ্রবাব। চি + 


ক্রেতাব্রা সাবধান 
কাঠ চুর নয়, কাঠি চর। দেশলাই- 
এর কাঠি। 


টৈয়েই দেখেন বাক্সটার অধেকি কাঠি | 
উধ?ও 1 সেটা ফেরং দিয়ে আরেকটা খুলেই 
দেখেন প্রায় একই অবস্থা! 


'.. আমাদের আর এক বদ্ধ ঘটনাটা শুনে 


বললেন, আমি একটা দোকানে প্রত্যেকটা 
বাক্স থেকে দু-ীতনটে করে খাল বাক্সে 
ভর্তে দেখোঁছ। ০ 

অতএব মাধ দেশলাই ক্রেতারা 
স্যবধান । 4 
শশা 


সংবাদপত্রের হেডিং £ 
কল্কৃতার হাসপাতাল থেকে শিশু 
{নখোঁজ , 


4 


আর একাটি সংবাদ £ 
শিশু চুরর কাক নিযুন্ধ চার বছরের 


+ i : 
১১ 


পা 


৮ 


রা 
সতর্ক স্নৈহদণ্টিতে গড়ে-ওঠা বিশ্ব- 


দেশবাসীকে, জানতে বুঝতে শিখবে 


"ভাল মানুষ নইরে মোরা ভাল মানুষ নই 
গথর কথা কইনে মোরা 
উল্টো কথা কই।” 
উল্টোপাল্টা কথা বলে আত্মসন্তুষ্ট 
তেল-চুকচনকে বিবেকগনালিকে বিৱত করা 
সেই বৃদ্ধ কবির বদৃভ্যাসের মধ্যে অন্যতম 
ছিল। যে দেশে প্রাত চারজনের মধ্যে 
তিনজন নিরক্ষর, শিক্ষার প্রশ্নটা সে দেশের 
জীবনে ফ্যাসান অথবা বিলাস নয়, বাঁচা 
মরার প্রশ্ন। ভাই শিক্ষার প্রথম প্রয়োজন 
বিপুল অর্থবারে সুদৃশ্য স্দন্দর অট্রালিকা 
নয়_ছাৱ, সং শিক্ষক এবং উপষু্ত পাঠ্য- 
পৃদ্তক। এই তন উপাদানকে একত্রে 
জোগাড় করতে পারলে গাছতলায় বসেও 
পাঠদান ও পাঠ গ্রহণ করা যায়। 
০ দেয় রবখন্দ্রনাথের 
কথায়। সরে যাওয়ার পর বছর বছর 
পঁচিশে বৈশাখে ধুঁত-পাঞ্জাবি পরে চাদর 
গলায় দিয়ে কিছ কিছু পুরুষ-পশ্ডিত 
মেয়েলি গলায় যে আজও যব প্রশস্তি 
পাঠ করেন এবং 'কছ কপালে চন্দনের 
টপ পরা খোঁপায় রজনশগণ্ধা জড়ানো 
মেয়ে যে দপ্ধপোষ্যের মত আধো আধো 
উচ্চারণে এখনও, এখনও রবীন্দ্রনাথের গান 
করে এইটেই রবান্দ্রনাথ ঠাকুর নামক 


 আটাশ বছর আগে মৃত সেই ব্ান্তটির 


চতুদরশ পূর্বপ্রুষের পরম ভাগ্য! বাংলা 
দেশের মাতিগতি দেখে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে এটাই যেন তার শেষ ফথা। 
পোড়া কপাল বাংলা দেশের না জবান 


“ant? রর ইডি আজ + 





এসে হাজির হন সেইাদনই স্থির হয়ে 
গিয়েছিল এর ভবিষ্যৎ এর চাঁরর। এই 
'বিশ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষার প্রায় গৌণ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে এবং মুখ্য হয়ে উঠেছে এর ঠাট 
ও ঠমক। সাত্যকার 'শক্ষারতী ও 

অধ্যাপক-অধ্যাঁপকা যে এখানে 
নেই তা নয়। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় 
সামান্যই। আঁধকাংশ অধ্যাপক ও অধ্যা- 


আমোরিকায় ষাওয়া যায়। গবাক্ষের সন্ধান 
পেতেও দোঁর হয় না। একটু গদগদ হয়ে 
উশকবধাক দলেই সাগর পাড় দেওয়া 
যায়। বিদেশ ফেরৎ পণ্ডিত অধ্যাপক গুটি 
কয় থাকলেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক- 
অধ্যাপকাদের এমন একটা শ্রেণী সৃষ্ট 
হয়েছে যাঁরা 
না হয় সম্ভবত রথের মেলা বলে মনে 
করেন। তাঁদের চালে-চলনে, আচারে- 
ব্যবহারে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে, এমন কি পাঠদানেও এক মূহূতে'র 
জন্য একথা মনে. হয় না যে, এটা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় এবং তাঁদের হাতেই ভবিষ্যং 


কিছুদিন 
আগে একটি ফেল করা ছার এসে ভাত 
হয়। ছান্রীটি যে কোন্‌ ম্যাজিকের বলে 
এমন একটা বিশ্বাবিদ্যালয়ে ভার্ত হতে 
পারল সেটাই হল প্রথম বস্ময়। কারণ 
এই ছান্রীটই অপর একটি ইনান্রনিয়ারং 
ফলেঞ্ থেকে প্রায় অধিকাংশ বিষয়ে ফেল 


হয় নাট্যশালা 


তবু যাই হোক, রূপ গুণ (কিংবা অর্থ 


এর যে কোনটার অথবা কয়েকাটর ছোবেই 
মেয়েটি ভার্ত হয়ে গেল যাদবপুরে। 

এরপর শুরু হল আসল ভানুমাতির 
খেল্‌। পরীক্ষার ফল বেরোয় আর দেখা 
যায় নেয়েটি প্রাতবারই প্রথম স্বান 
আঁধকার করেছে। এ প্রায় কালদাসের 
গ্রশ্লপর মত। মূর্খ কাঁলদাস তবু 
বাগ্দেবার বরে পাঁষ্ডত হয়োছজেন রাতা- 
রতি 'িন্তু যাদবপুর {বশ্বাবদাালয়ের 
এই মেয়ে-কাঁলদাসাট কার বরে এমন 
পাশ্ডিত্য অর্জন করে রাতারাতি সবাইকে 
ডাঙিয়ে ফাস্ট হচ্ছিল ? 

শেষ পর্যন্ত সেই বিভাগের অন্যান্য 
ছাল্রছাত্ররাই বেড়ালাঁটকে কান ধরে থলের 
মধ্য থেকে বের করে 'দিল। স্বয়ং 'হেড 
অব দ্য ডিপার্টমেন্ট’ এই ভেজ্কির রাজা। 
পরাক্ষার আগে সেই স্নেহধন্য ছাত্রীটিকে 
তানই সমস্ত প্রশ্নপত্র যোগান 'দিতেন। 
কেলেঙ্কারি প্রকাশ হয়ে পড়ার পর তাকে 
ঢাক ঢাক করে চাপা দেওয়ার জন্য সেই 
অধ্যাপককে দিয়ে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগপন্ন 
ধলীথয়ে নেওয়া হয়েছে। এরবার সমগ্র 
বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ মুখ ধুয়ে, গোঁফ 
মুছে একেবারে ভাল মানুষ সেজ্দে বসে 
আছেন। যেন কিছুই হয় ন অথবা ও 
কিছু নয়। 

খুজলে এই িলোত্তমার সবদেহে 
এমন আরও নোংরা খায়ের দাগ পাওয়া 
যাবে। এ 'বিশ্বাবদ্যালয়ের কলক্কের 
উপাখ্যান আরও আছে। 'শিক্ষাদণ্তর 
যাঁদ একটু তৎপর হন তাহলে জানতে 
পারবেন, এত চেল অর্থ এই 'বশ্ব- 
বিদ্যালয়ে কোথা থেকে আসে? কে দেয়, 
ধক উদ্দেশ্যে দেয় এবং এর আসল পাঁরি- 
চালক কারা? এ-সবের একটা অনুসন্ধান 
হওয়ার সময় হয়েছে। অনুসন্ধানে খোঁজ 
পাওয়া যাবে যে, নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও 
এটা আসলে শিক্ষানিকেতন নয়। তারপরই 
আসবে. একে ঢেলে সাজাবার স্বাভাবিক 





গিয়াম হার্শেলের জন্ম ১৭৩৮ সনের ' আইজ্যাক 


, ৯৫ই নভেম্বর ।. মা আ্যানা। পিতা 
আইজ্যাক হ্যানোভার ' 

“্্যাস্ড'-এর অন্তভূর্তি অন্যতম বাদ্যকর। 
আর্ক সঙ্গত বোঁশ নয়, তবু 


দের উপঘৃত্ত শিক্ষার অভাব ন হয 
হ্যানোভার সামারক বাহিনীর ইস্কুলে ' 


উইিয়ামের পড়াশোনা । লেখাপড়ার 


থাকত! সন্তানদের - 
চি 


ঢেউ আলোড়ন তুলল এই , 


' রেহাই নেই। 


যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। উইলিয়াম হার্শেল 
এবং তাঁর পিতা ও বড় ভাই এখন 
জার্মানবাহনীতে ্ত। 


এত 
হ্যানোভার ইংলশ্ডে ৮ 


পদাতিকবাহনীকে 
" পাঠান হল। সেই সূত্রে ওঁরা তনজন 


ইংলশ্ডে পদার্পণ . করলেন এই প্রথম। 
বোম্ধা সৈনিক না হয়েও একটি আক্রমণে 


ভ্রান্সের সঙ্গে প্রাসিয়ার 


সরণ করলেন ছোট ভাইকে। 
দুই ভাই ১৭৫৭ সনের নভেম্বরে, 
এসে পড়লেন এক রাগে 
,  সম্গ'তাবিদ্যার সাহায্যে 


(বিনাকা ফ্রোরাইভ 


ও কুলিই ওর প্রথম দাত । আর একটি 
নতুন সারি আসবে কিন্তু ভার পর ধা গেলে 
তা আর ও ফিরে পাবে ন!। এখন থেকেই 
ওকে সু-শিক্ষা দ্িল। উদাহরণ হয়ে উঠুন ওর 
ফাছে। বিনাকা ফ্লোরাইড়কে করে 

ওর, আপনার, সবাইর টুথপেঞ্ট । 





সব বয়সের টুথপেস্ট ) 


স্সাধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে ধে সব থেকে 
হৃলপ্রন্থ ফ্লোরাইভূ মিশ্রণ সোভিরাম্মোনো- 
ফ্রোবো-কস্ফেট [এস্-এম্-ওফ-পি) যেটা পাবেন 
'বিনাক! ফ্লেবীইডের মধো-দাতের এনামেলের 
সাথে যোগ দিয়ে ভাকে সুদৃঢ় করে ও ক্ষ়শভির 
বিরুদ্ধে তাকে ত্রিবিধ প্রতিরোধ শক্তি দেয় । বর্ণে 
হিম-নীল, স্বাদে মিল্ট-ঝাল ! বিনাকা ফ্লোৱাইড্‌ 
প্ডধুমাত্র একটা টুথপেষ্ট নয়» এ ভার নের দাতের 
পূর্ণ পরিচর্ধ্যার ॥ 
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জ্যাকব। উইলিয়াম ইংলণ্ডেই রয়ে 


টন তাঁকে ডারহামবাহিনীর ব্যান্ড- 
শক্ষকরপে নিষুন্ত করলেন, তাই 
টইলিয়ামকে স্যাশ্ডারল্যান্ডে চলে আসতে 


পরের বছর, ১৭৬৯ স্বনে উইলিয়াম . 


ডারহামবাহিনশর, চাকরি 
ত্যাগ করে এাঁডনবরায় 
ম্যানেজারের চাকার আশায় চলে 
এলেন। কিন্তু চাকারিটা তাঁর হল না। 
সাধারণ সঙ্গীত-শিক্ষকরূুপে দন 
গুজরান করতে লাগলেন, “পরের বছর 
ধিলডূস-এ কনসার্ট ম্যানেজারের চাকার 
পাওয়াতে সুরাহা হল, হ্যানোভারে 
টাকা পাঠাতে হয়। '৬৬ সনে বাথ-এর 
'গির্জীয় অর্গানবাদকের চাকার পাওয়াতে 
আর্ক প্বাচ্ছন্দ্য পেলেন। হ্যানোভার 
থেকে আব এক ছোট ভাই আলেকজান্ডার 


থেকে পদ- 
কনসার্ট 


জ্যোঁতার্বদ হয়েছিলেন, কিন্তু নিশ্চয়ই 
সেটা তাঁর ব্রত ছিল না। তান চেয়ে- 
ছিলেন তাঁর ভাইকে সর্বক্ষমতায় সাহায্য 
করে তাঁর বিকাশে সহায়তা করতে । 
বাথ-এ গুদের দিন বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে 
কেটে যেতে লাগল। ওঁরা যেন সম্গীত 
জগতের আঁধবাসশ, সঙ্গত পাঁরমণ্ডলে 
গুদের জশবনযাপন। উইলিয়ামের সমস্ত 
সময়টাই যেন সংগশতের সেবায় 'নয়ো- 
জত। একশ’ জন বাদ্যকরাবাশণ্ট 
তকেস্ট্রার পারচালক, থিয়েটারের প্রধান 
ররচাঁ়তা উইলিয়াম ডুবে থাকেন সম্গীত- 
সাগরে দিনের মধ্যে চোদ্দ ঘণ্টা_তার 


জাপ্তাহিক বসন্ত 


"ডুবে থাকেন আর এক 'সাগরে-সে 


সাগর গাঁণিতের। আলোকতক্কের, 
জ্যোতিবিদ্যার। সে সাপরেও পেকে 
ছিলেন সঙ্গীতের আস্বাদন। 

এমান ছন্দে তাঁর দিন কাটে। বয়স 
তখন তরি ছত্রিশ। একাঁটি ছোটখাট 
সখের দুইইগ্চি ব্যাসযৃত্ত টেলিস্কোপ 
1কনলেন। ক্লান্ত দিবাবসানে শুরু 
করলেন আকাশ পর্ধবেক্ষণ। সখের 
টোলস্কোপ, ভাল কাজ দেয় না, পর পর 
[কিনলেন আরও দু'টো টোঁলদ্কোপ। 
টোলস্কোপের তখন খুব দাম, বিশেষ 
চল ছল না এবং ভাল কাজও 'দত না। 
তাই তাঁর মন ওঠে না। তিক করলেন, 
নিজেই তোর করে নেবেন মনের মত 
করে একটি। 

নিউটন বে ধরণের টোলস্কোপ তোর 
ছেন, সেই ধরণের, আয়নার ছয় 
নিট ব্যাসযুন্ত একটি রিফ্লোঁকং টোঁল্‌- 


স্কোপ তৈরি করবেন। এর: জন্যে. 


হোতা । তারপর আয়না 
পাঁলশ করা, সেও ক কম ধৈর্যের 
কথা! এঁদকে আবার অকেস্ট্রার 


- স্বরালপি নকল করতে হয়। সর্বকাজে 


ভগিনী ক্যারালন। উইলিয়ামের বাঁডিটা 
হয়ে উঠল সঞ্গীত-কেন্দ্র ও গবেষণা- 
কেন্দ্রের এক অপূর্ব সমন্বয় । উভয়ের 
প্রত্যেকাট মুহূর্ত এই সব কাজে 
নিয়োজিত হতে লাগল। রাম্না-বাষো, 
খাওয়া-দাওয়া, 'কিছ-ক্ষণের জন্যে ঘুম 
এগাল যেন নিরুপায় বালাই। 

১৭৭৮ সালা হার্শেল এখন হাতে 
পেয়েছেন নিজেদের তোর কবে নেওয়া 
ছ' ফুট ব্যাসের আয়নার) টোলস্কোপ ৷ 
তখনকার মান অনুযায়শা এটা বড়ইঃ 
কল্তু একটা টোলস্কোপ তোর করেই 
থামলেন না! আরও তোর করেন, 
ধনজের কাজেও লাগান, 'বাকিও করেন। 


পষবেক্ষণ 


এমন 'কছু নক্ষত্র আছে যা একটিমান্ত 
নক্ষত্র নয়, দুটি স্বতন্ম নক্ষত্র খুব নিকটে 
থেকে পরস্পরকে ঘোরে, যেন বলনাচের 
একজোড়া নাচিয়ে। এদের নাম দিলেন 
বাইনারি । উন্নত টেলিস্কোপ তোর করে 
তিনি প্রায় ৮০০ বাইনার নক্ষত্র দেখতে 
পেলেন এবং আরও লক্ষ্য করুলেন যে 
মোটামুটি সর্ষের কাছাকাছি তিনটি 
নক্ষত্রের একটি বাইনারি। ২ থেকে ৭০০ 
বছর পর্যন্ত পরস্পরকে ঘোরার সময়। 


এক রাতে এক অচেনা ভদ্রলোক পথ চলাত 
হঠাৎ এসে উপাস্থত। ও'দের টোলস্কোপ 
দেখে ভার উৎসাহিত 'তানি। হার্শেলের 
সঙ্গে 'বন্ধৃত্ব- হয়ে গেল। হান বিলাতের 


রয়েল সোসাইটির একজন সদস্য ডর 


উইনিয়াম ওয়াটসন। হার্শেলকে জ্যোতি- 
ধর্বদমহলে পাঁরচয় করিয়ে দদলেন। পর- 
বতাঁকালে বহু ব্যাপারে সহায়তা করে” 
ছলেন গতনি। 

১৭৮১ সন» ১৩ই ম্রাচের রাতর। 
টোঁলস্কোপে উন্জবল ?ক যেন একটা 


i 


Lad 


টি দেখলেন যার কথা কোন জ্যোতি- 
আগে বলেন নি। নক্ষত্র এটা নয়, 
তবে কি কমেট? পরের চার রাত ধরে 
পর্যবেক্ষণ করে বুঝলেন, না এটা কমেট 
নম। কমেটকে প দেখায় 


বশ্বাবিদ্যালয়ের' অবজারভেটারিকে পর্য- 
বেক্ষণের অনুরোধ জানালেন। ইউরোপের 
বিভিন্ন  অবজারভেটারকেও অনুরোধ 
জানান হল। জ্যেতীর্বদ হ্যাঁলি এর আগে 
প্রমাণ করেছেন যে, কমেট শীনা্দ্ট কক্ষ- 
রেখা ধরে পারক্রমণ করে। এটির পাঁরক্রমণ 
দে-রকম নয়। অবশেষে সেশ্ট 'পিটার্স- 
বার্গের জ্যোতার্বদ এন্ডার্স ল্যাক্সেস এবং 
বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ কেরি ল্যাপলাস 


ঘোষণা করলেন-হার্শেল যে বিন্দু 


লক্ষ্য করেছেন, সোঁটি কোন নক্ষত্র নয়, 
কমেট নয়; একা গ্রহ সেঁটি। এতাঁদন 
মানুষের চোখের আড়ালে ছিল, দূরত্বের 
জন্যে খাল চোখে দেখা যায় না বলে। 
এই গ্রহটি জন্যে 
হার্শেলকে রয়াল সোসাইটি সদস্য করে 
নিল এবং শ্রেষ্ঠ প্যবস্কার “কোপলে 
পদক'-এ ভূষিত করল (১৭৮১)! 
ইংলপ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ-এর নাম 
অনুযায়ী হার্শেল গ্রহাটর নাম 


- চেয়েছিলেন 'জার্জয়ান সাইডাস'; কিন্তু 


জার্মান জ্যোঁতার্বদ জোহান বোড আপাতত 
তুলে বললেন_ কোন গ্রহই এযাবৎ মানুষের 
মামে নামাত্কত হয় ন। অবশেষে গ্রীঁক- 
মহাকাব্যের দেবরাজ জিউস-এর পিতামহ 
'ইউরেনাস'-এর নামে পাঁরিচিত হল হার্শেল 
আঁবম্কৃত এই গ্রহাটি। শাঁনর পরবতর্ণ 


গ্রহ ইউরেনাস, সুর্য থেকে দূরত্ব ১৭৮ 


কোট ৪০ লক্ষ মাইল ৷ 
এই সময়ে টোলস্কোপের নর্মাণ নিয়ে 


এাগয়ে গেছেন। বর্তমান শতকে হার্শেলের 
তোঁর টেলিস্কোপ পরাক্ষা 'করে দেখা 
গেছে, {তান যা দাবি করতেন, তার চেয়েও 
তাঁর যন্দরগনলর গুণ ছিল অনেক বেশি। 


আয়নাটারই ওজন হল এক টন। তখনকার 
মান অনুযায়ী এই কাজটা ছিল বিস্ময়কর 
ফাঁরগরির দুষ্টাল্ত। 


সাপ্তাহিক বসসতশ 

ধৃবজ্ঞাননমহজের পরামর্শ অনুযায়ী 
তৃতীয় জর্জ তাঁকে রাজকীয় জ্যোতীদ- 
রুপে নিযুন্ত করলেন। বছরে ভাতা দশ" 
পাউস্ড। ভাতার পাঁরমাণ দেখে ক্যারালন 
দুঃখ করে বলেছিলেন_এত সস্তা দামে 
এ পর্যন্ত কোন রাজা এত বোশ সম্মান 
খাঁরদ করতে পারেন নি। সম্গীত জগৎ 
থেকে বিদায় নিয়েছেন; এই টাকায় দিন 
চলে না। ছোট বড় টেলিস্কোপ তোর 
করে দেশ-বিদেশে 'বিক্ি করে অর্থের 
সম্কুলান করতে লাগলেন। এর মধ্যে তিন 
হাজার পাউন্ডে বাক করা ম্যাঁদ্রড অব- 
জারভেটারর ২৫ ফট দীর্ঘ টোলস্কোপটি 
{বখ্যাত। পাঁচ বছর পরে ক্যারলনকেও 
ভাতা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখন 
ওঁরা থাকেন স্লাউতে। এইখানেই গুদের 
সারা জীবন আতবাহিত হয় । 

হাশেলি ও ক্যারাঁজনের প্রতিটি রাত 
ষেন সাধনার উৎসব। হার্শেল একটি 
রাতও বিরাম দিতে চান না। ক্যারীলনও 
ক্যারীলন ইতিমধ্যে আটাট কমেট 


জ্যোৎস্নার জন্যে পর্যবেক্ষণ ভাল হত না। 


কারী কথা বললেন। 


দূরত্বের কোন হেরফের হয় না। বিখ্যাত 
ইংরেজ জ্যোতির্বিদ এডম্য"্ড হ্যাল প্রথম 
বললেন যে, নক্ষব্রগুলর প্রত্যেকটির 
নিজস্ব গাঁতবেগ আছে এবং তাদের 
পারস্পারিক দূরত্বের হেরফের হয়। 
আকাশে যে ছায়াপথ আমরা দেখ 
তার একটি নক্ষত্র সুর্য । সাধারণভাবে 
আমরা বাল যে, সূর্য একজায়গায় দাঁড়ুয়ে 
থাকে আবর্তন আছে. পাঁবকমণ নেই), 
সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপপ্রহগুি ঘুরে 
চলেছে-এই নিষে সৌরজগৎ। হাল যে 
যুগান্তকারী কথা বললেন তা এই যে 
ছায়াপথে সৌরব্রগৎ সহ সর্ষের গতি 
আছে এবং হারাঁকউীলস নক্ষত্রপুঞ্জের 
দিকে এর গাঁতমুখ। তিনি গতিবেগ কত 
বলতে পারেন ন, দকম্তু পরবতাঁকালে 
আমরা জেনোঁছ গাঁতবেগ সেকেন্ডে ১২ 


[বষয়টির যথাযথ গুবুত্ব দিয়ে তাঁর ১৮ 
ই ব্সাসবুত্ত (আর) ঢে।5দ্কোপে যত 
নক্ষত্র দেখা যায় তার তালিকা প্রণয়ন 
করেন। "তানি প্রথম লক্ষ্য করলেন, ছায়া- 
পথে এমন কিছ, অংশ আছে, যেখানটা 
অপেক্ষাকৃত কাল৷ ছায়াপথের ধনত্বও 
গতাঁন হিসাব করেন এবং ছায়াপথের 
অবন্নব ও রূপরেখা সম্পর্কেও তান একদা 
ধারণা দেন তা মোটামুটি বত'মান ধারণাব 


সময় লম্ট। অবশেষে ৪৬ বৎসর বয়সে 


অনি স্নেহ তান পেয়োছিনেন। সংসারে 
মোরর মার দুটো দাব ছল--এক, স্বামী 
বিরামহীন কাজ করে যেতে পারবেন না। 
দুই, মাঝে মাঝে দ্বামীকে ছুটি নিয়ে 
বেড়াতে যেতে হবে। হার্শেল স্খী হয়ে- 
িলেন। তাঁদের একটিই ছেলে হয়েছিল, 
নাম জন। 'তাঁনও কালে প্রখ্যাত জ্যোতি- 
হার্শেলের আর্ক 


একাঁটি আঁতকায় টেলিস্কোপ তোর করতে 
শুরু করে দেন, বিয়েব পরের বছর এটার 
ধুনর্মাণ শেষ হয়। ভাল কাজ পাবার 
আশায় এটি তোর করেন বটে ?কল্তু তেঘ 
সফল হন ৷ এইটাই তাঁর তোর করা 
শেষ টোলস্কোপ। অবশ্য এই টোঁলস্কোপ 
দিয়েই তান শনির দুটি উপগ্রহ 
আঁবকার করেন। তখন পর্যন্ত শানর 
পাঁচটি উপগ্রহ জানা ছিল। বর্তমানে 
আমরা জানি শাঁনর দশাঁটি উপগ্রহ। দশম 
গ্রহাটি আঁবম্কৃত হয়েছে ১৯৬৬ সনের 
শেষের দিকে। শির বলয়াট কত পররু 
তাও তান .মাপেন। তানি বলেছিলেন 
২৫০ মাইল ; বর্তমান জ্যোতা্বদদের 
মতে ১৭ থেকে ৫০ মাইলের মত পুরু 
শাঁনর বলয়। ১৭৮৭ সনে ইউরেনাস-এর 
দুশট উপগ্রহ হার্শেল আঁবম্কার করেন। 
বর্তমানে আমরা জানি ইউরেনাসের 
পাঁচটি উপগ্রহ ৷ 

তিনি যে ৪০ ফিট লম্বা অঁতকার 
একাঁট টেলিস্কোপ তোঁরর কাজ হাতে 
নেন তার একটা 'ঁবশেষ কারণ ছিল। 
সাধারণ টোলস্কোপ দিয়ে নীহারিকার 
(নেব্ুলা) দিকে ভাকালে মনে হবে যেন 
উ্জ্জবল গ্যাসের মেঘ। খোল চোখে সারা 
পৃথিবী থেকে মাত্র ৩1৪ট নীহারিকা 
দেখা বার়।) এডম্যাপ্ড হ্যাঁল-র আগে 
টোলস্কোপ দিয়ে নীহারিকা পর্যবেক্ষণ 


করতে করতে হাশেলের মনে হল যে, 


দনোরজল হজ 

রেলের ব্'প্াটি লাইল উদ্ও সবর 

ভধ্বশ্বালে (ছোটে “দ্রেন_ ২. 

লংশট্‌ স্বারীর'চোখে-£ 

খালবলন্লদটদালা তেগানতর মাঠ 

ফসলের ক্ষেত! কিংবা রামনগর 

নহভুরে.গর্রা, কেন'কৃত কিশোরী 

বংকম প্রইক্যয় জবর কৌতুহল ইওর 

গু দনজে চলে জা হল কাঁধে আষনী 

হযউরিয়া সার স্বর 'নথায় পসরা 

দিত ্যৃততব্শপালোর- বাদুড় 

এ 'বাচন ফলে-ফ্লে একই, আলা্থাথিন 

খুৰ হলেশেষ হয় এষ হলে শর 

ঘর তেলের আমায় িশ্চিত ৰক্ত | «নে আইও বারী 
অন্তহীন ছোটাপ্আর 'অচ্ডহান খাসা! সা 
হয়তো. টবকল.কোনো, ক ীসগন্যাল নেমে গেছেলেক্ষ্য খুজে” পেরে 
অথবা সমখে.কোন্ বিপদ সংকেত মামা ওঠা 'নিৱদ্তর এইভাবে 'চলে-- 
$নরুগ্দয়'ছেনকে -তখন'গ্মমূতেই কয়! ওম শুধু চলিনধাবসান টেনে 
ডবতুও/ছোচাৱ-গালা, জঁবতব্য রই চাম নাস, জেইবনের স্বপ্রমাখা চার্মনাস 
কার্সিনাস-দকেত্জ্যনে সে কতদর আর! “কতদূর আর! 


করেছে। তাঁর চেষ্টা ছিল নক্ষঘের দুরত্ব 
মাপা। একাজে সম্পূর্ণ সফল “রতন 'হতে 
পারেন ন বনে, তবে সবক পদ্ধতির 
“মনপাত করে যান। বামন নক্ষৱের 
ছুলঘামুক খঁজ্জবল্য নির্ণয়ের স্তর টিন 
দল অ্রবং নক্ষত্রের এম্জবলোর -আাহমল্য 


কাজের রাম হা বিতর 
Se %০-বছর :যখন “বয়স ১৮২৬) 
তাঁর দারুণ অসুখ -করল। এর 'পর’হথকে 


কাজের মান কিছু কমিয়ে 'বীদলেন॥ ধন £ 
ভান জজজীতবিদিদের মধ্যমাপি,নসারাইইাউ- 


"বৎসর : বয়সে ' ১৮২২ সনের ২৫ 'আগস্ট 


| ইহয়ামপপারত্যাপ করেন। একাট সঙ্গানত- 


এখানে আনে 


পদকে ভূষিত করল্র। :১৮৪৬-সনে তিনি 
“সোসাইটির সদস্যা হন। ৬৭ বংসর বয়সে 
২১৪৮ "সনের জানুয়ারি মাসে ভীঙ্গনণ 
্যারলিনের জ'ঁবনাবসান“ঘটল। ছন্দোময় 
ঘর একটি সলাত সমান্ত হল। 


বাক দ্াক্টিতে [সশড়টার দিকে গরাদের ফাঁক দিয়ে কেমন মোহসম 


সড়টাতেই। ঠুকঠাক লাফিয়ে লাঁফয়ে 
যেমন একদম ওপরে উঠে যাওয়া যায়, 
ঠক তেমান একটু বেকায়দায় পা ফেললে 
বা ওপর থেকে হঠাৎ ধাক্কা খেলে হুড়- 
মুড় করে গড়িয়ে গাঁড়য়ে একদম নিচে 
পড়ে যেতে হয়। নিচে আরও নিচে. 
ধাপে ধাপে আরও- তারপর অতলে! 
আর কুক ওপরে ওঠার শান্ত থাকে নাঃ 
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দেখাচ্ছে সিড়টাকে। 'সড়টার দিকে 


ভাকালেই কেমন- আনমনা হয়ে যার 


সমীর! সেও তো পারে তরতর করে 
দসিশড়টা দিয়ে একদম ওপরে উঠে যেতে । 
আর দশটা লোকের সাথে তার তফাৎ 


তান বলতেন, ‘সব 


রঃ 


মত আটকে আছে সমীরের মনে। আর 
এই কথার আলোতেই বুক উশচয়ে উঠে 
যায় কয়েকটা 'পিড়। ব্যস, তারপরই 
আসে সেই প্রচণ্ড ধাক্কা মুখ থুবড়ে পড়ে 
যায় সমীর দু' ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গাঁড়রে 
পড়ে। আর তিক তখনই সৌম্যদর্শন 
অধ্যক্ষ মশায়ের মুখখানা ভেসে ওঠে 
তার মানসপটে। 

তাঁর কথাও ভুলতে পারে না সমীর। 
কলেজের অধ্যক্ষ, পিতৃতুল্য গুরুজন। 

তন্ময় চেতনার ওপর দিয়ে রেল- 
গাঁড়র মত গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে চলে যচ্ছে 
একের পর এক প্রশ্ন উত্তর মিলছে 
না কারো। হিসাব মেলাতে গিয়ে কোন- 
মতেই মিলছে না হসাবটা, শুধু অব- 
রুদ্ধ তার্দণ্যের অশ্র্ত ক্রন্দন গ্রে 
গুমরে আছড়ে পড়ছে হৃদয়ের দেয়ালে। 
কাকেই বা দোষ দেবে সে। দোষ কার? 
বাবার? অধ্যক্ষের? না পল্টুর? না 


নিজেরই? কে বলবে। 


পল্টুরই বা দোষ কি? ও ত’ কোন 
অপরাধ করে ন। ও বাঁচতে চেয়েছে? 


পি 


সবাকছু দেখে পল্টট বলেছিল, 
এভ.বে ঘোরাফেরা করে কিচ্ছু হবে না। 
আম তোকে কাজ দিতে পারি করব? 
সংগে পড়াশোনাও চালাতে পারাব। 


. চোখ 


আশার সামান্য আলোকে 
দুটো উদ্জঞ হয়ে উঠোছল সমীরের। 


বলোছিল, করব মানে? পেলে কর্তে - 


যাই। করতে আমাকে হবেই। যে করে 


_আরে কাজটা এমন কিছু কঠিন 


মষ। ভাল কাজ। কোন ঝামেলা নেই। 


.লপ্তাহে শুধু একদিন এখান থেকে - 


ধাইরে যেতে হবে। ব্যস। 


এতা নায় খাব। কিচ্ছু ি করতে 


হবে আমাকে? 


শুনবিঃ t ০3 
হ্যাঁ, বল না। মাকে গিয়েও তো 
ধলতে হবে। বুঝলি মা'র খ্বব আনন্দ 


পচে মরব, তবু এ কাজ করবো না। 
ভূই এ-কথাটা ‘কি করে বলতে পারলি? 
-কেন, না বদার কি হল? 
ধরবি না কেন? 
সখ অন্যায় । এ অসং পথ! ভুবন 


৪ 


গান্তাহক পরত - 
ম্মধ্চ্জের ছেলে এসব কাজ করতে 
যাবে না। - -- 
-আরে এতে অন্যায়টা কোথায়? 
- নিশ্চয়ই অন্যায়। রীতিমত চচরি। 
বেআইনী 
অত সব বুঝি না। তোর ভালর 
জন্যই বলছিলাম। তুই ছেলেবেলার 
বন্ধু, অস্বিধেয় পড়েছি তাই। 
তারপরও অনেক বোকাল পল্টু 
কিছুতেই রাজখ হর ন সমীর । শেষ- 
উত্তর দিয়েছিল, 


না 


পারবো নাঃ .- 


মাথা উচিয়ে বাঁচতে চাই...... 
_বেশ তাই কর। ভবে জেনে 
রাখ এ সব সোশ্টমেন্ট আমারও এক- 
দিন ছিল, কিচ্ত আজ...... 
-থাক। আমি চাঁল। 
চলে - এসেছিল - সমীর কিন্তু 
তোলপাড় চলেছিল মনের ভিতর। 


' তাকে। 


ES 


সা রী 


এসেছিল সে। সুদর্শন নিশ্চয়ই বাড় 


- থেকে মাইনের, টাকাটা আনবে এবং তা 


দিয়ে সিগারেট ফইকে ঘুরে বেড়াবে_- 
কিন্তু সেই কণ্টা পয়সার অভাবে সমীরের 
পড়াশোনাই হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে 
ইত্যাদ অনেক কথা তার বলার 'ছিল। 
কিন্তু বলতে পারে নি! 

বাসায় ফিরেই নতুন আর এক 
ঝামেলার সম্দুথীন হতে হয়েছিল . 
বাড়িওয়ালার তাগাদা। প্রথমে 
তাগাদা, তারপর গালাগালি। মাথাটা টন- 
টন করে উঠোহুল। বাঁড়ওয়ালারই বা 
দোষ কিঃ ‘তিন মাস এক পয়সা ভাড়া 
দিতে না পারলে কেই বা থাকতে 
দেবে। শেষকালে অনেক অন্নয়-বিনয় 
করে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ভাড়াটা 


ধাড়ওয়ালাকে। . 
কিন্তু.....। কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা 
হতে পারল না। কি করে দেবে 


ভাড়ার টাকা? আর না দিতে পারলে 
আবার গালাগালি শুরু করবে, হয়ত : 
বাঁড় থেকে.বেরই করে দেবে। তাছাড়া 
অন্ের সংস্থানই বা হবে কি করে? 
গনগনে সব চিন্তার বোকা নিয়েই 





- পক্তমহক হস্ত 
কছুক্ষণ চুপ করে থাকল 'সে। সমাধানের 
রাস্তা খুজে বেড়ালো কম্পনাক্স, কিন্তু 
সব রাল্তাই মরুপথে হারিয়ে যাওয়া 
ভ্রোতস্বতীর মতই হারিয়ে গেল। 
কোন রাস্তা খুজে পেল না সে। 

তারপর একসময় মা'র কাছে পল্টুর 
কথাটা পাড়লো। “কিন্তু সায় মিলল না। 
তাঁরও সেই অঁভযোগ “রাস্তাটা অন্যায় ৷’ 
‘অন্যায়’ কথাটা শ্নেই মাথাটা 


কেমন বেন "বিগড়ে গেল সমীরের। ডল 
কিল্তু ন্যাক্লটাই বা কে করছে? এই ফে 
আমাকে ক্রি স্ট্ভেপ্টশিপ না দিয়ে সুদর্শ 
নকে দেওয়া হলো এটা কি ন্যায় | আমার 
অবস্থা বিন্দুমান্ না বকে, 'পিতৃতুল্য 
প্রিন্সিপাল আমার দা'রদ্্যকে নিয়ে উপহাস 
করলেন, এটাও কি ন্যায়? 





প্লপ্তানীর বাজারে ধারা! বেশ, জাকিত়ে বসেছেন কিম্বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে. 
সবে উঠতে শুর করেছেন, ভারা নারদ বিদেশের বাজারে নিজেদের মাল, 
পাঠাতে চান তবে আমাদের ক্ষুদ্র প্যাকেট সেবাস্র সদুপযোগ করতে 
পারেন প্র সাহায্যে আপানি আপনাত্র মালের অযুলা কিংবা সামান্য 
পরিমাণে আপনার পন্য বিদেশের বাজারে পাঠাতে পারেন { আপনার! 
উচ্ছে অনুযায়ী রোজিক্টার্ড বা সাধারণভাবে এয়ারমেলে' বা সাধারণ ভাকে) 

| (সোরফেস, পোস্ট) পাঠাতে পারেন 9] 






কহু প্যাকেট সেবার মাধ্যয়ে 






We tn 


‘ধ্বাকমাসুলঃ- ন্যুনতম শুক্ক এক টাকা । 
এছাড়া গ্রাম প্রতি ৩০ পত্রস! 

বিশেষ বিবরণীয় জন্য যে ক্রোনও 
ডাকধরে গিয়ে জিজ্ঞাসা, 


বিদেশের বাজারে গরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় 


তলার বিনন্রণ মতো “ছোট প্যাকেট” চি হওয়া উচিত২-% 







চুপচাপ শুয়ে থাকে সে। কল্তু ঘুম 
আসে নি। ঘুমুতে পারে, নি। অভাব, 
বাঁড়ওয়ালা, কলেজে পড়া, পল্টু সব 
প্রশ্নগুলো কিলাবল করে ছোটাছুটি 
করতে থাকল মনের ভিতর। 'প্রদ্সিপাপের 
আচর্ণকে কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত বলে 
ভাবতে পারল না সে_-অথচ প্রাপ্য ন্যায়- 


কথাটা সমীীরের বিশ্বাসের মর্মমূজে আঘাত ' 
হানতে থাকল, ক্ষয়রোগের বীজাপুর মত 
আচ্ছম্ব করে ফেলল সতেজ আদর্শপৃপ্ট 
তরুণ. হনদয়টাকে। প্রিন্সিপাল হয়ে যদি 
{বনা কারণে এমন নিষ্ঠুর অন্যায় করতে 
পারেন, আঁবচার করতে পারেন, তবে 
আম বাঁচার জন্য কেন পারযো না। ঠিকই 
বলেছে পল্টু। 

কথাটা "ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
শরীরটা অস্বাভাবিক দৃঢ়তায় সচীকত হয়ে 
ওঠে সমীরের, যেন নতুন এক চেতনার জন্ম 
হুল তার মধ্যে। একটা ভ্যাপসা দুভে'দ্য 
ঘলয় এতক্ষণ ঘিরে রেখোছিল তাকে । এবার 
যেন তার থেকে মন্ত পেল সে। দৈনাদ্দিন 


ভালই চলছিল। একল্তু বামাল ধরা 
পড়ে গেল একাদিন। চালান দলে পুলিশ । 
সেল হলো এক মাসের। লজ্জায় মাথাটা 
খন হয়ে গিয়োঁছল সমীরের। 

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে প্রতিজ্ঞা করে- 
ছল আর অন্যায় পথে যাবে না। বাবার 
ছবিটার নিচে দাঁড়য়ে শপথ নিরোছল ' 


“দল পাকাল সুদর্শন। 


রান | 


- আর ও-পথে যাবে না। (কট করে লেখা- 


কলেজে গয়োছিল সমীর। 'কন্তু সুদর্শন 
তাকে দেখতে পেয়েই টাকার 'দয়ে উঠে- 
দছল। “বশর বাঁড়' কেমন লাগল ইত্যাদ 


' ইত্যাঁদ সব অশোভন কথা 'দিয়ে আপ্যায়ন 


করল ত'কে। প্রাতবাদ করতে গয়ে কথা 
কাটাকাটি হল তার সাথে। ব্যস্‌--ভারপরুই 
সোজা 'প্রীন্স- 
পালের কাছে গিয়ে জানাল একটা চাঁরত্র- 
হান স্মাগলারের সাথে ক্লাস করতে তারা 
রাজী নয়। কলেজের মরালিটি নম্ট করে 


_ দেবে ছেলেটা। সব কথা শুনে প্রিল্সি- 


পাল সমীরকে ডাকিম্ে কলেজ ছেড়ে 
যাবার হুকুম দিলেন। তার কলেজে পড় 


‘চলবে না। এই বয়সেই কু-ব্যবসায় হাত 


পাকিয়েছে বলে ছিঃ 'ছঃ করলেন। 
একঘাটাও বললেন, তুমি আমাদের ছান্ন 
“ছলে একথাটা ভাবতেও মাথাটা নিচু হয়ে 
যায়। - ছিঃ 'ছঃ। 

অনেক অনুনয় করোছিল সমার। 
আর এ-কাজ করবে না, -বার্য হয়েই এ- 
কাজ করতে হয়েছিল তাকে, এসব কথাও 
বলল। কিন্তু কোন কথাতেই কাজ হল 
না। প্রিন্সপালের এক উত্তর, পক্ষ- 
পাঁতত্ব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
তোমার জন্য আলাদা কিছু করা আমার 
পক্ষে অন্যায়। তোমার একার জন্য আম 
সমস্ত কলেজের মরালিটি নষ্ট হতে দিতে 
পার না। কাল থেকে আর কলেজে 


-আসবে না। 


অপমানের দুঃসহ উত্তাপ বুকে নিয়েই 
বেরিয়ে এসেছিল সমীর। প্রিন্সিপাল 
ভেবেও দেখলেন না, কেন সে এমন করতে 


মরালাট নষ্ট হয়ে বাবে আমার জন্য 


দিনের পর 


সে চায় না, চায় না কারো স্নেহ, কারো 

ভালবাসা, কারো কৃপা বা কারো প্রশংসা 

যে যাই বলুক, নিজের পথ নিজেকেই 

'বেছে বনতে হবে। কেউ বোঝে না কারো 
১৬৬ 


 দদীর্নবার গাঁততে এগিয়ে চলল সে। 


- আদ, প্রয়োজনে কেউ হাত বাড়িয়ে দেবে 


না, শুধু সুযোগ পেলেই বচারকের 
আসনে বসে একতরফা বিচার করে যাবে৷ 
পল্টু, হ্যাঁ, পল্টুরাই প্রয়োজনে পাশে 
এসে দাঁড়ায়। হ্যা, পল্টুই তার একমাত্র 
বন্ধ্য। সেই বোকে তাকে, সে-ই জানে 
তার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়কে । পাঁথবীর 


আবার ভিড়ে পড়ল পল্টুর দলে! এবার 
আরও বেপরোয়া । সে জেলথাটা স্মাগ- 
লার। এ ছাড়া তার আর পাঁরাচাত নেই। 
তার সাথে কথা বললে সুদর্শনের মত 


ছেলেদের মরালিটি নষ্ট হয়, 'প্রা্সপালের ' 


লক্জা হয়। তার আত্মসম্মান নেই, তার 
কোন মর্যাদাবোধ থাকতে নেই। বধু" 
বান্ধবের তুচ্ছ-তআঁচ্ছল্য তাকে আর পাড় 
দিতে পারবে না, সবাকছু ?পছনে ফেলে 


কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। হঠাৎ 
শেয়ার নিয়ে গণ্ডগোল হল পল্টুর সাথে। 


এ 


চং ঢং করে পাঁচটা আওয়াজ হল $ 


জেলখানার পেটাঘাঁড়তে। রাত্রির অবসান 


ওকে। দেখছে সমীর। চেয়ে চেয়ে দেখছে 
সূর্ষের ঠিক মাঝখানটায় হঠাৎ বাবার 
মুখখানা দেখতে পেল সে। সেই দৃষ্টি 
পাঁর্কার 


ইচ্ছে হল সমীরের। একে একে সব কথা- 
আনা দল পা! যাবার মুখের 'দিকে 


শিরা 


আবার তারাল সমার। বাবার সুখে স্নান 
হাঁসি, যেন, অস্ফুটস্বরে তিনি বলছেন 
প্রথ ভুলে গোল ফৈন?’ ডুকরে কাঁদতে 
ইচ্ছে হল সুমবের॥ পারলো না। আলোটা 
অর গভদ্রভাবে ছড়িয়ে গড়ল জনের 
চারাদকে, তবু গরাদের ভিতর ঢুকল না। 
সমারের দেট-মন হস্ত সম্ভা একসংগে 
আকুলিশীবকুলি শুরু করল এই প্রভাত 


গ্ররাদের দবজ:ট। ভেঙে দৌড়ে গস সমস্ত 
দেহে একটু পাবি আলো, একটু শ্পতৃ- 
পরশ বুলিবে বনতে! তেই যেন দূর 
হবে ওর সমস্ত ক্লান্তি। সমস্ত তম্মী- 
গুলো তৃফ্ণার্ত হয়ে উঠলো এই একটু 
উত্তাপ, একট; "আলোর জন্য। ব্যকুলতায় 
প্রায় চেতনা হারিয়ে ফেলল সমঈর। 
গবাদের {শক ধারে প্রচণ্ড ধার নিয়ে ভেঙে 


হরদ্দরের জন্য। পিতার লং্পার্শ 'যেন দিতে চেষ্টা করলো । কিন্তু বিংশ শতাব্দীর 
a ০১২১ 1০চইল,.» বিজ্ঞান-গার্ব ভু, সতত» সর্বৃধু:নক ». 


—~— পপ 






{ কৃষকের জীবন নির্ভর করে চাৰ-বাঙদের উপুর ৫খতখামারের 
{ উন্নতির জন্য এবং গোলাভরা ফসলের জয় তার চাই অর্থ ৷ কিন্ত 
] সেই ‘অৰ্থ আসবে কোথা থেকে ?'-- জারন] নেই। ক্ষি 

| উৎপাদন ও খেতখামারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতেকতরে গার স্কাশ্যনাল 


{ আধিক সাহাঁম্য দেওয়! হয়। 


| কৃরকদের স্রল্প-সেয়াদী খণ দেওয়! হয় যা ফসুল কাটরার পর শোধ 

| দেওয়া যায় । - ত 

খেতখামারের উন্নতির জন্য, জলকুপ রৈহ্যুতিকীকরণ করে জলসেচের 
সুবিধ্য বাড়িয়ে তুলতে এবং গ্াম্পের সরঞ্জাম়। ট্রাক্টর ও রুয়িক্ষেত্রে 
ব্যবহাবরোপঘোগী অন্যান্ত' সাজ-সরপ্রাম কেনার 'জন্ক প্বাচ বছরে 
কিস্তিতে কিস্তিতে শোধনীয় মধ্য-মেয়াদী খণেরও ব্যবস্থা আছে ॥ 

] এই প্রকল্প অনুযায়ী কৃষি ও খেতখামারের সবরকম সমস্যার বিষয়ে 
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| ব্যাক্সের “ফার্ধ ফিল্সান্সিং স্কীষ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সরাসরি 
| উচ্চ স্তরের বীজ) সার কীউপতঙ্গনাশুর -ওমুধপাত প্রভূত্তি কেনার জক্ণ 


| রু়কদের বিনামূল্যে পরামর্শ ও দেওয়া হয় ২ 


সমীরকে একটু জায়গা করে দিল না। 









Tiel 


৯৮৯৫ সাল থেরে ও 
“জাতির সেবায় নিয়োজিত । 


চেয়ারম্যান : এস.সি. ত্রিখা । 
















পপ লা পল) 


২২৯১ 
& 


SA 
IM 


বনী মুখার্জী 
[ ছন্ম-৩রা জুন, ১৮৯১। স্থান 
জব্বলপুর, মধ)প্রদেশ। দেশ-_বাবুলিয়াঃ 
সাতক্ষীরা, খুলনা । পিতা ‘রাও সাহেব 
নৈলোক্যনাথ মুখার্জী । মাত 'হরিমত 
দেবী। মৃত্যু-২৮শে অক্রোবর, ১৯৩৭ 


করতে জাপানের ওসাকায় ও- পরে জার্মানী ॥ ; 


জার্মানীতে, তথাকার, রয়েল হাউসের 
চেম্বারলেন কাউন্ট ভন উইডির .সঙ্গে 


পরিচিত হন এবং তাঁর ওপর প্রভাব. 


সংগ্রামের জন্য অর্থ ও অন্ন সংগ্রহের 


বনে প্রেম মহাঁবদ্যালয়ে সুরেন কর, রাজা 


হাতছানি দিয়েছে যতীন্দ্নাথ মুখাজঁর 
পরামর্শে ১৯১৫ সালে ভারত ছেড়ে চল- 
লেন জাপানে রাসাবহারী বসুর সঙ্গে 
ধীলিত হতে। এলেন আরও অনেক 
বিপ্লবীর সংস্পর্শে তাঁর পূর্ব-পারিচিত 
ধবনয়কূমার সরকার, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, ভাই 
ভঙ্গবান [সং সান ইয়াৎ সেন, লালা 


লাজপৎ রায়, থল সং, আঁবনাশচন্দ্র রায়. 


প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে হল মতের আদান- 
প্রদান সান ইয়াং সেনের দাঁক্ষিণহস্ত 
বিপ্লবী ওয়ৌসর সঙ্গে রাসবিহারী বসুর 
আলাপ -কাঁরয়ে দেন। চশনের জার্মান 
রাজদূত পাকং-এ তাঁদের আমন্ত্রণ কর- 
লেন। কিন্তু পিকিং নিরাপদ নয় বলে 
আয়োজন করলেন সাংহাইয়ের এক সম্মে- 
লন ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। 
জ্বভায় ভারত থেকে প্রোরত জনৈক বিপ্রবীর 
সঙ্গে ব্যাংককের বিপ্লবীদের সমার্থত এক 


উকিলের টাকা-পয়সার ব্যাপারে বিরোধ ও . 


মনোমালিন্য হওয়ার উত্ত উকিল শসঙ্গা- 
পুর গভর্নমেন্টের কাছে বিপ্লব ও বিপ্রবী- 


দের সমস্ত গোপন খবর প্রকাশ করে দেন। . 


তান এই অগ্ডলের সমস্ত প্ল্যান জানতেন । 





ভিন রত 
সর পেলেন না সেটিকে সরাবার, পীলশ 


পেয়ে গেল অনেকের গোপন পাঁরচয়। 
১৯১৭ সালের মার্চ মাসে কোর্ট মার- 
শেলের দিন ধার্য হয়। 


পথের যারী। 
। তবুও জুটে পেল এক জেলে- 
ডিঙি বিধাতার. করতণায়। চলে গেলেন 


কাজ নিলেন এক রবার কোম্পানীতে । 
উদ্দেশ্য পাথেয় সণ্যয়। মন তখন চলে 


-ইংরাজ-শত জার্মানদের - সঙ্গে যাতে 


ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম হয়। 
পাথেয় সণ্যয় হতেই এক ওলন্দাজ ভদ্র- 
লোকের চাকর সেজে “আর সাহর" নামে 
পাঁরচয় দরে পাঁড় দিলেন। পেশছলেন 
হল্যাপ্ডে। তারপর জার্মানী। জার্মানীতে 
সৌভাগ,কমে দেখা হয়ে গেল ডঃ ভূপেন্দ্- 
নাথ দত্ত, অধ্যাপক 'ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় 


অন্জানা তার - 


গেটরূপে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে, 
দ্বিতীয় কম্যানস্ট  ইন্টারন্যাশানাল 
কংগ্রেসে॥ “মস্কো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 
'বিপ্রববজ্ঞের স্থান্ডল। দেখলেন ধনশান্তকে 


“দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর সেখানে 
নির্ধনের শাসাধনার আসন পাতা হয়েছে, 


ডি ৯৯২০ সালেরই সেপ্টেম্বর মাসে 


অনা এক কারণে রায়ের সঞ্গে উক্ত বিরোধ 
প্রবল হয়। সূরেন কর ও অবনশ মুখাজরশ 


রায়ের সং্গে শ্রীগৃপ্তর পুনরায় সৌহাদ্যঁ 
হয়। দু'জনের এই বিরোধের ঢেউ এমন 
কি ভারতবর্ষেও এসে পেশছয়। অবনধ- 
নাথের চেষ্টায়. ১১২২ সালে রাশিয়ার - 
দুভিক্ষের সময় বার্লপনে দি ইণ্ডিয়ান 


কাঁমাঁট ফর রাশিয়ান ফেমিন রিলিফ গঠিত . ' 


হয়। অবনীনাথ তার জয়েন্ট সেক্রেটারী 


ছিলেন৷ এ সালেই বার্পিনে মহম্মদ বরক- --৮” 


তুল্লা, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দন্ত প্রমুখকে নিয়ে 
ইন্ডিয়ান ইশ্ডিপেন্ডেল্দ পার্টি তাঁর 
চেষ্টায় গঠিত হয়। ১৯২২ সালে পাটির 


সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়, ও তাঁর লিখিত 
প্রবন্ধাদ পড়ে তাঁর সম্বন্ধে খুব উচ্চ 


_ বিরোধিতার রিপোর্ট পাঠালেন। প্রচার 


পুলিশ তা পেয়ে গেল। তাঁর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা মহাফেজখানায় রক্ষিত রেকর্ড থেকে 
জানেন তাঁর পক্ষের লেকরা তাঁকে গৃপ্ত- 
চর আখ্যা দেয়--এই আখ্যা পুলিশ মোটেই 
বিশ্বাস করেন নি । অবশ্য কমরেড ঘাটেও 
কায়রো থেকে জনাব সৌকাভ উসমান 
কোনও একজনকে লিখিত পত্রে তার 
প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যাঁরা এইসব 
কুৎসা রটনা করেন তাঁরা অপরের কর্মদক্ষতা 





'নিষ্স্ত হন। 


লাশ্তীহক বসমেতই 


তাঁর লেখা বই. ইন্ডিয়া ইন ট্রানজসান 
যথেষ্ট সমাদর লাভ করোছল। লিখলেন 
এগরোরয়ান ইণ্ডিয়া, ইংলণ্ড ও ভারত- 
বর্ষ, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, ভারতের 
কাঁষ আন্দোলন প্রভাত বইগুি সোঁভ- 
যেত সরকারের পেল পূর্ণ সমর্থন। তাঁর 
হস্তাঁলখিত আত্মজশীবনশ লেখা প্রসঙ্গে 
একথা জানা যায়, এই আত্মজীবনী 
তাঁর হস্তলেখা নয় বললে সোঁভি- 
পেত সরকর  লেনিনগ্রাড হতে 
রাশিয়ার হস্তলিপি বিশারদ দ্বাবা 
তদদ্ত করান এবং তাঁরা শ্রীরার়কেই 
দোষী সাব্যস্ত করেন। পরে নানা কাবণে 
মানবেন্দ্রনাথ রায় পাটি থেকে বিতাঁড়ত 
হন। ১৯২১ সালে তান প্রাচ্য 
বৈজ্ঞানিক গবষণা সমিতির সভ্য ও 
কম্যুনিস্ট একাডোমর 'ঁবজ্ঞান সভ্য 
প্রাচ্য বিদ্যা পাঁবিবদের 


হন। এত সম্মান, এত সমর্থন সত্বেও 
তান ভারতে স্রাীপতুত্র নিয়ে দেশে ফিরে 
আসার জন্য আবেদন করলেন ভারত 
সচিবের কাছে। িল্তু ভারত সাঁচব সে 
আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। জানালেন 
তাঁর সত দুরন্ত 'িপ্রবীকে “এমনেশাট" 
দেওয়া হবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
আগে তান, বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও 
অন্যান্য অনেকে স্টাঁলনের বিরাগভাজন 
হওয়ায় অন্যান্য সকলের মত তাঁকেও 
গৃহত হতে হয় বলে শোনা যায়। 
শ্রীমতী মুখাজ' আজও ভারতে আসার 
জন্য উল্মৃথখ। পুত্র গোরা ১৮১৯ বৎসর 





ঘি কমপ্লেক্স আর প্রচুর গ্লিসারোফসফেট্স দিয়ে তৈরি। | 
. ই. আর. শ্বুইব এণ্ড সপ ইনকর্পোরেটেভের রেজিটার্ড ট্রেডমার্ক 
SQ * সু গা ন্ি য় যর দর চুর 


* SARABHAI CHEMICALS 


১৬৯ 


81071 ec 50/67 0 


ES SAA 





তার কথা আগে মনে এসে গেল। 
সয়ে তুলেছিলাম রুথাগুলো িরণকে 


বলবো বলে। ভুটানের কথা। হঠাৎ মনে 
এসে গেল। সাজানো চি্তা-ছত্রখান হয়ে 


গেল। 

করণ বলল, কি থামলে কেন? 

বুঝতে, পারছি সে. অধীর' হয়েছে। 
আমার আগ্রহ: তারা কৌতহলকে -খ:চয়ে 

তুলেছে। সে ইতিহনসের কথা শুনতে চায়। 
যা নেই 
সে স্বরে দেখতে, পায়।' তাঁর কোয়া্ণা- 
রের॥ বারান্দায় দাঁড়িয়ে! নীঙ্গ' আবছা 
ছাবর! সত, ভুটান পাহাড়ের দৃশ্য বেগে 
থাকে উত্তরের আকাশে । প্রায় সারাদিন । 
যতক্ষণ উজ্জ্রল রৌদু থাকে। আকাল 
জেগে থাকে। নীল ফ্রেমে বাঁধান; একটি 
্বপ্পের মত। মাঝে মাঝে অবশ্য ছেদ, 
পড়ে। যখন আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে 
যায়। তখন অস্পম্ট দেখায় ভূটান পাহাড় 
আবার, মেঘ সবে গেলেই উজ্জল . দিন: 
আসেন, নাল বুনো 'হাতঈরু পিঠের মত, 
স্বচ্ছল? পাহাড়ের সার ওই ভুটান। 


[িরপকে বললাম, তার-আঠো যদি" কিছু 


শের্বপ্রকাশিড্র পর) 


কোথায় আজ আর ঠিক মনে নেই। তবে 
এইটুকু সনে, আছে ডুয়া্সেরই কোন 
স্টেশনে।দেখা হয়েছিল। স্টেশনটার নাম 
ভুলে গেছিণ অনেকদিন আগেকার কর্থা। 
তখন প্রথম এসেছি এখানে প্রায় 


গাড়ি থামিয়ে উঠে পড়াছ। আবার 


সি 
দুপুরে দুটি গাড়ি ষাওয়া-আসা করে। 


তার' রজলাল পুষ্প- 


দিকে তাকাচ্ছিল।' | | 
করোঁছলাস, তুমিং কোথায় যাকে; ভাই? 
দিয়োছল। একটা কোথাও যাবার' কথা 
বলোঁছল সো. আমাকেও ফিরিয়ে 
জিগ্যেস করেছিল আপা £ 


আম হেসে ফেলেছিলাম না-হেসে 
উপার ছিল' না বলে? কোথায় আমি. 
সান লারা বলিসা ঠিকঠিকানা আছে কি? 


িদ্ময়। ফুটে রেরহচ্ছিল্গা চোখেরা ভাষা 
জীবজগতের আঁদন্ভায়া।" ফে কোন, ভা 
জানে না) সে-ও অন্যরা চোখের দির 
জাঁকরে তার মননরা কিছু-নাশীকছছু 
আদান কসুতত পারো 

আম আলাপ ভ্রমাবার জন্যেই তাকে 


বললাম, স্যান্ডার্স রিপোর্টে পাবে। 
5urvey করেছিল সাহেবরা। ১৮১৫ 
খস্টাব্দের সেই রিপোর্টে দেখেছি ডুয়া- 
সের বকসা ডিভিশনে পাহাড়ের ওপর 
চদনাভাটি বলে এক জায়গায় তখন 
প্রায় ১০০০ ভূটিয়া থাকত। পরে তারা 
ধাঁরে ধীরে ছাঁড়য়ে পড়ে থাকবে। 


রাজন ছিলাম' না। আলাপ হল। তার 
নাম জ্বানলাম। সে নাম বলল, সদো 
ভূটিয়া। বাড়ির কথাও বলোঁছল। দেশ 
যেখানেই হোক না কেন, সেখানে সে 
ধায় নি কোনাঁদন। ডুয়াসেইে আছে। 
এইখানেই কোথায় একটি ডেরা আছে 
তার। পাহাড়ের প্রায় গা ঘে'ষেই-. সেখানে 


বলল, সে কাজ করে 
তর 
তাদের মুখ্য কাজই কমলালেবুর । শীতে 
যখন পাহাড়ের কমলালেবুর বাগানগুটিল 
পাকা কমলালেবুর - ভারে নুয়ে পড়ে, 
তখনই সুরু হয় তার আসল কাজ। 
অবাক হয়ে তার কথা শ্ুনছিলাম। 
কমলার ব্যবসা' করে সদো ভুটিয়াঃ 


শুনে আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে. 
তকাচ্ছলাম।, আজীবন শহুরে মানূষ। 
থাকতেও  শতকালে 


মনে এসে গেল এখুনি। কলকাতায় 
অবশ্য নাগপুর থেকেও আসে বিস্তর 
কমলা। কলকাতা যে বড় বড় মস্ত 
মানুষদের জায়গা। সৌঁখন বাবুদের 
জন্য গরমের 'দনে আছে অবশ্য অনেক 
উপকরণ। তার মধ্যে কমলালেবুর 
স্থান কম নয়। 'সাকমী কমলার রসে 
গ্রশন্মকণ্ঠ বাবুরা মাঝে মাঝে গলা 
“ভিজিয়ে নিচ্ছেন, কল্পনায় দেখতে 
পাই। আর তার সঙ্গে মনে পড়ে সদো 
ভূটিয়ার গল্প। সদো তুটিয়াকে ভুলতে 
পারি না। কণ হয়েছে আমার। কমলা- 


লেবু দেখলেই, হাটে বা বাজারে, সৌখিন 


আমার দিকে। আমি খাই না বলে 
ফিরিয়ে দিতেও পারতাম। কিন্তু তা 
কার {ন আমি। সহজভাবেই নেশা 


ধদয়েছিলাম। সে খুশি হল ক না 
জানি না। কিন্তু তার মুখে তেমন কোন 
শেষ প্রকাশ দেখি নি। মাথার খুব 
ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলের ওপরে 
বাঁহাতের তেলোটা ঘষতে ঘষতে বলে- 
ছিল তার অভিজ্ঞতার কথা। সে 
অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক। না, ব্যবসা 


বোঁশ। ক্ষেত-খামার, 
এ-সব নিয়ে তাদের দিন ভালোই কাটে। 

এই সব লোকদের আগাম দাদনের 
টাকা জোগায় ব্যবসায়ীরা । মাড়োয়ারশ- 
রাই তাদের মধ্যে বোশ। বন্তারমল- 


নাগরমলদের  দল। রাজল্থান- 
{বকান'রের আঁধবাসী। সারা দেশ 
জুড়েই এদের ব্যবসা। সেই ব্যবসার 


এদের সঙ্গে। 


{নিজের বলতে প্রায় কিছু নেই। শীতের 
দিন কশটতেই তার কাজ। দহ পয়সা 
ঘরে আসে তখন। সে-ও কঠোর পাঁর- 
শ্রমের 'বানময়ে। ওপরের কমলা- 


পাহাড়ি পথ! প্রীত পদে পদে ঘবপদের 
ভয়। অনিশ্চক্পঅর ঝিক। ওপর থেকে 

লেসেছে আস পাহাড়ের ভিতর 
দদয়ে। চড়াই-উংক্রাই ভেঙে, ভেস্তে মুখ 

হরে মন্ত্র মস্ত বেঝার ভাব্রে! 
ধন্রণাভ্ শিরদাঁড, টনটন করছে। রন্তু 
জমে শঅছে কপালের দুই পাশে । যোঝায় 
খাচ্ছে. যন্ত্র | 

আর সে-ও কি একদিনের পথ! 
দিনের পর দিন! দনের পর 'দিন। 
প্রায় নেই, নাওয়া নেই, বিশ্্াম'নেই। 
জংগন, গৃহগালা। বিপুদ্-আপদের ভয়। 
পায়ের তন্ময় প্রুথর । যেকোন সময় 


কৈনা। কিন্তু সেই ত’ শেষ নর। আবার 
ধাতা সুর, ওপরে। আবার তেগাঁন 
বোঝা বয়ে ফের্া। আপুর ভুটানের 
ঁদকে দু-তিন দিনের ব্াস্তা। এইভাবে 
সারাটা কমম্মেলেব্যর খতু কঠোর ব্রস্ত 
জলকরা পরিশ্রম । 

সুসতলের মানুষ ভারতে পারে না 
সে-কথা। কমলালেবুর কোয়া কম 
মেটাই আমক্স! উত্তপ্ত ওষ্টকে 
কাঁর। প্রীম্মকশ্ট ভিজিয়ে 'ভাঁজয়ে 
ছৃপ্তিকে আস্বাদন কাঁর। প্রিয়জনের 
হাতে মোড়কে-বূধা কমল্মুলেব তুলে 
দিই আমর । 
খোসা ছাড়তে-ছাড়াতে হাঁস-গ্ান- 
আনন্দে ভাসি। রোগ্রশয্যায় ফল 'দতে 
মাই পপ্রয়জনকে। : বছরের পর বছত্র 
ঈুরিস্টরা সখ করে এসে কমল্ম-বাগ্ৰনের 
ছবি তুলে নেয়। সদো ভূটিয়াদেরর কা 
আমরা ভারি না। aS TNE 


চাইতে কণ্ঠের দুঃখ থারুতে পরে । আরা 
কথা বলতে শেখে শন! নিজেদের 
অভাৱ ভারে -প্রকাশ করতে হয় 
তা জনে নি! তারা শ্ুধ্ছ নীররে সয়ে 
যেতে শিখেছে । রশ শতকের বর্তম্মন 
দশকে পুখিরশী-ঙ্গোড়া সভ্যতা কত পথ 
হটিন্ব। ম্য, ভূল রলদ্যম॥ এই জেট 
শত 
একেবারেই প্রীঁতযোগতায় 


শীতল - 


সান্ধনো বাগানে বসে 


বিধান নিয়মসুতাবলশ আহ। পাদ- 
পোর্ট আছে সেসব মানতেই হয়। 
কম্তু এই জেট্‌ ]বম্মনের যুগেই, যখন 
সুদূর হয়েছে অনেকখাঁন নিকট, 
তখনও 'কিম্তু পর নেই পরই, থেকেছে, 


আপন হয় নি । তার কারণ মনু 'দয়ে 


দেখে একাল, হৃদয় - দেখে ন্যু। 
মস্তিক:ও মননচর্চ্া বেড়েছে, হয 
চর্চা, পরায়. *-প্রাধান্য। 


. হল, যুগের, হাওয়া এল, তাকে স্বাগত, 
পাশাপাশি, 
- দোড়য়েহে ভারতবর্ষ কাঁধে কাঁধ । একটা 


জানাতে - তাদের সঙ্গে 


সরদার কথা বছ হলব। বই-পড়া 


৭২ 


রাষ্ট্রনীতি. : 


.. সঙ্গে চাই আনঘসবলাসিতা : 
বাংলো, ঠাকুর-ঢাক7, টোলগ্রাম-টোলিফোন | 


জলের কল্জা, পর্দ্তি। এঁস্পারন্‌ 


ডেটলের শাশ। 


এ-সবের ধার ধারেন না সুধধরদা? 


সংসার তাঁর মন টানতে পরল না। 


ঘর ঝাঁধলেন না। যখন-তখন বোঁরয়ে 


. পড়ছেন। কলকাতায় এনজের একট 
ডেরা আছে। ছাব আঁকা ছাড়াও টুকি- 
হাতে দু'চার. 


ব্যবসা করেন। 
পয়সা, জমলেই নীলচে রঙের ক্যাদ্বিসের 
ব্যাগটি বগলে করে বোরিয়ে পড়ছেন? 


আর একটা ক্যামেরা। 'এমন .পথ-চল্া 


মানুষ কমই দেখোঁছ। 

. সেই সুধীরদার কাছেও শুনৌছ 
ভুটানের গল্প। রাশামাঁটি চা-বাগানের 
একটি দুর্লভ মধ্যাহে সুধীরদ্মর সঙ্গে 
ধমল্তে পেরেছ্িলামং সে বেশ অনেক- 
দিন হয়ে খেল। এক বন্ধুর সঙ্গে 
বাসে করে ইফরাছলাম। শশীলগ্যাঁড় 


ইন্দপেক্ররই পারচয় কারে 
যথারপীত তাঁর গণের 
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কথার উত্তর দেন 'নি। হয়ত তিনি অন্য, 
কথা ভবাছিলেন। ' পরে বললেন, বিপদ- 


আপদ তো সব জায়গাতেই আছে। আগেও ্ 


ছিল। বিপদের ভয়ে চুপ করে বসে 


যখন-তখন এসেছেন উান। তখন কিছু- 
দিন ওখানেই থাকতে হয়োঁছল আমাকে । 


ভুটানের একটি গ্রামের নাম টালা 
ভুটান। ভ্য়ার্সের সান্তালাবাঁড়ি থেকে 
আট-ন, মাইলের ড'চননিচু পাহাড়ি 


সুধশরদা। ০25 ঘোড়া নিতে 


দত ৭ 
খানি কথা নয়। দুর্গম ওই পথে প্রাত 


টি ক হর 


দিতে চায়। 


ফুণ্ট্‌শোলিঙের রাম্তা তখনও 
খোলে 'ন। যখন সুধীরদা যান। ফুণ্ট-- 


হয়ে গেছে একালে। প্রায় আমাদের 
শহর। ভ্য়ার্সের সম্গে তার 


সেই গুহার 
মধ্যেও রান্াবাম্া করা চলে। পা ছড়িয়ে 
শোয়াও চলে। ছ-সাতজন। দশ- 
বারোজন শোবার মত গৃহাও আছে। 
রংপো নামের ছোট্ট উপত্যকাঁটি আছে 
ওই দদকে। ভুটানের পথে। সেখানেও 
আছে একাঁটি বর্পা। খাবার জলের 
ব্যবস্থা ওই ঝর্পণয়। 

সুধীরদা  বলোঁছলেন, স্বর্গ (বাদ 
কোথাও থাকে তো-_ওইখানে দাঁড়রে 
তাকাও দুচোখ মেলে-এক অসাধারণ 
প্রাকীতিক সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ 
করে দেবে। মনে হবে স্বঙের শোভা 
যাঁদ কোথাও থাকে তো ওইখানে । 


হেসে ঘাড় নেড়ে স্ধীরদা বলে- 
ছিলেন, Yes please, বিশ্বাস হচ্ছে 
না বুঝ? নানা রকমারী কাজে বাঁশ-ই 
তাদের জাবনে প্রধান অবলম্বন বলা 


আশ্রয়। জন্মের সূচনা থেকে বাঁশ, 
মৃত্যুর পর পর্যন্ত। জন্মের সময় ওরা 
একরকম ফরসেপ্‌ ব্যবহার করে-তা 
তোর হয় বাঁশ 'দয়ে। বাঁশের কাঠি 'দয়ে 
বাচ্চা বার করে যেমন, 





ছেলের সেই ড্যাবড্যাবে" দুটো” চোখ 
আর. পাস্ডুর ফ্যাকাসে মুখটার দিকে চেয়ে 
ভয়ে ভাবনাষ হৃরি' মন্ডলের ঘরে এসে 
ঢুকোঁছল সাগর খুড়ী। তখন বয়স বা 
আর কত হবে-বছর- চাব্বশ-পশচশ। 
দেখত দেখতে মাসখানেকের মধ্যে দু 
মূঠো পেট ভবে খেয়ে ছেলেটার শুকনো 
চমেড়ার তলাষ মাংস গিয়েছে, চেকন- 
টাকন হযেছে প্রাণ ফিরে শেয়েছে। কিন্তু 
নিজেকে সে শেষ পষন্তি হাঁর' মগ্ডলের 
আগের কথা। সৈ” কথা কেউ-জ্ানে 'না।' 
পুরাতন খেজুর কাঁটার মতো'শরণীরের 
গভীরে শিরার- রজ্তপ্ররূহে তা যেন কোথায় 
দফ্ত নারী-মন সে সামাযক প্াশব-পরা* 
জয়কে কোনো 'দিন' স্বীকার" করেনা 
ফাঁদন শুধ; খোঁচা-খাওযা বাঁঘনীর 'মতো 
ছটফট করেছে- নিজের ঠোঁট! নিজে কামড়ে 


কামড়ে চাপা অপমালো রক্তাক্ত; করে "তুলেছে ' 


ফেকালের মানষজনও এ চরে বড়'একটা 
আর:কেউ নেই। যারা আছে তাবা শুধু 
জানে- একদিন ভয়ানক, ঝগড়া করে সাগর 
খুড়ী ছেলের হাত ধরে আবার, গিয়ে? 
দাঁড়য়েছিল জেলা বোর্ডের" সড়কেন' 

সেই এক বুড়ো বট, সাক্ষী? পাগলশর 
মা ঠাস ঠাস-করে নিজের সুখ জে" 
চড়াতে চড়াতে" বঙ্গোছল: “শক করার্সি- তুই 
শক করাল রাক্ষস !' এই”মুখ-তোর--এই. 
মূখ তোর, তকে খোঁল--এবার 'তুই" মর... 
মর” 

সেদিন পেছনে গেছনে এসেটছিলশৃষৃ 


[পর্বান)বৃত্তি ] 


কাঁলমদ্দী। হাত' দুটো: ধরে ফেল্রে বজে- 
ছিল, “ক্ষেপে গেলি হাব্দর মা--অ হাবুর 


যেত কোথায়। কাঁলমন্দশর সাহায্যে আশ্রয় 
পেয়েছিল সানো চৌধুরীর বাপের কাছে। 

সেই পথে পথে ঘোরার দাগ, ক্ষুধার 
দাগ, কলঙ্কের দাগে দাগা"জীবন-_ এক সে 
নিজে ছাড়া আর কেউ-জানে না। তারপর 
দন কেটে গেছে এ চরের রুক্ষ জীবনধারার? 
ওঠা-পড়ার, কখনো খরায় কখনো হাজায়, 
অনূর্বর ডাহা পোনা মাটির সঙ্গে লড়াই 
করে করে। হাবু ক্রমে বড় “হয়েছে, চাষ- 
বাস করতে শিখেছে, ঘরে বৌ এসেছে। 
নতুন কলরবের মধ্যে কবে যেন চাপা পড়ে 
গেছে সাগর খুডূশর জীবনের কথা । এ 
চরের রুক্ষ জীবন-সংগ্রামেব মধ্য আজকের 
কথা আগামী কালেব অনিশ্চয়তায় বাঁস 
হয়ে যায়? সাগর খুড়ীরও গেল। ফেলে- 
আসা কোন গ্রামের কোন জীবনের ' কথা 
ধাপের ঘর, স্বামী, সংমা- সব রেখায় যেন 
ভাঁলয়ে গেল'। - 

আজ হঠাৎ হারু মণ্ডলের" আবির্ভাবে 
পুরনো সেই দাগা- ক্ষোভে ক্রোধে নতুন 
ব্যথায় যেন ফেটে পড়ল। বহুদিনের-ভুল্স- 
যাওয়া একটা প্রাতশোধের কথা আজ 
আবাব গা-ঝাড়া দিয়ে যেন উঠে দাঁড়াল। 

যতো যাই হোক; ঘরে অত ৷ হাবুর 
বে ভয্ে ভুয্ে-এসে শুধোলে, রামাহামার, 
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কথা। সাগর খুড়ী তাকে তেড়ে, গেল 
ঝাঁটা নিয়ে। এবং আবার এক দফা অনু 
পাস্থিত হার, হারুর মা ও তর চোদ্দ 
পুরুষের উদ্দেশে চোখা চোখা গালাগাল 
দিতে দিতে বাপের কথায় এসে হঠাৎ 
একেবারে চুপ করে. গেল। গুম মেরে বসে- 
রইল দাওয়ায়। সাগর খূড়ীকে চরের কেউ 
কখনো, কাঁদতে দেখে ন--দেখেছে দাঁপকে 
শুধু ঝগড়া করতে। আজও কেউ দেখতে 
পেল না।- অন্ধকার দাওয়ার বসে বসে 
হঠাৎ হাজার কথা মনে পড়ে বাঁড়য়ে আসা 
চোখ দুচো'কখনাষেন ধ'রে ধীরে ছল- 
ছাঁলয়ে উঠল। . 

ভেজা চোখের সামনে, স্বপ্নের ঘোরের 
মত উক মারে আর এক দেশ-_ আর এক 
জ্ীবন। নির্ভেজাল এই ধানী আবাদের 
মাবখানে-_ জালপাই জঙ্গল মহালের রুক্ষ 
জংলা জাঁবনধারার মাঝখানে কবেকার 
হারিয়ে-যাওয়া,  ভুলে-যাওয়া টুকরো 
টুকরো কথা আর ঘটনা যেন পরস্পরের 
হাত ধরাধার করে সামনে এসে দাঁড়ায়! 
তারা যেন হারানের মতই বলে $ দাদ 


ধানের গ্যছ--আর ডাঙা জমিতে তুলো! 
বোঁশর ভাগই উ'চুডাঙা জাম--গ্রামের এক 
প্রা্ত খেকে"“আর এক প্রান্ত তুলোর 
আবাদ। সবুজ পাতার ঝাঁকের ওপরে এমন 
যোঁদকে তআআকাও ষ্লে থাকা থোকা শাদা 
ফুল৷ তমাকে দিকে ভ্াকিয্রে হাসছে টের 


কোথাও গিলে দেওয়া হয়েছে রোদে । চিকন 
মাহ রোঁয়া রোদ লেগে খুদে খুদে পাখার 
মত যেন পালক ঝাড়া দিয়ে ফুলে ফেঁপে 
উঠছে। 

ঘর ঘর চরকা--ঘর ঘর তাঁত-কারুর 
বা দুটো-তিনটে পর্যন্ত। সকালের ঠাণ্ডা 
হাওয়া কেপে কেপে উঠছে চরকার দঘর্ঘর 
আর শব্দে। বাতাসে ভূর ভূর 
করছে খই মাড়ের টক-টক গন্ধ । 
কু'ড়ের সামনে শাঁড়-ধূতির টানা । কোথাও 
সুতো রং করছে মেয়েরা । রোদে মিলে 
দিয়েছে নানা রঙের সৃতার গাছা_যেন 
নানা রঙের মালা। সকালের সূর্য মাথায় 
ওঠে শুকনো তলোর বিচি বাছাইয়ের 
জন্যে খাই’ নিয়ে বসে মেয়েরা। তার 
বিচির পাড়া জাগানো শব্দে মুখরিত হয়ে 
ওঠে সারা গ্রামের দুপুর । ৃতরিশ বছর 
আগের অন্য সে এক গ্রামের -ছার--সাগার 
খুড়শর বাপের দেশ? 

’ বাপ খগেন মণ্ডলের দু-দু'খানা তাঁত, 
একটা চালায় নিজে-_ আর “একটা চালায় 


মাইনে করে রাখা এক কারিগর ছোকরা, 
নাম পুলিন মন্ডল! পাড়ের নক্জায় মণ্ডল- 


প্রতিটি - 


৩ ৩ সত্য প্রকাশিত হইল ও. 
নাধকঢুড়াাণ শ্রমৎ কষ্ণানল্দ আগমবাগীগ 


বহুকাল পত্রে পুনযুর্দ্রণ। শ্বিশদ অনুবাদ । 
অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও অসংখ্য যন্ত্র চিত্র সহ। 


মূল্য মাত্র পনেরো টাকা 


(দ্বিতীয় খ যন্ত্র ) 
বসুন্নতা (প্রা) নিও ॥ কর্নিকাতা-১২ 


সাপ্তাহিক বদমতশ 


পাড়ায় যার জুড়ি নেই। ছোকরার না আছে 
মা-বাপনা আছে চালচুলো। কোথা 
থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসে কাজে চুকে 
গেছে খগেন মণ্ডলের কাছে। রোগা রোগা 
চেহারা_কটা কটা চোখ, রং যেন ফেটে 


কে!” | 
“সে ঘর-দোর আমি করে দেবো।* 
শবাপ মা?” 
*কেউ নাই ।” 
পর্কোধাকার লোক ?* 


“ক্ষীরপাই । ভালো জায়গা" ভালো ' 


ঘরের ছেলে।” 


তব ভারা খ'্‌ৎ খুং করে বলেছে . 


“তব এ ভালো হলো নি ধগেন।” 
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খগেন মন্ডল আর রাগ চেপে রাখতে 
পারে নি-বলে ফেলেছিল, “তোমরা ওই 
নন্দ মণ্ডলের হয়ে ভা দিতে এসেছ” 
“তার মানে ?* , ধু 
“মানে আমি বুঝি নি ভেবেছ [* 
খগেন মন্ডল বলেছিল, "নন্দ মণ্ডলের এক, 
খানা তাঁত বসে আছে-হে* হে” সে বেশ 
কিছাদন থেকে পাুলনকে আমার ক্ষান্থ 
থেকে ভাঙাবার চেষ্টার আছে। বুঝলে 
সব খবর আম রাখ” 
কথাটা মিথ্যে নয়। অমন নক্সার হাত 
4856 BLE 
হিসেবে তাঁতীপাড়ায় পুলিনকে সকলেই 


চায়। তা বলে জামাই করে বসবে একেবারে 


-_এটা কারুর মাথায় আসে 'নি। 

খগেন মণ্ডল বলেছিল, “ওকে ঘর 
জামাই করে রাখব। মেয়ে মোর একটাই 
কাছে কাছে সে-ও মোর থাকবে । আয় 
চালচুলো? নাই বা থাকল। ওর যা 
আছে-_তাতেই ওর বাজ্জাব মাৎ। তার সঙ্গে 
জুড়ে দেব মোর' মেয়ের হাতযশ-_অমন 
মাহন সুতো আর কাটে কে!” বলে মা- 


একাঁদন বিয়ে চুকে গেল। মেয়ের 
ঘর-দোর করে দিলে খগেন ।--যে তাঁত 
পুঁলন চালাত সে তাঁতও তাকে বিয়ের 
যৌতুক “দিয়ে দিলে। -এক সঙ্গে মিলে- 
মিশে চললো শ্বশুর জামাইয়ের কারবার। 
{কিন্তু যে হিসেবটা খগেনের আয়ত্তে নেই-- 
গোলমাল থেকে, গোল সেইখানে । সে হিসেব 
ম্যান্টেস্টার-ল্যাক্কাশায়ারের, সে হিসেব 
ইংরেজ বাঁনয়ার। হ্‌ 

বাজার ছেয়ে গেল [িলাতশ কাপড়ে__ 
দামও টেনে নাময়ে দিলে তাঁতের কাপড়ের 
অর্ধেক। ব্যাকুল তাঁতীপাড়া শধে মাথায় 
মোট নিয়ে মুখ শুকনো কবে ছ-টতে লাগ 
এ-হাট ও-হাট। 

এরই মধ্যে সুখে দুঃখে কেটে গেছে 


| দিন। হাবু কোলে এসেছে, খগেন মণ্ডল 


আবার 'ীবষে করেছে৷ নতুন বৌ এসে হাল 
ধরেছে তার সংসারের । এবং সেই থেকে 
একটা নতুন বিরোধ বেধে ' উঠেছে - দিনে 


'ঈদনে। এতদিন অভাব অনটনে শ্বশুর 


জামাইযের সংসাব আলাদা হয়ে দ্দিল এক ৷ 
একলা মান্য খগেন_বূক '1ঁদযে 'খাডা 
রেখেছে মেয়ের সংসার'। আদঙ্দ চাল, কাল 
টাকা_ একবার মেয়ে মুখ খললেই বেয়ে 
এসেছে বাপের কাছ থেকে৷ কিন্ত দ্বিতীয় 


পক্ষ শশিমখো এসে সে সোজা সহজ পথ 


ব্ধ হযে গেলা শর হলো বাপ-মেয়ের 


লুকোচুরর বাঁকা পথঃ 


সখ 


কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেল। 

পাঁচ-পাঁচ সের আঁচলে বাঁধা চাল-- 
সাগর একেবারে সামনে পড়ে গেল শাশ- 
মুখীর। সেয়ে কাঠ, তার বাপ কাঠ।_- 
পুকুরে জল আনতে শিয়োছল- সেই ফাঁকে 
এই কান্ড। 

শাশিমুখী জ্বলে উঠে বললে, "আঁচলে 
পি বেধে দিলে 7” 

খগেন চুপ। 

“বনি বাঁধলে ি 1” শশিমুখশী 
চিৎকার করে উঠল। 

খগেন বললে, “চল্লাস কেন বো 2 ও 
কোথা থেকে চাল চেয়ে এনেছে। তা যাওয়ার 
পথে একটু এই বাপকে দেখে গেল।” 

“ও চাল তুমি বেধে দাও নি ?” 

“আম কোথা থেকে দেব বৌ! আমি 
ক করে দেব! -বলে আমাদেরি অভাবটা 
কি কম 1”-- 

_ আরো সব ফত ক যেন বলোঁছিল 
খগেন-হঠাৎ শশিমুখীর চোখ দপ করে 
জহলে উঠোছল। ফস করে বলে উঠোঁছল, 
“ও যদ তুমি দিয়ে থাকো--তা হলে ও 
তোমার রম্ত- বন্ত- রন্ত। যে খাবে-সে 
তোমার রন্তু খাবে ।” 

মেয়ের আঁচলে বাঁধা চাল ঝর ঝর করে 
পড়ে গেল। হাবুকে কোলে ভুলে 'নয়ে 
কেদে ছুটে পালাল সগর। 

খগেন হাউমাউ করে উঠল, “এ তুই ক 
বললি বৌ! মেয়েটা যে সারা দন শক 
খায় নি। পুলিন সেই সকাল থেকে 
কোথাষ গেছে টাকাব ধাম্ধায়।” 

কিন্তু শশিমুখীকে থামায় কে! এ 
তার হকের ধন--তার হিসেবের কাঁড়, তার 
সংসারের অধিকার! 

খগেন বলোছিল, “দিনকাল খারাপ বোঁ। 
অত বড় একটা অস্তাদ কাঁরগর-সে আজ 
পেটের খোরাক জোগাড় করতে পারছে না।” 
করে বলেছিল, “অস্তাদ কাঁরগর তো 
পেটের ভাত জোগাড় করতে পারে না!” 

“তার কাজের দাম যে কেউ দের না 
বৌ। . বস্তাবন্দশ হয়ে থাকে মোট । আমি 
তো জানি” 

“তুমি ছাই জান। তুমি মোকে পথে 
বসাবে।-তুমি হারানকে পথে বসাবে।... 
তুমি সব্বস্ব ওই কাঙালের গভভে দিয়ে 
ফকশর হবে।” 

রাগে শশমুখাঁ সমানে দাপাতে লাগল 
এবং মুখে যা এল তাই বলে পাড়া মাতিয়ে 
ভুললে। 


সাপ্তাহিক বস্তা 


গালাগাল নয় তো গালানো লোহা। 
মেয়ের কানে বাপের িনীমনে গলা হয়তো 
সবটা পেশছল না--কিল্তু সংমায়ের প্রাতাঁট 
কথা যেন দাগ দিয়ে দিয়ে গায়ে কেটে 
বসতে লাগ্গন। একেবারে পাশাপাশি ঘর। 
গালাগালের একটা শব্দও ফসকালো না! 
সম্ধ্যেবেলা পালন রিল 
হাতে। 
শশিমুখীর গলা তখন থেমেছে বটে। 
এবার নতুন করে শুরু হলো সাগরের 


পালা । ক্ষিধেব জহালায়, রাগেব বিষে কি 


ছোবল সে দিয়েছিল_সব কথা মনে নেই। 
লোকটা একটা উত্তবও দেষ ন, চুপ কবে 
মুখ নিচু করে বসোঁছল দাওয়ার এক 
কোণে। এইটুকু মনে আছে। 

“ওই নক্সার বাহার গলা জাঁড়ষে এবার 
মরো।” এই বলে দড়াম করে দবজা এ*টে, 


পেট ভবে জল খেয়ে ঘুমন্ত ছেলের পাশে . 
গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। 


ছি অলক্ষুণে কথা মুখ য়ে বৌরয়ে 
এসেছিল তার-লোকটা সেই পথেই চলে 
গেল। ভোরে উঠে তাঁতঘবের 'দিকে চেয়ে 
ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল সাগর খুড়ী! 

গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে পালন 
মন্ডলপাড়ার ওস্তাদ কাঁরগর। 


কু'ড়ের সামনের প্রাঞ্জাণটুকু ছাড়িয়ে 
শুরু হয়েছে ধানের ক্ষেত, দিকচিহ্হশীন 
অন্ধকার আবাদ।--ওপরে সাড়াশব্দহশন 
মহাশূন্যের অন্ধকার। সবটা মিলে বড় 
নিন, বড় পাঁরত্যন্ত মনে হয়। সেই 
নিঃসাড় অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে সাগর 
খুড়া একটা দীর্ঘানশ্বাস ফেললে । ওই 
ধানী আবাদের গভীর অন্ধকারে কোথায় 
হারিয়ে গেছে কবেকার সেই কথা । বাপ 
মরেছে, সংমাও হয়তো আর বেচে নেই! 
আর নেই সেই একটা লোক। আছে শুধু 
তার হাবু। আজ এতাঁদন পরে সবটা 
কেমন ষেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। 

রাত হয়েছে। 

হাবুও আসে ন, হারানও না। সাগর 
খুড়া দাওয়া ছেড়ে পথে বের হলো। এক 
যেন বড় বড় করতে করতে ভোঁড় বাঁধ 
ধরে এগিয়ে চললো সেই জেলা বোর্ডের 
সড়কের 'দকে। 

ডান্তারথানার সামনে এসে দাঁড়াল। যা 
অনুমান করেছিল--ভাই। ওখানে হাবুও 
আছে, হারানও আছে_ এমন ক খোদ ছোট 
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খ্যাত আছে। ডবল 






মণ্ডল পর্যন্ত। চেয়াবে বসে আছে ডান্তার 
আর সানো চৌধুরী । হারান কি যেন 
একটা হিসেব বোঝাচ্ছিল--সহসা সাগর 
খুড়ীকে দেখে চুপ করে গেল। 

হাব; সাড়া দিল না! ফিরেও তাকাল 
না। 


সাগর খুড়া আস্তে আস্তে বলল, 
“আমি ভাবলম_তোকে সঙ্গে করে 


আবার কোথায় না কোথায় গেল। রাতও 


হয়েছে। তাই খুজতে এলম।” 


বললে, “তো চল-রাত হলো তো।” 
এবার হাব খ্যাঁক খ্যাক করে উঠ্ঠল, 
“তাঁড়য়ে তো 'দিল--আবার ডাকতে এলি 
কেন! থাক তুই তোর ঘর আর জাঁমন 
মাথায় করে। আমি মামুর সঙ্গে তাঁতকল 


করবো! তার 'হসেব করাছলম। বাপ 
মোর তাঁতী গছল_অস্তাদ কারিগর 
৷ একদিনও বলোছিস 2” 


“ক বলব!” টেনে টেনে আস্তে আস্তে 
বললে সাগর খুড়ী। তার পর ঠোঁট দুটো 
শুধু নড়তে লাগল। বুড়ো চোখ দুটো 
সঙ্জল হয়ে গেল। আবার সেই একাঁদনের 
মতো হঠাৎ নিজেব মুখে, গালে চড় মারতে 
লাগল সশব্দে-আর হাউমাউ করে কেদে 
উঠল, “মোর এই মূখএই মুখ, এতে 
আজও পোকা পড়ল 'ন।...” 

সাক্ষী সেই অদূরের বুড়ো বট। 
সড়কের ধারে বম মেরে দাঁড়িয়ে আছে 
অন্ধকারে । 

[ক্রমশ] 





মাদক ১০, টাকার কল্তিতে লাভ করুন 
অল ওষাজ স্ট্যান্ডার্ড 
ট্রানজিস্টর (জাপান 
মেক) জনপ্রিয় মূল্য 
৩০০. দেশব্যাপী 





স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ধনীর নাই, 
ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজশ বা 


হন্দিতে যোগাযোগ করুন! 


Allied Trading Agencies 
(B.C.) P.B. 2123, 09171. 





] 


ভারতের জাতশয় সংগশত প্রসলো 


গত ৫২শ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে 
“ভেদবুদ্ধ” প্রকাশের জন্য আপনাকে 


ধন্যবাদ, জানাই ৮ এবং এই প্রসঙ্গে .. 


ফয়েকটি কথাও উল্লেখ করতে চাই। 
‘জনগণমন” ভারতের জ্বাতীয় সংগাঁত- 
রূপে আজ থেকে প্রচলিত নয়। গত 
৯৯৫০ সালের” ২৪শে। জানুয়ারী থেকে 
এই সংগতি জাতীয়, সংগীত: হিসাবে 
ধ্যবহৃত হচ্ছে। 
আশ্চর্য লাগছে ফে আজ উনিশ বছর 
পরে পাতিল সাহেব. ক করে বলতে 
পারলেন যে, পসন্ধ্ শব্দটি সংগণতটিতে 
থাকায় জাতীয় সংগণতের, মান ক্ষুন্ন হচ্ছে। 
এরই শব্দটি নিয়ে তো ভারতের কোন 
জাতির মধ্যে দণর্ঘ উনিশ বছরে কোন 
প্রাতক্রিয়া দেখা যায় নি! ততবআজ কেন 
তাঁর এই আস্যিরতাণ। 
শ্জনগণমনপকে গ্রহণ করা হয়, তখন জে 
দেশ স্বাধীন হয়েছে। “সিন্ধু” দেশাটও 
প্রশ্চিম পাকিস্তানের অন্ততূর্তি হয়েছে। 
কই তখন তো কোন নেতা বাজাতির মধ্যে 
মতবিরোধ দেখা বায়” নি।' তখন সেটা 


কেটে ঢোকাতে হয়। আবার এ নামও যে 
ল্থায়ী হবে, তাও নয়। সুতরাং তাঁর 
এই" দাবিটি” কি মেনে নেওয়া চলছে? 
ফথনোই চলতে পারে না। অথচ মেনে না 

অধিবাসীদের 


এ কথা ভাবতে খুবই . 


ও লোকচক্ষে হেযাকরা কারণ 


হন নি--অথচ হয়েছেন’ বলে: এবং 





দুই আর দুইয়ে, চারের মতন এধা 
নেও কোনো একটা যোগাযোগ আছে 
বলে সন্দেহ হয়। স্যার্থসংশ্লিন্ট কোনো 
কারণেই 'কি কেবলমার ‘এখনই’ গ্রন্থের 
ক'টা বাছা বাছা সংলাপ' উদ্ধৃত হয়েছে 
এবং অন্য প্রম্থ দার হয় নি।' 


প্রীত অহেতুক প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে! 


ক্ষমা প্রার্থনা, করেত এবং এইচ ধরণের 
অপপ্রচার ও বিদ্বেষ ছড়ান্যে বন্ধ হোকা 
- রজতত্রায়চৌধ্যরীন্ওে রাধারমন দে 

, ৯ সত্ৰ শব্করাংরোজ 
কলকাতা-২ল্ 


(পুবনপ্রকাশিতের পর ] 


ছয় ও আবার আলো জহললে কথক এলে 
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পর্দা উঠলে দেখা যাবে কথক এসে ফথকঃ কৃষক সম্প্রদায়, ্থলবাহন এবং 
টয়েছেন ৪] নোৌবাহিন'র সৈনিকদের ভেতরেও 


১৯১৯২-র প্রথম দিকে প্রাহাতে। 
এখানকার অধিবেশনে রাশিয়ার 
তখনকার পরিস্থিতি এবং পট 
কমপিল্থা নিয়ে বিশদভাবে আলো- 
চনা করলেন লেনিন । 

[রক আউট। লেনিন এসে দাঁড়া- 
বেন-তাঁর মুখের ওপর স্পটলাইট 
ফোকাস করা হস্ব। লেনিন যেন প্রাহা 
কনফারেন্সের অধিবেশনে বজ্তারত £1 








তখন যে আপনা থেকেই বাধ্য হবে 


80010 এবং Bagocki-র অঙ্গ 
আর আমি 





রেড প্কোয়ারে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য ভাষণদানরত লেনিন (ফটো £ ১৯১৯) 


the labouring masses 
against the bourgeoisie of 
their countries. 

[দপ করে আলো নভে যাবে। আলো 


দিক থেকেই অন্তঃসারশূন্য। যু 


করবার মত যোগাতা বা প্রস্তুতি, অস্ত- 
শস্ত, গোলাবারুদ কোনাকছুই ছল 
না, যার সাহায্যে রাশিয়া জার্মানীকে 
এংটে উঠবে । ক্রমাগত তারা জার্মীন- 
দের কাছে মার' খাচ্ছিল, জার এবং তাঁর 
অম্পূর্ণ অনুপয্ক্ত-সৈন্যাধ্যক্ষেরা এবং 
ডমার সভোরা এবার খোলাখুলভাবে 
ঘোষণা করলেন যে, জার সরকার যুদ্ধ 
বাধিয়ে হাজার হাজার রাশিয়ানকে 
মৃত্যুর পথে ঠেলে 'দিয়েছেন। এদিকে 
আবার দেশের সর্বত্র দেখা দিল 
দার্ভক্ষ। ১৯১৭ সালের ৯ই 
জানুয়ারী" রাশিয়ার সর্বত্র যাদ্ধ- 
শিরেধী আন্দোলন শর হোল। 
দিনের পর দিন শ্রামক-বিপ্রব আত্ম- 
প্রকাশ করতে লাগল পেট্রোগ্র্যাড, 
মস্কো, বাক এবং নিজনি নোভগোরোড 
প্রভাত ১৯১৭-র ফেব্রু- 
লখের ওপর শ্রামক েয়ে-প্রুষ), 
আন্দোলনে যোগ দ্দিল। রাস্তায় রাস্তায় 
ছিল করে চলতে চলতে তারা 
শ্লোগান দচ্ছিল__“স্বৈরাচারী সরকার 
নিপাত যাক, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ 
হোক, আমরা চাই খাবার রুটি, 
পরবার পোষাক ।” জারিস্ট ?মালিটারী 


আঁফিসাররা সৈন্য নিয়ে এই সব শ্রামক 
ধিদ্রোহ দমন করতে এগিয়ে এল-_ 
কিন্তু সৈন্যদলের সহানুভাীঁতও তখন 
বিদ্রোহী শ্রামক-কৃষকদের 'দিকে__ 
শ্রামক 'মাঁছল সৈন্য দিয়ে বন্ধ করতে 
গিয়ে মিলিটারী আঁফসারদের প্রচেষ্টা 
থেকে তা বোঝা যাবে। 

[কথক সরে যাবেন। একদল শ্রামক, 
কৃষক, মেহনত পুরুষ এবং নারী স্টেজের 
বাঁ দিক থেকে আসবে। ডান দক থেকে 
মিলিটারী আফসার তাঁর সৈন্যদল 'নয়ে 
এগিয়ে আসবে-টসানকদের হাতের বন্দৃক 
জনতার প্রত উদাত। দুই দলই স্টেজের 
মাঝে এসে দাঁড়য়ে যাবে। আফসার 
অর্ডার করবে__“ফায়ার!” সৈন্যরা সে 
আদেশ অমান্য করে বন্দুক 'ফাঁরয়ে আঁফ- 
সারের দিকে উচিয়ে ধরবে । মাছল থেকে 
সবাই চীৎকার করে উঠবে-_“সাম্রাজাবাদ 
নিপাত যাক! স্বৈরাচারী শাসন খতম 
হোক! কৃষক-শ্রামক-আন্দোলন 'জন্দা- 
বাদ!” ] 

[দপ করে আলো নভে যাবে। আলো 
জহললে কথক এসে মঞ্চের সামনে দাঁড়য়ে 
বলতে থাকবেন £] 
ফথক £ কৃষক এবং শ্রাঁমকদের বিপ্লবী 

আন্দোলনে সৈনারা যোগ দেওয়াতে 

জার বাধ্য হলেন 'সংহাসন ত্যাগ 
করতে। এবার ডমা প্রতিষ্ঠা করলেন 
প্রাভশানাল গভরননমেন্ট। সাংগঠানক 
দিক থেকে এটি ছিল বুজে“য়া ধরণের 
মধ্যাবত্ত শ্রেণীর ওপর 'নর্ভরশশল। 
তারপর এই সরকারের সঙ্গে সহ- 
যোগিতা শুরু করল মেনশেভিকরা। 
তাদের নেতা আলেকজাণ্ডার কেরেনক্কি 
এসে এই সরকারের প্রধান পাঁরচালক 
হিসাবে প্রাতষ্ঠিত হলেন। রাশিয়ার 
৯৮২ 


এই সামায়ক সরকারে ছল দুটি দল 
-এক দিকে বুর্জোয়াঁজ, অন্যাঁদকে 
শ্রামক-কৃষকদের প্রীতাঁনীধ হসাবে 
সোঁভয়েতগুলো। মেনশোঁভক এবং 
সোশ্যালস্ট রেভোলুশনারাীরা চাই 
ছল সোভয়েতদের দাঁবয়ে রাখতে ' 
এঁদকে লোঁনন এবং অন্যান্য প্রবাসী 
বলশোঁভকরা দেশে ফিরে আসবার 
জন্য ব্যগ্ৰ হয়ে উঠোঁছলেন। কেরেনাস্ক 
এবং তাঁর সরকার 'কল্তু আপ্রাণ চেষ্টা 
ফরাছলেন তাঁদের প্রত্যাবর্তনে বাধা 
শদতে। ১৯১৭ সালের ৩রা এাঁপ্রল 
রাত্রে, প্রায় দশ বছর নির্বাসতের 
জীবনযাপনের পর, লোনন পোট্োগ্র্যাডে 
এসে পেশছলেন। বলশোভকদের 
একাঁটি সভায় তান বললেনঃ 
[এক 'িরাট সভার দশ্য। লোঁনন 
একটি মঞ্চের ওপর দাঁড়য়ে বন্তৃতারত। ] 
লেনিন £ কমরেডস! কেরেনাস্ক সরকার 
চায় বুজোয়াজির কায়েমী স্বার্থের 
প্রাতষ্ঠা করতে। চায় বলশেভিকদের 
ধংস করতে। শ্রামকদের তারা 
বোঝাতে চাইছে যে, রাজতন্ত্রের অবসান 
হওয়াতে, বর্তমান যুদ্ধকে আর 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলা চলে না-" 
এটাকে এখন তারা ন্যায়যুদ্ধ বলে 
আঁভাহত করছে। আম আপনাদের 
বলোছি যে, কেরেনাস্ক সরকার চায় এই 
পাশাবক শান্ত বাঁড়য়ে তুলতে এবং 
শ্রীমক-কৃষক-মজদূরদের সমস্ত 
বৈপ্লাবক আন্দোলনকে চিরতরে 
'নিশ্চহ করতে। বন্ধুগণ! আমাদের 
এখন সবার আগে নতুন আন্দোলন 
শুরু করতে হবে এই সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য। বলশোভক- 
দের হাতে ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত্ত 
দেশে শান্তি প্রাতম্ঠিত হবে না একথা 
আপনারা সবাই জানেন। দেশের 
কৃষক, মজদুর, মেহনতী মানুষদের 
কাছে আমার আবেদন-__সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 
নতুন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন! 
[দপ করে আলো নিভে যাবে. . 
অন্ধকারের ভেতর থেকে জনতার চৎকার- 
ধান উঠবে_“কেরেনাঁস্ক সরকার নিপাত 
যাক! বলশোভিক পার্ট "ন্দাবাদ !] 


যবানকা 
| ক্রমশ ] 





০৪০৪৪০৪৪০৩১ 


নৈকে একটি টলদে্দ করিনি, প্রয়ো- 
জনীয়তা উপলব্ধি করা যাচ্ছিল। কংগ্রেস 


গশজ্পকে ভালভাবে সংগঠিত করার এবং 
যারা জাতীয় স্বার্থ ও চলচ্চিত্রের শিল্প- 
মূলক অস্বীকার করে এমন ব্যবসায়ী- 


তার অধিকাংশ হিন্দী ছাবর দখলে। 


৮০০০ 


জহান্দ্র চৌধ্যরী 
ষ্টার থিয়েটারের শিল্পী ও কমাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন 


প্রত সপ্তাহে 'হন্দশ ছাব মান্তলাভ করে 
অথচ বাংলাদেশে বাংলা ছবির মুক্তির 
পথ নেই। বাংলা ছবিকে মুক্তির ব্যাপারে 
অগ্রাধকার দেবার কথা অনেকদিন 
থেকে করা হচ্ছে। কিন্তু নানা জটলতায় 
এ দাঁব কার্যকরী হচ্ছে না। বাংলা 
ছবির রিলিজ চেন বেড়ে গেলে স্টূডিও- 
গুলিতে কাজ বৃদ্ধি এবং অনেকের 
রজর পথ সুগম হয়। অপসংস্কাঁত- 


. মূলক ছবির জবরদখল থেকেও বাংলার 


সমাজ বাঁচে। কিন্তু কাজগুলি =" 
কঠিন। কারণ ছবির ব্যবসা হলেও 
এমন. এক চন্ত এতে জাঁড়ত আছে, যেখানে 
হাত দিলে প্রাতীকিয়ার শিবিরের গায়ে 
হাত লাগে। 

উপদেষ্টা কামাটি যাঁদ ঠিকভাবে 
কাজ করতে পারে, তবে হয়ত জাঁটল' 


আছে এমন কথা বলা ষায় না। সঙ্গীত- 
শিল্পী হলেই যে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত 
হবেন এমন কথা কি করে ধরে নেওয়া 
যায়। কোন একটা সংস্থা সকল 

সাংবাঁদকদের প্রার্তীনাধত্ব 
করতে পারে এগন কথাও বলা যায় 


চলচ্চিত্র সমালোচক। ফিল্ম সোসাইটি 
ফেডারেশনের অন্তত একজন প্রতিনিধির, 
স্থান কাঁমিটিতে হওয়া উচিত ছিল॥ 
এসব ব্যাপারে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব 
অপেক্ষা যাঁরা পরামর্শদান করেছেন, 
তাঁদের দায়িত্ব বোশ। তাঁরা নিজেদের, 
সীমিত জ্ঞান দিয়ে যথার্থ সাহায্য করতে 
পারেন নি এবং কমিটি হয়ে পড়েছে, 
কাজ চালাবার পক্ষে খুবই বড়। এই 
উদ্যোগ প্রশংসনীয়। -সুজন। 


শমিল। শতবজনী স্মারক উত্সব 


শততম রজনী স্মারক উৎসব অন্যান্ঠিত 
হয়েছে গত ২৮শে জন৷৷ এই অনাঙ্ঠানে 





পরিচয় দিয়েহেন। অভিনয় করেছেন,_ 
গৌতম দাস-_গৃপী, নিমে_স্প্রভাত 
বসু, সনৎ নাগচোধ্রী- পল্টু ও কল্যাণ 
খঘোষ_পণ্ট:। অন্যান্য চাঁরত্রে সুবীর 
সিনহা, দেবদাস দে, হরিনাথ শীল, 
পাব মজুমদার, আসত নাগচৌধুরা, 
তপন নাগ, আঁসত চক্বতণ গোতম 
গদাধর মুখাজঁ, রাঞ্জৎ নাগ, দমন 
রায়চৌধুরী ও দীপক বসু তাঁদের 
চারত্রগ্থাল সুন্দরভাবে ফুটিয়ে 
তোলেন। পাঁরচালক জয়ন্ত ভাদুড়ী। 


সংধাত 


ইতিহাসের ধারাপথে পশ্চিমবাংলার 
শ্রামকশ্রেণী আজ ‘বিশ্বব্যাপী যে ধন- 
তান্ত্রিক সংকট, তার মুখোমুখি এসে 
দাঁড়য়েছেন।  শ্রামকশ্রেণীর ওপর 


ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সামান্তিক শাখা 
কর্তৃক আভনীত হবে। 
শিশ; স্বর্গ 


শিশ; স্বর্গের নিয়মিত অনুষ্ঠান 
বসবে মহাজাতি সদনে রাঁববার €১৩ই 


সমর চৌধুরী পরিচালিত 'মৌসলী মন' ছবিতে জহর রায় ও মণি শ্রীমান 


জুলাই) সকাল ৯টায়। এদিন শিশু 
{শিল্পীরা ছাড়া গল্প শোনাবেন শ্রীবীরেন 
চট্টোপাধ্যায় ও আঁভযান বন্দ্যোপাধ্যায়। 
{রজেণ্ট এস্টেট গ্যাসোসিয়েশন নৃত্য 
পাঁরবেশন করবেন শ্রীমতী গায়ত্রী 
যৌবনেরই দূত”। 


পুর্ভওঠবর 


“আরোগ্য নিকেতন”-এর মস্তি 
আসন্ন 


রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত “আরোগ্য 
নিকেতন”"-এর রচাঁয়তা জ্ঞানপাঠ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা 
ছাঁবর্‌পে রাষ্্রপ্রীতি পুরস্কার বিজয়ী 
রামমোহন” প্রভাত . চিত্রনিমাতা 
'অরোরা'র শ্রদ্ধাঞ্জলি । ছবিটি পাঁর- 
চালনা করেছেন স্বয়ং এ ছবির চিন্র- 
বামদে-নখ্যাত 'বজয় বসু। রবীন 
চ্যাটা সুরারোপিত এ ছবির 
নেপথ্য সংগীতে কণ্ঠ 'দয়েছেন হেমন্ত 


শুভেন্দু চ্যাটাজঁ, রাব ঘোষ, বৎ্কম 
ঘোষ, রমা দাস, কালী সরকার, ইন্দিরা 
দে, জহর গাঙ্গুলী এবং সন্ধ্যা রায়। 
ছাঁবাটর পাঁরবেশক। 


“প্রাতিদান” 


নবগঠিত এম- বি- প্রোডাক্‌সনস্‌- 
এর প্রথম চিন্রার্ঘ্য “প্রতিদান” মযান্তর দন 
গুণছে। যাঁরা নিজেদেরকে নিঃস্ব করে 


' যুগে যুগে, কালে কালে নিজেদের 


ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে জাতির ভাবিষ্যৎ 
গড়ে তোলার মহান রত উদ্‌যাপন করেন, 

৪০১১৯ 
রর শারককে 
দিশা উর ২৯ 





অর্থ ব্যয়ে তোলা এ ছাবি ভান্ত আর প্রেম" 
রসে ভরা। ছাঁবাঁটাত বহু ট্রিক শট 
রয়েছে। মৃণাল ঘোষ, শ্রীধর ভট্টাচার্য ও 
সরল গুহ যথারুমে সংলাপ রচনা, পাঁর- 
চালনা ও গীত রচনা করেছেন। সুর 
দিয়েছেন_বারেন্দ্র ভট্টাচার্য ও অনিল- 
কুমার দে। প্রাতমা ব্যানাজাঁ, ইলা বসু, 
শিপ্রা বসু, মানবেন্দ্র মুখাজাঁ আরতি 


মহ।ভ।রতের প্রেমোপাখ্যান “নল- 
ক্ষিত পৌরাণক হাব “নলদময়ন্তী” 
বর্তমানে আসন্ন মুক্তপথে। জয়দেব 
চক্রবতরঁ ও সমীরণ মজুমদার প্রযোজিত 
জে, এম, প্রোভাকৃসন্স্‌-এর উত্ত ছাবাট 
পাঁরচালনা করে 


- নিৰ্মলা মিশ্র, গীতা দাস এবং গঞ্গা দে-র 
কণ্ঠমাধূর্যে। চিন্রগ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা 
এবং সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে [িব্যেন্দ, 
ঘোষ, সুনীল সরকার এবং 'বশবনাথ 

৮০০ 


মায়ক। 

গার ডনৰ কা লি 
চাতত করেছেন অসামকুমার, সাবি 
চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, রবীন ব্যানাজা*, 
ফালণপদ চরুবতণ* দণীপকা দাস, গঞ্গাপদ 
বসু গীতা দে, লীলাবতা দেবী (করাল) 
গোপা চক্রবর্তী, মাঁণ শ্রীমানী, জয়নারায়ণ 
সুখাজী, পদ্মা দেবী ধারাজ 


দাস, হীন্দিরা দে, জ্যোৎস্না ব্যানাজাঁ, 
লীলা চক্রবর্তী, স্ুস্মতা দে, 
সীমা ভৌমিক, রঙ্কা ঘোষাল, তপন 


করবে বলে জানা গেল। দ্বিজ ভাওয়াল 
ছবির ভাষান্তর নির্দেশনার কাজ করে- 
ছেন। সংলাপ রচনা করেছেন £ অরুণ 
রায়। প্রযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা 
করেছেন £ রমেশ নাইডু। গীত রচনায় 
আছেন শ্যামল গুপ্ত ও শ্যামল ঘোষ। 
কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন-_ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, 
দ্বিজেন মুখাজাঁ প্রদীপ দাশগুপ্ত, গীতা 
দাস ও নির্মলা মিশ্র।  চাঁরন্রীলীপতে 
আছেন £ বরলক্ষমী, নাগেশ্বর রাও, এস 
ববি রঙ্গরাও, রেলাঙ্গী প্রমুখ । 


নুষ্ঠানন অংশগ্রহণ করেন অশোফতরু 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ বসু, প্রয়াঙ্ক মৈৱ, 
বন্দনা সিংহ ও আতাঁথ শিল্পী স্বপন 


উৎসব আরম্ভ হচ্ছে ৭ই জুলাই থেকে। 
এ পর্যন্ত ৪০টি দেশ এই বিশাল উৎসবে 
যোগদানের জন্য আবেদন পেশ করেছে। 

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের ডাইরেনর 
জেনালের ভি বাসকাকোভ বলেন যে, 
এই উৎসবের প্রতিযোগিতায় বুটেন, 


| মী মধ 


'ত্রসপ্তকেত্র প্রাতষ্ঠার্দিবস 


সম্প্রাত ঝামাপুকুর রাজবাঁড় মঞ্চে 
'র প্রাতষ্ঠাদবস পালন করা হয়। 


ওই উপলক্ষে আয়োজিত এক সংগীতা- . 
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'তর;ণতার্থ” প্রষোজিত 'অন্যছারা’ নাটকের একটি দৃশ্য আগ্রভ।ত বন্য (নমে) ও 
বাং নাথ (রতন) 


ব্বরণ দিয়ে ইতিমধ্যেই একাঁটি নিয়- 


সংযুন্ত আরব প্রজাতন্ন, পোলাণ্ড, 
কমা নয়া, সারয়া, সোভিয়েট ইউনিয়ন, 
আমোঁরকা, ফ্রান্স, 1ফনল্যাশ্ড, চেকো- 
স্লোভাকযা, যুগোশ্লাভিয়া এবং 
ইওরোপ, এশিয়া, আফ্রকা ও লাঁতন 
আনমোঁরকার অন্যান্য অসংখ্য দেশ থেকে 
যে সব চলচ্চিত্র যোগ দিচ্ছে সেগ্ঠল 
দেখান হবে ক্রেমালনের কংগ্রেস প্রাসাদে, 
সিনেমা ক্লারে এরং ইয়ং পাইওন্নিয়র 
প্রাসাদে : 

শই উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 
ক₹লানন সম্পর্কে তোলা “অক্টোবর”, 
“লোনন ইন অক্ট্রোরর”, “মাদ্ার্স হাট” 
শলোনিন ইন পোল্যান্ড” প্রীতি চলানচতও 
গাবেন। 

উৎসবের সংবাদ বিভাগ প্রস্তুতির 


{মিত বুবোটন প্রকাশ করছেন। উৎসব 
চলাকালে “চলাচ্তর উৎসবের স্পূর্থান্্‌ক” 
এই নামে তন শবাভজর ভাষায় একটি 
দৈনিক পাত্রকাও প্রকাশিত হবে। 

উতঘব চলাকালে অবসর মময়ে উৎ- 
সবে অংশগ্রহণকা।রগণ মস্কোর বৃহত্তম 
ফিল্ম স্টাডওগু।ল পাঁরদর্শন করবেন 
এবং বিদেশী অতাথদের লোননগ্রাদ, 
অন দন, দোব্জেক প্রভাত স্থান 
পারদর্শনে নিয়ে যাওয়া হবে। 

ষষ্ঠ আন্তজাতক চল?চ্ত্র উৎসব 
ও সহযে?গতার অধকতুর ?ৰকাশ সাধন 
করবে, 


৯৮৬ 


ফরাসী চলাঁচ্চত্র উৎসব 


কয়কটি সনে ইনস্টিটিউট এবং 
মের ব্যস্ত উদ্যোগে গত ওরা জুলাই 
সন্ধ্যায় এক ফরাসী চলাচ্চত্র উৎসব 
উদ্বোধন করেছেন য্বজফ্রণ্টের মন্ত্রী 
শ্রীমতী রেগু চক্ুবতাঁ। ফরাসী দৃতা- 
ব্াষের কন্দাল জেনারেল দঃ হেনার 
বেফেউ উপাঁষ্থিত দশকের স্বাগত 
জান্মন। প্রথম দিনের উৎংসধে জি. 
ফ্রানজু পাঁরচাঁলিত 'তেরেসে ডেস- 
কুয়েরক্স' ছবিটি দেখান হরেছে। এই 
উৎসৱ ৯০ই জ্ঘই পযন্ত একাডেমি 
ফাইন আর্টস হলে চলবে। 


“সুরঝাহার'-9র ঠ'দপ(ণ রবীন 


৪ নজরুল উৎসব 


দাক্ষণ শহরতলীর সঙ্গীত-কল। 
কেন্দ্র ‘সুরবাহার'। রবীন্দ্র: ও নজরুল 
জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সম্প্রাত কসবায় 
এক সঙ্গীত বাসরের ব্যবস্থা করা হয়। 
প্রাতষ্ঠানের শিক্ষক-ি?ক্ষকা ও শিক্ষা- 


- থাঁরা জধ্খীতে ক।রপ্রণাম জানান। 


কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন কষা 
সমন্দ্মযর, বিমলকুমার মিত, কৃ্গোপাল 
ঘোষ, সৃগতা মৈত্র, জয়ন্তী ঘোষ, ডাঁষ‘লা 
দত, প্রতিমা সরকার, আরাত রায়, ডাঁল৷ 
ভট্টাচার্য দ্বপ্লা চক্রবতী- শ্রীলা রায়, 
সন্ধ্যা সাহা, কল্পনা রাযচৌধরা, 
শাশ্ৰত! সাহা, সুপর্ণা দত্ত, লালতা 
চট্টোগ্মধ্যায়, অতনণী 'ভটাচার্য, বাসনা ঘোষ, 
অলকানন্দা মৌ?লক, রততাছায় চোধুরণী 
ও তপ্ত ম্জুমদ্র এরং শ্যামত্রী [বশ্বাম | 
একাডেমী আয়োজিত সঙ্গীত প্রাঁত- 
যোোগতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান আধি- 
কারী সংল্থার দু'জন শিক্ষার্থী বাণী৷ 
সমান্দার ও নন্দা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 
জুরকবহারের উন্নত 
মানের শিক্ষাপদ্ধীতর পাঁরচয় দেয়। 
এ ছড়া যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে 
গ্ীটারে রবীন্দ্রীতি ব্যাজয়ে শোনান 
শেখর সাহা, ্বপন দত্ত, সুশীল রয়, 
নীলা দাশগুপ্ত, আনতা সেন, নীতা 
ফেন, ডাল চক্ুরতাঁ ও জ্যেঞ্স্না 
কর্মকার ॥ 





পাত (ধা 
গৃহয্দ্থ সম্পর্কে ছাঁৰ 
॥ আঠার ॥ 


সালের ৭ই নভে 


১৯৩৪ 


এত জনাপ্রয় হয় নি। এই ছবিতে 
বিস্ময়কর কোন নতুনত্ব যে ছিল তা নয়, 
কেবলমাত্র এই কথা উল্লেখযোগ্য যে, 
পরিচালকদের আগের দু'টি ছাব জন- 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে 
{ন । এই ছবির মাধ্যমে পরিচালকরা 
জনসাধারণের কাছে ভাঁসালয়েভ ব্রাদার্স 
নামে পাঁরাচত হয়ে পড়েন। তাঁরা 
গৃহযুদ্ধে সোভয়েটের পক্ষে অংশ 


এবং এই সংগ্রাম- 

ছিল গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে, 
কল-কারখানা ও যৌথ খামারে । এই 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল 
সমাজে নতুন নায়ক, মানুষের চাঁরন্রকে 


বিরুদ্ধে । এই ছবির নাম “ভলোচায়ে- 
ভস্ক ডেজ” (১৯৩৭)। ভলোচায়েভস্ক 
একটা শহরের নাম, যে শহরে ভয়ঙ্কর 
রকমের যুদ্ধ হয়োছল। এই ছাঁবতে 
একটা প্রতীক দৃশ্য রয়েছে ঃ একটা 
বরফের গোলক পাহাড় থেকে গাঁড়য়ে 
পড়ছে, ক্রমে ক্রমে বড় হচ্ছে এবং সামনে 


পেক্রোগ্রাডের বিপ্লবী সংগ্রামের কথা । এ 
ছবিতেও 'ব্যাটলাঁশপ পটেমাকন'-এর মত 
কেন্দ্রীবন্দু ছিল সোনক ও নাঁবকদের 
ালত চারন্র। 'কল্তু আইজেনস্টাইনের 
ছাঁব থেকে তফাৎ হল--এখানে "বস্তা- 
{রিতভাবে চাঁরত্র এবং ব্যান্তকে দেখান 
হয়েছে-নাবক আযম বালাসেভ 
€গ্রগার বুশুয়েভ), কামশার ভোসল 
জাইচিকভ) এবং জান ড্রাউডিন, রাইফেল 
রোঁজমেণ্টের কম্যাপ্ডার €ওলেগ ঝাকভ) 
প্রমুখ। ছাঁব শেষ হয়েছে আর্তিয়ম 
বালাসেভের রোজ আপে, সে আবেগ- 
পূর্ণ কণ্ঠে বলছে £ আর কেউ পোক্রো- 


’ €(১৯৩৯)। 
নির্মাতা আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কে। 
১৮৭ 





চহ ক 


আঁত পুরোন জটটা যেন কছুতেই খুলছে না। 





আদানী ফুটবলের বরাতে এখন বোধহয় শানর দশা । তবে 
এই শাঁনর দশা চলেছে গত ক’ বছর ধরেই। গত ক’ বছর 
খয়ে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতা ময়দানে যে সব 


ঘটনা ঘটছে তার তুলনা মেলা ভার। ময়দানী ফুটবলের সেই 
তাই একটার 
পর একটা গোলমাল লেগেই আছে। আর সেই গোলমালগুলো 
একের পর এক চিলে-মিশে এমন একটা অবস্থা সৃষ্ট করেছে 
শার থেকে 'নিদ্তার পাওয়ার জন্যে 'দ্রাঁহ মধুস্‌দন' ডাক ছাড়তে 
হচ্ছে আই. এফ. এ কর্তৃপক্ষকে । তবে আমাদের মনে হয় যে, 
এই সমস্ত গোলমালের পেছনে আই" এফ. এ'র কর্তৃপক্ষের দুর্বল 
গারচালনা_ এক কথায় বলা যেতে পারে যে, তাঁদের দুর্ব'লতারই 
সুযোগ নিচ্ছে কতকগুলো ক্লাব আই. এফ" এর উচিত 
আরো বোঁশ কঠোর হওয়া, আরো বোঁশ সংযত হওয়া । সেই 
সংগে ছোট-বড় সব ক্লাবের ওপর নিরপেক্ষ মনোভাবের পাঁরচয় 
তাঁদের কাছ থেকে সকলেই আশ্ম করেন। কিন্তু কোনদিনও 
{ক আই. অফ. এ'র কাছ থেকে প্রত্যাঁশত নিরপেক্ষতার এবং 
কঠোরতার পাঁরচয় পাওয়া ধগয়েছে ? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেই 
বোধহয় একগলায় বলবেন, না পাওয়া যায় নি-গেলে আর যাই 
হোক বাংলাদেশের ফুটবল খেলা নিয়ে এই ধরণের ছেলেমানবষী 
করা চলভো না, অন্যান্য প্রদেশের ফুটবল-রাঁসকদের চোখে 
ধাংলাদেশের সুনাম এইভাবে ধুলোয় মাশিয়ে দেওয়া হতো না 
খুকছতেই। ভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলার ফুটবল খেলা নিয়ে আজ 
সকলে হাসাহাঁস করে_এর থেকে লঙ্জা, এর থেকে দুঃখ আর 
গাঁরতাপের ববষয় আমাদের আর ক হতে পারে? 

িকিন্ছ এই ল্মেক হাস্মনি বন্ধ করার ভার যাঁদের ওপর তাঁরা 
আছেন পরম ননশ্ডন্তে॥ বড় ক্র্বগলোর ম্খেত্র ওপর সাহৰ 


N৮৮ 


করে কিছ; বলার ক্ষমতা নেই তাঁদের। আর তারই সুযোগ 
পুরোপ্দার নিয়ে বড় ক্লাবগুলো পায়ের ওপর পা তুলে যা খুশি 
তাই করে যাচ্ছেন। কারণ তাঁরা বেশ ভালোভাবেই জানেন যে, 
তাঁদের মুখের ওপর কিছু বলার বা কিছু করার সাহস আই. . 
এফ- এ্র'র নেই। তাই ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের সংগে চ্মারাট 
ম্যাচ খেলবে না বলে গোঁ ধরে, তারপর খেলা না হওয়ার কথা 
জানা সত্বেও মাঠে টিম নামায়। একটার পর একটা খেলায় 
গোলমাল করার পর ইস্টবেঞ্গলের বিরদ্ধে খেলার সময় 
লাঁতফকে মাঠ থেকে রেফারী বোঁরয়ে যাবার নির্দেশ দিলে, 
রেফারীর নির্দেশে লাঁতি কর্ণপাত করলেন না-ফলে রেফারী 
খেলা বন্ধ করে দেন। আর তারপরই মহামেডান স্পোঁট 
এই বলে শাসায় যে, কলকাতার রেফারীদের পাঁরচালনায় তারা 
খেলবে না? কোন্‌ সাহসে এবং কোন্‌ য্ীস্ততে মহমেডান 
স্পোর্টিং এই ধরণের কথা বলতে সাহস করে জানি না। এবং 
তার জন্যে কলকাতার রেফারীস গ্যাসৌঁসিয়েশন এবং আই" 
এফ" এ কর্তৃপক্ষ কোনরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে যাচ্ছেন 
কি না জান নে। শুধু তাই নয়-_মহামেডান স্পোটং-এর 
এই অন্যায় আব্‌দারকে আবার অভিনন্দন জানিয়েছে রাজস্থান। 
সাঁত্য ক 'বাঁচত্র এই পরিস্থাত। এ'রা ক সকলে মিলে 
কলকাতার ফুটবল লীগ শকছদতেই শেষ করতে দেবেন না? 


কিল্তু কেন-:কিসের জন্যে এইভাবে বছরের পর বছর কল- -+? 


কাতার ফুটবল খেলার গোড়া কেটে আগায় জল দেবার ব্যবস্থা 
হচ্ছে? এর কি কোন প্রাতকার নেই? নাক সাঁত্য সাঁত্য 
কলকাতার ফুটবলের বরাতে এখন চলেছে শাঁনর দশা! শীকন্তু 
আর কতোকাল. আর কতে বচন চলবে এই অবস্থা? 

-শাণ্তিপ্রিয় ॥ 


দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। আাঁত্য কথা বলতে 
{কঁসময় থাকলে দ্বিতীয় টেস্টে যে 
কোন দজই (জিততে পারতো । 

কারণ খেলা যখন শেষ হয়ে গ্ষেলো 
তখন জেতজর জন্যে ইংজশ্ডের প্রয়োজন 
ছল মাত্র ৩৭ রান। তবে হাতে তাদের 
[ছল মাৱ ৩টি উইকেট ৷ হালংওয়াৰ্থ আর 
নট তখন ক্যাট করাছিলেন। ভাই শৈষ 
পর্যন্ত যে {ক হতো তা বলা খায় না। 
সময় থাকলে ইংলণ্ড হয়তো প্রয়োজন'য় 
৩৭ রান তুলে ফেলতে পারতো, আবার 
ওয়েস্ট ইশ্ডিজ হয়তো ৩৭ রানের 
মধ্যেই ইংলণ্ডের বাকী ৩টি উইকেট 
ফেলে ঁদতে পারতো । 

ঘই হোক দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হওয়ায় 
ইংলণ্ড প্রথম চেস্টে জেতার সুত্রে এখনো 
এাগ্নয়ে আছে। রাবারের জগ্য ভাই 
এখন বীনর্ভর করছে তৃতীয় ও শেষ টেস্ট 
ম্যাচের ওপর । 

যাই হোক টসে জিতে দ্বিতীয় 
টেস্টে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পায় 
ওয়েস্ট ইণ্ডিদ্র। ইনিংসের গেড়াপত্ুন 
ভালো হওয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডজের অন্য 
ব্যাটসম্যানরাও মে্রাম্বাটভাবে ভালোই 
খেললেন। তবে আসল খেলার অতো 
খেলেছেন ডোঁভষ। তাঁর জীবনের 
দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে তান করেছেন 
সেগ্ুুরীলাভের কাতত্ব। 

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে করে 
৩৮০ রান। এর মধ্যে ডোঁভম একাই 
করলেন ১০৩ বরান॥ ফ্রেডারক ৬৩ 
আর কামাচো করলেন ৬৭ রান। 
ইংল্ডের স্নো ১১২ রান দিয়ে ৫টা আর 
ব্লাউটন ৯৯ রানের 'রানিময়ে লাভ করলেন 
৩টে উইকেট। 

প্রথমটায় 'বপর্যয়ের মুখোমদাথ 
হলেও ইংলণ্ডও ছেড়ে কথা কইলো না। 


শত য্লান। আর ইংলণ্ডের আঁবনায়ক 
ইবলিংওয়ার্থ জীবনে প্রথম সেক্সী 
করার কাতত্ব অর্জন করলেন এই 


॥ 

তব ওয়েস্ট হীশ্ডজের রান সংখ্য 
ছাঁড়য়ে যেতে প্মরজো না ইংলস্ডৰ 59৪ 
রানের মাথায় শেষ হয়ে গেলো তাদের 
প্রথম ইনিংস। ইলিংওয়ার্থ করলেন 
১১৩, হ্যাম্পশায়ার ৯০৩ আর ন5 কর- 
লৈন &৩ রান। 
ফ্রেডারক ৬০, কামাচো ৪৬ লয়েড ৭০ 
আর সোবার্ঁস ৫০ রান করায় ৯ উইকেটে 
২৯৫ রান উঠলো এবং ইংলন্ডকে জেতার 
সুযোগ দেবার জন্যে ষোবার্ঁস তখন 
ইনিংস সমাপ্ত ঘোষণা করলেন। 

ইংজন্ডকে জিততে হলে তখন ৫ 
তশ্টায় অর্থাৎ ৩০০ ধীমানটে করতে হবে 
৩৩২ কান। সোবার্সের সেই চ্যালেঞ্জ 
ইাজিংওয়াথ গ্রহণ ক্ররলেন! ক্ষলে 
বদ্বতনীয় টেস্টের খেলা জমে উঠলো ব্ম্ব। 
ছু দলই জয়লাভের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা 
করতে আগলো। রান উঠতে লাগলো 
তাড়াতাঁড়, উইকেট পড়তে লাগলো । 

বয়কট সেঞ্সরী করে করলেন 
৯০৬ রান, পারাঁফট ৩৯, ডাঁজভেরা ৯৮, 
ফল শার্প ৮৬ রান করলেন। & রান 
করে হ্যাম্পশায়ার রান আউট হলেন। 
নট আউট হয়ে গেলেন ১১ রান করে। 


ইলিংওয়ার্থ ৯ আর নাইট ১ রান করে 
নট আউট খাকলেন। 

খেলার সময়ও শেষ হয়ে গেলো। 
ইংলণ্ড তখন করেছে ৭ উইকেটে ২৯৫ 
ব্লান। জয়লাভের জন্য তখনো তাদের 
দরকার ছন ৭. ৰাদোল-তাত ছল 


॥ বয়কট ॥ 
বক্বতীয় টেস্টের শদ্বতীয় ইনিংসে খৰ 
ভাড়াতাঁড় সেঞ্ুরী করে শেষ +নের 
খেলা আকর্ষণীয় রূরে তুলে1ছকেন। 


৩টি উইকেট। ওয়েস্ট হাঁণ্ডজও চেষ্টা 
করোৌছল বাকী তনটে উইকেট তাড়া- 
তাঁড় ফেলে দিতে। বকন্তু শেষ পর্যন্ত 
তা আর হলো না। শদ্বভশীয় টেস্ট শেষ 
হয়ে গেলো অমামাংীঁসতভাবে। 





রা স্ভ্র্জ 








চলকাতার ফুটবল গাঁড়য়ে চলেছে 
[িমেতালে। কোন দলের খেলার মধ্যে 
এখনও কোন বাঁধন লক্ষ্য করলাম না। 
শদনের পর দিন মাঠে বল 'নয়ে কত 
কসরংই না করেছে বাংলা দলগাল-_-আজ 
সেই বাংলার ফুটবলের হাল দেখলে দুঃখ 
হয় বোক! আনশ্চয়তার কালো মেঘ 
বাংলার ফুটবল আিনাকে ঢেকে রেখেছে। 
গত দু’ বছর ধরে লীগ-শীল্ড নিয়ে টানা- 
পোড়েন চলছে। বাংলাদেশের আঁত কর্ম- 
তৎপর (1) কর্মকর্তাদের মহান(2) 
দয়ায় লক্ষ্যে পৌছতে পারছে না বাংলার 
ফুটবল।. এককালের ভারতায় ফুটবল 
মক্কা আজ এক শ্মশানে পাঁরণত হতে 
চলেছে। হবে না কেন? ঘরের ছেলেদের 
দিকে চোখ না 'দিয়ে-_বাইরের চাকাঁচক্যের 
দিকে নজর রাখতে গিয়েই বাংলার ফুট- 
বলের আজ গেলো-গেলো রব উঠেছে। লক্ষ 
টাকার দলগুলি নিজেদের এীতহ্য ধরে 
রাখতে হাজার হাজার টাকা খরচ করে 
ভিন রাজ্যের দামী ছেলেদের ধরে এনে 
ছেড়ে দিয়েছেন বাংলার মাঠে_লীগ-শনল্ড 


এসভাষ ভে।ঁমক ॥ 


বিভাগ 


জয়ের একান্তিক লালসায়। তাই গেয়ে 
যোগীর ভাগ্যে ভক্ষে জুটছে না। ঘরের 
ছেলেরা টাচ্‌ লাইনের বাইরে বসে তাই 
অসাম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। 
হজ- অবশেষে হল--আলন্তঃরজা ছাড়" 





॥ সধীর কর্মকার ॥ 


পত্রের নতুন আইনে বেকায়দায় পড়লেন 
লক্ষ টাকার দলগীল। অবশেষে নিতান্ত 
বাধ্য হয়েই চোখ ফেরাতে হল ঘরের 
{দকে। বাল লোভ যাবে কোথায়? 
ঘরের দিকে চোখ এল ঠিকই কিন্তু তা যে 
ক'জনকে নিয়ে বাংলা ভাঁবষাতের স্বপ্ন 
দেখতো তাদের 'দিকেই_ ফুটতে যাওয়া 
ফুলটিকে পুরোপর ফোটার আগ- 
মুহূর্তে 1ছ'ড়ে নেওয়ার মত। 

বাংলার চার উদীয়মান_সুভাষ- 
সকল্যাণ-দেবী আর সুধীর। খেলোয়াড় 
ঘাটতির যুগে গত মরশুম থেকেই মোটা- 
মুটি সাফল্যের নাঁজর দৌখয়ে ক্রীড়ানড- 
রাগণীদের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছেন। 
প্রাতষ্ঠ:র প্রচেষ্টায় তাই এবার ও'রা পা 
ধাঁড়য়েছেন দুই বড়ো দলে। দেবী- 

৯৯০ 





॥ দেবী দত্ত ॥ 


সুকল্যাণ মোহনবাগানে আর সুধীর* 
সুভাষ ইস্টবে্গলে। 

এ মরশুমে দু'দলের আশা-ভরসা 
ছিল এই চারজনই। ও*দের ঘরে আমা- 
দেরও প্রত্যাশা ছিল অনেক। সেই প্রত্যাশা 
পূরণে ও*রা কতটা কার্যকরী ভূমিকা 
নিয়োছলেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। 

এই মুহূর্তে ভারতে উপযৃত্ত 
ফরোয়ার্ড নেই_একথা অনস্বীকারধ । 
চুনী-বলরামের পর আদর্শ ফরোয়ার্ড 
বলতে যা বোঝায় তার দেখা ভারতে মেলে 
নি। মাঝখানে যেসব খেলোয়াড়েরা জোড়া- 
তাল দিতে ভারতীয় ফুটবলের হাল ধরে- 
ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ-ই তেমন আহা 
মার নয় তাই তাঁদের খেলোয়াড়ী আয়ুও 
দিল স্বজ্প। সেক্ষেত্রে যুব-ভারত, যুব“ 
বাংলা এবং বাংলা দলে এই তরুণদের 
দেখে কছুটা যে আশার আলো দোখ ন 
তা নয়। ফরোয়ার্ডের মূলধন যে সট্‌ 


সূকল্যাণ। জলপাইগাঁড় থেকে আসার 
প্রায় সাথে সাথেই মারডেকা ফুটবলে 
ভারতীয় নির্বাচন ক্যাম্পে ডাক পেলেন! 
মূল দলে সুযোগ হল না আঁভভজ্ঞতার 
অভাবে। সেই সুকল্যাণের সাথে আজকের 
সুকল্যাণের তফাৎ আছে। অভিজ্ঞতা? 








উজ, ৩০ 


“পরিশ্রম টি 





৪ তার জন্য লে ত 
দরকার তা দেবী ধরে রাখতে পারেন না। 











সপ ফল গেজ খবর 





পায়ে বল রাখতে দেখে আশ্চর্য হয়ে 


: অৱশ্য এর জন্য হদবী ততটা দায়ী নন। 


ছলে এনে হয়তো কফ’ জয় করা যায় 
কিছ্তু 'জাতখয় স্বার্থ রক্ষা করা যায় না 


শে খেলায় অন ভবে না। তাই বলছ লক্ষ 


টাকার দলগুটল ঘরের ছেলেদের তৈঁর 
করার 1দকে নজর 'দন--তাতে যাঁদ ট্রফি 
শা জোটে ক্ষত নেই, -তন্9 ভারা গঠন- 


আনন্দক কাজে -হতি নাড়িয়ে আাংলার 


“আমরা বড়ো অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে আকাশ- 
ছোঁয়া বীরপুজা করে থাক। তাতেই 
তোমরা ভেবো না তেমাদের ইয়া"নহমডাক- 
ওয়ালা খেলোয়াড় ভেবে কলার উচয়ে 
চললেই বড়ো খেলোয়াড় হয়া যায় না 
আই সহজ আত্য কথাডা মনে হরক্ষে। 
ভিডি হোক! 












ৃ চুপ ২৯শে আগ 


তপু ণ 
.. অমল চ্যাটাজ (ৰব কে পাল এযাভে- এ+ 
নিউ, কলকাতা-৫) 
| কক কর র বল প্রশ্ন £ আচ্ছা বলতে পারেন কলকাতা 
তপনকুমার ঘোষ (বাড়াই, লা) মা এ্‌ ফুটবলে এই যে বিশৃঙ্খলা চলছে এর 
প্রন £ আই: এফ. এ শাঁল্ডের খেলা : ্‌ জন্যে দায়" কি শুধুমাত্ৰ দর্শকগণই ? 
কোন্‌ সালে চালু হয়েছে? সেই শট | _. উধ্বতন কতৃপক্ষের কি কোন দোষ, 
সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ঘটি নেই? 
নন হা, 
উত্তর £ না, গোল হবে না। বরং যে -- 
টা দু | 
পুনরায় বলটা নিজেই 
রেফার! তার নিরদ্ধে ইন ডাংরের 
ক্রি ফিকের নির্দেশ দেবেন। 


চল্দশেখর ভড় [শঙ্কর] লোয়ার 
চিৎপুর রোড, কলকাতা--৭) 
প্রন £ এতো শান্ত নিয়েও ইস্টবেঞ্গল 
বি: এন- আর-এর সংগে দ্র করলো 
কেন? এতে লজ্জা 
বি ! আপান কি বলেন? 


: গোহাট) . 
উত্তর ঃ গ্রেসের ওপর আপনি ‘গল্প হলেও 
সাত্যি' বিভাগের জন্যে যে লেখাটা 
" পাঠিয়েছেন, এ ধরণের একটা লেখা 
- আগে একবার প্রকাশ করা হয়েছে। 
আপন বরং আর একটা লেখা 


পাঁতকা আর ইইশ্ডিয়ান ক্রিকেট’ 
বইটা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। 
গোপাল, প্রকাশ ও দাপাল 
পেঞ্চাননতলা) 
উত্তর £ মোহনবাগান কতোবার আই- 
& এফ' এ শাঁল্ড, ডুরাণ্ড ও রোভার 
| কাপ পেয়েছে তা তো আগেই 
ই জানানো হয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই ? 


সভাষরঞ্জন দভ দত্ত ট্রেষ্গনলার কলোনী, 
পাণ্ডু, আসাম) 
[ শেষাংশ ৯৯১, প্‌ষ্ঠায় ষ্টব্য 1 
- সপ 
রর [এর পক্ষে ৯৬৬, বিপিনবিহারা গালা রী কালকাত৷-১২ ৷ 
কলমত প্রেস হইতে কমার গম্দার কতৃক মাও প্রকাশিত। ্‌ 









ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও ভ্রাষ্ট্রপণ্তি বণ 
কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনয়ন প্রশ্নে তীব্র মতা! 










ULULES! 


৭৪ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা, ব্‌হস্পাতবার, ১লা শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | “টান 


লম্পাদকাট 

আজকের মানুষ 
জভাষচন্্র ও গমকালান 
ভারতবৰ' (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) 
বই-বছাই- বংলা বইয়ের গেল 
দশ্ধা সৈকতে (কবিতা) 

রহস্য কেবিতা) 





সর 


দক্ষিণ কোলকাতায় 
নামকর। প্রতিষ্ঠান 


ফোন $ ৪৬-৬২৫৮ 


| £1 
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জারী 28 বছরে ভারতের জরা ছিব ্ 
হয়ে বাবে; কিন্ত দেশেন মম্প হি হবে 378 
হাত রথ হত প্রতোকবেই আম্প সস্তষ্ 
থাকতে হবে | অন্প জায়গা, অল্প ৮. - 
শিক্ষা অন্প হজ, অন্প ধাদা । -- 


- এইভয দূর করা যায় । হাতি জব হিযন্রণ কর 
হায়, তাহলে থুযিকধ্ধন। অনুক্রাধী-লত্তার 
জনরপ্রহণ কে আর এইখানেই আপনা 
গুকপুণ ভূমিকা হয়েছে । 

এখনই কাজ আনন কর । পরিহার 

সীগিত য়াধুন ॥ 

হা পতি ধা কত লাজ আপনা 
হাতের মুঠোর মধো_এসে-গেছে । . 


নিতে এ্র। 


বাবর করন 


. ৭৪ বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যাসূল্য £ ৩০ পয়সা ' 
-  ধহস্পাঁতবার, চলা শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্র 


ধাংলা ভাবায় দ্বিতীয় সবাক প্রচারিত 
দাপ্তাঁহক পর্রিক | 





তের : 30 Paise 
Thursday, 17th July, 1969 





রী ইন্দিরা গান্ধার প্রন্তাবগ্ঘল 


আওতায় আনা সম্ভব হলে কালো- 
বাজারীর পথ রুদ্ধ হবে এবং দেশকে 


" সমাজতন্দের 1দিকে নিয়ে যাওয়া - সম্ভব 


হবে।, শেষ পর্যন্ত শ্রীচ্বন কতৃক 
প্রধানমন্ত্রীর ঘষামাজা প্রস্তাব শ্রীদেশাই ও. 
শ্রীপাতিলের মনঃপ্যত হলেও আসল কাজ 
[শিকেয় তোলা থাকবে। এইভাবে প্রধান- 


মন্ত্র প্রস্তাব এদক-ওদিক করার পর 


হয়তো শ্যাম এবং কুল দুই-ই রক্ষা 


করা হলো, কিন্তু তদ্দগরা কি জন- 


* নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। 
প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে 


দুর্ঘটনা । ঘটনা হল কংগ্রেসের. কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব পোলারাইজেশন---পরিষ্কার দু- 
ভাগে 'িভন্ত হয়ে' যাচ্ছে। দুর্ঘটনা হচ্ছে 
ভারতবর্ষে দাক্ষিণপন্থদী' প্রাতাক্ষয়াশীল' 
বিষয়টা 
হল, ভারতের 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্লামেশ্টারী বোর্ড 
শ্রীনীলম. সঞ্জীব, রৌছ্ডকে . মনোনয়ন 
শ্রীরগজীবন' রাম হেরে শিয়েছেল।॥ ভোটের 


2 





- মনোনয়ন দেওয়া হোক। কিন্তু কংগ্রেস 


পার্লামেন্টারী দলের নেতারা আপাতত 


... জেন, ভিধান্বভ্ত বলাই. ঠিক নয় ক? 
. কারণ্য উপরাষ্ট্পীতি লী ভি ভি গিরি - 
.” ঘোয়লা। করেছেন৷ য়ে প্রেসিডেন্ট পদের , 
জনো তিনিও) অন্যতম৷ গ্রাস কার 


তা না কঁবুক, কিন্তু কংগ্রেস দলের 
ভেতরে ও বাইরে কি গিরির সমর্থকের 


তুললেন; প্া্িরি' বড়জোরা একজন শ্রমিক- অভাব হবে? {রোধ দলগনীলর 'একটা 


নেতা মাৱ, বৃহত্তর রাজনশতির সঙ্গে 


যেহেতু: তিনি, জড়িত. ছিলেন না; এরং 


যেহেতু তান বার্যক্যে উপনাত সেইহেতু 
যাষ্টরলাতরা দারিত্বভার। তাঁকে দেওয়া যায় * 
ন্যা। প্রধানমন্ত্রী তখন, ৰুকোঁছলেন 
কেন্দ্র খাদ্যমন্ত্রী শীগজীবন' রামের 





পজ্জীব রে 
দিকে: [তান হয়তো, ভেবেছিলেন অনুমত 


তপশর্ল জাতির প্রাতীনীধ হসেবে 
Bl Oo নেতার সমর্থন লাভ 
কল্তু বাজ্গালোরের কংগ্রেস, 


755০1 


হতে দেখা গেল। রাজন[তিতে যার. অ: 
আ-ক-খ. জ্ঞানও আছে সে-ও জানে. ষে. এ 
পরাজয় জগজশবন রামের নয়, এ. পরাজয়. 


- প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল : দুহিতা শ্রীমতী 


গাণ্ধীর 
_ কংগ্রেস, স্বিধ্যারভন্ হয়ে গেল৷ বল” 


{ছলাম ৷. কিন্তু দ্বিধারিভন্তই. বা. বালি . 


১৯৬ 


বড় অংশ য়ে বসশ্ডিকেট প্রার্থীকে হারাবার 
তাগিদে গিরিকেই' সমর্থন করবেন, সে 
বিরয়ে {কি .কোনো' সন্দেহ: আছে? আর 
শ্রীমত্যী গান্ধাঁও ঠিক গোপনে, গ্রাগারিকে” 
সমর্থন’ করে পরাজয়ের: প্রতিশোধ নিতে 
+ চাইবেন নাই. ২ 

বাজনা তিত্রে: শ্রীস্গগরা রোল একজন 
প্রবাপ' ব্যক্ত; যদিও কংগ্রেস দলের' মধ্যে, 
_. তিনি কখনই, প্রথম সারিতে উন্নত হতে 
পারেন৷ ৷৷ জানি৷ দাঘর্টি দশা বছর 
(৫১৯৩৬--৪৬)। _ অন্ধপ্রদেশ, কংগ্রেস 
কাঁমটির সেক্রেটারী ছিলেন। 'মাদ্রাজ 
খনবর্মচিজ 
হয়েছিজেন। ১৯৪৬ সালো)। পরের বছরে. 
গলপারষদেরা সদস্য৷; মাদ্রাজ: সরকারের 
অনাতমা মন্ত্রী ছিলেন, -১১৪৯-৫৬' সাল 
অক্ধপ্রদেশ' গঠির্ত হলে শ্রীসঞ্গীব রেজ্ডিই 
তার, প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। 
চার বছর ১৯৫৬--৬০ এ পদে থাকার 
পর জাতাঁয় কংগ্রেসের সভাপাঁতির, পদে. 
বৃত হন ১১৬০. সনে দু বছরের জন্যে 
আরার, অন্যের, মুখ)মন্্র, পদ অলংকৃত ' 
করার, পর, কেন্দ্রীক সরকারের ইস্পাত; ও» 
খনিদপ্তরের, মন্ত্রী হন শ্রীরেষ্ভি. এবং পরে, 
লাভ করেন. পাঁররহন, ও অসায়ারক বিমান, 
পরিবহন, দপ্তর. চতুর্ঘ সাধারণ নির্বাচনে, 
পরাজিত, হরার, পর. তাঁর, লোরুসভারু, 


" স্পীরারের, পদ্দটি জুটে গিয়োঁছল.।, এরার, 


রাম্টের কর্পধারের। পদটি কি তাঁরই, জন্য, 
অপেক্ষা, করছ্ছে ৪ ১১৯ 





 চখবেন্শিকশিভের পর] 


"্অধাণ্মক' রাশিয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, আরও বহু 


ন্যাশন্যান প্রানি) 
প্লানং কমিটি গঠিত হওয়ার আট বছর আগে; ১৯৩০ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ইংরেজ-শুভার্থাঁদের সম্পৃহ উদ্বেগ 
এঁড়য়ে রবীন্দ্রনাথ ম:স্কায় পৌচোঁছলেন। শুভার্থরা 
তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আশক্কা প্রকাশ করোঁছলেন (ঠক কথা, 


_ ৭০ বছরের বৃদ্ধের স্বাস্থ্য তখন ভাল যাচ্ছিল না), রাশয়ায় 


Bt 


~ 


af 


থাকা-খাওয়ার কষ্টের কথা তুলেছিলেন (একটুও মধ্যে নয়, 
ইংলন্ডের তুলনায় নিধন পাঁরবেশে সেখানে রবীন্দ্রনাথকে 
থাকতে হয়েছিল), তাঁদের আরও নানা আধ্যাত্বক আঁধি- 
ভৌতিক দদশ্চন্তা, তরু রবীন্দ্রনাথ 'গয়োঁছলেন (ভাগ্য 
নাইটহন্ড -ত্যাগের পরেও “পাসপোর্ট মিলোঁছল), ব্রণ 
তান -অনুভব করোছলেন-রাীশয়ার যবনিকা-অক্ডরালে 
এক বিরাট প্রস্তুতি চলেছে এই "বিশ্বের নাট্যশালায় কোনো" 
একটি স্মরণীয় অবতরণের জন্য, সে নাটকের নাম, যবানকা- 
“ভিতরে উক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অতঃপর বলবেন,_“এই 


বিশ্বের নূতন তাঁথ॥? 
, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার আানিাণসাফন। রব নদরনাথকে 
আঁভভূত করে ফেলোছল। 'তাঁন নমস্কার করেছিলেন। 


তাঁর অনেক স্বঙ্নকে {সিদ্ধ দেখোঁছলেন সুন্দর এক দেশে।” 
মানবসাধনায় মহাকাঁব বার বার তাই একই কথা বল্পে-, 
ছিলেন | 

' “আপাতত রাশিয়ায়. এসেছি-না এলে এ জন্মের 
তাঁথ'দর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত” 

র্লাশয়া তীর্থ? . যে-রাশিয়া ধর্ম ও আধ্যাত্বকতার 
বিরোধী !! রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অমন একটা অধ্যাত্ম-- 


ফরতুম না যে, আশক্ষা ও অবমাননার 'নম্নতঙ্ল-থেকে আজ 
কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু 
- ক, খ, গ, ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত কুরেছে। শুধু 
শনজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা । 
অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে 
নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পর্তীঘর মল্তে, দেবতা কি 
কেবল মাঁন্দরের প্রা্গাণে। মান্ষকে যারা কেবলই ফী 
দের, দেবতা কি তাদের ফোনোখানে আছে।” 


উত্তর ররীন্দ্রনাথই - 


~ 


তা্ঘধর্ম দেখোঁছনলেন। দেখোঁছলেন ‘অখণ্ড সাধনাকে’, 
'তণর্থের যা মূল আশ্রয় । রবীন্দুনাথ তাঁর মহৎ আবেগকে 
প্রকাশ করবার সময়ে উপানিষদের বাণীর উপর প্রায়ই নির্ভ'র 
করেন, এখানেও ব্যত্যয় ঘটে নি-- 


-প্রায় সনে শৃনয়ে সমস্ত কর্মীবভাকে এক স্নায়জালে 
_. জাঁড়ত করে এক বিরাট দেহ, এক বৃহৎ ব্যান্তস্বরূপ ধারণ 


করেছে, সবাকছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।... 
'. “উপানষদের একটা কথা এখানে এসে খুব স্পণ্ট করে 


" কুকোঁছ-সা গধঃ, লোভ কোরো ন্য। কেন লোভ করবে 


না। যে-হেতু সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পারব্যাপ্ত; 
ব্যান্তগত লোভেতেই সেই একের উপলাব্ধ্র মধ্যে রাধা 
২ আনে। ‘তেন ত্যন্তেন ভূজীথাঃ-সেই একের থেকে যা 
_ আসছে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক "দক থেকে সেই 
কথাটা বলছে। সমস্ত মানবসাধারপের মধ্যে এরা একটি 


_ আঁদ্বতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে_সেই একের যোগে 


উৎপন্ন যা কিছু এরা বলে, তাকেই সকলে মলে ভোগ 


- ফরো-মা গুধঃ কস্যাদ্ি্ধনং-কারও ধনে লোভ কোরো 
না৷ কিদ্তু ধনের ব্যন্তগত 'বভাগ থাকলেই ধনের লোভ. 


আপানই হয়। দেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায় 


B ₹ তন তা্কেন ভুলথাঃ' ৷” টু 


রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবতীর্ঘ রাশিয়ায় দেখোঁছলেন অনেক 
প্ঢরাতনের বর্জন, নতুনের পরীক্ষা এবং _অভাবনীয়ের 
অবলম্বন। “কী অসম্ভব সাহস”, কাঁধ বললেন, “হাজার 
বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনেলো বছর জিতবে বে পণ করেছে 1” 
তান দেখলেন, অন্য দেশের সঙ্গো এদের মুলে প্রভেদ, 
“আগাগোড়া সকল মানুষ্ঢকই এরা সমান করে জাগিয়ে 
তুলছে! সুতরাং রবীন্দুনাথের বয়স যখন সত্তর, বয়সে 
ও স্বাস্থ্যের অবস্থার জন্য "দীর্ঘ ও কল্টসাধ্য ভ্রমণ যখন 
দুঃসাহসিকতা’, তখনো তিনি সে দায় মাথা পেতে" নিয়ে- 
ছেন, কারপ “পনথবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো এঁতহাসিক 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্মপ পেয়েও না-আসা 
অমার্জনীয় হত।” 

স্বীল্্রনাথ বললেন ভি 


-গা্াহছফ বসত 


হয়ে এসেছে; অতএব আমাকে সত্য হবার বেশ চেষ্টা করতে , 


হৱে, প্র হবার নয়।” 

অ-র। স্পন্ট বন্তব্যে আসা যাক। 
১ কোন্‌ কোন্‌ বৈশিম্টী রবীন্দ্নথ দেখোঁছলেন? প্রথমেই 
্বীকার করতে হবে, রবান্দ্রনাথ ও বিপ্লবের মূল তাংপর্য, 
মাকসীয় দর্শনের একটা প্রধান বন্তব্যকে মেনে নিয়োঁছলেন ঃ 
স্বদেশের সর্বহারারা স্বভাবে ও সমস্যায় এক। তাই 


"রাশিয়ার বিপ্লবের বাণী-বষ্ববাণী।* “্বাজাতিক স্বার্থের - 


উপরে সমস্ত মানুষের স্বার্থের চিন্তা”, “স্বজাতির সমস্যা 
সমস্ত মানুষের সমস”-এই বোধের দ্বারা রাশিয়ার রিপ্লব 
গৃবশ্ববিপ্রবের সূচনা-স্বরূপ। | 

সর্বহারাদের অর্স“সত্যকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে উপস্থিত 
করে এ 

“দখা আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গডূমিতে নিজেকে 
বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার 
দনে নিজদের 'বাচ্ছ্ধ করে দেখেছে বলেই কোনোমতে 
নিজের শান্তরূপ দেখতে পায় {ন--অদ্‌ষ্টের উপর ভর করে 
দব সহ্য করেছে। আজ অত্যন্ত নবুপায়ও অন্তত সেই 
বর্ণ রাজ্য কম্পনা করতে পারছে যে-রাজ্যে পঁড়িতের পশড়া 
ময়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত 
গুরিবীতেই আজ দুতখজ্ীবীরা নড়ে উঠেছে।” 

দুহখীর বিশ্বাবিপ্রবের অংশাবশেষকে নিজ দেশে সফল 
বে তুলতে রাশিয়াকে ভাঙা এবং গড়া দুই কাজই করতে 
হয়েছে। তার মধ্যে ধর্মভাঙা একাঁট বড় ভাঙা। ভারতের 
অধ্যাত্কবি এ তথাকাঁথত ধর্মনাশে নিতান্ত -আনন্দিত। 
কাঁঠনতম ভাষায় অন্ধ্ধর্ম'র নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার 
আচরণের সমর্থন করেছেন। মু ধর্মের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র 
নাথের অভিযোগের কারণ, প্রথমত, এই ধর্ম চিত্তের 


স্বাধীনতাকে নষ্ট করে, দ্বিতীয়ত, ধর্ম রাজার সহায় যে- - 


দ্লাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চায়। এঁ ধর্ম রবশন্দ্ুনাথের 
ভাষায়, “বষকন্যার মতো; আলিঙ্গন করে সে মুদ্ত করে, 
মু্ধ করে সে মারে। শার্তশেলের চেয়ে ভাঁন্তশেল গভারতর 
মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেন না তার মার আরামের মার ।* 

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমি সোভিয়েটের ধর্ম” 
[ববোধতার “নিন্দা করতে পারব. না; ধর্মমোহের চেয়ে 
মাঁস্তিকতা অনেক ভাশে+ 

রাশিয়ার আরও কয়েকাট সাফল্যের কথা রব'ন্দুনাথ 
ধলেছেন- সাম্প্রদায়িকতা দুরশকরণ, বিভিন্ন জাতির সমন্বয়- 
[বধান ইত্যাদ। কিন্তু মুল সাফল্য, রবীন্দ্রনাথের মতে, 
. দর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাম্যসৃষ্টি ও সর্বশ্রেণীর মানুষের 
নৌতক ও অর্থনৌতিক অবস্থার উন্বয়ন। ইতিহাসের এই 
টণীরবময় সিদ্ধি সম্ভবপর হয়েছে কয়েকাঁট সাফল্যের ফলে। 
চগুলি-€১) শিক্ষাবস্তার, (২) কৃষি-সংস্কার ও (৩) 
ধ্যাপুক শিল্পায়ন। l 

রাশিয়ার বিপ্লব যেহেতু সর্বহারাদের বিপ্লব সেকাবণে 
সেখানে সাধারণ মানুষের উন্নাত শুধ নয়, সাধারণ মানুষের 
ফু প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষেরা, 
প্নবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সভ্যতার পিলসুজ.-“মাথায় প্রদীপ 


পির সির ও 


১৯৬৮ 


তাদের গা দিয়ে তেল গাড়য়ে পড়ে।” রবীন্দ্রনাথ যখন 
রাশিয়ায় গিয়োছলেন তখন রাশিরায় সাম্যসাধনার বিপুল 
আবেগের যুগ্ধ। একাদকে তাদের পেটের ভাত বিক্রি করে 
অস্ম িনে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ব্রাখ-ত হচ্ছে! ?বদেশের _, 
মহাজনী রাস্ট্শীন্ত ও স্বদেশের কায়েম স্বাথের অবাঁশষ্ট 
শান্তর বিরুদ্ধে, অন্যাদকে যে-অন্ন বাঁচছে তাকেই সমভাগ্রে 
বন্টন করে দিতে হচ্ছে সকল দেশবাসীর মধ্যে । -তার ফলে 
রাশিয়য় “সর্বব্যাপী নির্ধনভা।” এই নির্ধনতা কিন্তু 
আপন রিস্তআয় লাজ্দরত নয়। “এখানে ভেদ নেই বলেই 
ধনের চেহারা পেছে ঘুচে; দৈন্যেরও কুপ্রীতা নেই, আছ্ছে 
আঁকণ্চনতঅ। দেশজোড়া এই অধন আর কোথাও দোঁখান 
বলেই প্রথমেই এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্য দেশে 
যাদের আমরা জনসাধারণ বাল এখানে তারাই একমাত্র ।” 
এই সাম্য সম্ভবপর নয় যাঁদ না দেশের মানুষ মানাসক- 
ভাবে সমভূমিতে বাস করবার :আঁধকারাী হয়। রাশিয়ার 
1সস্ধাম্ত-_শিক্ষাই মানানক সমভূঁমি দান করতে সমর্থ। 
আর, রাশিয়ার সর্বব্যাপী নির্ধনতা কিভাবে সর্বব্যাপী 
ধনশালতায় রূপাল্তাঁরত হতে পারে? ঝাশিয়া সে প্রশ্নের 
উত্তর দিয়েছে কৃষ ও 1শক্পের ব্যাপারে সমাজ্জতান্মক- 
অর্থনৈতিক পাঁরিকল্পনাকে গ্রহণ করে। 
রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমার রাশিয়া দ্রমণেব মূল উদ্দেশ] 


_ শশক্ষাবাধ দেখে আসা। যখন তান শুনোঁছলেন "যে, 


"রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য থেকে প্রভূত 
পাঁরমাণে বেড়ে গেছে", তখন একটি পরম প্রতিজ্রার অধর 
হয়োছলেন মহাকাঁব_“ভাঙা শরত্র যাঁদ আরও ভাঙে তো 
ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে৷" “ওখানে গিয়ে তিনি 
উদ্ভাঁদত হয়ে উঠলেন শ্রদ্ধায়-আট বছরের শিক্ষার জোরে 
এমন কবে মানুষের মনর চেহারা বদলে দেওয়া যায়_ 
মনের মরা গাঙে শিক্ষার প্রান বইয়ে জীবনের বেগ এমন 
করে আনা যাক়- এমন পর্ণমাঘ্রায় 

রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, রাশিয়ায় শিক্ষা্স্টা ব্যাপক ও 
পূর্ণজ্ঞা। তারা একাঁদকে মধ্য এশিয়ার অধ-সভ্যদের পর্যন্ত 
'শাক্ষিত করছে, অন্যাদকে তাদের 'শিক্ষাপদ্ধাত মানুষকে 
প্রেরণায। জীবনমুখী শিক্ষার রূপ ক হওয়া উচিত তার 
চেহারা রাশিয়ায় দেখলেন। কেবল বৃিমুখী যন্তাশিক্ষা 
নয়_আঁভনয়, সঙ্গীত, চিত্রকলা-সর্শীবধ উপায়ে চিত্ত- 
সম্পূ্ণতার প্রয়াস সেখানে সক্রিয়। = bl 

শিক্ষা ছাড়া আরও দুটি আনিসের সাধনা দেখোঁছলেন 
রাশিবায়_কাষ ও যন্দ্র।” কৃষির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
- আযৌবন আগ্রহ। জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁর ' 
পল্লীতে”, এবং সেই স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য তান নিন্দে 
সাধনা করেছেন, অন্যদের আহবান করেছেন যোগ 'দিতে। 
রবীন্দ্নাথের দুটি মুল্যবান ধারণার কথা পাঁচছি_প্রথম, 
জমির স্বত্ব ন্যায়ত জামদারের নয়, দ্বিতীয়, সমবায়নপীত 
অনুসারে এক চাষ করতে না পারলে কৃষির উল্লাভ নেই! 


 ঃক্লযানদুনাথ “ফলিয়ায় প্ৰিয়ে’ "দেখলেন, কির : সঈবন্ধ 
রানি গরেধদার পপ্রসায়, পসীধুনিক 
* বান্নিক শরাদ্ধীতিতে চোয়ন্রংয়ীথংখামারের ব্যবস্থা: ননজের 


- +কষ্প্রনাকে বাস্তবের “মধ্যে চরিতার্থ দেয়ে ফদ্দাপ্ত রাবি তার 


পাশে তুলে ধরলেন আমাদের একুষির চেহারাকে পৌরাণিক 
ফাহিনীর্‌ পটভূমিকায়। উপমায় নবগৃদরাণ-সষ্টিতে রবীল্দর- 

, মাথের দক্ষতা অনামান্য। 
“আমাদের দেশে কোনো এক সময়ে োবরধনধারী কৃষ 
“বোধহয় পছহলন-কষির 'দেবতা,-গোয়ালার "ঘরে তাঁরগাঁবহার । 
* শ্তাঁর দাদা-বলরাম; হুলযর-। এ লাগুল--অস্তটা হল মানুষের 
- ষন্মবঃলর প্রতীক । একৃষিকে ্রলদান করেছে যন্ত্র । ওআন্দকের 


- নেই--তিনি, সক্িত_বে-দেশে তাঁর অস্ত তেজ আছে সেই 
", সাগরপারে তিনি -চলে .গেছেন্‌। “রাশিয়ায় কৃষি রলরামকে 
ডাক 'দয়েছে; দেখতে দেখতে সেখানকার কেদারখস্ডশ্ুলো 
অথণ্ড হয়ে উঠল, চিনি হর জিয্হানির 
প্রাসপ্ার হয়েছে। i 


“একটা করা আমাদের হন রাধা স্টাচত, যরামেরই দহল- . 


অন্থধারী এরুপ -হচ্ছে “বলরাম 
৮১৯১৭ প্রনিষ্টান্দে এখানে যে "রপ্লব হয়ে গেল তার 


| আগে এদেশে -শতকরা -নিরানব্বই জন.চিযণ আধ্রনিক হন্বাস্ত - 


চক্ষেও দেখোন। তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো 
দম্পর্ণ দূৰ্বলরাম পছল 'নিরম্ন, “নিঃসহায়, +নর্বাক। আজ 
"দেখতে দেখতে এদের খেতে "হাজার হাজার হলফন্ত”নেমেছে। 


"৩ আগ এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব, 


আজ এরা তুলছে প্রলরামের ন্দল:1” 

উপমার আক্ষা্রক সত্যতা -সম্ষ্ধে কোনো -প্রম্ন ফুলে 
তার সৌন্দর্যকে ক্ষঞ্র করতে ইচ্ছে নেই; কঁষকার্যে যল্প- 
ব্যবহার "সম্বন্ধে স্ববশন্্নাথের মনোভাব -লক্ষ্য -করাই প্রয়ো- 
জন। রীদনদরনাথ ।স্পষ্টত' কষকার্থে বৈজ্ঞানিক অন্ম- 
এলয়োগের পক্ষপ্রাতী। ব্মল্ম বাদবন্ধেত্কাির এইগ্পক্ষপন্তদি 
ক্রি পরার, তাহলে জপর উৎপাদনব্যরহ্থা নিশ্চয় বগ্গিত-হবে 
না, বাত হয় নও, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উন্তি থেকে তো 

» বোঝা যায়। কবি রাশিয়ার সর্বত্র ষন্মিক্ষার প্রচুর ব্যবস্থা 
ও সে ব্যয়ে আগ্লহ লক্ষ্য করেছেন। এই যন্ত্র যখন ব্যান্্র 
দ্বার্থীদৃদ্ধির জন্য প্রযুন্ত তখন তার উদর থেকে ওঠে গরল, 
ম্ধখন ২সর্ীন্টির কল্যাণে গনযুত্ত, সভখন স্আসে স্অসৃত। 
ফারখানার রহস্য আয়ত্ত“করবার জন্য এত অগাধ উৎসাহ -ও 
সুযোগ পেয়েছে, তার একমান্র কারণ যল্্রকে ব্যান্তগত দ্বতল্ম 
চ্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার "করা হয় -না। ......আমরা 
আমাদের ম্লাভের 'জন্য শ্যন্দরকে দোষ “দিই, মাতলামির "জন্য 
মশাঞ্তি'দিই ত্তালগাছকে!” 

'কাযাগনুলা -কিলয়ররূ। চটের দোয় নেই হয এব 
অশীর_ররান্নাথও এই ধরারাঁধা *মবন্ধির আশ্রয় নিল্গেন ! 
যন্যের যখন মন নেই তখন দোষও নেই, এই -কুরতে রশি 

. যুদপ্ধির দরকার হয় না. এবং সর্বজনের স্বার্থে নিয়োগ-করলে 
যন্যের দোষ হাস পেতে পারে, কিন্তু বন্যের যাল্রিকতার 


পিপিপি 





আস্কোস রবীন্দ্রনাথ 


এডি তি রর EN OE 
খনন্ধের কতকগুলি জুগগভনীর 'জারণাটিক বসন [দিন না ? 
মাই রহোক্‌, এক্ষেত্রে আমরা বরীন্দ্নাথের মোট বন্তব্যের 
পক্ষপাতী; যৱরের 'আানা বটি স্বীকার করেও, অ্রযোগে 
মানদুষ ব্যান্তিক হয়ে “গড়ে এই নিন্দা মেলে ননয়েও আমরা 
মাল, তবু যন্ত্র দরকার আমাদের এশাচনীয় 'দারিদ্যকে দুর 
উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যেখানে কৃষির ঘুষোগ 
নেই, অন্য উপায়ে -গ্লাসাচ্ছাদনের ভালো ব্যবস্থা করা সম্ভব 
দয় সেখানে - 

এর লা ROE TE যাকে 
স্থলে industrialisation.” 


শঁবপ্পবোত্তর বাঁশয়ার কথা বলতে গিয়ে টির 


“চোখের সামনে বারবার কটি "দেশের ছাঁব ভেসে উঠেছে. 
- ক্ষর্যর ভয়াবহ দারির্য, শেচনীয় আআশক্ষা-বনদ্চুর পীড়ন, 


অপাঁরসীম শোষণের দিকে তাকিরে রবাঁদ্রেনাথ দ্অধনর্য হয়ে 
- ইংরেজ শাসনের বিরদ্ধে (ধিরার উচ্চারণ করেছেন। দেড়শো 
যছরের শাসনে -ইংরেজ ভারতের শতকরা খ্ীচজনের রোশ 
মানতে বশক্ষিত করতে পারে নন, যেশঙ্ষা আবার তার 
শোষণ-সহায়ক কেরানী তোঁরর শিক্ষা। ভারতের অস্নে 
ইংরেজ পাঁরপুষ্ট হয়েছে; পারপূঢুণ্ট ইংরেজ অন্নহণীনর 
কোলাহলকে থামারার জন্য 1দয়েছে না. এণ্ড অর্ডারের কঠিন 
ধ্যবস্থা। ইংরেজ শাসনের শূন্যতার বিদ্ুপের বিরুদ্ধে 
প্রীতবাদ ক্রতে গেলেই ইংরেজ তার শঁডাঁফকালাটজের' কথা 


+ স্তোলে, আর ভারতের লজ্জা খুজতে তৎপর থাকে কলক্ক- 


স্মীক্ষকা -পাদরশয় দল। রবীন্দ্রনাথ লেষ পর্যন্ত অন্যান্য 


হরির 


প্রা পা 


শপ 


£ lad Ss 2 A ক নু 
জামাত্যবাদশর তুলনায় ইংরেজের অপেক্ষাকৃত জদার্যকে ' 


গ্বীকার করলেও (এ বিষয়ে মতভেদের.. অবকাশ আছে) 


বলতে বাধ্য হয়েছেন, আমার ধৈর্য গেছে, এবং সর্বাপেক্ষম , 


আশ্চর্যের বিষয়: ভিনি ইংরেজের বিরদ্ধে ভারতবর্ষের 
ঘপার জোরের কথা তুলেছেন ।_'বৃটিশ সান্রাজ্য আজ 
আমাদের ঘৃণার দ্বারা বিকৃত এই থদায় আসাদের 
জোর, দেবে, এই ঘূশার জেরেই আমরা ভিতব !" 


র-বী-্দ্রনা-থ বলছেন_ঘ্‌ণার শান্তর কথা! এর 
বিপরীত বহু কথা পাব রবীন্দ্রনাথের রচনার, তথাপি 
কোনো এক সময়ের এই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় “বিপ্লবীদের 
কার্যকলাপের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নৈতক সমর্থন। ' 

রাশিয়া সম্বন্ধে রবীল্দ্রনাথের ভাবাবেগ এই পর্যল্ত। 
ব্লাশিয়ায় বিপ্লবের পূর্ণতার রুপ যেমন তিনি ' দেখোঁছলেন, 
তেমনি তার ক্ষমতার দিকও তাঁর * দৃষ্টি এড়ায় নি। 
রবাদ্দ্রন্থ যাঁদও বলেছেন, রাশিয়ার কলঙক চাঁদের কলৎ্ক, 
এবং 'তাঁন আলোকের কই দেখতে চেয়েছেন, কারণ 


"সৈখানে “আশ্চর্য দীপ্তি” তবু তান রাশিয়ার বিরুদ্ধে 


যে-সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং ষে-সমস্ত সমা- 
লোচনাকে স্বীকার করেছেন, পাঁরমাণে ও গৃরুরে তা 
মোটেই অল্প নয়। এ ‘বিষয়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও 
লক্ষণীয় কথা হল, তান রাশিয়ার বিপ্লবকে সামজস্যের 
সৃষ্টি, বলেন নি, বলেছেন- ইতিহাসের - অস্বাভাবিক 
। অবস্থার প্রতিবাদ। বর্তমান রগ যুঙ্গে “বলর্শোভক 
নীতি তাঁর কাছে স্বাভাবিক, স্বাস্থ্য -নয়, চিকিৎসা। 
আনুষের সঞ্গে মানুষের স্বার্থের অংঘাতের ইতিহাস 
সংক্ষেপ উপস্থিত করার পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 
“বর্তমান সভ্যতার এই অমানাবিক অবস্থায় বলশোঁভিক 
নীতির অভ্যুদয়; বায়মশ্ডলের এক. অংশে তন ঘটলে 


ড় যেমন বিদ্যুন্দ্ত পেষণ করে মারমুর্ত ধরে ছুটে - | 


"আসে, এও সেইরকম কাশ্ড। মানবসমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে 
লাজে বলেই এই একটা অপ্রাকতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। 
মাটির, প্রাত ব্যান্টর উপেক্ষা মশই বেড়ে উঠাঁছল বলেই. 


অমাণ্টর দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বাল দেবার আত্ম- | 
তারে আশ্নাশীর উৎপাত . 
ঘ্যাধয়েছে বলে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে এই ঘোষপা। ' 
= ব্যাণ্টবর্জত সমস্টির অবাস্তবতা কখনই মান্য চিরদিন 


ঘাতী প্রস্তাব, উঠেছে। 


সুইবে না। সমাজ থেকে লোভের দু্গগুলোকে জয় করে 


আয়ত্ত করতে হবে, কিচ্তু ব্যান্তকে বৈতরণা পার করে দিয়ে . 


সমাজরক্ষা করবে কে। অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্ন 
ধুঙগে বলশেভিক নরীতই চিকিৎসা, কিন্তু চিকিৎসা তো 
[নত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যোঁদন 
ঘুচবে, সেইীদনই রোগ্ীর শুভদিন।” 

ব্যষ্টর ও সমান্টর সীমারক্ষায় রাশিয়ার পাঁরমাপবোধ 
স্লদ্বন্ধে প্রচ্ন রবান্দুনাথ অন্যনও তুলেছেন এ-ব্যপারে 
রাশিয়ার আচরণ, রবীন্দ্রনাথের মতে “ফ্যাসস্টদেরই মতোদ। 


হ্মাশয়ায় জবরদস্তি যথেষ্ট, সেখানে একনায়কের কঠিন . 
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শাসন, য্যান্তিস্বাধাঁনতায় পথ রুদ্ধ, এবং, শাসন. 'নতাল্ত 
নিষ্টুর-এসব কথাও রবীন্দ্রনাথ. বহুভাবে _ বলেছেন। 
সোভিয়েট অর্থ'নশীত সম্বন্ধেও তাঁর সংশয় ছিল। এমন কি 
সে সংশয় আঁবশ্বাসে পোঁচোঁছল।' ব্যান্তগত সম্পদের 


"সম্পূৰ্ণ বিলোপকে রবান্দ্রনাথ' পছন্দ করতে পারেন নি ২ 
| কারণ “সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পান্তি তার আপন 


য্যক্তি্বরুপের ভাযা”। রবীন্দ্রনাথ ব্যান্কগ্মত সম্পকে 
বজায় রেখে তার “ভোগের একান্ত স্বাভন্ত্যক সীমাবদ্ধ" - 


_ করে দেবার পক্ষপাতী এ ব্যাপারে জবরদস্ত করার জন্য 


বীর তা কাৰ যাং 


8, রে মত 
পদ্ধতিতে শাস্তি, সেও চলে; আর সব বিষয়ে স্বাধীনতা 
আছে; কিন্তু কহ্‌পক্ষের বিধানের বিরুষ্ধে নেই . 

“সোভিয়েট রাশিয়ায় মাকসীয় অর্থনশীত সম্বন্ধে 


 দর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধকে এক ছাঁচে .চালবার একটা 


প্রয়াস সপ্রত্যক্ষ। সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন 
আলোচনার পথ_জ্োর. করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, 


এ অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। 


“ধনতন্তের বেলায় যে ভ্বননায়কেরা শাস্মবাক্য মানে নাঃ 


| তারই দেখি অর্থতন্যের দিকে শাদ্র মেনে অচল হয়ে বন্দ 


, আছে।” / 


শা মকর বি ন তার ব্য উচ 
এরর জা ব্ 


MeV EES রী 


- সল্ট বা পালিত না হয়, তবে সেটা হয় খাঁচা, দানমপানি 


চি সেখানে“ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে 
- না, সেখানে 


থাকতে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে বায়। এই 


- মায়কতা শাস্ের মধ্যেই থাক, গুরুর মধ্যেই থাক, আর 


রাণ্টনেতার মধ্যেই থাক, মন্দির পক্ষে এমন উপর 


কিছুই নেই।” 


রাশিয়ায় শিক্ষাপ্রনারের বিদ্ছল প্রশংসা কাঁব করে: 
. ছিলেন, সেই শিক্ষা ছাঁচে গড়া বলে কলের মানুষ তৈরি ' 
করবে, এমন আশক্কাও তাঁর হয়েছিল। ' ঃ 
সুতরাং, নিন্দা বঘেন্ট। রবীন্দ্রনাথকে শেষ পর্যন্ত 
ভীর্ধীনন্দা করতে হয়ই-_সেই তাঁর ভাঁবতব্য 11. ৮. 
রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বন্তব্যের সারসংকলন '- 


আমরা করলাম। গকছু পরে সুভাষচন্দ্র বা মেঘনাদ সাহার 


য়াশিয়া-বিষয়ক বন্তব্যের সপ্যে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের তুলনা ৃ 


আমরা করব ॥ 1 
H [ক্রমশ] 





a 





যলেছিলেন ‘লাঠিয়াল',_আদালতের ভাষা দেখা দিয়েছিল 

তাঁর রচনায়_'শমন', শঁডাক্-জার' ইত্যাদি শব্দই এর উদা- 
হরণ। হরে, “বাজেয়াপ্ত প্রতি শব্দ তাঁর গানে গানে 
ছ'ড়য়ে আছে। একাঁট গানে লেখা হয় 

খফযহস্তে রুধির-ধারা, এ মা মুণ্ডমালা গলে, 

একবার হেট নয়নে চেয়ে দেখ মা, পাত পদতলে গো মা। 

আর্‌ একটি গানে দেখা যায় 

নম খাওয়াঁল মা চাঁন বলে কেবজ কথার কার ছল 

মিঠার আগে তেতো মুখে সারা দিনটা গেল। 

সংসার বড়োই দিরস, 'বদ্বাদ মনে হয়েছিল সেকালের 
এই ভাবুকের বোধে! . রামপ্রসাদের এইসব উাঁন্তই ভার 
সাক্ষণ। 
: আনন্দ বদলে--অনাথকৃষ দেবের 'বঙ্গের কবিতা’ প্রেথছ 
ভাগ) বেরিয়েছিল ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণে। শোভাবাজার- 
রাজবাড়ির এই ভদ্রলোক ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণ সাহত্য- 
সভার এক অধিবেশনে 'বঙ্গের কাঁবভা” নামে একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। পরের বছব সেই প্রবন্ধই বোধ হয় পরিমাঁজণ্ত 
এবং পরিবার্ধত হয়ে বই হয়ে বেরোয়। নানা কারণে বই" 
খাঁন ভাল লাগবার কথা। কিচ্তু রামপ্রসাদ এবং ভারত ' 
চন্দ্রের কথা-প্রসঞ্গে তান এক জায়গায় যা লিখে গেছেন, 
সেটা এই সূত্রে একট; দেখে নেওয়া দরকার পশানো সেন 


[ল্তব্য_- 


‘অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে রামপ্রসাদ ও 
ভারতচন্দ্রের অভ্যুদয়। ১৭৫২ খস্টান্দে বিদ্যাস্‌দ্দরু. 
রচনার বিষয়-প্রকৃতি এবং রূপবৈচিন্য থে.কই লি ধচনা, শেষ হয়, ১৭৫৭ খ্পস্টাব্দে পলাশীর আঁভনয়ঃ, 
অনুভব করা যায়। মানব-স্বীকৃতি বলতে গবশেষ একটি ধঙ্গের ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া গেল। বঙ্গদেশ ইংরাজের 
সংকপর্ণ লক্ষ্যের কথা বোঝায় না। মানব-স্বাকৃতি প্রসঙ্গে হইল। আমাদের পরাতন জীর্ণ শৃঙ্খল ঘুচিয়া নূতন? 
গোপালবাবূর এ 'দেশ-কাঃলর যৌগিক ছাপ” উন্তিটি সেই মুদ়্ শৃঙ্খল লাভ হইল। এই দাসত্ব-শৃজ্খল পারি. 
কারণেই বেশ সংপ্রয়োগ বলে মনে হয়। ধর্তনে বল্গবাসণর প্রাণে আঁচড়টি লাগে নাই। বাঙ্গালী 
আনন্দ বললে- এদেশে মোগল শাসনের শেষ অবস্থার তখন গণত গান তোটক-ছন্দ লইয়া উন্মত্ত 1 
খন ইংরেজ এসে দেখা দেয়,_পলাশশর কষেক-বদ্ধব আগে আগ বললুম-_স্বর্গত দেব মশায়ের বইখানি আমারও 
এবং পরে দেশ ষখন নানা যন্ত্রণায় কাতর,_তখনকার মানব- জাল লাগে, কিন্তু আঠারোর শতকের এওঁ সান্ধকা’ল বিজ্ঞান 
₹ দ্বাঁকাতির পাঁরচয় আছে রামপ্রসাদের গানে। তিনি শ্যামা- ধাসাঁর প্রাণে, আঁচড় ল্যঙগ নাই"_এ ভীন্তাট ঠিক নয় 
মাকে ডেকে বলেছিলেন-_ মা, তুমি কাউকে দল হাতি-ঘোড়া, আমাদের সে-পর্বের সাঁহত্য এর [িপরণত পক্ষের সাক্ষী । 
জুড়-গাড়কাউকে দিয়েছ ক্ষেত-খামার, চাষ-আবাদের আনন্দ বললে,_অনাথকৃফণ এক্ষেত্রে “মানব-স্বাকৃতিরা 
ফ্াজ। কেউ কেউ বাস করে বড়ো বড়ো প্রাসাদে। এরাই কি গভীর ইঞ্গিত হয ধরতে পারেন নি, নয় তো এদিকে তাঁৰ 
তোমার পরম 'প্রয় ? এরাই কি তোমার আপনজন 2 এক- মজরই ছিল না। বহুগবাসীর প্রাণে আঁচড় লাগে নি বলারু- 
দল পালূকিতে চড়ে আসা-যাওয়া করে,_আর আমার কাজ .. যুক্তি হিসেবে তানি যা লিখে গেছেন তাও পড়াছ_ " 
তো পাজ্কি-বেহারা হয়ে বোঝা বয়ে বেড়ানো। ঝাঁটকা-বিক্ষুত্ধ তরাজ্গিণীর তরঞ্গে-চাঁলিতা তবণাহু 
এসব তো বৈষয়িক দুঃখের কথা, পার্থিব যল্দ্রণা বোধের _ ম্যায় এই গাঁত গানব ভাব তখন দুলিতোঁছল; একবায় 
পারচয় অথচ, রামপ্রসাদ ধর্মভাবের কাঁব বলেই পারাচিত। উপরে উঠে, সে সমষে ধবাঁনত হইতেছিল- 
'তাঁর নিজের নামে লেখা একখানি পবদ্যাসূন্দর, কাব্য ছিল বাসনায় দাও আগৃন জেলে 
টিক একথাও সত্য যে, ভক্তের গভশর _ ক্ষার হবে তায় পাঁরপাররি 
বেজেছে তাঁর গানের ছত্রে ছত্রে। “কলর চোখ- - 
ঢাকা বলদ',_মানব-জাঁমন রইলো পাঁতত' ইত্যাদি উত্তর টক ত যাং সারে বলা 
সপো তাঁর প্রয় আরো সব রূপক বা রূপ-সংকেতের কথা মনের ময়লা ফেল কাটি 
আবার তখনই নামিয়া আসে, কানে বাঁজতোঁহিল- 


মনে “পড়ে”-একালের ভায়ায়, যাকে বলা হয় শচত্রকষ্প' বা 
‘ইমেজার'_তাঁর সেই চি্রকম্প-প্রকৃতি দেখলেই দেশ-কালের যদি না রাঁহতে তুমি পার বধু 
যোঁগিন্য ছাপটা বোঝা যার। যেমন, দশ ইন্দিয়কে তিনি পর ফক্স ফুলে কর পান মহ পু 


i সান বস্তা, 
আনন্দ এই পৰ্যন্ত৷ পড়ে একট থেমে নিয়েছ বহুলে- 


ভখনকারঃ এই' সমস্ত পানা. কবিতাঃ ইত্যাদির অনাথকুষ্ ' 
একটিমাত্র 'লেবেন” দিয়ে চিহত- কবেছেন-_তাঁর, চোষে; এ 
বই ছিল তখনকার বাঙালীর পাত" গান তোটক-ন্দ'- 


- ঘটিত উল্মাদনা। কিন্তু আরো থ:টিয়ে দেখছো আমাদের এ 
কোনো 


টাল দান তি হাতি | 
কাজে নামবার. আগো মনকে সাধ্যানুসারে প্রস্তুত করে 
ওয়া দরকার বলেই ভূমিকায় এই'মানবস্বাকীতিসম্পাঁকতি _ 
পণ্চম' সুত্র সম্বন্ধে আনন্দ সদন এতোসব-আলোচনা তুলেন 
দছিলল। এ আলোচনা আরো চলতে পারতো--যদি মা অনাথ, 


কুফর আয় একটি মন্তব্যে আমাদের দ্‌চ্ট গিয়ে পড়তো। 


ভারতচন্র-র্মপ্রসাদের কাল সন্বচ্ষে কথাস্্ই অনাথকৃকণ 
সেকথা বলে গেছেন_.. 
গুলী, গুপ্্রাহণী সমালোচকগণ বলেন. ভারতচচ্দেরে 
পর পন্সাশ বংসর বঙ্গাভাষাতে উলীত-জবন প্রায় 
কিছুই হয় নাই? - 
আরম -বললুম-সে কি?" তখন তো আমাদের ভাষার 
ধ্যাকরণ-সন্ধান - চলেছে, . গদ্য দেখা দিয়েছে, - সাহেব 
দসাবালয়ানরা, এবং অন্যান্য .বিদেশশ' অন্রাহ্গীরা' বাংলা, 


িযেকৃত-এরং. অন্যান্যভারতীয় ভাষার চর্চা শুর করেছেন, - 


আংআরো। কতেররুম... 
ক আন বল পক 
- জানিয়েছেন 


“আমরা: এই পাচাল-বছসরা এবং ইহার পরের পা্াশ * 


কেন. না এই পযন্ত “খাঁটি” বাজ্গালা" ভাব। ইহার, পরা 
, নবশান্ধ সণ্চারের 'লক্ষণ দূম্ট হয়।” ji 


_আহজে- লক্ষ্য, করো, খাঁটি বাংলা ভাব, আর মিশ্র 


ভাব_এই; দুই, ভাবই: তোমারে, ছেরে, দেখতে, হবেন. 
-2১৪০০) পেকে যখন, তোমার: এই: আলোচনার, কার্গ-বিস্তার 


ধরেছো-প্রায়ংসে, পর্ষন্ত-__অনাধকৃষের, হিসেরে._ভারতচল্দরর : 


মৃত্যুর পরে_ অর্থাৎ ১৭৬০১ খ্হুণস্টাজ্সের পরের' পশ্যাশ, বছর 


যেখানে শেষ হয়, সেই- ১৮১০ .খস্টান্দ, পর্যন্ত গেছে, | 


প্থাঁটি' বাংলান্ভাবের বিস্তার. অরপর দেখা দেয় ইংরেজী 
সাহিত্যের প্রজব' ইত্যাদি ব্যাপারণ' এই হিসেব তোমার 
অনুমোদনযোগ্য: কৈ না: লেটা: চিন্তনীয় । 

আমি বল্পলুন_-এটাকে. বি.এ আলোচনার: ষষ্ঠ সর 
বলতে চাও ? - 


ঙগ বললে-_না, না, ওকে আলাদা, সু হিসেবে ধয়তে 


~ 


২০৫, , 


‘বাট আরুপন “প্রতারিত বা নিল বা অন্য কানা না 


| _ বাহিত কারে-িক, 3৮১০ পর্যন্ত একটা পর্ব=এবং . 


তারপন্সে আরুএক. পর্বের {বস্তার ধারে লাভ নেই। 
ওঢাবভাগ ঠিক” ধবন্ঞান-সম্মত নয়। এ-প্রসষ্গ এথানে: 
কথায়-কথায় উঠলো বলেই একট; ভেবে নেওয়া গেল 
ওটা এখন থাক্‌। 

বরং পণ্ম; সূত্রটিই আরো ভাবা দরকার।- বাংলা 
সাহত্যের ক্ষেত্রে. ব্যাপকভাবে, বাংলার শিক্ষিত মনের 


" জীবনবোধের ক্ষেত্রে এই” মানর-সবশকতিয় দিকটি আমরা. 


এখনো সমুচিত" তাঁদয়ে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। বহন. 


| বাছাই নিরিখণবচারের পক্ষে এ ভাবনা” মোটেই অবনত 


নয়। 
টানি কথা ঠিক বোকা গেল না। কোনো. 


যথেষ্ট। তুমি কি বলতে চাও যে, কোনো" বইয়ের: মধ্যে 
(এবং: ধরেই নিচ্ছি সে; সাহিত্যের: বইয়ের কথাই. এ-ক্ষেত্র 


. বিশ্লেষভারে স্মরপীর়) বৃহৎ, বাঙালী-সাধারপের- জশীবনসত্য. 
7 প্রতিফলিত হয়েছে; {কহয় 'নিই_ভালো-লাশা' বা.না-লাগার” 


চসটাই বিশেষ িরিখ:? 
আনন্দ বললে-এতাঁদ্যয়ে: এদেশের" দুরবস্থার: কথ্য 


- বাঁচ্িমাতাঁর' কয়েকটি প্ররন্ধে দেখিয়ে: গেছ্ছেন॥, আনি একট 
ন ১২৮৫ সালের ন অযহায়ণ সংখ্যার” dl 
“বলাদর্শ'নে’' বাঁকম ্খোঁছিলেন-- - টানি 
"" লোকসংখ্যা" গণনা করিয় দেখা, গিয়াছে, যে, 
যাঞ্গালা. দেশে না. রি. ছয় কোট: যাটি: লক্ষ, মনডুয্য -- 
আছে. ছয়.রোোটিঃযাটি- লক্ষ, নমর দ্বারা.সিচধঃনা। : 
. - হইতে, পালা» বুক: পৃথিবীতে, এমন-কোন।কাফহিং নাই 
আমি শঙ্কিত: হয়ে বললুম়্য আনন্দ; বাঁছকমচন্দ্ে-.. 
“লোফলিক্া’ প্রবন্ধটি: আমরা'সকলেই পড়ছি, ওিবড়োন:.. 


নমুনা’ শোনাতে পারা 


EEE নর EET ফারণ, প্রথমে 


"ই" ভাল লাগছে ি“লাগছে না-এজন্যে পাঠকের মনই তো. 


সে'বললে--না, আমি পুরো প্রবন্ধটী এখনি পড়াছি না." 


ধিস্ছ ও-প্রবন্ধের একটি বিশেষ, উঁকি, আয়াদের: এই... 
উপল, রস্থুতির, পক্ষে সাহায্য. করকে-গানো: সৈটাল ঈ 


_স্যশিক্ষিতত বাহা, কুকেনঃ, আগিক্ষিতবেং আকিজ, 
কিছু কিছু বজাইলেই, লোক’ শক্ষিতচহয়। “এই কথা? -" 
- ঘাঙ্গালার: সর্বন্ধে প্রচারিত- হণ্য়া। আরশ্যকা। ক্তু” 


= ৰু 


-_ল্মাশক্ষিত্য আশক্ষিতেরঃসঞ্গে না'মিশিল তাহাণ্ঘটিবে 7. 


মা”, সুশক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই। 


বলয়" আনম্দ,.ও-কধা এক্সানে-চলরে-না ।সাছিত্যে মানর* ' 
প্াকুতষে, খরই বকিনতাৰ্ণ বিষয়, অ.বুরতেতপাতিকন্তু; 


I 


বাইরে দাঁড়িয়ে উনি শতকের বাঙাল মনের পর্বত 


যই-বাছাইনের এ 
কোনো আবাশ্যক শর্ত হতে :পারে না।. ১ . 


crn ২৫ 


লি ভাজি 3 রি 


একটা শর্ত দাঁব করবো? ‘শেষের কবিতা’ বা ক্বপপ্রয়াণ' 
কি লোবশিক্ষার বই. এ দুটি বইয়ের কি কম প্রশংসা 
হয়েছে ? 

_ দ্যাখো আনন্দ, তায় হঠাৎ দন লব উদাহরণ দিতে 
থাকো, যে সে-সব- শুনলে কিছু জবাব দিতেই হয়, জবাব 


"না দিয়ে পারা যায় না,কন্তু ‘স্বপ্নপ্রয়াপ সম্বন্ধে আমার 
মত িলবে না. তোমার সঙ্গে,-তবু ও-কথা এখন থাক্‌! - 
- আঁম আর কথা বাড়াবো না, শৃধ্য 'মানব-স্বীকাতি-কথাটার 
সামা মানতে অনুরোধ করছি তোমায়। লোকাশক্ষার মহতী ' 
- প্রেরণা ব্যাতরেকে ভাল বই 'লেখা যার না, পুনরায় একথার 


প্রবল প্রাতবাদ জানাচ্ছি আমি। 


আনন্দ চুপ করে গিয়েছিল। 
পারি নি। 


ধলছিল্ম- দ্যাখো, আনন্দ, মানবের স্থূল প্রয়োজন, 


কিন্তু আমিই থামতে 


. গুলো মানুষ স্বভাবতই বুঝে থাকে,দরকার মতো তাকে 


হূবিয়েও দেওয়া যায়। কিচ্তু অন্ব-বস্তের বা বাসস্থানের 
অভাবই একমাত্র অভাব নয়।- তার আরো সব ক্ষুধাপকৃষা 
মাছে।_যা জাগিয়ে তুলতে অনেক সময় লাগে _-অন্কে 
পাঁরল্র,ত না হলে ময়লা জল ক স্বচ্ছ-হয়ে ওঠে? '' 
সে এ প্রশ্নের জবাব দল বাল্কমের সেই প্রবন্ধ থেকেই 
'_' মর্ুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকার 


সুাঁসদ্ধ হইলেই হইল। রামা সে দিনযাপন করে, 


কি ভাবে, তার কি অসুখ, ঠক সুখ, তাহা নদের 
ফঁটিকচাঁদ 'িলার্ধ মনে স্থান দেন না। 


আমি বললুম_-আমাদের এই প্রস্তাবিত কাজের পক্ষে 
গ্র-প্রসঙ্গাটি যতোটা দেখা দরকার তা তো দেখা গেল। কিন্তু 


এর চেয়ে বেশ টানাটানি করলে দু'জনেরই মন তেতো হয়ে 


যাবে। অতএব তোমার দেওয়া পণ্চম সূত্রের আর -কোনো : 


উপশাখা ধরবার দরকার নেই। তবে আসল প্রসষ্গের একটু 


পারবর্তনগুলি একট ভেবে নেওয়া যেতে পারে 
কী রকম? | | 
_অনাথকৃষ্ণ দেব ১৭৬০ থেকে ১৮১০ পর্যন্ত বে 
ধাঁটি বাংলা-ভাবের-কথা বলে গেছেন, সেটা বোধ হয় এক? 
ভাবে মেনে নেওয়া যায়। সেই সুর ১৮১০ খ্‌াঁস্টাব্দে 


শিক্ষা-সংস্কাতি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামমোহন তখনো অব্য, 


অর্থাৎ ১৮১০ পর্যন্ত তো বটেই,তার বছর-তনেক্‌ 


ধলকাতায় তাঁর কাজ শুরু হয়1 . 
নি বতা চার দর 


পরেও তান, ছিলেন অনুপস্থিত। ১৮১৩-১৫ খ্ঢান্টাব্দেই E 
নতুন কালের চেতনা - 


' ববরোধাী আন্দোলনও তেমাঁন এরীতহাসিক সত্য। 


" লোকেদের পক্ষে, এসব মানিয়ে যায়। 


1 * 
" মা_এ মত" আমি মানতে, নারাজ। - 


উনারা ধৃতাঁন ছিলেন 


আমাদের নবজাগাতির প্রথম তৃঙ্গাবন্দ। : ৃ 
| ৭ আনন বললে- বাঁচি বলেছিলেন--্ামমোহন রায় 
হইতে কালেজের ছেলের দল পর্যন্ত সাড়ে তিন পুর 
্রাচমধর্ম ঘূষিতেছেন। ঁকচ্তু লোকে শিখে না।' 
আমি বললুম-_বঙ্কিম তাঁর গলাকশিক্ষা প্রবন্ধে যখন 
এ-কথা লখেছেন,_তখন্‌, শতাব্দীর প্রথম দিকের_অর্থাথ 
১৮১৩-১৪ থেকে প্রায় ১৮৬০ পর্যন্ত যে মেজাজ ছল, 
সেটা বদলাতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, 


. ক্লামমোহনের' আমলের যথার্থ মেজাজটা মানব-স্বীকৃতির 


পাঁরপল্ধী মেজাজ ছিল। ব্রাদ্দ-আদ্দোলন যেমন সত্য, তার 
আমার . 
মতে, দুই-ই ছিল মানব-স্বীকাতির উদাহরণ ॥ 


খাওয়া-পরার কষ্টটাই সাঁত্যকার কণ্ট_আর যা ফা 
ফণ্ট, সব্ই কোনো-না-কোনোরকম ভাবাবিলাস,_আমার মনে 
হয়োছল যে, আনন্দ এইরকম একটা ধারণায় বাঁধা পড়েছে।' 
তাই তাকে বলোছিলুম-মানুষের দুঃখ ক শুধু অর্থাভাৰেং 
বন্তাভাবে, অন্বাভাবেই আশ্রিত ? আব্ব-বস্তের অভাববোধই 
রোঁশি ব্যাপক বটে। অর্থ-ঘাঁটিত বপাঁত্তই সব চেয়ে পাঁরিচিত। 
গৃকন্তু 'নগলদর্পণেকর রায়তদের জীবনে যেমন ঘটোছিল, সেই- 


- কুকম কষ্টই একমার-স্বীকার্ কষ্ট,_পৃথিবাঁতে আর কোনো 


স্ুকম কণ্ট গ্রাহ্য নয়-অথবা মানুষের আধ্যাত্মিক বেদনা, 
তার ঘরমশজজ্ঞাসার বন্দ্রণা,_তার দৌন্দর্যের সন্ধান ইত্যাদি 


বিষয় নিতান্তই ভার 'বিলাস,-এ রকম ধারণা মোটেই সমর্থন" 
- “যোগ্য নয়। ইতিহাসে বড়ো বড়ো ব্যান্তিত্বের এই ধরনের যন্ত্রণা 


লুকীর্তিত। রবীন্দ্রনাথেরণসৌন্দর্ষীপপাসা, বিবেকানন্দের 
ঘা সুভাষচন্দ্র দেশপ্রেম, রামকৃষের ঈম্বর-ব্যাকুলতা ইত্যাদি 
তো স্বতঃসিম্ধ উত্চপ্রসঙ্গা। আমরা মনে কাঁর অসাধারণ 
আমরা ভাবি যে, 
লোকসাধারণের প্রসঙ্গে - 'মানব-স্বাঁকীতি, কথাটার তাৎপর্য 


- শর শারণীরিক-বৈযাঁযক যন্যণারই স্বাকত। কিন্তু খুবই 


সাধারণ মানুষের মনেও যে. ও রকম বিভন্ন 
শপপাসা - দেখা দিতে পারে-এবং  উানশ 
শতকের সাকামাক- সময়ে_ রবীন্দ্রনাথের জদ্মকালের কাছা-' 
ফাছি দু-এক বছরের মধ্যে এই কলকাতাতেই একজন 
দাধারণ মানুষের জশবুনে যে এরকম ব্যাপার ঘর্টোছল, তারই 
এক খবর ছাপা হয় ১৭৮৫ শকের (১৮৬৩ খু) তত্তববোণধিনী 
পাতিকায়।  “সম্পাদক-সমীপেষু-নবেদনে পত্র-লেখক 
িজয়কৃ গোস্বামী যা লেখেন তার মর্মার্থ এই যে, কৃষ্ণনগর 
দনবাসণী মধুস্দন লাহিড়ী নামে এক ব্যা্ত ্রাহ্মমতে তাঁর 
[পিতার আদ্যশ্রাম্থ পালন করবেন বলে মনস্থ করেন। তিনি 


. ফলকাতায় এসে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন। বিজয়কৃফ 
নিজে তাঁর ধর্মভাব সম্বন্ধে নিইসন্দেহ-হয়ে এ বছর ২৮এ 


': দাঘা (সকতে 
কৃতী সোন, 
এ রা 


কলকাতা কত দরে ? অনেক অনেক। 


CR রঃ ৫ 


ক 


“ বুকের গভীরে বসে কাঁ অনন্ত ধ্যানের 'পাথেস্র 


ভাঙা-গড়া পাঁথবীর প্রচন্ড অমোঘ আকর্ষণ | 
ধুকের গভীরে বসে ক্রমশ অতঙ্গ প্রদ'ক্ষণ। 


কেন যে কানায় এত সুখ আছে কেন যে ধুসর 





অগ্রহায়ণ তাঁর পিতার শ্রদ্ধের দন স্থির করেন। নির্ধারিত 
দিনের আগক যাত হঠাৎ কয়েকজন' এসে দেখা দেন এবং 
মিথ্যা প্রয়োজনের অজ হাতত তাঁরা বিজ্য়কুফের আশ্রয় থেকে 
মধূসদনকে অনঃর ডেকে নিয়ে যান? মধুসৃদন' তাঁদের 
হাতে নানাভাকে উৎপদীড়ত হন পরাদিন_ “তন 'ক্ষত- 
77757 
কাছে ফিরে আসেনা ৩, 

মধুসূদন লাহিড়ী নামে উদিশ শতকের' সেই: সাধারণ 
টি তক জাতে ররর 
যোগক সত্য বলে মানতে হবে। 


' এই কাহিনাঁ শান: আনন্দ বললে_বিনয় ঘোষ মশায়ের' 
পড়ে নেওয়া, দরকার: উনিশ শতকের বাঙাজীর, মানীসক 


ha ন 
আবহাওয়া ও-থেকে অনেকটা" অনুভব করা-যায়। আমি সেই... 


বই থেকেই আর, একটি" কাহুনশী বলছি শোনো। রামচন্দ্র 
'বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে রামমোহনের প্রথম আলাপের বিবরণ 
ছিল ১৪৩৭ শকান্দের (১৯১৫ খ্‌ঃ) অগ্রহায়ণ সংখ্যার 
_ ভ্ববোধিনণ, পানিকায়া। বিনয়বাবু বিদ্যাবাঙ্গীশ সম্বম্ধে ওঁ 
। পত্রিকার ২১ সংখ্যায় প্রক্শিত (১৭৬৭ শক, ১ বৈশাখ) 
আরো এক. বৃতাম্ত ভুলে দিয়েছেন। যাই হোকসে- 
কালের: বাঙালীর জশীবন-সত্যের. নৃমুনা হিসেবে রামচন্দ্র 
ববিদ্যাবাগীশের ফুল-তোলার গল্প মনে পড়ে। 
এই বঙ্গে সে সংক্ষেপে ঘটনাটি শুনিয়ে দলে- 
প্রাতাদন সকালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগান থেকে 
পুজার ফুল তুলতে আসতেন বিদ্যাবাঙশশ। তখন তাঁর বয়স 
4 { 
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বাগানে উপস্থিত হন। বাগানের যে-অংশে ফুল তোলা 

দনষদ্ধ ছিল, সেই অংশে তাঁকে ফুল তুলতে দেখে, প্রহরণী 

শনষেধ করে। 'বিদ্যাবাগণশ তাতে আবার নাগ করেন ; 
_বরামসোহনের, বিরুদ্ধে, আবার ক; কথ্য বলেনা, এদিকে, - 
পোোছেছিল॥ তান দীবদ্যাবাগীশের কাছে গয়ে তাঁর রাগের 
'কারদ 'জঙ্গেস করেন. অতঃপর ধম সম্বদ্ধে অনেকক্ষণ 
দুজনের মধ্যে তর্ক চলতে থাকে। শেষে_ ফুলের সাজ 
ফেলে দিয়ে, বিদ্যাবাগর্ঁশ গুরু-সম্বোধনে রামমোহনের পায়ে 
লুটিয়ে পড়েন দুজনে একসঞ্পো আহারে বসেন অতঃপর। 


আনন্দ বললে_বেশ গল্পটি, কি বলো? - 

আমি বললুম_আর গল্প নয়, এইবার বাছাই শর 
করা যেতে পারে_-তার আগে বাঁক আছে কেবল কয়েকটি . 

' * বিভাগের চিন্তা, বিষয়ের শ্রেপণবিন্যাস। কাঁবতা, প্রবন্ধ, 

* রেখাচিত্র; গল্প, নাটক,-আমাদের এ আলোচনায় সব কি 
একযোগে দেখা দেবে, না কি আলাদা আলাদা? কাঁভাবে 
সাজালে পাঠকদের পড়তে অসুবিধা, হবে, না? 


দিল 


স্ব 
[জল 


৩1 মাপ বাংলার সমাজচিত্র (হয় খণ্ড), পর ০৮০৮ বদ আ সপ 


২০৪ 
+ bed 





“শিক্ষা প্রাতিজ্ঞান ও সামাগ্রকভাবে 
পশক্ষাববস্থার.মধ্যে যে এরটা ব্যাপক 
দুনশিতি ও অনাচারের রাজত্ব চলছে, 
হয় কোন প্রয়োজন নেই। এমন একটা 
সময় ছিল যখন বলা হত যে, সরকারের 
দুটো “বিভাশই মাৱ কলুষমূন্তভাক ও 
'তার বিভাগ এবং শিক্ষা বিভাগ । শকল্তু 


| আজ একথাদকেউ বলবেন না। শশক্ষক- : 


5 প্রথম চখ বিচনা করছ লে কাহিনী 
- শ্বাত বংখ্যাতেই বলা হয়েছে। এই সোঁদন 
- 'রাজন'াতারজ্ঞানের স্নাতকোত্তর 
' পরাক্ষার ফলাফলকে কেন্দ্র করে তুমুল 
কান্ড ঘটে গেল।" টাকা খরচ করতে 


ভোটে মন্ত হতে দেখে, এই ধরগাই দূড় 


- দ্দ-তিনজন “বশ্বাবিদ্যালয়ের অধ্যাপককে 


ইনভেস্ট 


জন্য যে. কোন 


প্রন্থা অবলম্বনে এরা পিছ-পা নয়। বিশ্ব- 


শবদ্যালয়ের সেনেট ও আযাকাডেমিক কাউ- 


.নদ্দলের নির্বাচনে যে ব্যাপর জালিয়াত 


ও অনাচার ঘটেছিল, সে কাহিনী 
আজ আর কারো কাছেই অজানা 
নয়। সেই প্রসঙ্গে আমরা গত ১৯১৮, 
সালের ২৪শে জুন তারিখের বঞ্গাদর্শনে 
িখেছিলামত্ড “আন্তর্জাতিক খ্যাঁত- 

সংস্কৃত" কলেজে অনুষ্ঠিত 
একটি ‘ঘটনা ব্বাংলাদেশের 'শাক্ষিত 


সমাজের মুখে চুন-কাল 'লেপে দিয়েছে। 
নির্বাচনের 


আমরা জানতাম সাধারণ 


দূলের পাল্লায় গড়ে জাল ভোট দেয়। 
কউীন্দ- 


হয়।” . 
আমাদের অই অন্তব্য প্রসো 
২০৫ = 


সাধারণ মানুষের জানা না... 
আপনারা এ-ও সঁঠক যে, 
ধশক্ষাজগতে এই অনাচার দীর্ঘকাল 


চে 


আমাদের কাছে অভৈেযোগ করেছেন। 


শোনা যায়, এই প্রতিষ্ঠানের জনৈক 
কর্মকর্তা আজ বংসরধিককাল - কার্ষত 
বেকার আছেন । 


আবার - পুরাতন 
আসা য়াক। _ সংস্কৃত কলেজের ওঁ কেচ্ছা 


- "আর কারও অজানা নেই। তার প্ননরা- হ 


বাত্ত করাও দষ্প্রয়োজন। - কিল্তু একথা . 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ'রা আজও 


চারণ হচ্ছে প্রথমত এ'রা-সমাজের মান্য- 
গণ্য ব্যান্ত। 
আমলাদের সঞ্গো এদের একে ওঠা-বসা, 


রে কলকাতা 'িশ্বাবিদ্যালয় প্রত্যক্ষ- : 
টব 


এক্ষেত্রে ধূবশ্বাবদ্যালয় - আগাগোড়াই 
. নির্লিপ্ত কেন? 


বদ চা অত ডর এসেছেন। 


০ নাক বা সন এল 
(বারা) চে. বন্যারয়' -: লিগ লে যোগন সুলতা ফাই 


ly _ আমরা এই “বল্গদর্শনে পূর্বে এক-._ ইন্সিওরেন্স কর্সেনরেশনের ৯. একজন -- 


“বার লিখোঁছলাম, এক অন্যায় দিয়ে আর.. এজেণ্ট, রলাই '. : *বামভদ্ৰলোকই - 
এক অন্যায়ের প্রতিকার হয় না। কংগ্রেসী . স্যর হয়ে এই এ চালান। নিয়োগ: 
আমলে '*শক্ষাক্ষেতে দলীয় রাজনীতির বদাল প্রমোশন ইত্যাদির ব্যাপারে যাঁরা ' 


স্বার্থে অনেক - অবাঞ্ছিত ব্যক্ককে এ -তাঁর কাছে আসেন, -তাঁকে তিনি তাঁর - 


রাজ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। স্বীর কাছে মোটা অচ্কের ইন্দিওরেন্স 


21 তান লোয়ার “ডিভিশন ব্লাক: ছিলেন, 
লিখেছিলাম যে, তর 


আরও -একজন- নায়কের ' কথাও 


সম্প্রাত বারাসত . মহকুমার অন্তর্গত - আমরা এখানে উল্লেখ করছি, ইনিও. - 


রা - রোদাই উচ্চ বিদ্যালয়ে এমন একটি-ঘটনা 'খ্যাডীমানস্টেশন ব্রাণে ই 


চালানো ছয়েছে। - 


ক্ষন খলেছিলেন যে জাৰে জন্য মোটা টাকা নেন, তা ছাড়া ইনি 


. ইন্দপেউর-ছ্রৌনংএর ব্যবস্থা করে দেবার 


ফলপূরক পদত্যাগপত্র আদায় করলে তা. কারো পরোয়া করেন. না, তাঁর ব্যবহার - 


গ্রাহ্য হবে না। বর্তমান ঘটনাটি ও চালচলন .অত্যন্ত জঘন্য ও -সন্দেহ- 

সম্পকে তান কি বলবেন? | জনক। তাঁর চল রে 
“. আমলা থাকাতে বড় 

যা কয 

ইরা শ। k ॥ 

দেখবেন কি? হেল্থ গ্যাঁসস্টান্ট প্রভৃতি পদের জন 


অবশ্যই করে যৈতে হবে এবং এবারেও . 
আমরা ৮৭ 


দ্ৰা্থ্য অধিকারের প্রশাসন গ্যোডমিনি- * কলকাতায় কবি যদ 


শাখায়” কাজ করছেন। 
তাঁর - 


সর) 
শুনেছি, 
পূর্ববাংলার 
৯০৬ | 


কাজ হল প্রধানত ফা জাঁসমউদ্দীন কিছ্যাদনের জন্য 


৬১৮ 


(৮৫71 তলে 


IN IRS মিতার en, ' রিট, ৩ হস্গেড] 


বক মানিন্যযু্ ওলাবধ্যযুক্ত * ক 
|, করে। যুখত্রীতে লালিত্যের ও . ৃ 





তত 


| এই বান কাঁবকে কাছে গেয়ে এশযান- 
ফার শিষ্পী-সাহত্যিকদের ভেতরেই 


গেলেও ভাষাকে ভেঙে টুকরো করা যায় 


না যে কথা বিবেকানন্দ 
আগে .বলেছিলেন)। পূর্ববাংলার 
সাম্প্রীতক সাহিত্য সম্পর্কেও "তানি 


আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ - তাই বিনা মেঘে 


বন্জাপাততুল্য। গত ৩রা জুন মায় : 


পণ্াশ বছর বয়সে ঢাকার খিলগাঁও 
ঘটনাস্থলেই 


কালে তিনি ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত 


ছাই একটি আবির . মাম। তাঁর. লিল দিত হক 


8০৮. 


Bengal নামে এক সব্কলন গ্রন্থ প্রকাশ 


'জানা মুসলমান গীতিকার ও ফকিরের 


না হযে পারেন নি। এর জন্যে তাঁকে 
সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে। 'বাংলা 
সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আধুনক যুগ) 
(১৯৬১) রচনা করেছেন মূহম্মদ আবর্দূল 
হাই ও সৈয়দ আলী আহসান। এই 


পা 


মহাশয়। এ'রা দল-ভাঙতে রাজা, গর-. 


চেয়ে ঢের বেশি। £প্রধান মন্ত্র | 
'নোটটী বি? নোটাট ওয়াকিং কমিটিতে 'বিবে- 
প্রধানমন্ত্রার নেটিট সংবাদপত্রে এই: 


~~ 


_. কৃষি-সমবায় গঠন। ১২৪ খামার সম- 


'তরদের নিয়োগ ও আঁধকতর প্রশাসানক 


রাজশ ব্যাঙ্ক জাত'য়করণ প্রস্তাব গ্রহণে। 
মোরারজাঁ সাহেব যৃত বা মুখ খুলেছেন, 
থয়থমে গাম্ভ'র্ষ প্রকাশ" করেছেন তার 





. কামরাজ £ আম. খুশি! 
পািল.ঃ আমাদের আপোষ করতে 
ইল। দল ভাঙুক। চাই না। 


নিয়োগ। ৫] সরকারী উদ্যোগে তরুণ 


ক্ষমতা দানের ব্যবস্থা । ৬॥ সরকারী 
উদ্যোগে বিশেষ শ্রেণীর কর্মচারশ সংস্থা 
গড়ার চেষ্টা । ৭॥ নতুন প্রাতভার নিয়োগ 
পথে বাধা অপসারণ! ৮॥ স্থানীয় শিল্প- 
কুশলী পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে বৈদোশক 
সাহায্য প্রবেশে নিষেধারোপ। ৯. অধি- 


বন্দোবস্ত করতে হবে! ৯১৭ গ্রামা্লে 








শেষে ভাঁঙ তো- মচকাই না- 


ক্ষেত্রেই বলেছেন ষাঁদ এটা হয় তো ভালোইঃ 
যাঁদ না হয় তবে তার জন্য আবও একটু 
নরম পথ-সন্ধান কবতে হবে। ব্যাক 
রাষ্ট্রীয়করণ হলে প্রধানমন্ত্রী খঁশ, আবার 
এখনই তা সম্ভব না হালে অন্তত 
লগ্নশর ব্যাপাবে সরকারী সংস্ধাব জন্য 
সম্পদ জমাভান্ডারে রাখা দরকার। 
শেষে বিতণ্ডার ইতি করতে চ্যবন 


ব্যবস্থা অবলম্বনে আগ্রহী হতে অন 
রোধ করা হয়েছে। ক ব্যবস্থা তাঁরা 
গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে এ-আই- 
ি-স'কে অবাহত রাখার 'নিদেশও 
দেওয়া অদ্ধে। কিম্তু শ্রীদেশাই-এর 


৬ 
ও 


ঘুষ ভাজন “কিনা তার তা রইল 


 জারারজার অয় 


দেশাই সাহেব সুতরাং প্রধানমন্রার - 


ওপরও এক হাত নলেন। a se 
ওঁরা এখন মিলেমিশে তৈরি করে 
কারণ ইচ্ছে থাকলে সবঙ্লই 
করার নির্দেশ .. রাখা _যেত। Rs 
প্রস্তাবে ছিল, এ আইসি সি-র পরবর্তী. 


তু, যেই সংকর্মে 
_কায়েমী স্বার্থের 
রক্ষক " শ্রীফৃত মোরারজঁ 


করণে নাছোড়বন্দা ছিল না। 
ছলে ওটার ধোঁকা বতমানই “ছল [ভান 


\ . 


খুব প্রচণ্ডভাবেই' অনেককে- নাড়া য়ে” 

ছিল বল্লে কারোও কারোও ধারণা। € 
চাবন কামরাজকেও এক্ষেবে দলে পান 

নন প্রধানমন্ত্ী।- _- 

. স-পি বি ৪-২ ভোটে শ্ৰীমতী 











টম এম বয়ার হত্যার পরে নাইরোবির কগাথ ড্রেলে বিশেষ উপাসনার সময় সমবেত দশ হাজার {লিও উপজ.ঁত কিকুয়নদের ওপর 
হামলা করে। প্7ালশ কে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে (বিক্ষোভ দমন করতে হয়। 


সোভির়েট য়ডনিয়ন £ 


চীন আবার সোভিয়েট সশমান্ত 
লঙ্ঘন করেছে। 

৯ই জুলাই মস্কো থেকে প্রচার করা 
হয়েছে যে, ৮ই জুলাই সকালে সাইবোর- 
যার আমুর নদীর গোল্ডিন্সাঁক দ্বীপে 
চীনা সৈন্য প্রবেশ করে আক্রমণ 
চাঁলয়েছে। এই আক্রমণের ফলে 
একজন সোভিয়েট নাগারক 'নহত 
হয়েছে, ৩ জন আহত হয়েছে, এবং দু" 
লণ্ট নষ্ট হয়েছে। 

" ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কয়েকজন 
সোভিয়েট নাবক খাবারভস্‌ক থেকে 
১১৪ কিলোমিটার উজানে গোল্‌ডিন্‌- 
দূকি দ্বীপে আলোকস্তম্ভের মেরামাঁতর 
চীনা সৈন্য সোঁভয়েট এলাকার মধ্যে ঢুকে 
পড়ে বেপরোয়া গুলী চালায় । 

সোভিয়েট য়ানয়নের পক্ষ থেকে 
চীনের কাছে এই আক্রমণের বিরদ্ধে 
তীর প্রাতবাদ জানিয়ে এক কড়া নোট 
পাঠানো হয়েছে। সোভিয়েটের পক্ষ 
থেকে এই আরুমণকে নিছক 'দস্যতা' বলে 
বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সোভিয়েট 
য়বানয়নের বিরুদ্ধে চীনের এই 'সর্বনাশা 
উস্কান’ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া 


ছয়েছে। এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যান্ত- 
OA 
। 


১০ই জুলাই সোভয়েট ফ্বানয়নের 
কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েটে 
ভাষণ দিতে গিয়ে সোভিয়েট যুনিয়নের 


অপচেষ্টা তাঁরা কিছুতেই সহ্য করবেন 
না। সোভিয়েট নাগাঁরকদের নিরাপত্তার 
ওপর এটি একটি জঘনা আঘাত. এই 
মন্তব্য করেছেন গ্রোমিকো। গ্রোমকো 
আল্তজ্াঁতক পান্াস্থণ্তর ওপর সুপ্রীম 





লন (নিস 
২১১ 


সোভিয়েটে তাঁর দুই ঘণ্টা ব্যাপী ভাষণে 
এই কথা বলেন। 

অপরাঁদকে আবার ঠিক বিপর 
বলা হচ্ছে চীনের পক্ষ থেকে । ৯৪ 
তাঁরখেই “পাকিং রেডিও’ থেকে রল্া 
হয়েছে, সোভিয়েট যুনিয়নের সশন্ত্র 
বাহিনী, নৌ-বাহনী 1বনানবাহনী এক- 
যেগে চীনের ওপর আক্রমণ চাঁলিয়েছে। 

ঘটনার চীনা ভাষ্য হল নিম্নরূপ £ 

৮ই জুলাই তাঁরখে সকাল ৮-৩০টা 
নাগাদ চীনের উত্তর-পূর্ব অগুলে 
হেলধাকয়াং প্রদেশে চীনের আণ্টালক 
সাগরে সোভিয়েট সৈন্যরা জোর করে 
প্রবেশ করে, এবং আমূর নদীর ওপর 


1ত কথা 
জুলাই 


একটি চীনা দ্বীপে গুলীবর্ষণ 
করে। নৌকো করে সোভিয়েট 
সৈন্যরা আরুমণণ করতে চায়॥ 
সোভিয়েট সৈন্যদের আক্রমণে 
কয়েকজন চাঁনা : আঁধবাসী হতাহত 
হয়েছে। অবশ্য পরে আত্মরক্ষার প্রয়ো- 


জনে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে চাঁনেরাও 
গুলী চালায়। 

চীনের পক্ষ থেকে 'পাঁকং-এর 
সোভগ্লেটে দূতাবাসে এক কড়া নোট 
পাঠানো হয়েছে। চীন এই আকুমণকে 
সোভিয়েট যুনিয়নের নগ্ন 'সামারক 
উদ্কান' বলে বর্ণনা. করেছে। 

চীনের প্রাতিরক্ষামন্্ী ও মাও সে- 
তুং-এর উত্তরাধিকারী {লিন পিয়াও সোভি- 
য়েট কমিউনিস্ট পাঁ্টর প্রথম সম্পাদক 








১৪/৪৬/৬৯৬৯ ৫৯ ame Le he স্ি০৪৯৯০৪, ahh 



































মছে। 
কেনিয়ার বিশিষ্ট নেতা এবং উন্নয়ন 
অনৈতিক পরিকল্পনামন্ত্রী উস 


কাণ্ডকে কেন চিরে জানা 
৮ দেশব্যাপী 


র বত রাষ্্পাতি তিনিই হবেন। - 
যার প্ৰতিদ্বন্দী বৰ্তমান উপরাণ্ট্পতি ও 
: শি জানয়েল আরা মই এবং : 
ভার সমর্থকরা কিছুতেই এ বনৰ হতে 
ঈদতে পারেন না। রি 





রা OF GET Ee VE 
ছেন, "সম এম্‌বয়ার মৃত্ত্যতে কেনিয়া, 
আকা তা বিশ্ৰের কষা হল! 

Man ES FER "এবং পর- 
ভ্রম 


শোনা যাচ্ছে, প্রায় এক বছর ধরে 

শ্রম্রয়াকে, হত্যার চক্রা্ত চলাঁছল। 
অম্‌বয়া নিজেও এ কথা জানতেন! 

সা ক আনক সরা বাল 
ভবে এমবয়ার সমর্থক ও লিও উপজ্মাঁতর 
লোকেদের খারণা, কিকুয়: উপজাতির 
কয়েকজন নেতার চক্রান্তের ফলেই এম্‌- 
বয়া নিহত হয়েছেন। 

শোকবিহবল লিওদের ক্ষোভ ককুয়:- 
বৃবযোধা ক্রোযের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে 
হত্যার তিন দন পরে ক্যাঁথদ্রেলে বিশেষ 
উপাসনার সময় সমবেত দশ হাজার লও 
উপজাতি কিক্য়ুদের ওপর হামলা করে। 
ছোড়ে কথা বলে নি। শেষ পর্যন্তি কাঁদানে 
হয়? 

ফিকুয় ও কালেন ঁজ উপজাতি 
একজোট হার্সেছে। আঁনয়েগ আবা মই 
ও আ্যাটার্নজেনারেল চার্লস এনজৌনজো 
এই লুওবিরোধী জোটের নেতা? 
গোষ্ঠীর হাতে যাঁদ লওরা নিগৃহীত 
হতে থাকে, তাদের ন্যায্য দাবি থেকে তারা 
বণ্চিত হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত পৃথক 


উঠোছল। ভাঁবষ্যতে আরও জোরের 
সঞ্ঘে এই দাবি উঠতে পারে। 


যুগোস্লাভিয়া £ 
১০. জন প্রীতীনাধি ৪ দন ধরে বেল- 





রাষ্ট্রের দাব উঠবে । আগেও এই দাবি - 


&৯ট জোটানিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রায় 





নেতা শ্রী টি এন. কাউল বলেছেন, 
ধনাদিষ্টভাবে এই প্রস্তাব এলে ভারত 
নিশ্চয়ই তা গুরুক্কের সঙ্গে বিবেচনা 
করবে। মনে হচ্ছে, আগামী বছরের 
গোড়ার দিকে নয়াদিল্লীতে এই সম্মেলন 


হবেঃ “ 

এর আগে জোটানরপেক্ষ শীর্ষ সম্মে- 
লন বদেছিল ১৯৬১ সালে বেলগ্রেডে। 
এবং ১৯৬৪ সালে কায়রোতে। বর্তমানে 





রর দিলেন জহর 
জাল নেহরু, জোশেফ রজ টিটো ও 
গেছেন। কিন্তু টিটো ও নাসের আছেন। 

কন্তু ইতিমধ্যে জোটানরপেক্ষতার 
ধারণার পাঁরবর্তন হয়েছে, বাস্তব অব- : 
স্থারও পরিবর্তন হয়েছে। নাসের 
জোটাঁনরপেক্ষ হওয়া সত্বেও ইহাকে ও. 





করার প্রস্তাব করা হয়েছিল? আলো- 
নার পর ধস্যর হয়েছে, যে-সব রাষ্ট্র কোন 
সামরিক জোটের সঙ্গে যুক্ত নয় তাদের 
ডাকা হবে। আফ্রিকার নতুন স্কাধটন 
আনেক দেশ এই জোখটীতে স্পড়ে। “কিন্তু 
হবে না, কারব পাকিস্তান আর্কন সাম- 
ইক জোট "সেপ্টে সজ্যে হাক্ক। 

৬৩৭৯) 











শুধু নবকুমারের যাত্রা সুরুর কাল, জই 
সব দৃশ্য তখনও পরিষ্কার হয় নি, স্বব 
ভাগ্য ধরাও পড়ে নি। কিন্তু আজ 
চান্ত হবার পর স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে 
আমাদের নবকুমার না পারলো সম্যাসী 
কাপালিক হয়ে আশ্রমে বাস করতে, না 
পারলো কপালকৃণ্ডলাকে ঘরে এনে 
শান্তিতে ঘর বাঁধতে । পথহারা নবকুমার 
মা ঘরকা না ঘাটকা হয়ে পথের সম্ধানেই 
দন কাটালো। রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকার 
গাঠিত হবার পর প্রথম সমস্যা সৃষ্টি হল 
ঘেরাও নিয়ে । ঘৈরাও-এর সমস্যা শীর্ষে 
উঠতেই সুর হল শারকে শারকে হানা- 
হান, আর শীরকী হানাহাঁন শশর্ষে 
উঠতেই সেই হানাহাশির সঙ্গে যুক্ত হল 
জাম ও ভেড়ী দখল। জাম ও ভেডাী দখল 
শুধু জাম দখল আর ভেড়ী দখলে স'মা- 
দ্ধ রইল না, সেটাও রূপ নিল শাঁরকণ 
ঈংঘর্ষে। প্রকৃত অবস্থা দাঁড়ালো এই বে. 
শারকী সংঘর্ষ ও হানাহানি এমন পর্যায়ে 
পেশছালো-ে পর্যায় থেকে সেই সংঘর্ষ 
ক্ষার সঘ্টি করলো-_যে অন্ধকারে নবকৃষার 
যা একট: পথের সন্ধান পেয়েছিল, সেই 
পথও হারিয়ে ফেলল ॥ 


কমেছে, যে কারণেই হোক ঘেরাও 'নয়ে 
আর রাজ্য সরকারকে খুব বৌশ মাথা 
'ঘামাতে হচ্ছে না। ধকল্তু শহরের শিল্প 
এলাকায় ঘেরাও-এর ঢেউ শেষ না হতেই 
সুরু হয়ে গেছে জাঁম দখলের হল্লা। জাঁম 
দখলের ব্যাপারটা খুবই শোলমেলে। জাঁম 
হল এমন একটা বস্তু, যার সামান্য সীমানা 
গ্রাঁদক-ওাঁদক হলে রক্তারান্ত কাণ্ড হয়ে 
ঘায়। আমাদের জামর সীমানা বা আলকে 
গু জামির মাঁলকরা। শীকল্তু আজ জাঁমর 
আল তো আল, হাজার হাজার 'ীবঘার জাঁম 
লোপাট করে ধীদচ্ছে এবং তাই নিয়ে চলছে 
খুনোখানি। এখন প্রশ্ন হলঃ এই জামির 
গোলমালটা কি, খুনোখীনই বা কেন 
আর তা নিরসনের পথই বা শক? এই 
বগল প্রশ্ন বিবেচনা করা দরকার । 
ঘেরাও শনয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় 
মুখোপাধ্যায় একটা সূত্র দিয়ে- 
ছেন। তবু যা হোক একটা 
পথ পাওয়া গেছে কিন্তু জমি নিয়ে দেখা 


"যাচ্ছে যুক্তফ্রন্ট শারক দলগাঁল রয়েছে 


একাঁট লম্ব রেখার দুই প্রান্তে-যে দুই 
প্রান্তের "চন্তা-জাবনার সঙ্গে কারো চিল 
নেই। K 
রাজ্য মন্ত্রিসভার দুই প্রধান 
দলের দুই মন্রী প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে 
প্রকাশ্য বিতর্কে নেমেছেন। তাঁরা দু'জন 
হলেন শ্রীহরেকৃষ্ণ কোগার ও শ্রীসশীল 
ধাড়া। এই দু'জন মন্বীই কৃষ, কৃষক, 
জাম সংকাণ্ত ব্যাপারে কিছ; বলধা মত 
এন্তিয়ার রাখেন । শ্রীকোঙার 'দশর্ঘ দিনের 
কৃষক আন্দোলনের পরাঁক্ষিত নেআ-- 
বহু আন্দোলন পাঁরচালনায় 1তাঁন আভি- 
জ্ঞতা পৃণ্ট। শ্রীধাড়াও কিন্তু এই ব্যাপারে 
একেবারে পিছিয়ে পড়া ব্যন্তি নন। 
কষ সংক্রল্ত ব্যাপারে তাত্বিক 


২৯৩ 


পাঁণ্ডত, ধকন্তু ধাড়া "কৃষকদের সম্পর্কে 
বাস্তব আভিজ্ঞতার আঁখকারী। রাংজ্যর 
মন্দের মধ্যে লাঙল চালাতে 
পারেন বা আজও মাঠে নেমে লাঙলের 
মুঠি ধরে গরুর লেজে মোচড় দিয়ে হ্যার্ট 
হ্যাট করতে পারেন একমাত্র, শ্রীস্‌শশল 
ধাড়া। শ্রীধাড়া বৎসরে একাঁদন তমলুকের 
মাঠে নামেন হলকর্ষণ উৎদবে। দঙ্গে 
নামে আরো কয়েকশ’ লাঙল-_সেই শদন 
কন্তু চেনা যায় না -শ্রীধাড়াকে সেই 
এ হেন শ্রীকোঙার আর শ্রীধাড়া নেমে- 
ছেন নগীতির যুদ্ধে। যৃক্তফ্রল্টের একাঁট 
সভায় হীতমধ্যে দুই অন্দী মুখোগ্নীখ 
আবার বসবেন ১৬ই জুলাই। অর্থাৎ 
ঘেরাও-এব পর জমি নিয়ে যক্রদ্রন্ট একটা 
নণীত গ্রহণে ক্রমে এগয়ে চলেছেন । 
শক্ত প্রশ্ন হলঃ বাজোর বর্তমান এই 
জাম সংকান্ত বিরোধের উৎসটা ক বা 
জমি সংক্রান্ত সমস্যাটা কি, তা একটু 
বোঝা দরকার । কারণ চারদিকে হৈ-টৈ-এর 
মধ্যে প্রকত সমস্াটা কিন্তু বহ সময় 
খেই হারিয়ে ফেলছে। শুধু তাই নয় 
অনেকের কাছেই প্রকৃত সমস্যাটা অজানা 
রয়ে গেছে। কাজেই এই জাঁঙ সংক্রান্ত 
সমস্যাটার ইতিহাস সামান্য বিবৃত করা 
দরকার, তা হলে সমস্যার গুরত্ব বোঝা 
সহজ হবে। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে 
শ্াঁমদারশ প্রথা ঠবলোশ করে ভাঁম সংস্কার 
আইন তৈরি হম। এই আহীনে জাঁমদারঈী 
অবল;প্ত করে জার সার্বচ্চ সিলিং বধে 
দেওয়া হয় ও উদ্লৃন্ত জগ ভাঁগিহনদের 
আা্যে বন্টনের সিদ্ধান্ত হয়: 

জাঁমদারী দখল আইন পাশ হবার 
সময় {হিসাব হয় যে, রাজা সরকাবের হাতে 
আট লক্ষ একর জমি আসবে ভার্থা খা 
হবে। আইন পাশ হল। কিন্ত গত ১৫ 














দখল আইনের ats একটি ধাবা ছিল 
ময় রা এই আট লক্ষ একর দি গেল 
থায়? এর মধ্যে এক জক্ষ একর 
জমিতে কোর্টের ইঞ্জাংশন রয়েছে, কাজেই 
সে-সম্পর্কে কিছু বলার 'নেই। কিন্তু 
দাক সাত লক্ষ? কোথায় গেল? এই 
জামি বঙ্গোপসাগরে ডুবে যায় ন, কিন্তু 
সলিং-এর উধ্বের জমি জামির মালিকরা 
রাতারাতি কেউ দেবোত্তর করে দিল, কেউ 


বাহিত স্ত্রীকে প্রথমে রেখে আসতে 
£তো বাবুদের সেবার জন্য। কিন্তু ইতি- 
“হাস থেমে থাকে নি। 
ঈমিদারদের অত্যাচারের যেমন ইতিহাস 










= লন, কাকদ্বীপঃ বড়া কমলাপুর, হাজং 


শ্রীসূশীল ধাড়া প্রমূখরা। 





দ্য প্রকাশিত হইল! 
বান সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরগিক 


শিরায় চরণ প্রহরী 


শব্রোহ, পর্যন্ত এক একটা- অধ্যায় রচিত 


 হয়েছে। তারপর সরু হল নব অধ্যায়। 


সেই অধ্যায়েতে যেমন রয়েছে আচার্য 
'িনোবা ভাবের ভূদান, তেমান শ্রীকান:- 
সান্যালের নকশালবাড়ী আল্দোলন। এ- 


সবই কিন্ত কাষি ও কৃষক সমস্যা নিয়ে।- 


ইতিহাস আরো এগিয়ে গেল৷ রাজ্যে সৃষ্টি 


হল যুন্তক্রন্ট সরকার, যে সরকরের পারি- 


চালনায় এলেন শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার আর 
রাজো প্রথম 
যুক্তফল্ট সরকার গঠিত . হয়ে কি হল 
জানেন, এ যে আট লক্ষ একর জাম না- 
পাত্তা হয়োছল, তার মধ্যে ২ লক্ষ ৩২ 
হাজার একর জাম উদ্ধার করে কৃষকদের 
মধ্যে বিল করে দিল। আর এইবার 
ক্ষমতায় এসে যুক্তদ্রন্ট আবার নতুন করে 
২ লক্ষ ৭০৮ একর জমি উদ্ধার করলো, 
যে জমি শীঘ্রই কৃষকদের মধ্যে বিলি করা 
হবে। কিন্তু সরকারও সর্বশীল্তমান নন, 
সরকারকেও আইনের পখে চলতে হয়, 
ধবধানষেধের গণ্ডী সরকারেরও আছে। 
পারে না, এবং পারলও না। এই 
তো সরকার চাইলো রাজ্যের একজন 
দেশীয় রাজার কয়েক হাজার একর জমি 
দিয়ে নিতে, ধে রাজা 'দাব্য সুন্দর 
সরকারী মাসোহাবা পান, মাসোহারার 
টাকায় হামেশা লন্ডন-নিউ ইয়র্ক করেন। 
বিলাস ও স্বাচ্ছন্দোর এবং ভোগেরও কোন 
প্রকার ঘাটাত নেই। তাঁর জাঁমতে হাত 


গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত 
১)" মনের মত বো (8) প্রেমের বাঁচন্র গাঁত 
(২) মস্কো বনাম পণ্ডিচোর (৫) রন্তের টান ৰা 
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালে (৬) যখন তারা কথা বলবে 
পঙ্ঠা ২৪০ 
"মূল্য মানত চার টাক, 








বগী প্রা উট টে ॥ কীকাণা-১২ 


কামড়া-কামাঁড়।”। দেশব্রতীর ভাষা 
- অশ্লীল-অশালীন। বাস্তর অবস্থা 
গন্তু মোটেই মনোহর বা হৃদয়গ্রাহী নয়। 















হাত তু ধনলেন। সমস্যা হল এইখানে 
সুরু যেখান সরকার হাত দিতে পারেন 
না, আইন যেখানে বাঁধা ও বাধ৷--সেখানে * 
ঝাঁপিয়ে পড়লো বেআইনী আর খাস 
জাম দখপ্ল। সংঘর্ষ সুরু হল এইখান 
থেকে। শ্রীপূশীল ধাড়া বললেন-জমি 
দখলের নামে যা হচ্ছে, সে হল জঙ্গলের 
আইন ও কোন * প্রাতন্িত সয়কারের 
আমলে এই কাজ চলতে পারে না। : 
শ্রীহরেকুষ্ণ কোঙার. বললেন-যা হচ্ছে . ও 
ভালই হচ্ছে, একটু বাড়াবাড় কোথাও 
হয়ে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে। শুধু এই- 
ফ্রন্টের শারক দলগল সুরু করলেন 
খণ্ডযুদ্থ। নকশালপল্থীদের সুখপর 
গদেশররতশ' তার ওরা জুলাই-এর সংখ্যায় 







































. শূলখলোঃ “*মশান্ঘাটের চৌদ্দটা রোঁয়া 


ওঠা ঘেয়ো কুকুরের পচমড়া নিয়ে উন্মন্ত : 


অবস্থাটাকে যাঁদ নিজেদের মধ্যে কদর্য 
কামড়া-কামড়ি কেউ বলেনঃ তবে তাঁকে 
খুব দোষ দেওয়া যায় না। যাঁদ প্রশ্ন করা 
যায়ঃ সরকার যাদের হাতে, আইন যাদের . 
হাতে, তাদেরই দল কেন নিজেরা হানাহানি 
করে, কেন একে অনার বুকে বসে 
দুঃশাসনের রক্ত পান করে-এর জবাব 
পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু কর্তা ছাড়া কর্ম 
হয় না- কাজেই সমগ্র ঘটনার কতা 











চালানো। অবশ্য আশার কথা, সেই চেষ্টা 
সুরু হয়েছে। -- 

রাজ্যের পাঁচ প্রধান অর্থাৎ শ্রীপ্রমোদ 
দাশগ্‌প্ত, শ্রীবিশ্বনাথ "মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীসুকুমার রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীমাখন . 
পাল ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে কয়েক প্রদ্থ 
আলাপ-আলোচনা করে শাঁরকণী সংঘর্ষ 
রোধের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। একটা 
খসড়া দাঁললও রচিত হয়েছে। কিন্তু 
আমার প্রশ্ন হলঃ ঘটনা যেন এমন না ধা 
“চাচী যতাঁদনে লায়েক হবে চাচা 
ততাঁদনে গোরে যাবে।” যুন্তফ্রন্ট শাঁরক 
দলগুলি নিকা করনে। তবে একটু বয়েস 
থাকতে করুন, যাতে চাচার বয়ঃপ্রাপ্তির 
আগেই চাচাকে গোরে চলে যেতে না হয়। 


[১২ই জুলাই, '৬৯] 
















যতদূর 
াবার সঙ্গে আমার - lega} interview 
1 বিকেলের ্দকেই . হয়োছল। জেলের 
'লাধারণ নিয়ম অন্যায় আত্মীয়-স্বজনের 
গো সাক্ষাৎকার জেল-অফিতদই হোত। 
আৰা যে ইয়াডেঃ আবদ্ধ থাকতেন সেই 
ছচ্নার্ড থেকে সাঞ্জেন্টি বা হাবিলদার 
লাক্ষাৎ প্রাথা রাজনৈতিক বন্দী! বা বঙ্দী- 
দের বির্ধারিত সময়ে জেল আঁফতস নিয়ে 
" যেত এবং সাক্ষাৎকার শেষ হলেই আবার. 


[গ্চর্ব-প্রকাশ্িভের পর্ব.) 
'শিযে ব্যায়ামের পোষাকে সাজ্জত হয়ে 
ভিতরে 


রণধাীর প্যারালাল বারে balancing 
প্র্যাকটিস করছে--ভার অদ্ভুত balanc- 
in৪-এর ক্ষমতা ছিল। তার বিভিন্ন ধরণের 
batancingসবাই অবাক দৃপ্টিতে তাকিয়ে 
তাকিয়ে দেখতো। আমরাই কেবল নয়, 


ধায় 


উদ্দীপনা; তাই তোদের বাল মাছ-মাংস 
তোরা খুব থাবি।” সাঁত্য বলতে ক, 
Marxism Leninisn-এর বৈজ্ঞানিক 
বৈপ্লাবক সুত্র সম্বন্ধে তখনও আমাদের 
কোনো বিশেষ .ধারণা ও জ্ঞান ছিল না। 
এই জেলে এসে প্রথমেই দেখলাম অন্যান্য 


'কাঁমিউনিস্ট বলে আঁভাঁহত করছছেন। 
ও*দের নিদর্শন দেখেই বোধ হয় বৈজ্ঞানিক 
সমাজতন্বাদ' সম্বঙ্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে 
পড়োছলাম। এই কারণেই চট্টগ্রাম যুব” 


৩ 


দবদ্রোহে অংশগ্রহণকারণদের মনে দারুণ - 


প্রাতিক্রিয়ার সৃষ্ট হল। অন্যান্য সাথী- 
দের এ অবস্থা দেখে তাদের বৈপ্লাবক 
চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কার কত- 


ীতহ্য চিরকালের জন্য বসন দিয়ে 


. গঞ্গাস্নান. করে সুপ্তি পাওয়া? ছোট্ট 
- একটি প্রশ্ন তাঁরা কোথায়? 


বৈজ্ঞানিক সমাজতন্তবাদ দুকলের জন্য নয় 
সবল, বলিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ মানুষের জন্য! 


নি 


জলের এই পারিবেশে জাগ্রত বৈপ্লবিক 
শান্তর বিরুদ্ধে একটি দারুণ আঘাত পেষে 
প্রীতঘাত হানবার জন্য আমার মন ভাঁষণ 
চন্চল হয়ে উঠলো। জেলে দেখলাম লেখা- 
পড়ার ধুম পড়ে গেছে এবং তাদের মুখে 
অপরিপর 119754970-এর বুলি শুনতে 
লাগলাম | দুর্বল ও “সদ্য জ্ঞানীর” 


সেই যুগে রণধীরের মধ্যে যে সব বৈপ্লবিক 

গুণ আমার চোখে ধরা পড়োছল 
ও আমাদের ফাঁস. দেওয়ার জন্য সরকারশ 
চক্রান্তের বিরুদ্ধে রণধীরের যে অপার 
ছার্য ভূমিকা ছল .এবারে আমি তার 
বর্ণনায় আসছি। রণধীরের সাহস ও 


মানসিক দূঢ়তা সম্বম্ধে আগেই বলেছি। ' 


ঘাড়ি থেক গোপনে বন্দুক নিয়ে ১৮ই 
এপ্রিল সে বাঁটশ অস্তাগার দখলে অংশ 
গ্রহণ করেছে, ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ 
গাহাডে শহীদদের পাশে দাঁড়য়ে অকুতো- 
ভয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে মরণ-সংগ্রামে সমানে 
রাইফেল চালয়েছে। দুশট বছর জেল- 
হিসেবে দিন কাটিয়েছে; কিন্তু এই দকগর্ঘ- 
কালের ম'ধা জেল ও পালিশ-ককর্পিক্ষের 
অঙ্গে রণধীরের কোনোরূপ আপোষ- 
মীমংসার ভাব কখনও দেখা যায় নি। 
সদা-সর্বদা তার মুখে হাস লেগেই আছে। 
ফারা-প্রাচীরের অন্তরালে কতর্পক্ষের রন্ত- 
চক্ষু ও কড়া শাসন এক মৃহূর্তের জনাও 
তার বিপ্লবী মনোভাবের ধীবন্দুমারও পাঁর- 
বর্তন ঘটাতে পারে ন। রণধরকে চণ্ল 
যলা যায না। তার বালকসুলভ চপলতাব 
মযোও ছল ধৈর্য, বিবেচনা ও চরম লক্ষো 


- পৈশীছুলাব অকারিম অধ্যবসায় ৷ 


Morning shows the . dav ?— 
(দিনের পুর্বাভাষ প্রত্যাষই সৃচঁত হয়)। 
প্পধীবকে দেখোঁছ সবার মত সেও একজ্বন 
কেবল বায়ামচচ্ঠা ক্র গেছে তা’ নয়_ 
চোট ছোট ক্লুড়া-কোঁশল ও প্যাবালাল বারে 
ভারসামতার কতকগুলো শারীরিক ক্ষমতা 
আষ'ত্ত আনকার জন্য “সে ঘণ্টার পর ঘল্টা 
দিনের পর দিন লাগাতার, সাফল্যলাভের 
আগে পর্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে অন- 
শঈীলন জরে গেছে । একনাগাড়ে বারো থেকে 


শে বাউন্ড পর্যন্ত মাম্টিযদ্ধ করে. গেছে - . 


বণধীর। পালিশ ও জেল সুপারি- 
স্টেন্ডেন্ট সঃ ডারিউ ভি ঁহব্স এবং আরও 
মজন আঁতাঁব পাজিশ-সুপাবিন্টেন্ডেন্ট 
মঃ বি জে সূটাব ও মিঃ লুইস প্রমূখ 
যাজপুরুষেরা জেলের সস রণধাীরের ' 


, আছে। 


, 'িয়েছেন। 


* শুনে এলাম। 


টি 
ক কিক পা 


গাঙ্াহিক বস;সতণ 


এ'রা জেলের - 


ধবস্ময় প্রকাশ করতেন। 
ভেতর আমাদের ভত্তাবধানে নিষ্যন্ত (ছিলেন 


এবং যখন-তখন জেলে surprise visit 


উজ্জল চোখ। রপধশরের তীণক্ষ[দষ্টি- 


সম্পন্ষ চোখ দুটি দেখে মনে হোত বালক- " 


সুলভ ' চপলভার মধোও বেশ বিচক্ষণতা 
জামা গায়ে রণধশর যেন একটি 
শান্ত-সুবোধ সাধারণ বালকমাত্। কিন্তু 
জামা খুললেই তার শরীরের সুস্থ বলিষ্ঠ 
মাংসপেশীগুল মৃহূর্তে সবার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতো। রণধশবরকে যতই সবল 
ও বাভষ্ঠ দেখাক না কেন, তবু দশর্ঘকায় 
ইংরেজ রাজ্পুরূষ বি জে সুটার ও 
কমান্ডেন্ট লুইস- সাহেবের তুলনায় সে 
আঁত ক্ষদ্রকায় একটি বালকমান্ন। এই 
দু'জন গার্বত ইংরেজ সাহেব এই ক্ষরকার 
যালকটির শান্তর পাঁরচয় পেয়েছেন। 
ব্রণধীরের শক্তি পরখ করতে এ'রা 
দু'জনেই তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে পরাজিত 
হয়োছিলেন। ছোট্ট একটি বালকের হাতে 
পরাজয়ের গ্লানিতে তাঁদের লাল মুখে 
আরও লাল হয়েছে। তবু তাঁরা 
sports men— হাঁসি মুখেই “বিদায় 


মায়া পাঁরত্যাগ করে যাবজ্জশবন কারাবাসের 
দণ্ডাদেশ বহন করে আমার সঙ্গে আঁল- 
পুর সেন্ট্রাল জেলে আদিছি। এই রণধীরই 
বম্‌-ইযার্ডের মাঠে বকেলে যখন নিষ্ঠার 
সঙ্গে ব্যাযামচ্চ করছিল, তখনই আমি 


, বাবার কাছ থেকে _. হাইকোর্টে আপাঁল 


সম্বন্ধে সেই গুরূতব " মতভেদের কথা 
বাবার কাছে সব শুনে 
বমূইয়ার্ডে ফিরে এসেও আমার মনে এই 
মতভেদ সংক্রান্ত সমস্যাটা থুব বড় হয়ে 
দেখা দেয় ন। হাইকোট” আপীল করলে 
আমাদের কারও ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে বলে যাঁদ রণধশর জানতে পারে, 
তবে সে. কখনই ওকালতনামা স্বাক্ষর করবে 
না রণধীর সম্বন্ধে এই আভমতই আমি ' 
পোষণ করতাম! তাই এইটি আমার কাছে- 
তখন খুব সামান্য ব্যাপার বলেই মনে 
হয়েছে। কাজেই ব্যায়ামচ্চা বন্য করে 
আপীল সম্বদ্ধে অলস আলোচনায় প্রবৃত্ত 
না হয়ে আগে ব্যায়ামের মাঠে যোগ 
দেওয়াই শ্রেয় মন করেছিলাম । 

সূর্য অস্ত গেল। জেলের আইন 
অন:যাযী আমাদের নিজ নিজ সেলে {গয়ে 
আটক বন্দী হতে হবে। প্রহরী ও 
বন্ধ হল। হাত-মখ ধ্‌যে নিজ নিজ 
খাবারের থালা-বাটি নিয়ে সেলে আবদ্ধ 

২১৪৬ 


এই ' রণধর বাঁড়র সকল: 


হলাম। রপধীরকে' জানালাম কাবার সঙ্জে 
সাক্ষাৎকারে বাইরের অবস্থা সম্বন্ধে যা 
জেনোছ, আগামীকাল সকালে তাকে সব 
বঙ্গবো। 

সকালে জেলের ঘন্টা বাজলো । বিশেষ 
সময়ে বিশেষ ঘন্টার নিদেশি অন্যায় 
আমাদের সেলের দরজা যথারীতি খুন্ল 
দিল। আমবাও হাত-মুখ ধুয়ে প্রাতঃকৃত্য 


তোমার 'হাতে। 
পারেন নি তুমি ইচ্ছে করলেই এখন তা" 
পার--ওকালতনামায় একটা সই করলেই 


প্রলৌঁ-বিদ্ধ ব্যাদ্রের মত 'ক্ষপ্ত ইংরেজ 


সরকারকে আর পায় কে? তক্ষুঁপ তাঁরা 


প্রকারে চেটো করবেন।,. 1”  রণধন্র 
আমার কথা শুনে হেসে ফেললো। তারপর 


দুচ্টুমী করে বললো--“তবে .ফাঁসর রায়, 


আই দেবো” এই কথা কট বলে সেঁ 


পন ভাব দেখালো যেন এই বিষয়া্ট . 


ধনয়ে আমাদের ভাববার বা মাথা ঘামাবার 
কিছুই নেই। তার মা-বাবা যে সেই 
ধদনই তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন 
জ্েল-কর্তপক্ষ এই খবরাঁটি তাকে আগেই 


. সঞ্গে সাক্ষাৎ করতেন! সাক্ষাৎ করবার এই 
, বড় ঘরের এক কোণে রণধণব বসে তার 
- বাবা, মা. দাদা ও ঝোঁঁদর সঙ্গে কথাবাতণ 


বলছিল। মা-বাবা ছে'লর জেল-জশীবনের 
সুখ-দুঃখের কথা জানতে চাইলেন । দাপ- 


বৌদি তার শারীরিক স্বাচ্ছন্দোের জন্য - 


উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন! চট্ুগ্রাম-জেল 
থেকে রপণধশর এত দূরে কলকাতায় আছে 
ধলে প্রত সপ্তাহে তাঁরা দেখা করবার 
সুযোগ পাবেন না এবং দণ্ড হয়ে 'মাবার 





Bl 


হবে না--এই সব বঙ্গে তাঁরা নানা আক্ষেপ '“* 


কবাছিলেন। রণধীব হাঁসি মূখে প্রাণপণে 
তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে. বদ্ধু- 
বান্ধবের সপো জেলে সে খাব ভালো 
আছে -- খাওয়া-দাওয়া জামা-কাপড়, 
ইত্যাদ কোনো কিছুর কোনো কজ্টট নেই 
এবং লেখাপডা ও বাযামচচণরও প্রচুর 
সুবিধা আছে। সে আরও জ্ঞানালো_ 





পীর যর নাকি রানি কান্ড? 
শু ঠিকসতযহ নার 


শর 


সপ লাশ চা পরল পালা 7 - - - =o 


জজ্‌ clemency. জন্য, 


"recommend করেছেন; পাঁচ বছর দশ্ড- ' 


পাবো না। আর মাঁদ একবারও 


1 


চভাগের পরেই তাদের তিনজনের মুক্তি 
অনুমোদন করেছেন। Jail remision 
পেয়ে চার বছরের মধ্যেই হয়ত সে বাঁড় 
{ফিরে যেতে পারবে। এই বলে মা-বাবাকে 
সাল্বমনা দিয়ে র্পধাঁর বললো- “তোমরা 
যাঁদ এত ব্যস্ত হও, এত আঁস্থর হয়ে 
এমন ভেঙে পড়, তবে আম জেলে বসে 
তোমাদের কথা ভেবে ভেবে শান্তি 
আমি 
ছ্রানতে পার, জেন্সের সমস্ত কঠোরতা 
বাধা-বিপান্ত হাসি মুখে উপেক্ষা করার 
আন; তোমরা আমাকে আশীবদদ করছ, 
তবে এ-ক'টা দন আমি আঁত সহজেই 
আনন্দর সঙ্গে ব্মটিয়ে দিতে পারবো... 1” 
রূপধীরের কথা শুনে বাবার: দাঘশ্বাস 
পড়লো, মায়ের চোখ ছলছল করতে লাগল । 
দাদা ও বৌদি মা-বাবার ব্যথা ও ভাইয়ের 

অস্বাস্তিবোধ 


[কল্হু তার বাবা-স" অন্য 
কোন প্রসঞ্জোই মন দিতে প্রাছলেন নাঃ 
ররণধীরের বাবা একটু সামলে নিয়ে ধশর- 
ফশ্ঠে রণধাঁরের কাছে তাঁদের আসল 
উদ্দেশা ব্যস্ত করে বললেন--"...আমরা 

ব্যারস্টার '্ব 1স চ্যাটাজ্র সমসামায়ক 
প্রধ্যাত ব্যারস্টার ও অন্যান্য আইনজ্ঞদের 
অঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করোছি হাই- 
কোর্টে তোমার জন্য 'সপীলের দরখাস্ত 


করবো । তাঁদের সুনিশ্চিত অভিমত £ 


হাইবোট" যদ ট্রাইব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে 
তোমার আপাীলের শুনানী হয়, তবে 
সৈই সুযোগে জ্ব্রকার ট্রাইব্যুনাল রায়ের 
বিরুদ্ধে কারও দশ্ডাদেশ বৃদ্ধি করার 


' আইনগত কোনো সুযোগ পাবে না... ৷” 


রণধীরকে তার বাবা ' অনেক করে 
বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, ব্রণধীরের 
গক্ষে খাদ হাইকো্ে আপীল করা, হক্ব 
ভাতে কারও কোনো বিপদের আশঙ্কা 
নেই। তিনি পরে বপ্য্রকে জানালেন 
আশ্গামীকাল তার সঙ্গে আবার দেখা 
ফরবার শবশেষ অন্ুমাভ তাঁরা পেয়েছেন 
এবং আগামশক্ল আসবার সময় তানি 
সঙ্গে করে ওকালতনামাটি নিয়ে আসবেন। 
রণধীর যেন তা'তে সই করে। ওকালত- 
নামায় রপধীরের স্বাক্ষর ছাড়া কোনো 
উকিল তার পক্ষে হাইকোর্টে আপসলের 
দরখাস্ত পেশ করতে পারবে না তই 


‘তাৎপর্যপূর্ণ 
কথা“... We may let the Bengal 
Cent make the next 


অনুমাঁত না চাইলেও হয়ত স্বতঃপ্ৰণোদিত 
হয়েই কতৃপক্ষ তাঁদের সেইরূপ অনুমমাত 
দিয়ে পারলে ওকালতনামাটাও বনজ অর্থে 


পড়লো! কোনো ভাবন্াশচ্তা বা বিন্দু 
সান ব্যাতক্মও রগার্যারের মধ্যে দেখা হোল 
না। সৈ হাসতে হাসতে বলে গেল-- 
“আবার এফ জীবন্ত নাটকের .সম্মূখাঁন 

হতে যাচ্ছি... ।1* জেল-অফিসের দেখা 
টিন বাবা-মা, দাদা- 
বৌঁদ বসে আছেন: মা সম্নেহে রণধীরকে 
ডেকে কাছে বসালেন! সুর কথার মাঝে 
তাঁদের সর্ব-প্রধান কথা ও কাজ র্রণধীরের 


'জন্য হাইকোর্টে আপীল করতে হবে এবং 


নসৈই জন্য তাঁরা ওকালতনামা সঙ্গে করেই 
এনেছেন । রণধীরের বাবা খুব দঢুতার 
স্ঙ্গোই তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন 
প্রুণধীর, ওকালতনামাটা সই করে দাও 1” 
ব্লণধীর তার বাবার এই দেশের বিরদ্ধে 
মৌখিক প্রাতবাদ না জানালেও তার হাব- 
ভাবে সে যে এ অসম্ভব প্রস্তাবে কোন- 
মতেই সম্মত নয়_এটা তার বাবা সহজেই 
বুঝতে পারলেন। পিতা যে দূঢ়তা নিয়ে 
ওকালতনামা সই করাতে এশিয়োছলেন 
2১৮ 


ল্য, সান ক্ল আহা স্পন্দিত 
গেলেন। অন্তরের . : ব্যথা, দয়ের 


মোট কথা যা" বোকা যাচ্ছিল, 
রণধীর যেন অবাস্য না হয়ে তাঁর কথা। 
মেনে নেয়। রব্ধীরের মা খুব ব্যাকুল 
ছয়ে পড়লেন। তান কাঁদতে কাঁদতে 
বললেন-_“বাবা, সই করে দে নাঃ আমা 
দের মুখের দিকে তাঁকয়ে তোর কি 
একটুও দয়া-মায়া হয় না? এত করে 
বলাছ আমরা, কারও কোনো আনন্ট হবে 
না, তকে কেন তুই সই করবি না?” 
স্নেহাতুরা মাকে রদধণীর আর কি বলবে-?। 
তবু শ্রদ্ধার সঙ্গে [িনতভাবে সে বললো 
“অবুঝ হোয়ো না মা! এত অবুঝ. 
হলে {ক চলে ?' আঁম আমাদের সবার 


রধারের কথোপকথন বলে গেলাম এব 


ভার হাব চিত্রের প্রাতীট আবকল। 
প্্তণন্ত লেখা কী সম্ভব ? নিশ্চয়ই তা! 
সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জ্বলন্ত মৌখিক 
বর্ণনা আমি সোঁদন রপধণীরের মুখে শুনেন 
ছিলাম তা” আমার অন্তরের মাঁণকোঠায়। 
আজও সযত্রে সাঁণ্চত আছে। অত বছর, 
আগে সৌঁদন-যা” ঘটোঁছল এবং রণধারের! 
মুখে শুনে যে চিত্রটি আমার মনে দাগ | 
কেটোছিল সেটা শত চেষ্টা সত্বেও আর্জ। 


বৈচিন্যময়” সত্য ঘটনার সতা বর্ণনা 
উপন্যাসকেও হার মানিয়ে আরও হৃদয়" 
গ্রাহন ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতো)! 


৫২. কারণ তখন জানতে প্রার নি। ধন্য 


" শবকরে গেলেন। 
তার৷ একেবারে_ ভেঙে পড়লেন_ সবার 
চোখেই জলের ধারা? অশ্রুপ্রীবত নয়নে '- 
রণধারকে আশাবাদ করে মা বিদায় 
; নিলেন। এ 
৪৯ রা TERE TE 
ফিরে এলো। একলাফে ছুটে গিয়ে সে 
ব্যায়ামের পোষাক পরে ব্যায়ামচর্চায় এসে 
যোগ দল। করুণ নাটকের সামাঁয়ক 
প্রভাবে যদিও রণধীর সামায়কভাবে 
- ' চালত হয়োছিল, তবু ব্যায়াম-শিবিনের 
_পাঁরবেশ তাকে মুহূর্তেই সহজ ও 
স্বাভাবিক করে ভুললো। 

আশ্চর্য? তৃতাঁয় দিন িকেলেও 
আবার জেল-আঁফসে' রপধীরের ডক 
পড়লো! কেন? সার্জেন্টের কাছে জানা 


সঞ্চে দেখা করতে এসেছেন। 

আমাদের মামলা -প্রনিচারের জন্য 
হাইকোর্টে যাতে আপ'নের ব্যবস্থা কৰা 
যায়--বাংলা সরকারের ওপর তার. ভার 


ৰ ' নাম্ত আছে। ছরিশ বছর আগ জনান্তকে 


যে চক্রান্ত ঘটোছল তা’ এই দাঁললপত্র- 
গুলো সংগহৌত হওয়ার পূর্বে জানবার 
কোনো উপায় ছিল না। তাই রণধীরের 
বাবাকে বারে বারে ' "বশেষ অনুমাত” 
দেওরার কারণ*-প্যীলশের অত অনুগ্রহের 
ধন্য বাশ 
সরকারের কুটনশীভ। ধন্য বশ সরকারের 
অনুচর -পুলিশ কর্তৃপক্ষ! 

তৃতীয় দিন জেল-আঁফসে এই করুপ 


পারিবারিক নাটকের শেষ. অঞ্কে যে পাঁর- ' 


প্থাতর সম্মুখীন হয়ে নিদারুণ কঠোর 
দ্বন্দের সমাধান রণধশরকে করতে হয়োছল 


তাতে রণধীরের বিপ্লবী-মনের গভীরতার 


" সাঠক' পারচয় মেলে । 
_. ক্কতীয় দিন রণধীরের বাবা-মা বদ্ধ” 
_ পাঁরকর হয়ে এসোঁছলেন, ওকালতনামায় 
রূণধীরের স্বাক্ষরাটি নিয়ে তবেই _ তাঁরা 
, শফরবেন। : রণধীরের প্রাবা, মা, দাদা ও 
বোঁদ চোখের জঙ্গে বহু কথা বললেন 
বহু কান্ত 'দেখালেন, . কিন্তু তাঁদের 
"" অনুনয়-বিনর-কাতরতা সবই ব্যর্থ হল।- 


- . সামনে রেখে তার হাতে কলম গুজে দিলেন - 


এবং একটা স্বাক্ষর করতে চোখের জলে ' 
মিনাতি জানালেন। অক্ষম অপারগ 
- কণধাঁর_কি করে -সে স্বাক্ষর করবে? 
মায়ের অবুঝ মন মানতে চায় 'নাতিন- 


Pe 


AE ties 


ৰসমত" - 
বিদারকালে হযদয়াবেগে-- জে রপধাঁর কলম রেখে দিল। মাকে সে চিন দৈওয়া হয়েছে। 


বললো-“মা, তুমি আমায়, ক্ষমা কর- 
আমি পারবো না!" 


9 মা কামার চেঞ্জ পড়দেন। “সর: 


নয়নে ভগ্নকন্টে বললেন- “বাবা, 
আশীর্বাদ- করাছ তোর মঙ্গল হোক:।” 
তাঁরা বিদায় নিলেন। বড়ই কর? 
মর্মান্তিক -সেই বিদায়ের পালা! কার্চুরই' 
যেন পা আর চলে না! বৌদি নিম্ন সুরে 


রণধীরকে বললেন_-“তোদের ক দয়া-সায়া_ 


কিছুই নেই... ।” j 
জেল-অঁফস থেকে বম্‌-ইয়ার্ডে 
ফেরবার সময়. বৌদর সেই কণটু. ফথা-- 
‘তোদের ক দয়া-সায়া কিছুই নেই! 
।বণধারের বার বার মনে পড়াছল। রশধার 
{নিভৃত মনে এই কথার উত্তর পেয়েছে. 
“মহেন্দু ভবানন্দকে প্রশ্ন কাঁরলেন, ‘তবে 
- ধিক আপনাদের কোনো মায়া নেই’? ভবানন্দ 
মহেন্দ্রকে উত্তর দলেন--'যে বলে তার মায়া 
নেই হয় সে মিথ্যা কথা বলে নইলে তার 
মায়া কোনাঁদনই ছিল না। আমাদের মায়া 
আছে__ আমরা মায়া কাটাই'।” - 
_ মনে হবে এ. অতি সামান্য 'ফথা- 
একে এত বড় করে, দেখার কাঁ আছে? 


জন্য কালাপানি আভমুখে চলোছি। ধারে 
-ধশীরে বাংলার উপকূল ছাঁড়য়ে বঙ্গপে।” 
সাগরে পড়লাম রুমেই বাংলাদেশ আমদের 
চোখের সামনে থেকে মিলে গেল ।-সবার 
মনে হয়ত স্জলা সুফলা বাংলাদেশের 
আমাদের সরার এক সঙ্গে আন্দামান যাত্রা 
সি দনেও - সাল্বনা যুগিয়েছিল। 

যেহেতু আদ্দামানে- থাকলেও -স্কলে . এক 
সঙ্গেই থাকবো! সবাই আমরা হৈ-হৈ- 
রৈ-রৈ করে চলেঁছি। নিজেদের মধ্যে গজ্প- 


তবে কেন 


সে এত 'বধন্প...।" - তাকে দেখে আমার 


পতি এত বিল কেন? তোমার 
কি ভালো লাগছে না এই ষে, আমরা 
"সবাই এক সঙ্গে আন্দামান যাচ্ছ-- 


_প্না। বাংলা-জেল ছেড়ে যেত 
আমার একটুও ভালো লাগছে না।” 
- সাথীদের সঙ্গে একত্রে যদি 
-. নরকে গিয়ে থাকার সুযোগ পাই 
তাহলেও . কিন্তু আমার খুব ভালো 
লাগবে...। মনে হচ্ছে তুমি কোনো 
শু ভাবছ এবং তার সমাধান চাইছ। 
আগামীকাল সকালে এই নিয়ে ভোমার 
সঙ্গে আমি আলোচনা করবো।” 


_ পেয়েও তা" প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়ে- 


ছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে, আমাদের 
ট্রাইব্যুনালের বিচার যেভাবে পরিসমাপ্ড 
হয়েছে তারপর আঁম্বকাদার বিরুদ্ধে 


- আদালতের কাছে রাজসাক্ষর মূল্য আর. 
' এববেচিত হবে না। এই স্বীকারোন্তর 
" পরে আমার কাছে সে তার প্রব্ণনামূলক 


মনের কথাও জানালো ।-_বাহ্যক মনের 
অঙ্জুহাত তাকে পাঁরচালিত করেছিল সে 
Secretary of State for Ind‘a— 
মঃ-স্যামুয়েল হোড়কে নিহত করবার 
উদ্দেশ্য নিয়ে আঁদ্বকাদার বিরুদ্ধে রাজ- 
সাক্ষী হবে ও. সরকারের সাহায্যে বিলেত 


যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবে। , 


“তার মুখে এই কথা শুনে আমি 
স্তম্ভিত হয় গেলাম। কিন্তু সাহসের 
সো অকপটে নিজের দূর্বলতা ও আত্ম- 
এ প্রযন্টনাকে, নগ্নরুপে বিশ্ছোয়ণ কেরে-.বিনা 
" দ্বিধায় সে আমার কাছে সমস্ত. স্বীকার 
করেছে, দেখে তার প্রত আমার শ্রদ্ধা 


গুজব হাসঠাট্টরা লেগেই আছে: কেউ-_ অনেকখানি বেড়ে গেল। 


অভিনয় করছে, কেউ বা গান ধরেছে, 
গানের সঙ্গে হয়ত বা কেউ তার ডাণ্ডা- 
_বোঁড়ি ঠুকে তাল 'িচ্ছে_-আমরা যেন সবাই 
মিলে কোনো এক অভিযানে চলোছি_মনে 
কোনো খেদ নেই, দুঃখ নেই, ভাবনা নেই; 
সব ভাবনা-চিন্তা যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে 
ধদয়েছি। এই- অবস্থাতেও--"কে ও? 


এই পাঁরপ্রোক্ষতে বৈপ্লাবক কাঁল্ট- 
পাথরে বিচার করে দেখলেই বালক 
প়শধীরের প্রকৃত মুল্যায়ন .করা যাবে। ' 
রণধশরের প্রাচুযেরে অভাব ছিল না 
সাংসারিক বহণীবধ আকর্ষণের উপকরণও 
ভি বৈপ্লবিক দড়তা ও চরম 
বার্থত্যাগের প্রবল ইচ্ছাই প্রকৃত বিপ্লবকে 


তিনবার রণধণরের হাতে তান কলম তুলে কেন একা একুকোণে 'িমর্ধ-বদনে বসে _ দুর্বলতা জয়ে সাহায্য করে ও 'টরম- 


দিলেন, কিন্তু প্রাতবারেই আঁত সম্দুমের 


তাকেও তো রূণধীরের 
খই 


আছে? মত 


আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করে। ভ্রমশ ] 





পা পিট লি ও তাপস পপ ক পাকার 
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গর্তক্রন্ট সরকার আমলাতল্য সম্পর্কে মন্ত্র আঁফসারই কয়েকটি 
ৃ A 
শ্রথনি সতর্ক হোন্‌। এখনও সময় . . দলের মন্দীর,. আই একই 
আছে ৮ পথ গ্রহণ করেছেন। 


দায় যুক্তফ্রণ্টের বিশেষ একটি শারকের 
ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। 
বিশ্বাস করুন আর" না করুন, আমলা- 


পড়েছে যে, বড় বড় অফিসাররা সহ- 
ফেগিতা করছেন, 'না। অনেক গুরুত্ব 
পূর্ণ বিষয়ে মন্ত্র কাছে যে-সব 
ফ্প্যারিশ। করার/দ্ারত্ক তাঁদের আছে, ।সে- 
দায়িত্ব তাঁরা পালন করছেন না ৮ মন্ত্রীর 
ওপরে প্ুরোপ্ছার নির্ভার করার ভাপ 
করে নিজেরা সক্রিয় ভূমিকা, গ্রহণ করতে 
* বিরত থাকছেন। অথচ প্রশাসনের কত 
{হিসাবে ওঁ সব ব্যাপারে নৈর্দেশ দেওয়ার, 
দায়িত্ব তাঁদের | 

উদাহরণ হৈসেকে একটি নম্দনারঃ 
কথ: উল্লেখ করাছ£ কোন একাজ 
বিভাগে বেশ কয়েকজন চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারীর পদ খাল পড়ে-আছে। এই: 
পদসূুলি অত্যন্ত জরুরী, আর, এই 
ওপরই. ন্যনত। তাঁর কিন্তু এই 


পক পি ৯৯ ৬ কা 


মন্ম্মীর দল সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেন 
শুধু তাই নয়, আমার কাছে এমন সব 
সাক্ষ্য-্রমাণ আছে, যা থেকে আমি সমস্ত 
দায়িত্ব নিয়ে বলতে পাটর যে, রাইটার্স 
গুবাজ্ডংস , থেকে আগত এ সব আঁফ- 
সাররচ স্থানীয় আঁফসারদের নির্দেশ 
দিয়ে যান। যে, তাঁরা যেন কাঁটা দিয়ে 
কাটি তোলার চেষ্টা করেন।  ভাঁদের 
যেন ক্রন্টের অন্য শরিক দলের সহ- 
যোশ্িতা গ্রহণ করেন। প্রয়োজন হলে 
সেই শারক দলকে বিশেষ সুযোগ 
-দেওয়ার€ নির্দেশ দেওয়। হয়েছে। একটি 

২২০ : 





অন আর একাঁট. কথাও -বলা প্রয়োজন। 


আমার বক্তব্যের ' অর্থ - এই নয় যে, 


অফিসারদের সকলেই য্ক্তক্রন্ট-বিরোরশ। 
অনেক তরুণ সং আফসার আছেন. যাঁদের 
দু-একটি কাজ দেখে বিরুপ ধারণা 
হলেও তাঁদের সম্পর্কেও খোঁজ-খবর 
নেওয়া প্রয়োজনা 

দশর্ঘদন ধরে কংগ্লেসী মন্ত্রীদের 
অধীনে কষ্টুর আমলাদের নির্দেশে কাজ, 
করে অনেকেরই এমন অবস্থা ঘটেছে যে, 
যুকফ্রম্টের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গাত রাখা 
অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ওরা সততা ও 
চান! কচ্তু ফ্রম্টের মানাসকতা আত্বস্থ 
করতে পারছেন না বঙ্গে মাঝে মাঝেই 
অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। জনকল্যাণে 


কাজ করতে গেলেও আসলে তা মেহনত 


মানুষের পক্ষে যাচ্ছে না। 

এই শ্রেণীর আঁফসাররা নিজেদের . 
বদলাতে চেষ্টা করছেন। তাঁদের 
সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হতে হবে।- 
ক্রন্ট সরকারকে জানিয়ে . রাখতে চাই, ' 
সাধারণ আর মাঝারি কর্মীরা তো 
বটেই_অনেক তরুণ আঁফিসার্রও যুন্ত- 
ফ্রন্টের নীতি কার্যকর করতে চান. 
আপনাদের মিত্রের সংখ্যাও ' যথেম্ট 
শহ্দুর তুলনায় মিত্রই বেশি। | 

ফ্রন্ট সরকারকে তাই আর একবার 
অনুরোধ, করছি, শরির চেনার চেষ্টা 
করদন। 0 


স্যাম কালে অ সা ক্স সনদ ৮. * ০০ 


০ oN নি 
পা হি ছাটি দৈ অলী ভিড বালা 


সামনে বসে আছে এক. মামা হোক সং- 


মামা, মা, তার যাই বলুক--তাঁতীসাহির 


এই আর এক কারিগর মামাকে মাথায় তুলে 
আজব তার নাচতে ইচ্ছে করছে। _ 


eo 
চে 
পারবেনা ২৪ PY ক,“ 





~ £ প্ৰানচববুত্ত 1 


‘ওর কে জানে! হয়তো বা 'কছ্‌ক্ষণ 


খুড়ীর কথা5একাদন কি মিহি সৃতে। 
কাটতে আরও পাঁচজনকে জে. শিব 
নেবে।” 

রিনি জমি 
হাত দিয়ে এখন' খড় বেরুবে।” ডাক্তার 
বিদ্রুপ করে বললে; “ভারপর তুলো! সে . 
পাবে কোথায়? 

"সে ব্যবস্থা কণা যাবে।৮ 

“পাগল ! পাগল!” ডান্তার' হাসতে 


" লাগল ৮ 


সানো চৌধুরী স্বঙ্নের ঘোর থেকে 
যেন ক্ষু্ধকন্টে বললে, “হেসে উড়য় 
রা না ড্ারু-তাঁতীসাহী একদিন 

1 

ডাস্তার বললে, টিন ES 
তাকে শুধু ভাতে নয়; হাতে মেরে টেনে: 
উপড়ে ফেললে'। না থাকলে আর অত বড় 
কাস্ডটা হতো ক করে।” 

“তার মোকাবিলা আমার চরের চাঁষীবা 
করবে একার 1*--সানো চৌধুরী তেমনি 
তাদের নুন' পেরেছে, তাঁতও 'পাবে- 
সৃতোও পাবে, কাপড়ও পাবো” 

- “আস্তে_আস্তে হৈ সানো চৌধুরী, 


EE : ক বে. 


স্পার্ম বৈকি! সি আমার য়ে উজ হা 5 জেদ ৰ 


ঠি যেত॥_ কৃত ব্রম্ধিমান ভান্তার। চোখ পিট্‌ পট্‌, করে বোধ কার হবু 
লানো . ঢোকুরশী অ।ভমানভরে বললে, - তাঁতশালের স্বপ্ন দেখছে। 
. “আমার দোড় ওই তোমার স্গে ইস্কুল সানো চৌধুরীকে ভ্কতে। 
“পর্যন্ত আর পরে" বাপের বিষয় নিয়ে- _' সানো চৌধুরণী এসে পেশছতেই মৌজা 
সদর আদাল-তর হাকিমের দরবার পযন্তি। 
, তা-ও ধানী জামির সামলায়। 
মানুষ ভাই-ম্যাপ্েস্টারের মোশন বুঝ ওসব তাঁতিয়া ব্যাপারের আমি আর কিছু 
না, তবে আমার চরের মাটির রোয়া বু, জানি নে। আম ভান্তার-চিকিৎসা আমার 
“ভার মানুষগুলোর -ধক্‌ ব্বাঝক--তার তাঁত -ব্যবসা। ওদিকে রোগণীরা, আমার মরলো।” 
বুঝি,-আর তাঁতী বুঝি। শুধ হারান বলে গট্‌ গট্‌ করে ভিসপেল্দারিতে 
নয় ডান্তার- হারানের জন্যে ঢুকলো । 

আজ আমার. কামা পাচ্ছে। বুক চাপড়ে সানো চৌধুরী পেছনে মূচকে হাসল। 
_ডাক পেড়ে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। 

হ্যা, আমি গাঁইয়া, জংলী, মূখ্য--আম ' সেদিন অপরাছের পিকে ভলাপ্টিয়ার- 
, তোমার মোশন, বুঝি নী"... '- - দের ছোটখাট একটা মিছিন ধ্বান দিতে 

বলতে বলতে উত্তোঁজত সানো - দিতে চরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। 
_চাঁধুরী এক দণ্ড আর দাঁড়াল না, পেছনে ' ডা্ারখানায়' তখন রোগ আসতে শুর 


শ্রকবার ফিরেও তাকাল না--দাওয়া থেকে করেছে। আপ 825 


- নেমে সামনের-ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে দেখলে-_িছিল - “যাচ্ছে চরের 
 গেল। ৬০৮ 
জশংৎ ডান্তার প্রশান্ত - চোখে-হালি ভলাণ্টয়ারের 724 ছোট ছোট 


ইল। বিড়বিড় করে নিজের মনে আবার গুলো ওদিকে আবার মরতে যাচ্ছে 
কোথায়!” . :- 


পাগল হয়ে উঠেছে। এক-একটা আদ্দো- বললে, “অরা _ বিলাতী কাপড় চেয়ে 
. লনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে নঃসাড় বেড়াচ্ছে। মোদের পাড়াতেও কাল মেশ্বে 
_ এই ধান আবাদের দেশে আর অসাড়.মন, যেচে ঢের কাপড় পেয়ে গেছে।” 

জেগে উঠেছে নানা-প্রত্যাশায়। যে কথা,  গর্‌ গর্‌ করে উঠে ডান্তার মন্তব্য 


Ay লে 


বেজ রোয়দাদে আর গালপ্রল্পে শুধু উপ- “বড়লোক লয়- ডান্তারবাবু।” আর এক 
: কথার মত হয়ে ছিল-_তারা যেন একে একে রোগ মন্তব্য করলে, “কে আর কাপড়ের 
প্রাণের স্পর্শে সঙ্জশীবিত হয়ে উঠ্েছাঁ আশ্ডিলের উপর শুয়ে আছে বলো!” 
২ শুধ্য স্জীবিতি নয়-নতুন সম্ভাবনায় লোকটা বললে, "অরা যেয়ে এমন করে 


; সানো চৌধুরীর স্বপ্লালয চোখের সামনে বলে-হেই সোঁদন মোর ব্যাটার বোঁ দঃ". 


, ভারা নবোঁদত উজ্জ্বল জ্যোতচ্কের মত। ., খানা তার বিয়ের শাঁড় দিয়ে দলে ।” 

খই ভাবালুতা তার পঘিপড়া নয়, বৃহৎ +“- আর একজন, এককোণ থেকে হে'কে 
_ ধিশ্বের জটিল সভ্যতার “কুটিল গতির তার . উঠল,-“কেন, মোর বৌ আগে [দল না।” 
" গিছুই জানা নেই, বৈজ্ঞানক অগ্রগীতর কে আশে দিয়েছে এবং কে পরে 
হুগে কোন্টা সম্ভব, কোনটা অসম্ভব 


শুধু স্বপ্প দেখে একটা সাহসী সুস্ব. দনয়ে হঠাৎ ভয়ানক একটা কোলাহল শ্ররু 
জ্বাধীন দেশ, তার হারানো সব শ্রী ও হয়ে গেল। শ্ননে শ্নে গুরুগম্ভীর 
সম্পদ নিয়ে দিগন্ত থেকে দিশল্তে ঝলমল শুধ একটা হনম্‌ শব্দ করে ডান্তার চুপ 
করছে। এ স্বপ্ন সাদা চৌধুরীকে পেয়ে করে গেল এবং সবার অলক্ষ্যে ভেতরে 
বস্ছে। ঈমৃদ্ধ এক সামন্তযুগের “স্বপ্ন ভেতরে ফ:সতে লাগল। রোগা দেখার 


হাব গেছে 


_নক্সাটা তার হাতে তুলে দিয়ে ডাক্তার. 
মুখ্য বললে, “মিলিয়ে নাও ২৭৭৮ নম্বর দাগ। ' 


_ রোগশদের- মধ্যে থেকে কে একজন - - 


যে কাঁহনী প্র্বপুরুষের দলিল দস্তা- করলে, “চাষারা সব বড়লোক হয়ে গেছে" - 


দিয়েছে এবং কে সকলের আগে বের করে | 
ঘ নিয়ে মন তার মাথা দামায় না। সে - রেখেছিল-দতে একটু দোঁর হয়েছে, এই 


_সে যেন: তার খানাখন্দে. মাঠে বনে- 
যাদা-ড় ছড়ানো। 
জগৎ: 'ভান্তার সেই স্বপ্ন-পাগল 


, লোকটাকে ঠাট্রাবদ্ুপ যাই করুক_পরের 


দন. সকালে দেখা গেল, ডান্তারখানার 
পেছনের লম্বা ফাল. - জার়গাটুকু আমন 


ছেড়ে উঠল। 


সঙ্গে সঙ্গে একটা চোখ আর অকটা কান 
তার সজাগ হয়ে রইল চরে ঢোকা ফিরত 
এমিছিলটার জন্য ॥ -. 
- রোগা দেখা সারতে সারতে বেলা পড়ে 
এল। দুচারটে বাইরের ডাক অপেক্ষা 
করছে, লোক বসে আছে। 'ডাঙ্কার চেয়ার 
ঠল। বহু পুরনো তেলচটা : 
শোলার টপটা মাথার দিলে। এ তার 


~~~ 


পাশে কোথাও দেখা গেল' না। বন্রবদচূভে 
ভরা একটা ঘমৃথমে মেঘের মত- সুখ .করে. . 
ডাক্তার না দয় অপেক্ষা করতে ' 


বশ, তার মধ্যে সব। . একজন আছে-- 
একট; ভাঁরাক, তা-ও ওই পশচশের মধ্যে 
" ডাক্তারের হুংকারে সবাই থম্‌কে দাঁড়িয়ে 
চেয়ে চেয়ে দেখতে ' লাগল-_দাওয়ায় 
- ওপরে এক বোঁজলা কাঁলপাকা. গোঁফ, . 
রং কালোঁসাথায় পুরাতন . তেলচিটে- 


একটা হ্যাট। সাটের ওপরে কোঁচা গুজে .. 


ধ্যাত পরা, পায়ে বুট জনতো। - গলায় 
অড়ানো ম্টেথো। - a 
kb কাশ গলা ভার [কেন করলে 


"গররঁব চাষায়'চর থেকে কতকগুলো 


ক্কাপড়, হাতার টস ৭ তি ই 


4০ 


দুই তরুণ, 'ভলা্টরারের-« পিঠের - 


5 বৌচকা-তা ফুলে-ফে'পে'মন্দ হয় নি। 


: এক ভঙগাশ্টিয়ার ডান্তারের কথার খোঁচা - 


বুঝতে না পেরে হাসিখশি মুখে বোঁচকা 
দুটো দেখিয়ে বললে, “তা মন্দ: নয়- প্রায় 


" সব-ঘর থেকেই এঁক-আধখানা 'দিয়েছে। 


বেশির ভাগই পুরনো, ছে'ড়া--তা-হোক। 
- “বলতে লজ্জা করছে না!” -'ডান্তার 


"ইংংকার ছাড়লে । 


কেন!” বেচারী ছেলেমানষ, থত- 
মত খেয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কেন! লজ্জা 
করবে কেন” 

“সে বোধও নেই।” ভান্তার খেকক়ে 
উঠে বললে, “ওই: গবীবদের পরণ্রে ছেড়া 
কাপড় ধরে টান 'দতে তোমাদের হাত 
কাঁপল্‌ না! পরণের কাপড় ছাড়া ক'খানা 


, কাপড় থাকে ওদের ঘরে?" 


“বলত ফাপড়। -ওরা স্বেচ্ছায় 


- খদজে।” 


“ভাব-বিলাসশ বন্তৃতা! ..... আমরা 
ঠকাচ্ছি ১” | 
“হ্যাঁ ঠকাচ্ছ।” ডাক্তার জোর [দিয়ে 


ফপ্ধানা কাপড় দদয়েছ? ক ভারা 
খারবে ?” 

“কাটা সুতোর কাপড় পরবে_ চরকা 
কাটবে, তাঁত চালাবে ।” 

“সে কোথায় £ 


"সে কোথায়?" 

“কেউ চায় নি।” ‘ 

এবার এগিয়ে. এল সেই 
ভারিকি গেছের তর্ুণাট। 


দেখছ না--সর্বাষ্গে ওঁর গোলামীর বেশ ।* 
- আর যায় কোথায়--জগৎ ডাক্তার. রাগে 
ধর্‌ থর্‌ করে কাঁপতে লাশ্বল। 

ক বললে!" 


“ঠিক বলেছি।” _তরণটি “ধীর 


- র্ণাঁটই 


৮ 


ূ দাষ্ঠাহক ‘বস্চমত' 
আঁবচাঁনত গলায় বললে, “আপনি রাগ 


“স্করবেন না--ওকেণআমরা টির বেশই 2) 


- যাঁল।* -.. 

“গোলামীর বেশ !” ূ 

“্হ্যী। অনেকেই পরে! আপাঁনও 
পরেছেন। আপনার মত কথা অনেকেই 
বলে- আপাঁনও বলছেন। আপনাকে জোড়- 


. হাত করে অনুরোধ করতে পাঁর--ও আর 
- পরবেন না। আর আমাদের কিছুই বলার 


নেই।” 
“ঠিক আছে-তোমাদের অন্দরেধ 
আম রাখব। এই নাও_এই নাও» 
ক্রুদ্ধ জগৎ ভান্তার একে একে তার 
বেশবাস খুলে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগল। 
প্রথমে মাথার সেই শোলার টুপি, তারপর 


গায়ের সার্ট, মায় পরণের কাপড়, গায়ের 
' গ্রোর্জ। মাত আন্ডারউয়ার সম্বল । চেয়ার 


টেনে গ্যাঁট হয়ে বসে বললে, "কোথায় 
নয়ে এসো তোমার মায়ের দেওয়া মোটা 
কাপড়। এই আঁ বসে রইলাম।” 

লোক জ:্টে গেছে অনেক। ভিস- 
পেন্সারর পেছন থেকে কাজ ছেড়ে ছুটে 
এসেছে হাবুর দলবল। ভলান্টিরাররা 
ভ্যাবাচ্যাকা । ওদের মধ্যে বয়সে বড় সেই 
" কথা বললে। বললে, “রাগ 
করে ছুড়ে দেওয়া ও 'জানস আমরা ছোঁব 
না।” 

“বটে!” ডাক্তার আবার হুংকার দিয়ে 
উঠল, “হাবু-ওদের বৌঁচকায় বেধে দে।” 

হাব্‌ বিনা বাক্যব্যয়ে ডান্তারের জ্বামা- 
কাপড় মায় হ্যার্টাট পর্যন্ত একজনের 
পঠে বাঁধা বোঁচকায় গুঁজে দিতে দিতে 
চাপা গলায় বললে, পঁনয়ে চলে যান। 
আপনাদের বিমলবাবুকে ও'র নাম বলবেন 
জগৎ ডাস্তার। ” তান এখানে আছেন 


‘ না?” - 


“কে বিমল? বিমল মুখোপাধ্যায় ?* 
যতন নুনের সময় এখানে 
ফাজ- করে গেছেন” 

আবার - ডান্তারের খাুরুগম্ভগর গলা 
ফেটে পড়ল, “হাবু_ওদের জিজ্ঞেস কর 
তো- খোদ চৌোঁধুরাঁপাড়ায় গিয়েছিল 
নাকি ৪- খোদ দশ আনি বাড়ি থেকে 


কে’ বোঁচকা কাপড় আদায় করতে পারল ?* 


হাবু . চাপা গলায় 'জিজ্ঞেস করল, 
-প্গেছলেন ?” 
ওরা পাল্টা জিজ্ঞেস করলে বোকার 


_ শত, “সেটা কোন দিকে? তারা কারা ?* 


“চরের জমিদার 1” 

“এই পথে যাব।” 

ভান্তার জিজ্ঞেস করলে, শক বনে?” 
হাবু বললে, “যায় নি।* 

“তা যাবে কেন” ধৃতস্তকণ্ঠে ভান্কার 
হলে উঠল, "ওরা যাবে পরার মুখ্য চাষা- 
গুলোকে ভাঁওতা দিতে” 

হাব? চোখ টিপে চাপা গলায় বললে: 

২৩ 


“চলে যান_এই পথে।” হাতের ইসারা 
করে পথ দেখিয়ে দলে। ' | 

মিছিল চলল ' পাশ্চমমুখো--জেলা 
বোর্ডের সড়ক ছেড়ে ভোঁড় বাঁধ ধরে 
চৌধুরীপাড়া। ওদের পেছনে তখন 
কোঁতুহল গ্রামের মানুষের রীতিমত ভিড় 
জমে গেছে। তারাও এগয়ে গেল 'মাছলের 
সঙ্গে সঙ্গে । 

ডাক্তার তেমন একভাবে বসে রইল 
চেয়ারে-সেই আদুড় গা, পরণে মান 
আশ্ডারউয়ার--পায়ে বকুউজুতো। দু, 
জন রোগ এজ সেই অবস্থাতেই ঘরের 
ভেতরে উঠে গয়ে তাদের দেখলে। ভাগ্যে 


দেওয়া মোটা কাপড়ের' জন্যে বসে আঁছ।” 
. সানো চৌধুরী মোটামুটি একটা 
আন্দাজ করে বিস্ফারত চোখে চেয়ে 
রইল। 

পেছন থেকে হাব গলা নামিয়ে 
ঘটনাটা বললে, “ভলাশ্টিয়াররা এসোছিল-« 
ভান্তারবাবু রাগ করে সব খুলে দিয়েছেন ।” 
“ওঃ হো।” --সানো চৌধ্বরী সামনের 
চেয়ারটায় বসে পড়ে বলে উঠল, “তুমি 
পাগল-নআস্ত একাঁট খ্যাপা।” 
 ভান্তার বললে, “পাগল আঁম না তুমি 
»তোমরা, ওই বলদশুলো ?” বলে গম্ভীর- 


কণ্ঠে সামনের লোগণীটির উপর অকারণে 
+ থমকে উঠল, “দেখি-নাড়ী দেখি?” 


একমনে ডাক্তার নাড়া টিপে দেখতে 
লাগল। 

সানো চৌধুরী আর কথা না বাড়ে 
চুপ করে বসে রইল। - 

i { ক্রমশ! 





IND AGENCIESn GE ROAD, DELHET 





রজত (৫ম ও ৬ষ্ঠ রবান্্'সখ্যা 
পণ্যম বর্ষ, ১৩৭৬) সম্পাঁদকা মৈতেয়ী 


দেবী। ১৩/১, পাম এভোনিউ, 


রি a 


৯৯২৬) রচিত 'জশঁবনগর? ও জে, বেন | 


{প্যাঁরস, এপ্রিল ১৯৬১) রচিত “্রবাল্দর- 


পাত হল। 

_ চিকিষসক-দমাক্ বের্য-১ সংখ্যা 
-২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬) সম্পাদক ডাঃ 
অমল, ঘোষহাজরা 


এইরকম একটি 


মনে কারি। বৈজ্ঞানক 
ধবাভম্ন মতের থাকবেই? তা সত্বেও 
বৈচিত্রের মধ্যে এই সমন্বয়ের জন্য 


চন্দ্র আচার্য প্রমুখ । 
জ্বাস্থ্য দীপিকা (বর্ষ ৬, সংখ্যা ১০, 


" অক্টোবর ৪৮) পরিবার পারকল্পনা বিশেষ 


সংখ্যা। পাঁরচালনা সম্পাদক £ শ্রীনতাই- 


পদ মুখোপাধ্যার়। দাম-যাট পয়সা । _ 
চিনির সার টি ২২৪ 


” শ্্রীআরতি দত্ত, 


.. বত £ 


' থেকে প্রকাশিত। 


হচ্ছেন £ ডাঃ সুনশলকুমার হাজরা, শ্রী এস 


- আর দাস, লেঃ জেঃ ডাঃ একে . দেব,- ডাঃ 


সাস চন্দরশেখর, লেঃ কঃ বি এল রায়না, 
ডঃ ফুলরেণু গুহ। মিঃ গোরিন্দনারায়ণ, 
প্রীঅশোক সিন, ডাঃ রমেশ আচার্য, ডাঃ 
গোলক দে,_ডাঃ কমলকুমার . ব্যানাজ+' 
শ্রীগীতা মুখোপাধ্যায় ও 
শ্রীরতধা বন্দ্যোপাধ্যায়। .. ূ 
চতুম্কেপ £ মাঁসক সাঁহত্যপ-. 


 অন্টম বর্ষ_একাদশ সংখ্যা £ ফাল্গুন 


সম্পাদক £. শ্রীশিবপ্রসাদ চত্র- 
১২৩, আচার্য জগদাঁশ বস্‌ 
রোড, কলকাতা--১৪।“দাম ১:০০ টাকা । 

এই. সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্' মানসে. 
গঙ্গা ও 'রুশ লোকসাহিত্য দুটা 
তথ্যবহুল প্রবন্ধ । শ্রীস্নীথ মজহমদারের - 
‘একাট কাঁবতা £ দ:টি অনুবাদ’ শীষ্ক ' 


১৩৭৫ £ 


প্রবন্ধাটতে 


লেখক হুইটম্যানের 
To a Common Prostitute . 


Bl কাঁবতা- 
গলির মধ্যে 

'এখন এখানে" এবং ' অন্য দু-একটি 
কাবতাও ভালই লাগল) 

দেহাত (প্রথম বর্ষ ১ম ও ২য় 
সংকলন) । সম্পাদক বরুণ রায়। 


'পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা . ম্ডা্শদাবাদ। 
মূল্য পণচশ পয়দা 


' আলোচ্য পরিকাটি পাক্ষিক সাহিত্য 
সংবাদ সংকলন। মুর্শিদাবাদ জেলা - 
মফস্বলের ' পতিকা 
হলেও প্রকাশকদের সংবাদ ও 

প্রীত 'নষ্ঠা লক্ষ্য করা যায় ‘দেহাত’ হল 
দেহাতশ মানুষের কাগজ। এই পরিকার 
প্রথম সংখ্যায় তিদিব চৌধুরী ও মাখন 7 
পালের প্রবন্ধ দুইটি তথ্য ও ততৃমুলক।- 
দ্বিতীয় সংখ্যায় পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
বৈদ্যনাথ চকবতর রচনা দুইটিও 
সুখপাঠ্য।. এই ছাড়া রয়েছে সংখ্যা 
ছুইটিতে কাঁবতা ও স্থানীয় সংবাদ। 


“বাংলার সংগ্রামী মানুষের কাছে এই 
‘পতিকাঁট সমাদর লাভ করবে। 


শা 


| দ্যঃসাহসের নেশা আ'দ্যকাল থেকেই 
মাতাল করেছে মানুষকে এবং সেই 
মাতলামোর ঘোর আজও লেগে আছে তার 
চোখেমুখে । 


চাঁদ-আঁভযানের মধ্য দিয়ে দুঃসাহসের ' 


নেশায়-পাওয়া মাতাল মানব-মনের নতুন 
দিগন্ত আবিষ্কার করছ আমরা । আমরা 
খুজে গাবার চেষ্টা ক্বাঁছ সেই মানুষকে, 
সহস্র বিঘেবব উদ্যত ফণার সামনে দাঁড়িয়েও 
যে ব'ল, আমি অপরাঁজত'। 

মানুষের এই বলাটা চাঁদ-অভিযানের 
বেলায় আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠছে। 
কেন না, কারিগর বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নীত 
সত্বেও মানুষ আজ এমন কথা বলতে 
পারছে না যে, নাশ্চচ্তে চাঁদের দেশে পাড়ি 
দেবো আঁম। বরং আজ উল্টো কথাই 
“বলছে সে। বলছে, চাঁদে পাঁড়র পথে 
ধাধা অনেক, 'বঘ] অজন্্। যাত্রালঙ্নে 
রকেট-প্রজবলনের মুহুতণট থেকে সুর 
করে সাগর-বূকে নেমে আসা অবাঁধ অনেক- 
অন্দর বাধা-বঘখ? | 

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে ছুট 
নেবার মুহুর্ত এবং চাঁদে নামাব ও ফিরে 
আসাব মূইতও 'বিঘ/-কন্টাকত। কেন 
না, বহস্যময় অজানার পথ ধরে সম্পূর্ণ 
এক নতুন দেশে আঁভযান এবার? . 

বিশেষজ্ঞরা আঁবাশ্য বলছেন, হলই বা 
দেশটা নতুন আর পথটা রহস্যময় ও 
অজানা। তাই বলে আঁভযান্রীরা সাঁত্য- 
সাঁতাই তো আর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন না 
সত ওখানে। পৃথিবীর সঙ্গে ওদের যোগা- 
যোগ ববাবরই অটুট থাকছে। এমন কি 
পাঁথবী থেকে ৪ লক্ষ কিলোমিটার দূরে 
চাঁদের মাটিতে দাঁড়য়েও ঘরের লোকদের 
সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারছেন ওণরা। 
।  ঘবের লোকরা অধর আগ্রহে প্রতীক্ষা 
করছে তখন। বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা তখন 
ধসে আছেন কন্ট্রোল রুম'-এর সামনে । 
মহাকাশচারণদের এতটুকু অসুবিধে হলেই 
‘পথ’ থেকে নির্দেশ দেবেন ও'রা; মহা 
ফাশযানে এতটুকু গণ্ডগোল দেখা দলেই 
সাধ্য মতো পরামর্শ পাঠিয়ে ও'রা সাহায্য 
ফরবেন। 4 

শুনতে পাই, সাহায্য নাক আভি- 
ঘাত্শদেব স্বীরাও করতে পারবেন দরকার 
হলে । মহাকাশচারী স্বামীদের ও*রা উৎসাহ 
দিতে পারবেন। 
+ ২উৎসাহ-দেবার এই .শেষোন ব্যবস্াটা 
মতুন ধবণের বটে। কেন না, অতীতে 
প্‌থিবাঁর বুকে যখন দুঃসাহসিক সব 
আঁভিযান হয়েছে, তখন এ-ধরণের ব্যবস্থার 
কথা মানুষ স্বপ্নেও ভাবতে পারে ি। 
-. এছাড়া, আজই কি ভাবতে পারছে 
মান্য? আজই ঁক সে বিশ্বাস করতে 
পারছে যে, টেলিভিশন এবং বেতারের 
দৌলতে চাঁদ-আঁভিযাত্রী মহাকাশচারণদের 
নি Ns LLL 
করা সম্ভব? 





অথচ সম্ভব তো হচ্ছে এখন। 
বসেই আভযান্রশদের সমস্ত কথাবারতও 


ঘরে 


এখন শোনা যাচ্ছে। আর চাঁদ-অভিষানের 
উদ্যোস্তারাও শ্নয়ে দিচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে, 
এ একেবারে নতুন 'জানস। একেবারে 


অভিনব । এর আগে আর কোনো আঁভষানে 


এত লোক সাক্ষী হন 'িন। 
কিন্তু তব্‌ বলবো, -সাক্ষী-সাবুদের 

ব্যাপারটা পরে আসছে। খোদ আঁভষান 

সফল হলেই সাক্ষর প্রশ্ন উঠছে। 
এঁদকে অভিযানের সাফল্য নিয়ে 


আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এ 
হল্গ দারুণ 'বপজ্জনক এক আভিষান। 
“মানুষ -এমন এক জায়গায় এখন 
যাচ্ছে, যেখানে আগে কেউ কোনোদিন 
- যায় নি।...অতএব প্রথমবার চাঁদে 
নামতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়া আমাদের 
পক্ষে খুবই স্বাভাবক।” 
ব্যর্থতার ভাবনা ন্যাসা'র অন্যান্য 
কর্মকর্তাদের মনেও উপুকবাক মারছে। 
অনেককেই বলতে শোনা যাচ্ছে, চাঁদ- 
আঁভষানে কোথাও যাঁদ এতটুকু গলদ 
ঘটে তো আঁভষান্রীরা চাঁদে নামবেন -না 
আর; অভিযান অসম্পূর্ণ রেখেই ঘরে 
ধরে আসবেন। আঁবাশ্য বিকল্প কোনো 
ব্যবস্থাও হতে পারে। হতে পারে এমন 
ত্য মহাশৃনো লিয়ে, বিপদে পড়লেন আভি- 
২২৫ 


যাত্রীরা; চাঁদ অবাধ পেণঁছুতে পারলেন 
না। সেক্ষেত্রে পাঁথবার [দিকে তাড়াতাড়ি 
ফিরে আসবেন ও'রা। ১০ দিন ধরে 
পৃ্‌খথিবাঁকে প্রদক্ষিণ করতে করতে ও'রা 
মুল্যবান কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা] করবেন। 

কিন্তু পাঁথবাঁ-প্রদক্ষিণের পথও যাঁদ 
ঘুদ্ধ হয়? যাঁদ ঘরে ফেরার কোনো পথই 
খোলা না থাকে? 

ন্যাসার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 
আপোলো-১২ ও ১৩ 
সেক্ষেত্রে। 


ব্যবস্থা আগে থাকতেই কবে রাখা হচ্ছে। 
রকেট গড়া হচ্ছে দুত এবং সেই সঙ্গে 
মহাকাশচারীদেরও তালিম দেওয়া হচ্ছে॥ 
আগে থাকতেই ব্যবস্থাটা করে রাখা হচ্ছে 
এমন, যাতে করে প্রত দু” মাস অন্তর 
একটি করে আযাপোলো-মহাকাশষান চাঁদের 
দিকে যেতে পারে। 

* কিন্তু আআপোলো-১১? যেতে পাববে 


- কি সে? চাঁদের দেশে সে ক পৌছতে 


পারবে? 

{বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৫ পথে 
বিপদ হতে পারে যে কোনো মৃহূর্তে) 
কারণ, আপোলো-১১-র আঁভষাতরীদের 
আগেকার সব কট মানুষ-বাহণ মহাকাশ- 
যানকে সবরকম 'বপদ-আপদের ঝাঁক 
মাথায় নিয়ে যেতে হচ্ছে এবং এছাড়া 
[নিতে হচ্ছে আতিরিন্ত কিছু ঝ্ক। 

এই আঁতীরন্ত ঝাঁকটা কী, তা’ 
আগেকার দুশট স্মরণীয় মহাকাশ- 
আঁভিষানের সঙ্গে মিলিষে আলোচনা করা 
যাক। 


কিছুদিন আপে, 


১৯৬৮ সালেল্ন 


' ডসৈম্বরে আপোলো-৮-এ চেপে তিনজন 


ঝি 


৯৯. 


শুধুই কাজের কথা মধ্যাহ্নের আতপ্ত আলোকে 
দেবের খাতা খুলে 'দন্গুলি হেটে হেটে যায়। 
জানালাব পাশে সেই টগরের গাছ ফুলে ফুলে 

কতো যে ফুলন্ত হলো ভুলেও পড়ে না চোখে জার 


মালার 
'কাবিতা কোথায় বলো? এখানে শুধুই কাজ করা রর 
রুক্ষ” আর রোগ দেখা, রাড ব্যাঙ্ক, রক্ত চাই ত্বরা 

রস্ত না মিললে পরে রুগণকে বাঁচানো হয় ভার& 


বিদায়ের দৃশ্য দেখি স্তব্ধ শোক আর কান্না শুনি। 
২. ক্মন্ধকার নেমে আসে চাঁরযারে সকলের মনে] 
হঠাৎ কখন যেন রন্ত পেয়ে কী উল্লাস ধ্বনি 
ননীর মুখে হা রম্তদান সার্থক হয়েছে। 
ঈব দৃশ্য মুছে যায় নবজাত 'শশু এক হাসে 





মহাকাশচারণ চাঁদের আকাশে অভিযান 
ধরেন এবং ১০ বার ওরা প্রদাক্ষিণ করেন 
চাঁদকে। ১৯৬১৯ সালের মে মাসে 
আগোলো-১০-এর কাঁতিকসাপ ৮-কে 
অনেক দূব ছাড় গেল। এ সময়েই 
ম্যপোলো থেকে নেমে চান্দ্রয়ানে করে 
চাঁদের মান ৯ মাইলের মধ্যে এগিয়ে 'গ্লে 
মনুষ। 

এখন অণপোলো-১১-যাত্র মানুষদের 
এ দুটি আভিষানের স্ব রকম বাঁক 
ধুনতে হবে; এবং এই সঙ্গে নিতে . হবে 
নতুন কিছু বকি। কেন না, আপোলো- 
১১-র দুজন যাত্রী নেইল এ আমস্টং 
এবং এডউইন ই অলানদরন চাঁদের মাটিতে 


না। কারণ, এ ক্ষেত্রে মূল মহাকাশযান 
ছেড়ে চান্দ্রযানন করে সম্পূর্ণ 'এক নতুন 
দ্বগতে নেমে আসবে মান্মুষ,। 


লাভ ব্যাচ্ক_দ:ই পাশে টগরের গাছ ভরা ফুলে 





কোনো বিপদ হনে তাঁর কিছুই করার 
থাকবে না। চাঁদের মাটিতে নেমে কছুহতই 
[তান উদ্ধার করতে পারবেন না আমস্ট্রং 
ও অলাস্রনকে। কেন না, মূল মহাকাশ- 
যানাঁটর এমন ক্ষমতা নেই ষা'র সাহায্য 


থাকতে হবে আমস্ট্রং ও অল্ান্রনকে। 
চাল্দযান যা'তে 'এতট:কু বগড়ে না যায়, 





দাঁদ-প্রদক্ষিণরত আযাপোলো-১০। ছাঁবাঁট চান্দ্রযান থেকে 'নেওয়া 
ইং 


সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন না, 
‘পৃথিবীত ফিরে আসার একমাত্র সম্বল 
এই যানাঁটি একবার বিগড়োলেই সর্বনাশ - 
অবধারিত; হাজার আর্তনাদের বিনিময়ে 
জল-বাজাসহীন নিমম-নিষ্ঠুর চাঁদের 
দেশ থেকে এতটকু সাহায্য মিলবে না। 
নেনে বা কার একটি গালে 
না আরণ রি 
হিপ {রপদ-আপদের 
'কথা স্মরণে রেখেই স্থির হযেছে, চাঁদে 
পেশছে আর্সস্টং ও অলাঁডুন চান্দ্রধানের 
যল্লপাতিগুলো পরীক্ষা করে নেবেন 
সকলের আশ্গে। ' ষল্্রপাঁতির কোথাও 
এতটুকু গলদ দেখা দিলে আগে! তাঁরা 
সেটি’ মেরামত করে নেবেন ॥ আর যদি -/ 
দেখা যায়, "গলদ ক্রমেই বড় রকমের হয়েক 


আুহর্ে। চাঁদে আম্টং ও অলাদ্রনের - 
যে ২২ ঘন্টা সময় কাটবে, বিপদ-আপদের 
আশঙ্কায় 'অনেকের কাছেই তা’ মনে হযে 
২২ বছরের চেয়েও "দীর্ঘতর । { 


গৃবধক্জনক এই খেলা জয়যুন্ত হোশি 


ৰ 


(antagonistic), 
অর্থাৎ শত্ুর সম্গে -সংঘাতের সমার্থক 
বলে জাহির করুল। লক্ষ্য করার বিষন্ন, 
সাম্রাজ্যবাদ তার দিক থেকে এই- আরো 


আর দোঁর করা উচিত নয়। কেন না, 
চীনের নীতি এখন আর শুধু আম্ত- 
জাতক কমিডীনস্ট ' 

করার নীতিই নয়, তা নষ্ট করারই 
নীতি, যার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট-সংহাতি 
স্পস্ট রূপ নেওয়া উচিত। স্পন্টভাবে 
এই মনোভাব প্রকাশিত না হলেও, ই 


,  বহর্জোয়া-জ্গতের প্রচার ছিল যে, 
এ-সম্মেলন হয়ত শেষ পর্যন্ত হবেই না। 


সংহাত বিভন্ত " 





সেও দর্শক হিসাবে সম্মেলনে 'এসেহে। 
সুতরাত মোট 'হসাবে দেখলে, এই 
সম্মেলন চীন-সমর্থক অবস্থানের 'ভীত্ত 


প্রায় নষ্ট করে 'দয়েছে। একমাত্র আল- 


সন্মেলনের মুল দলিলকে প্রত্যাখ্যান 
করে নি। 5 


"বৃটেন, নরওয়ে এবং রিইউানিয়ন পাট 


তাঁদের কেন কছিটি সপে পরল কমিউনিষ্ট-নশীভর এটাই তো খীঁতি-- কথ ‘নয়৷ কভু চানের আস্ত, 
" করে ত্াব্র পর, স্বাক্ষর. দেরে বলের হাসিক অমদ্যা ॥ রা ছাড়্য আর 
এবং ইটালি” অস্টেজিরা ও স্যালম্যারিলো অন্যাদকে, মত-বরোষেত্র স্যানদি্ট সকজকেই কমিউাদিস-আন্দোঙ্গনের, প্রতি 
জানিয়েছে যে, তারা৷ স্বাক্ষর করলেও, বিবস্তগ্যালা বাদ দিলেও, মূল দলিলের বন্ধক মনে৷ করে৷ প্রত্যাখ্যান করা এবং 
তার সঙ্গে বি কিছ, বিষয়ে দ্বিমত বন্তব্যে কমিউনিস্টআন্দোলনের পথ ভাই তার সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত 
অদুনয়ে। রাখরে॥ কিউবার পার্টি দশকি সম্বন্ধে, ক কোন, অস্পম্টভ। রাখা হয়েম্ধে কামিউনস্ই-আন্দোলনকে বিভক্ত 
[সারে উপস্থিত ছিল বঙ্গে তার হয়েছে? মোটেই না! কাঁমউনিস্ট- করে দ্র গোষ্ঠীর একাট সংহতি 


ছেড়ে চলে যাবে বলে যে রটনা" হয়ে- চির ইত্যাদর তারতম্যের জন্য মতভেদ মন্ত্র সর্বাবিষয়ে। একমত, কামউনিস্ট . 
ছিল, তা। মিথ্যা প্রমাণিত, হয়েছে। তলা হতে পারে, বিস্তু এই. সমস্ত মততেদই সংহত আঙ্গ হচ্ছে না রেন? এর 
কয়েকটি বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ, করলেও সর্বহার্লা'আম্জর্ঘীতিকতারা ভি তি তে করল, সমাজতল্ছের। যুগ! যত এগিয়ে 
সম্মেলনেরু, মূল, কাঙন্ের গুরুত্ব প্রকাশ্য-, দ্রাুস্মল্রত আলোচনা ও সহযোগিতার যাহ, তত একাঁদরে সমাজতল্হের 
ভারেই স্বীকার করেছে এই সমস্ত দ্বারা দর হারেই।” ভেরেমহ্পোভাকয়ার আদর্শের স্মার্ট প্রয়োগের প্রশ্ন 
বিষয়, মিলিয়ে বিচার, করলে এটাই প্রন উপল করব বনু্জায়া অশগ্রং এসে পড়ছে" অন্যদরে সাম্রাজ্যবাদী 
প্রমাণিত হয়, য়ে, কামউনিন্ট-আন্দেলেনের এবং অর প্রচারে "বিজ্ঞপ্তি একাশ, চক্জান্তের নতুন নতুন; পল্ধীতর বিরদ্ধে 
এঁকোর প্রশ্নে” আল্স বিশ্বের সমস্ত কাাহবিজ্জারাঁ বনজায়াগলতন্রা লিয়ম- সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বাড়ছে - 
কমিউনিস্ট পার্টিই, কত সজাগ, সচেতন করেই সমান্গতান্দ্রিক-পদভঙ্মের - ময়্যেও স্বজরত্ই এই পাঁরাস্থাততে প্রধান 
ও দায়িত্বশীল এক কথায় বলতে চক্র করতে চেয়েছিল ৷ আর্য ‘সমাল্দতদ্র দ্যায়ত। এসে পড়ে দেশগুলির কঃ পাঁটিরি 
শেলে, ১৯৬০-এর. পর, পেরে রঙ্গ করার! চেয়য়। হস্তক্ষেপ চলরো না’ ওপন্র॥ সেই, জন্যই ষযা-পাঠরবর্তনের 
ধীরে ধারে, বিশ্বকমিটনিস্ট-আন্দোলনে নগীতকেই, বড় বার, প্রেখতে চেস্টা ধারুর সঙ্গেই আন্তজাতিক কাঁমউনস্ট 
শিভেদের য়ে. চক্রিরটা প্রধান, হয়নে করাছিল॥ হই বিদ্মাদ্ত দুর কলর এই সংহাঁতর৷ সাংগঠনিক চরিত বদলে 
উঠোঁছল, মাও-সে-তুষ্ডের বিরত ব্ান্র- আন্মেজনের: দলিল। বোরপা, করেছে৷ যে, গোল কামানর্নের সময়” প্রত্যেক 


কের উরি আবার পট hic আন্তরিক কৃতবয/ কারণ, “সমাক্ষ-. কমাষ্টানের, অংশ, অর্ধ আর সপ রঃ 
h « 


বিরোধ বান্ত হয়েছে, যর্রেম্ট এবং. মল্ল ব্যার্য করার। জঙ্য। ও তদের; ক্ষমাত্রা। আরুরা। সমুনাদির্চ্টি রুপা লেওয়ায় এর 
ঘোষণায় মত-বিরোরের বিষয়গুলি যথা? টা ne Loss জা দেই পাঁরাস্থাতিতে 

সম্ভব, বাদ , দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কম্মগ্যিই, স্পন্ট করে৷ দের মে, প্রয্রে্জনো কমিন্টানের। বদলে! ‘কামনা 
সত-বিরোধ ব্যস্ত হওয়াটাই প্রশ্নে মতভেদ ফর্ম” রূপ একডা মঅমতনুকুল্্র' তি 
আন্দোলনের এঁর্যের অভাব নম্ন। য়ে থাকলেও সমাজতন্ত্র "শুদের। চক্রান্ত হল পাঁরচালত 
দবম্ব-পাঁরাস্থাতির, “মধ্যে। সমাজ্তন্লের সাবম্ধে মতভেদ নেই করার: জন্য। তার: পরে: একাঁদকে 


অগ্রগতি হচ্ছে, তাতে স্যার একট ' সম্মেলনের ইতিবাচক কর্তব্য অমাজতন্ছের শক্ষির আরো! কুদ্ধি ও. 


যা ম্ান্দ্বক প্রক্রিয়ার অ-বিরোধিতা- সমাধানের, দাঁব ও. দক্ষিণ গিযলোতনাম স্বাঁকত হয়েছে। কামউীনস্ট-আল্দোলেলের। " 
ফলক (non-anfagonistic) দ্বন্দের জাতীয় মুকিফ্িন্টের। দশ 'দফন। কর্মসীর, শীক্তবৃদ্ধি ও পরিরপন্কতারই: পাঁরচয়: এটা ॥ 
- সই প্রকাশ এবং যা যৌথ আল্পনা, প্রতি সমর্থন জানাল * হয়েছে এখন. আর কোনো সাংগঠনিক- সংহতি বা 
মধ্য দিয়ে কমশ সমাধান হবে। যাঁদ এই. সম্মেলন থেকে। মধ্যপ্রাচ্চ সমস্য) সাহাতর, রোনো সই কেন্দ্র; দরকার 
মতভেন শ্রেপীমতভেদ হত, তাহলে সম্পর্ক স্পষ্ট রোমণা। করা হয়েছে যে. নেই, দরকার মাঝে মাকে সমস্ত কাঁমউ- '- 
কমিউানিস্ট-আন্দোলনের ' এঁকোর জন্য, সামাজ্যরাদ-পৃঙ্খপোঁিত, ই সূ রা. ই জট নস্ট পার্টির একব হয়ে আলোচনা; করা: - 
সকলে সমরেত হত না বা সমবেত ক্রিয্লাকলাপই. এর জন্য দায়া. বিশ্ব ও. সেই, আলোচনা প্রন্চত সিদ্ধান্ত বহসাকে ' 
»হলেও সম্মেলন ভেঙে য্যেত। সমাজ- পরিস্থিতির আজরের, প্রধান প্রশ্নগলর্পা আন্তজাতিক কমিউনিস্ট-আম্দোেনের, 
ভল্দের শুরা তাই আশা করেছিল ওপর স্পষ্ট ঘোষণা এই সম্মেলন, ঘেরে. পথ-নির্দেশ দেওয়ু। এই অগ্রসর পারি- 
কিন্তু কামউনিস্ট-নত. এমন একটা হওয়া মানেই হচ্ছে: বিশ্বকমিউনিস্ট- স্থিতিতেই: এরারের সম্মেলনকে দেখতে 
মূল ভাত্তর ওপর দাঁড়িয়ে, অরে. যেখান দে ক fe Ge Sat হরে.;; যতদিন কাঁমউানিস্ট-অ:দ্দোলনকে 
থেকে শরাঁমকশ্রেণীর এঁক্যের পথে ছাড়া 'চাঁন ঠিরু এটারই বিরুদ্ধ ॥ সাস্রাজ্যরাদের নিজেকে. র্মর' দিকে নজর, দিতে হত, 
অন্য কোনো পথে যাওয়া বায় না! বিরুদ্ধে ষথাকমে চাঁনের, আপাত থাকার ততদিন অনেরু কিছ বাঁধাবাঁধি রাখার, 
২২৮ Be 


আরো স্পষ্ট ও পাঁরম্কার করে তোলে। 
গেল নাক ? 


শ্রীমকশ্রেণী ও জাতীয় মন্তসংগ্রাম, এই 
তন শান্ত পরস্পরের আরো কাছাকাছি 
এসেছে_ এই উপলাবত্বই আজকের {বশ্ব- 
কমিউনিস্ট-আন্দোলনের এঁক্যের- সবচেয়ে 
ধড় প্রেরণা । স্বভাবতই এই সম্মেলনের 
জনের ওপর এসে পড়বে এবং তর একা ও 
শাতবৃদ্ধিতে প্রেরণা, জেগাবে। 

এই প্রসঙ্গে ভারতের কামিউিষ্ট- 


পারবে না। একমাত্র যারা অন্ধ ও তাঁবে- 
"দারা মনোভাব নিয়ে মাও সে-তুং গোষ্ঠীকে 


এসেছে এবং সোভিয়েট-বিরোধিতাও বদ্ধ 


্ণাঁদভে ও সুরাজিৎ রূমানিয়ায় শিয়ে- 
ছিলেন। , এ-থেকে বোকা যায় যে, র্মা- 
নিয়ার পার্টির মাধ্যমে এই সম্মেলনের 


L 


সাম্ধাহক বসমতা 
এই 'বিশ্ব-কামউনিস্ট-সম্মেলনের পাগ 
প্রোক্ষিতে এই অবস্থাটা অত্যন্ত প্রকট হয়ে: 
ওঠে। কাজেই আন্তর্জাতিক স্বীকীতির 
জন্য আজ মাক্কসবাদশ কমিউনিস্ট পার্টি 
যে অত্যন্ত বাগ্র অ স্পষ্ট বোবা যায়। 
ধকন্তু প্রশ্ন এই, আন্তর্জাতিক কমিউ- 
নিস্ট-সংহতির অংশ হওয়া শুধু তো 
পাটির ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে না, 


সংহতির সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন হওয়া কঠিন। ভারতের কমিউ- 
নিস্ট পার্ট ভারতের কমিউনিস্ট- 
আন্দোলনের মূল অংশ হিসাবেই আন্ত- 
জাতিক কমিউনিস্ট-আন্দোলনের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু 
কমিউনিস্ট পার্টর উদ্ভবটাই 


দুই কাঁমউীনস্ট পার্টির সাংগঠনিক এক্যের 
কথা ভাবা যায় না। কেন না, মত-পার্থক্য 
স্vয়েছে প্রচুর এবং মত-পার্থক্য যত 
আছে, তার চেয়ে বেশি আছে পার্টিগত- 


কামউনিস্টদেরই' চিন্তার বিষয় নয়। গণ- 
তান্রিক জনতার দিক থেকেও, প্রগাঁতশশল 
আন্দোলনের দিক থেকেও শচম্ভার বিষয় । 


কেন না, কাঁমউিস্ট-আন্দোলন গণতাল্লির্ক | 


আন্দোলনের শান্ত গণতান্তিক শিবরকেই 
গড়ে তুলতে ও প্রস্মীরত করতে সাহাম্য 
করহে। কমিডীনস্টদের এীতহাসিক 
দৃষ্টির জন্য এটা হয়। সেই জন্যই, 
কঁিউনিস্ট-আদর্শের সঙ্গে সর্বাংশে এক- 
মত না হয়েও বা অনেক মতভেদ রেখেও, 


দিকে জাম ভূমিকার জলয। 


সাধারণ মানুষেরই চাহিদা আজ। এখানে 
কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা-বিভন্ত হওয়ায় 
তাই সাধাবণ মানুষও বিক্ষ-ষ্ধ হয়েছিল। 
ফিম্তু বিক্ষোভের মধ্যেও সাধারণ মানুষই 
{ক অনবরত কমিউনিস্ট-এক্যের কথা বলে 
আসে নি? পার্টি দুটো হয়ে গেলেও 
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নতুনকালের বুকে দাঁড়িয়ে প্‌র- 
নোকে আঁবদ্ব।স করতে ইচ্ছে করে। 
" . সত্যই কি ছিল পূরনো? ছিল 
কোনাদন ৫ ছল আমাদের জীবনে ? 
আমরা মনের ভিতরে প্রশ্ন করতে 
ধাক। এই তো - আমরা। আমাদের 

দেখতে পাঁচ্ছি। বর্তমান চলে যাচ্ছে 
জার চেনে সমুখ ' দিয়ে হেসে- 
খেলে। নেচে গান গেয়ে। পুরনো বে 


নল । খাচ্ছি দাচ্ছি। গল্পগুজব 
করাছ। হাঁসিশাট্টা। রষ্গমস্করা। 


ক্ষেতের কাজ করছি। দোকান আগ- ' 


চনতে কন্ট হয় তাকে। 
নের ঢেউগুলি যাঁদ না-থাকবে তো 


" তখন সন্ধ্যা হয়হয়। বুনো হাতী আর 
নমো প্রত জান কাকির 
ভয়-ভর নেই। যা সে-কথা। 

ফাঁকর বলেছিল, বাবা,খুদা নিস 
আছেন। . 


‘চাই ষে। 


" শক করে জানলে ?-. ক প্ক্তরতনে এইখানে! দাম থেকে: 
. খুদা না-থাকলে এই দুনিয়া পয়দা জ্বর 7 
হল কি করে? এই চান্দ-সৃরুজ এস ' তাহলে বলা চলতে পারে ইতিহাস 


- কোথেকে ? বলে মুচকি-মচাঁক- হাস: এক মস্ত লম্বা প্রবহমাণ নদা। বেগবান - 


নদশী। ভার স্রোত কখনো প্রবল । কখনো 

শবাময়ে-আসা। কখনো বা. অনাতপ্রমার। 

' ফাঁকরের কথা শুনে ফিরে আসতে- আবার কখনো-বা -তটপ্রান্ত দেখা . বায় 

আসতে ১০৬ না। আমরা তা 
ডি 


সোর্স। অরিজিন যাকে বলে। পাহাড় = দিকে তাকিয়ে অতীত 
আছে। তাতে বরফ জমে। তাতেই দেখ আমরা । সাধারণ মানুষরা না হোক, 
বরফ-গলা জলে নার সৃষ্টি হয়। সেই তাঁদের জন্য -এীতহ আছেন। 


ভুটান" 


পাশ-দিয়ে। পিছন আছে বলেই সমূখ প্রসঙ্পেও সেই কথা মনে আসে-বারবার।' 


আছে। টুর্সা চা-বাগানের ধারে নেমে 
কিন্তু অনেক সময় পপিছনটা মনে - পড়েছিলাম। ; ছি 

থাকতে চায় না। | স্টেট বাসের ড্রাইভারকে বলাই . 
ইতিহাস সেই অতীতকে মনে ছিল আমার। না 

কারয়ে দেয়। ইতিহাস কি? গাঁণন পোর্টের গাঁড়। বাইরে জয়গা লেখা 


বলেছেন, হীতি হ. আস- এই 'তনে রয়েছে। অর্থাৎ ক না এ-গাঁড় যাচ্ছে: 
মিলে তার সৃ্টি। তার মানে হচ্ছে অয়গাঁ। আসছে কুচবিহার. থেকে। বেল্ম- 
আটটায় চেপোছি 


যেদিন থেকে সুর্রঅর্থাৎ মানুষের নামবার প্রয়োজন ছিল। তাই আগে 
* ্থুষ্ট, সোঁদন থেকেই ইতিহাঁস।  .--, ভ্রাইভার- লিম্বকে : বলা 'ছিল-. আমার। 
কিন্তু অতবড় . একটা ধিশাল বাঁদও কণ্ডাইরকে বলাই রীতি । কণ্ডাক্টরু- 


গজানযকে 'মান্ষ ধরবে কি করে? 
দেখতে হলে তাকে চোখের সামনে ধরা ড্রাইভার 'লম্কুর -সপো আমার বেশ - 
একটা ১দুরত্বে জানাশোনা হয়ে গেছে কিছুদিন। -. .. 
দ্থাপন করতে হয়। 'তাই - িম্দ; বলোঁছল, কোথায় যাবেন 
ভাঙতে হয়েছে. টুকরো-ট;করো করে। দাদা? 
বাঁধতে হয়েছে একেকটা বিশেষ কালের ঠাকুর কর্তাল ?সংএর অন্যে এক- 
সাঁমানায়। কখনো হত হয়েছে বার দেখা করে যাব। 
শান্তিমান সম্রাটের নামে। কখনো মানব- সে কে? j 
প্রোমক মানষের আবির্ভাবের 'নারখে। এ-অণ্চলের একজন _ বিখ্যাত 
তা ছাড়াও। পুরনো প্রস্তরষু্গ এইটুকু। রহ ও লিংকে কি 


R৩০ 


ভাহলে-চেনে-নালম্ব? চেনাই উচিত। 

লোকটা টাকার কুমীর। 'ছুটানে আছে 

কন্টরক্উরীর -ব্যবসা। -- ঢালাও : .ব্যাপার। 

আছে জয়গাঁতেও। তার আরেক 'ভাই 

নাক আছে ওখানে। সে দেখাশোনা 

» করে ওঁদকটা। তাছাড়া ঠাকুর কর্তাল 
~ শঁসং-এর “আরো বিস্তর কস্ট্াস্ক-আছে। 
শলমবব্র 'বলল,-কর্তাল সিংকে শদয়ে 

কি হবে? দেখছেন তোন্কী রোদ? 

এএ রোদ্দুর 'রে “যায, দাদা? জানি -;তো 


তাই বলে এগিয়ে কে মরণের -মরখে- 
ধাঁপ দূতে চায়? িলম্বু বলল, আমাকে 
দেখছেন দাদা? এই শল্ত দূর্ট হাতে 
পষ্টয়ারং 'ধরে রাখ। কখন বেঘোরে 
ন্যায় প্রাণ। এ আমার চাকরি. প্রায় 
সমরণের মুখে “ঝাঁপ “দিয়েই আছ,। কাঁ 
রকি নয করতেই হয়। কত 


ওপরেই সে হাড়ে-হাড়ে -চটা। রেগে 
কন্টীস্রদের "ওপরে হয়ত "আরো ঝাড়ি 


বুঁড় গাল পাড়ত। কন্টরাক্উরদের ওপর - 


ভার রাগ আছে, অসন্তোষ আছে। তবে 


লারাহক বসত 


আমার সামনে ভদ্রতা করে শ-পটটমোটা - 
'বিশ্ষেণটাপ্রয়োগ করল _. - 

শলম্কুকে 'বোঝান হল না। সে. 
দাঁড়য়ে-দাঁড়য়ে চা খাচ্ছিল। পথে সাত 
মানটের * বিরতি । যাতীরাও রেস্টুরেন্টে 
যথারীতি। আঁম তাকে "বোঝাতে 


চি 


পারতাম, এন্যুগ, কশ্থাস্ঈরদেরই যুগ! 
কন্টরাক্ট-মানেন্চুন্তি। কিন্তুকেনা জানে ' 


প্রাতাঁট কষ্টই "যাঁদ সুমদ্দরভাবে সাধিত 


“হত তাহলে পাল্টে “যেত শপচীখবীর 


চেহারা। সত্য সুন্দর 'দরল নিরাবরণ 


‘হত সভ্যতা ৷ শরন্ছু-তা-হজ ক্ই?-কষ্টরান্ত 


তাঁদের ভুমিকা কম -নয়,। 
চজ্দন্‌, চলুন দাদা, ফবটশোঁলিং ঘরে 


আধ ঘণ্টা বাদেই আসাছ। 
অপ্রসক্ব ২মুখ,। চোয়াল ভারী । শত্রু 
গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং ধরে ববসল্চ। 





-.-- কর্তাল সিং-এর সঙ্গ দেখা হন্নে 
দছন। কিন্তু খুবই ব্যস্ত। এখানে 
দু-একাদিনের কাজ সেরে একটু বিশেষ 
প্রয়োজনে তাঁকে যেতে হচ্ছে ফুস্ট- 
শোলিং। গাড়ির দরজা খুলে অকৃতিম 
আহ্বান জানালেন, আসুন। 

বললাম, কোথায়? 

জয়গাঁর একট; কাজ 'আছে। সেটুকু 
সেরেই যাচ্ছ ফন প্টশোলিং। বসলেন 
কাল সি আস্বন না। যেতে-ষেতে 
আলাপও করা যাবে।. | 

ফুণ্ট্‌শোলিং-এর জন্য প্রস্তুত হয়েই 
দাহ পা ভুটান দেখব । নতুন-- 
কালের-ভুটান। নতুন ফু । "অতীতকে, 
তার জগন্দল পাথরটাকে বুকের ওপর 
থেকে সাঁরয়ে দিতে কাঁ আন্তরিক 
চেষ্টাই না চলেছে ওখানে । না দেখলে 
পরে বিশ্বাস করা 'যাবে না" সে-কথা। 


" আছেন এখানে । 
দু এ চমকে উঠোছি। (বললাম, 
বলেন কী।. চারপ্চয়ুষ ? 
হাসলেন, গোলগাল মোটাসোটা 
রর টি বাম বাড়ান 
চি] 
বললেন, আজ্ঞে। 


চারপুরুষ এরকম জায়গায়? 

চারপুরুষ আপে আমার দাদা- 
মশায়রা এসেছিলেন এখানে । বর্ধমানে 
ছল আমাদের পৈতৃক বাঁড়। 
' থেকে এখানেই রয়ে পেছি। , 
এই দালান-বাঁড় ? 

সাবনয়ে জানালেন, আমারই । এখানে 

















তারপর 


বেকার সমস্যার গম্নাধান ? 
রদ প্রকাশিত হয়ছে Ht 


বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আন:সানিক একা কোট। এই ভয়াবহ রেকার 
- সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মার্শ উৎপাদন বা পোলট্রি 
ফাঁর্মং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপাদ্তারত হয়েছে-বৈজ্ঞানিক 
" পদ্ধাতর সাহায্যে । বেকার ব্যান্তদের পোলট্রি ফার্ম, ব্যবসা পাঁরচালনার 
{বিশদ 'নর্দেশলাভের স্বাবধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। 


ৰঘেজ পে্ডিগ্রী পোল্ট্রি সবাক আধিকর্ত৷ 


শ্রীসমধেন্দ্রনাথ বাঘ. 
£ জি জোমোঁরকা), এ এস, পি, আই, পি, এইচ লেশ্ন) 


- "_ লিখিত ‘সচিত্ৰ-- | | 
আধুনিক পোলটি, ফাসি? 


মঙ্য দাত গর টাকা। জাকদাশল এক টাকা। 
, " আবিলদ্বে অর্ডার পেশ করুন 


বস্থয়তী (প্ৰাঃ ) লিও ॥ কালকাতা-১২ 


খাবার জল। 4 
হয় এ-জন্যে। 


. কত সিংএয কাছে। - 
- আলাপ হল। বাগালণ। প্রায় চারপ্ররূষ - 
জায়গা দেখছেন এই সৌঁদনও এ-সব 
-জায়গা ছিল হিংস্র জাব-জস্তুদের এলাকা । 


কভণল সং বললেন, এই যে এ-সব 


আমারই লোক রাস্তা করেছে 
এখানে। দিনের পর দিন খেটে এই 
রাস্তা তোর হয়েছে। এখন তো পাঁশ্চন 


২৩২. 


. ভুটানকে। , 





“তাঁর হাতে -স্টীয়ারিং। 





: কুচাবিহার থেকে বূটিপ-সরকারের প্রতি- - 


ানাধরা আসতেন ভূটান সরকারের 


বাংসাঁরক বৃত্তির টাকা নিয়ে। সঙ্গে 
পাইক-পল্টন থাকত দু-চারজন। নিদিষ্ট . 


নধিরাও। জল-জঙ্গল দিয়ে চলে ৯: 


আসতে হত সেকালে। তাদের রওয়ানা 
হতে হত আগেই। হাঁটি'পথ। কখনও 
বা ঘোড়া, খচ্চরের পিঠে। না-ছিল কোন 
বাংলো। যেখানে-সেখানে, ফেমন-তেমন 
ভাবে হয়ত বা গাছতলায় বিশ্রাম .করে 
থাকত। সান্ঘসত অনুযায়ী বাৎসরিক 
পণ্াশ হাজার টাকা বৃত্তি দিতে. হত 
ইংরাজ সরকারের পক্ষে এই 
বাঁত্তর টাকা দিতেন তখনক্র জল- 
পাইগ্বাড়র ডেপুটি কাঁমশনার। প্রতি 
বছরের দশই জানুয়ারী তারধ নির্ধারিত, 
ছিল এ-জন্যে। স্থান ডুয়ার্স! 


ভুটান। 'পচ-মস্‌ণ : রাস্তার দুধারে 
মালয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের এলাকা। 


- ' স্বাধীন হন্দুদ্ধান।, আর ওই ভুটান, 
পাহাড় এখন স্পথ্ট। , 


কর্তাল সং-এর হাতে হাতঘাঁড়। « 
মাথায় সাদা পারাঁড়। : সাদা গো 
পরনে হাফ প্যাপ্ট। পান খাওয়া অন্যেন 
আছে বোঝা যায়। লাল-ঠোঁট, চাপা। 
_স্পীডোমিটারের 


কাঁটায় গাঁতর অন্রান্ত নিদেশ। তিনি 


 বলাছিলেন, জয়গাঁয় বাজার ছিল আগে । 
-ফুণ্টশোঁলং জমে উঠতে সবাই সেখানে 
চলে শিয়েছে। 


নিন TRE 
চোখের সামনে ।. চমকে. তাকাবার 
আগে-আগেই গাঁড় দাঁড়য়ে পড়েছে। 
সামনেই নোটিশ বোর্চ। Jaigaon 


‘Frontier Check Post, Jalpai- .. 
৪07i. বাদকে লেখা। ভানাদকে স্পষ্ট 
- লেখা" রয়েছে Foreigners. Stop. . 


আমরা আগন্তুক। ' চেকপোস্টের 
প্রহর এগিয়ে এসে গাড়ির ভিতরে 
উশক দিয়ে দেখল। গতানুগতিক রতি।_. 
ফিরে শিয়ে দাঁড়াল তারপর রাস্তার . 


ওপরে আড়াআড়িভাবে নামানো বাঁশী 
উঠল তারপর।  - 


নাহ তর 


জমশ] 


বেন তা ভোদা বরতে পারছ। 
এক ভেবেছিলে তুমি? সবাই ভুলে 
যায়, তাই না?” 

না ঠিক তা নর। তবে ভেবে- 
'ছিলুম, ভবঘুরে মানুষটার কি আর 
আমায় মনে আছে?” 

হেসে ফেলি ওর কথা শুনে_ বলি, 


তো আরও বোৌশ করে মনে - 


রাখ তোমাদের অবিনাশ। যখন পথে 
পা দিই তধন মন বলে-তোমার ঘর 
আছে ওখানে: ঘর আছে সেখানে আর 
ঘর যখন আছে তখন আপনমানুষও 
আছে, চল তাদের কাছে।” 

আঅবিনাশের চোখের তারায় খুশির 
'আলো নাচে৷ 

=_"তা এলেন যখন এতাঁদন পরে 
তখন দ2'-চারাঁদন থাকতেই হবে দাৰা। 


কি, রাজী ।” | 

‘ঘাড় নাড়ি আমি-“রাজাঁ।” 

_ বেশ তা হলে চল;ন 
ভেতরে ৷” 


পুকুরঘাটে ফলসা গাছের ছায়া? 
নিথর জলে রূপকথার রাজ্য, মায়াপুরণর 
চুপ-কথা। মায়াপরীর মানষ- 
জনের ঘুম ভেঙে যায় পাছে তাই 
. সাবধানে পা ফেলি। থমকে আছে 
বৈশাখের নীল আকশ। জলের বুকে 
মেঘের, প্রাসাদ আঁকা। মাছেরাও ঘাই 
দিচ্ছে না ভুলে, ছবিটা ঘাঁদ ছেড়ে, 
স্বপ্নটা যাঁদ মোছে! 

-_“এখানে বসব না অবিনাশ, 
আমাদের কোনও কথাই এত স্ন্দর 
হবে না। চল এ আমগাছের 
বসি। 
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বাই চন্দন”--আমার হাত ধরল 


ধরা দেয়। 
তোমার অভিজ্ঞতার কথা। গঞ্জে, 
গাঁয়ে, মেলায় মেলায় ০ শাখা'- বেচে 
বেড়াও। আমায় আজ মেলার গ্রুপ 
শোনাও । মানুষের গল্প বল।” 
. অবিনাশ আনমনা । বি স্মৃতির 
আঁল-গালতে খবর- আনতে গেছে! 


“দশ বছর বয়েস থেকেই শাঁখার 
ব্যবসা করাছি। তখন বাবা বে'চোছলেন। 
কাকাও শছলেন তাঁর সাথে। ছোটখাটো 
একটা কাবধানাই ছিল আমাদের।. মনে 
আছে সাতটা লোক খাটত। একজনকে 
তো ভুলতে পাঁর না কিছুতেই । "সুধীর" 
ছিল তার নাম, বেজায মোটা, বসে বসে 
নক্সা তুলত শাখার গায়ে। ওর কোলে- 
‘পঠেই বড় হয়েছি আমি। কত জায়গায় 


- শনয়ে যেত আমাকে, উৎসবে, পুজোন্স, 


পার্বণে! বাবাও যেতেন সঙ্গো। শাখা 
নিতেন। আমাদের শাঁখার নাম-ডাক 
ছিল গোটা জেলা জুড়ে। হাওড়ার 
বৌ-বিরা শাঁখারী বলতে বাবাকেই 
বুঝত। সোঁদনের সব কথা মনে নেই 
দাদা। যা মনে আছে তা ইদানীংকালের। 
আপাঁন কোন্‌ কালের কথা শুনবেন 2” 

-- হালের কথাই বল।” 

“তাই ভাল. আমারও স্পম্ট মনে 


আছে। বছর পাঁচেক আগে একবার মাকড়- ' 


দায় শিয়োছলুম। মার্টিনের ছোট 
বলে আমতার পথে মাকড়দা স্টেশন 
পাবেনা বাসেও যেতে পারেন। বেশ 
জম-জমাট - গ্রাম। 
পার্প লেগেই আছে যৈন। স্সাষাঢ়ে 
রথ, পৌঁষে পোঁষপার্বণ, মকরের স্নান, 
ফাল্গুনে পশ্তম দোল, চাকের কাঠি থামে 
না কখনও। ভ্যাভাং ড্যাভাং বাজছেই। 
২৩৩ 


বার মাসে তের. 





আম 'গিয়োছলুম পণ্টম দোলের মেলাম। 
. মেলাও দেখব, শাখাও বাকি হবে।” 


রত _ধ্একাই  গিয়োছলে?" আমি 
বলবে তুম, আমি কেবল শুনব।”: প্রশ্ন কার। 
_ শিক - শুনরেন?? আবিনাশের- - হ্যা, বাবার - আমলের ছুই - 
, চোখে কুণ্ঠা, লঙ্জা, খুশি িলৌমশে আর নেই! কাকা সব হজম করে, 


দিষেছেন! আমার শাখা আমিই কাটি, 
নম্ত্রা তুলি নিজেই । 'বাক্ুও কার আমি। 


একটা ঠিকে লোক আছে, টুকিটাকি 


কাজগুলো তাকে দিয়ে করাই ৷” 
-তারুপর 2” 
"বহুদিনের পুরনো মেলা, দাদা। 
১২৫২ সাল থেকে শ্ররু হয়েছে। 
দিন পনেরোর আগে শেষ হয় না। 
কেবল হাওড়া কেন, হুগলী, মোঁদনী- 
পুর এমন কি বাঁকুড়ার লোকও আসে 
এই মেলায়। ব্যবসা করতে আসে, মজা 


করতে আসে, আসে নানান ধান্দায়। এখন 


যাঁদও নাম হয়েছে মাকড়দা, এককালে 
বোধহয় তা ছিল না! গাঁয়ের চৌধুরপ- 
দের আঁদপনরূষ রামেশবর চৌধুরীর ' 
নামেই নাক ছিল গাঁয়ের নাম। মেলায় 
এক ইস্কুলমাস্টার শাঁখা কিনতে ' এসে- 
ছিলেন। ভারি আলাপ মানুষ! বসে 
বসে গল্প করলেন কত! এসব খবর 
তো তাঁরই দেওয়া। তান বললেন 
গাঁয়ের নাম ছিল "রামেশ্বর বাট?” । 
চণ্ডীঠাকরুণ নাকি আরও .সাবেক 
কালের! রামেশ্বর চৌধুরী এসে তাঁকে 
দেখতে পান। ভালভাবে পৃজো-পাটের 
বন্দোবস্ত করেন। এখন যে চাটক্জে 
সেবাইতরা আছে তাদের আদিপুবুষ 
রাজেন্দ্রনাথকে রামেশ্বরই কাজে লাগয়ে- 
িলেন। _পরে, চৌধুরীদেব জামদারণ 
মাঁহয়াড়ীর কুণ্ডুরা কনে ীনল। ওদেরই 
একজন, রামকান্ত কুণ্ডু চণ্ডীর মান্দর 
বাঁনয়ে দেন। প্রায় দেড়শ' বছর হতে 


_ +ম্ঘার্ত নেই কোনও । কেবল তেল: 
ণস'দুর মাখানো শিলা আছে এবটা। 
এই শিলাটাই দেব “মাকড়চণ্ডা”। তবে 





শুনেছি.আগে নাক দেবার মৃর্তি-দিল 
এবং এতই বড় ছিলে ফু বেদপাতা 
চড়াতে পররুভটাকুরকে' মই লাগাতে 
হত» 

-প্বল' কি?” 

আরও মজ্জাঁ আছে, শুনুন। 
'গ্রকবার' এক প্রত তো' 
ধমকেই দিল--আর' কাউকে নিক্সে এত 
ঝামেলা নেই, কেবল তোমার যত 
বাড়াবাঁড়।' তোমাকে" পূজো করতে 
গেলেই মই" লাগাতে হয়। চারবৈলা 
কেঁউ-মই চড়তে পারে"? কে বলোঁছল এত 
ট্যাঙা হতৈ? ব্যস!" আর যায় 
কোথা! দেবারও হল আভমান। 
রাতে স্বপ্নে দেখা দিলেন-সযাঃ।' মই 
চড়ী' কেন, পৃজোই। করতে হবে' নী 
তৌকে আর।' আঙি' পাতালে যাঁচ্ছি। 
ঘুম ভেঙে পরতে ছুটল মান্দরৈ-মা 
আমায়" এবারাট: সাপ করে দে, পাতালে 
যাস নি, স্যষ্টংতা' হলে রসাতলৈ যাবে 
বে!" অনেক কাম্মাকাটির'পর দেবীর গান 
ভাগলী। তারপর থেকেই এই গরিলা 
চি 

বেশ গল্প তো? তা রামেশ্বর 
বাট মাড়? হোল কি করে 
আঁবিনাশ 2৮ 

-শাঁয়ের'দু-এক বাড়র' দলিল: 


- পত্তরে মাপুরদা' নামও পাওয়া গেছে। 


পণ্ডিতরা বললেন মাতৃপুর অর্থাৎ’ চন্ডী- 
মাতার পুর; তার থেকেই সংক্ষেপে 
মা-প্‌র আর দা. হুল দহের ছোট 
চেহারা । সরস্বতী, নদীর- দহ ছিল 
কাছোপঠে।: আবার একথাও শুনেছি, 
মা্দরের কাছে নদীর দহে থাকত চণ্ডন 
ঠাঁকরুণের বাহন ধিবরাট এক মকর! 
তাই জন্যে দহের নাম হল” মাকড়দহ; 


~ 


পরে গাঁয়ের নামণ্ড' হল মাকড়দহ 
চলাত ভাষায় মাকড়দা। 
“উংসবটা বেশ মজার। দেখতে ক 


যে ভাল লাগে! চোখ বুজলেই এখনও 
সব স্পষ্ট. হয়ে সামনৈ ভেসে ওঠে! 

চাঁচরের' রাত। পণ্চম দোলের আগের 
{দন। হাজার; হাজার লোক এসেছে। মেলাও 
বসে গেছে। হাঁকডাকে গম গ্রম করছে 
জায়গাটা । বাজ্জী পোড়ানো হবে কত 
আরও কত কি! সামনের পেতলের কলসী 
তিনটেতে ধুহঠাং পয়সা পড়ছে। যতক্ষণ 
ওগুলো না ভরবে, বাজী পড়বে না 
ততক্ষণ। রাত একটা নাগাদ বাজতে 
আগুন লাগল! সে কি চিৎকার শিস 
দেওষা আর বাঁশ”, বাজানো! কালো আকাশে 


পড়ছে। বুড়ো, বাচ্চা; সেয়ে, পুরুষ সবাই 
হাত তুলে দেখাচ্ছে-“এঁ; এ যাচ্ছে তারাটা | 
পক সুন্দর ভাসছে। এঁ ঝরীছি লকেট, 
লাল, নল, হলদে, সবুজ" কত রঙের 
বাহার।"' তুবাঁড় জহলছে, পাতাল থেকে , 
সোনা তুলে এনে ঢেলে 'দচ্ছে পৃথিবীতে |, 

সে উল্লাস, সে আনন্দের' বৃপটা বুঝতে 
টুডে তন মায়া চনত 
পরাদন ভোর থেকে দেবদোল পূজো আর 
অনমসন্ৰ। আবিরে আঁবরে প্রাষ্াণটা লাল। 
কেঁ' বলবে দাদা; হাসির আড়ালে আছে 
চোঁখের, জল, খেতে' না পাওয়ার দরখ, 
পরতে না পারার লজ্জা! পনেরো দন 
ঘাদেই তো আবার অভাব-দস্যুটা দাঁত বার 
করে তাড়া'করবেণ বলবে "আমি যাই 
ধন আবার এলুম, এবার" তোদের- খেঁলুম ৷” 
কালো: মাটিতে আবার ঘাম' বরবে, ঘাম 
তো'নয় ভাই, সাদা রস্ত ! তবুও" মান্দিরের 
দৌরে দাঁড়িয়ে; মেলার 'ভড়ে দাঁড়িয়ে লাল 
আবিরের গন্ধে ভুলে যেতেই! হবে দুঃখকে। 
সাতাঁদন'গছলুম ।' মাৱ কুঁড় টাকার শাঁধা 
বার হল। পকন্তু বকে হাত "দিয়ে 
দোখ- ভরে গেছে; শাখার চেয়ে দামী, 
টাকার চেয়ে দামী, বিচিত্র অভিজ্ঞতায়”, 

"বেশ লাগল শুনতে ।...আর একটা 
বল।” 

হাসল আঁবনাশ--“কোঁচড়ের ম্যাঁড় 
নারকেল যে মইয়ে বি | 
কখন আর 2” 

উজ 

- “আমার 2” 

-এতাই তো, এমন গল্পই বলছ বে, 
খাবার কথা মনে থাকে না) এস আগে 
খেয়ে নি।” - 
খাওয়া শেষ করে আবার গল্প বলে 
আঁবনাশ।' ন্‌ | 
-উল্বেড়ের কাছেই বাণীবন। দেশ 
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সবচেয়ে ভাল। তবে, আমি গিয়োছলুম 
রাজাপুরের খাল ধরে। পৌঁধ মাসের দিন। 
সামনেই জঙ্গল-বিলাস পশরের উৎসব? 
পাঁচদিন ধরে মেলা চলবে। লোকজনও 
আসবে প্রচুর। ভাবলুম, যাই, কিছু 
শাখা যদি িকোয়। মন্দ ক? 


বৈশাখের আকাশ . দেখোছি, দেখেছি - 


ভাদ্দেব। এবার খালের পথে যেতে যেতে 
যে আকাশটা দেখলুম সেটা পৌষের 
কেবল নশল, নাল, আর নল! মেঘ নেই 
কোথাও । ঠাকুমা বলত, “আকাশ-সাওর*, 
মনে হল ঠিক যেন তাই! সাগরের বুকে 
বুকফাটা 


"দু-একটা শুনোছ-এক 
ফকিরের কাছে। এবার আমাব কাছে 
আপনি শুনুন 

“জঙ্গল-পশরের দেশ ছিল আববে। 
ও-দেশে তিনি আসেন ইসলাম প্রচার 


-করাছি তোমাদের ৷ 


. লাকা বলত .. 
রাজার: টনক -নডল। 
হুকুম ছিলেন. ফকির, সাহেবকে আরও 
ছু জমিজমা দান করতে। - কিন্তু 
কর্মচারীদের হাত অত সহজে গলে না! 
দাদা, যাই বলুন না কেন, আমলা-ফয়লারা 
সব যুশ্গেই সমান!” 

"_ আমি শুনে হাঁস! বাল_শৃক হোল 
তারপর 2” 

ব্যাপার দেখে ফাঁকর গেলেন 
চটে । মনে মনে বললেন রোস, জব্দ 
তিনি চলে যেতেই 
গাঁয়ে গাঁয়ে বাঘ এসে হানা দিতে লাগল । 
আজ একে মারে, কাল ওকে খায়। 
মানৃষজন ভয়ে পথে বার হয় না আর। 
কাজকর্ম সব বন্ধ। রাজার আমলারা 
তখন বাধা হয়ে জাঁমজমা যা দেবার 
ফঁকিবকে দিয়ে দিল। আবার সব 
ঠিক-ঠাক, যেমন-কে তেমন। 

-৫পোঁষ-সংকান্তির প্রায় পনেরো 
দিন আগে থেকে উৎসবের তোড়জোড় 
শবু হযে যায। ভোর থেকে কোরাণ 
পাঠ জার শাস্বের আলোচনা চলতে থাকে। 
সংক্কান্তির রাতে কাওয়ালগ গানের আসর 
বসে। আতসবাজীও পোডে বেশ। 
পবাঁদন পয়লা মাঘ । দ্‌র-দরান্তেব গাঁ 
সহেবের দবশাষ। প্রার্থনা করে, 
মানত করে, স্ন দেয়। কত রকমের 
রোগ যে আসে তার ঠিক নেই, কায়ো 
হক্ষ্যা, কারো হাঁপানি, কারো কুষ্ঠ. কারো 
গোপন রোগ। তারা সব দৃধ দিচ্ছে, 
সিম দিচ্ছে, মাটির ঘোড়া দিচ্ছে। “দোয়া 
মাঙ্ছে” ফকির সাহেবের কাছে। বাঁজা 
মেয়েরা পাঁর পুকুরের জলে দাঁড়িয়ে ফুল 
ফুলটি আবার তার হাতেই উঠে আসবে। 
এ না হলে বোঝা গেল যে, ফকির তার 
আজ‘ শোনেন.নি। মা হবার কি নেশা 
দাদা! এ-নেশার় বুকের কলজে ফেটে 


‘যাবে, ছেলে বড় হয়ে ঘা দেবে মাকে, 


তবুও 'মা হবার ইচ্ছেয় কনকনে ঠাণ্ডা 
জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ বুজে দাঁড়য়ে 
আছে মেয়েরা! দুঃখ পেতেও এত সাধ 
হয়ঃ নাকি মানা হলে সম্পূর্ণ হয় 
না মেয়েরা? 

“একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। 


* পঁর পৃকুরের কাছেই শাখা নিয়ে বসে 


আছি। মাঝে-মধ্যে বৌঁ-কিরা শাখা নিয়ে 
যাচ্ছে। 
আমার। একা মানুষ! 
থেকে শুরু করে সবই তো করতে হয় 
নিজেকে, তাই কোয়ালিটি তেমন 
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তবে বিক্রি তেমন হচ্চে, না | লাম্প ফিট করা। 
শাঁখা কাটা | হিন্দিতে যোগাযোগ করুন 


নয়। - ২ আর সবার মন্দ বকোচ্ছে না। 
একবার 'একটি মেয়ে এলো। বছর 
২৩1২৪ বয়েস। রোগা ছিম-ছাস 


চেহারা, তবে অদ্ভুত কালো দু'টি চোখ। 
তাকালে মুখ ফেরাতে মন চায় না। 
পরনে একটা তাল দেওয়া শাড়। ছে'ড়া 
{কিন্তু নোংরা নয়া কাচা কাপড়। 
সশথতে মেটে 1স'দুর। এসে চুপচাপ 
দাঁড়য়ে আছে। ছায়ও না কিছু 
যায়ও না। তাই দেখে বলল:ম-কি গো 
নেবে না শাখা?” 

. মুখটি নামিয়ে বলল,-“আজে, 
নেবার তো সাধ ছিলো কিল্তুক পয়সায় 
কুলুবে না যে?” | 

“মানত করবে ক করে তবে?” 

একেবারে ফরঝাঁরয়ে কেদে দিল 
বোঁ-টি! বলল- 

*আছে তো একটিমায ' আধলা। 
{ক হবে এতে ?” 

"কোথায় থাক?” 

-ন্দ্‌রে নয়, পাশের গাঁয়েই।? 

“সাথে স্বামী কই?” 

«আর মুখ তোলে না সে। সাধ্য-সাধনা 
ফরে জানজ্ম স্বার্মী তাকে ত্যাগ করে 
অন্য একটা মেয়েছেলে নিয়ে চেহ্গাইলে 
ঘর ভাড়া করেছে। বেশ্যা বলা যেতে 
পারে। স্বামীর কঠিন অসৃখ। লোকের 
মধ্যে বেরুতে পারে না। পাড়া-পড়শীর 
কাছে খবর পেয়ে বৌ এসেছে ফাঁকরের 
কাছে মানত করতে। 

“বললুম, জলে নামবে স্বামীর জন্যে, 


ধিকল্তু সবাই তো নামছে ছেলের জন্যে? 
এবার মুখ তুলল মেয়েটা। বলল-- 

-প্বাবুগো, মোর সোয়ামী ক মোর 
ছাওয়াল নয়, বল?** 





* আলোকাচিতর  দেখক কর্তৃক গৃহপ্ 


মাদক ১০. টাকার কিচ্তিতে লাভ করুন 
অল ওয়ার্ড স্টাান্ডার্ড 
দ্রানাজিস্টর (জাপান এ a 
মেক) জনপ্রিয় মলা ০১ 
৩০০১1 দেশব্যাপী দিএ 

খ্যাতি আছে। ডবল 
স্পীকার ৩ ব্যান্ড, & ট্রানজিস্টর। নাইট- 
কেবল ইংরেজ বা 
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আর আমি, একসঙ্গে লিখতে সুরু 
করোহলাম। নতুন, রীতির গল্প 
লিখতাম। গল্প থেকে কাঁহনী বর্জন 


করে আগাগোড়া এক বা একাধিক ভাব- 
নাকে একটু একট, . করে পাঠকমনে ' 


তারপর 
উঠে গেল। * 


ছটিল- হয়ে শেছে। আমাদের কাগজের 
সবিবারেয় সাঁহত্যপতের জন্য গল্পটা 


li £ 





রেখে গিয়েছিল শতল, বলেছিল, “তুইও 
পঁড়িস।, পড়েছিলাম, পড়েই বুঝেছিলাম 
এ এ্লাজ্প ছাপা হবে না, আমাদের কাগজে 
তো না-ই, 2৮2৯ 
না। পাঠক চায় ঠাসবুনোট 

শপতলের গল্পে মোটে গল্পই নেই 
সাহিত্য সম্পাদকের দশ্তর থেকে গল্পটা 
যথারীতি ফেরত লিয়েছিল। তখন আর 
একবার,-সেই শেষবার, আঁফসে আসার 
সপ্যে দেখ্য শুৱতে 'এসেছিদ। আম 
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একদিন বলেছিলাম, ‘এত হাতিহাস 
. পাঁড়স কখন? ও হেসে বলেছিল, 
'কল়েকটা - নাম হীতহাস থেকে 


পুলক বেশ নাম করোছিল। . 
আমাদের খবরের কাগজের সাপ্তাহিক 
সাঁহত্য পাঁৱকাতে আম প্রায়ই 


গল্প লিখতাম, সনোবিকলন আর 
যৌনিকৃতির গজ্প। ষে সব গল্প বেশ 
জনাপ্রয় হয়েছিল। তাতেই সম্পাদক- 
গোটা উপন্যাস লেখ পূজা সসংখ্যায়। 
একটু জীবন-দর্শনের ময়াম দিয়ে কাঁচা 
মাল মেখে নিও। জিনিষটা যেন খাস্তা 
আর মুখরোচক হয়!’ তাই করলাম! সে 
বছর এ লেখাটা আলোড়ন সৃষ্ট করে- 
খুব বাদান্ধবাদ করোছিল। ও 
একটা চিঠি লখোঁছল আমার নামে! 
চিঠির সব কথা মনে নেই, তবে এটুকু 


সতীর্থ, এমান করেই হাত-পা ছোঁড়ে। 
শকছুদিনের মধ্যেই বইটার িনেমাস্বত্ব 
লা হাজার টাকায়! 


আধ পাত পান কাঁর। মুখে সাফল্যের 
জেলা ফটতে দেরি হয় না। সমীর 
দেখত অচ্যকে। শ্ীীতলের খরর আর 
রাখ না। ওকে প্রায় ভুলেই গেলাম। 

বছর ঘুরে ষায়। এীতহাসিক 


পা 


দাগ্াঁহক বস্‌দতা 


ভি রত বেশ 
ঘুনয়েছে। 'বয়ে-থা চিন 


বাঁড় করেছে হুগলীতে। এখন কোথায় 
- দসমেণ্ট, কোথায় রড্‌, কোথায় সরি, 


কোথায় চন, এই খান্দায় ঘুরছে। 
গ্রকাঁদন ট্রামে দেখা কলেজ স্ট্রীটে। 
ট্রামের মধ্যেই খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া 


‘তোর গৃহপ্রবেশে 
ফাঁক দিস না যেন? ট্রাম থেকে নামবার 


বললাম, কেমন হয়েছে বইটা? 


ছবি হচ্ছে, নামভাক খুব। স্দতরাং 
ও-ও যেন আমার কাছে অনুগ্রহ প্রাথা। 
কান পেপারের পুস্তানটা উলটেই 
দেখলাম বইটা আমাকেই উৎসর্গ করেছে! 
বলাম স্তাবকতা। ভাল লাগল। 
বললাম, এ আবার কাঁ পাগলামি !' 
সমীর শুধু হাসল॥ ওঠবার সময় বলল, 
‘পারলে তুই +রাঁভিউ কারস। প্রথম বই, 
বুঝতেই পারছিস।, মুরুত্বিয়ানার 
সুরে বললাম, উপন্যাস লেখার কদ্দুর ? 
ও বলল, শলথাছ।' 

সমীর উপন্যাসও লখোঁছল একটা 
সনেমা পাঁরকায়। আমি পাঁরশার 
জনটিয়ে দঁদয়োছলাম, অনেক ফ্যকিড়া 
ব্লাথা হল, সৃতরাং বড় গল্পকে চাউস 
উপন্যাস করে 1দতে ওর দোঁর হয় নি! 
দম হয়োঁছল দশ টাকা । অল্প সময়ের 
অধ্যেই দুটো এঁডশন কেটেছিল। ওতে 
দু" পয়সা পেয়েওছিল। এখন আর 
ছোট গল্প লেখে না সমাঁর। বলে, 


. নেই। 





কাতর পাগলামি নিয়ে হাসাহাস কার, 
আশ্চর্য, তখনও শতলের কথা ওঠে না। 
এখন মনে হয় ইচ্ছে করেই ওর কথা 
আমরা তুলতাম না। ও কোথায় আছে, 
কাঁ করছে, কেমন আছে, কিছুই আমরা, 
এই "দশকের তন সফল লেখক, খবর 
রাখতাম 'না। ৃ 

প্রায় দশ বহর পরে, যখন মাথার 
চুল আমাদের ?িতনজনেরই পাতলা হয়ে 
শেছে, লিখতে আর তেমন উৎসাহ পাই 
না, লিখতে হয়, লিখে পয়সা পাওয়া যায় 
বলেই লাখ, নিজের লেখা বই পড়তে 
ইচ্ছে করে. না, পড়লেও কেমন অন্তঃ- 
সারশ্নন্য মনে হয়, তখন হঠাৎ একাঁদনু 
শীতলের খবর পাওয়া গেল। পুলক 
খবর আনল, শীতল হাসপাতালে, 
মরো-মরো। তিনজনে মিলে দিনক্ষণ 
থর করলাম, শত হলেও পুরনো বন্ধু, 
একসঙ্গে লিখতে স্বর করেছিলাম, 


- সবাইকার চেয়ে ও-ই ভাল লিখত, শুধু 


জেদ আর একরটয়েমির জন্যে কিছু 
করতে পারল না, একবার দেখতে যাওয়া 
উচিত। এঁতিহাসক-উপন্যাসের বাজার 
পড়ে গেছে। পুলকের আর তেমন পড়তা 
সমীর সিনেমার ছকে সনেমা 
পাঁতকায় গল্প-উপন্যাস লিখে একটাও 
ছবিতে লাগাতে পারে গন, এক আমারই 
1িন-তনচে গল্প ছাব হয়েছে, আরও 
দুটোর *নেমাস্বত্ব বক্র হয়েছে। তাই 
বোধহয় আমার উৎসাহই বৌশ, বললাম, 
তাহলে এ কথাই রইল। তোরা আমার 
আঁফসে আয় পরশুদিন, এখান থেকে 
যাওয়া ষাবে।, | 

ওয়ার্ডের দরজার পাশের বোডে' 
খোপে খোপে বেড নম্বর ও পেশেন্টের 
নাম, তাই দেখেই ঠিক জায়গায় পেশছনতে 
পেরোছলাম, নইলে , শাঁতলকে আমরা 
চিনতে পারতাম না। অমন শঙপোদ্ধ 


মুখে তাই পরিচয় দিতে হল।. শুনে 
কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল । আমি বললাম, 
“থাক্‌ থাক্‌, আমবা ছু ফল আব 
সন্দেশ নিয়ে গিয়েছিলাম, কমলার হাতে 
দিতে কেমন সচ্কোচ হল, আলতো করে 
ঠোঙা ধরে রেখে দিলাম শয়রের কাছে 
স্লাখা টোবিলটার ওপর আঁক্সিজেন দেওয়া 
হচ্ছিল শীতিলকে। ঠায় দাঁড়য়েছিলাম 
আমরা, যতক্ষণ না দু'টো বাজে। দৃ'টোয় 
ভিকিটিং আওয়ার্স শেষ, কমলার সঙ্গে 
আমরাও. বাইরে এলাম। পুলক বলল, 
'রারে কে থাকে, নার্স? কমলা অনেক- 


ক্ষণ চুপ কবে রইল, তারপর বলল, - 


“আগ থাকতে চেয়েছিলাম. থাকতে দিল 
না, নিয়ম নেই।' বুকলাম, নার্স রাখার 
সঙ্গত নেই। বললাম, 'আপনি থাকবেন 
কেন? নার্সের ব্যবস্থা করাছি।' 
যথাসাধ্য করোছিলাম আমরা, কিন্তু 
শীতল বাঁচে-নি। যোদন আমরা 
দেখতে গেলাম তার দু'দিন পরে ও 
মারা গেল। ওর মৃতদেহের সামনে 
দাঁড়য়ে চিৎকার করে বলতে পারতাম 
'সাহিত্যে নিষ্ঠা সততা এসব দেখিয়ে কী 
লাভ হল তের যাঁদ না ওর শেষ কথা- 
গুলো আমরা শুনতে পেতাম। 
হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনু- 
মতি নিষে হাসপাতালের মধেয ওয়ার্ডের 
বাইরে দবজার কাছে বাত্রযাপনের 
অন্মাতি পেয়েছিলাম আমরা । নার্স 
রেখোঁছলাম, সেই এসে কখন কেমন 
থাকে মাঝে মাঝে বলে যেত। গভীর 


রাত্রে এক-আধবার পা টিপে টিপে আম- " 


রাও যেতাম বেডের কাছে। 
মারা যাবার কয়েক ঘণ্টা আগে শেষ 
রাত্তিরে কিছুক্ষণের জন্য শীতলের জ্ঞান 





বসুগতার 
যাথচায় 

গ্রস্ত ? 
গ্রন্থাবপার 
প্রাপ্তিস্থান 
বসুমতাঁ (প্রাঃ) লিঃ 
কাঁলকাতা-_-১২ 
EL এণ্ড কোং 


১/১এ বাঁঙ্কম চাটাজা রিট 
কাঁলকাতা--১২ 





সাপ্ধাহক বসৃমতণ 


হযোছল, আমরা ওর মুখের কাছে 
ঝঃকে পড়েছিলাম, ও বিড়বিড় করছিল, 
আমরা বুঝতে চেস্টা করছিলাম 
ও ক বলে। 

শশতলের কথা অস্ফটে, প্রায় 
অনংস্ারত কথা, আমরা বুঝব ক 
কবে। ওকে ত’ আমরা বুঝি নি। ওকে 
আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, খাঁরজ করে 


দিয়েছিলাম বন্ধুত্বের পংক্তি থেকে।" 


শীতল হারিয়ে গিয়েছিল, বড় ছোট 


কোন পৰ্র-পন্রিকায় ওর লেখা দেখি নি। 


ওর হাতের লেখাটা কেমন তা-ও ভুলে 
|| 

হাসপাতাল থেকে আমাদের 'তন- 
জনকে কমলা নিয়ে -শিয়োছিল ওদের 
বাঁড়তে। যাবার ইচ্ছে কারোর-ই ছিল. 
না, অথচ না গগয়েও পারলাম না? 
বাড়ি বলতে খোলার ঘর। তিনজন 
অভ্যাগতকে ভদ্রুভাবে বসতে দেবার মত 
জায়গা নেই। ঘর জুড়ে একখানা 
তন্তপোষ, তার নিচে পুরনো ট্রা্ক, 
হাঁড়ি, বালাতি, আনাজের বাঁড়। এক 
পাশে একটা সস্তা বেশ্টির ওপর দামী 
দামী সব বই,/-ইতিহাস, সমাজ 


বিজ্ঞান, প্রত্রতত্ব, আরও কত কা । কমলা. 


তখন এগুলোই পড়ভেন। আমরা 
তন্তপোষের ওপর বসেছিলাম, "কমলা 
দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে কথা বলাছিল। 


আম বললাম, “লখত-টিখত কিছু?” 
কমলা বলল, "অনেক লেখা ছিল "ও 
টার নবেযে-একদিন নার করে সব 


কথা বলেছে যেন কতকালের চেনা, কত 
অন্তরত্গ। একটু একটু করে, যখন 
যেমন মনে পড়েছে. আগেরটা পরে, 
পল্রবটা আগে, শীতলের নানা খেয়াল- 
খশির কথা বলেছিল কমলা। তাতেই 
এত বছর পরে আমরা তিন বন্ধু নতুন 
একসত্শে যাত্রা সুরু ক'ব যে-শীতিল, 


ভাষায় এত নুন যে কাগজে নোনা 
লেগে যাচ্ছে । সেই যে ভাষা নিয়ে পড়ল 
বছরের পর বছর এ নিয়েই লেগে রইল। 
বলত, ‘ভাবে আধ্মীনক হলেই হবে? 
ভাষায় হতে হবে না? সমকালীন বাংলা” 
ভাষার যথার্থ রূপ ক হবে, তাই 'নয়ে 
গবেষণার অন্ত ছল না ওর। কমলা 
সে সময় -শীতল- টিং এস 


সময় লেগোছিল। 


মন্তব্য তাতে । এক জায়গায় লিখেছে, 


'রামেন্্রস্ন্দরের গদ্য আমাকে মুগ্ধ 
করেছে। ভাষা ব্যবহারে অর্থাৎ . শব্দ 
প্রয়োগে কী যত্ন, কত সতর্কতা! একালের 
বাংলা বড় ছল্রছাড়া” কোথাও লিখেছে, 


দেখাও না। বললেন, তাই লিখব ॥ 


সত্যি ভাই, সারাদিন।কি কঠিন' পারশ্রমই-না, করতে-হয়। 
টলে ৷ তাব্রপর ট্রাম-বাসের দাক্রন' ভিড়, তার ধকলতো 
চাছেই। অথচ ওঁকে এবং পরিবারের আর সবাইকে সুস্থ 
কর্মক্ষম রাধার পুরে! পারিত্ধ আমার ওপর । ভাগ্যিস! 
বোর্নভিটা ছিল; হয অনেক সহজ হয়ে গেছ্ছে! 
এক কাপ বো স্ব ক্লান্তি দূর হষ, নিমেষে. ওরা 
চাক্সা হয়ে ওঠে, শরাণের দীছি qa কর রদ টো 
মুখে । বোর্নাভিটারু চমৎকার'স্বাদ আমাদের সকলের ধুব 
ভালো লাগে, বাচ্চার্দেরতো কথাই'নেই ! শরীন্র সুস্থসবল। 
জাথতে, ষে-পুষ্ট শক্তি ও'সামর্থোল্ল প্রয়োজন: বোর্নভিটাবর: 
.] পুলোমাত্রান় রয়েছে 1? 





“সিন কথায় কথায় জদ্রয়বাবু বলাহলেনস্দ 


“আজকাল প্রাণ 
রাখতেই প্রাণান্ত 1৮ 
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বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক |. সুবম পরিমাণে কোকো, 
ছখ, চিঙি ও. সণ. মিশিয়ে এটি ভর করেছেন ক্যারি”, 
প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেবজ্ঞ বালে বীদের খ্যাতি 
একশ’ বছরেরও বেশি। এর' কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ 
ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ ! 


বোর্নভিটা খান - 
লি, উদ্যম ~ JTL GIT 5৮ 


SA 


অবস্থা, এসব খঃটিয়ে খেয়ে পড়তে 
লাগল! প,তার পর পাতা নোট করে- 


মুখের ভাষার ইডয়ম খুব বোঁশ বদলায় 
নি! কাছাকাছি থেকে ওদের দেখব, 
. কেমন করে ব্বগড়া করে, কেমন করে 
স্নেহ-প্র'ীত-ভালবাসা জানায়, জমিদার 
বা রাজপ্ুরুষ দেখলে কেমন আন্ত হয়ে 
দীনতা প্রকাশ করে । তখন ওর. চাকরি, 
নেই, একা কমলা যা পায়। তাই থেকে 
ছু নিয়ে বোরয়ে পড়ত বর্ধমানের 
দিকে, কখনও বা ম্দর্শিদাবাদের দিকে, 
সোজা চলে যেত অজগাঁয়ে, আতাঁথ হত 


হিন্দু-মদলমান যে কোন লোকের 


কিস্তিতে ট্রানশি জস্টৱ 


করুনঃ 
Music & Sound (B.W.C.—10) 
Post .Box 1576, Delhi—6. ' 





লাপ্তাহিক বসমত? 


বাড়তে । তখন থেকেই শরীর ভাঙছিল। 
অনেকাঁদন পর কাগজ-কলম নিয়ে 
বসল। খানিকটা 1লখলও।। কমলা 
নাশ্চন্ত.হল। কিন্তু লেখা বোঁশদূর 
এগোল না। আবার আঁস্ধরতা দেখা 
দিল শাঁতলের মধ্যে । প্রাসাদের পুদ্পো- 
দ্যানের বর্ণনা করবে, কী-কাঁ ফুল ছিল 
সেকালে? কৃষ্কাল_এনেছিল পতু্ীজরা, 
সে ফুল ভ' ফোটানো যায় না মোগল 
যাগচায়। ক’ ফুল এনেছিল মোগলেরা, 
কোন্‌ দেশ থেকে ?. সে যুগে, সে ফুলের 
মাম কী ছিল? নানা প্রশ্ন মাথার মধ্যে 
ঘুরপাক খায়, লেখা এগোয় না। পান্ডু- 
পি কেটেরেটে হেয় শাঁতল। বলে 


সারা কলকাতা ঘুরত টো-টো .করে, 


তাতেই রোগটা 


ধরে সাধারণ মানুষের আশা-আকক্ক্ষা, 


এক-একরকম 


আমাদের 
হয়োছল। পুলক পরে বলেছিল, “ওর 
দবতাতেই বাড়াবাঁড়ি। একটা উপন্যাস, 


দিখতে দশ-পনের বছর কাটলেই হয়েস্ছে 
আর কা!’ সমীর বলোঁছিল, 'কপালগুশে 
বোঁটা ভাল পেয়েছে, স্বামী লিখে একটা 
পয়সাও কামাই করতে পারে ন বলে 
একটুও ক্ষোভ নেই I 

আমি চুপ করোঁছলাম। ভাব- 
ছিলাম, শীতল চিরকালই একরকম রয়ে 


গেল, সেই যখন 'িট্‌লঃ ম্যাগাজন বার ' 


করেছিলাম তখন থেকে আজ পষন্তি। 
নিষ্ঠা ও সততা “বিরল হয়ে এসেছে 


বলেই বোধহয় ওকে হঠাৎ কেমন শম্ধা _ 


করতে ইচ্ছে হল। পরক্ষণেই মনে হল, 
এ-সবের কোন দাম নেই। কাঁ পেল 
শীতল? মনে মনে একটা নিত 
কালজয়ী উপন্যাসের পান্ডালাঁপই 


- তৈরি করল। যে জানে না তার কাছেও 
যেমন, যে জানে, তার কাছেও তেমনি 


ওর মূখে যন্মণার কোন লক্ষণ ছিল না, 
বুঝতেও পারি ি-একটু পরেই ও' মীরা 
যাবে। সারা ওয়ার্ডে কোন শব্দ নেই, 
ঘেরাটোপ পরান মৃদু আলো বেডের 
ধশয়রে ! 'সেই আলোতেই দেখলাম ওর 
রোগপান্ভর মুখে * কী প্রসন্নতা! 


তা ০ 


চন 


সাত বছর হয়ে গেল, শাশিরকুমারের 
চিতায় আর মঠ উঠলো না। পারকজ্পনাটা 
তাঁর মৃত্যুর পরেই নেওয়া হয়েছিল, 'কিদ্তু 
মানতেই হবে, তান বাংলাদেশের কোনো 


হবু মন্ত্রী বা চোখঝ্লসানো আধুনিক ' 


চলাঁচ্চন্ের নায়ক ছিলেন না। সুতরাং 
শশশিরকুমার ভাদুড়ীর- চিতায় মঠ ওঠা 
চাট্রিখানি কথা নয়। বাংলাদেশ আত্‌ 
সহজেই গগনেন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার, উদয়- 
শঞ্কর, দিলপকুমার, প্রমথেশ বড়ুয়াদের 
ভুলে যায়। এদের কেউ কেউ এখনো 
বেচে আছেন, শকল্তু আজ মঞ্চের সামনে 


দেবোপম মাহমায় ভাস্বর নন। এ'দের 
তুলনায় উত্তমকুমার চুনী গোস্বামী 
অথবা মান্না দে এখন অনেক 


বোশি উজ্জবল। 1শাশরকুমারের বরং 


৯ ভাগ্য ভাল; মৃত্যুর পর তাঁর চিতায় একটি . 


মঠ তুলবার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল ‘ও 
ভাই বঙ্গবাসী! আমি মলে তোমরা 
আমার চিতায় দিও মঠ!’ _অনেক দুঃখ 
, থেকেই ভাওয়ালের কাঁব গোবিন্দচন্দ্র দাস 
_ এই ব্যলোঁন্ধ করোছলেন। কিন্তু তান 
জানতেন না, এ ব্যঙ্গোঠুন্ত তাঁকেই একদিন 
{ফবে' আঘাত করবে। তাঁর চিতায় কোনো 
মঠ ওঠে নি; তেমন প্রস্তাবও কেউ দিয়ে- 


“ রাখতে । 
শেষ নয়. “প্রাচ্য এবং 
প্রতীচ্যে মধ্যে ষে রাখিবন্ধন মহৎ শিল্পা 
মান্রেরই আঁন্বম্ট, তার-উৎসবেব দিনটকেও 
এরাই একদিন আমাদের চোখের সামনে 
শ মূর্ত করে তুলেছিলেন! বাণালীব রেনে- 
সাঁস-এর প্রথম দুই শিল্পী বোধহষ রাজা 
প্লামমোহন রায় এবং ঈম্ববচন্দ্র গুপ্ত; 
যাঁদও একজনেব প্রাণ ছিল সমাজে. 


এরপর একে একে - 


 অবনান্াথ, 


'ক্রিটিকরা সত্যাঁজং রায়ের নাম- উচ্চাবণেই 


উজ্জল হয়ে ও"ঠন; এবং এতে আমাদের 
ধিন্দুমা আপত্তি নেই। সত্যজিৎ রায় 
আমাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধো একজন; 
bee প্রমথেশ বড়ুয়াকে ঁতানও খুব 
বোশদ্‌ব ছাড়িয়ে যান ি। অথচ সত্যজিৎ 
রায়কে যখন দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়, 
তখন একাঁট দ্যাট পৃজাব ফুল বা বল্ব- 
পত্ও কি এই পূর্বসূর্ী 
কখনো 'নবোঁদত হয়? 
এই অবহেলা, ষাঁদ তার কারণ অজ্ঞ- 
তাও হয়ে থাকে বাংলাদেশের সাধাবণ 
মানুষের অথবা এই রাজ্যেব-বুদ্ধিজীবী- 
সমাজের বিবেক এবং 'বচারবৃদ্ধিকেই 
আঘাত কবে। বাংলাদেশ থেকে “ফাইন 
আট-এর চচ্নু এখনও উঠে যায় নি! 
অথচ নির্মম সত্য এই, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ 
দিল্পশরাও ক্রমেই - আমাদের ববিস্মৃতর 


'শদন হৈ-চৈ কার। 
- একট মৃর্তি তাঁর নামের পার্কে আমরা 


মানুষটির নামে - 





নন্দের মত 1তানও সব দিয়ে মনষ্যত্ের 


বাতি জবালিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন? 
' এইসব মানুষ আজ আর আমাদের 


_ বুকের মধ্যে নেই। আমাদের ইচ্ছে হলে 


তাঁদের চিতায় একটি করে মঠ তুলি, আর 
যাঁর অনেক ভাগ্য তাঁর একটি মুর্ত' 
গাঁড়য়ে কলকাতার মাঠে বা পার্কে দিছুদ- 
গিরিশচন্দের এমন 
গাঁড়য়ে দিয়েছি। শিশিরকুমাব সম্পর্কে 
এখনো ভাবছি । 

অবহেলার একটা সীমা আছে। 
আমাদের ভিতরেও আজ ভখম্মদেব চট্রো- 
পাধ্যায়, দিলপকুমার রায়, উদয়শধ্করের 


“ মত মানুষেরা বেচে আছেন। এখনো এ'রা 


নিজেদের আশ্চর্য ক্ষমতার সবটাই হারিয়ে 
ফেলেন ন। অথবা, ষাঁদ আরো বোশদিন 
এ'রা বে'চে থাকেন, দ্ান্ট ক্রমেই আরো 
ক্ষীণ হতে থাকবে, কণ্ঠস্বর একটু করে 


আমাদের 
রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা "এই দেশের বুদ্ধজগবী- 
সমাজ তখন ক এদের গবস্মাতির কুয়সায় 
ছংড়ে ফেলে দেবেন? তাঁদের কি এখনই 
উচিত ছিল না গুণীর উপয্ুন্ত সম্মান 
দষে এদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা, ও 
কৃতজ্ঞতা নিবেদন কবা ? 

যাঁদ এইসব মানুষের শেষ-জশবন, 
বিস্মতির অবহেলায় কুয়াসায় ক্রমেই অন্ধ- 
কার হতে থাকে; তাহলে বুঝতে হবে, 
বাংলাদেশ থেকে সাত্যকারের “ফাইন 
আট'-এব প্রয়োজন এবার ফুরিয়ে এসেছে। 
{বসজনের ঢাকীদের জন্যই শুধু অপেক্ষা । 
আর, টাকদের অভাবে, আমরা যখন 
টুইস্ট নাচ নাচতে [শিখেছি কোনো মন্ত্রী 
বা ঠসনেমা অ্যান্টবকে সামনে রেখে এই 
মহৎ কাজ শুরু করে দিতে পারি। 

এতে করে আমরা আর যত অপরাধই 
কার না কেন, বাঙালীর আসল ট্র্যাডশন 
ঠিকই থাকবে। এমন একটি আত্মবিস্মৃত্ত 
জাত আর ভূ-ভারতে নেই; সেটাই কি 
আমাদের ক্রম বাহবা ) 


পড়লেই দেখতে পেতেন যে,, 
শুধু একমার সি-পি-এম-এরই সমা- 


লোচনা করেন ন! যুভ্তফ্নন্টের শরিক 
দলগযার্পরও সমালোচনা করেছেন। তান 
ূলখেছেন িসীপ-এমই এই বন্তব্যের 
লক্ষ্য নয়। ি-পি-আই, ফরওয়ার্ড রক, 
আর-এস-প, এস-ইউশীস ও বাংলা 


শ্রক জায়গায় যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন 
শপ দর 
শাম ক্ষুব্ধ। যেখানে কামিবাস ও 
খলেছেন' “খিচ্নেওয়ালা। পাটি", কৰাম 
সত্য হলেও; সমগ্র শিক্ষক সম্প্রদায়ের 
উদ্দেশ্যে মন্তব্যটি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি 
হয়েছে! আশা'করি কৃত্তিবাস ওঝা, এই 
মন্তব্যটি প্রত্যাহার করে নিয়ে। সৎ এবং 
শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের ও. পাঠকদের মনে 
বেদনা দূর" করবেন। 

"পাঁরশেষেঅন:রোষ কাঁর-_হিতাংশু- 
ঘাবু। দয়া করে কানে না' পড়ে জজের 
চোখে সমস্তটা পড়ুন দলীয় অন্ধত্ব 
ত্যাগ করে 'রিচার করুন; দেখবেন আপনার 
যন্তর্যাট. কত অসার! আশা কার 
প্রতিবাদ প্রত্যাহার করবেন। 


-সতশশচন্দ্র সাহা 
পাত্র“বাউীড়য়া (হাওড়া) 





মান্দির দেউল সম্পকে রচনাগলির 
মধ্যে পূর্বেও. লক্ষ্য কাঁবয়াছ আর এখন 
সাম্প্রতিক নবপর্যাযের  রচনাগুলির 
যেমন ২২শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার “ফলে- 
দোলের মেলা” এবং এই সংখ্যায় “কত 
ফুক্সরা”্) মধ্যেও লক্ষ্য করিয়াছ যে 
যুদ্ধোভব- ২০1২২. বৎসর পরেও গ্রাম- 
বাংলার বিশেষ কোন পাঁরবর্তন হয় নাই। 
উপয্ত্ত্র 'শিক্ষাব অভাব -এখনও বর্তমান, 
ইহা ছাড়া বিশেষ কষেকটি শ্রেণীর মধ্যে 
সেংখ্যায হয়ত ইহারাই আঁধক হইবে) 
দারদ্য ক ভগবঘভাবে প্রকট, অর্থাভাবের 
জন্য আক্ব-বস্-ও" বাসগৃহেব সমস্যায় 
ইহারা জজীরত,”পূর্বে যেমন ছিল 
এখনও তেমনই রাঁহয়াছে। মহানগরী 
কাঁলকাতাকে বাদ দয়া যেমন বাংলাকে 
ভাবা যায় না, তেমনই বাংলার প্রামাণ্যলকে 
বাদ 'দিযা কিকাতাকে ভাবতে গেলে 
ইহার বাঙালীত্বই আর থাকে না__আঁস্তত্ব 


যেন 'বিপন্ব- হইয়া পড়ে। কাঁলকাতা যাঁদ - 


যাংলার মাস্তচ্ক হয়, তাহা হইলে গ্রাম- 


আর ববষয় লক্ষ্য কারলাম যে, 
, লেখক কেবল, হাওড়া ও:২৪ পরগনা জেল! 


আপনাদের, তরফ' হইতৈ- এই 

টি. সংশোধন, কাঁরতে-পারিলে ভাল হয়? 
- শ্রীতেজেম্দ্রনাধ' রায় 

২০এ, হারশ মুখাজী? রোড, 
কলকাতা-২৫ 

সাপ্তাছিক বসুমতাঁতে প্রকাশিত 


ধক বিচ এই দেশ! স্বাধীনতার ২২ 
510৮ ঘটতে 
পারে, তবে আর দেশের 

সাম্যবাদ ইত্যাঁদর জা 


সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আজম যুক্ত - 


ফ্রন্টের শাসনব্যবস্থা চলছে, অথচ [চির- 
এইসব অসহায় মানুষগুলোর দিকে 
ছাকাবার কেউ নেই? আজ বাংলার 
ঘরুঘরে; গ্রামে-গ্রামে 'মোতিবালা' এবং 
এই রন স্বামীর, অসহায়া স্ব বেক 
দুর্বিষহ যধ্ঘণা ভোগ করছে, সোঁদকে 
কে'ন্জর-দেবে ?' আমরা সাধারণ: শহর 


দ্বারা, ওই সব অতভাগ্্য , মান্ুযগুলোর 
কোনো লাভ হবে কি? বড় বেদনা বোধ 
করলাম- . শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়ের 
€লেখক) উদ্ভিতে আমার মা কাঁদছে” 
অনেক বড় বড় পাঁরকল্পনা,. অনেক 


যাবে, গঙ্গার ওপর কোটি কোট টাকা - 


খরচ করে দ্বিতীয় সেতু, চাই ক 'হাতীয়, 
সেতুও তৈরি হয়ে যাবে, কিন্তু এইসব 
দুর্ভাগা মানুষগলো যে তামরে সেই, 
ধতামিরেই. রয়ে যাবে। 

পাঁরশেষে লেখককে ধন্যবাদ যে, 
তানি সত্য কথা বা'ঘটনা, প্রকাশ' করে 
গ্রামবাংলার মানুষদের" প্রকৃত অবস্থা 


আনল চক্রবতাঁ 
বেলপার 
তুস্ান্রসাল 


পাস 


৬৪১৪৪ 









হবে-এর জনা আমাদের 
কাজ করে যাওয়া দরকার । 






দের দ্বারা গঠিত সোভিয়েটগলার 
সমর্থন হারিয়ে সামরিক সরকার বাঃ 
হবে টি এবং 









মোটেই উৎসুক নয়। 
লেনিন--অথচ এ ফদ্ধ মুক্তির যুদ্ধ নয়। 
হয়েছিল। এবং এখনও সেই কারণেই 
যদ্ধটা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর 
ধনিকদের এই পাশবিক স্বাথপরতার 













পি 
পা কার, কি 
টিক কেছেন। 



























জনসাধারণ । এ যুদ্ধ আমাদের খে 
কাব হোক বন্ধ করতে হবে। এখন 
ছক বললেভিকদের আটো হবে: ' 
No support for the Provi- 
SionaAl Government এবং All 
power to the Soviets! 
ইয়েনুকিডজে-অথণৎ সামারক সর- 
হবে? 
লেনিন--না, এখনও সে সময় আসে ন 
এখন পর্যন্ত সোভিয়েটগ লো সামলিক 
গণের পর্ণ বিশাস রয়েছে সেভিয়েট- 

















তারপর এর প্রোগ্রামও এবার পাল্টাতে 
হবে। 


' ইয়েননাকড্‌জে--কেন? 
লোনন-_কারণ আমাদের আগের কর্মসূচাঁ 


প্রায় সম্পন্ন করে ফেলা হয়েছে। 
আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
জারস্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা 
উট ৮২০৬ 


তোলবার কাজে উঠে-পড়ে লাগতে 
চবে পাঁটর্র সভ্দের। আমাদের 
পার্টর কার্যধারা এবং উদ্দেশ্য ভাল- 
ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে শ্রমিক, 
কৃষক এবং সৈন্যবাহনীকে। 

[ব্যাক আউট । আলো জবললে দেখা 


ঘারে কথক এসে দাঁড়য়েছেন £] 
কথক--লোনিনের নেতৃত্ব বলশোভক পার্টি, 


শ্রামক, সৈন্যদল এবং কৃষকদের কাছে 
করতে শুরু করলেন। জনগণের 
রাজনীতিক শিক্ষা এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ 
সংগঠনের দিকেও তাঁরা বিশেষভাবে 
মনোযোগ দিলেন। লেনিনকে কেন্দ্র 


করেই বলশোভকরা ব্যাপকভাবে 


"২ ত সক ন্"্পত?। | 


বলতে গেলে সোঁদনকার ঘটনা- 
বলী এখনও আমার চোখের ওপর 
ভাসছে! আোসমালস্ট রেভোল্যু- 
শনারী নেত্য চরনভ এসোছল 
আমাদের শ্রামকদের তার ঝাক্যজালে 
সম্মোহিত করে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল 
কর্মধারার প্রীতি আকর্ষণ করতে। 
হতভাগা বুঝতে পারে নিন রাশিয়ার 
শ্রমিকেরা আজ জেগে উঠেছে_-ভাঁওতা 
দিয়ে তাদের জার ভলিয়ে রাখা যাবে 


পালালো। এমন সময় খবর এল যে, 
লেনিন এসে হাজির চু 


ভীরিদিয্ত লে আপনি ধারণা করতে 


পারবেন না। পঁচিশ হাজার লোক 
এসে জড় হয়োছল লেনিনের বন্তৃতা 
শুনতে_ দোকানঘরগুলোর ছাদ- 
গুলোতে পর্যন্ত লোকে গিস্গস্‌ 


RAVE 4 RG DORE 
এঁদকে জৰালাঁন ইন্ধনের অভাবে 
ফ্যাকরীগুলো সব বন্ধ। চারাদকে 
খ্যাদয়ভাৰ।” নানাভাবে বিশ্লেষণ 
করে লেনিন বূঝিয়ে দিলেন যুদ্ধ 
ধন্ধ না হলে আমাদের দেশের আভ্য- 
দতরীণ অবস্থা ক্রমশই খারাপের 
দিদিকে যাবে । তিনি স্পষ্টভাবে প্রমাণ 
করে দিলেন যে, একমাত্র সোঁভয়েট- 
গুলোই তাদ্দের ক্ষমতা 'দয়ে এই 
সাম়াজ্যবাদ ফ্দ্ধের পৈশাচিক হত্যা- 
কাণ্ড বন্ধ করে দতে পারে_তারাই 
দেশে শান্ত ?ফারয়ে আনবার ক্ষমতা 


[দপ্‌ করে আলো নিভে যাবে- 





টা মি বেতোল নার এবং মেন 

 শভিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে 

" ফুন্ধের বিরত ঘটানো দূরে থাকুক, [ব্লাক আউট। আলো জললে দেখা- 

এরা পূর্ণেদ্যমে সেই খুদ্ধ চালিয়ে যাবে পেছনের পদ উঠে গেছে--কেরেন'স্ক 

যাচ্ছে।, ফলে অসংখ্য রাশিয়ান এবং তার বিশ্বস্ত মান্বিসভার কয়েকজন 

“সৈনিক বিনা কারণে ফ্রণ্টে গিয়ে প্রাণ সভ্য গুপ্ত আলোচনা করছে £] 

সি কেরেনাসক-বন্ধুগণ! আমাদের এই 
না  বাদীরা। তাঁদের স্বার্থ আমাদের 
র. ভেতর থেকে মাইক ভয়েস শোনা যাবে। ] বজায় রাখতেই হবে। তা না হলে 
মাইক ভারসঃ কেরেশাঁসক সরকার দরিদ্র. আমাদেরও পতন অবশ্যম্ভাবী । পঃঁজ- 


মেহনত মানূযদেরই বাধ্য করছিল 
.সোনিকবৃত্তি নিতে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ 


.. দিয়ে এইসব দারিদ্র বাঁণ্চতের দল, 


 বাদীদের মুনাফার অঙ্ক স্ফীত 
করতে হলে এই যুদ্ধ যে-করেই 
হোক চালিয়ে যেতে হবে। : 


৬ সভা--আমাদের একমার বাধা এই চি 


৩য় সভ্য--কি উপায় বলুন তো? 

কেরেনাস্ক-সে উপায়টা হচ্ছে_ছলে 
হোক. বলে হোক বা কোঁশলে হোক, 
গুদের নেতা লেনিনকে আমাদের হত্যা 
করতে হবে। আপনারা দেখবেন 











অক্টোবর বিপ্লব ও লোনিন 

বিশ্বব্যাপী মহান লৌননের জন্ম 
শতবর্ষ উৎসব উদযাপনের উদ্যোগ 
আয়োজন চলেছে। এই উৎসবে পাঁশ্চম- 
বঙ্গ যথাযোগ্য স্থান গ্রহণের জন্য 
উদ্যোগী হয়েছে। 
উদ্যোগ সর্বাগ্রে লক্ষণীয় হয়েছে। ইণ্ডি- 
যান থিয়েটার এসোসিয়েশন গত ৫ই 
জুনাই সন্ধ্যায় ত্যাগরাজ হলে ‘অক্টোবর 
বিপ্লব ও লেনিন" নাটক আঁভনয় করেন। 


*-ভাবে ইণ্ডিরান থিয়েটার ররর 


১. aed 


উৎসব উদ্বোধন করেন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত 
সর এবং  সভাপাঁতত্ব করেন মন্ত্রী 
£' গালান ইয়াজদান। তাঁদের আঁত- 
স্ব বন্ততার ফলে নাটক আরম্ভ হতে 
স'ড়ে সাতট! বেজে যায় এবং নাটক 
দর্শনাকাঙ্ীরা 'বিরন্ত হয়ে ওঠেন। 
অনূষ্ঠানে সোঁভয়েট ভাইস কনসাল 
শ্রী এন, এস, পারাস্তায়েভ ও শ্রীগ্রগানভ 
স্বল্প ভাষণে উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন 


এবং সুবিধাবাদী রাজনীতিকরা লোননকে 
{ক চোখে দেখত তাও এই নাটক দেখে 
বোঝা যায়। এখানে লোনিনকে দেখা 
গেছে আত্মগোপন করে থাকার সময় 
এক নেতৃস্থানীয় ভ্যাঁসিলির অভিজ্ঞতা 
দিয়ে। নাটকে অক্টোবর বিপ্লবের ঝটিকা- 
ময় দনগৃূলকে তেমন অনুভব করা 
না গেলেও লেনিনের জীবনাংশকে বেশ 
অনুভব করা যায়। এঁদক থেকে 
নাটকাঁট সার্থক। আরো সার্থক মনে 


হয়েছে লৌননের ভূঁমকাভিনয়ের মোটা- 


মুটি সাফলোর জন্য। 

তবে এই নাটকের ভ্রাটর 'দিকও 
রয়েছে। প্রথমত এতে শাসকশ্রেণীকে 
যত দূর্বল ও অসহায় মনে হয়েছে 
রাশিয়ার শাসকশ্রেণণ তত দূর্বল ছিল 
না; দর্শকদের হাঁসর রস জোগাবার 
মত ক্লাউন ত' নয়ই। লোননকে এক 


দাতা বণ, 1 





সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় 


চরম 'হিংস্রশান্তর মোকাবলা করতে হয়ে- 
fছল। যাঁদও বিপ্লবের অন্যতম প্রধান 
সংগঠক ছিলেন স্তালিন, কিল্তু নাটকে 
একবারও সে নাম উল্লেখ পর্যন্ত হয় 
{ন । নাটকে স্পাই প্রসঙ্গ তুলনামূলক- 
ভাবে বোঁশ স্থান লাভ করেছে, তাতে 
লোননের চাঁরন্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে 
কোন সাহায্য করেছেন বলে মনে হয় না। 

যাঁরা আঁভনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন 
দেশকে যথারুপ পালন করেছেন। 
সঙ্গীতাংশে আরো অন্শীলন এবং 
সুরের শদ্ধতার প্রাত লক্ষ্য রাখা 


ৰ পতাকাতলে 
দ্বিতীয় ছবি “র্‌পসা”র চিন্রগ্রহণ কাজ 
শীগ্গর সুরু করবেন। ছাঁবর 
কাঁহিনীকার, চিত্রনাট্য রচাঁয়তা ও পাঁর- 
চালক আঁজত গাঙ্গ্‌লীকে নিয়ে গিয়ে 
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গত সপ্তাহে বাঁহদ্‌শ্যের স্থান নির্বাচন 
করে এসেছেন। ছাঁবখানির প্রায় অংশ 
বাহদূশ্যে তোলা হবে। মাঁট আর তার 
মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি, কানা ও 
গানে ভরা এই কাঁহনী চিত্রজগতে 
একটি নতুন সুরের মূর্ঘনা এনে দেবে। 
এর সঙ্গীত পরিচালনার দায়ত্ব নিয়ে- 
ছেন-__আঁনল বাগাঁচ। প্রধান চাঁরত্রে এখন 
পর্যন্ত যাঁদের নাম পাওয়া গেছে__তাঁদের 
মধ্যে আছেন- সন্ধ্যা রায়» কাল বানা 
ও শামিত ভগ্জা। এম-এ এফল্মস ছাঁবাটর 
পাঁরবেশন স্বত্ব গ্রহণ করেছেন। 


ম্যান্ডদ্নান 

কার্তিক বর্মণ প্রযোজিত রাধারাণী 
গুপকচার্সের চতুর্থ গনবেদন শান্তপদ 
রাজগুরুর কাঁহনী অবলম্বনে গৃহীত 
“মযান্তস্নান”-এর 'চতগ্রহণ কাজ শেষ 
হয়ে গেছে। দু-একদিনের প্যাচ মান্তর 
বাকী। আঁজত গাঙ্গুলী ছবির "চত্রনাট্য 
রচনা ও পাঁরচালনা করেছেন। রাজেন 
সরকার এর সুর 'দিয়েছেন। 'বাভন্ন 


চারত্রে আছেন-_সাঁবত্রী চ্যাটার্জী, ' 
অনিল চ্যাটাজ পাহাড়ী সান্যাল, 


কমল মিত্র, গঙ্গাপদ, হাঁরধন, জহর রায়, 
অজয় গাঙ্গুলী, শ্যামল ঘোষাল, কালী 
ব্যানাজ+ গণতা দে, ছায়া দেবা, 
শোভা সেন, মাঃ মলয়, কামু, সমর, 


বা 


‘লেনিন’ ও রান । প্রথম পালা 
{লখেছেন সোঁরেন চট্টোপাধ্যায় এবং শেষের 
দুটির রচাঁয়তা শম্ভু বাগ। 


অন্তজর্াতক ব্যালে উৎসব 
মস্কো অনুষ্ঠিত আন্তজাতিক 


{| ব্যালে নৃত্য উৎসবে সোভিয়েট ইউ- 
নয়নের 


বেকার ষবকের মকাভিনয়ে 
দেব; চক্ষবী। 


মন্টু ও ললিত চ্যাটাজা“। গীত রচনা 
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। নর্মদা চিত্র ঘব।টর 


ছবি 'কলাঙ্কত নায়ক-এর চিন্রগ্রহণ 
প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ডাঃ বিশ্বনাথ 
রায়ের উপন্যাস অবলম্বনে ছাঁবাটর 
[চিত্ৰনাট্য রচনা ও পাঁরচালনা করছেন 
সালল দত্ত। সুরকার রবীন চ্যাটাজঁর 
সুরে ছবিটিতে নেপথ্যে কণ্ঠদান করে- 

সন্ধ্যা মুখাজাঁ 'নর্মলা 


চরিতরচিত্রণে আ ছে ন- উত্তমকুমার, 
অপণা সেন, বিকাশ রায়, ছায়া দেবা, 
অন,পকুমার, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, তরুণ- 
কুমার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জ্যো্না 
ব্যানাজীঁ, সুরত সেন ও গ্লাবিত্রী 
ঢ্যাচাজ 

এস, বি, ফিল্মস ছবিটির পারবেশক। 

মহ।কাঁব কতিবাস 

নবগঠিত “রামায়ণ চিন্রম্‌*-এর প্রথম 
চিত্রাঘ্য - বাংলার আদি কাঁব রামায়ণ- 
রচয়িতা কৃত্তিবাসের পুণ্যময় জীবনী 
অবলম্বনে রাঁচিত “মহাকবি কৃঁত্তবাস” 


র মালকা সাঁপরোভা এবং 
মিখেইল বাঁরসনিভক একক নৃত্যের 
জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। দ্বিতীয় 
পুরস্কার রৌপ্যপদক লাভ করেছেন 
উবার ব্যালোরনা লোইপা অরৌজা। 


একজন কৃতী ও সম্মানিত শিল্পী 


হিসাবে সাটিশফকেট লাভ করেছেন। 
দ্বৈত নৃত্যের ক্ষেত্রে স্বর্ণপদক 
এবং প্যারিস বার্ট। তাঁরা ফ্রান্স গ্রান্ড 
অপেরার শিল্পী। সোভিয়েটের নিনা 
সরোকিনা এবং ইয়ার ভ্য্যাডীমরভও 
ফ্স্তভাবে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। এই 
ক্ষেঘ্নে কেউ রোপ্যপদকের অধিকারী 


হতে পারে নি। তৃতীয় পুরস্কার 
পেয়েছে জাপান ও সোভিয়েট মলিতভাবে। 


বডীরয়া স্টুডেন্টস যুনিত্ধন ক্লাবের 
} বিচিন্ৰানযল্ঠান 
গত ২৯শে জুন একটি মনোজ্ঞ 
বিচিত্রাননণ্ঠানের মাধ্যমে বাউরিয়া 
স্টুডেন্টস যুনিয়ন ক্লাব তাঁদের সপ্তম 
বাৰ্ষিক প্রাতষ্ঠা দিবস পালন করেন। 
প্রখ্যাত শিল্পিবৃন্দের সঙ্গীতানুষ্ঠান 
ছাড়াও কয়েকজন তরুণ শিল্পীর দ্বারা 
প্রমোদ পাঁরবেশনা বিশেষ উল্লেখর দাবি 
রাখে। তরুণ মুকাভিনেতা দেবু 
চকবতর তিনাট ফিচার, -শত্কর 
বিশ্বাস ও দেবল রায়ের কৌতুকাভিনয় 
দর্শকদের প্রশংসাজনে সমর্থ হয়। 


-হীতিভাডর 


সাভ(থ1ঞ 


চলাচ্চত্রে লোনন 

॥ উনিশ ॥ 
নিউজ রালের লোকেরা প্রথম 
লেনিনকে চলচ্চিত্রে দেখিয়েছেন। ১৯১৮ 
সালের মে-দিবস থেকে কমপক্ষে কুঁড়ি 
বার তাঁরা বিভন্ন সময়ের লোননের 
ছবি তুলেছেন। লেনিন কাজ করছেন, 
বনিক জলির, জাবি নাচ 
লাল ফৌজের প্যারেডে, কমিউনিসঃ 
আল্তর্জাতিকের : প্রার্তানধি সভায় 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুর কর্মচারদের কালো গাটির কানা" নাটকের একটি ধশ্য। 
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শাদ ন্যান ভহথ 1৭ গান’ ছাবতে 


বন্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর কমরেড মার্ক 
ইয়োলঝারভ এবং ইয়াকভ সার্ডলভের 
অন্ত্যো্টক্িয়ায় বন্ধুতা দিচ্ছেন ইত্যাদি। 

এই প্রামাণক সিল আধকাংশ 


গ্রহণ করা হয়েছে 
অথনোতিক সংকটের সময়। িল্মগীল 
ছল খুবই নিকৃষ্ট এবং কাটাছিটা 
উকরো। রাশিয়ায় ফিল্ম তোর হতনা 
এবং '১৯১৭ সালের অন্তরোবর বিপ্লবের 
স্পূর্বে বাইরের কাঁচা শিফল্ম আমদানী 
পযন্ত বন্ধ করে 'দিয়োছল। টেকাঁন- 
ক্যাল দক থেকে অস্াবধা এবং বাধা 
সত্বেও তাঁরা মানুষ হারে লেনিনের 
বৈশিষ্ট্য তাঁর লারল্য, জনসাধারণের 
অঙ্গে তাঁর 'ঘাঁনষ্ঠতাঃ তাঁর -বাগম্তার 
অসাধারণ ভাঁঙ্গ এবং ক্ষণে ক্ষণে 
" দেখাতে পেরেছেন। আজ পর্যন্ত ক্যেন 
শিল্পী এবং আঁভনেতার পক্ষে এলোনন 
চাঁরত্রের সব কয়টি দিক প্রকাশ করা 
সম্ভব হয় ন 

লোনিঃনর মৃত্যুর পর পাঁরচালক 
ডিগা ভাব এই "প্রামাণিক -ছবিগুলোরে 
ননয়ে একটা ছবি করেন “দি রথ অর 
লোননস্‌ 1পকচারস' :6১৯২৪)। ছাঁর- 
টির গঠন ছিল সাঙ্গীতিক; তিন তর- 


গূহ-যুদ্ধের 


[কছু পাঁরম্ণে একই আদর্শ অন: 
সরণ করেছে ‘অক্টোবর’ (টেন ডেজ দ্যাট 
সনক 1দ ওয়ার্ড ১৯২৭) কিন্তু এই 
ছাবি সম্পূর্ণ নতুন মাল-মসলা দিয়ে 
তৈরি, কেরলমাত্র নিউজ রালের 
মণ্টাজ নয়। পাঁরচালক সেগেই 
আইজেনস্টাইন এবং এগ্রগার আলেক- 
জাংদ্ূভ অপেশাদার এবং এক নতুন 
লোককে প্রধান ভুমিকার জন্য গ্রহণ 
করলেন। হান উন্নালের একজন শ্রামরু, 


'নাম_ানিকানদ্রোভ; . তিন দেখতে 


অনেকটা লেনিনের মত 1ছলেন। এই 
ই নি স্টেশনের 
সামনে আম্র্ভ গাড়িতে -বভুতার দৃশ্য, 
দ্বিতীয় সারা রাশিয়া 'সোভিয়েট সম্‌- 
হের কংগ্রেসে 9 থেকে কন্ভুতা চমংকার- 


১৯৩৪ সালে ডগা ভার্টব আবার - 


লেনিন সম্পার্কত খণ্ড খণ্ড পপ্রামাঁণক 


'+চন্রগ্ীলকে ব্যবহার করে তার সঙ্গে 


নতুন বিষয় যোগ করে, সোভিয়েট 
পূর্বাঞ্চলে নারীর মৃন্ধিকে নিয়ে একটা 
ধা-প্রামাণিক ছাব করলেন। ছবির নাম 
শী দ্ঙস্‌ এবাউট লোনন।।” এই 
ছবিতে তান চমৎকারভাবে পুরনো 
{নিউজ রীল থেকে নির্বাক সটকে যযুন্ত 
করলেন গ্রামোফোন রেকর্ডে লেনিনের 
বন্তৃতার সঞ্গে। 

হয়েছে ১৯৩৭ সালে, অক্টোবর 'বপ্লবের 
{বংশ বার্ধকী উপলক্ষে। এই ছারর 


১৫০ 


ও EE I 


se ৰ ন এরং চিত্রনাট্য 
লিখেছেন আনেন্সেই- কেপলার । "চিন" 
নাট্যের অন্তা্নাহত উদ্দেশ্য_বপ্রর্বী 
ইাঁতহাসের ননউজ্জ বালের নটকাঁয় 
রূপদান। সো।ভয়েটের অন্যতম 1ব জট 
আভিনেতা বোন ম্চুকিন প্রধান ভূমি 
কায় আঁভনয় করেন। আঁভনয়ের আগে 
{তান লোনন সম্পৰ্কিত “নিউজ 
ও ফটোসমূহ দেখেন, লোননের বত্তৃত্বার 
রেকর্ড শোনেন, তার চেয়েও বেশি 
লোননের জীবনের ঘটনাবলী প্‌ঙ্খান্্- 
পৃঙ্খরুপে অধ্যয়ন করেন। এসব দেখা- 
শোনা ও পড়বার পর ক্রমে কমে তান 
অনুভব করলেন যে, লোনন 
অন্তর-সত্যের কাছাকাছি "তিনি আসছন॥ 

পরবত ছবি 'লোৌনন-ইন-১৯১৮"ব্ত্তি 


দলেন। এই ছবির সর্বাধিক 'জাটল 


চারন্রের 


দৃশ্য লেনিনের ওপর আক্রমণ এবং তার ' 


পরবতঁ অসুস্থতা । প্রায় পুরো একটা 
রীলে আমরা দোঁখ লোৌনন 'ব্ছানায় 
শুয়ে আছেন। শকন্তু শ্চাকন এই দৃশ্যে 
শরীর নাড়াচাড়ার সুযোগ না থাকলেও 
দারুণ এক ফলপ্রসূ প্রভাব দেখালেন। 

৯৯১৭ সালের অক্টোবর “বিপ্লবের 
নেতা হিসাবে আরো দাট ছাঁব ১৯৩৮ 
সালে মীন্তলাভ করে। এই দুটি ছাঁব $ 
পদ গ্রেট ডন' (ঁচ্রনাট।-এাগ্রগার সাগা- 
রেলি, পাঁরচালক_মখেইল চয়ারোল) 
এবং “ঁদ ম্যান উইথ দি গান’ (চত্রনাট্য-+ 
শনকোলাই পগোদিন, পারচালক-_ সেগেনই 
'ইয়ুৎংকোভিচ)। - 

পদ ম্যান উইথ দি গান’ ছাঁরাট 
'দাবুণ সফল হয়েছিল? এই ছবিতে এক 
”সাঁনকের কথা বলা হয়েছে__ যে, ঘটনা- 
প্রমে বিপ্লবের জন্য এক সচেতন যোদ্ধায় 
পাঁরণত হয়েছিল। 'লোৌননের চাঁরত্রে 
‘বিস্ময়কর ক্ষমতার পারিচয় দিয়েছেন 
'ম্যাক্সম স্ট্রখ। তান লোনন চারব্র 
রুপায়ণে এক নতুন ধারা স্‌াণ্ট করলেন, 
"আদর্শগত চিন্তাকে কেন্দ্র করে শতপ- 
গত ধারণার যোগাযোগ ঘটালেন। এই 
ছাঁবতে আঁভনয় করে স্ট্রখের দঘণদনের 
কাজের শুরু হল। তারপর থেকে 
বিপ্লবের ইতিহাসের অনেক ছবিতে 
তান লোনিনের ভূমিকায় আভনয় 
করেছেন, যেমন__ পাদ ভায়বর্গ ডি স্ট্’ 
পোরচালক-াগ্রগার কোজিনত্সব এবং 


দি 


হি ন 


“লিওনিড ট্ররার্গ, ১৯৩৯) এবং 'ইয়াকভ ঞ-. 


সে্ড ল ভ'; পোরচালক-__ইয়ুৎকে ভ 
৯৯৪০). স্ট্রখ এবং ইঞ়ৎকোভূচের 
সর্বাধিক সাফল,পূর্ণ ছাব স্টোরিজ 
এবাউট লোনন' (১৯৫৮) এরং লোনন 
ইন.পোলাম্ড' ১৯৬৫), এই ছাব দু৫ট 
সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা কর” 



















হও একজন। সাবনয জিপ 
দের চিঠির উত্তর দেওয়া হয়। শ্রোতাদের 





লব শ্রোতাই একমত পোষণ করেন না। 
জর ইজ রুচির স্বাদ মেটানো সহজ- 


ভাগ করবেন। আমরা মনে কাঁর, 'স্লাবনয় 
নিবেদন" |বভাগাঢ গুরুত্বপূপ। এই 
বিভাগটির মাধ্যমে শ্রোতাদের সঙ্গে 
আকাশবাপীর_ কলকাতা)  সম্পক্ণটকে 
নিকটতর করা সম্ভব। আর আপাতত এই 
ধারণা বদ্ধমূল যে, আকাশবাপী জনগণের 
; সবিনয় বিভাগের মাধ্যমে এবং 
শ্রোতাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে 
সেই ধারণার অবসান ঘটানো যেতে পারে। 
শ্রোতাদের আঁভযোগ্- কখনো অসত্য, 
কখনো বা তা ভুল ধারণাবশত--এই রকম 
যাঁদ মনে হয় আকাশবাপীর মতে--তাহলে 
শ্রোতাদের চিঠির উত্তরদানের ব্যাপারে 
নীরবতা পালন অনুচিত। কারণ কয়েকাঁট 
ক্ষেত্রে আমরা তাদের অভিযোগের নকল 
পেয়ে দেখোছ যে, আকাশবাণী সে আঁভ- 
যোগের  উত্তরদানের ব্যাপারে বৃথাই 
মোনাবলম্বন করেছেন। ফলে সেই আভ- 
যোগ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেলে নিশ্চয়ই 
আকাশবণীর গৌরব বাড়বে না। আশা 
কার, বিষয়টি আকাশবাণী কেলকাতা) 


ক পা্ষ এর ফিল বর তেবে 


দেখবেন। 


(লক্গণীতজগতে কৈ দক্ষ? 


শ্রোতাদের অভিযোগ সব সময় অব- 


হেলার যোগ্য নয়। সরকারের রীতিনীতি 
বজায় রাখতে যখন আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ 
মুখ খুলতে পারেন না, তখন ফস্‌কা 
গ্েরো দিয়ে বের হয়ে যায় জলের স্রোতের 
মতো জনগণের - অর্থ। 
প্রচারের দরুণ অর্থ ব্যয় হবেই, কল্তু 
ব্যয়টা যাঁদ অকারণে বোঁহসেবী হয়, 


তাহলে দুঃখ করা ছাড়া উপার থাকে না। 







পর জামা দা রকল কর 


ও একই প্রশ্ন 1'বতাম্তবার করার প্রলোভন 


আকাশবাণীতে . 








































৫ 


বর ল্ভোর আবার চ্যাম্পিয়ান হলেন! উইম্বেলেডন টৌনিস প্রাতযোগতায় চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে এ বছরও বিশ্বের শ্রেষ্ট 


কয়েকবার লেভার লাভ করেছেন উইম্বেলেডন-চ্যাঁম্পিয়ানশীপ লাভের সম্মান 

মেই পৃরোন বিষয়টা আর একবার নতুনভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো। প্দরদষদের টোনস 

অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের সংগে ঠিক যেন পাল্লা দিয়ে চলতে পারছেন না অন্য দেশের খেলোয়াড়রা ॥ এবারও ভাই উইম্বেলেডন 
চোঁনস প্রতিযোগতার প্ররুষদের ফাইন্যালে উঠোছলেন অস্ট্রেলিয়ার দু'জন খেলোয়াড়। শেষ পর্যন্ত নিউকাদ্বেকে হারিয়ে দিয়ে 
এবারের এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় লেভার লাভ করলেন শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। অথচ ভাবতে অবাক লাগে যে, মাত্র কয়েকদিন আগে 
উইন্বেলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার প্রথম “্দককার খেলায় ভারতের প্রেমাজতলাল সুন্দরভাবে খেলে লেভারকে রীতিমত 
বে-কায়দায় ফেলোছিলেন। শুধ তাই নয়, পর পর দুটো সেটে শীজতেও 'ঁছলেন প্রেমাজং। তারপর লেভার ধরলেন তাঁর নিজ- 
মূৰ্ত আর পর পর [তিনটে সেটে একেবারে সরার্সার হারিয়ে লেন প্রেমাঁজকে। এর থেকে যাঁদও কিছুই প্রমাণ হয় না, তব 
লেভারের বিরুখ্ে প্রেমজিতের এ সাফল্য নিঃসন্দেহে ভাববার বষয়। মনে হয় যে, ভারতীয় খেলোয়াড়রা যাঁদ একট: চেস্টা করেন 
আর সেই চেষ্টা যাঁদ আন্তরিক হয় তাহলে তাঁরাও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সংগে সমানে সমান প্রাতিদ্বান্বতা চালাতে পারেন। 
এ শুধু টোনিসেই নয়; ফুটবল, ক্রিকেট ?কম্বা হকির মাঠেও এ রকমভাবে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গেছে। অবশ্য তাতে 
লাভ হচ্ছে না ?কছুই। কারণ আরো প্রচেষ্টা যে আরো সাফল্য বয়ে আনতে পারে সে কথাটা আমরা যেন ভুলে যাই বার বার, কিন্বা 
বুঝেও বুঝতে চেষ্টা কার না। পাছে আরো বোৌঁশ পাঁরশ্রম করতে হয়! অথচ ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এমন সব গুণ আছে . 
যে সাঁত্যকারের চেষ্টার মতো চেষ্টা করলে তাঁরাও 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সংগে পাল্লা দিয়ে চলতে পারেন। কিন্তু সব কিছ 
জানা সত্বেও তাঁরা ও-পথে “পা বাড়াবেন না। কোন "বিষয়ে সাঁত্যকারের উল্লাত করা বোধহয় আমাদের স্বভাবও নয়। অথচ অন্য 
সকলে ক সাজ্ঘাতিক চেষ্টাই না করে॥ বৌশদ্‌রে যাবার দরকার নেই। এবারের" উইম্বেলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের 
সষ্গলস বিভাগের চ্যাম্পিয়ান বৃটেনের আযান জোন্সের কথাই খরা যাক? চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের জন্যে জোন্স কি সাঙ্ঘাঁতক 
চেষ্টাই না চাঁলিয়েছিলেন। কুঁড়ি বছর বয়েস থেকে শুরু হয়োঁছিল তাঁর প্রচেষ্টা এবং গত দশ বছর সাতবার সৌঁমফাইন্যালে আন 
একবার ফাইন্যালে উঠেও হেরে যাবার পর আজ "তাঁরশ বছর বয়েসে জোন্স লাভ করলেন তাঁর ঈপ্সিত সম্মান। শুধু তাই লয়, 
১৯৬১ সালের পর জোন্স বৃটেনের মেয়ে হসেবে তাকে এনে দিয়েছেন মেয়েদের 'সঙ্গলস খেলায় চ্যাঁ্পয়ানশীপ লাভের সম্মান। 
জোন্সের কীতিত্ব আরো বেশি, কারণ তান হারিয়েছেন “বাল জেন 'কং-এর ঘতো নাম করা খেলোয়াড়কে । 

নিয়া কিম্বা বৃটেনের কথা না হয় থাক, শীকন্তু আমরা ?ক করাছ, কতোদুর এাঁগয়োঁছ আমরা, এইটাই জানা দরকার সবার কল্তু॥ 
{কিন্তু জানাবে কে? যাঁরা খেলছেন আর যাঁরা খেলাচ্ছেন তাঁরাও দীবশেষ কিছ; বলবেন বলে মনে হয় না। টেনিস খেলার উন্নতির 
জন্যে আমরা আদো কিছু করছি কিনা সেটাই জানার দরকার সবার আগে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়! -শ্মান্তিপ্রিয় 





ময়ন্মনী ফুটবলের হাল-চাল মোটেই 
ভালো নয়। গত সপ্তাহ আমরা বীলখে- 
লাম. যে, কলকাতার ফুটবলের 
ভাগো এখন শনির দশা । হয়তো সাঁত্যই 
তাই। তা না হলে কি আর এই সব 
কাণ্ড-কারখানা ঘটে। ধক বিশ্রী সব 
ব্যাপার, কি বিশ্রী সব হৃমকি। 
কিন্তু এইভাবে ফাঁদ চলতে থাকে 
তাহলে কলকাতার ফুটবল যে 'দিনে দিনে 
কোথায় গিয়ে পেশছবে সে কথা ধচন্তা 


ব্যপার-স্যাপার যাঁদ বছরের পর বছর 


চলতে থাকে, তাহ:ল আর যেই করুন ক্লাবের 


তাঁদের 


সদস্যরা সহা করবেন না? 


জাপ্তাহক বস 
সহ্যেরও একটা সামা জাছে। একগাদা 
টাকা খরচ করে-তাঁরা কার্ড িনিউ করান 
খেলা দেখকার জন্যে ক্লাব পাল টিক্সের 
নোংরামি কতোদিন আর তাঁদের সহ্য হবে? 
"_ কলকাতার ময়দান ফুটবলের ভাঙা 
হাল ধরার জন্যে এখন শন্ত হতে হবে 


রাজা ফুটবলকে উদ্ধার করা হাল না! 
যাই হোক এবারের ফুটবল রগ শেষ 
হাযে এলো! এব নস্গ্ব সুপাৱ লীগের 


আসর। সং্গার লীগে প্রতিদ্বন্দ্বী দল- 
গুলোর মধ্যে বর্তমানে  মোহন্বাগানঃ 
ইস্টবেঙ্গল আর পোর্ট কমিশনার তো 
আছে, ইস্টার্ন রেলের সুপার লাগে 
খেলার সম্ভাবনা খুব বেশি, বাকা দলটির 
জন্যে বাটা আর ব এন আর প্রাঁতদ্বন্দী। 
উয়াড়ীর সুপার লীগে খেলার সুযোগ 
এখন একটু কম। তবে শেষ পর্যন্ত যে 
ক হবে-কে জানে। তবে এ লেখা 
দিনে হয়তো স্ুপ্যর লগে খেলার প্রশ্নের 
মীমাংসা হয়ে যাবে। 

তবে এ কথা বোধহয় এখন আর না 
বললেও চলে যে, সূপার লীগ খেলার 
করবে মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলই | 
আর সুপার জীগের খেলাও এবার খুব 
একটা জমবে বলে মনে হয় না। কারণ 
ধৃতন প্রধানের অন্যতম মহামেডান স্পোর্টং 
এরিয়ান্সও। £ 

আর যতোই ভালো খেলুক না কেন 
পোর্ট কাঁমশনার্স, . বাটা কন্বা ইস্টার্ন 
রেল চূড়ান্ত খেলায় কোন মতেই খুব 
একটা সূবিধে করতে পারবে না মোহন- 
বাগান কিম্বা ইস্টবেঙ্খলের িরহষ্ধে। 
তাই স্্পার লীগের খেলা দেখতে 'ঁথয়ে 
দর্শকরা এবার আর প্রতাঁশত উত্তেজনায় 
অধীর হয়ে উঠবেন না! 


মোহনবাগান বলাম রাজস্থান দলের খেলার 
একটি জঅসাধায়খ আহূর্ত। স্যকল্যাণ 
ঘোষদক্তিদ্মর হেড 'ঁদয়ে গোল করতে 
পিয়োঁছলেন কল্তু ঠিক সময় সনত রাজ- 
চ্যানের গোলরক্ষক টি বস; লাফিয়ে উঠে 
বলটা (িশ্পাদ সশলালা খোল হন্ত করেন? 





বাঁদক থেকে দাঁড়িয়ে আছেন, সুদীপ পাল, অজিত নদ্কর, বনমাল? রায়, সুভাষ বস, সুনীল বস॥, 
অলোক এব্যানাজী, রবীন মিত্র, এস সদর, শ্যাম নপ্কর ও এস দত্ত। 


ব্যানাজী, গঙ্গা দাস, দ[লাল পাল, 


ক লকাতা ময়দানের সব থেকে পুরোন 
দলগুলোর একটি, এতো কালের উপেক্ষায় 
নিশ্প দল কুমারটুলি এ বছর দ্বিতীয় 
।বভাগে সব থেকে বোশ পয়েন্ট পাওয়া 
দট দলের একটি হয়ে এবার প্রথম 
বিভাগে উঠেছে। সামনের মরশুম থেকে 
তারা খেলবে প্রথম [বিভাগে । কুমারটুলির 
প্রথম বিভাগে ওঠার মতো আনন্দের বিষয় 
আমাদের কাছে আর ক হতে পারে! 
কারণ কুমারট্াল আজকের দল নয়। 
সেই বহুকাল আগে কলকাতার ফুটবল 
যখন সবে হাঁট-হাঁটি পা-পা করাছল 
তখনই প্রাতান্তঠত হয়োছল কুমারটুলি 
ক্লাব। এ আজকের কথা নয়, অনেক 
বছর আগের কাঁহনী। ১৮৮৫ সালে 
শোভাবাজার রাজবাঁড়র কুমার ভিষেন্দ্র- 
কৃষ্ণ দেব প্রথম ভারতীয় আর সাহেবদের 
ভাষায় নোটভ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা 
করলেন শোভাবাজার ক্লাব। অবশ্য তার 
কয়েক বছর আগে ১৮৭৭ সালে নগেন্দর- 
প্রসাদ সর্বাধিকারী বয়েজ স্পোর্ট*ং ক্লাব 
নাম এক ক্লাব প্রাঁতষ্ঠা করোছলেন। 
1কন্তু শোভাবাজার ক্লাবের জন্ম হওয়ায় 
তান মেতে উঠলেন এই নতুন ক্লাবটাকে 
নং | 

তাই ভারতীয়দের মধ্যে শোভাবাজার 
ক্লাবই সাজ্ঘাতক রকম প্রভাব [বিস্তার 
করতে লাগলো । শোভাবাজারের দেখাদেখি 
অনেক ক্লাব জন্ম নিল। আর শোভা- 
বাজারের ও-পাশের পাড়াতে প্রাতম্ঠিত 


হলো আর একটা ক্লাব_নাম কুমারটুলি। 
দেখতে দেখতে আরো দুটো ক্লাবের জন্ম 
হলো-_টাউন আর ন্যাশানাল ক্লাব। 
ফুটবল খেলাই ছল এই চারটি বাঙালী 
দলের আসল লক্ষ্য। ফলে এই চারটি 
বাঙালী দল কলকাতার বাঙালী সমাজে 
সাড়া জাঁগয়ে পুরোদমে খেলতে শুর 
করলো ফুটবল। 

১৮৮৯ সালে শুরু হলো ট্রেডস 
কাপের খেলা । বাঙালী দলগুলোর মধ্যে 
একমাত্র শোভাবাজারই পেলো ট্রেডস কাপে 
খেলার সুযোগ । তারপর ১৮৯৩ সালে 
আই এফ এ শীল্ড আর ১৮৯৮ সালে লাগ 
খেলার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু বাঙালী 
দলগুলো রয়ে গেলো উপেক্ষিতই। কিন্তু 
১৯১১ সালে মোহনবাগান আই এফ এ 
শীল্ড পাওয়ায় সব কিছু যেন বদলে 
গেলো। ১৯১৪ সালে লীগের দ্বিতীয় 
বিভাগে স্থান পেল মোহনবাগান আর 
এরিয়ান্স। ১৯১৫ সালে মোহনবাগান 
আর ১৯১৬ সালে এরয়ান্স উঠলো প্রথম 
বিভাগে । মোহনবাগানের জায়গায় দ্বিতীয় 
[বিভাগে খেলার সুযোগ পেলো শোভা- 
বাজার আর ১৯১৭ সালে টাউন, গ্রায়ার, 
মুসলিম দল ওিয়েপ্টালোর সংগে কুমার- 
টুলিকেও দেওয়া হলো দ্বিতীয় বিভাগে 
খেলার সুযোগ । 

দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে এসে 
কুমারট্রীলই দিলো সব থেকে বেশি 
যোগ্যতার পারচয়। ১৯১৭ আর 


২৫৪ 


চিত্ত ভৌমিক, 


বাঁদক থেকে বসে আছেন, দাঁপক গ্যপ্ত আনাবক 


শ্যামসন্দর দাস, গ্যাঁল গোমেজ, বিশ্বনাথ ঘোষ, এইচ ঘোষ ও শক্তি রায়। 


১৯১৮ সালে পর পর দু'বছর কুমারট্যাল 
লীগ তালিকায় লাভ করলো দ্বিতীয় 
স্থানাট। সে-দ্্বার চ্যাম্পিয়ান হলো? 
িঙ্কনস বি দল। কিন্তু পরের বছর 
কুমারট্াল প্রথম বিভাগে ওঠার যোগ্যতা 
প্রমাণ করে হলো 'দ্বিতীয় বিভাগ 
চ্যাম্পিয়ান। কিন্তু সাহেবরা কিছুতেই 
দুটোর বোশ ভারতাঁয় দলকে প্রথম 
বিভাগে খেলতে দেবে না। তাই 
কুমারটুলির প্রথম বিভাগে খেলা 
হলো না। 

১৯২০ সালে কুমারটুলি আবার 
সাঞ্ঘবাতিক খেলা খেললো। তারা 
সেবার তাজহাট, এঁরয়া্দ আর মোহন- 
বাগানকে হাঁরয়ে উঠোছল আই এফ এ 
শীল্ড ফাইন্যালে। ' কিন্তু ফাইন্যালে 
তারা হেরে গেলো ব্ল্যাকওয়াচের কাছে। 
তবে সেবার কুমারট্টীলর হেরে যাবার 
পেছনে একটা ইতিহাস আছে। বংশী 
গোঁসাই ছিলেন খুব নামকরা গোল- 
রক্ষক। আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যালে 
তান আবদার ধরলেন যে তাঁর জায়গায় 
তাঁর বন্ধু কুমারটুলির দু'নং গোলরক্ষক: 
সাহাজাদাকে খেলাতে হবে। ক্লাব রাজী 
হলো না তাঁর কথায়। তাই খেলার 
দিন তান ডুব মারলেন। কুমারটুিও 
রাগ করে সাহাজাদাকে খেলালো না- 
তারক দে-কে খেলালো। সকলের ধারণা 


[শেষাংশ ২৫৬ পন্ঠয় দ্রষ্টব্য ] 





লইজ।রল্যাণ্ডের . মেয়ে এণ্টেনেন্‌ 

পেথালন _ প্রাতযোগিতায় ৫০৪৬ পয়েন্ট 

সংগ্রহ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপঙ্গ 

১ সা লা বন- | __ করেছেন। তিনি পশ্চিম জানার 
ওয়েলথ ক্রিকেট টিম এসেছে ভারত হেইডে বোজেনথালের ৫০২৩ পয়েন্টের 


সফরে। কানপুরের গ্রীনপাকে শুরু রেকর্ড ভেঙেছেন। 
হয়েছে বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ। 


** সং 


ফরাস' মেয়েরা ৪১৪০০ “মিটার রিলে 


১ 


£4/455304188844)৯ 


স্টেডিয়াম লোকেলোকারণ্য। যথা- 
সামনের বছর থেকে তারা 'দ্বতায় বভাগে রেসে নতুন 'বশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। 


খেলবে। -ভবানীপুরের "দ্বিতীয় বিভাগে 
ওঠাকে আমরা ক্বাগত জানাই। 
ভবানীপদ্রর কলকাতা ময়দানের একটি 


রীতি খেলা শুরু হলো। হঠাৎ 
দারুণ গোলমাল দেখা গেল দর্শকের 
গ্যালারীতে। কোন কারণে দারুণ 
মারামারি শুরু হয়ে গেছে পুলিশ 
আর দর্শকদের মধ্যে। সে এক বিশ্রী 
ব্যাপার। উত্তরপ্রদেশের তখনকার 
স্বরাজ্টমন্ত্রী সোঁদন মাঠে উপস্থিত 
“ছলেন। তান অসীম সাহসে 
নিরস্ত : করলেন। দর্শকেরা “দাবি 
জানাল, পরাদিন থেকে মাঠে উপস্থিত 
থাকতে পারবে না তথাকাঁথত 'লাল- 
পাগড়ীর দল। 'স্বরাষ্ট্রমন্ন্রী মেনে 
নিলেন তাদের দাবি। পরাদিন মাঠে 
প্রবেশ করে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে 
উঠল দর্শকবৃন্দ। কথার খোলাপ 
করেছেন স্বরাষ্টমল্লী। মাঠে বহাল- 
তাঁবয়তে বর্তমান প্‌লিশবাহিন'। 
সমস্বরে কোঁফয়ং চাইল তারা। 
অমায়িক হেসে উত্তর দিলেন স্বরাষ্ট্র- 
মন্ত্রী, ‘কথার খেলাপ আমি করি নি ॥ বচার ॥ 
“মোটেই । চেয়ে দেখুন, মাঠে একটিও ৪ বাজ হজ আৰ 
লালপাগড়ী নেই, সব খাকি ট্ীপ।' $ ভালো ৰ্যাটিংই করেন নি। এই খেলায় 
প্থালশ সেদিন লালপাগড়ীর বদলে $ তি পর্ণ করেছেন তিন হাজার রানও। 
খাক টুপী পরে-মাঠে উপস্থিত 
হুয়োছিল জ্বরাষ্টরম্মীর 'নির্দেশে। 
শবস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল দর্শক- 
বন্দ। তারপর আকাশ-বাতাস 
কাঁপিয়ে চীৎকার করে উঠল , “লাল- 
বাহাদুর শাস্বীকি জয়!” 

কাঁঠালগ্ধাড় চা-বাগান, 

জলপাইগ্দাঁড়। 


তাঁরা ৩ মিঃ ৩৪.২ সেকেন্ডে আঁতক্রম 








টাক এখন | কলকাতাতেই আছেন। 
সু গ্াপ্ত পরিজ দাজিনলং) 


_{বনয়ভুষণ সরকার কেল্যাথী, নদীয়া) 
সি টেস্ট ক্রিকেটে সোবার্সই ব্যাভগত- 
ভাবে সর্বোচ্চ রান করেছেন। অন্য 



























_পাবেন। 
সংগে থাকলে তবেই. ব্যক্তিগতভাবে 
উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়। কারণটা 
নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।, 


এ বছর 

অনেক সময় সমাজাবরোধীরাও 
গোলমাল  করছেন।- 

ভার কারণ" হায়ো..মৈলমারের 
যাঁদ কিছু লঃঠ-পাট করা 


পর্ন 


[কি সমর্থকদের সাময়িক আনন্দ ও 
পরে নিরাশ করার জন্যে, না অন্য 


কিছ? 


বিরুদ্ধে য় ককের নির্দেশ দেবেন। | 


একটি প্রশ্ন-উত্তরে আপনার জবাব . 





উত্তর £ অন্য কিছুই....... 
বোধহয় আপনারা উন 
জানেন। 


“উৎপল ধর শ্যোমনগর, রাপাঘাট) ও 


৭ তবে . ওর বোশ 


- খাবুল নেহালপুর, ২৪ পরগনা)। 
উত্তরঃ আপনাদের চিঠির জন্যে ধনাবাদ। : - 
কাজল দাশগুপ্ত ও লন 
কলোনী, গোঁহাটী-১২)। 

উত্তরঃ আপনারা ফুটবল খেলার ওপর | 


মহামেডান স্পোর্টিংসএর অধিনায়ক 
বদ্যং মজুমদার. নন লতিফই। 
সুভাষ সাধ; (খাউভড়া, বারভুম)। 

প্রশ্নঃ মেদ্রুনবাগানের গোলরক্ষক গোবিন্দ 
গুহঠাকুরতাকে মাঠে দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে না কেন? 

উত্তরঃ তা তো বলতে পারবো না। 
িশশথ চ্যাটাজর্ঁ ও শ্যভেন্দ্দ বস্‌ 

(আ'ড়য়াদহ, কলকাতা-৫৭)। - 


দলের কোন খেলোয়াড়ের কাঁধের ওপর 
ভর দিয়ে হেড দিতে পারেন না! যদ 


কোন খেলোয়াড় অন্য কারো কাঁধের 


ওপর ভর দিয়ে হেড দেন, তাহলে 
রেফারী তাঁর বিরুদ্ধে কি কিকের 


নিদেশি দেবেন। সৃতরাং আপনাদের :. 


যে রাকওয়াচের বিরুদ্ধে বংশী গোঁসাই ! 
নর 






















উত্তরঃ ইসটবেঞগল-মহামেডান সনির 


খেলার দন রেফারী ষে পন্থা অব-॥ 
লম্বন করেছিলেন সব ক্ষেত্রে রেফাররা 
সাধারণত তাই করে থাকেন। রক 
ভাষরঞ্জন দত্ত, স্বপন রা 
(তা-গুলার 


যে প্রচ্ন করেছেন সেটি ঠিক বুঝতে: 
পারলাম না। তবে খেলা-যাঁদ কোন 
কারণে শেষ হবার কিছু আগেই বন্ধ 
ইয়ে যায়, তাহলে খেলা বন্ধ হয়ে 
বাবার সময় পর্যন্ত যে. ফলাফল ছিল 
খেলার সেই ফলাকলই সাধারণত 








উত্তর পান কি-না। 





[২৫৪ পঙ্ঠার শেষাংশ ] 





দুটো গোল] 


প্রশ্নের ক্ষেত্রেও গোলের বিষয় ওঠেই তুলসী 


না। 


জনা নগদ লেলেতাহসরে” আনি <. 


ky যাদবপুর) । 


বিষয়ে আমরা তো কোন সাহায্য -ক্কা 
আপান বরণ 
খেলাধূলার সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর - বি 
সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ও'রা হয়তো - 
ছবির বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে 


করতে পারবো না। 





- পারবেন . 


শর 
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দক্কিণ কোলকাতায় 
নায়কর। প্রতিষ্ঠান 


ফোন £ ৪৬-৬২৫৮ 








কক ূ ০ 
পৃ. লেখক ৃ্‌ ১ লজ 
“ৃতামরপ্রাচ্ত ভয়র্স রি ৮৮ আখ্নিবর্ণ” Ee রি ২৮৭ 1% 
মর-নক্ষত সংবাদ (গল্প) = গোপাল সামন্ত a রি - ২৯১ 
শিল্প-বাপিজ্যঅর্খনপীতি- রর ৯ শ্রীসওদাগর রা রি ২৯৩ 
[চিত্রদেখয [[ ৯ ক + a চি ২৯৮ 
টি সাগর সলামে হোরাবাহিক উপন্যাস) '== সৃশগল জানা 2 i | ৩০০ 
সছানায়ক দেনিন নোটিক) ৫ = অশোক সেন হর রি ৩০৫ 
হলোকসঙ্গণরের একাল নয. আকাল 2 *= , মুরশিদ ড় রি ৩০৯ 
ধ্ল্থমেলা | £ টি Pa টি রি ৩১১ 
রঞ্মজগৎ , সং রর Es ve ৩১২ 
খেলাধূলা হণ = শান্তার : | টি ০১৬ 





টি উল * পিট - 
॥ নাটক ॥ নাটক || নাটক | নাটক | নাটক ॥ 
| বন্ধকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে। 
মহাকবি 


1... গিরিশ ঘোষের রুনাবণী 


পু খন্ড ৪-প্রফ়ুল্। ম্যাকবেখ, ঠাকুর শ্রীষ্রীরামকৃষ্ণ 'পরমহংসদেব"ও' স্যাম! 
Y | “বরেরানন্দ: সম্পর্কে চারাট প্রবন্ধ, তিনখান গণীতনাট্য ও 
এ গ্রন্থপর্িচয়। প্র্ঠা সংখ্যা ৪১। মূল্য দশ টাকা। 
'্স্িভণীয় খণ্ড '৪ সরাজউদ্দৌলা ;: ব্যায়সা কা 'ত্যায়সা ; জনা; দোললালা 
| ও ও; গ্রল্ধপারচয়। 'পচ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। 'মূল্য-দীশ টাকা 
ডি £ -পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবৃহোসেন ও গ্রস্থপাঁরচয়ণ। পৃ 

‘সংখ্যা ৩৫২। 'মূল্য দশ টাকা ॥ | 
| ক খভ ৪ চৈতন্যলীলাঃ ভ্রান্তি,মালনাবিকাশ, হীরার ফুল,রাবগ্ন:রচনা।ও 

প্রল্থপারিচয়॥ পড্তা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ"টাকা ॥ 

পরমহংমবের শ্রীরামকৃষ্ণ ভাঁর'ভন্ত-শিরোমগি,আত/প্রয় নোটো শির্রিশকে বলেছিলেন 

»আভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈণরু--ওতে লোরাশিক্ষা হবে। আর.তোমার' দেখাও 
যে ভারি ভাল হয়েছে।* 


- , প্রাতিটি খণ্ড বোর বাঁধা, মুল্যবান কাগজে ছাপ! 


| রুনাবলী ফল্পাদন। £ শ্রীরমেন চৌধুরী 
৮ _.. আঁবলম্বে অডার পেশ করনা। 








নি 


টিটি 


"৭48 বৰ্ষ’ £ ৫ম সংখ্যা-স্জ্য £ ৩০ পয়সা 


বুহস্পাতবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 


ঘাংলা ভাষায় বিতর সর্বাধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহিক পতকা 





Phion: 80 78159 
‘Thursday, 24th July, 1969 





প্রধানমন্ত্রীর ঞ্তিহাসিক সিদ্ধান্ত 


গত ১৯শে জুলাই তাঁরবাট ইতিহাসে 
ঈমর্ণীর : দিন হয়ে থাকবে। এ দিল 
শ্রীমোরারজ্র। দেশাইএর পদত্যাগপত্র প্রধান- 
মল্লীর নির্দেশে রাম্টপাত গ্রহণ করেছেন। 


প্রথম এই ঘটনাটি প্রচন্ন হবার পর দ্বিতীর . 


যে ঘটনাটি প্রচারিত হয়েছে তা ইতিহাসে 


যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে উল্লাখত হবে। . 


এঁ ঘটনাটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় মাঁল্মসভার সর্ব" 
সম্মত সিদ্ধান্তের পর আভন্যান্স জারী করে 
ভারতের বৃহৎ চোদ্দাট ব্যাঞ্ককে জাতায়কর্ণ 
ফরয এবং আর আমানত না বাড়াবার জন্য 
.বদেশশ ব্যাঙ্কগযীলকে নির্দেশ দেওয়া । 

প্রথম ঘটনায় অর্থাৎ শ্দেশাই এর পদ- 


ত্যাগের ব্যাপারে দলীয় রাজনখাঁত বেশ দানা 


বেধে উঠেছিল । প্রধানমন্ত্রী জ্রীফতী ইন্দিরা 
গান্ধীর সুস্পষ্ট ও সুদ্‌ঢ় এই বন্তব্য ছিল যে, 
ঘাঞ্জালোরে এ আই সি সি-ব্ন অধিবেশনে 
ঘ্যাঙ্ক জাতায়করণের প্রস্তাব গৃহত হওয়ার 
পর হাতেকলমে তা কার্যকর করে তুলতে 
হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদপ্তর প্রধানমন্দ্রপ্র 
নিজের হাতে থাকা অবশ্য কর্তব্য। কারণ 
অর্থনোতক সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই ব্যাক্ক 
জাতীয়করণ করা এবং এ দায় প্রধানমন্তীর 
পালনীয় কর্তব্য বলেই অর্থদপ্তর তাঁরই হাতে 
ন্যস্ত থাকা উচিত। বলা বাহুল্য শ্রীদেশাই 
অর্থদপ্তর ছেড়ে কেল্দ্রীর সান্মত্বে থাকা 
সম্মানজনক কাজ বিবেচনা করেন নি ভাই 
পদত্যাগপন্ন পাঠিয়েছিলেন এবং তান বাতে 
এ দপ্তরে থাকতে - পারেন সেজন্য প্রধান 
মন্দার কাছে বাঘা বাঘা নেভ্বন্দ দ্বার 
করোছিলেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীদেশাই অনমনাীর 
থাকায় এবং শ্রীমতদ ইন্দিরা গান্ধী অর্থদশ্তর 
শ্লীদেশাইকে ফিরিয়ে দিতে রাজ না হওয়ায় 
সমাধান স্বরূপ শ্রীদেশাই-এপ্র পদত্যাগপয় 


. গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ঘটনার শেষ হয়তো 


এখানেই নয়। জ্রীদেশাইকে অর্থদণ্ডরে পুন" 
পায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় টং ও গোপন 
পলাপরামর্শ কিছুই বাদ যাচ্ছে না। কংগ্রেস 
সভাপতির নয়াদিলস্য বাসভবনে প্রবীণ 


কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর 
শ্রী এস কে পাতিল এই বলে হুমাক দিয়েছেন 
যে, প্রধানসল্ঘশ শ্রীমতা ইন্দিরা গান্ধী উপ- 


শেষ হবে না। কিন্তু এটাও সবশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য, দীর্ঘ বাইশ বছরের কংগ্রেস শাসনে 
অনেকভাবে সমাজ্ঘবাদের কথা বলা ' হলেণ্ড, 
শ্রীমতা গান্ধী ভার প্রথম ধাপে পা দিতে 
গিয়েই যেন সাপের ফশায় পা দিয়েছেন! 
তবু তাঁর দঢ়তা ও মনোবল প্রশংসনীয়। 
সেই কারণে ভান জনগণ ও িরোধগ- 
দলের নেতাদের কাছে আভিনন্দনও লাভ 
ফরছেন। অবশ্য স্বতল্, জঅনসম্ব বা বব কে 
ভ-র মতো দলগ্াল শ্রীমতী গান্ধীর বিপ্ো- 
ধিতা করবেন-এ তো নতুন কিছু নয়। আবার 
ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবও আজকেত্র নয়। 
এই দাঁব শুধু বিরোধীপক্ষরাই করেন নি, 
ভান বহু আগে এই দাবি জানানো হয়ে- 
ছিল কংগ্রেস আঁধবেশনে। ব্যা্ষ জাতীয়করণ 
করার সঙ্গে সঞ্চো স্বতল্ম, জনসন্ঘ প্রভাতি 
দলগুল এসন হৈ চৈ সুর করেছে, দেশটা 
যেন জাহাল্লামে গেল, দেশের শিল্প গেল! 
শেল! 

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দেশের সাঁর্বক কল্যাণের 
জন্য একটা প্রার্থামক ব্যবস্থা হারা! ব্দ্ক 
জাতীয়করণ না হওয়ার ফলে কালোবাজারী, 
ফাটকাবাজী, কালো চাকা আজ উধর্বমুর্খী। 
ব্যাঙ্কে জমানো টাকার জনসাধারণের কল্যাণ 
করা যায় নি; কারণ শিল্পপাঁতরাই, এতো- 

২৫৯ 


দিন নিজেদের স্বার্থে তা কাজে লাগিয়েছেন 
অথচ অর্থের অভাবে চতুর্থ পঞ্চবার্ষকা! 
পারিকল্পনান্ধ কাগজ-পত্রে উই ধরতে সুর 
ফরেছে। 

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরুদ্ধে হৈ চৈ 
করার কারণ কি আমরা বুঝ না। শ্রীমতী 
গান্ধী তাঁর বেতার বন্তৃতার বলেহেন, যে সব 
দেশ সমাজবাদী নয় সে সব দেশেও ব্যাক্ক 
জাতীয়করণ করা হয়েছে। শ্রীমতী গাম্ধীর 
সঙ্গে আমরা একমত। আর আমরা মনে 
কারি, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হলেই দেশটা 
রাতারাতি সমাজতান্দিক রাম্টে পারণত্ত 
হয় না। বর্তমান যে চোল্দটি বৃহৎ ব্যা্ককে 
্াস্টারত্ত করা হোল সেগদাল ভারতের 
কোট কোট কৃষাণ, শ্রামকদের অর্থে'র 
প্রয়োজন কিছুটা মেটাতে পারবে। কিনতু 
তাতেই তাদের দ্ধ ঘুচবে না, দুতণগ্যের 
অবসান হবে না-সে বিষরে সমাজত-ন্ত্ 
আতঙ্কগ্রস্ত ব্যান্তরা নিঃসন্দেহ হতে পারেন। 
তবে ব্যাক্ক জাতীরকরণের ব্যাপারাটি এবার 
অনেকের চোখ খুলে দেবে এই কারণে যে, 
এ ঘটনাটিকে অবলম্বন করে যাঁরা মড়াকান্গা 
সরু করেছেন তাঁরা অকংগ্রেসী মাশ্িসভা- 
গুলিকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন তা বোঝা 
যাবে। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য কাজে 
বাধা সৃম্টর জন্যে “ভাগ্যাবধাতাস্দের অভাব 
হয় না, সেখানে অকংগ্রেসী মন্দের যে-কোনো 
কাক্জের বিরুদ্ধে যে চরম সম্কট সৃষ্টি করা 
হবে, এ তো স্বাভাঁবক | তবে শ্রীমতা গান্ধী 
আদ দেশের গরীব মান্দষগ্লিত্র কল্যাণের 
জন্য যেভাবে নিজে-দর মধ্যে চরম প্রাতি- 
ক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তন্জন্য তান 
সর্বসাধারণের সমর্থন পাবেন এবং ইাঁতহাসে 
স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 


এ 





ক. রর «শখ রে বা ঘট গেল তাকে ঘটনা 
" না বুলে” খণ্ড খণ্ড রোমাণ্চকর ইতিহাস 
- রলহি সঠকণ খবরোধশী বা শবরুদ্ধ মতাব- 
লুম্বীরা তো বটেই, স্বপক্ষের সহযোগীরাও 
কেউ ভাবতে পারেন নি যে, প্রীমতা ইন্দিরা 
শতত্যটীন দ্ুঢ়তা, এতখ্ান্নি মন্মেবলের 
আধকররণী। সস কাজের মধ্য দিয়েই 
ইান্দরা গান্ধী প্রমাণ করেছেন তার রাজ- 
নৈতিক দূরদ্্ট এবং কূটনৈতিক ধবচার- 


বুদ্ধি কত নিখুত ও প্রথর। বাঞ্ালোরে | 


কংগ্রেস আঁধবেশনে ব্যাক্ক স্বাম্্ীয়করণের 
প্রস্তাব করে সন্মেলন 


অনুপাস্বত প্রধান 
সন্ত শ্রীমতী হান্দরা একটা “নোট 
পাঠিয়েছিলেন। উপ-প্রধানমন্ত্রী ও ন্সর্থ- 


ছাহ্দরা-অপসারংলর শন্ভীর চক্রান্ত! কারণ ' 


শীদশ্ডিকিট মলে করে হযে, জঞ্হরমল- 
স্তনয়াকে তাঁরাই দয়া করে প্রধ্নসন্ত্রীর 


কাছে পরাজয় বরণ করতে | অভূতপূর্ব না 


হলেও শ্টটনাটা ছল অভাবনীয় শ্রীমতী - 


গ্ান্য প্রেদ কনফারেন্সে এ-খরনের নির্বা 


চনে তাঁর ক্ষোভ গোপন রাখেন নিয় কারণ . 


&০ কোটি মানুষের মাথার মুকুট যান 
হবেন তাঁর এ-পন্ধাততে নির্বাচন আর 
যাই হোক, শোভন নয়" 
আত্মসম্মানবোধ যাঁর আছে তাঁর পক্ষে 
এ-আঘাত হজম করা সম্ভব নয়, ইন্দরার 


পক্ষেও হয়, শেষত তাঁর বন কুরতে 
বাঁক রইলো না যে, তাঁর অর্থনৌতর 
নোট-এরই 'প্রীততকিয়া সঞ্জীব রোঁগ্ডর 
জয়লাভ শ্রীমতী ইন্দিরা শত্ত হয়ে- 





ছীন্দরা শান্যণ 


ঘোষণা £ দেশের ১৪ঁট বড় বড় ভারতীয় 


র্‌. ' ব্যাচ্ক রাষ্ট্রায়ন্ত হলো] ১১৫৪ _ সালের 





মহিলা শাখাকে উদ্দীপ্ত করে তুললেন 
হাঁদ্দরা। ২৯ বছর বয়সে কংগ্রেসের 'দুদস্য 
লাদ লাভ করেন। কারাবাল "ছটেত্ছ ১৩ 
মাসের জন্যে। কংগ্রেস ওয়ার্কং কার্মাটব 
যদস্য নির্বাচিত হতে সময় লাগল না 
িরশেষ। কেন্দ্রীয় নির্বাচনণ কর্মিটির এবং 
যুব-উপদেঘটা রোর্ডের সদস্যপুদও পেলেন। 
উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্যস্বদও' পেল্ান। 
১৯৫৯ সালে শ্রীসত! ইান্দরা গ্ল্ধা 
জাতীয় কংগ্রেসের ষভাপাতি নির্বাচিত হন। 

নেহরুর মৃত্যুতে লাহবাহাদুর মান্দ্র- 
সভায় যখন ইান্দরাকে তথ্য ও বেত্র- 


দপ্তর দেওয়) হুল তখন অনেরে আঁকে - 


পরল্াকগত নেছার প্রা সম্মানসূচক ' 


_ বক্গে মনে করেছিল॥' এমন [ক হীত্দিরা . 


যোঁদন প্রধানমন্ত্রীর পদ পরলেন তথ্মনও 
বহু নেতা নিজেদের এই বলে সান্সনা . 
‘দয়ৌঁছলেন যে, নেহরু-কন্যা বলেই আঁকে 
ওই গবত্ত্বপর্ণ পদ দেওয়া হল, 


আসলে, 
উল 


গোজও করেন, তবে ত্য স্অত্যন্ত স্মদা- 
দ্সধে। গরমকালে খাদ, শীতে তাঁতের 
পঁস্কশিড়। কোনো গয়নার বালাই নেই 
হীন্দরার হাতে-শলায়, কেবল বাঁ হাতে 
একটা গো-গো ঘাঁড়। তাঁর বব চুলের 
বাহার খোলার আঅন্যে পাঁচজন পারচারকার 
প্রয়োজন হয় না, অকবার খচরুীন চালালেই 
তাঁর চুল অমন সুন্দর, রুপ ধরে। ' 

স্থান্দরা যা এতাঁদন করেন ন আজ, 





1 শূর্ব-প্রকাশিভের পর] 


নilশনJল Zitন:—(0) 


বৈজ্ঞা সক পাঁরমণ্ডল £ মেঘনাদ সাহার ‘নব নীতি 

বাঙাল” বৈজ্ঞানকদের মধ্যে ডঃ মেঘনাদ সাহা অত্যন্ত 
রুয়াশশল ও গাঁতিশখল চাঁরন্রের মানুষ ছিলেন। তান 
জেনোঁছলেন যে, ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান অবশ্য- 
অবলম্বনীয় বস্তু, এবং বিজ্ঞানকে জীবনে প্রীতাঁষ্ঠত করতে 
হলে উপযুন্ত মানস-সংগঠন প্রয়োজন, ইউরোপীয় জাবন- 
বোধকে ভারতবর্ষে প্রবার্তত করলে সেই আঁভপ্রেত মানস- 
ভূমি প্রস্ভুত করা যাবে যেহেতু এ জীবনবোধ সহজেই 
দীবজ্ঞানানূকূল-সেই চেষ্টা তাই তান ধর্মযোদ্ধার উন্মাদনা 
দিয়ে করে গেছেন। এ ব্যাপারে নিতান্ত উগ্র ও ব্যগ্র এই 
মানূষটি তাঁর কাছে বাতিল জাঁবনাদর্শ অর্থাৎ 'স্বাতশীল 
ভারতীয় ধর্মাদর্শকে আক্রমণ কর্রোছলেন প্রচন্ড বেগে। 
১ ভারতাঁয় সমাজব্যবস্থা সাম্যাভত্তক নয়, অসাম্যের শিকার 
চবয়ং এই বৈজ্ানক--এই সমাজব্যবস্থা তাঁর আঘাতলক্ষ্য 
হবে, বুঝতে অস্মবিধা হয় না। কিন্তু এতেই তানি নিবৃত্ত 
হন নি। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সঞ্গো ভারতীয় অধ্যাত্ম- 
সত্যকেও খোঁচা দিতে শুরু করোছলেন। ফলে যথেষ্ট 








ধৃবক্ষোভ জ্রেগোঁছল, যার শবিষয়ে স্বভাবাসদ্ধ ঝাঁঝালো 
ভাষায় ডঃ সাহা বলেছেন--“মৌমাঁছর চাকে ছল মাবিলে 
যেরুপ হয় সেইরূপ 1৮ 

মেঘনাদ সাহা সুভাষচন্দ্র ন্যাশন্যাল গ্যানিংয়ের 
জোরালো সমর্থক। এমন কি বলা যায়, প্ল্যানংয়ের পট" 
ভূমিকা প্রস্তুতিতেও তাঁর প্রয়াসের গুরুত্ব যথেম্ট। সুভাষ- 
চন্দ্র যেহেতু ন্যাশন্যাল প্র্যানিংয়ের প্রবর্তক সেই কারণে 
কংগ্রেস সভাপাঁতিপদে তাঁর প.নার্নি্বাচনের পক্ষে রবান্দ্- 
নাথের সমর্থন আদায়ের জন্য শান্তীনকেতন গিয়েছিলেন। 


, সেখানে ১৪ নভেম্বর, ১৯৩৮ তাঁরখে ছান্রসভায় এক দাবুণ 


বন্তৃতা করেন, তাতে শান্তনিকেতনে কতখানি অশান্ত 
লক্ষণ দেখা দিয়োছল জান না, বাইরে কিন্তু অশান্তির 
সমা ছিল না, িশেষত সুদূর পাঁস্ডিচেরীর শ্রীঅরাবন্দ 
আশ্রমে, যেখানে কর্মীবমুখ ষোগসাধনা চলেছে, একথা বলাব 
জন্য দশ বছর আগে সুভাষচন্দ্র প্রচন্ড নিন্দার সম্মূথীন 
ছয়োছলেন। শাল্তানকেতনের সভায় মেঘনাদ সাহা 
যা বলোছিলেন, তা “ডঃ সাহার নতুন জীবনদর্শন” নামে 
সংবাদপরে বোরয়োছল। এ বন্তৃতায় সভাপাতিত্ব করোছিলেন 
ঈবয়ং রবীন্দ্রনাথ 1১ 





৯ ডঃ সাহার পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “ইনি এমন একজন ব্যান্ত যাঁর পাঁরচয় দেওয়া নিলপ্রয়োজন; 


এ"র খ্যাতি আমাদের মাতৃভূমির সীমাকে আঁতক্রম করে গেছে, গার্বত ইউরোপ পর্যন্ত একে এক প্রধান বৈজ্ঞানিক বলে 
জ্বীকার করেছে।” মৃতবাজার, ১৬ নভেম্বর, ১৯৩৮)। 

গর্বিত ইউন্লোপ' ভাবে ডঃ সাহার বৈজ্ঞানিক প্রত ভাকে স্বীকার করেছিল, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার প্রত্যক্ষদ্শী। 
Professor Meghnad Saha গ্রন্থে পাই ঃ 

“.. Here (in Berlin) he met and made personal acquaintance of scientists who now 

100m large in science : Planck, Einstein, Nerust, Von Lane, Rubens, Pringsheim, (707 
train, Westphal, Kohlschutter, Eggert and many others. He sent his paper “Ona 
Physical ‘Theory of Steller Spectra” to Prof. Arnold Sommerfield who was holding the 
Chair of Theoretical Physics at Munich. Prof. Sommerfield at once realised the 
fundamental nature ‘of Sahba’s contributions and invited him to Munich to deliver a 
lecture on the subject. His visit to Munich coincided with- that of the Poet Tagore who 
WAS receiving a great ovation. there. Prof. Sommerfield visited the Poet and spoke to 
him highly of Saha’s work. When Saha visited the.Poet next day at his hotel to pay 
his respects to him, the Poet who had not known him before, received him very 
affectionately, enquired about his work and invited him to visit Santiniketan on his 
return to India.* ৫ | 


২৬১ 


চক অরে তবে 


পর্যালোচনা করে দেখান সকল ধর্মের দর্শনই কম্পনামূলক; 
উদইজন্য বৈজ্ঞানিক .তাদের সত্যতা স্বীকার করে না। তান 
ধলেন, জাতীয় “আদর্শ” অন্যযায়ী প্রাচীন ধর্ম ও দর্শন- 
গুলিতে সৃষ্টিকর্তার কল্পনা করা হয়েছে। ইহদুদ৯, চানা 
ও ভারতীয় সৃদ্টিকত্ণার চিত্র বিচার করে তিনের মধ্যে 
চাঁনা সষ্টিকত্ণকেই ডঃ সাহা সবচেয়ে পছন্দ করেছিলেন 
এবং একেবারেই পছন্দ করেন নি ভারতীয় স্ষ্টক্তকে। 
প্রাচীন চীনে সাষ্টক্তা কাঁরগর, ভারতবর্ষে তিনি 
দার্শীনক। এর ফলে চনের সমাজে কারিগর ও স্থপাঁতর 
উচ্চস্থান এবং ভারতবর্ষের লোক অলস দাশনকতার 
মঙ্ন।২ 

{হিন্দ্‌ ধর্ম ও দর্শনের বিষয়ে নানা বৈজ্ঞানক আপাস্ত 
উদ্ধাপনের পরে ডঃ সাহা স্বভাবতই আধুনিক ভারতীয় 
জীবনে উত্ত ধর্ম-দর্শনের মন্দ প্রভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করোছলেন। এক্ষেত্রে গান্ধীনশীতি তাঁর সদ্য আক্রমণের 
লক্ষ্য হয়েছিল। আঁদপর্বে মান্য আঁতশয় দূর্বল ও 
অসহায়, সেখান থেকে সে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে 
{বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গো সংগ্রাম করে। প্রকাঁতির উপরে 
আধিপত্যের জন্যই সে অপর প্রাণী থেকে উন্মত। সেই 
আধিপত্যের চেষ্টা ষাঁদ কোনো মন্ষ্যসমাজ ত্যাগ করে, সে 
অপর মন্ষ্যসমাজের সঙ্গে প্রাতিযোগতায় পরাভূত হবেই। 
পুরনো ভারতীয় দর্শন এবং তারই অনুগত এখনকার 
গান্ধীদর্শনের অনুসূতির ফলে ভারতবাসী তার দুর্গাতর 
অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। “জীবনসম়স্যার 
সমাধানের জন্য অনেকে বলেন যে, শহর থেকে গ্রামে ফিরে 
যাও, কুটাীর শিল্পের উন্মত কর, চরকা ঘোরুদও।” সমস্যার 
সমাধান এ নীতির মধ্যে নেই তা তানি বৈজ্ঞানিক হিসেবে 
গাঁপাতক 'হিসাব কষে’ দোঁখয়ে দিয়োছলেন। ইউরোপের 
মানুষ ভারতায় মানুষের চেরে ২০ গুণ বোঁশ কাজ করে, 
কারণ তারা প্রকাতির শীল্তকে ব্যবহার করতে সমর্থ । গ্রাম: 
জশবনের মাহসা যাঁরা প্রচার করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে 
বেপরোয়া ভাঙ্গতে ডঃ সাহা বলেছিলেন 


সাপ সপ সপ সপ পাশ 


2 “The Chinese Creator was a mechanic who shaped the world by his hammer and 
axe, and forge. So the Chinese became great mechanics, engineers and the artisan had 


ডে লাক বসমত, 
* শান্তিনিকেতন সভায় ডঃ সাহা পাথবীর ধর্মসমূহের . .. 


“I.have no glamour for villages and do not 
think they are ideal places for living.” 


. তাছাড়া, এদেশে ভূমির উপরে জনসংখ্যার যে-চাপ রয়েছে, 


তা অযথা বেড়ে যাবে যদ আরও লোক গ্রামে য়ে ভিড় 
করে।' ভারতবর্ষ চিরাদন কৃঁষজ'বাঁর দেশ থেকে যাবে, 
ডঃ সাহার মতে, এর থেকে প্রাতিক্রিয়াশীল ধারণা আর 
কিছু হতে পারে না। ওর দ্বারা সাধারণ . মানুষের 


শোষণের পথ অব্যাহত থাকবে ।-"“Ruralisation will 


only lead to continuous exploitation of the 
poor by a few capitalists.” সমস্যার সমাধানের 
উপায় শিল্পায়ন, ধার দ্বারা বেকার সমস্যা দূর হবে এবং 
ববদেশ' শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অস্মও তোঁর.করা যাবে। 
শিল্প মানে অবশ্য কুটীর শিল্প নয়, বৃহৎ শিল্প; এবং, 
ভঃ সাহা জানিয়েছেন, মূল শিল্প অবশ্যই রাষ্ট্র নিয়ন্তূণে 
থাকবে 

“As Sun Yat Sen preached for China, 
I maintain that State-controlled capital 
with large measures of a social programme 
gives us a satisfactory way of. solving thé 
problems of regeneration ‘of our industries 
to level of Europe and America.” 

ডঃ সাহার এই প্রথর ভাষণাঁটি আঁবলম্বে দেশে কতখানি 

বিজ্ঞানমনস্কতা স্যৃষ্ট করোছিল জান না, কিল্তু আধ্যাত্মিক 
বিভৃষ্কা যে বিশেষ উীদ্রন্ত করোছল তা দেখতে পাই। 
পশ্ডিচেরী আশ্রম থেকে শ্রীযুস্ত আনলবরণ রায় হন্দুধর্মণ 
ও দর্শন সম্বন্ধে ডঃ সাহার বন্তব্যের প্রাতবাদ করে যা 
লখেছিলেন, তা এই বৈজ্ঞানকের সুবিধাই ঘটিয়োছল, 
তান আরও কঠোরভাবে হিন্দুর শাস্ত্রীয় ধারপাঁদকে আঘাত 
করার সুযোগ পেয়েছিলেন; সেই সপো প্রাচীন ভারতবর্ষে 
বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিশেষ উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে-সকল 
পরিস্ফীত ধারণা আছে, তাদেরও বিধ্বস্ত করতে চেষ্টার 
হাট করেন নি।৩ 

ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ডঃ সাহার এই সকল আক্রমণের 








a place in society which is much superior than in other nations. 
“The Hindu Creator, on the other hand is a philosopher, who evolves everything, 
* the phenomenal world, the living beings, the scriptures out of his meditations, Soin 


the Hindu society great social prestige is attachéd to the mystic and professors of 


idle speculative philosophy. ‘The mechanic and the engineer belong to a lower stratum 
and there is a complete divorce between the brain and the. hand.” (A. B.P.Nov.16, Y 


1988). 


৩ ডঃ সাহার শান্তিনিকেতন প্রদত্ত বন্তৃতার বাংলা রূপ মাঁসক ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠ 
মাসে। শ্লীয্‌ন্ত আঁনলবরণ রায় তার আগের মাসেই প্রতিবাদ করোঁছলেন সম্ভবত সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর নির্ভার 
করে। ডঃ সাহা অতঃপর কয়েক সংখ্যায় আঁনলবরণ রায়ের প্রাতবাদের উত্তর দেন। উত্তরগ্যাল এক কথায়, বিধ্বংসী! 


আঁনলবরণের একাল্তিকতা এবং 


হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রতি যথেষ্ট 


ছিল, কিন্তু ডগ 


৯4 


পি 


শত 
চা 


জাধোছিক বগা, 
হস্ত ৮5 ERY 


‘মেঘনাদ রচনা, সংরুলনে'র সংপাদরু অধ্যাপক শাদ্তিময় 
চট্রোপাধ্যায়, স্বীকারও. করেছেন।॥ এঁসর রচলা। থেকে ডঃ. 
মাহাকে যতখানি নিরেট জড়বাদখ' মনে হয়। তিনি সত্যই ত্য 
ছিলেন না।৪ কিন্তু কুসংস্কারের, জাড়ম্বরের, সামনে তিনি 
ধৈরযরক্ষা করতে পারতেন না; এবং মনে. করেছিলেন, 
-* দায়িত্বশীল সামাজিক মানুফ; হিসাবে প্রগতির: পক্ষে, াতিকর 
িনিসের বিরুদ্ধে রুখে. দাঁড়ানো; তাঁর কতব্য:. শোচনীয় 
দারিদ্য থেকে মুক্ত. পেতে হলে, ভারতের। পক্ষে বৃহৎ 
আকারে শিল্পায়নকে অবলম্বন. করা ছাড়া উপায় নেই। এ 


সাবণ্যে. ও. সাহার: মনে কোনই.স্বিধা ছিল না: এবং এর 
{রোযা ধারাকে সহায,করতে প্রন্তুত।ছিতলন না, গান্ধন্তর 
গ্রামীণ! শল্পনগীতি, তাঁর নিতান্ত, অপছন্দের, বস্তু, একটু 
আগেই আমরা দেখেছ), আর_অপহুন্দের বন্তু, সহ্বষ্ষে' 
শরুতাজ্জান' করতে তান কখনই বিলচব করেন 'নি)' আলোচ্য 
বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে, ডঃ সাহা আঁনলররগের সঙ্গে গান্ধী" 
পল্থধদেরও আক্রমণলক্ষ্য করেছিলেন 

“জ্ঞানের নামে সমালোচকের: ম্বিতীয় আঁভযোগ' এই: 
যে). মানুষ, প্রন্কাতিকে জয়. করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে তাহার 
অন্তনিণিহত পাশারক ভাবকে' জয়, করতে পারে: নাই 1... 





সাহার জম্মুখীন হবার মত পাণ্ডিত্য ছিল না। তাঁর রচনায় ছিল ম্বান্তর চেয়ে আবেগের 
প্রাধান্য, এবং ডঃ সাহার বিষয়ে আঁধকন্তু ছু কটান্ত; ডঃ সাহা দেই দর্বলতার সুযোগ. নিয়োঁছলেন পুরোমানায়_ 
সানন্দে ধংসকাষ" চালিয়ে গিক্লোছলেন। আঁনলবরপের লেখায় এমন মনোভাব প্রকাশ পেয়োছল, যা. থেকে মনে হয়, 
ডঃ সাহা 'হন্দু শাস্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ পাঁরচয় রাখেন না। 'বনয়কে ডঃ সাহা মহৎ গুণ যলে মনে করতেন না, সুতরাং 
সোজা জানালেন-_“বিগত কুঁড়ি বৎসরে বেদ; উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত 1হন্দু। শাল্মগ্রল্থ, এবং হিন্দ জ্যোতিষ 
ও অপকর্নূপর গবজ্ঞানসম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রল্থদ তত্ব তন্ন করিয়া, শজিয়া আমি. কোথাও আঁরচ্কার করিতে সক্ষম হই নাই 
য়ে. এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে, বর্তমান' জ্ঞানের মুল, তত্ব, নিহিত আছে." অপরপক্ষে অনিলররণের, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
সম্বন্ধে তান বলতে দ্বিধা, করেন ি-“লেখক হয়ত পান্ডচেরী শ্রীঅরাবন্দ' আশ্রমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এতটা 
ব্যস্ত আছেন যে, গত পনের বৎসরের জ্ঞানাবিজ্ঞানের রাজ্যে নূতন আবিচ্কারের: কথা। তাঁহার কর্পে পৌছায় নাই এবং 
ধ্যানে বাঁসয়াও হয়ত অন্তর্দদৃষ্টির দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞানলাভ কাঁরতে পারেন নাই" দেহপ্রাণের, উপরে, মনের উৎকর্ষ 
দেখাতে গয়ে অনিলবরণ বর্োন্ত করে বলোছলেন, “মেঘনাদ বা ররীল্দ্রনাথ কেহই কারিগর নহেন; তাই বাঁলয়া একজন 
নিপ্ণ তাঁতী বা মুর স্থান তাঁহাদের, ছউধের্ব হইবে?” মেঘনাদ উত্তর দিম্লোছলেন_“একজন মূর্খ পুরোহিত 
যে সংস্কৃত মন্দের অর্থ না. জানিয়াই শ্রাদ্ধ বা িরাহের মন্ত্র পড়ায়, তাহার সামাজিক. সম্মান তাঁতী বা, মূচীর আঁধক 
হইবে কেন? তাঁতী বা মুচী পাঁরশ্রম দিয়া সমাজের একটা শেষ কাঙ্গ করে, কিদ্তু মূর্খ পুরোহিতকে প্রতারক 
ধ্যতীত আর কাঁ বলা যাইতে পারে? কসাইর ছেলের যাঁদ প্রতিভা, থাকত, তাহা হইলে ইউরোপে সে শেক্সপায়ার 
হইতে পারিত, কিন্তু এদেশে প্রাচীন প্রথা অনুসারে সে রবীন্দ্রনাথ বা কাঁলদাস' হইতে পারত না, হইবার, চেষ্টা করিলে 
ভগবানের অবতার রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তাহার মাথা কাটিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা কারতেন।” ডঃ সাহা দিজ্জ বিশ্বাসের 
উপরে কোনই আবরণ দিতেন না, সুতরাং তাঁর লিখতে বাধে দন_“কোন মল্ম উচ্চারণ করিয়া দেবতাকে ডাকলে 
'সাদ্ধলাভ হয়-আমার এ বিশ্বাস কদাঁপ ছিল না, এখনও নাই। আমার মতে উহা একটি মধ্যফুগণয় কুসংদকার মান্র।” 
ডঃ সাহার রচনায় উৎপণীড়ত হয়ে কেউ কেউ তাঁকে নরকস্থ দেখতে চেয়েছিলেন। ভাতে খুশি হয়ে ডঃ সাহা বলেছিলেন, 
আমার বিন্দুমাত্র আপাঁত্ত নেই, কারণ নরকে বৈজ্ঞানিক আরামাঁির ব্যবস্থা প্রচুর । 

ডঃ সাহার বন্তব্যের সত্যতা বা শিম্টতার পরিমাণ. নির্ণয় আমার সাধেও নেই, সামর্ঘেও নেই! এগুলিব উল্লেখের 
উদ্দেশ্য, ডঃ সাহা যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব এদেশে জাগাতে চাইছিলেন, তার জন্য অনেক পুরনো ধারণাকে নির্মমভাবে 
উৎসাঁদত করতে চেয়েছেন, ও একাজে তাঁর সাহসের অভাব হয় ি। ডঃ সাহা ভাবাবিপ্লবী হওয়ার শান্ত ধরতেন সন্দেহ 
নেই। 

অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে ডঃ সাহার বাদপ্রাতবাদমূলক রচনাগুলি অধ্যাপক শ্্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাঁদত 
‘মেঘনাদ রচনা সংকলনের মধ্যে পাওয়া যাবে। 

৪ ১৯৩১ সালে Golden Book ০7 Tagore-এয জন্য ডঃ সাহা Poetry and Science নামে প্রবন্ধ 
লিখোঁছলেন। তার মধ্যে তিনি আত্হাসক দৃষ্টিতে অঁত প্রাচীনকাল থেকে বর্তম্মন কাল পর্যন্ত কবিদের 
ভূমিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন! কাঁবদের বস্তুজ্জানের প্রশংসা ভান করতে না পারলেও ভাষার দ্বারা জনগণকে 
উদ্দীপিত করার ক্ষমতা তান স্বীকার করেছিলেন। রবীন্দুনাথের প্রতিভার প্রভূত প্রশংসা করেও আক্ষেপ করতে ছাড়েন 
ন, তিনি গ্যেটের মত বিজ্ঞানের প্রাতি মনোষোগণ নন। 

এই রচনায় সাহা প্রচলিত ধর্মকে নস্যাৎ করেও এক নূতন বৈজ্ঞানিক প্রাণধর্মের কথা, বসেছেন 

“বিজ্ঞান, জগতের যে নুতন রুপ উন্মোচিত করিয়াছে সে সম্বচ্ধে কবিরা অনেকেই অজ্ঞ ।...আধ্যনিক বিজ্ঞানের 
ধ্বংসাত্মক দিকাঁটই কেবল তাঁহারা দেখিতে পান।...আইনস্টাইন ববশ্ববহ্মাণ্ডের যে, আনতার্নীহত সৌন্দর্যের আভাস 
দিয়াছেন, যেখানে স্থান ও কাল একাত্ম, তাহা সম্বন্ধে ইহাদের কোনই ধারণা নাই। ই'হারী জনেন না, বিজ্ঞানীরা 


৯৬৩, 


এ জা লুল - 4 


অনেক গান্ধীপন্ধী বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই আঁভষোগ 
উপস্থিত কাঁরয়া চরকা, গোরুর গাঁড়, ও বৈদিক. তাঁতের 
জআব্যাতক শ্ৰেষ্ঠতা প্রাতপন্ন কাঁরতে চেষ্টা করেন।* 
(মেঘনাদ রচনা সংকলন, প্ঃ-১৫) ০৪, 

প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে 'বানয়োগ করার ফলে 
প্রীত ইংলশ্ডবাসণ কম-বেশি দশটি ক্রীঁতদাসের- পরিশ্রমলব্য 
. সম্পদের আঁধকারণ হইয়াছে।...এক্ষণে বন্তব্য, যদি এদেশের 
সুমহান অধ্যাত্বতত্বের সাধকগণ এবং তথা গান্ধীপল্থিগঘ 
এই সামান্য তব্বটি উপলব্ধি কাঁরয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্নসর হম, 
তবে আমাদের দেশে চরকা, গোরুর গাঁড়, বৈদিক তাঁত ও 
প্রাচীন শাস্তের মারাত্মক আধ্যাত্মিকতার বল্তু হইতে নিষ্কাতি 


হুইতে পারে ।” 


এ পঃ১৪৮-৫৯) 


জিরা 


মাস আগে মডার্ন রিভিউ পন্নিকার-অগস্ট সংখ্যায় যোঁটকে 
শশল্পসংখ্যা' কলা বায়). Philosophy of Industriali- 
3০0% নামে যে প্রবন্ধ িখোছিজেন, ভার মধ্যে স্বাভযীবকঃ 
ভাবে বন্তব্যের বিষয় গ্রন্থ অনেক বোঁশ 'পাঁরমাণে ছিল। 
প্রবন্ধাটতে গান্ধীর কুটশীর [শিল্পনগীতিকে এমন যুক্তি ও 
তথ্যের সাহায্যে আরুমণ করা হয়েছিল-যে, সারা- ভারতবর্ষে 


ব্াদ্ধজীবীমহলে সাড়া পড়ে যায়, গান্ধাঁপদ্ধীরা নাড়া খেয়ে ০ 


প্রাতবাদ করতে এনিয়ে. আসেন” তাঁদের মধ্যে উল্ভ্রখবোগা 
ছিলেন গাদ্ধীবাদণ শিক্ষাবিদ ডাঃ কুমারাস্পা। উত্তপ্রল্গে 
জঃ সাহার বন্তব্য থেকে দেখতে পাই, শিল্পায়ন ব/াপারটিবে 
তান কখনই নিছক কতকগুল যন্মপাঁতিযুত্ত কাণ্ডকারখান৷ 


বলে মনে ক্রেন নি, ব্রি বলে তির 
"7 যোপ। 


“All human actions springs from ০90. 


55057878158 
বর লড়ি জন হু হজ কাজে জজ উন রহ সানিকে প্রাণে 


সন্তু এর বয়েক- ‘ viction, and চা we continue to look back 


পুজায় ইহারা িশ্বাসী।” (মেঘনাদ 'রচনা সংকলন’) : ' - 

এই যাঁর বন্তব্য, তিনি কখনো 'প্রচালিত অর্থে জড়বার্দী বা সুখবাদী হতে পারেন না। বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্গক' 
সম্বন্ধেও [তিনি একটি প্রবন্ধ লিখোছিলেন শ্রীরামকৃফ শতবাঁষকী উপলক্ষে প্রকাশিত The Cultural Heritage 
91 1৫8 গ্রল্থে। প্রবন্ধটি লেখেন ১৯৩৭ সালে, যার অনেক আগেই ভাঁর মত সংগঠিত হয়ে গেছে" এবং যার এক- 
দেড় বছরের মধ্যে আনিলবরণের সঙ্গে ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধ করবেন! পীকজ্ঞান ও ধর্ম” 'রচনায় বিজ্ঞানের মাহমা 
যথেষ্ট জানিয়েও তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল- স্পেংলারের মতান্মষায়ণী বলতে হয়োছিল,-“প্রকীতকে বশ করিতে 
[শাখিলে ক হইবে নিজের প্রকৃতি এখনো তাহার আয়জ্মধণীন নহে। পশ্চিমের শান্তগৃলি এমনই স্বার্থান্ধ ও জাতশয়তা- 
বাদী হইয়া উঠিয়াচ্ছ যে, হয়ত ধর্মকে বাদ দিবার মত কোনো গুরত্বপূর্ণ আঁবিদ্কারের পুর্েই তাহারা নিজেদের মধে' 


হানাহানি কাঁরয়া মারবে, এবং তাহাদের এতাঁদনকার সভ্যতা ও সংস্কৃতিও বিল্বপ্ত হইবে।” এই সমস্যার সামনে দাঁডিছ়ে > 


মেঘনাদ 'সাহা তাঁর পাঁরাচিত বিশ্বাস অনুযায়ী চলেছেন, নূতন ধর্মপ্রবর্তকের দ্বার সকল সমস্যার, সমাধান হবে এম- 
শ্বাস তাঁর নেই। অথচ বিস্ময়ের কথা, এঁ প্রবন্ধে এক বৈজ্ঞানিক ধর্মের সম্ভাবনার কথা উাঁড়য়ে' দিতে পারেন নি ' 
প্রচলিত ধর্মগ্দীল বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুধাবন করিলে এবং সেই সঙ্গে মানবমন ও জীবনের আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ 
কাঁরলে, হয়ত আবার ধর্মকে তাহার“পূর্ব শোৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে।” ডঃ সাহা তাঁর আক্যাকক্ষত ধর্মের 
প্রকৃতি বুবিয়েছেন স্পিনোব্জার উক্তি উদ্ধৃত করে। স্পিনোন্জার মতে, শীত প্রীন্ম বড় বৃষ্টি প্রন্থীত যেমন আবহাওয়া 


ধর্ম, তেমনি প্রেম দয়া মায়া 'কাম ক্রোধাদি মানবপ্রকূতির ধর্ম। আবহাওয়ার কার্যকলাপ যেমন বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ণয় 


করার চেস্টা করা হয়, মানবকৃত্তিগন্াঁল সম্বন্ধে প্রণীত বা বিদ্বেষের অনধীন হয়ে যাঁদ সেগুলির কার্ধকারণ সন্ধান 
করা যায় তাহলে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যেতে পারে। ডঃ সাহার মতে--“এই উপায়ে এক বিবর্তনশসল ধর্মভাবের উদ্ভব 


'হইবে। ইহার জ্ঞান ও প্রয়োগাঁবধি প্রচার করা বিজ্ঞানাশিক্ষার মতই সহজসাধ্য।...কৈজ্ঞানিক পদ্ধৃততে অধাঁত হইলে 
ধর্ম কমে জ্ঞানের এমন ক্ষেত উদ্মুত্ত করবে, যাহা চিকিৎসা স্ব অপেক্ষাও অধিক কা্ধাকরী_কেন না ধর্ম মানুষের 


সত্তাকে শিখাইবে সমাজ ও প্রকৃতির সাহত একাস্ববোধ।" 
ll ধর্ম সম্বন্ধে ডঃ সাহার এহেন মনোভাব শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ধিক গ্রন্থের পালায় পড়েই, এমন মনে করার কারণ নেই। 


কাঁবর সেই আদর্শকর্মের-কথা “জ্ঞান ও কাব্য প্রবন্ধে বাহা আগেই বলেছেন। অনিলবরণের সঙ্গে তকষ্যদ্ধের কয়ে 
তান বলছিলেন, “তাঁহার বিশ্বাস যে, প্রাচীন ধমপ্রল্থসমূহে যে সকল জাগতিক তথ্য এীতহাঁসিক জ্ঞান ও মানবচারিত্রেব 


“বৈজ্ঞানিক মনোব্‌ত্তর’ ঁভাত্রতে নবযুগের উপ্যোগণী “আধ্যাত্বিকতাপ্র প্রাতষ্ঠা হইতে পারে, প্রবন্ধান্তরে তাহার 
সাঁবশেষ আলোচনা করা যাইবে ।* এই বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিকতার কথা কোনো প্রবন্ধে ডঃ সাহা লিখেছেন বলে জান না 
পিকম্তু এ বিষয়ে তাঁর মনে তাগিদ ছিল দেখতে পাই। সাহার প্রতিভাবান সহপাঠ স্রেন্দুনাথ মুখোপাধ্যায়, যান পরে 
যামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নির্বেদানম্দ হয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে গভাঁর গজজ্সা নিয়ে তান আলোচনা করতেন, 
শকথা জান। এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাহার বৈজ্ঞানিক ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্ত ধর্মের . 
শন্তভন্তি হতে পারে ॥ 

২৮৪ 


্ধান ও কাল যেখানে একাত্ম, ধার সণ্গে অভেদবোধে নরশ্বব্রস্যাণ্ডের অন্তার্নাহত সোঁন্দযের আভাস পাওয়া ম্ভব_ . - 


'আঁভিজ্ঞতার উপর প্রাতাক্ঠিত, তাহাদের উপর বর্তমান যুগের 'আধ্যাত্বকতা প্রাভচ্ঠিত হইতে পার না। কিরুপে ' 


নখ 


ট 
' 





দাাহক যুগত 


with wistful eyes to the supposed charms 
of older methods of living, we can never 
decide upon the line of action which alone 
can lead to the fulfilment of our national 
desire.” 

প্রবন্ধের গোড়ার দিকে লেখক শিল্পায়ন প্রসঙ্গে 
গাদ্ধীজী ও চাল” চ্যাপালনের একটি সাক্ষাৎকারের উল্লেখ 
ফরোছলেন। দারিদ্র দেশে খাঁদির দ্বারা কিভাবে জনগণের 
কিছু আর্থিক সাশ্রয় হয়, গাদ্ধীজশী তা চাঁ্লকে বোঝাতে 
চেয়োছলেন। বড় কারখানা অপরপক্ষে গ্রামীণ শিজ্পদের 
কর্মনাশ করে। তাতে চাল বলেন, “আমি বুঝতে পারা 
তোমাদের দেশের শাসকসম্প্রদায় জনগণের সুখ-দুখ নিয়ে 
বিশেষ ভাবত নয়। জনগণ দারিদ্যে ডুবে আছে। কল- 
কারখানার বৃদ্ধির ফলে তারা বেকার, দারিদ্র্যের মূল কারণ 
ভাই। কিন্তু ধরো, যাঁদ এমন হয় যে, সরকার আধুনিক 


পন্ধাততে 'শিল্পব্যবস্থা তৈরী করবে, সে দেখবে যে, প্রাতাটি : 


ব্যান্তর কর্মসংস্থান হয়, তারা উপযুত্তভাবে আক্ষবস্ত ও 
আশ্রয়ের, সুযোগ লাভ করে, সেই সঙ্গে আধ্ানক জীবনের 
সুযোগ-স্মবিধাও পায়, তখনো কি তুমি যল্যের বিরোধিতা 
করবে? তখনো কি আদিম উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার 
পক্ষে প্রচার চালাবে 2” 

ডঃ সাহা বলতে চেয়েছেন, চাঁল'র প্রশ্নের উপযুক্ত 
উত্তর গান্ধীজী দিতে পারেন নি; এবং, অনেক কংগ্রেসীর 
ফাছে এ প্রশ্ন করেও ডঃ সাহা সদুত্তর পান ননি। কংগ্রেসী- 
দের কথা শুনে মনে হয়, জাতীয় পুনর্গঠন সম্বন্ধে তাঁদের 
চ্পন্ট কোনো ধারণাই নেই। তাঁরা অনেক বকেন, কিন্তু 
জানেন না ক বকছেন। নচেৎ এক 'নিশবাসে গ্রামে চরকা 
প্রবর্তনের সঙ্গে ঘা] electrification-এর কথা 
বলতেন না৷ গ্রামোদ্যোগ, জাঁমদার উচ্ছেদ, মহাজনী বন্ধ, 
বা কুটীর শিল্পের উন্নীততে যে দেশের দারিদ্র্য দূর হবে 
মা, তা যান্ততখ্যসহ বোবাবার পরে ডঃ সাহা ব্যাখ্যা করে 
ধলেছেন “শিল্পায়ন বলতে ঠিক কি বোবায়-- 

“The technique 71980 by most advanced 
countries of the world at present time is 
50 complex that it is very wrong to classify 
it as the continuation of the primitive Iron 
Age (Culture. It constitutes entirely a new 
phase in culture, distinguished not only by 
8. new system of industrial production, but 
8150 10 a nevw philosophy of human life. 
This nevw age has been variously called the 
new-technique age in contradistinction by 
the pales-technique age which has passed 
off and the change is sometimes termed as 
the Third Revolution (Gordon Childe) of 
which the Industrial Revolution of the last 
century was only a precursor. But it is 
better to call the present one 89 the age 


of science, because human activity in the 
present age springs from the conviction, 
that by the application of science we éan 
attain to a much better standard of living 
and in general to a much better world... 
To have a comprehensive idea of the New 
Age, we should look at the kind of lite 
persued in a country like U.S.A., England 
or Germany.” 


মেঘনাদ সাহা যে জীবনদর্শনকে নস্যাৎ করতে চেয়ে 
ছিলেন তার পক্ষ সমর্থনে এাঁগয়ে এলেন “অল ইণ্ডিয়া 
ভলেজ ইনডাসূপ্রিজ আযসোসিয়েশনের সম্পাদক ডঃ জে 
নস কুমারাস্পা। তিনি নিজ আদর্শের পক্ষে প্রুববাক্গুি 
ব্যবহার করলেনঃ “মানুষ শুধু অন্বজণাবত নয়”, “সারা 


পৃথিবী অয় করেও যাঁদ মানুষ নিজ আত্মাকে হারিয়ে ফেলে, 


সে সত্যই কী লাভ করল!” ইত্যাঁদ। “মানুষ এখন বন্তের 
দাস”,_ভঃ কুমারাস্পা জানালেন্৮“যে-যন্ম মানুষের কাছে 
নৈপুণ্য দাঁব করে না, দাঁব করে শুধু তৎপরতা ।” চার্লি 
চ্যাপিনকে গান্ধীজপ কোনো সদুত্তর দিতে পারেন ন; 
এক কথায় আপত্তি জানিয়ে {তান বললেন, কংগ্রেসীরা 
বৈদ্যাতিকীকরণ ব্যাপারটা বোঝে না তাও একেবারে সত্য 
ম। “ওয়াধধ স্কীম অব এডুকেশন”, “অল ইপ্ডিয়া 
দস্পনারস আযাসোসিয়েশন”, “অল ইণ্ডিয়া গিভলেজ ইনডাস- - 
বজ: আযাসোঁসয়েশন” প্রভাঁতর দ্বারা ফংগ্রেস ভাবে 
গ্রামোদ্যোগের চেষ্টা চালাচ্ছে, সেকথা বলার পরে সবশেষে 
হিংসা ও সাম্রাজ্যবাদের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়_সে পথ 


কখনই বাঙ্ছনীয় নয়। 
‘Finally, I wonld like to remind Dr. 


Saha that we must learn by the experience 
of other countries. Every country that has 
taken to centralisation of production has 
ultimately drifted fowards Imperialism 
and armaments. I am sure that Dr. Saha 
does not mean that we in India should also 
develop a war mentality. As a scientist, 
I am sure, he deplores the prostitution of 
Science to serve violent means of large- 
scale destruction. If India can give a lead 
in this direction by having nothing to do 
with the means and methods of economic 
production based on violence, she will be 
Surving humanity to gain real and lasting 
peace based on love and truth.* (A.B.P. 
Aug. 18, 1938): 

[ক্রমশ] 





উদ্ধারের জন্য কতকগ্যীল 
মীতি নির্ধারণ করেছেন। নীতি 
কার্যকর" হলে একাঁদকে কৃষক জাম পাবে, 


প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ওই এলাকার 
একরের কম জামির মালিক, তারপর পাবে 


ফরবেন। 
দৈখা দিলে তা মন্ত্র কাছে পেশ করতে 


আবেদন করতে পারবে । এই নীতির ফলে 
শরিক সংঘর্ষও দূর হবে! সাধারঙ- 


জৈ-এল-আর-ওব সঙ্গে বিরোধ 


ভাবে একাঁটি এলাকায় কর্মরত সমস্ত 
শরিক দল যুন্তভাবে পারকম্পনা করে 
আম উদ্ধারের কাজে আদ্দোলন করবে। 
কোন একক সংগঠন উদ্যোগ নিলেও, উদ্ধার 
করা জমি এবং রায়তণ স্বত্বের জাঁমতে 
ভোঁড় করা হয়েছে এমন ভোঁড়র জাম 
বন্টনের সময় এলাকায় কর্মরত সমস্ত 


মধো বিরোধ দেখা দিলে নিজেবা মেটাবার 


আছে। শাল্তশাল”ী কুষক আন্দোলন ব'তাঁত 
ওই জাম উদ্ধার করা সম্ভব নষ। বিগত 
কয়েক মাস কৃষক আন্দোলনের ফলে এই 
ধরণের গছ বেআইনশ জমি উদ্ধার করা 
হয়েছে, কিল্তু এই আন্দোলনকে আরও 
সংঘবদ্ধ ও সংহত করতে হাবে। যুক্তরন্ট 


বিচাত দূর করে আন্দোলন ধাপে ধাপ 
এগিয়ে নিয়ে যেতে, হবে। যুঞ্তফ্ান্টব 
অবফ থেকে খোলাখুলি ঘোষণা করা হয়েছে 


২৬৭ 


যে, সমস্ত শারিক দলকে লক্ষ্য রাখতে হবে 
জোতদার ও কায়েমী স্বার্থের লোকেরা 
যেন কোনক্লুমই তাদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণের 
সুযোগ না পায়। বলাই বাহুল্য, এইরকম 
একটি সূষ্টু নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন 
দাঁ্ঘকাল আগেই হয়োঁছল এবং আরও 
{কিছুকাল পূর্বে এই নণীঁত ঘোঁষত হলে 
জম দখলের বিষয়কে উপলক্ষ করে বন্ত- 
ফ্রন্টের বিরুদ্ধে যারা কুৎসা রটাচ্ছে তাদের 
মুখ সহজেই বন্ধ করা যেত? 


উত্তরা খনার সণ্কেত 
গত কয়েকাদন ধরে অনবরত বৃষ্টির 
দরুণ দাঁজশীলংএর পাহাড়ী নদনদী- 
গুলির প্রবল জলোচ্ছবাসে এ অঞ্চলের 
{বশাল বিশাল বসত ও শস্যভাঁম ভাঙনের 
সম্মুখীন হয়েছে এবং এই 
প্রানের তোড়ে নদশগুগীলর গাঁতপথের 
পারবর্তন শুরু হয়েছে। 'শালগাঁড়র 
মহকুমা শাসক ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারটি 
রাজ্য সরকারকে জানিয়ে নদীর স্্াতোধারা 
পাঁরবর্তন বোধের ব্যবস্থা আঁবলম্বে 
অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। বালাসুন নদশর 
ভাঙনের ফলে শালগঁড় ও বাগডোগরার 
মধ্যবতর্ট বহু বর্গমাইল জায়গা জুড়ে 
কয়েকাঁট মৌজার আঁস্তত্ব বিপন্ন হয়ে 
পড়েছে। এই এলাকায় প্রায় পাঁচশো 
পারবারের বাস। পর্বপশ্চিমে প্রবাহত 
মোঁচি নদটির ম্লোতোধারা দাক্ষণমুখা 
হয়ে বিশাল ধানী জাম এলাকা ও জন- 
বসতি'ক বিপন্ন করে তুলেছে। বাগ- 
ডোগরার দক্ষিণাঞ্চল এবং ৩১ নং জাতীয় 
মহানন্দা নদীর প্রাবনের 


শহর ও বাস্তাঘাট রক্ষার জন্য 


ফলে 'দিনহাটা শহর ও পাম্ববত গ্রাম- 
গুলির কতকগযীল বাঁড় জলমগ্ন হয়েছে। 
দনহাটা শহরের নচু অণ্লগাঁল এখনো 
ভলেব তলায় রয়েছে। দনহাটা মহকুমার 
ধারলা ও সংঘ নদীতে ডে 
ঘটেছে। প্রবল বাঁষ্টপাতের ফলে জা 
সদশর জল আবার মণ্ডসঘাট অণ্চল প্রাধিত 
ফ্রেছে। বোয়ালমারী এবং নন্দনপ!ুপ্ন 
গ্রাম ডুবে গেছে। মণ্ডলঘাট রাইস 'িল 
পর্যন্ত তিস্তার জল এসে পেপচেছে। 
ঘরঘারয়া ব্রীজ এবং মন্ডলঘাট স্টেশনের 
সধ্যবতী* সড়কে দুই ফুট জল জমেছে। 
যন্যাকবালত মন্ডলঘাটের উদ্ত এলাকার 
উদ্ধারকার্য চালাবার জন্য সরকারী লোক 
পাঠানো হয়েছে। হলদিবাড়ীর নারায়ণ- 
পুর গ্রামও তিস্তাব জলে প্লাবিত হয়েছে। 
[তিস্তার জল ঢুকে পড়ায় করলা নদশর 
জল বেড়েছে। জলপাইগডি শহরের করলা 
নদীব জলও দ:’ক্‌ল ছাপিয়ে নিম্নাণ্চল- 
গুল ডুবিয়ে দিয়েছে। সমাজপাড়া, হাস- 
পাতালপাডা এবং সেনপাড়ার কিছ অংশে 
হাঁটু জল দাঁড়য়েছে। সামাগ্রক পাবস্থিতি 
অবশ্য এখনও আয়ন্তের বাইরে নয় এবং 
যুক্তফ্রন্ট সরকার গোড়া থেকেই উত্তরবঙ্গের 
বনাপারীস্থিতব ওপর নজর রাখছেন, 
এটাই ভবসার কথা। ঘরপোড়া গরু 
সদরে মেঘ দেখলেই ডরাষ। গত বছরের 
শোচনীষ আঁভজ্ঞতার পুনরাবাত্ত আর 
ধাতে না ঘটে সেটাই এখন দেখতে হবে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য যে, গত বছর উত্তর- 
বঙ্গের বন্যাপরিস্থধিতির পারপ্রেক্ষিতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু সাহাযা করার 
কথা ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার স্টাঁড টীঁমও 
পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁরা প্রয়োজনের 
তুলনায় কম হলেও এই "বিষয়ে কয়েক 
কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্যের জন্য 
সুপারিশ করোছিলেন। কিন্ত সেই বাবদে 
কেন্দয় সরকার ছু 'দিয়োছিলেন বলে 
মনে হয না-। পববতর্গকালের রাজনৈতিক 
ডমোডোলের মধ্যে বোধ হয় বিষয়াট 
হাবিয়ে'গেছে। বিষয়টি সম্পর্কে পুনরায় 
চিন্তা করার জন্য আমরা সেচমন্ত্রীকে 
অনুরোধ করব। 


শহ্রাঞ্চলের সম্পত্তি 


গ্রামাঞ্চলে সর্বোচ্চ. পরিমাণ জামির 
সমা বেধে দেওয়া হয়েছে এবং যারা 
কাছ থেকে জাম উদ্ধাবের অভিযান চলছে 
এটা অবশ্যই আনন্দের কথা । তবে সেই 
উদ্ধারের পদ্ধাত নিয়ে বহচক্ষেত্রেই 
ধিবতকেরি অবকাশ ঘটোছিল, কিন্তু এ দিকে 
যুক্তফ্রন্ট সতর্ক হবার ফলে এখন আর 
সে-সম্ভাবনাটা নেই। কিন্তু প্রসঙ্গত এ 
কথাটাও মনে বাখা দরকার যে, রাজোর 
সকল নাগরিকই আইনের চোখে সমান, 


সান্তাহক বস্‌সতণ 


গ্রামান্থলে সম্পাত্তর সর্বোচ্চ সীমা বেধে 


দেওয়া হয়েছে । অথচ শহরাণ্চলে সম্পাত্তর 
ক্ষেত্রে কোন সীমারেখা নেই। এখানে যত 
খুশি জাম কেনা যায়, যতগনীল খ্াশ 
বাঁড় বাড়ানো যায, ষততলা খুশি বাড 
হাঁকানো যায়। আর্ঘক মুল্যের বিচারে 
কলকাতা শহরের এককাঠা জমির দাম 
গ্রামের কয়েক বিঘার চেয়েও বোশ। 
তদুপাঁর গগনচুম্বী লিং তুলে কালো 
টাকাকে সহজেই সাদা করা যায়; বিলাডং- 
এব নির্মাপব্যয় কম করে দেখালেই চলে। 
গ্রাম ও শহরের এই পার্থক্য বজাষ রাখার 
নিশ্চয়ই কোন প্রযোজন নেই, নীতির 
ধবচারেও এই পার্থক্য বজাধ রাখা চলে 
না। কাজেই শহরাশ্লের সম্পাত্তর 
সর্বোচ্চ সীমা বেধে দেবার প্রয়োজন 
অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এ-ছাড়া 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এখন যেমন অর্থাভাব 
তাতে এই গঙগনচুম্বী িলাভংগ্ীলর, 
যেগুিকে আঁফসের প্রয়োজনে ও নানা- 


_ ভাবে ভাড়া দিযে মাসে লাখ লাখ টাকা 


তোলা হয়, সেগযালর ওপর স্পেসাল রেন্ট 
বসানো দরকার। আশা কারি যুক্তফ্রন্ট 
সরকাব এ বিষয়ে অবাহত হবেন। 


নাশনান (অভিক।ান কান ও 
হাসপাতালে ধয়থট কেন ? 


একাংশের ধর্মঘটের ওপর রাজ্যের সকল 
সুস্থ এবং সংস্থ-হতে-চাওয়া মানুষের 
দঁষ্ট নিবদ্ধ। গত ১০ই জুলাই সকাল 
থেকে ডান্তার-কর্মচারা-নার্স ছাত্র ই্উ- 
নয়নের কো-আর্ডনেশন কাঁমাঁটর ডাকে 
এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে। কো-আর্ডনেশন 
কাঁমাটির পক্ষ থেকে শ্রীগোঁরমোহন ঘোড়ুই 
এবং ডাঃ সুশাল্ত বসু আমাদের বলেছেন 
যে, ১৯৬৭ সালে প্রান্সপাল/স্মপারন- 
টেন্ডেন্ট ?হসাবে স্থায়িভাবে ডাঃ দেবব্রত 

রায়মহাশয়কে সরকার এই হাসপাতালে 
নিয়োপ করেন। ডাঃ ব্রায়মহাশয়ের যে 
উপযুক্ত কোয়ালিফিকেশনই ছিল তাই নয়, 
তাঁর বিচক্ষণতা এবং পক্ষপাতশূন্য পাঁর- 
চালন-ব্যবস্থা হাসপাতালের সকলের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করেছিল! গত মার্চ মাসে অসুস্থ- 
তার জন্য তান ছুটি নিলে ডাঃ লাহিড়ী 
(একজন আ্যাসোসিয়েট প্রফেসর) অস্থাঁয়- 
ভাবে অধ্যক্ষের কার্ষভার গ্রহণ করেন। তার- 
পর ডাঃ রায়মহাশয়ের ছুটর মেয়াদ শেষে 
৩০শে জুন যখন তাঁর পূর্ব পদে যোগ- 
দানের কথা, তখন তাঁকে হেলথ ভাইরেক্্- 


ছেন_ তাঁকে তাঁর স্থলাভাষন্ত করে 
নিয়োগপর দেবার কি যুক্তি থাকতে 
পারে? কো-জার্ডনেশন ফাঁমাট মনে করেন 
যে, এই নিয়োগ সরকারের ২৫শে জুনের 


আলোচনা করে সব শনধণরণ করা হবে? 
উপরল্তু গত ১৯শে এপ্রিল কো-আঁডনেশর্ন 
কাঁমাটির যে প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করে- 
ছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল £ 

“The State Government 
is requested to appoint Princi- 
pal Superintendent and Direc- 
tor Professors from the Senior 
non-pract'sing West Bengal 
Medical Service Cadre.>— 

এই নিয়োগে সেই প্রস্তাবকেও অগ্রাহ্য 
করা হযেছে। তাঁরা আরো বলেন-_ ডাঃ 
লাহড়পকে যেভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডি- 
ক্যাল সার্ভসের ১২২ জন িনিয়ার 
অধ্যাপককে ডাঁঙয়ে নযোগপত্র দেওয়া 
হয়েছে তা সম্পূর্ণ বেআইনী এবং রণীত- 
িরুদ্ধ। এবং এই নিয়োগপর বাতিল 
করার ব্যাপারটা এখন স্বাস্থ্যমন্তীর 


ইচ্ছায় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। গত 
এপ্রল মাসে হাসপাতালের Teaching 
And Medical Staff Association 
থেকে দ্বাস্থ্যমন্্রীকে যে স্মারকপত্রটি 
দেওয়া হয়োছিল, সেখানে আমরা দেখাছ, 
“just after ‘Take. over’ in 1967 
a small group of senior & 
Junior Me:'cal Staff having 
had their personal ambitions 
fulfilled in the name of the 
then U. ঢা, Government creat- 
ed such a vitiating atmosphere 
In the institution, that gradus- 
ally the majority staff of all 
categories and students be- 
came aware of their motives. .” 

উত্ত স্মারকপত্রের চতুর্থ অনুচ্ছেদে 
বলা হয়েছে 

“yhenever any 80659910113 
were put forward’ or protests 
were made against their acti- 
vities by other staff members, 
that small coterie used to 
brand them as Reactioneries. 


[এ 


in the eyes of the Government 
to get their sympathy and 
most unfortunately the Gov- 
ernment only believed them 
Who so far had looked into 
their own interest ignoring 
that of others and the insti. 
tution. 

এ ছাড়াও ছান, নার্স, হাউস সার্জন, 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মুখেও ডাঃ 
লাহিড়ী, সম্পর্কে অনেক অভিযোগ, 
শুনেছি শিক্ষার নাসরা, তো ২৮শে, 
জুন বাভিন্ন অর্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
এক্লাদনের অনশন-ধর্মঘটঞ করোছিলেন.॥ 
কিন্তু  এহবাহ্য।, অন্যচিন্ুও. আছে:॥ 
ডাঃ বিনয়, ভট্টাচার্য এবং তাঁর, 
অলঃগামাীরা, যাবা, এই; ধর্মঘট, সমর্ধ্না 
ফরেন না-_যাঁদের পবরুদ্ধে ধর্মঘটীরা। 
শ্লোগান দিয়েছেন ও - 'দিচ্ছেন_ যাঁদের 
উপরোক্ত স্মারকৃপন্নে, ‘Small, coterie’ 


, ধলে রেশ করা হয়েছে, তাঁদের বন্তব্য 


ভিন্ন তাঁদের মতে, ডা লাহাড়ীর 
উপযুক্ত কোয়ালিফিকেশন, নেই বলে, যে, 
কোন্আর্ভনেশনা কমিটি দাব করেছে, তা 
ভূঙ্গ'॥ ছাত্র হিসাবে ডাঃ লাহভ়ী, খুরই 
ভাল৷৷ Physi০l০৪7-তে. তান শুধু 
class. assistant ছিলেন তাই নয়, 
[তিনি অনার্স এবং স্বর্ণপদক, পেয়েছিলেন 
তাঁরা শিক্ষক হিসেবে আভিজ্ঞতা, এবুশ। 
ধছরের, যেখানে ডা রায়মহাশয়ের মার। 
সানডে ছক বছরের । ডা রায়মহাশয়ও। 
এমনি, একদিন: 48550618105: Professor 
থোকা বাঁকুড়ায় Principal-Superin- 
tendent হায়েছিলেন।| ডাঃ রায়। ১৯৬৭, 
সাজের' জুনা মাসে এই কলেজে আসার। পর 
প্রাক্ন্ শারীরিক অসস্ধেতারশত, ছুটি 
ধিনভেল-076 hadi an attack: of 
cananery desease, গত ফে্রায়াকুী। 
গালো তানা যখলা ছুটতে যালা তখল। 
ডেলচাট: স-পারমটেস্ডেন্টও। ছুটতে, চলে; 
ধালা|। কার্যত এত্ব বড় হাসলাতালাট, 
তখনা কর্ণধারহশলা হয়ে পড়ে৷ যো 
Resident Physician -aব ওপব' 
কমন্ভাথ। থাকে, তিন বস্তত Resident 
‘ছিল্লেন না৷; থাকেন হাওড়া; আবার: প্রাক- 
[টিশও কবেন। এই পাঁরস্থিতিত গত 
এটিল মাসে সরকার ডাঃ লাহিড্াঁকো 
কাজ করবার জন্য নিদলি দেন।  সিএন্ী 
এপ্রিল কোন চাজ্ঞ" না খনয়েও ডাঃ. ম্বাহিভণ 


নির্দেশ অনুযায়ী কাজ শুর; কবেনা) ডাঙ 


বায়মহাশয় তখন ছ্‌টিতি। তাবপর তিন 
মাস কেটে গেছে, অথচ কোন অভিযোগই 
কখনো, শোনা, যায় নি আজম তবে কেন, 
এই. আঁভযোগ।? ডাঃ হিনষ ভট্রাচার্ম 
বলজেল_ এই আন্দোলল। আসলে, ভাই রাক্র 
মহাশয়কে পুননিয়োগের জন্যও নয়। এ 


. s 
আন্দোলন আসলে শবনয়-চক্রের বিরুদ্ধে। 
ফারণ পঁবনয়-চক্' তাঁদেরই সাধের স্বপ্ন’ 
ভেঙে এই হাসপাতালকে জাতীয়করণ কর- 
বার জন্য অগ্রণ্য ভুমকা গ্রহণ করোছিল। 


Lene RTs Bets Be Ke So Ka Se Ke fa Ko Kae fake Koga Ko fata Hoag 


প্রসঙ্গে কয়েকজনের, নাম তাঁরা, বারবার 


Star pes at Onl EEE 
রাতারাতি একটা বিরাট antLU. দা 
Front “যক্তফ্রণ্ট। জিন্দাবাদ, ধ্বান দিয়ে 
pro-United Front হয়া গেলা। 
ডাঃ পি, এম, লাহিড়ী যেহেতু অনেক, 
দুনরীত দূর করবার ধলিম্ত পদক্ষেপ 


করোছিলেন, সেহেতু তান হয়ে গেলেন 
অযোগ্য এবং দুনাীতপরায়ণ। 

ডাঃ *প, দিস, ঘোষ বললেন-গত ১০ই 
মার্চের হাষ্গামার পাঁরপ্রোক্ষিতে যে এন- 
কোয়াঁর কাঁমাঁট হয়েছিলো-_ সেই কাঁমাঁটর 
খুনকট কো-আঁডনেশন কাঁমাট যে 
সুপাঁরশ করেছিল, তাতে বলা হয়োছিল 
কোনো [792]. Principal নয়-একজন 
full time B.M.S. non-practis- 
ing Principal নিয়োগ করা হোক 
(সেই সুপারিশের কথা আমরা আগেই 
উল্লেখ ফরোছি); আবার কো-আ্ডনেশন 
কাঁমাটির একটি £সম্ধান্তে বলা হযোছল 
যে, যাঁদ ভিতর থেকেই যোগ্য প্রার্থী 
পাওয়া, যায, তাহলে বাইরে থেকে যেন 
বর্তমান 


পাতালের সাম্প্রতিক চিনৰ 
ধর্মঘট এরং ধর্মঘট নয়-এর যযাঁক্ত-অযুাঁত্তর 
লড়াই, আর একদিকে কো-আঁর্ডনেশন 
কমিটি এবং স্বাস্থ্য, দশ্তর তথা স্বাস্থ্য- 
মন্ত্রীর টাগ অব, ওয়ার! স্বভাবতই এই 
অস্বাস্তকর এবং আঁনা্দিস্ট (uncertain] 
অবস্থার মধ্যে সা্মাগ্রক ত্র স্বচ্ছ হতে 
পারে না৷ এর, মধ্যে আবার ছান্র-ফেডা- 
রেশনের। ধর্মঘট-ীবরোধী বাত এবং 


ডা রায়মহাশয়, যথারপীত তাঁর নতুন কর্ম, 
স্থল রাইটার্স ি্ডিংনে কাজে যাচ্ছেন! 
হাসপাতালের আউটডোর বদ্ধ। নতুন, 
রোগা ভাত হচ্ছে না (এমার্জেন্সী, ছাড়া) ॥ 
অরকাবের: প্রেস্টিজের প্রশ্ন আছে ক 
নেই, সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে 
আমরা শুধু একটি কথা বলতে চাই, 
তা হলা-এই অস্বাস্কর প্রবেশ, 
" জন্য চলতে, পাতে না 
তাতে ক হাসপাতাল কর্মচারখ, ক যুন্ত- 
ফ্রন্ট সরকাক কারোই স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না! 
ফিবিয়ে আনার জন্য রাজ্য সরকারের, 
স্বাস্থ্য দপ্তরকে তৎপর হতে হকে, প্রয়ে- 
জনে কহ্ঠার হলেও হতে হবে। 'বিলদ্ৰ 
বা কালহরণ্‌ করে সরকার যেন, prisoner 
of indecision হয়ে না পড়েন! 





হিটার 


ইংরেজিতে যাকে বলে আসগেল্স, 
সেই “ক হবে কাঁ হবে' ভাব এখনও 


ভারতের রাজনোতিক ভাগ্যাকাশ সমাচ্ছন 


করে আছে। ঠিক এই মুহুর্তে, অর্থাৎ 


১৮ই জুলাই সন্ধ্যায় -যখন আম লিখছি 
তখনও কোনও নতুন খবর নেই। অর্থাৎ, 


হস্তে আচ্ছা করে পাকড়ে আছেন” 
পদত্য।গ প্রত্যাহার কাঁরব না। প্রধান- 
মন্ত্রীর ভরফে ‘নাই. কাঁরলে’' আমিও 
আর্থ মন্ত্রণালয় ফারয়ে দেব না--ভাব। 
আর সে-কারণে চতুর্দকে জোর তংপ্রতা। 
কেউ ছুটছেন শ্রীমতাঁ গান্ধীর কাছে, 


প্রস্তাব খাড়া করার জন্য. তাই। কিন্তু 


দাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গুরা একটু 
সময় চাইছেন। যেন আঘাতের জন্য 
প্রস্তুত থাকলেও প্রধানমন্ীর কাছ 
থেকে যে প্রত্যাঘাত আসতে পারে এ 
সম্পর্কে হাই কমান্ডের অনেকেই মনে 
মনে প্রস্তৃত ছিলেন না। কথাটা উঠছে 
এই কারণে যে, ইতিমধ্যেই ভারতের 


দ্রুত ঘটবে ‘নিশ্চয়ই এতোটা কেউ ভাবতে 
করতেই হয় যে, কেউ রাজনৈোতিক চিন্তায় 








গান্ধীর নেতৃত্বে। অতঃপর ভারতের 
অন্যান্য দলগুলি দুই বিপরীত বিন্দুর 
1্দকে গা-গাঁড়রে চলার জন্য তৈরি হচ্ছেন। 
কেউ প্রকাশ্যে 'সাইড' নিচ্ছেন বা আপনা-, 
পন ঈপ্সিত কোঁটিকে মদত দিতে এঁগয়ে 
যাচ্ছেন; কেউ বা গা-্াকা 'দিয়ে 


. শবপক্ষীয়ের হাত . ভাঙার সুযোগ 


খংজছেন। 
পাল্লা কোন পক্ষে? 


প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের কালে পাল্লা 
মোরারজস দেশাই-এর পক্ষে পূর্ণ ককাত 
জন্যই তাঁকে গান্ধী” 

ক্যাবিনেটে ডেপুঁটির চেয়ারে গিয়ে 
বসতে হয়েছিল।' - তখন তাঁর স্বরাণ্ট 


আপোষ হয়ে গেল। 
তশক্ষ] নজর তারপর অর্থদপ্তর থেকে 
আর সরান নি! কেন না, ‘হোম’ না হলে , 


\ 
\ 


\ 


ধলছেন ঢের “দপ্তর আহহ, উনি, বিন, না 
কহত তাও কহয়! শেষে শনক্ছালঙ্গাপ্যা 
একটা বিকল্প পথও ভারলেন,। যাঁদ 
মোরাবজাঁ -স্বরাম্দী নিয়ে সন্তুষ্ট হম। 
গাব্ররাজী। 'সাত্ডকেট কোন সাহায্যই 
আসতে পারছেন না.দেশই-এর সম্মান 
রক্ষার্থে । দুর্বলতা স্পন্ট হয়ে উঠেছে। 
দেশাই ফাঁপরে পড়ে .গেছেন। এমন 
একটা অবস্থা উনি গণনা ক্রেন নি। 
ভাবতে পারেন নিযে, প্রধানমন্ত্রীকে 
ঘাঁটাতে একে একে সকলেই খৃপছপাও 
‘হয়ে পড়বেন। রাষ্ট্রপতি মনোনয়নে 
প্রধানমন্্ীর ওপর. জয়টাই বড় কথা 
ময়) শঙ্ক ঘাঁটি তারও আছে। 

। কিন্তু ক্ৰমশ সেটা সকলেই 'উপলব্ষি 


ফরছেন। -রাজনৈোতিক' চমৎকারিতা যাকে 


প্রাল বাংলায় ‘ভড়াক’ বলা যেতে পারে, 
এক্ষেত্রে তা আর চলছে না। 
"কংগ্রেসের শল্ত মানুষদের "পশ্চাদপন 
গরণ লক্ষ্য করলে এই শিচন্ল আরও 
স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন, পপ্রর্গাতর “পথে 


প্রধানমন্ত্খর সঙ্গে সাক্ষাৎ ককরোছলেন। 
কিন্ত অবস্থা ন যযৌ ন তস্বোঁ।”উপায়া- 
জতার না দেখে চ্যবন সাহেবের ঘাঁটি 


আভা পাওয়া যান জানিয়েছেন 
রাষ্ট্রপতি মনোনয়নে কংগ্রেস মত 
'পাঁরবর্তন না-করলে এগাঁরকে সমর্থন 
ব্যতিত উপায় থাকরে না সিশ্ডিকেট 
সমর্থক বহু কংগ্রেস এমপি একে একে 
ধলতে শুরু করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর 


এ, 


নৈতৃর সম্পর্কে তাঁরা' কোনও প্রশ্ন : 


উদযাপনে বাজী নন॥ 





-মোরারজনী দেশাইয়েয় লঙ্গে আলোচনারত এস কে পাঁতিন ও অতুল্য ঘোষ 
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এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 


খবস্ছুত এএতোদনর এগোলনোর পর 


এই জল্মেগেছে যে, দন চক্রম -দক্ষিণ- 
পল্থী-হাত শন্ত করার জ্রন্যই -রাষ্ট্রপাত 
তাঁর বিরুদ্ধে মোচ্চারে ,কোমর বাঁধছেন। 
এমন পর্রস্থিতিতে শ্রীমতী গান্ধীর 
পক্ষে সাদরে সঞ্জীব রেন্ডীকে বরণ করে 
নেওয়া তাঁর 'ইমেজ'কেই নষ্ট করবে না 
ক? শ্রীমতী গান্ধীকে এ প্রশ্নটিও 


শনশ্চয় ভেবে দেখতে ম্যারি ॥ 


“চরম -দক্ষিণীরা কংগ্রেসের দক 
ডানা শব্ত করার জন্য ব-কোড-কে দয 
অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা যে 
করবেন এতে বাঁচি কিছ; "লই, 
সাসপেন্স-ও নেই। অমন একটি অনাস্থা 
প্রস্তাবের নোটিশ ব-কে-নড দয়েছন | 


-তোবা, তোবা! 
'সাসপেন্স হল, এই প্রহ্ভাবে 
কেন্দ্রীয় সরকারের গণেশ বদ্তৃতই 


ওক্টাবে ক না। একাঁটি সৃৱেৰ সংবাদে 
প্রকাশ, “ঁসাম্ডকেট’ নিজেরা নাকি এখন 
একাঁট অবস্থার কথাও ভেবে দেখে" 


করা স্ছাড়, আমরা অনন্যোপায়ণ 
(১৯৭ 1৬২ 





চাননি পাটির লা জরি 'শিয়েতে নোম ও ক্রানপিসকো ডা মারটিনো 


ছুশ্ডর।স £ 


হস্ডুরাস সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা 
করা হয়েছে, এল সালভেউরের সৈন্যরা 
হন্ডরাস আক্রমণ করেছে। 

মধ্য আমোরকার দেশ হস্ডুরাস। আর 
এল সালভেডর তার পাশ্ববতাঁ দেশ। 
মধ্য আমোরকার ক্ষুদ্রতম ও বিশ্বের অনা- 
তম ঘনবসাঁতপূর্ণ দেশ এল সালভেডর। 
দুই দেশের মধ্যে সীমানা নিয়ে বিরোধ 
চলছে কিছনদন যাবং। 

ওয়াশিংটনে নিষ্যন্ত হণ্ড্‌রাস রাষ্ট- 
দূত মিডেন্স সোটো এক বিবৃতিতে বলে- 
ছেন, ১৪ই জুলাই রাত্রে এল সালভেডরের 


চাল্গায়। 
শহবের ওপর বোমাবর্ষণ করা হয়। রার্জ- 
ধান তেগ্সগালপা, আল্তর্জতিক 
বিমানবন্দর টনকনটিন প্রভাতির ওপরও 
বোমাবৰ্ষণ হয়েছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ- 
খ্যাত মুস্তাং বোমাকু বিমানবাহিনী এই 
আভিষানে অংশ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া - 
শামারক টাঙ্কও ব্যবহার করা হয়েছে 
ল্ঘলপথে আরুমণে। 
স্বাভাবিকভাবেই এই আক্রমণে হশ্ডু- - 
লাস খুব ক্ষুত্ধ। হশ্ডরাস সবকার এই 
আর্লমণকে জাপান কতক ১১৪১ সালে 
পার্ল হারবার আক্রমণের সঙ্গে তুলনা - 
ইরেছে। তারা এই আক্রমণকে পুর্ণ? 
ও চরম 

নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছে। হণ্ডরাসের 
স্বাপ্টপাঁতি ওসভালডো লোপেজ এই নগ্ন 
ছাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন? 

আরও উল্লেখযোগ্য, যখন এই আরমণ্য 


অনুষ্ঠিত হয়, তখন ওয়াশংটনে আমে- 
প্পিকান রাম্ট সমিতির (Organisation 
of American States! বা সংক্ষেপে 
ও-এ-এস) আঁধবেশন- চলছিল। উত্তর, 
দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার ২২ রাষ্টু 
নিয়ে গঠিত এই সংস্থার সঙ্গো হশ্ডুবাস 
ও এল সালভেডর, দুই দেশই যত্ত। 
ও-এ-এসের ওয়াশিংটন বৈঠকে দুই দেশের 
সীমানা বিরোধ নিয়েও আলোচনা চল- 
শছল। এমন সময় এই আক্রমণের সংবাদে 
ও-এ-এসের সদস্যরা, *বশেষ করে প্রধান 
কর্তা মার্কন হু্তরাম্ট্ী একটু বিচলিত 
হয়ে পড়েছে। ও-এ-এসেব সেক্রেটাবি- 
জেনারেল গালো প্রাজা ইতিমধ্যে দুই 
দেশেব কাছেই শান্তি প্রাতষ্ঠার জন্য 


আবেদন করেছেন । 
এল সালভেডর আকমণের সংবাদ 
অস্বশকার করে ন। এল সালভেডর 


সরকারের বন্তব্য, পাল্টা ব্যবস্থা 'হসাবে 
তারা এই কাজ করতে বাধা হযেছে। এল 
সালভেডর থেকে যেসব কৃষকরা হন্ডুরাসে 
প্রবেশ করেছে, হণ্ডুরাস সরকার তাদের 
হত্যা করেছে। এল সালভেডরের আঁভ- 
যোগ, এইভাবে হাজার হাজার কৃষককে . 
হত্যা করা হয়েছে॥ রর 


ইলা 


সভা পদত্যাগ কবেন্ছে। এই “য়ে দ্বিতীয় 
বিশ্ব্যুদ্ধোত্তর ইতালশতে ২৯টি মন্তি-. 
সভার পতন হল! 

€ই জুলাই মাঁম্ঘসভার এক জর্ুরপ 
বৈঠকের পর প্রধানমল্্ী রুমর রাম্ীপাত 
শিসেস্পে সাবাগাতের ফাছে তাঁর মাল্ম- 
সভার পদত্যাগপর পাঠিয়ে দিয়েছেন। 


_ ইতালীতে অর্থনৈতিক সংকট চরম 


২৭৭ 


মধ্যপথে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকতে 
হয। একটু বোশ বামপন্থী হলে দলের 
মরমপল্ধীরা মধ্যপদ্থশ দিরিশ্চিয়ান ডেমো- 
ক্লাটক পার্টির দিকে ঝোঁকে। আর একটু 
নরম মনোভাব গ্রহণ করলে বামপন্থীরা 


কাঁমউনিস্ট পার্টির মধ্যে চলে যায। এই. 
অবস্থায় দুদক সামলে চলা খুব শন্ত।- 


এই কারণেই বারে বাবে ইতালণর সোস্যা- 
লস্ট পাতে ভাঙন ধরেছে। আবার 
কখনও কখনও ভাঙা দল জোড়াও 
লেগেছে। 


পার্টিতে । এবার তাঁরাই আলব সংকট 
সৃচ্টি করলেন। . 

রুমর মন্তিসভার সহকারা প্রধান্মন্রশ 
ও সোস্যািস্ট পার্টর সাধারণ সম্পাদক 
ফ্রানীসসকো ডা মারাঁটনোর নেতৃত্ব ইদানশং 
সোস্যাঁলস্ট পার্টি একটু বোঁশ বামপন্থার 
পদকে ঝুকছিল। কাঁমিউনিস্ট জগতের 
বাইরে বৃহত্তম কমিউনিস্ট দল ইতালার' 
কামউীনস্ট পার্টর সঙ্গে মহযোগতার 
পথ গ্রহণের জন্য ডা মারাঁটনো চেষ্টা কর- 
ধৃছলেন। ডা মারাটিনো ও তাঁর সহষেগণ- 
প্রভাবাধীন রুমর সরকারও বিভিন্ন ক্ষেত্রে 


পার্ট নামে ভিত্ব একটি দল গঠন কর 
লেন। প্রোত ও অন্যান্য মন্শবা প্রধান- 
মন্তী রূমরের কাছে তাঁদের পবত্যাগপন্ত 
পাঠিয়ে দিলেন তাছাডাও তাঁবা ঘোষণা 
করলেন, সোস্যালস্ট পার্টর সঙ্গে একক 
তাঁরা কোন মল্মিসভাষ যোগ দেবেন না। 
. প্রবীণ সোস্যালস্ট নেতা, পার 
সভাপাঁত ও ইতালণর! পরবাম্টীমল্ত 'পিষেখে 
নেত্রি দু? পক্ষের মধ্যে আপোষের চেষ্টা 
করজেন। কিন্তু দলের বামপন্থীরা তাঁর 


যেসব সোস্যাল ডেমোক্কাট দল; 
ত্যাগ করে শিয়েছিলেন, তিন বছব আগে - 
তাঁরা আবার ফিরে এসেছিলেন দোস্যালিস্ট ' 


লা 


. 
রন 





জাপ্তাহক বস্‌মত? 


মান্বার টেন দিগারাটর পরম তৃত্তি-দায়কতার মুত 
স্রাত্র একটি সমীচীন কারণ $ 


(মিধিড় কাদে ও গান্ত পরিপূর্ণ নাম্বার টেন 
ভাবাতর সমাশ্রণীয় সিগারেটের মধ্যে | 
সবচোয় বেশী মাঠ আমজ জোপায়--মধুর আবেশ জাগায় 


টাই তো হওয়ার কথা=' 


নাম্বার টেন-এ আছ দেশের উৎকৃষ্ট ভাজ্জিমিয়া তামাক 
সায়া সংগ্রহ, পরিপদ্ধ এবং বেগ করার দায়িত্ব নিয়েছেন অভিজ্ঞ ভায়াক বিশধরতীরী ।। 


3S SIUC EEE বি দে ডা" 





ইউ 


| 


আপোষ-প্রস্ভাব গ্রহণ করন নি। সোস্যা- 
লিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় 
তান প্রস্তাব রেখেছিলেন, দলের সাধারণ 
সম্মেলন আহ্বান করা হোক, এবং অন্ত- 
বতশীকান্পে নেস দলের দণ্তরের দায়িত্ব 
নেবেন ও সোস্যাল ডেমোকাটদের অনদ- 
মোদন নিয়ে দলের নতুন রাজনৈতিক 
ঘন্তব্য প্রস্ভুত করবেন। নোম্র এই আপোষ 
প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৫২--৬৯ 
ভোটে পরাজিত হয়) - 

বিয়ের নেদ্বির কাছে এই পরাজয় 
সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত! হইতালগর সোস্যা- 


লিস্ট পাটিকে সাধারণত নেশির "পাট 
নোশিপল্থী ' 


ধলা হয় এবং সোস্যািস্টরা 

যলে পাঁরাচত! সেই দলে তাঁর পরাজয়. 
৭৮ বৎসর বয়স্ক পিয়েরে নেত্র পক্ষে 
এত বড় অপমান হজ্জস করা সহজ নয়৷ 
ভোটের ফল দ্বোষগার সঙ্গো সঙ্গে “তান 
উঠে দাড়য়ে ঘোষণা করলেন, তান আর 
এক মহরত দলের সভাপতি থাকবেন 
না। এই কথা বলে তানি সভাকক্ষ ত্যাগ 
করে চলে যান। ডা মারাটনোও অন্যান্য 


ঠনাতক 


প্রস্তাব 


এখন্‌ সমস্যা হচ্ছে, নতুন সরকার 
ফাদের য়ে গাঁঠত হবে। রাস্ট্রপাঁত সারা- 
গ্রাত প্রধানমন্ত রূমরকে আপাতত কাজ 
চালিয়ে যেতে বলেছেন এবং নতুন আর 
শ্রকাট মধ্যপল্থধ-বামপল্ধী কোয়ালশন 
সরকার গঠনের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে 


অনুবোধ ফরেছেন। কিন্তু সংখ্যাগািষ্টের 


জযর্থনপষ্ট এরূপ একাঁটি সরকার বর্তমান 
পাঁরাস্থাততে গঠন করা যাবে ৭ক-া, 
গ্রধনও তা বোকা যাচ্ছে না। 
ঙ্গামায়কভাবে সংখ্যালঘু সরকারের দায় 
গ্রহণ করতেও রাজশী নয়" 'দলেয় সাধারণ 
সম্পাদক ফ্রমমানয়ো গরুলৈ এই কথা 
ষ্নয়েছেন। 

সব দেখে মনে হয়, নতুন “ন্বাচনের 
য্যবস্থা করা ছাভা আর কোন "পথ নেই। 
ইীতমহধ্য কমিউনিস্ট পাঁচটার সাধারণ 
সম্পাদক হুইগি লোঙ্গো 'সকল বামপন্থী 
মূলের নিকট একযোথে, বাজ করার জন্য 
- আহবান জানিয়েছেন ॥ 


নি লাকা এ 
চীন ৪ | 


বিশ্বাস করুন আর নাই কক্সুন, চনে 
এই জানস ঘটেছে! 

ইয়ে চিন-জুং নামে একজন নাবিক 
মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। 
মস্তিষ্কের ভেতর গর্ত হয়ে মাঁস্তচ্কের 
গলিত পদার্থ চুইয়ে চুইয়ে পড়াছল এবং 
য়ে চিন-জ্নুং নিশ্চিত “মৃত্যুর “পথে এগিয়ে 
চছিলেন। হাসপাতাল তাঁকে -বাঁচাবার 
সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। চারাদিন পরেও 
সার জ্ঞান ফেরে ধন 

যখন সবাই চিন-জুং-এর জীবনের 
সব আশা ছেড়ে শদয়েছেন, তখন হাস- 
*পাতালের এক নার্স মাও সে-ুং-এর 
একাঁট ছবি অজ্ঞান নাঁবরের মুখের কাছে 


তুলে ধরেন। সপো "সঙ্গে হ্যাদমল্মের মত 


ফাজ হয়। নিশ্চিত মৃত্যুপ্র্ যাৱ’ অজ্ঞান 
মাবিকের জ্ঞান, ফিরে আসেন নঁভান চোখ 
খুলে ফেলেন; ভাবে বহল তাঁর চোখে 
জল । তিনি উচ্ছবাসের সঙ্গে বলে শঠেনঃ 
চৈয়ারম্যান মাও দণর্ঘজশবশ হোন 
নাবিকাঁট বেচে গেছেন। "সংবাদটি 


_ খাস “নউ চায়না নিউজ এজেন্সী’ প্রচার 


করেছে। নিশ্চয়ই এটি একটি 'গুরত্পূর্ণৎ 
সংবাদ। মারক্কসবাদ বিকৃত হতে হতে 
তার দৃম্টান্তরূপে এর চেয়ে 'ভাল ঘটনা 
বোধ হয় আর হতে পারে না? 
£৯১৭৭1৬৯) 


রোমাণ্ডকর ঘটনাটি ঘটলো। চচ্দ্যান 
ঈগলের খোলস ছেড়ে চন্দ্র আঁতযানের 


"নেতা নল আমস্টং চাঁদের মাটিতে পা 


স্সাথলেন। তাঁকে অনুদরণ করলেন 
অলাভ্রন। 

অদ্ভূত, অভাবনীয় এক অন্দুভাতি। 
পথবীর আঁভধানে তাকে বর্ণনা করার 
(কোন ভাষা, কোন বিশেষণ খুজে ‘পাওয়া 
খাবে না! চাঁদের বুকে থেকেও 'পাঁথ- 
বীর মানুষেরা পৃথিবীর ভাষাতেই বার্তা 


চাঁদের -ওপরে॥ এরর ফলে ৬ 
নব ভান {বপদ 
ধথেকে তাঁরা আস্মরক্ষ্য করতে পাটরন। 

সান্য়ের এ-সাফল্য 'আঁবশ্বাস্য। 
মানুষ এসাফাদো্যের 'আধ্যমে কভ্যতার 
নতুন স্তরে উ্নীভ-হল।। সাকিন যুস্ত- 
প্লাম্ধী মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে 
গনঃসন্দেহে 'সোভিয়েট রোশিয়াকে পেছনে 
ফেলে এঁশয়ে (গেল৷ নীল আসার্মস্টং 


গধ্যবতা* নির্বাচনের ফলাফল মম্ঘণর কাছে এসে পেঁছয়? শারকগ 


পিছু আঁত বিচক্ষণ আঁফসারের রং বদল ৭ পুলিশ আঁফসারদের সক্িয় ভূমিকার 
হতে সুর করে। প্রথম থেকেই আম গুত্দ্ অভিযোগ তো বাভিন শাঁরক দলের কাছ 
আঁভযোগ করেছি এই রং বদন একটা 
চাল মাতর। প্রকাশ্যে রং বদল করে এ সব 
আঁত-বিচক্ষণ অফিসাররা ফ্রন্টের আভি- 
১. উৎসাহী ভন্ত বলে নিজেদের পরিচয় 
জাহির করেন আর গোপনে যোগাযোগ 
স্লাখেন যুদ্তফ্রশ্ট িয়োধশী চক্র ও চক্রান্তের 
সলো। 
দু-একটি উদাহরণ উপস্থাপিত: 
ধরছি ফ্রন্ট সরকারের কাছে। রাজ্য সর- 
কারের প্রচার দ্ডরের জনৈক আঁফসার 


লাগলো। মান ঘণ্টা িনেকের মধ্যে দেখা 
গেল এ অফিসার একেবারে যুক্তফশ্টের 
" সমথকি। ভোটের ফল ঘোষণার সময় 
আগে জট প্রার্থখার নাম ঘোষণা করতে ৃ 
আরম্ভ করলেন। ফ্রণ্টের বিভিত্ব দলের প্রকাশ করেন। কিছুই হয় নি বলে উত্ত দিনের কার্যকলাপের সঙ্গে আমরা 
নেতাদের কাছে টোলফোনে ভোটের আফসার আপাতদৃজ্টিতে সি-প-এম পারাচিত। কংগ্রেস আমলেই তিনি 
ফলাফল জানাতে সুরু করলেন! কয়েক প্রভাবাণ্বিত ছার সংস্থার কিছ; সংখ্যক শুধু কংগ্রেসের মন্তীদের সন্তুষ্ট 
ঘণ্টার মধ্যে তাঁর রং বদল হয়ে গেল। কমর দোষ স্খালনের চেষ্টা করে উপ- রাখতেই চেষ্টা করতেন না, চৌরষ্গণ 
এখন তিনি ফ্রশ্টের অত্যন্ত বিশ্বস্ত : মৃখ্যমন্তীর বিশ্বাস অর্জন করতে ভবনের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘাঁনম্ঠ যোগা- 
লোক বলে নিজেকে জাহির করেন। চেয়েছিলেন। আসলে ল্বরাশ্ীমন্ত্ীকে যোগ। যোগাযোগ যে আজো ছিন্ন হর 
অথচ একটু খোঁজ 'নলেই উত্ত ভদ্- অপদস্থ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ-এই নিন, তার যণেন্ট প্রমাণ আমাদের কাছে 
মহোদয়ের আসল রংট জানতে আঁভযোশ করলে কি অন্যায় হবে? আছে। উপ-মুখ্যমন্ত্র কি তাঁর ওপর 
পারবেন। কিছ বদলায় নি। নিজের {বধানসভায় উপ-মুখ্যমন্ত্ী এ দনের আস্তা স্থাপনের পর্বে আর একবার 
অদ্ভরঙ্গদের কাছে ফ্রন্টের প্রভাবশালী ঘটনার যে বিবরণ পেশ করেন, তা ভাল করে তদপ্ত করে দেখবেন?  + 
নেতাদের সম্বন্ধে তিনি কি মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, উত্ত আফসার 
ফরেন, জানতে পারলেই বুঝবেন যে, উপ-নৃখ্যমন্্ীর কাছে ভুল তথ্য সর- 
"তান কত চণ্ট দরদী। - বরাহ করেছিলেন। এই সব দায়িত্বশীল 
(ফ্রুট সরকারের দরদী সেজে . অফিসারের 'ঁববরণের ওপর উপ- 
দরকারকে ভুল সংবাদ দিয়ে ক্র্টকে মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাস স্থাপন করে কোন 
বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছেন কয়েক- কর্সপন্থা কি গ্রহণ করতে পারেনঃ 
জন উধ্যতন আঁফসার। জনকয়েক বাড এলাকায় যে সব শাঁরকণী সংঘর্ষ 
গদস্থ পুজিশ অফিসার আপাতত ঘটছে, ভার সত্য বিবরণ কি স্বরাষ্ট- 
২৭৫ 








আর-ও একজন: পদস্থ পলিপ - 
অফিসারের কা তো সকলেই জানেলা। 
আর নেতাদের ছিলেন আত বশংরদ॥ 
কংগ্রেস নেতাদের: সন্তুষ্ট করার জন্য 
দনিক্ধে বয়ে ভেট নিয়ে যেতেন ম্দধ্য 


আপনার দপ্তরের বিরদ্ধে: ওরা যাচ্ছেতাই 
লাগাচ্ছে । ওদের পলিশ দিযে: দূর্গা 
পুরে একেবারে ঠান্ডা করো দীচ্ছি। 


_ কার্িক্ট থেকে গলা 


শ্ীদতান্রমোহন চন্টপাধ্যায় রাত পাশ্চাত্য জাতিগ্দালির' প্রাচ্যে অভিষান' কাহিনী 


এই বই-এ আলোচিত হয়েছে, ইংরেজ-পরুণগীজ, আসারা বহু আগো থেকো এদেশের | 


সঙ্গে ইউরেুপর্ ভারে যোগায়োমা ও ব্যবসা-বাণিজ্য হত, এবং কালিরুটে পতুর্গীক্দে 
বাঁক্জফতরণ' নোওরা ফেলার দিন। (১৪৯৮, ২০, মে) থেকে: পলাশীর: যুদ্ধের (৯৭৩৭৮ 
২৩ জুন) সময় প্ষদ্তি_ এই আড়াই: শা বছরে, পাশ্চত্যের সঙ্গে ভারতের, ষোগগায়োগ; 
ই্ব্রেক্ষ কর্ক ভারতের বাঁপজ্য, আধকার এদেশের, . রাস্টিক। আর্থিক, 
সামাজিক ও ধর্ম বিরয়ে, কতখানি পারিরূ্তন ঘটেছিল তার, 'িররপ।, বিশেষ করে, 


বলা, হয়েছে বাঙলা, দেশের কথা, কেমন করে এই এঁশ্বর্যময় দেশটি হঠাৎ কোন | 


জাদুমন্তের ফলে. একটা ভিক্ষঃকের আখড়ায় পরিণত হল, কেমন করে মার্শদাবাদের, 


রহ্ররাজি সেকা্দের নিরাভরণা লণ্ডনের দেহে ঝলমল করে উঠল। শ্রীঅধেন্দ; দত্তের | 


আঁকা দশটি বিরল মল্যেবান মানাচির। একা্ট অবশ্যপাঠ্য ইতিবৃক্ত। 


বঙ্কিম রচনাবলী ততীয় খণ্ড 


বাঁৎ্কমচদ্দ্ের লেখা, যাবতীয় ইংরেজি রচনা এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 
শ্রীযোগ্নেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। [১৫৫০] 


সাহিত্য সংসদ 
৩হএ' আচার্য প্রফ্লচল্্র রোড ৪8 কলিকাতা-৯ 
k ২৭৪ 


[৬:৫০] 


করে: খোঁজ। নেরেন বুধধলগ্ররের। যে' 


অফিসার একতরফা মামলা" করে - 


করলো। কার -গাঁফিলতিতে রাজা 


যুক্ত; বন্ব্য রাখার: সুয়েগ, পেলেল। না? - 


ডঃ ভট্টাচার্য অনেকগুলো মারাস্তরূররুমের ' 


হে করার জন্য তদন্তের নিদেশ. দিয়েছেনা। 


তান ক জানেন তাঁর আশেপাশে সর্ব 


ক্ষণ যে অফিসাররা ঘোরাঘ্দার. করেন, 


বামচাল্ল, করাব্র, চেস্টা, করছে 


রাজনৈতিক চক্রান্তের সঙ্গে কয়েকজন 


যুক্ত হয়ে রয়েছেন। -যাঁরা প্রকাশ্য. 


কিন্তু দরদ, অন্তত, ও বিবস্ত, মেন্নে, . 


পেছনে: ছুরিকাঘান্ড করছেন: যাঁরা, তাদের 


চেলা; সহজ্ঞ নয়৷ মনে রাধবেন. আমলা, 


তলে এঁ সব মুক্ুটমপিরা নাতিগত- 
ভাবে ফ্রন্ট সরকারের বিরোধশ। তাদের 
অনেকেই আজো গোপনে চৌরল্পী 
ভবনের নায়কদের স্লেলাম দেয় 


স্শ্রীপবদিশী 


ক 


সাহেব কলকাতা 
শৃবশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ গ্রাশ করবার 
পর ১৯১০ সনে সংস্কৃতি এম-এ পড়বার 


২ ধক তাঁকে রাশ থেকে বিতাঁড়ত করে 


পথে স্যার আশুতোষই তাঁকে নিয়োজিত 
ফরোছিলেন এবং এই পথে সাধনা করেই 
তানি জীবনে যশস্বী হয়েছেন। 

মাত শিক্ষা বযয়ের পথানদেশের জন্যই 
নয়” জাঁবিকা অঙ্জনের পথসন্ধান লাভ, 
করবার জন্যও তান স্যার আশতোষের' 
নিকট খণণী 'ছিলেন। এম-এ এবং আইন 





৬ 


অহ 


িল্েন। তখন থেকেই 
সাহেবের অধ্যাপনার এবং গবেষক 
জীবনের সূচনা হলো। 

- শহীদুল্লাহ সাহেব সর্বদাই কৃতজ্ঞতার 


মৃহূর্তের জন্যও তা বিস্মৃত হতেন না। 
১৯২১ সনে ঢাকা 'বিশ্বাবদ্যালর স্থাপিত 


১৯২৮ সনে আমি ঢাকা বিশ্বাবিদযা- 
লয়ে সংস্কৃত এবং বাংলায় অনার্স 'নয়ে 
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একক ছান্ররুপে ভার্ত হই এবং চার বছর 
তাঁর কাছে পড়ে ১৯৩২ সনে প্রঃ 


ধছলেন। সে জন্য মধ্যে মধ্যে তান 
রাঁসকতা করে বলতেন, এক আশুতোষের 
কাছে আমার যে ধণ জমা হয়ে আছে, তা 
আর এক আশুতোষকে যতটা পার শোধ 
করে যাই। [সে কথাই আজ এই সৃযোশে 
গছ বলতে চাই৷] 

আম ১১২৮ সনে ঢাকা বশ্বাবিদ্যা- 
লয়ে যখন ভার্ত হই, তখন শহাদুলহ 
সাহেব ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে দু" 
বছরের ছুটি নিয়ে প্যাঁরসে গেছেন; তাঁর 
বদলে স্বৰ্গত বসম্তকুমার চট্টাপাধযাব্র 
মহাশয় আমাদের ভাষাতত্ব পড়াচ্ছলেন। 
আম ভার্ত হবার তন মাসের মধ্যেই 
শহাদুলাহ সাহেব প্যারিস থেকে ভর্টবেট 
(ঁড শ্বট) নিয়ে [ফিরে এসে তাঁর কাস্তে 
যোগ *দলেন। তখন তাঁর বরস সা শের 
কোঠায় পা দিয়েছে, উজ্জল স্ব.স্থ বার্ন 
দেহ। প্রথম বার্ধক ষাল্মাসক শ্রেণীতে 
ভাষাতত্ব ও শ্রীকৃষকীর্তনের ক্লাশে আম 
তখন তাঁর একমাত্র ছান্র। আমরা দু ভন 
ছাত্র ভার্ভ' হয়োঁছলাম, একজন সম্যাসবাদণী 


তখন আমার সম্পর্কেও আশঙ্কা হতে 
লাগলো যে, আমিও হয়ত কোন সন্ম্ান- 
বাদী দলের সহ্গে যুক্ত আছি এবং এক- 
দন তান ক্লাশে এসে দেখলেন যে, আমিও 
উপস্থিত নেই। সেই জন্য প্রথম থেজেই 
তানি আমাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতে 
লাগলেন। ক্লাশ শেষ হলে বাড়তে নিয়ে 


যেতেন, সেখানেও আমাকে পড়াতেন এবং 
তাঁর কোন রচনা মোখক আমাকে বলে 
যেতেন, আমি লিখে যেতুম। এইভাবে 


তাঁর সংগে আমার সম্পর্ক ক্রমেই ঘনিষ্ঠ 


এদিক-সেদিক হতো তবে তৎক্ষণাৎ তাঁর 
সন্ধান নিতেন। , একবার ‘হারানো মাণক 
নামে একটি বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের ছোট 
বই কি কারণে তান খুজে পান ন। 
নিজে খুজলেন, আমাদের দিয়ে অন্ন তন্ন 
করে খোঁজালেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর 
সম্ধান পেলেন না; বইখান দুর্লভ ছিল; 
বাজাবেও কনতে পাওয়া গেল না, তার 
জন্য বছরে একবাব দু'বার করে আমার 
কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে শুনেছি। 
ছাব্রজশীবনে আম শহাদুল্লাহ সাহেবের 
অসংখ্য প্রবন্ধ খে দিয়োছ, অর্থাৎ তান 
মোঁখিক বলে যেতেন, আমি লিখে যেতুম, 
তারপর তান তা সংশোধন করে ছাপাতেন। 
তাঁর অনেক বেশ বড় বড় স্কলপাঠ্য বইও 
এইভাবে লেখা হয়েছে। এইভাবে আমার 
নিজের গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং বই 


সমস তাঁর 'বশবাস হলো 'তাঁন খুব ভাল 
সঙ্জীঁতও রচনা করেন এবং খাঁটি পাক্সী 
করতে পারবেন! প্রধানত ভারতবর্ষ 
পাঁরকায তাঁর জনিত গজলগুলো এক- 
একটি করে প্রকাশিত হতো। তাঁর একটি 
গলে এই একটি পদ ছিল-_ 


‘না জানি কলম চোখে বারিছ্বে কতই 
পানি।, 


সজনশকাল্ত দাস সম্পাদিত 'শাঁনবারের 
িঠি'তে এই পদাট সম্পর্কে মন্তব্য করা 


পারি? 
প্রথম এনে তাঁকে দেখালাম; তান পড়ে 


সাপ্তাহিক বসুমতী 


উচ্ছবাসত হয়ে হেসে উঠলেন। দ্বিগুণ 
উৎসাহে তাঁর গজল রচনা চলতে লাগল। 
প্রত্যেকটি গজল রচনা করবার পরই প্রথমই 
আমাকে পড়ে শোনাতেন এবং আমার মন্তব্য 
শুনতে চাইতেন তার কারণ, আম 
তখন কাঁবতা রচনা করতাম এবং আমার 
কাবত্ব সম্পর্কে তাঁর গভপর শ্রদ্ধা জল্মে- 
ছিল। আম তাঁর প্রত্যেক গজলকেই 
উচ্ছবাসত প্রশংসা করতাম। তাঁর রচনায় 
গজলগুলোর এক-একটি পদ অপূর্ব 
রসোত্তার্ণ হয়ে উঠত; কয়েকটি পদ আজ 


সাহেব তা শুনে খবে খুশি হয়েছিলেন, 


সুর দিতে ভবে। সে চেষ্টাও অনেক 


হলো। শহাঁদ্‌ল্লাহ সাহেব গভশীর মনো- 
যোগের সঙ্গে তা শ্নতেন, কিল্তু তারও 
শেষ পর্যন্ত কোন স্থায়ী প্রভাব দেখা 
গেল না। চর্ধাগানগুলোকে সুরের ভেতর 
দিয়ে প্রকাশ কবার সঙ্কম্প তাঁর ছিল, 
কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষাৰ অভাবে তা আর 
সম্ভব হযে ওঠে নি। বাইরে থেকে 
ডাগর নিয়ে এসে এতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 
চাকার করা সত্বেও শহীদুল্লাহ সাহেবের 
কর্মজ্রীবনে তখন পর্যন্ত কোন উন্বাত হয় 
নি। ভাব দাট কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রাজনপধীতব সঞ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল 
না, তারপল “তান সংস্কৃত ভাষার প্রাত 
অন্বাগণ ছিলেন বলে সবাই তাঁকে 
শৃহন্দুভাবাপম্ব বলে মনে করত। সেইজন্য 
মসলমান সমাজেও তাঁকে সন্দেহের 
দণ্টিতে দেখা হতো। অথচ যাঁরা তাঁকে 
খ-ব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা জানতেন, 
তাঁর মত নিষ্ঠাবান মুসলমানও খঁব কমই 
ছল। এট সব্জল নানা কারণে শহীদুল্লাহ: 
সাহব 'বশবাবিদালয়ের লেকচারারের পদ 
থেকে তখন পর্যম্তও উন্নত লাভ করতে 
পাবেন নি. তাঁর মাইনেও তখন পর্যন্ত 
‘ছল মাত্র চার শত টাকা । তা নিয়ে মধ্যে 
২৭৮ 


সেখানে বসে বসে তান এবং আম দু'জনে 
প্রুফ সংশোধন করতাম। একাঁদন এই- 
ভাবে গাঁড় করে দু'জনে যাবার সময় একটি 
দশ বছরের মেয়ে দৈবাৎ গাঁড়তে চাপা 
পড়ল। মেয়োঁট অজ্ঞান হয়ে গেল, শৃকন্তু 
বাইরে থেকে কোন আঘাতের চিহ দেখা 
গেল না। তাড়াতাঁড় গাঁড় থেকে নেমে 
তান মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনেব সন্ধান 
করতে লাগলেন, দেখা গেল এক পদ" 
মসীন দারিদ্র মুসলিম মাহলা বালকাটির 
জনন, সে বাইরে আমাদের সামনে আসবে 
মা, অথচ বাঁড়র ভিতর থেকে তার কালা | 
শুনতে পাওয়া গেল। শহীদুল্লাহ সাহেব - 
অধণর হয়ে উঠলেন, তার বাঁড়র ঠিকানা 
লিখে নিয়ে আহত মেয়েটিকে গাঁড়তে 


চোখ থেকে তখনও জুল. শুকোয় নিঃ 
কণ্ঠ বদ্ধ হয়ে এসেছে বলে ডাব্জারকেও 


আব কিছ: বলতে পারলেন না। কিছক্ষপ 7 


অর্মান চুপ স্ব বসে রইলেন। রোগিণীও 


আমকা এখান ওর যা করবার তা করব। 
{কিন্তু তান বললেন, ওর জ্ঞান না 





আমি এম-এ পাশ করবার অল্প দিনের 
গু মধ্যে বাংলা বিভাগের অন্যতম লেকচারার 
চ্ব্গত চারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ 
করলেন, শহশদুল্লাহ সাহেবের একান্ত 
অনুরোধে বিভাগায় প্রধান ড্র সুশশল- 
ফুমাব দে সেই পদে অস্থাঁয়ভাবে আমাকে 
নিয়োগ করলেনা আম বিশ্বাবদ্যালয়ে 
কিছুকাল গবেষণা করবার পর সেখান 
থেকে চলে গিষে অন্যত্র এক সামানা কাজে 
নিষৃক্ত হয়েছিলাম। একাঁদন শহাদলাহ 


সাহেবের এক চিঠি পেয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে 


বাংলার িভাগপয় প্রধান ছিলেন, কিন্তু 
সেই বছরই (১৯৩৭) এই দুই বিভাগ 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায এবং 
শহাঁদুল্লাহ সাহেব বাংলা বিভাগের প্রধান 
হযে সর্বপ্রথম লেকচারার থেকে রাডার 
নিষুন্ত হন! তখন থেকে বাংলার গবেষণা 
ধবষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ্দ করবার তাঁর 
সুযোগ হয়া আম তখন থেকেই 
শহীদুল্লাহ সাহেবের অধীনে বাংলা 
গিবভাগের সঙ্গে যুন্ত হই। 
শহীদুল্লাহ সাহেব বিভাগখর প্রধান 
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সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সাঁমাত নামে একট 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন, তান দেই 
প্রাতষ্ঠানের সভাপতি এবং আমি তার 
সম্পাদক নিষ্ন্ত হলাম। বকিল্ডু ঢা 
িশ্বাবিদ্যালয় এই জন্য অর্থসঞ্জত্র করতে 
রাজী হলো না! শহাদুল্লাহ সাহেক তখন 
সরকার! সাহায্য লাভ করবার উপায় সন্ধান 
করতে লাগলেন। একবার সে সময়কার 
আবিভন্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত 
যমোঁলভাঁ ফজলুল হক যখন ঢাকায় এলেন, 
তখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলেন। সে সাক্ষাৎকাবের 
কথা আমার এখনও মনে আছে এবং অ 
এখানে উল্লেখ কতবার যোগ্য । 


শহীদুল্লাহ সাহেব এগিয়ে চলেছেন, কেউ 
তাঁর পথ রোধ করছে না. কোন কোন রক্ষী 
আমার মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে 


গান্তাহিক বসুসতীী 
হক সাহেব প্রাতরাশে “যুক্ত ছিলেন, 
শহাদনল্লাহ সাহেব কোন রকম ইতস্তত না 
করেই তার ভেতরে ঢুকে পড়লেন, আমিও 
তাঁর পিছন পিছন চুকলাম। শহাঁদূল্লাহ 
সাহেবকে দেখবা মাত্রই ফজলুল হক সাহেব 
তাঁর দিকে দু’ হাত বাঁড়য়ে দিয়ে উচ্ছ্বসিত 
আবেগে বলে উঠলেন, আইয়ে আইয়ে 
ডক্টর সাহেব, বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে। টেবিলের 
ওপর তাঁর প্রাতরাশ বিস্তৃত রয়েছে। তার 
বহর দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। 
আরও দু-একজন মন্ত্রী, তাদের মধ্যে 
একজন অর্থমন্তী নালিনীরঞ্জন সরকারও 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিচ্তু তাঁরা 
প্রাতরাশ সেখানে গ্রহণ করেন শন। 


নিঃসণ্কোচে তাঁর পিছনে যেতে লাগলাম। শহীদুল্লাহ সাহেব একটা চেয়ার টেনে 
সই পানির প্রথম কক্ষটিতে ফজলুল বসে পড়েই আমার দিকে অশ্গুলি নিদেশ 
ধোনি 2 8৪৮৫২ 
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শহখদনু্লাহ সাহেবের ল্বহস্ত {লিখিত পত্র 


৮০ 


আমি ভাবলাম, ফজলুল হক সাহেব 
ত’ বাঙাল, তান এমন আধা {হল্দী ও 
আধা উদর্ততে কথা বলছেন কেন? 


০ 


1 ঘিয়ে দেখলেন, বললেন, কলকাতায় 
খুগয়ে চিঠি লিখে জানাবেন? 
শহীদুল্লাহ সাহেব বললেন, আমরা 
আজ শুন্য হাতে ফিরতে চাই না, অন্তত 
মুখেরও আশ্বাস একটা নিয়ে যেতে চাই। 
ফজলুল হক সাহেব জেন, মন্ত্রী 
দের মুখের আশ্বাসের কি দাম, তা কি 
জানেন না ডক্টর সাহেব? বিশেষত অর্থ- 
মল্তী। তার চাইতে শুন্য হাতে ফিরে 
যাওয়াই ভাল। শুনে সকলেই উচ্চ হাস্য 
ধরে উঠলেন, শহ'দুল্লাহ সাহেব হাসতে 


ভেতবকার মানুষটির আমি সন্ধান পেয়ে- 
ছিলাম। নিজের ধর্মের প্রতি যেমন 
নিষ্ঠাবান ছিলেন, তেমনই অন্য ধর্মের 
প্রাতও 'তাঁন শ্রদ্ধাবান 'ছিলেন। তানি 
বলতেন, মাতৃকুলে আমরা সবাই শৃহল্দু ; 
আরব পারস্য দেশ থেকে সপারবারে 
কেউ এসে এখানে বাস করে নি, সেজন্য 
আমাদের অন্তরের দিক থেকে এক অখন্ড 
এঁক্য আছে। 

১৯৪৭ সনে যখন পাকিস্তানের 
প্রীতষ্ঠা ঘোষত হলো, তখন আমি 
ঢাকা ছেড়ে চলে এলাম, তার আগেই 
'তানও ঢাকা থেকে অবসর দিয়ে বগুড়া 
কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
পাকিস্তান হবার পর তান আবার 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে 
বিষ্ক্ব হলেন। সেখান থেকে আবার 
অবসর নিয়ে ঢাকা বেঙ্গলী আকাদোমতে 
গ্রামীণ শব্দের আভিধান রচনায় আত্ম- 
{নিয়োগ করলেন। জাবনের শেষ প্রায় 
দুবছর তান পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে 


শয্যাগত হয়েছিলেন। তার মাত্র এক মাস. 


পূর্বে তানি স্বহস্তে আমাকে ষে তাঁর 
শেষ চিঠিখানি িলখোঁছিজেন, তা এখানে 
উদ্ধৃত «বে তাঁর প্রাত আমার শ্রদ্ধাঙজাল 
ননবেদন আজ শেষ করব। ৮৩ বংসর 
বয়সে স্বহস্তে লিখিত তাঁর পত্রখানর 
ভেতর দিয়ে দেখা যাবে, জীবনে তান যে 
আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে 
তখনও কোন শৈথিল্য দেখা দেয় নি। 

ফচ ক রর 


মু 


পেয়ারা ভবন 
ডি ৭১, বেগমবাজার রোড, 
ঢাকা-১ 
১২-১০-১৯৬৭ 
পরম কল্যাণবরেষ, 
তোমার ২1১০1৬৭ তারিখের পর 
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আম্তারক ইচ্ছা পোষণ কারি। কিন্তু নানা 
কারণে ভাহা ভাগ্যে ঘটবে কি না জানি 
না। 

আঘি গত ১লা এপ্রিল বাংলা 
একাডেমী হইতে অবসর পাইয়া ঢাকা 
শব্ববিদ্যালয়ের 05609 Profe- 
৪507-এর পদ স্বীকার কাঁরিয়াছি। আমি 
বাংলা একাডেমীতে অস্থায়ী কর্মচারী 
হিসাবে ১৩২০২ টাকা মাঁসক বেতন 
পাইতোছিলাম! সেখানে আশ্টালিক বাংলা 
ভাষার অভিধান সম্পাদন শেষ করিয়াছি! 
তাহার দুই ভলুম প্রকাশিত হইয়াছে। 
তৃতীয় ভলুম যল্তস্থ । আমার দ্বিতীয় কার্ষ 
ইস্লামধী 'বম্বকোষও শেষ হইয়াছে। 
কিন্তু এখনও তাহার ছাপা আরম্ভ হয় 


কস্মেটক ডিডিসন 
বেঙ্গল কেমিক্যাল 


কলিকাতা ৯ বোম্বাই ৫ কানপুর 6 দিল্লী ০ মাদ্রাজ 


২৮৯ 





দিবার কোনও আদেশ নাই। ইহ! 
যাবজ্জীবনের জন্য। পূর্ব পাকিস্তানে 
আমারই জন্য সর্বপ্রথম এই পদ সৃষ্টি 
করা হইল। তজ্জন্য আমি ভাইস 
চ্যান্সেলারের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। 
আম এক্ষণে আমার রাঁচত বাংল; 
সাহিতে;র কথা ২য় খন্ডের পুবা 'ণের 
জন্য ব্যাপৃত আছি। ছাপা শেষ হইলে 
তোমাকে পাঠাইতে চেষ্টা কারব। উহাতে 
তোমার গবেষণার অনক স্বকাতি আছে। 
ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ বমেশচন্দ্ 
মজুমদার, ডঃ সুনীতিকুমার চণ্ট্রাপাধ্যাফ, 
ডঃ সুকুমার রায় (সেন?) প্রভৃ।ত বধু 
বঙ্গের সাঁহত সাক্ষাতের বাসনা পোষণ 
করি। জান না এ জীবনে এই বাসনা 
পূর্ণ হইবে কি না। আনীতবান্ 
Indian (National?) Professor. 


এর পদ পাইয়াছেন, শুনয়াছি। উহার 
মাঁসক ভাতা কত জানি না। 
আমি ভাল আছি! আমার ৮৩ 








দখাসিভ গশ্ভীতে মাস্টারদার শরণনশীত" ও 
'নুণুকোঁশল্‌” 


অমাদেব চরমদণ্ড দেওয়ার জন্য 
লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃটিশ সরকার যে 
ঘোরতর চক্রান্তজাল বিস্তৃত করেছিলেন 
প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে সরকারী মহা- 
ফেজথানায় সংরাক্ষত দাঁললপন্ন থেকেই 
আজ তা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছি। নয়তো 
এতবড় একটি এঁতিছাসিক তথ্য জন- 
সাধারণের সম্পূর্ণ অঙ্ঞাতই থেকে যেতো। 
ঘটনাচকে তখনকার দিনের এই সমস্ত 
সরকারী গোপন দলিলপত্র হস্তগত 
হওয়াতে মনে হলো-এীতিহাসিক দায়িত্ব 
পূর্ণ করতে হলে এই সকল দলিল 
অপ্রকাশিত রাখার কোন আর্ধকার আমার 
নেই-তাই এই সংকান্ত দালিলগ্ীলর 
হুবহু নকল প্রকাশ করলাম। আর এই 
সমস্ত দাঁলল প্রকাশে আমার পূর্ণ বন্তব্যের 
সত্যতা সম্বন্ধে কায়ো মনে যেন কোনপ্রকার 
সংশয়ের অবকাশ না থাকে, তার জন্য যথা- 
সম্ভব পরালোচনামূলক উত্তর দিলাম । 
নয়তো বিশেষ ধরণের সমালোচকেরা নানা- 
ভাবে নানা অর্থ করার সুযোগ [নিতেন 
ধলেই মনে হয়! নিজেকে এই সমালোচনা- 
মূলক অবস্থায় পড়তে হয়েছে বলেই 
গাঠকবর্গের যৈর্যচ্যাতর সম্ভাবনা থাকা 
মতেও আমাকে এই সরকারী চক্রান্তের 
ছূলোদ্ঘাটন করতে হয়েছে। 
আঁলপুরের নতুন সেস্টাল জেলে 
আমাদের দিন কাটচ্ছে। গাম্ধশ-আরউইন 
পারত অনুযায়ী আইন অমান্য আন্দোলন 
ল্ৰাগত। ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর 
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ন্বতায় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের 
জন্য গাস্ধীজশী ইংলণ্ডে গেলেন। অহেতুক 
কালহরণ করে ও কেবলমানর ব্যর্থতা নিয়ে 
তিন মাস পরে ভগ্নহূদয়ে তিনি ভারতে 
ফিরে এলেন_-গান্ধী-আরউইন অধ্যায়টির 
পরিসমাপ্ত ঘটলো। এ সময়ে বৃটিশ 
সরকারের রুদ্রনীতর একান্ত প্রয়োজন 
তাই ভারতের মসনদে লর্ড আরউইনের 
পাঁরবর্তে বড়লাট উইলিংডন ও বাংলার 
ছোটলাটের মসনদে আপোষ-মীমাংসাকারী 


ক্টনীতির প্রভাবে ও প্রচেষ্টায় অকংগ্রেসী 
ও সরকারভজা অজ্পসংখ্যক 'বাশম্ট ব্যাক 
দের নিয়ে হৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকা 
হলো। সরকারের এই কূটনীতি ও 
কৌশলের বিরুদ্ধে ১৯৩২-এর জান্ু- 
য়ারীতে গাম্ধীজশী আইন অমান্য আন্দো- 


হলেন_-১১৩২-এর 
গাম্ধজশও কারারুদ্ধ হলেন। দিকে “দিকে 





অই অবাধ পৈশাচিক হংস্ৰ আক্লমণ বাংলা 
ও তথা ভারতের বিপ্লবীরা মুখ বুধে 
সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বাংলাদেশে 
সন্মরাসবাদ’ দমন করার জন্য বাংলা সরকার 
ORDINANCE জেরুরী 'বিধি)এর 
পর Ordinance এবং একটার পর 
একটা নিরাপত্তা আইন জারী করে চল্‌ 
লেন। এইরূপ Ordinance ও নিরাপত্তা 
আইনের ইতিহাস বহু লেখার মধ্যেই 
পাওয়া যাবে। এখানে সামান্য একটু 
উদ্ধৃতি 1দচ্ছি £ 
‘B.CLA. Act of 1925 
Which was put into force only, 
for five years expired on 
21-3-30. Only a minor portion 
of it was retained. ‘This 
deprived the police of their 
powers of arrest and detention 
and Government had to res- 
tore these powers to them by: 
special ordinance immediate 
ly after the armoury raid. In 
July 1930 the life of the 
Bengal Crim:nal Law Amend- 
ment Act of 1925 was extend- 
ed by another five years. But 
on 16-10-30 members of the /€ 
Bengal Legislative Council এৰ 
agreed to make the Law a 
permanent one and B. C. L. A, 
Act of 1930 became 8 Law. 
CA brief history of 
terrorism’—a true 


Ean sted 
eXUACE from the 


police document. - 


Police Abstract of 
Intelligence 1926 Vol. 
XXXIX). 

(এখ নে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা 
দরকার ও প্যাঁদশ বিপ্লবাদের সঙ্গে তাল 
রেখে চলতে পারাছলেন না বলে--বিপ্লবাঁ- 
দের যখন-তখন 1বনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার ও 
বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য ১৯২৫ 
সালের B.C.L.A.. &৫চিকে নতুন ছাঁচে 
চালাই করে পঢলশকে আরও ' অনেক 
ক্ষমতা দেওয়া হলো) Ig 

সেই একই ডকুমেপ্টে পাওয়া যাচ্ছেঃ 

“The Chittagong Armoury 
Rau was followed by the 
undermentioned series of out- 
rages which reveal how far 
the terrurist conspiracy had 
extended.” 


তাতে বোঝা যায় হংসাত্বক কার্যকলাপ 
কত ব্যাপক ও তাঁর হয়ে উঠোঁছল।) 
তারপর সেই একই ডকুমেন্টে ঘটনার 
পর ঘটনার বর্ণনা--২৫-৮-৩০ ডালহোঁসণ 
স্কোয়ারে Sir Charles Tegartকে 
হত্যাব চেষ্টায় দীনেশ মজুমদার ধৃত, 


_৯*ছাতবোমার স্বয়ধীরুয়াতে অন্ুজা সেনের 


মৃত্যু, ২৬-৮-৩০শে জোড়াবাগান প্ালশ 
থানাতে বোমা 'নীক্ষপ্ত, তার একাঁদন পরেই 
ইডেন গার্ডেন পুীলশ আউটপোস্টে 
পুিশেরা বোমার আঘাতে আহত, এই 
ঘটনার দুশীদন পরেই ঢাকাতে বিপ্রবী বিনয় 


চারু অক্কনের দায়িত্ব কিন্তু আমার নয়।, 
কারণ প্রতি মুহূর্তেই আমার আশঙ্কা. 
সেইরূপ অনাঁধকার চ্ায়_প্রতন্গে ও 
আঁত নকট পরোক্ষ জ্ঞানের অভাববশত 
আমার লেখায় বাস্তবতার গণ্ডা আঁতিক্রম 


== নাপ্তাঁহক বসমতশ ১ 
জি ভি 


" থাকতে পারে। - 
Preserved iu sengal : 


আমাদের স্রাইবুনালের বিচার সমাপ্ত 


হওয়ার পর চট্টল সূর্য মহানারক সূর্য - 


সেন পলিশ ও মিলিটারীর 'নান্ছদ 
বেড়াজ্ঞাল' সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে, 
ইতিহাসের পর ৪5 


হয়েছিল। 


আবিচিলিত নিষ্ঠা ও দষ্টিই তাঁর এই 
মনোভাবের একমাত্র ফারণ। এই সময়ে 
কংগ্রেসের মধ্যে প্রচণ্ড দলাদাঁল এবং 
অনুশীলন ও যুগান্তরের মধ্যে তীর 
মনকষাকাধি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছোট- 
খাটো মারামার লেগেই ছিল। এইরূপ 
রাজনৈতিক 'ববাদের প্রভাবে আমাদের 
তরুশ সাথ সৃবেন্দ দত্ত গোপন ছ্ীরকা- 
ঘাতে প্রাণ হারায় । এইরুপ তীব্র প্রাত- 
ক্বন্বিতা ও নিষ্ঠুর হত্যার দলের বিপ্লবী 
সাথীদের ধৈর্যের সামা প্রায় আঁতক্ম 
করে গেল--িল্তু মাস্টারদা শেষ পর্যন্ত 
নিজেকে স্থির ও আঁবচল রাখতে সক্ষম 
হয়োছলেন। আশু ভবিষ;তে ঝাঁটকাবেগে 
চট্টগ্রাম শহর দখল করে খনয়ে সামায়ক 
বৈপ্লাবক সরকার ঘোষণা করার পারকম্পনা 
দ্রুত সমাপ্তর পথে চলেছে-_ কোনরূপ 
হঠকারিতার জন্য তার ওপর কোন বাধা 
বা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হোক মাস্টারদা তা 
কোনমতেই ঘটতে দিতে রাজন? ছিলেন না। 
তাই তাঁর কঠোর 'নর্দেশ 'ঁছল--যখন 
আমরা একটা দড় সংকল্প নিয়ে মূল 
বস্তুকে লক্ষ্য করে প্রস্তুতির দায়িত্ব য়ে 
এগিয়ে চলেছি, তখন কোনমতে কোন 
কারণেই আমাদের বিপ্লব ফুবক সোনকেরা 
সামাঁয়ক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত ও 'বপথে 
চাঁলত হয়ে সংগঠনের মূলে যেন আঘাত 
না করে সেদিকে বশেষ দষ্ট দিতে হবে। 


করতে হয়েছিল। কোন স্তরের বা কোন 


" ষ্ুগের 'ঁবপ্রবাঁদের পক্ষেই_কৃতকাষ'তার 


দিকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখার-াবপ্রবী 
নেতৃত্বের এই নির্ভুল শিক্ষাকে অস্বশকার 
করা সম্ভব নয়। 

(২) "দ্বিতীয় স্তরে যুগপৎ আক্রমণে 
চট্টগ্রাম শহর অধিকৃত হলো। এর চারাঁদন 
পরে মাস্টারদার নেতৃত্বে জালালাবাদের 
এতিহ।সক সংঘর্ষে বিপ্লব বাংলার মরণ- 
জয়ী সৌনিকেরা ধবাঁশম্ট বৃটিশ সামারক 
অফিসার কর্নেল ডালাস স্মিথ পারচাঁলিত 
ধুবরাট 'মাঁলটারী সৈন্যদলকে পশ্চাদপ- 
সরণে যুগ্ধক্ষেত্র ত্যাগে বাধ্য করে। 

(৩) এই বিজয়ের পর ইংরেজ শাসক- 
শ্ৰেণী অনাগত শবপ্পবের পূর্বাভাষে মাঁরয়া 
হয়ে প্রবল সামারক শান্ত নিয়ে চট্টগ্রাম 
শহর ও গ্রামণ্চল ছেয়ে ফেললেন। 


- মস্টারদাও তখন নতুন বৈপ্লাবক রণ- 


কৌশল অনুসরণ করলেন। এই পর্যায়ে 
শতু অনেক বোশ শক্তিশালী আমাদের 
যুব-বদ্রোহের প্রথম আক্রমণ সাময়িক- 
ভাবে স্তামত হয়ে পড়েছে_আমরা ছোট 
ছোট দলে বিভক্ত হয়ে 'বাচ্ছন্ম হরে 
পড়োছি। শত্রুর আরুমণ চেষ্টা ব্যর্থ 
করবার জন্য যেখানে সম্ভব আমরা আত্ম- 
রক্ষার্থে খণ্ডযুদ্ধ করে যাবো এই নীতি 
গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম। এই রণ- 
কৌশলের বাস্তব ইতিহাস রচিত হয়েছে 
-ফেণাী স্টেশনের খণ্ডযুদ্ধ, ফিরিঞ্গী- 
বাজারে শহণদ অমরেল্দ্র নন্দীর আত্মদানে। 
কালারপোলে মরণপাগল চারজন শহাঁদের 
আঁবিস্মরণীয় রন্তান্ত সংগ্রামে, চন্দননগরে 
শিনশশথ রাতে স্যার চার্লস টেগার্টেত্ 
অতাঁকতি আকুমণের ‘বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের 
ধ্রভলবার যুদ্ধে আর ধলঘাট রণপ্রা্গণে 
শহগদ 'ির্মলদা ও অপূর্ব সেনের অব্যর্থ 
নিশানায় ক্যাপ্টেন কেমারনের শোঁিত- 


1 
(৪) ছোট ছোট দলে বভন্ত হে 
আক্রমণ প্রীতি-আক্রমণের ক্ষমতা কমে আসার 
ওপরে বার্ণত খণ্ডযুদ্ধের বাস্তব অবস্থার 


লিপ্ত হতে বাধ্য হয়োছ-প্রবল শুর 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার সেই শক্তিও আজ 
আমাদের বহুল পাঁরমাণে হাস পেয়েছে__ 
তাই আবার বড় পরিকল্পনা নিয়ে সঙ্য- 
বম্ধভাবে শত্রুকে প্রচন্ড আঘাত হানবার 
দায়ব আমাদের সংগঠনের ওপর এসে 
পড়েছে। তার জন্য প্রস্তুতির সময় চাই-- 
এই সমর আমাদের নিতেই হবে। একবার 
যখন আমরা আক্রমণ সুরু করে দিয়েছি 





| রন 


নদীর ওপারে মানুষের জন্য একটি ঘর আছে। প্রচণ্ড 
প্লাবন এলে. কখনো সে ঘর -খড়-কুটোর মত ভেসে যায়, মনে 
হয় মানুষ বলে কখনো কেউ এ শন্য প্রান্তরে ছিল নী। 
জত তা দরে রর: সহ iW 


ঘর বাঁধে। সেই ঘর আমাদের ডাকে.। 


রত রর তি অন্ধকার নদা + 
' পার হয়ে, যেখানে আমাদের ঘর। ..এই ঘরের শনচেও 
একদিন হাটি-আব্দ. কাদা ‘ছল, কন্তু এখন সে নিমলি, 
আপনার জন্য-বঝকের ভিতরটা পর্যন্ত খুলে দিরেছে। আপান 
{ক সেই ডাক, যা হতাঁপন্ডের ভিতর থেকে ' উঠে আসে, 


‘দার্ঘাদন কান পেতে শোনেন নি? 


কবি জসগমউন্দন! আপাঁন অন্ধকার বড়ের'নদা পার __ 


হ'য়ে এসেছেন, সেবক শুযুই দুনদনের জন্য এক ঠাণ্ডা, 
মৃত, মান্মষের বিদেশ দেখবার পাশপোর্ট আর দা 
পকেটে রাখবার অহহ্কারে! আমরা জানি, আপনি সেজন্য 
-এত:কণ্ট জ্বীকার-করে অন্ষকার-নদতে সাঁতার কাটেন নি। 
আপাঁন এসোছলেন মিলতে, আর হয়তো আরেকট? বোঁশ 
বাতাস বুকে য়ে, মেলাতে । 

=নদাঁর ওপারে আপি যখন ফিরে যাবেন, তাদের 
বলবেন, আমরা প্রস্তুত। 





সরকারী কর্মচারী ও ইংরেজ রাজপুরু- 

দের ওপরে সময়োপযোগী ছোটখাটো 

ব্যাগ্গত আক্রমণ চালাতেই হবে। বড় বড় 
"অভিযানের 


একমান্ পুরাতন সাথী-তানও চলে 


আরও অসংখ্য চরম অত্যাচারের -কাহিনী। 
Indian  Repnbiican ‘army, 
Chittagon Branch সেইজন্যই তাদের 
ইস্তাহারে ছাপিয়োছিলেন_ 


“Tt remembers today vith 


Sorrowful indignation the in- 
human ‘massacre of the ‘Indian 
people perpetrated ৮5 ‘the 
British ‘Government on the 
Indian ‘soil, ‘the ‘blowing up ‘of 
ঢালা, 00127700180 in ‘the. mouth 
of ‘the guns, ‘the indiscriminate 
hangings ‘and -cold ‘blooded 
murders of her marihood, the 
crushing ‘of her infants under 
the cruel British boots. ১১০১, 
এই বৈপ্লাবক দৃষ্টভগ্গাশ ও চিন্তা- 
ধারার মধ্যে কোন প্রকার আপোষ-মীমাংসার 
স্থান ছিল না, তাই যুব-বিদ্রোহের কর্ম- 
সৃচীতে সেই রাত্রে ইউরোপীয়ান ক্লাব 
আক্রমণ “করে সায্রাজ্যবাদী ইংরেজ অনুচর- 
দের বুকের 'রস্তে প্রতিশোধ 'নেওয়ারও 
২৮৪ 


পাঁরণত হয় নি। যুব-বিদ্রোহের বৈপ্লাবক 
পরিণত হবে না, মাস্টারদা কখনও তা 
পাহাড়ভলগর 


আশঙ্কায় মাস্টারদা ইংরেজরাজপু্রুষদের 
প্রাণ হরদের ভার দিয়ে তরুণ বিপ্লবীদের 
কাউকে কাউকে ঢাকায় ও কুমিল্লায় প্রেরণ 
করজেন। ঢাকার -ম্যাজিস্টেট 'ডূর্নোকে . 


আরুমণের কাহিনী আমার লেখায় আগে, পুল 


বৰ্ণিত হয়েছেন কুমিল্লার আতীর্ত 
পলিশ সাহেবকে হত্যা করার ভার নিলেন 
এক তরুণ গবপ্রবী। "মাস্টারদাব্র, কাছে 
মরণপণ শপথ দিয়ে এই নিভীঁক তরু 
কুমিল্লা অভিমুখে "যারা করলেন। কে. এই 
তরুপ ? ' [কসম ] 





সশ্ীনন্মন্যংলায় য্,সতক্র$ দরজার হয়েছে 
দনদুবায়॥ তার আগে ছিল রশ বছর 
একটানা কংগ্রেস সরকার ॥ তার আগে 
ইংরেজ সুরকার । দীকুম্তু কেউ ক ভাবতে 
খের একই লোক ব্রা হু্তফ্ট সর- 
কার অবাধ একই জায়গায় বনে রাইটার্স 
বান্ডিংস আলো করছেন? শানধ আলো 


বার্থ ছাড়া কোন রকমই জন্য সরা 
ব্যবহৃত হতে দিচ্ছেন না। ভদ্রলোক 
'নরকারা চাকুরীতে চুকোছনেন ১৯৩৯ 
গালের ২৬শে এপ্রলা। অন্তত ১৯৬৭ 
সালের ১না জুলাই সূরশ্রের যে সিভিল 
[লস্ট রোরয়েছে তাতে এই "তাবিথ দেওয়া 
আছে ।্ুদ্রধোর প্রথমে ৫৫, টাকা মাইনেয় 
োোরেন-এখন দশো টাকা স্পেশাল 
পে নিয়ে প্লান বারশো উাকা। কিন্তু 
ভদ্রলোক স্রীয় বুদ্মিত্রার হো বা ফলে 
আরও ক কি ভাগ্য-পাবরবরতনের কাজ 
করেছেন, চেটা বলা যাবে পরে॥ 'রুন্তু 
নিতে হবে। 

যে পদে ভদ্রলোক আসান আছেন সে 
'দাদাটর নাম হচ্ছে, কোনও এক ডেপুটি 
দেক্রেটারীর পদ এবং বরভাগটা হল হোম, 
জেনারেল খ্যাডযানিস্ট্েশন। 'প'চশটা 
বহর ধরে ভদ্রলোক এখানে "আছেন 


» এটা কংগ্রেস সরকারের নজরে "পড়ে 


নি, দুবার ব্দজ্র্ট রক্কারেরও 
'ন্জরে পড়ে বীন। অবশ্য বলা বাহুল্য 
যে, কংগ্রেস সরকারের নজরে পড়লে 
যে ক হত তা আমাদের অজানা ন্নয়! 
কিন্তু যুন্ত্ণ্টের নজরে “গাড়ে বন দেখে 
আমরা 'বাস্মিত হাঁচ্ছ॥ তরে একথাও 
ঠিক, নজরে পড়ার কিছুটা অস্দাবধাও 


আক্ছ। কন ৰা ভদ্রলোক 'এমন একটি 
চক্কব্যহ রচনা করে রেচখছ্েন স্মাইটার্স 
মধ্যে যাতে তাঁর দিকে নীট করে 


রূাথায় কাকে রাখতে হবে, তা সঠিকভাবে 
ননদে“শ করতে ভদ্রলোক সদ্ধহস্ত॥ "পাছে 
কেউ কোনদিন কোন প্রশ্ন তুলে বসে 
ভদ্রলোকের হাতে তা চাঙ্গা দেওয়ার 
অল্পাটিও আছে। কাউকে কোন নালিশ 
জানাতে হলে এই ভদ্রলোকের 'রাচত চক্র- 
ব্যহের মধ্যে নদয়েই আসতে হবে। 'রুন্তু 
টে পথ দিয়ে আদা য়ে কত কাঁঠন তা 
ভুন্তভোহা আন্রই ব্্ক্কতি পারবেন। 
তাছাড়া সরাসার মন্ত মহাশয়দের যাঁদ 
কোন আঁফসার কোন নালশ জানান এপ্র 
সম্পর্কে, তাহলে যাঁরা তার তদন্ত করবেন 
তাঁরা এ*র ষমর্থরই হবেন অর্থাৎ তাঁরা 
সকলেই এই একই চক্রের লোক এবং তাঁরা 
‘স্যার’ ‘স্যারের’ ঠেলায় অভিযোগকারশর 
মত খারাপ লোক আর হয় না এবং স্মাঁর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁর মত এফ সিয়েশ্টা 
এবং ‘অনেস্ট' আফসারও আর হয় না, 
এই কথাটাই বোঁরয়ে আসবে অনেক কাঠখড় 
পোড়ানোর মধ্যে *দয়ে। 
বিভাশীয় মন্ত্রী মহাশয়কে তাই আম 
বলব, সিভিল দিলিদট সম্পর্কে একটু 
তদন্ত করতে॥ কেন নিয়মিত সিভিল 
[লিস্ট প্রকাশ করা হয় না? নিয়ামত এটি 
প্রকাশিত হালে এবং িবশেষ রে তাতে 
ডিপাটমেন্টের উল্লেশ্ব থাকলে কোন 
আফসার কোথায় পোস্টেড হয়েছেন তা 
এরনজার চোখে পড়বে । তাছাড়া এক- 
জায়গায় কে কতাঁদন . আছে তাও ধরা 
পড়বে। কিন্তু দুখের বিষয় সিভিল 


২৮ 


tna ৩০০০৪ তি 


pT] 


লিস্ট প্রকাশের জন্য নিয়ামত এবং 
ইরশেষভারর অর্থন্যর করার পরেও কেন 
'নেটা হয় না, টরুম্বা ভার মুলে ক্লোন ব্যাজ 
হাঁন বড্ুফন্ম আছে, সেটা দেখার কোন 
ব্যবস্থাই আজ শ্ার্যন্ত হয় নি॥ সেজন্য 
মেটা চলে আসছে--চেটা হচ্ছে এক-একাট 
পদে মৌরসীপাট্রা করে থাকার ব্যক্থা 
এরং আর ক্লে কায়েমী স্বাথের জন্ম 
"আর আর ফলে সরকারী প্রশাসন যন্দের 
'মধ্যে সৎ ও দক্ষ আঁফপারদের অধ্যে 
আশাভংগজানত বেদনাময় পারাস্থাভতর 
[বিস্তীত৭ তাছাড়া সরেণপারি যে অবদ্থাটা 
হয় সরকারকে একাদকে ঘরের মধ্যে কাল- 
কেউটেরে 'নয়ে ও অন্যাদকে সেই বিপদ 
আগুয়ান হয়ে আসার লোকের অভাবে, 
দৈনাঁন্দন ভয়ে ভয় শাসনয়ানা শনর্বহ 
করতে হয়॥ এ পন্বীস্খীত থেকে বাঁচবর 
চেষ্টা করা একান্তই প্রয়োজন। 

যে ভদ্রলোকের কথা বলাছ তার 
চক্রাটর একট; পরিচয় এখানে 1দচ্ছি। এই 
ভদ্রলোকের দুজন সহকারী আছন- 
'এরজনের 'পদের নাম কোনও এক ডেপুটি 
সেক্রেটারী হোম জি-এ। ভদ্রলোক স্য়- 
কারী চাকুরশীতে ঢুকেছেন ১৯৪১ সালের 
৩০শে জনন তাঁরখে এবং বশ বছর এই 
একই খুবভাগে পূৌন্ত ভদ্রলোকের সলো 
যুক্ত আছেন। কংগ্রেস আমলে প্রভু দর 
আঁতীরন্ত সেবা করোছলেন বলে ১৯৬৭ 
সালের নির্বাচনে তৎকালীন মৃখ্যমন্দী 
পরাজিত হওয়ার সঙ্গো স্রজ্গে পিছনকর 
ভাঁরখ দিয়ে কে যে একে প্রমোশন {দায় 
গেলেন বোঝাই গেল না! অপর ভদ্রলোকের 
সম্পর্কেও প্রায় এই একই ব্যাপার। তাঁর 
পদের নাম হল স্পেশাল সেক্রেটারী । 
সরকার" চাকুরীতে যোগ দেন ইনি ১৯৫৬ 
সালের ৯রা এপ্রিল! প্রথমে ইনি রানাঘা্ট 
সাব-ডেপ্যাট ম্যাজিস্ট্রেট 'ছিলেন। 
পরবর্তীকালে তৎকালীন মুখ্যমন্ঘণ্র 


অনুরোধে মা সাত বছরের সাঁভ'সে 
থকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত 
করা হয়। শুধু তাই নয়» মুখ)মন্ত্ী 
মহাশয় ানবাচনে পরাস্ত হবার পর 
ধপছনকার তাঁরখ দিয়ে একেও যে কে 
স্পেশাল সেক্রেটারশর পদে উন্নীত করে 
গেলেন এবং মাইনেটাকেও করে দিলেন 
আই-এ-এস ক্যাডারের, তা পরম বিস্ময়ের 
মি স্বভাবতই এখানে যে 
আঁফসারদের বি পড়তে হল 
দল কথা বো গন বললেও চলবে। 
এইভাবে চলে এসেছে। 
বি অনার ছাল ছে এই বি 
এইভাবে চলে এসেছে বলেই কি, আজও 
এসব চলবে? 
এরপর চক্রের দুজন স্যাঁবখ্যাত 
কেরানীর কথায় আমাকে আসতে হবে। 
পাশ্চমবাংলায় এমন কোন জেলা বা মহ- 
কুমা নেই যেখানের যে কোন আঁফসার এই 
দুই ভদ্রলোকের কথা না জানেন। নিয়োগ 
ও বদলশর ব্যাপারে সাধারণ প্রশাসন 
ভাগের প্রথমোন্ত নেতৃস্থানীয় ডেপুটি 
সেক্রেটারী যা করেন তা প্বিতীয়োক্ত দুজন 
আঁফসারসহ এই দুজন কেরানীর সঙ্গে 
গরামর্শ-করেই করেন। এই 'বভাগাটর 
নাম হচ্ছে_“হোম জেনারেল এ্যাডামিনি- 
স্টেশন, কনাফিডেন্দিয়াল ট্রান্সফার এ্যান্ড 
পোস্টিং অফ দি আঁফসারস।” এদের 
একজনের বাঁড় মালদহে- আরেকজনের 
বাড়ি নদীয়া জেলার নাকাশপাড়া থানায়। 
শৈধোন্ত, ব্যান্ত বর্তমানে থাকেন কলকাতায় 
বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট । দীর্ঘকাল অর্থাৎ 
বছরের পর বছর এই দুটি কেরানী 
জ্গাই-মাধাইয়ের মত এই একই জায়গায় 
বিরাজ করছেন এবং প্রথমোন্ত ডেপুটি 
সেক্রেটারী হোম জ-এর দোসর হিসাবে 


খোল অনুমান করে নিতে হবে সরকারী 
আপিসে তান একজন আপার ডাভশন 
ক্লার্ক মাত) এবং এই বাজারে সংসার 


-চালিয়ে তাঁর হাতেই বা কত থাকে_ তবু 


তান তাঁর বোনের বিয়েতে পনেরো 
হাজার টাকা খরচ করেছেন। বাংলাদেশের 
অনেক ভাই-ই বোনের জন্য অনেক কিছু 
ত্যাগ করেন এ আমরা জানি, কিন্তু একজন 
কেরানী বোনকে যতই স্নেহ করুন না 
কেন, পনেরো হাজার টাকা খরচ করেন 
{ক করে এটা কল্পনা করতে গেলে “বিস্ময়ের 
অন্ত থাকে না। 

এই চক্রের আরও একাঁটি লোক আছেন। 
তাঁর কথা না বললে সমস্ত কথাটাই 
অসম্পূর্ণ থেকে ষাবে। তান হচ্ছেন 
এই িভাগেরই হেড ঞ্যাসস্ট্যান্ট। ভদ্্ু- 
লোকের বাড়ি খন্যানে ইটাচপা কলেজের 
পাশে। এবারে নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্রীমতী 
সুচেতা কৃপালনশ এখানে এলে কংগ্রেস 
প্রার্থীর পক্ষে ভদ্রলোক লোক জড়ো করার 


লোক না হওয়ায় তান রীতিমত মুঁস্কলে 
পড়ে যান এবং হাওয়া কোনাঁদকে বুঝে 
গকছুটা নীরব হয়ে যান। 

সাধারণ প্রশাসন বিভাগে যত নিয়োগ 


ও বদলীর কারসাজি হয় তার প্রধান বাহন - 


সুশোভিত 
মল্য- ১ম খণ্ড তন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা 
ধস মেত" প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৪৬, বাপিনাবহার গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কীল-১২ 





NS 


- এই ভদুলাকটি। এখানে একাঁট উদাহয়ণ 
দিলে বোধ কার অন্রাসাঁশাক হবে নাই. 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে তদল্ত 


{বিভাগকেই বদধাঞগনঠ দেখিয়েছে তাই-নয়ূ, 


কতদূর পর্যন্ত িস্কৃত, তা সুস্পষ্টরূপে 


চোখের সামনে ফুটে উঠবে। এ ভদ্রলোক- 


হয়ে যাবে৷ 





সামাজ্যের ধহংসস্তূপের শ্মশানে নতুন 
করে ইংরাজের সামাজ্য-স্বগ্নের সচুলা 
হচ্ছে। সেই. সময়টায় ইংরাজের আধপত্যু 
বস্তারের কাজ চলেছে দুতগাততে। 
১৭৫৭-তে পলাশী-য্দম্ধের, পর বাংলা 
'বিহার-ীঁড়ষ্যায় ইংরাজের শাক্মদমত্তা 
যতই থাকুক, আসলে কিন্তু তখন উত্তর 
ঘাংলার এই নির্জনতম প্রান্তে অধুনা 
ফালের ডুয়ার্স বলে. কিত্র অণ্লাটিতে 
ভুটানের সন্গে' ইংরাজের, যুদ্ধের, দোর, 
আমল সেটা। ক্যাপ্টেন টার্নার ১৭৮৩- 
তে ভুটানে গিয়েছিলেন, দৌত্যরুর্মে। 
*বাভাবিকভাবেই. তা সফল. হয় নি। ফলে 
ভুটানের ইতিহাস, ভূগোল, লোক-ববরণ, 
প্রাকৃতিক অব্থা, অবস্থান, আয়তন ও 
মদ-নদী, কাঁষ-শিল্প, এসব. কোন কিছ 
ঈমপকেই তিনি দেখবার অরসর.ও সুযোগ 
পান নি। সংগ্রহের অনুকূল পাঁরবেশই 
তার. কালে ছিল না বলা চলে। 

ভুটানের বিবরণ প্রপ্ম. যেখানে. পাই; 
তা হচ্ছে: ক্যাপ্টেন, পে্বারটন- সাহেবের 
ভুটান সম্পার্কতে বিবরণ Report on 
Bhutan.. 


“The. Bhutias had, usurped 
several. tracts, of. lowland. lying 


[পূর্ধনপ্রকাশিতের পর] 
at the foot of the mountains, 


called the Duars or Passes, 
and for these they agreed’ to 
pay 5 small tribute. They 
failed to do ৪০» however, and 
availed themselves of the 
Command of the Passes to 
Commit depredations within 
British territory. Captain 
Pemberton was accordingly 
deputed to. Bhutan to adjust 

the. points of’ difference, 
ভুটান সম্পর্কত্ত পরবর্তী উল্লেখযোগ্য 
আলোছপা আগলে এডেন সাহেরের 
Bepart. on the. State of. Bhutan 
(5815 1865), ১৮৬৩ থস্টাব্দে আশলে 
এডেন ভুটান যান। উদ্দেশ্য একই! 
ইংরান্রদের সঙ্গে ভুটানের সম্পর্কের 
উন্নতসাধন।. Summary of Affairs 
in the Foreign department of 
the. Government of India, 
1864 to. 1869. শীর্ষক সরকার? 
{ববরণাতে এর উল্লেখ আছে ।, দৌত্য, সফল 
হয়, নি। ১৮৬৪. খ্‌স্টাব্দের এপ্রিলের 
মধ্যেই ফিরে আসতে হল এডেন সাহেবকে। 
স্যান্ডার্স রিপোর্ট" বলছে-_ “He bad 
been. subjected to gross 
insults, and. obliged. by force 
to sign. to. papers, agreeing to 
make over the Assam and 
Bengal Duars. to Bhutan, and 
to- surrender all runaway 
8laves and political offenders.’ 
ইংরাজ সরকারের সেই চরম অব- 
মাননার কথা ছাড়াও আরো অনেক খবর 
ভুটান পেকে সংগ্রহ করে. এনেছিলেন এডেন 
ভুটানের রাজনৈতিক অবস্থার 


তান্দিক' জমতার: অধিকারী । পাঁরবর্তে 
কিন্তু, আধিপত্য, িদ্কৃত হয়েছিল টংলা 
- ha 


It appears from the report 
submitted by Ashley Eden 
that the Deb and Dharam 
Rajas were mere puppets in 
the hands of Tongsa Penzo. 
Jt was Tongsa Penlo and Lis 
faction who had treated 639 
envoy with indignity. 

ভুটান সম্পর্কে Ashley Eden-aa 
Report on the State of Bhutan 
(Cal. 1865), একটি থুবই প্রামাণিক 
গ্রন্থ। এই দুটি রিপোর্ট ছাড়াও 
আরো দুটি গ্রন্থের কথা বলেছিলেন 
হপকিদ্দ। Earl of Ronaldssy 
{লাখত Lands of Thunderbalt 
এক অসাধারণ গ্রল্থ। এ-ছাড়াও Charles 
Bellfলাখত Tibet, Past ard 
present প্রন্থাটতেও এ. সম্পর্কে কিছ 
{কছু জানা যায়। J. C. 1453 
খলাখিত Sikkim and Bhutan-e 
এমাঁন একটি প্রামাণিক গ্রন্থ । এগনলত 
দেখা যায়, ভুটানের সঠিক অবস্থান হম 
লয়ের পূবপ্রান্তে। তিব্বত ও ভার্ত- 
বর্ষের মাঝামাঝি। ভুটানের পশ্চিম দক 
শলাকমরাজ্য ও ভারতবর্ষের দাঁজাল্হ 
দ্রেলা! পূর্বাদকে আবর ও শাম উশ- 
জ্রাতায়দের বাস॥ িব্বতীদের ভাষায় 
এদের বলা হয় খা লো (০09 Lo) ও 
তং লো (ing 750)। স্যাণ্ডালেকধ 
রপোর্ট  খুললেও দেখা যাবে 

‘The Bhautias or’ Bhots he 
longed to the Country known 
8s Bhutan. It is situated Le- 
tween the 28° and 260453° 
parallels of nerth latitude 
8200. 89780 and 827 of ecsk 
longitude. It,is about 214 
Miles in: length and 75 milet 


ঙাপ্তাহক বসসতশ 


In breadth, with an area of আশন্তুকদের প্রীতি পার্বত্য রাজ্য ভুটান শ্রুমতাসম্পন্ন ' লামা সম্প্রদায় সম্পকে 


807৮ 15,000 square miles. 
পর্বত ও পাহাড়ের দেশ এই ভুটান। 
- বীক্ষণ থেকে উত্তরের দিকে যতদূর যাওয়া 
যায় পাহাড়ের পর পাহাড়, পাহাড় পেরিয়ে 
সুউন্নত পৰ্বতশ্ৰেণী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে 
আছে। মাঝে মাঝে তার উপত্যকাগ্দাল। 
মুল দেশটি তিনটি অগ্ুন্দে বিভন্ত। 
দক্ষিণের সীমানায় দাঁড়ানো ডুয়ার্স থেকে 
উত্তরের [দকে এর অভ্যন্তরে যেতে থাকলে 
প্রথম অণ্চলঢর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 
বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে-আসা মৌসুম্ণী- 
বায়প্রবাহ এই অগ্লেয় পাহাড়ে প্রাতহত 
হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত পরটায়। সাধারণত্র 
প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ ইণ্চি. বাঁরপাত 
ঘটে এখানে! এই অঞ্চল নানা জাতণয় 
বৃক্ষের বনভূমি। নিম্নাণ্লে মাঝে মাঝে 
দেখা যায় পাইন, ফার, লা প্রভৃতি গাছ । 
ওক, বীচ, মেপে, গাছগুলি। 
চোখে পড়ে প্রচুর! প্রচুর পরিমাণে ফান" 
জাতীয় বনজংলা এক অসাধারণ সৌন্দর্যের 
সাঁষ্ট করে। পাহাড়ের প্রান্তর্গলিতে 
দেখা যায় ওক জাতীয় গাহ। সেই সঙ্গে 


কৃষ্ণবনাণ্টলশ্রেণ" | 
ভুটানের দ্বিতাঁয় অণ্চলাট দেশের 
ধ্যবত্তঁ অণ্যল। এখানে নানা উপত্যকা 
আছে। সাধারণত সমদদ্রুপৃষ্ঠের ৩,৫০০ 
থেকে প্রায় ১০,০০০ ফুট উচ্চতা এই 
অণ্যলের। এখানে বাষ্টপাতের পারমাশও 


যায়। 


গুরুত্বপূর্ণ 
- (Paro), হা (Ha) প্রভৃতি এখানে 


জছে। প্রায় চব্বিশ হাজার ফুট পর্যন্ত 
উচ্চ চূড়া এই অণ্যলের বিশেষত্ব! 
সামাগ্রকভাবে" ভূটান -এক - ভয়ংকর 


 বাঁশবন - 


ভয়ঙ্কর নির্মম ও উদাসীন। পাহাড়-পর্বত, 


জঙ্গল, বুনো পরিবেশ এর প্রধান বাধা? . 


আয় রয়েছে সবক্ষণের জন্য এক ভয়ংকর 
অজয় আবহাওয়া। এই সব কথা ছেড়ে 
দলেও ভয়ংকর জ্োঁকের কথা বলতেই 
হয়। পথের ওপরে ঘনবদ্ধ গাছ ও জংলা 
ঘাসে-পাতায়' শাখা-প্রসারিত পন্নব্যহের 
অন্তরালে প্রাভমৃহূর্তে রন্তপানের জন্য 
উল্লাসত প্রতীক্ষা করছে ওরা। মানুষের 
রন্তপান করবার জন্য তাদের, ভয়গকর 
লালসা কল্পনাও করা যায় না। 
যে-কেউ যে-কোন প্রাণী এই পথে 
যাবে তার হংস আঁলঞ্গন থেকে রক্ষা 


প্রাপীসমহের এ 
Bhutan গ্রন্থের লেখক J. C. White 
বলেছেন, “They are the haunt of 
fest every kind of wild 
animals—Elephant, 4 07300 
tiger, leopard, 7 bison, ‘sambur, 
Cheetah, hog-deer, MEE deer 
etc.” x 
বরফাচ্ছম পাহাড় অঞ্চলে ভালুকও 
দেখতে পাওয়া ষায়। আর অছে ঘোড়া। 


গারপথগুলির 
ই অন হক 
- বৌদ্ধমঠ কিংবা 


ভূটান সরকারের শশর্ষে ছিলেন এই দৃজন। 
ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রধান শাসক ছিলেন ধর্ম- 
রাজা। দেবরাজা, ছিলেন পাঁর্থব 'বিষষ- 
সংক্রান্ত রাজা । এইসব রাজাদের সমরো- 


প্রধানমন্ত্রীকে বলা হত লাম খেম 
(Lam Khem)! ‘তান ধর্মগুরু 
হিসাবে সমস্ত লামাদের প্রধান বলে গণ] 
হতেন। তৎপরবতাঁ প্রধানকে বলা হত 
ডোশি-লোবেন 100০8-0-০590) | 


॥ অন্যেরা বথারমে Chinie-Loben, 


Yang-Loben ও Tashang-Aumje 
এ'রা সকলেই ধর্মরাজা কর্তৃক নিযুন্ত 
হতেন লামাদের মধ্যে থেকে। লোবেনদের 
পরেই কুডুদের স্থান। তিনজন কুডুং 
পদাধিকারী থাকতেন। পারো কুডুং 
‘Pato Kudung), চোচেন কভু 
‘(Chochen Kudung) এবং সা কুদুং 
(Sha 00008); এদের কায কাল 


শীতে এ'রা বাস করতেন পুনাকা অঞ্চলে । 
এবং ওখানকার জাংপেন নামক শাসকেরা 
তাঁদের ' ' রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ 
করতেন। " '- 

C ERE ৩ 
প্রায় সবচাইতে ক্ষমতাসম্পন্ন । দেবরাজাদের 
ক্ষমতা এ'র তুলনায় ছিল সংকীর্ণ ও 
সংকুচিত এ-অবস্থার অবশ্য অনেক পাঁর- 


৯৯০৭ খৃষ্টাব্দে যান ভূটানের' সকল 


,ম্লাজরুপে প্রাতীষ্ঠত করলেন, তান হজ 
ছাইনেস আগেন ওয়াংচুক। 
১৯২৬ খস্টাব্দে। তিব্বতের 


-ওয়াংচুক , 

:  ইতহসর পুঝনো পাতা ওল্টাচ্ছি। 
দেখত পাট্জ ১৮৬৫ খস্টাব্দের একটি 
সময়োচিত সান্ধিস্থাপনার মাধ্যমে ভূটানেৰ 
সাথে ইংরাজের দীর্ঘস্থায়ী বৃদ্ধের অবসান 
'ঘটে। এই সময় থেকেই 'মন্রতা সম্পর্ক 
দানা বেধে উঠতে থাকে। ১৯১০ 
খস্টাব্দে এই সম্ধিরই পাঁররাতর্পে 
উভয়ে অনেকটা কাছে আসে। বাঁহার্বিষয়ক 
ব্যাপারে ভুটান ইংরাজ্জের সঞ্গো একমত হয়ে 
চলতে থাকে। এরই ফলে স্থির হয়, 
ভুটানের অন্তর্বতাঁঁ শাসন ব্যাপারে ইংরাজ 
সরকার ভুটানরাজকে এক লক্ষ টাকা বার্ষক 
দর্দেশ-উপদেশ দেবার চেস্টা করবেন না। 
-সাষ্ধ-সত্র অনুযায়ী এই সময় ইংরাজ 
সরকার ভুটানকে এক লক্ষ টাকা বাঁর্যক 
বৃত্ত দিতে স্বীকৃত হন। ভুটানের ব্যাপারে 
এতে করে চখনাদের সকল দাবি স্পন্টাক্ষরে 
১৬ অস্বীকৃত হয় এবং চাঁনাদের সম্ভাব্য ষে- 


ভুটান কোন কালেই চাঁন-এলাকা ছল না 


দাবির বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা নেওয়ার - 


কথাও জানিযে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে 
১৯৪৭ খস্টোব্দে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
১ লাভের এ্রীতহাঁসক পদক্ষেপ। ১৯৪৯ 
খস্টাব্দে িররাজ্য হিসেরে ভুটানকে 
সাহায্যদানের মাত্রা বাঁ্ষক পাঁচ লক্ষ, টাকায় 
উন্নীত করা হয়।, ১৯৫৯:তে টি 
প্রতি সম্পকোর গভারতা-সত্ে 
NT ভসত 
হয়। | | 

অতশত অতাঁতই থাক। 

ইতিহাসের পুরনো পাতা উড়ে গেছে 
আজ। নতুন কালের ঝড়ে। নতুন দেশ 
ভুটান আজ । তার মুখে ঝলমল করছে 
মতুন কালের রোম্দুর। তার বুকে লেগেছে 
প্রবল প্রাণের টান। তার বুকভরা আশা । 
মানবোতিহাসের যে চাকাটা সারা পৃথিবী 


সাপ্তাহিক বসত 


* জুড়ে ঘূরয়ে দিচ্ছে প্রগাঁতকামী সমস্থ! 
‘শাসকদের পরাজিত করে সর্বপ্রথম মহা- ' 


মানুষের দল, তাঁদেরই দেখতে পাবেন 
একালের ভুটানে এলে। এক অভূতপূর্ব 
জাগরণ। ডুয়ার্স থেকে কয়েক পা' 
এগোলেই সেই ভুটান । 

ইন্দ্রজালের যাদুমন্ত্রে বদলে গেছে 
চেহারা! 

ফুস্টশোলিংএর জেনারেল পোস্ট 
আপ্মস আলাপ হয়োছল সেখানকাব 
পোস্টাল সৃপারিন্টেনডেস্টের সঙ্গে । এক 
আশ্চর্য মানুষ। সতেজ উজ্জল একটি 
বিচক্ষণ ব্যন্তিত। ঝকঝকে আঁফস। দেয়ালের 
কালেশ্ভারটি থেকে শুর করে টোঁবলের 
ওপর পর্যন্ত রুচির এক আশ্চর্য সংষম। 
ঝকঝকে কাউষ্টারে কাউন্টারে ভুটানের 
যুবকেরা কাজ করছেন। পাঁরিচ্ছত্ব ফিট. 
ফাট্‌ চেহারা । ছিমছাম । ডাকঘরের দেয়ালে 
ভুটানের ?শজ্পীদের নিজস্ব ঢং-এর আল- 


“পনা। টেরিলিন টেরিকট-এর প্রাধান্য 
- এখানকার পোষাকেও। 


ষুবকদের হাতে 
হাত-ঘাঁড়। পায়ে পয়েন্টেড সু। পরনে 
ফাউস্টেনপেনের নিব উঁকি মারছে। ঘুরছে 
পালং ফ্যান। টোঁলফোন ক্রাঁং ক্রীং করছে। 
Office of the Forest Range 
Oficer-এর একটি নোটিশের অর্ধেকটা 
চোখে পড়ল। ওপরের 1দকটুকু কাগজের 
তলায় চাপা পড়েছ। ফুস্টশোলং-ভুটানের 
অল্তভুন্ত ঢুসণ-সংকোশ-রেঞ্জ-এর ফরেস্ট 
অফিসার সব'জন-জ্ঞাতার্থে একটি বিজ্ঞপ্তি 
1দয়েছিলেন। হয়ত বেশ ধিছাদন আগে। 


যতটুকু দেখাঁছি লোভনা'য়_“.. moder 
amenities. of life like electri 
city, cushioned beds - and 
palatable dishes of Food to 
suit everybody's taste.” 

একবার কম্পনা করুন, ডযয়াস* থেকে 
কয়েক পা বাড়িয়ে মাত্র চ্সা-সংকোশ 
ফরেস্ট রেলের একটি বাংলোর উজ্জ্বল 
আলোকত কক্ষে রয়েছে সেই আন্তরিক 
অকাতিম আহবান। সমতলে যখন প্রবল- 
তম গ্রণ্সের উংপশড়নে খাবি খাচ্ছেন 
আপনার ঘরটুকুর মধ্যে, হাত-পাখা ঝা 
বৈদ্যুতিক পাখা এবং খসখস প্রভাতি সব 
কিছু উপেক্ষা ফরে সেই গ্রীন্ম যখন 
আপনার বিশ্রামের মুহূর্তগুঁলিকে রুষ্ট ও 
দুঃসহ করে তুলছে, তখন এখানে ভুটানের 
শ্যামা্ল বনবনানীরা ওড়াচ্ছে ভালোবাসায় 
ভরা সবুজ আঁচল। য়াতে তোফা খানার 
পরে মশার টাঙিয়ে শুয়ে পড়েছেন 
বাংলোর কুশন-শষ্যায়। অল্প দূরেই ভুটান, 
পাহাড়ের মাথায় সোনার থালার মত রূপ- 
ফথা যুগের একাঁট চাঁদ, স্বপ্নাবিঘ্ট চারু- 
দিক। 

ভারত সরকারের সঙ্গে ভুটানের অল্ত- 
রঙ্গতার আরেকাঁট নিদর্শন চোখে পড়ল, 
নোটিশ বোডেই রয়েছে ছাপানো একাই 
বিজ্ঞপ্তি ও সেই সঙ্গে ছাঁব। At tha 
invitation of the Indian Posts 
and ‘Telegraph dept. a dele- 
gation of four officials of the 
Bhutan Post and ‘Telegraph 


. সদ্য প্রকাশিত হংসৰ! 
বানর সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরাসক 


--শিবরাম চক্তরবতীর গ্রন্থ।বণী 


গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 
(১) মনের দত বৌ (৪) প্রেমের বাচন গাঁত 
(২) মস্কো বনাম পশ্ডিচোর . (6) রক্তের টান 
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো (৬) ঘখন তারা কথা বলে 
পৃষ্ঠা ২৪০ 
মূল্য মাৰ চার টাকা 





বসুননতা প্রাইভেট ঠিম্িটেও ॥ ক ন্লকাতা-১২ 


২৮৯ 





হজ 
সিন ০ 
i 





- ae 
১সপা্িতপ্ররয় 


56 dtc. 


“বিবৃতি সয়িরশিত। ; 
স্রধম খশ-৫10০ স্টাক॥ 
তরী :বও-8'00 টাকা" 
ক্রীন্তবাসী রামায়ণ ₹ তলা 
দ্‌ সমগ্র সপ্তকাও' কবির জীবনীস্্ধলিত) 
আদি কবির 'মহাকাব্যের বাঙালীর 


‘সংস্করণ । সোনার বাংলার তক্ভি-অধ্য |- 


পর্দানয়ারে | 'বাজয়ংস্করর ॥. চিত্র. 
এরি হো রী ৩ 
টাকাও 


পাতি লারায়পক), নারায়ণ (খ)। 
শু খণ্ড: ঈশ, কেন, প্থু, যুগক, 
দাওুক্য, তৈতিত্রীয়, পাশ্তপতব্রল্, 
পরাণাগ্রিহোর, ভারন, গরু, 
 শ্ররামগুরতাপনীয়।  ্ীরাযোত্রর- 
জাপনীয়, প্রদ্থ,। কানার্কিড, 
জ্বলক], বাহন, ওশাঁগাল- 


প্ৰতাপনীয়, গোপালেত্তরতাপনীঃ 
" কোষীতক্য, অনৃতবিম্ণ, কালিক। 
বসার ‘ও অৃতনীদ্ব। কাপড় 
৪ বোর্ডে বাধা । ল্য": রা 
$৩--১0 ক্ষ 
গনশ্চরণ রসোল্লাস £ 


শ্রবৈদানাথ মাহাপ্যূ, ইীপ্রয়াগ মাহাক্্যম্‌, 
শ্রীবন্দাবন মাতাম্্রায় ৷ নূন মাংস্কৃত ও 
প্ডিতপ্রবর প্রীকালীপ্রসন্্কৃত বঙ্গানুবাদ ৷ 
ন্কূল।--৩00 টাকা । 


বসতেন প্রাইভেট লিমিটেড 


১৬৬ ০১০ 'গ্যা্খছুলী স্ট্রীট, ] 


কাঁলকাতা-১৯ 












আনেক রী 


“Jed. why Bhi Lam Penjor, of 
“| 5৮৪ Offices, "Bhutan, +। 
টি MR চা ‘in “the A) ta হোটেল, চন্দ 
ম্্রারিত-। - বিস্তারিত" চির 3 ost and “Telegraph Sports 


0 Cultural meeting hold ‘at 
Hyderabad. ‘Fie Biruten P ০& 


পু" delegation Jed the marcn- "সর 


past when the meeting was 
inaugurated by Major General 
রগ ৫8 35০00 ‘Command. 
“যুগের আরেক প্রধান লক্ষণ 
তি: 8 বলা চনে হোটেলই রুক 
বতমান এুগের "সভ্যতার -'এক 'প্রুতক। 
আমাদের ছেলেরেলার মা-মাদণী খুড়ী- 
ঘর্তমান যুগে কখন য়ে পেসছে গেলাম 


|, 'আমরা। স্বপ্ন দেখি সেই অতীত। 'দাদা- 


ভূতে রুলছে, _টধতুক 


-ন্নাদুসনুুদ্বুম 
হগৈতোঁট।। , মস্ত খালার চরকে রি 


বাজায় দিচ্ছেন ধদাদিমা। করন (চাবে পারা, 
চরচায়্য-লেহ্যংপেয়র ঢালাও 


ean Ne TU 
রন দুধে ' দ্দেশ-কলাহআম্্ সহযোগে 


মচাপটক ভক্ষণ । ‘এমান কতন্ছবি। নমা 


হেগ্মতে দিচ্ছেন 'বাবাফে, আমাদের৷ অ্রকৃতই 


'গুকুগাজিত ছিলাম এই অন্ন “বর্তমান 


, বন্যা কেনে নিচ্ছে সই রারস্্া। “সরাযই . 
নানা আর্থর . অনিশ্চয়তা, মূল্যবোধ 


ভাঙন ও অস্থির চিন্তাবক্ষেপ। গৃশীহপীরা 
জঠরানল্প-নব্ীত্তর' সাধনাতেই হুদয়ঘোকে 
প্রবেশের পথ খুজে পেতেন সেকালে! 
ঘরের “নাশ্চত আঁগুনা। পাঁরবধিরক 
স্নেহকোণটুকু। দয়া-দাক্ষিণ্য স্লেহ-মমতা | 
দ্বয়ং রবাঁন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বলতে শুনছি 
একাঁট কাঁবতায়_ 
পাকপ্রপালশর মতে করো তুমি রন্ধন 
নহলো ইহা প্রগচ়র সবসেরা বন্ধন, 
চামড়ার মত যেন না-দেখায় 


লারা 
্বরটিত জে দাবী নাহ করে 


স্পাত যেন পাতে বসে নাহ করে 
ক্রন্দন 
বর্তমান অঙ্গ যে ব্ধনমন্্ীন্তর ন্ফুগা। 
তাই হাতা-খ্্রান্ত-হবাঁড়র বন্ধন থেক সুত 
প্মাচ্ছেন নারশরা। ইতিহাসের শনর্মম 
ধবধানণ ঘর থেকে হোটেলের যুগে পেণঁছে 
"যাচ্ছি আমরা+ "গোয়ালন্দ হোটেলের “পাকা 


পায়খানা, থারেন ভাল্লা”:নয়, শীতাতপ- ' 


Ef 


১৬৬ কিল্যোঁসট্র দুরত্বে। তিম্প্দ নতুন 
রানধানী ৯৭৯ বার দঃ কহ 
ইতিহাস আর 'ুধীরদার ছি লা 
শৃছলাম নতুন যুগের ভুটাননর শাহ । 
সুষধীরদা 'বলোঁছনেন, পনয়ে "যাব একবার 
দতোমাকে। দেখে আসবে 09 
‘Minister, Home, Trade 
Commerce Minister.দের ড় ক 
আঁফস, Development wing শ্বা 
আতা। াঘম্পূতে দেখবে Financial 
NMiitistry= office 'মহারাজারই এক 
যাঁড়ত। Finance 'সবচাঁইতে। Zn 
Powerful. এর প্রধান প্রধান কর্তা 
'ভুটানীবরা। inance-a Indian-ate 
আরে আছেন: Develaqpmentaর 
কাজ ‘না দেখলে 'ুঁবদ্বাস করতে পারবে 
লা' Road, Buildings, Quarters. 
"এ ন্রা্তঁদন কাজ হচ্ছে প্প্রায় 'সারা 
ভারতবর্ষের মানুষই আছেন শুখান! 
'মাদ্বাজী, দ্বান্তালী, "পাজাবী, সবহারী। 
“অনেক। লুধীরদাকে শৃজজ্ঞাসা করে 
সছলাম, ঈঘম্পু সমতল থেকে “কত হাজার 
ফুট হবে? 

'নন্দশ "হাজার ‘ফুট তো হবেই। বলে 
স্সুহটরদা বর্দোছিজলন, 'ফ্টেশালিং ' থেকে, 
শপ্তরর দিকে উঠে খাচ্ছে 'রাস্তা। "শুই 
শ্দকে। নিতান্ত সাধারণ শহর পারা 
মহারাজের নাড়ি আছে ওখানে। ফুস্ট 
শোন্সিংএ আছে '0:9-এর জল। বর্ণার্‌ 
"জল ঠারজার্ভ করে রাগ্না হয়। পাল্লাতে 
বীকল্তু ননদ জল”? 026৩ ‘Supply 
জিদ রতি, | 


শুক্ষমশ ] 


ট-খট ব্যট-জানলায় শব্ঘ। “কে 
যেন জানালার টোকা দিচ্ছে-কে যেন 
ড্যকছে। | j 


সামি কে ? কে তুমি? -আর কোন 
আওয়াদ্ নেই। তখন আবার একটু ঘুমের 
মধ্যে চলে গেছ, বোধহয় পাশ-বালিশটা- 
কেও উল্টে য়ে এসেছি, আবার সেই এক 
খ্ট খুট খুট। একটু জোরেই 
স্থবার। 

কে? কে হে? কাকে চাইঃ 

-তোমাকেই 


I 

এখন ঘুমের সমর- এই কাঁচা ঘুমে 
কিন জ্বালাও বাপু! নামটাই বলো না। 
আগে 


সাঁসর্টা খুলে গেল। তার পাট দুটো ভাঁজ 
করে নিয়ে দেয়ালের কোপলায় ঘুরিয়ে 
দিলাম, বললাম_-বলো এবার তুমি কে? 
কাঁ চাই এত রাভিরে? 

আরে খড়খাঁড়টা তো খুলবে? 
কতো দূর থেকে কতো কস্ট করে তোমার 
কাছে এলাম, আর একটা জানালা খুলতেই 


আসবে এবার। তার মধ্যে দিয়ে, কালো 
চকচকে এনামেল রংয়ের গরাদের ফাঁক 
দিয়ে কার্নিশের কিছুটা অংশ আর 
সামনের রাস্তার খানিকটা দেখা যায়--ভারু 
ভেতর 'দয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। 
আরে! কার্নশের ওপরে আমার ঠিক 
সামনেই কে-ষেন দাঁড়য়ে আছে_ হাতে 
টচ না লণ্ঠন কিসের জানি একটা আলো । 


বললাম--দাঁড়াও খুলছি, কিসের এত 
তাড়া তোমার বাপু! 
মশারি সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। 


আবে, নামে কী চিনবে আমাকে? 
মাম তো আমার রাখাই হয় নি এখনো! 
আর কাটা নামই বা তুমি মনে রাখত 
বি লি চি 
আরে, আরে! তুমি নাকি! তম 





বা কা লাভ বলো, তুমি বা একটি ন-ছোষ্ 
বাবাজী! সেই সন্ধ্যে যখনই তোমাকে 
প্রথম দেখ, তখনই বুঝেছি, কপালে 
আজ কছু একটা অছেই। তা এখন তে 
দেখাছ, খুব বড় একটা কিছ কাণ্ড নয়_ 
শুধু, ঘমেরই বারোটা বাজল, এই যা। 
কাল সকাজ-সকাল ঘুঁময়ে উঠে বাজারে 
যাওয়া, অফিস আছে না! 

-আরে ও-সব আঅফিস-টাফসের ভাবনা 
এখন ছাড়ো তো, চলো একটু বেডই 


বেশ, যাবেই যাঁদ তো এত দেরি 
রহ কেন? তুমি নিজেই তো কথা 
যাড়াচ্ছ, কতো দূর থেকে আম তোমাদের 
দেশ দেখতে শহর বেড়াতে এলাম, আর 
এই কাঁন‘শের ওপরেই আমাকে দাঁড় 
কাঁরয়ে রেখে কি রাতটা কাবার করে দেবে? 


কথা বাড়িয়ে সাত্যই আমার কোন লাভ 
নেই, তাই ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে 
এলাম । ঘুমটা কখন চলে গিয়েছে। কোনো 
ঢুলবান নেই, ক্লান্তি নেই-শরীফ্‌ মেজাজ । 
মনে হলো-এ তো বেশ ভালই | রোজই 
রাত্রে ঘরের মধ্যে ঘ্দাময়ে ঘুমিয়ে 
কাটিয়ে দিই--রাত্তিরকে রোজ তো আসতেই 


দেখি, তার পরে আর কিছু খবর রাখ না;' 


িল্তু রাস্তায়-রাস্তায় মাঠে-পার্কে 
মানুষের ঘরে ঘরে কেমন যে তার চলা- 
ফেরা, তারপর কখন আবার তার চলে 
যাওয়া_ এসব তো কখনও দেখি না। তাই 
আজ এই নিঝুম রাতে তারার সঙ্গে ঘুরে 
বোঁড়য়ে বেশ রাতকে দেখা যাবে! সুন্দর 
একটা প্রত্যাশার মুখোমুখিই আমি। 
খুশি মনেই তারার সঙ্গে শহর দেখতে 


একটা করে জায়গা ছেড়ে দিয়ে গেছে 
হাঁটার কাজ তাতে মোটেও চলে না, কিন্তু 
ময়লা ফেলা, ল্যাম্পপোস্টের দাঁড়ানো 
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গাষ্তাহিক বনদ;মতনী 


হ্যাঁ, আমরাই কি পারি না নাকি? 
তুমি কি ভেবেছ আলো জবালানোর এখ্‌- 
তিয়ার শুধু তোমাদেরই? 

না, তা কি আম বলছি নাকি? 
নিজের থেকেই তো. আমি বললাম, আর 
দেখতেই তো পাচ্ছ, তোমরাও বেশ সার 
দিয়ে আলো জরালিয়েছ। আবার আমাদের 
দেশে তো গাঁড়ও পাঠাচ্ছ মাঝে মাঝে! 
পারো, পারো হে! তোমরা সাঁত্য অনেক 
কিছু পারো। 

শুনে আমার বুক ভরে উঠল-খুব 
ভাল লাগল আমার-_দলের প্রশংসা আর 
জাতের সম্মান কারই বা ভাল না লাগে। 
মনের মধ্যে খুশি নিয়ে আমি ওর' সঙ্গে 
বড়ো রাস্তার দিকে চললাম। সামনেই 
ফুটপাথের গা-ঘে'ষে রাস্তার ওপরেই 
একটা বালির গাদা, তার ওপর একটা 
কুকুর লেজ গোল করে বেশ আরামে ঘুম 
দিচ্ছিল, সেখানেই ও আবার দাঁড় 
পড়ল। বলল-এসব কী এখানে? কারা 


এসব রেখেছে আনো ? 


একি জানি কারা রেখেছে, কেউ বোধ 
হয় বাড়ি করবে, বাঁড় করতেও বালি 
লাগে কিনা! নদীর ধার থেকে তাই 


. আমরা এই: সব বালি তুলে নিয়ে আঁস। 


বা হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে অনেক দূরে 
চলে এলাম। কাঁ আশ্চর্য আর চমৎকার 
যে লাগছিল আমার! রাতের চারপাশ 
{ঘরে অজ্প কুষাশা, তার মধ্যে রাস্তার 
আলোগুলো সব ধোঁয়াধোঁয়া, টিম্টিম্‌ 
অবলছে। পথ বিমটঝমৃ- শুন্য। দু ধারের 
বাঁড়-ঘর দোকান-প্দট একঠাঁয় একা 
দাঁড়ানো চিঠির বাক্স আর সারি সার জোড়া- 
জোড়া প্রামর লাইন সবাকছিই একটা 
নিঝুম ঘুমের মধ্যে ঢুল্‌ ঢুল্‌ চুলছে-_ 
কুয়াশার পর্দার আড়ালে তাদের ধকছু 
দেখা যায়, কিছু আবার যায়ও না। তারার 
জন্যেই আজ এসব দেখতে পেলাম, মনে 
ভাবাঁছলাম_ এ রাতটা একটুও 'নক্ষলা 
নয়! এর জন্যে ওকে আম ধন্যবাদই 
দিতে যাব, এমন সমগ্ম ও হঠাৎ বলে 
উঠল-_আচ্ছা, ওইসব কারা ওখানে এসে 
সার বেধে শুয়ে আছে? ওখানে ওরা 
শুতে এল কেন বলো তো? 

. দেখলাম, - রাস্তার ফুটপাথে আর 
কয়েকটা বড় বাঁড়র গাঁড়-বারান্দার তলায় 
বেশ ভিড করে যে 'কছু লোক শুয়ে 
ছল, সেদিকেই ওর চোখ পড়ে গেছে। 

২৯২ 


এ শৃবষয়ে কী যে বলব তা আম ভেবে 
পাচ্ছিলাম না, তাই প্রশ্নটা ভালও. লাগছিল 
না আমার। তবু বললাম_ওদের সব. ঘর 


মানে, আমাদের চেয়েও আরও 
অনেক গভীর ঘুম হয় ওদের-যেখানেই 
শুক না কেন! % 

_তুমি কিন্তু অন্য কথা বলছ, এই 
তো তোমরা কতো বড়ো বড়ো বাঁড় করেছ 
দেখছি, মাঠে-ময়দানে কতো সারি-সাঁর 
আলো জেবলেছ, আমাদের দেশে মাঝে 
মাঝে গাঁড়ও পাঠাচ্ছ আজবাল- এতসব 
করতে পারলে, আর এইটুক তোমবা 
পারলে নাঃ 

বুঝাছ,। তোমার এগুলো ভাল 
লাগছে না” চলো আরও একটু এগিয়ে 
যাই, কতো কিছু দেখবার আছে--কতো 
ষে বিষয় আছে! আমাদের দেশে সবই 
পু এক রকম নাকি? - 

এরপর একটুখানই মোটে এাগয়োছ, 
আবার হঠাৎ থেমে যেতে হলো। একটা 
বড়ো রাস্তার একদিকে খুব বড়ো বড়ো 
বাঁড়, অন্যাদকে একটা প্রকান্ড মাঠ, তার 
ধারে রাস্তার কোল-ঘে*ষে একটা চারিদিক, - 
খোলা গুযাটির মত ঘর- সেখানেই ওর চোখ 
পড়ে গেছে। ও প্রশ্ন করল--ওথানে ওরা 
কারা বলো, কী করছে ওরা, জানো 2 
- দেখলাম গুমাঁটটার মধ্যে মেঝের উপরে 
অনেক মানুষের একসঞ্গে ঠাসাঠাঁস 
নিদ্রা। ওরই একটা পাশ দিয়ে পাশাপাশি 
শুয়ে এক যুবতী নারধ-আবার একটি 
শিশু তারই বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে 
ঘুমিয়ে, তার পাশে একজন পূরুষ--তার 
একটা হাত ওই শিশুর দেহের ওপর 'দয়ে 
সেই নারীর শরীরের ওপর পড়ে, আর 
ওরা [তিনজনই একটা ঘুমের মধ্যে ভুবে। 
ভারার চোখ সোঁদকেই। 

বললাম-ওরা সব ঘুমোচ্ছে, জানো £ 
আর এই যে একের 'তনজন ওদের 
একজন হলো--ভালবাসা, একাঁট হচ্ছে 
স্নেহ, আর একজন প্রেম। কেন, এসবও 
{ক তোমার থারাপ লাগছে নাক? 

না না, খারাপ কাঁ লাগবে! খুবই 
তো ভাল লাগছে আমার! সাতা, বেশ 
চমৎকার দেশ তো তোমাদের! মাঝে মাঝেই 
আঁ কিন্তু তোমাদের দেশ দেখতে আসব, 
আর তোমাব ঘুমটি মাটি করে দিয়ে যাব। 
জানো, তোমাদের দেশের মতো এসব সুন্দর 
ব্যাপার আমাদের পোড়া দেশে কিন্তু 
মোটেও নেহী। 

আমার দস্তুরমতো ভাল লাগল শুনে? 
ব্ললাম_-আরে, এ আর তুম ক দেখছ! 
এসব যদি ছাদের তলায়--আশ্রযের আওতায় 
ভালো করে না দ্যাখো! বুঝবে” কী-সব 
[নিয়ে আমরা আছি, আর কিসের জোরেই বা 


৪ ৃন্ঘর 


কেশ বিন্যাস 
সুন্দৰ, থাকবে 


+ 


এঞ্জেল! ব্রাদাস' ঠিল। অটেড” ক্াশীপুর,. কাঁলক্যাত]"২. 


ল্া্ঠাহিক বস্যমত' 


শেলাক. ব্যতীত, 


চুল” আটকাবার' প্রসাধন সামগ্রগীতে, 
এরোসলযূন্ত ও: এরোসলহনন কেশ'সণনে' 
উভয়তই শেলাকই; প্রাথামরু আঠা 9 
শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফক কাল, পেষাই 
কল, পল, কনফেকশনারাঁ, জলীয় বাষ্প 
সেট. করা, কালি; প্রসাধন; বৈদ্যয্বতকঃ ইন=- 
সযুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে: 
রাভম্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী. পছন্দমত 
প্রস্তুত হয় পাঁথবশর বৃহত্তম" শেলাক 
প্রস্তুতকারক, এজেলো ভ্রাদার্স কর্ৃকি। 
উহারা নিখ:তভাবে স্পোঁসিফকেশন অনু 
যায়! প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই, 
-আই-এস-আই স্ট্যান্ডার্ড ও: এতদ্যতাঁত 
কঠোরতর এঞ্জেলো: স্পাঁসীফকেশন- মত।- 
সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এজেলো ব্রাদার্স 
গুণের সমতা রক্ষা করেন 











২১৯৩ 
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Ped 


EE এপ কে: 
+ঙ্গেশে ‘ওই অত দূরে আমরা গাঁড়. 
ছুটিয়ে দিচ্ছি! গর্বে আমার বুক ভরে : 
উঠেছিল, তাই কথার গাড়িই ওর দিকে 
ছুটিয়ে দিলাম, আর খুশির পাখায় ভেসে 
ভেসে হাওয়ায় তুফান তুলে, তারাকে অনেক 
দিছনে ফেলে আমি চলে যাচ্ছিলাম-_ও 
আমার সঙ্গে পারবে কেন! 

ওহে শোনো, শুনছো, একটু আস্তে 
চলো দ্যাখো, শহর থেকে কতো দূরে 
আমরা চলে এসোছি। 

তাকিয়ে দেখি, সাঁত্যই তো! শহরটাকে 
পিছনে ফেলে কতোই দূরে আমরা চলে 
এসোছ যে! এখন একটা বড়ো নদীর 


ওপর 'দিরে ভেসে যাচ্ছি আমরা । যার, - 


আবার না-হয় ফিরে গেলেই চলবে! এখন 


দিয়ে ওরা বেড়জ্জাল টানছে । তারাও 
ওাঁদকেই তাকিয়ে ছিল--বলল, ওরা সব 
কারা বলো তো, ওখানে ওরা কাঁ করছে 
সবাই? 

-ওরা হলো জেলে।- নৌকা থেকে 
জাল ছড়িয়ে মাছ ধরছে নদতে। মাছ 
'নিয়ে ওরা সবাই বাঁড় যাবে, ওদের বউরা 
রে'ধে দেবে, তারপর সবাই মিলে বেশ পেট 





সদ্য প্রকাশিত হইল! 


<= টা ইহক-ব্যসতা 


আর ভন আস মোটে একটা 
রাতের মধ্যে কতোটাই বা:দেখা যার। অন্য * 
একাঁদন এসো তুমি, আরো কতো কিচ্ছু 
কাণ্ড তোমাকে আমি দৌঁথয়ে দেব। 
_বেশ,। আবার আসব আম মাঝে 
মাঝেই আসব। সব 'ঁকছুই খুব ভাল 
লাগছে আমার-_মনে হচ্ছে, এবার থেকে 
তোমাদের দেশেই আমি থেকে যাই, এই 
আক্কের মতই পোজ আস্তে আস্তে ঘুরে 
ঘুরে সবকিছু দেখা যাবে- এইসব মজার 
মধ্যে! সাঁতা, খুবই সুখ তোমাদের! 
আর আমাদের দেশ-_তার কথা আর তুলো 
না! সব ন্যাড়া, সব ফাঁকা। তব্য তারই 
মধ্যে প্রাণপণে শুধু ওড়ো আর গুড়ো 
সময়ের নিয়মে বাঁধা, পথের সাঁমানায় 
বাঁধা, তবু শুধু বেড় দিয়ে ঘুরে যাও 
আর ঘুরে যাও! তোমাদের দেশ দেখে 
যাবার পর ওসব কোনাঁদন আমার আর 
ভালো লাগবে না, জানো! 

এইসব শুনে খুব খুশির সত্গে আমি 
যখন আমার বাঁড়র দিকে ফিরতে যাব, 
তখনই আমাদের দুজনের চোখই আবার 
নদীর দিকে পড়ে গেছে। তারা বলে 
উঠল--ওরা সব কারা ওখানে এসে গেছে 
দ্যাথো, ওদের সশ্গো ওটা আবার কী? 
দেখলাম জেলেরা নোকাগুলোকে এত- 
ক্ষণে পাড়ের কাছে এনে বেধে রেখেছে, 
একটা লিও এসেছে ওখানে অনেক বরফ 
নিয়ে, আর নোঁকা থেকে সাছগ্লো তুলে 
এনে ঝোড়ায় ভরে: ভরে বরফ চাপা 'দয়ে 
লিটার ওপর তোলা হচ্ছে, জেলেরা সবাই 
মিলে জলের ধারে উবু হয়ে বসে কাঁ 
জানি সব কথা বলছে, আর শীতের মধ্যে 


বহকাল পত্রে পুনয়ু দ্রণ 
ঘন মাধবাচার্যয বা বিদ্যারণ্য জীন বিরাঁচত 
বেদাল্ত-গ্রল্ধ 


বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ 


বেদান্ত, শাস্মের একখানি অতাঁব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ 


অন্যুবাদক 
পণ্ডিতপ্রৱৱ প্রমথনাথ তর্কভষণ 
মূল্য চার চাকা - AE 





বজতী প্রাইভেট জি এটেড | I কলিকাতা, ২ 


' জুবে-ভেজা গামহ্া! 





কাঁপছে। .ওদের পরনে তখনও শুধু সেই 
তারপর মাছুগ্‌লো 
সবই যখন লাঁরর মধ্যে উঠে গেল, ওরা 
একটা কক্কেয় আগুন ধাঁরয়ে মুখে মুখে 
র্ফাঁরয়ে ফাঁরয়ে ধোঁয়া টানতে" লাগল। 
আর ব্যাপারীরা নিজেদের মধ্যে বলাবাল 
করছে, সামনে বিয়ের মরশুমে অনেক লাভ 
হবে। কয়েকাঁদন কেবল মাছগুলো ঠাণ্ডা 
ঘরে রেখে দিতে হবে। 
_ব্যাপার কী হে? ওরা সবাই কি 


. বলছে? মাছগুলোও তো সবই দেখলাম 


লারর ওপর চলে গেল, তুমি যে বললে, 
ওইসল মাছ রে'ধে ওদের বউরা ওদের 
খুব করে খাওয়াবে ? 
-আঁমও তো তাই ভাবাছ, দেখছ 
সব মাই তো ব্যাপারীদের (দয় 
ওরা ঠাশ্ডায় বসে কাঁপছে, তবে এ তো 
আর আমাদের ব্যাপার নয়! আমাদের 
কিছু হাতও নেই এতে, চলো এবারে বরং 
শহরেই ফেরা যাক। 

মুখটা ভার করে ও চলতে লাগল, 
ওর মুখের আলোটাই যেন অনেক কমে 
গেছে, বোশ আর কথাও বলছে না, 
আমারও বোঁশ কথা বলবার ইচ্ছে নেই। 
শহরের মধ্যে ফিরে এলাম আমরা 
দু'জনেই । 
গূমটির মতো ঘরটা চোখে পড়ল। ওখানে 
এখন এ কী ব্যাপার-_আরে! পাশেই যে 
রাস্তাটা তার গায়ে একটা চওড়া ফুটপাথ 
তার ওপর একটা মজাদার-মশলাদার 
পানের দৌকান। সেটার ভেতর থেকে এক" 
জন লোক বোরয়ে আসছিল-বেশ গোল- 
গাল পুষ্টির দেহ, ইয়া গোঁফ, সপো 
ফয়েকবস্তা চাল। সে এগয়ে এসে ওই 
ঘরটার দিকে চলে এল, সেই যেখানটায় 
একটি নারী, একটি শিশু ও একজন 
পুরুষের এক ঘয়ীকে দেখা আমাদের 
খুব ভাল লেগেছিল; সেখানে এসে লোকচা 
ফিসাঁফস করে ক বলল পুরুষ ও নারাঁর 
সঙ্গে। তারপর মাঠটার বিশাল অন্ধ" 
কারের মধ্যে চলে গেল। তারা আমার 
মুখের দিকে তাকিয়ে বলল- এবারে ! এটা 
কী হলো বলো? প্রেম-ভালবাসা-স্নেহ 
কী সব জানি বলছিলে তখন? তোমাদের 
শহরে ক সেসক_ 

. চলো, চলো এখান থেকে! আমি-ওর 


' কথার মধ্যেই বলে উঠলাম-_এসব দেখাতে 


আবার দেই মাঠের পাশে” 


এ আআ দে সজল 


"মাড়ির দিকে যাই... 


ওর সুখ এখন বেশ'অন্যকারণ", আর" 


কোন কথা,ওর মুখে নেই।.- দু'জনেই ' 
; , আমরা বাড়ির দিকে চলেছি।'পথের মধ্যে 


একটা লোক লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে 
চলাঁছল, আর. মাঝে মাঝে গলা তুলে খুব 
গান, করছিল- ওকে দেখে অরার মুখে 
আবার একটু আলো । বলল--ওই লোকটা 
, খানে কাঁ করছে জানো ? মনে হচ্ছে, যেন 
ভালই, একটা কিছ; করছে ও" 

হ্যাঁ, ও" লোকটা পাহারা-অলা? মনে 


হচ্ছে, এখন ওর. মনটা বেশ ভাল, একা 


কা, রাস্তায়, চলতে চলতে ওরু. ভগবানের 
গথা মনে, পড়ে গেছে; তাই: তাঁর, নাম 
" করেই গান গাইছে ও। 

তখনই রাস্তা দিয়ে খুব উচু. করে 
ঘড়বোঝাই' একটা লরি পথ দিয়ে আস- 
ছিল; ওকে দেখেই' সেটা থেমে. পড়ল আর 
ভার, থেকে একজন, লোক ওর হাতে" ক 
চন একটা? গুজে দিয়ে আবার চলতে 
_ লাগল। পাহারা-অলা সেটাকে পকেটের 
মধ্যে: রেখে দিল। ও দেখে বলল--এই 
খটা এখন, কী হলো বলতো? পকেটে ওটা 


ফা রাখল? আমার যেন' ব্যাপারটা ॥' 


কেমন ভাল. ঠেকছে না! 


আমারও না, তবে মনে; হচ্ছে, এটা | 
বোধহয় একটা’ ওভারলোডং কেস্‌। চলো, | 


শখন এখান থেকে. যাই, বাড়ি ফেরবারও 
জময় হয়ে. গেছে, তুমি বরং, অন্য একাঁদন 
এসো) 


হয় না, জানো! 


ও আর কছুই. বলল না। মুখ অন্ধ- | 
ধার করে আমার দো চন্েছে, চলতে || 


চলতে আমরা আবার-সেই বালির, ডাঁরটার 


কাছে এসে গেছি, সেই ফুকুরটা তখনও | 
- সেই বালির ওপর আরামের মধ্যে ঘুমিয়ে। | 
পাশেই একটা: বাঁড়র- বারান্দা থেকে. এক- | 
জন লোক" তখন: রাস্তাব্র মধ্যে এসেছে |. 
বোধহয়, কিছু কৃত্য, করতেই), দেখলাম:সে |, 





সৌঁদন তোমাকে অনেক কিছ | 
ভালো জানস দেখাবো । দ্যাখো, সবই ॥. 
তে আর একরকম হয় না! কোথাও | 





+ ন্‌ bl শী 
.. তখনই রাস্তায়, কাকো পড়ে এব, বাস্ত- 


হাতে 1ি-একটা তুলে, নিয়ে- ওটার দিকে 
সজোরে ছংড়ে' দিল।' আর" তখনই ওটার 
সে কি চীৎকার! এতক্ষণে ও আবার মুখ 


জানাবার আম কোন) সুযোগই পেলাম 
না।. মনের 'মধ্যেও কোন জোর নেই 
আমার, তাই শুধু, বললাম_যাক্‌, যেতে 
দাও ভাই; সবই রি. তোমার*আমার 
পছন্দসই হয়? সবাই কি আমাদের কথা 
শুনে চলবে, নাক কোনদিন 

ওর মুখে আর' যেন একট. আলো 
নেই, ওকে আর প্রায় দেখতেও. পাচ্ছি না, 


অন্ধকারের মধ্যে থেকে ওর শব্দ এল . 


আমার' তো. যাবার সময়' হলো, এবারে 


এখন আমি আস আম, কি বলো? 


৪; 5 নি 7 শ 9 নি নী রী ~ 

' আর: .. তোমাকে জানালা, পর্যন্ত পেণঁছে দেওয়াও 
' বোধহয় আর. হলো না। | 
ভাবেই" কি-ষেন- খুজতে লাগল; : তারপর; 


(বেকার সমস্যার সমাধান ? 
গদ্য গ্রকাশিত হয়েছে !! 


০৬৭৯ 


ঠিক আছে, বাড়ি তো প্রায় পেশছেই 
গেছি; আঁম' একাই: ফিরব নাহয়, কিন্তু 
তুমি আবার কবে আসছ বলো। আর এক" 
দিন ঠিক আসবে 'কল্তু, কেমন-!' 

-না, আমার: আর আসা হয়ে' উঠবে 
মা। আমাদের দেশ ন্যাড়া এবং ফাঁকা, 
তবঢু সেখানেই বরং জোর-জোর ঘ্যার্ণতে 
চররীপাক, খাব; আমি, রোজ রোজ, একই 
লাগাম বাঁধা, একই: নিয়মের মধ্যে, তবু 
তোমাদের দেশে আর কোনদিন. নয়! 

ওকে আঁদ'ি-ই বা. আর বলতে 
পার, আর শুলবেই বা. কেন ও-যেখানে 
যার পছন্দ।। তাই শুধু বললাম_বেশ, 
ভাই না:হয় হযে, কিচ্তু বারার আগে এসো 
একবার হাতটা” মলিয়ে যাও। দাও, 


তোমায়. হাতটা বাড়িয়ে দাও তো! | 


- মাঃ, তাও বয়ং থাক, শেষে আবার 
হয়তো হাত ধুতে. হবে, ক জানি তোমার 
হাতেও যে ময়লা! নেই তারই বা ঠিক কী! 


বাস্ুলা দেশে বেকার, সংখ্যা. নাঁক আনুমানিক, এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার 
সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র, মূলধনের, ব্যবসা, হিসাবে মুগর্ণ উৎপাদন বা পোলট্রি 
ফার্মিং অধুনা অভ্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে বৈজ্ঞানক 
পদ্ধাতর- সাহায্যে। বেকার, ব্যান্তদের পোলা ফার্ম, ব্যবসা পরিচালনার 
ধিবশদ নিদেশিলাভের সুবরিধার- জন্য বস্নমডী, থেকে আত্মপ্রকাশ: করলো। 


ৰঘেজ পেডিগ্রী পোলস্ট্রি ফার্মের অপ্রিকর্ত। 
শ্রীসমনেন্দ্রনাথ ব্রা 
ধৃজ, পি আমোরিকা),, এফ, এস, পি, আই, পি), এইচ লেশ্ডন), 


লিখিত সচিত্র. - 


আধুনিক পোলটি, ফানি 


ল্য মাঘ চার' টাকা । ডাকনাশল' এক' টাকা । 
জরিলদ্বে অর্ডার, পেশ করুন, 


ব্রন্ুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কাল্কাতা-১২ 


A 






















2৮৮ ধাতুর 





হয়। 


নি 


চাহিদার তুলনায় লৌহেতর ধাতুর উৎপাদন 
একেবারেই অপ্রতুল। ১৯৬৭:১৮ সালেই 
ভারত ৮৭ কোটি টাকার লৌহেতর ধাতু 
আমদানী করে দেশের সবানম্ন চাহদা 


. পূরণ করেছে। এলুমিনিয়াম উৎপাদনে 


ভারত স্বানর্ভর হতে চলেছে ঠিকই, তবে 
তামা, দস্তা, সীসা এবং এপ্টিমনির জন্য 
আমরা প্রায় প্রোপৃরিই আমদানীর উপর 
নির্ভরশীল । দেশের অভ্যন্তরে লৌহেতর 
ধাতু অনুসন্ধানের কাজ এত মম্ধর গাঁততে 
অগ্রসর হচ্ছে যে, এভাবে এগোলে আগামী 


- &1৬ বছরের মধ্যে আমাদের লৌহেতর 


ধাতু আমদানীর পাঁরমাপ ৪1৫ শত কোটি 


" টাকায় পেশীছে যেতে পারে বলে অনেকে 


স্বানর্ভর হতে পারে নি। ১৯৬৭-৬৮ 
সালেও ভারত বিদেশ থেকে ৩৮ হাজার 
চন এল মিনিয়াম আমদানী করেছে। এ 


আমাদের বোধগম্য নয়। ৯৯৭২-৭৩ 


সালে' আমাদের এল্ুার্মানয়াম উৎপাদনের 


. লক্ষ্য ; ধরা হয়েছে সাড়ে ৪ লক্ষ টন! 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তৎপর হলে সেই লক্ষ্য 


পূরণ করা কাঁঠন হবে বলে মনে হয় না। 
আগামী চার বছরে তামার চাঁহদা 


১ লক্ষ ২৪ হাজার টনে পেশছবে বলে 


অনুমান করা হচ্ছে। কিন্তু' তামা 

een et US CMe NET 
এই ধাতুর প্রায় চোদ্দ আনাই বদেশ থেকে 
আমদানী করতে হয়। বর্তমানে দেশে 
মাৱ ৭1৮ হাজার টন তামা উৎপন্ন হয় 


রপ্তানী এবং সেটা উৎপাদন করেন ঘাটশীলার 


২৯৬ 


ধা 


১৯৭০ সালের মধ্যে উৎপাদন সাড়ে ১৬ তি 


হাজার টনে তুলতে পারবেন বলে জাশ্ম 


করছেন! ভারত সরকার তামার উৎপাদন . 


বাড়াবার জন্য ৮।১০ বছর আগে সরকারী 


গ্রহণ করেন। কিন্তু কার্ষকালে দেখা 
যায় ক্ষেত্রীর তামা অত্যন্ত নম্নস্তরের) 
তাছাড়া আমলাতান্দিক অবহেলা এবং 
অকর্মপ্তার ফলে গত কয়েক বছরে এই 
প্রকল্পে বে পাঁরমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, 


সেই তুলনায় কাজের কাজ বিশেষ কিছু 


হয় 'নি। সম্প্রাত এরা বিহারের রাখায় 
অবস্থিত অম্ৰ খান চালু করবার জন্য 
৬ কোঁট টাকার একি পাঁরকল্পনা 
প্রণয়ন করেছেন। এই পাঁরকজ্পনা 
অন[্যাক্সরী স্থির হয়েছে যে, রাখায় দৈনিক 
6০০ টন করে আকারক তাম খাঁন থেকে 
আহরণ করা হবে। যে-কোন তামা 


দেওয়া হবে এবং তাঁরা এর থেকে বিশুদ্ধ 
তামা উৎপাদন করবেন। এতে হাজার 
টন তামা উৎপন্ন হবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখার আকারিক 
তার থেকে বার্ষিক ২০ হাজার টন তামা _ 
উৎপাদনের একটি কার্যক্রমে হাত দেওয়া 


ব্যবস্থাই চালু করা হচ্ছে। ১১৭২ 
সালে এই বহুমুখাঁ প্রকল্পের কাজ"চালু 
হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে 
ক্ষেত্রীর খাঁনর উপরের স্তর থেকে দৈনিক 
২ হাজার টন করে আকারিক তাম্র আহরণ 
করা হচ্ছে। কারখানা চালু হয়ে গেলে 


' সেখানে বার্ষিক ৩১ হাজার টন তামা 


উৎপল্ল হবে বলে আশা করা যায়। 
ক্ষেত্ৰী এবং রাখা ছাড়া আর তাগ্ন 
খাঁনর সন্ধান পাওয়া গেছে অল্ম প্রদেশের 


খনি সম্ধানের স্মপারিশ করেছেন, ভার 


হলে বাংলাদেশ িছুতেই তার ন্যাধ্য 
পাওনা পেতে . পারে না এবং পাচ্ছেও 
না। কিন্তু ষে সব রাজ্যে ধাতুভীত্তক 
পরিমাণ লৌহেতর ধাতুর বরাদ্দ পেয়ে 
যাচ্ছে। সেই সব রাজ্যের প্রাপকরা প্রায় 
সকলেই কলকাতায় অফিস খুলে বসেছে 


ধক ফী 


" এবং বরাদ্দের মাল পাওয়া মাত্র সেটা 


৮ মালের 


লাটে ওঠবার অবস্থায় পেশছে যাচ্ছে। 
লৌহেতর ধাতুর উপয্স্ত বরাদ্দ না পেলে 
বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং িজ্পের ভাঁব- 





তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস । সাতটি বড় গা 


১। বলয়গ্রাস 
৩। ছুন্বার 


২। প্রেম ও প্রয়োজন 
৪1 এক গুচ্ছ গপ 


ব্য দাত সাড়ে ছয় টাকা 


আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড 


গ্রন্থা বন 





২৯% 








রেখে এই জাতীয়” কলা প্রদর্শনীর 





ঘটলেও প্রকার ভেদ ঘটে নি। কলা- 


ধন্য হে, - 
একসটো, ইনপ্রো, অপ-পপ, এ্যাংরি-হ্যার্ধীর, 
এক্সিস্টেন সিয়ালী - এমন কত রূপে 


তুমি দেশে দেশে নন্দিত রাঁন্দত। বহু 


যায়না চেনা সহজে । আমায় ঘোরাফেরা 


এপ 


১ কথা ভাবলেও এমন অর্থ অপচয়ের কথা 
- ফজপনা করতেও তাঁর বুক কাঁপতো। 
দেশের জনগণ, চিত্রকর, কলারাঁসক ও 
ফরদাতাদের পক্ষ থেকে এ প্রন আজ 
উঠেছে যে--বিজাতীয় এমন “জাতশীয়" 
কলা বাড়ায় একটি জনপ্রিয় যুন্ত- 


ফ্রন্ট সরকারের অংশ গ্রহণ করা উচিত, 


ধক না? এবং যাঁদ এমন অংশ গ্রহণ 


আছে বলেই পাড়ায় পাড়ায় গানের 
মাস্টারদের রোজগার ছিল ভাল। যুগভেদে 


রচিভেদ ঘটায়, বিশেষ করে প্রতিযোগিতা, 
তাঁর হতেই গানের সঙ্পো নৃত-পচীয়সঈ : 


ধলে পরিচয় দেবার রেওয়াজ চালু হলো 


কভর্পক্ষবৃন্দ 

ধতভেদে রুচিভেদ ঘটেছে আবার 
এখন। তাই পাড়ায় পাড়ায় চতুকলা বিদ্যালয় 
খোলার রেওয়াজ শুরু হযেছে বেশ িছ:- 


লিখরগাষ এমন সংবাদে উন্সন্ত হয়ে 


সরণ এবং স্বল্প কট মৌলিক চত ছিল৷ 
তার মধ্যে কেকা রায়চৌধুরশীব “তপার্ষ” 
ছবিটি অনুস্থাপন ও বর্ণাবনযাসে স্দর 


, হয়ে উঠেছে। ছাঁবাঁট যদি মৌলিক না-ও 
হয় তবুও বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় 


কেকা নিশ্চয়ই তাঁর শিল্পিমনের পাঁরচয় 
দিয়েছে । কেকার আর একটি ছবি “রেল- 
গাড়ি” শিশুসুলভ সহজশীকরণের ফলে 
এক দুরূহ অনুস্ধাপন সমসার বাচন 
সমাধান দেখতে পাওয়া যায়। ভাই এই 
রেলগাঁড় ছবিটিতে আমবা দেখ বেল- 
একের পর এক সলিবিষ্ট। 
বিষয়বস্তুটিতে ছিল পুঞ্জীভূত মেঘের 
কোলে বিদ্যুতের ঝকমাক। রাহ লের 
আর একটি ছবি সাদাকালোয় আঁকা 
সোর, এ্যারানেসেরাস এমন কত হাঁরিয়- 
যাওয়া প্রাণণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতা 
থেকে প্রতিরপগুলি সংগৃহীত হলেও 
চিন্ীবন্যাস বা রেখার জোরে ছবিটি 
মনোরম । 

এ ছাড়া ছিল আরো চারজন ক্ষুদে 
[িশজ্পী শা্মঘ্ঠা শেঠ, বীথি ঘোষ, কৃষ্ণা 


" দত্ত, শুদ্রা রায় প্রভৃতি, এদের ছাবগুলর 


মধ্যেও যথেষ্ট প্রাণশন্ত ও মৌলিকতার 
সন্ধান পাওয়া ষায়। স্বল্প কীদন আগে 
সংগঠিত এমন একটি ছোট্ট "বিদ্যালয়ের 
ক্ষুদ্ধ এ প্রাথমিক প্রচ্টো বৃহৎ এক 
সম্ভাবনার সন্ধান দেয়। এজন্য সংগঠক 
ও শিক্ষক অবশ্যই কৃতিত্বের দাবি রাখেন। 


হি” জেলর$). ছবি, একটি ছোট | সান 


ধরে সাজিয়ে . এ-প্রদর্শনিগীর -. আয়োজন 
এ প্রচেষ্টার অনেকগুলি -অনফরণ, অনু- 
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॥ দশ ॥ 


গ্রকোঁত্‌হলে মিছিলের প্রেছনে পেছনে 
ঘারা গয়েছিল খবরটা দলে তারাই । 

“আঁরি বাপরে বাপরে বাপরে 
ঈগদীগুতলার কি দ্দাপট্‌ রে বাপ এক- 
দিলে!” 

সন্ধোর পরে ওডাক্তারথানায় সরাই ভিড 
করেছে। রুলের মধ্যে একটা চাপা 
উত্তেক্রনা। তাড়া ধেয়ে সবাই ছুটে 
পালিয়ে এসেছে বলেই ন্নয়-পমছিলটাও 
কাজ সারা চর ঘুরে ঘরে সকলের মন 
যেন গরম করে দিয়ে গেছে । নানা গ্রাম 
পুবেছে এ মিছিল এভাঁদন আসে 'ন 
শুধু এই চরে। আজ চরে ঢুকে-তার 
আল-প'শের গ্রামে ঘুরে যাবে এ অগ্ুস্লর 
লোকগুলোকে যেন তার উষ্ণ প্রবাহর 
সামিল করে নিলে। সবাই আশা পরেছিল 
এ মিছিলের পারসমাপ্তি হবে চ'রব আশ- 
*পাশে কোথাও সেই বিলেতাঁ কাপড়ের 
ভ্রক্রৎসব। দাউ দাউ করে আগুন জলে 
উঠবে? কথাটা হাটে-বাজারে ছাঁডয়ে 
ধপড়বে। সবাই জানবে- চরের চাস্নাভূষেযবাগ 
পাছায় নেই। কিন্ত তেমন ছু হলো 
শলা। হয়ে গেল অন্যক্কম।। 
কেউ কাপড় দল না 2৮ 

'ঁদযেন কেন গো!” একজন বললে, 
হেই তো সানাোকক্রর ঝি দুখানা শাড়ি 
দিল, মেজ্কত্তার বৌ একখানা “দিল 


[শপুব্বানবোত্ত [ 


আরও সব কে কে শ্দল। কল্তু যেই দশ- 
বন্দেমান্ং বন্দেমাত্রং বলে চেশচয়ে উদ্ভল 
অর্মীন বৈঠকখানা থেকে হাঁকড়ে উঠল 
ম্যানেজারবাবু 1” 

““তাবপরণ” 

“তারপর আর ীরু--শ্মনলে তো লগদশ- 
শালাদের কান্ড! হেই একেবারে খোঁদয়ে 
চৌধর পাড়ার বার কর 'দিলে। একটা 
লগন্দী বোঁচকা কেড়ে দু'-চারখানা ভালো 
কালা কাপড়-জামা পর্যন্ত বার করে 
নিল সে একেবারে 'লুঠ” 

ওরা ডান্তারখানাব 'দাওয়ায় বসে কথা 
বলাঁছল। ওদের কথা শুনে ভেতরে সানো 
চাওয়া-চাওায় করলে। 

“ছোট মণ্ডল রাগ করে বললে, “চর 
থেকে মোরা কাপড় ্দলম আর ওরা 
কেডে লিল” 

গপী বলে উঠল, “এব কিন্তু শোধ 
{লব 'ছোট ম্মম্ডল-এই আমি বলে “রাখ- 
লম 1” 

ভোট একট হুম’ শব্দ করে ছোট 
‘মণ্ডল চপ জরে গেল। 

হারান মন্ডল এ অগণুলের হাল-চাল 
মানষ-জন এখনো ভালো কবে জানে না। 
না জ্ঞান্লও ব্যাপার শন চটে ষাস। 
সাগ্রহে জিজ্ঞেস কল, “ওই “কি চৌধ-বী 
বলড-_তন্দর 'বিলাতশ কাপডের দোকান 
আছে নাক?” 

তার চোখের "সামনে এখনো নাচে 

ৃ ৩০০ 





সেই লকূলকে লাল লাল 'শিখা- সাপের 
ফণার মত। ভাল তাল ধোঁয়া আর পোড়া 
সুতোর গন্ধ। বহ্দীদন চুপ করে 
সয়ে সয়ে তারা একটা রাদূলা 
নিয়েছিল। সর্বস্বান্ত হয়েছে তাতে 
:কিদ্তু তার আর বদলা নেওয়া "হয় ন । 
অবরুদ্ধ 'সে ক্ষোভ ওর “বুকের মধ্যে 
এখনো "যেন দাউ "দাউ করে জবলছে। সে 
আর' একটা আগুন :সে কেউ জানে না 


ডান্তারখানার ভেতরে-_ডান্তারের টোবিলে ' 
শুধু একটা লণ্ঠন জ্বলছে । কয়েকটি 
রোগ” বসে "আছে-ভান্তার দেখছে একে 
একে! ন্বাইবেব 'দাওয়া অন্ধকাক। হঠাৎ 
সেই 'অম্ধকাবে 'কষেকটা 'টর্চের জীৱ 
শালিক এসে 'পড়ল দর থেকে । রশরা যেন 
ছুটে আসছে জেলা 'বোর্ডের সড়ক শরদয়ে। 

"পলিশ !” 


দ:একজন দাওয়া থেকে নেমে পালা; 


বার মতলবে ছিল_ছেন্ট মন্ডল চাপা 
শলায় বলে উঠল, “খবরদার! ঘরে ঢুকে 
যা-ঘরে |” 


দাওয়ার লোকগুলো ান্তল্লখানাব 
ভেতরে ঢুকে কান খাড়া কবে তাপেক্ষা 
করত লাগল ভারী জতোব শব্দ 
এগিপ্ষ আসাছ-ছবের ভেতরেও ঝিলিক 
গেলে যাচ্ছে তর টচের আলো। পাষের 
দাপানির শব্দ ডান্তারখানার সামনে এসে 


থামল। 
ঘৃদ কথার শব্দ 'মালয়ে গেল। টর্চের 
i আলো ব্থাই ঘুরতে লাগল এদিক-ওঁদিক। 
"খানিকক্ষণ ব্যর্থ সম্ধানের পর একজন 
দাব-ইন্সপেঠ্ীর আর জ্রনাকয়েক সেপাই 
এসে দাঁড়াল আবার ডান্তারখানার সামনে। 
কে বলল, “এই 1দকে সব ছুটে 
এসেছে ।” 
“তারপর? হাওয়ায় 'মালয়ে গেল!” 
সাব-ইন্পপেক্তীর ঠেলে দরোজার সামনে 
এসে দাঁড়াল। ভেতরে ঘরভাঁত* লোক। 


- চদপচাপ। উবু হয়ে হাঁটুতে মুখ গজে, 


কেউ থুধনিতে হাত দিয়ে বসে আছে। 
সাব-ইন্সপেক্টার তার সাঁন্দ দৃষ্টি চায়ে 
চারিয়ে দেখলে। কেউ তার সঞ্গে ফথা 
বললে না_ঘুরেও একবার দেখলে না। 
ডান্তার রোগী দেখছে গম্ভীর মুখে। 
' আদদড় গা। পাথর মুখ। চওড়া কাঁধটা 
ধীরে শুধু অল্প ওঠানামা করছে 


থতমত থেষে গেল। তবু মায়া হয়ে 
জিজ্ঞেস করলে, “এদিকে কেউ এসেছে? 
কোনো ভলাণ্টিয়ার বা আর কেউ?” 

কেউ উত্তব দিল না। 
সাব-ইন্সপপেত্তীর ভেতবে ভেতরে 
অস্থির হযে উঠল। এমন নখরব উপেক্ষার 
মুখ-চোখ তার লাল হয়ে উঠল। তব্‌ 
কর্তব্য বড নির্মম। বললে, “একটা কথা 
জিজ্ঞেস করতে চাই ডান্তারবাব 
জগৎ ডান্তার তার নীরব সমুদ্রের জল- 
রাশি থেকে যেন একট: মাথা তুলে 
তাকাল। মুখে কথা নেই- কাঁচা-পাকা 
এক বোঁজলা গোঁফ ঢাকা ঠোঁট, একট; 
নড়ল কি না বোঝাও গেল না। 


এসোছিল_তেমান হূট্‌ করে চলে গেল। 
ওদের ভারী জুতোর শব্দ আস্তে আস্তে 
নূরে মালয়ে গেল। 

সানো চৌধুবী ক্ষুব্ধ গলায় আস্তে 
হলো না_বড় শাঁরক পুলিশে পর্যন্ত 
খবর দল 1” 


আবার এগিয়ে গেল। অস্পন্ট 


লাপ্তাহক বসত 

ভান্তার কোনো কথা বললে না- তেমনি 
থমৃথমে মুখে রোগীর বুকে স্টেথো 
লাগিয়ে নিবিষ্ট হয়ে শুধু হৃংস্পন্দন 
শুনতে লাগল। এ চরের চাষীর বুক। 
সেখানে ক রন্তু উদ্দাম বেগে বইতে শুরু 
করেছে ! হৃংস্পন্দন দুত? ডান্তার খে'করে 
উঠল, “জোরে নিশ্বাস নিতে পারো না! 

দম নেই? উদো চাষা কোথাকার 1... 
অন্ভুতসে শব্দ বিস্ময়কর জীবন্ত 
মানুষের বেচে থাকার শব্দ__নিরবাচ্ছিন 
সংগ্রামের এক শব্দ দুদ্দাড় করছে সকলের 
অলক্ষে। উষ্ণ রন্তের সমুদ্রে স্নান করে 
বিকাশত হয়ে উঠছে লক্ষ কোঁট জীব- 
কোষ। তার বিরাম নেই-বিশ্রাম নেই। 
সে শব্দে কান পেতে ডান্তার বলে দিতে 
মরা, না মরছে, মা 
জশবনের উদ্দাম প্রবাহে টগৃ্বগ করে 
ফুটছে। কখনো কখনো সেই উদ্দাম শব্দ 
শুনেছে ডান্তার জ্ীবন-আকাশে যেন 
পক্ষীরাজের ডানা ঝট্পটানি। ...সে 
অপূবক...ছোঁয়াচে...চশ্তল হয়ে উঠেছে তার 
নিজের বুকের রন্ত। মনে পড়ে যায় একটা 
তরুণ তাজা মুখ-উজ্জবল দুটো চোখের 
ওপরে দুটো পাতা স্বপ্ন দেখে দেখে যেন 


ভার হয়ে গেছে, এমান চুপচাপ- মুখ 


কাঁ গভশব-_ক গম্ভীর জীবন-ছন্দের দুত 
লয়। নাম তার 'নবারণ। নবারণ 'মগ্র। 

সে শব্দ কই... 

সে শব্দ নেই। এ যেন প্‌ চিপ্‌ 
করে মাথা কুট্‌ছে জীবনের পায়ের কাছে। 
কবে ফেলে আসা সেই হাসপাতালে হাউস- 
সাজেনি জীবনের স্মৃতি জম্বা হলের 
মধ্যে মরা মরা পাস্ডুর আলো...ফ্যাকাসে 
মৃখগুলো..ইথারের গন্ধ । এমনে পড়ে 
ক্ষণে ক্ষণে; 

ডাক্তার স্টেথো তুলে নলে 

ঘর নিঃশব্দ । অন্ধকার মেশা লণ্ঠনের 
সেই ম্লান আলোকে সকলের মুখ চেনা 
যাষ না। ওদের কালো চামড়ার ওপরে 
আলোর চেয়ে যেন অন্ধকার পিছলে পড়ছে 
বেশি! ডাক্তারের এই মৃহূর্তে ইচ্ছে কবে 
-স্টেথো লাগিয়ে ওদের বুকের গভশরে 


হারান মণ্ডল ওদের কথার ধারা কিছুই 


মুখগুলো চেনবার চেষ্টা করলে । তারপর 
আবার নতুন রোগ দেখায় মন 'দিলে। 

তাঁতঘরের জাঁম তোর হয়েছে_ এবার 
কাঠকুটো দড়াদ়ির বহসেব। সে হিসেব 
নিয়ে মেতে উঠল হাব, হারান আর সান 
চোঁধুরী। এ ব্যাপারে ছোট মণ্ডল বা 
গুপীর মত যারা উৎসাহী তারা ছাড়া 
আর সবাই একে একে চলে গেল। সন্ধ্যে 
গঁড়ষে কত বাড়ছে। ডাক্তার রোগণ দেখা 


অশ্রান্ত শব্দাটা শুনে তার জাত বিচার 
করে? 

গুপধী চাপা গলায় বলে উঠলো, “ছোট 
মণ্ডল, নবান্নকে আর কতদিন ?” 

হাবু বোধ হয় মনে মনে গুণিল 
বলে উঠল, “দিন দশেক হবে।* 

মুকুন্দের হাত এখনো ভালো করে 
সারে নি এখনো সেটা সে বুকের কাছে 
তুলে ধরে থাকে আর মাঝে মাঝে দেখে। 
এ যেন অর অভ্যেস হয়ে গেছে। সেই 

৩০৯ 
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-সেই আদ্দড় গা, আশ্ডারওয়ার মাত্র 


দম্বল। দোহারা আধবুড়ো চেহারার 
ধ্যাপাটে মানুষ্টা। 
ডাক্তার বললে, “দেখছ! তোমার 


বন্ধুদের কীর্তি” একটু থেমে ডাক্তার 
আবার বললে, “বসে আছি-তাদের সেই 
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের জন্যে।” 

বিমল কাগজে জড়ানো একটা মোটা- 
সোটা মোড়ক ডান্তারের পায়ের কাছে রেখে 
দিয়ে প্রণাম করলে। দেখাদোখ পেছনের 
. টি ব্ধুও। তদের একজনকে ডাল্কার 
[চনতে পারল-সেই ভারী ধরণের 
অপেক্ষাকৃত বয়স্ক যুবকটি । 

ডাক্তার বলে উঠল, “আরে এই সেই... 
এই সেই! 


বিমল সাঁস্মত মুখে বললে, “ওর নাম 


পথিত্। পবিত্র রায়। আর এ কমল-- 
ফসল দাস। আমার বন্ধুদের ক্ষমা করুন ৮ 

“যতক্ষণ না আমার গোলামী বেশ 
বদলে দচ্ছে ততক্ষণ ক্ষমা পাচ্ছে কোথায় ।* 


টুকরো শাদা থান। সবব ওপরে ভাক্তারের 
গনিব্যাগ- পরলো শার্টের সন্তগ সঙ্গে 
যেটা চলে গিহাছিল রাগের মাথায়। 
ব্যাগটা বিপ্লর দিকে ঠেলে দিযে 
ডাক্তার বললে, “এটা পবতকে দাও 'ব্মিল 
. ওটা তোমাদেল “মাপেস দেওসা মোটা 


পাপ্তাহক বস;মতা 
পান্তারকে ভালো করেই চেনে বসল, 
আর কথা বাড়ালে না__মাথা 'নচু করলে। 
সানো চৌধ্বরী এতক্ষণ চুপ করে 
িল-বলে উঠল, “এবার কাপড়-জামা 
পরো ভান্তার তোমার দিকে অনেকক্ষণ 

থেকে আকাহলা যাচ্ছে না।” 

“ঠিক বলেছ!” ডান্তার বললে, “তখন 
তোমাদের দক্ষিণ চরের ক'টা মেয়ে রুগী 
এসোছিল_ চোখ তুলে তাকাতে পারে ন।* 
বলে ভান্তার হো হো করে হাসতে লাগল। 
একাই। তারপর' বঙ্গলে, “পাজাবী আমি 
পরি না। না হয় পরলাম। 'ঁকচ্তু প্রায়ে 
হবে তো বিমল? কি পাব?” 


আগের দো -আঁসলা *কম্ভূত বেশের চেয়ে 


ওটা না দেখতে পেলে আপনার রোগাঁদের 
ধড়ে প্রাণ আসে না। আপনাব ওই হ্যাটের 
+ মাহাত্যা আছে। ভয়ে আর শ্রম্ধায রোগঈ- 
দের রোগ অর্ধেক সেরে যায়। সেটা আমরা 
এনেছি ।” 





"সামান্য উদ্যোগ বিমল" সানো 
চৌধুরী বললে, “একটা বেকার উদ্বাস্তু 
ঘর-পোড়া ভাঁতি- পাকা কারিগর, তাকে 
কাজ দিতে চাই। তাতে যাঁদ ডন্তারের ওই. 
িলগুলো সত্য সত্য উঠে যায় তো কত 
বড় একটা কাণ্ড হয় বলো দেখি 1” কৃত্রিম 
{বিস্ময়ে আবার বললে, “সেই তাঁত বসাবার 
জায়গা দিচ্ছে কে না স্বয়ং .ভান্তার। চার- 
দিকে একেবারে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।” 
একটু থেমে আবার বললে, "আমার অঙ্গ 
থেকে বলেত চহ এখনো বেড়ে ফেলতে 
পারি বন বিমল-কিন্তু উানই সকলের 
আগে সেই ম্যান্সেস্টার ল্যাঙকাশায়ারের 
গঙ্গাষাত্রা করে "দয়ে প্রায় কৌপিন মাত্র 
সম্বল করে এতক্ষণ বসেছিলেন।” 

এই দুই পুরাতন বন্ধুর বহুদিনের 
বহু কথা কাটাকাটি-বহু সুক্ষত্ন বিরোধের 
সাক্ষী 'বিমল-হেসে ফেললে সানো 
চৌধুরীর কথায়। জিজ্ঞেস করলে, “পাকা 
কারগরটি কে? আপনাদের এদকে তাঁত 
নেই বলেই তো জানতাম ।” 

“ছল না--এখন একজন এসেছে ।* 


করে দিয়েছে। ওর একটা কাজের ব্যবস্থা 
করে দিতে চাই ।” 
“ওয়ারেন্ট না থাকলে আমি আবার 
এখানে ফিরে আসতাম চৌধুরী মশায় ।” 
সোৎসাহে বিমল বললে, প্পাবত্র এখানে 


“আপাতত চাই আমার ভুলো!” সানে! 
চৌধুরী বললে, “এ ডাহা নোনা মা?টর 
দেশ- এখানে তুলো হয় না।” 

“সে আপাঁন যত চান পাবেন ।” বিমল 


“আর কচুর দরকার নেই বিমল" 


বাঁক-সব আমবা তোর করে নেবো". 


অগা 


| সিওৱবি- টে সাক | 


বাড়ীতে টাকা রাখা মোটেই নিরাপদ নয় & 
এই অলস টাকা দেশের কোন কাজেও 

লাগে না, বাড়েও না। আমাদের ব্যায় 
আপনার. সর্চিভ. অর্থ দেশের আর্থিক 
অবস্থার উন্নতিরুল্লে উৎপাদনশীল: শিল্প, কৃষি 
এবং রপ্তানীরা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কর! হয়। 
শুধু তাই নয়; এর থেকে আপনি নু পাবেন॥ 
তাই দলে'দলে লোক আজ্রকাল. পি এন বি-তে, 
টাকা জম! রাখছেন.। পি এল. বি এমন. 
একটি ব্যাস্ক--যা হেবায় দক্ষ 

ব্যবহারে; অমায়িক । 


রাজার [যাশনান বাড 


১৮৯৫ সাল থেরে জাতির. সেবায় নিয়োভিত 





কথা যেন বাল বলি করেও মুখে আটকে 
মাচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে বলে 
ফেললে, “তুমি এঁদকে অনকাঁদন আসো 
নি বিমল ৷” ৰ 

. “ওয়ারেন্ট ।” 

“বাক বিমল--আসা তোমার উাঁচত 
ঈয়।” ডাল্তার তেমান আস্তে আস্তে 
ধললে, "যখন একবার এসেই পড়েছ-_ 
তোমার ডান্তার কাকীমার সঞ্জো বাবে এক- 
বার দেখা করে? তান প্রায়ই তোমার 
ধথা জিজ্ঞেস করেন- উত্তর দিতে পারিনে। 


আমায় মনে. রেখেছেন? সত্য, অঙ্তত 
লৃকিয়েচুরিয়ে একবারও আমার দেখা 
ধরা উচিত ছল '* রি 


করে হাসতে, লাগল । 
আদর্শের কথায় বিমলের মুখটা কঠিন 
হয়ে গেল_যেন ঈষৎ রং বদলে গেল 


* মুখের চামড়ার! - 


সেটুকু জানো _ চৌধ্রীর চোখ এড়াল 
মা। ডান্তারকে উদ্দেশ করে বললে, “তুমি 
একাঁট মস্ত বিদ্বান জন্তু! -বাঁল এই 


হুগলশ নদশ সাশারে শিয়ে. মিশেছে 
সেখানে কখনো গিয়েছ ৯” 


ছলাম__ তোমার - আওড়ানো 


[কিন্তু জ্ঞান হয়েছিল আমার । আমি দেখেন' 
সেই মরাঁ 
ইতিহাসের পাশ দিয়ে অনেক 'নদ্র- 


রর নালা এসে সেই খৈঘৈ করা এক সাগরে 


এসে মিশেছে ॥ সাগর জমনশী ফারুকেই 


“তোমরা তবে ফিরে যাও' বম 
তার আর দুই বন্ধুকে বিদায় দলে । 
সানো চৌধুরশ বলে উঠল, “উহ! 


গেলে তান আরও থীঁশ হবেন। বহুদিন ' 
পরে একটি রাত্রি তান আনন্দে ঘুমোবেন! - 
চলো ভান্তার।” র্‌ 

[ কমশ ] 





মোনালিসার হাসি ? 
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[আলো জলে দেখা যাবে কথক 
খসে মণ্চের সামনে দাঁড়িয়েছেন £] 
_ক্ষথক £ লেনিনের. বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা বের করা. হল। কমিউ- 
নিস্ট পার্টি এবং বিপ্লবী শ্রমিকেরা 
তাদের নেতার নিরাপত্তার জন্য সব 
রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। 
সে"্খাল কমিটির নির্দেশে লেনিন 
এখন থেকে আত্মগোপন করে 
বইলেন-প্রায় সাড়ে তিন মাসের 
ওপর [তান আশ্ডারগ্রাউন্ডে থেকে 
ধাজ চালিয়ে গেলেন। অনেক 
সময় তিনি পৈষ্রোগ্র্যাডের শ্রমিক- 
দের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন। 
[দ্রপ্টব্য £ঃ ওপরের ব্যাপারটা মাই- 
পারে।] 
এরপর লেনিন ছিলেন লেক রাজ- 
লিভের তীরে একটি সাধারণ কু'ড়ে- 
ফাছে, লেনিন তখন ছদ্মবেশী ফিনিশ 
করা হয়েছিল খড় এবং গাছের 
ডালপালা 'দিয়ে। তাঁর বৃত্ত অন:- 
যায়শ তাঁকে দেওয়া হয়োঁছল একটি 






কাস্তে, জম মসূণ করবার মই; 
কুড়াল এবং একটি পাত। কু'ড়ে- 
ঘরের সামনে গাছপালায় ঢাকা : 





[খূর্বপ্রকাশতের পর ] 


শ্টেট এণ্ড দি রেভোলদ্যুশম” 


এসেছিবোন এই নব পাাদরার 
লেনিনের সঙ্গে আলোচনা 































অস্ত্রের ব্যবহার করতে জানে না, 
তাদের সে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
করতে হবে। আমাদের নিজস্ব দৈন্য- 
বাহন! “রেড গার্ডস্‌” তৈরি 
করতে হবে। একটা কথা মনে 
রাখবেন কমরেডস্‌_মার্কীসজমের 
মূল কথাটা হোল, এডক্টেটরশিপ 
অজ্‌ 'দি প্রলেআরয়েতের' প্রাতষ্ঠা 
করা_এর ফলেই সমাজ থেকে 
শোষকশ্রেণীকে িশ্চিহ করে 
ফেলা যাবে। 

[ব্যাক আউট. পদ নেমে আসকে। 


জ্ললে দেখা যাবে: কথক. এসে 


িআমরত লেনিন, ও কুপদ্কায়া_ টব লের ওপর টোনসেকাপের অর বিশ্যে 
দেখা যাচ্ছে, 


৩০৬. 


করতে এলেন। একটি ঘরে বসে 
তাঁরা এইভাবে কথাবাত্ণা বল" 
ছিলেন £ 
[আলো নিভে যাবে৷ পেছনের 
পর্দা উঠবে এবং আলো জবলবে। দৃশ্য £ 
উপরোন্ত ঘরটি ] 
লোনিন £ (সামনের টোবলের ওপর রাখা 
পাণ্ড্ালপিটা দেখিয়ে) হ্যাঁ, এই 


্র্পস্কায়া £ ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে 
বর্তমান অর্থনোতিক বিশৃঙ্খলার 
ওরা 'নিশ্চহ করবে_ 

ফ্যালিনিন £ তার ফলে ওরা যা চায় তাই 
হবে- অর্থাৎ রাষ্ট্রের সমস্ত শান্ত 
এসে যাবে বুৃর্জোয়াজির হাতে । 

নন £ একমাত্র সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠার 
দ্বারাই আমাদের দেশকে ধ্বংসের 
হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। এর- 
জন্য প্রথম থেকেই দেশের সমস্ত 
জাঁমর. জাতীয়করণ. করতে হবে, 
ব্যাৎকগুলোকে ন্যাশনালাইজ. করে 
নিয়ে, একটি মাত্র রাম্দ্রীয়, ব্যাঙ্ক 
চালাবার ব/বস্থা করা দরকার। 
দেশের. সব কিছুর. উৎপাদন. এবং 
বন্টনের. ব্যাপারে কর্তৃত্ব. থাকবে 
শ্রামকদের। এই সব ব্যবস্থা করতে 
পারলেই দেশের অর্থনীতিকে নতুন- 
ভাবে গড়ে তোলা. যাবে। আর 
সবার. আগে দরকার_ এই সাম্রাজ্য- 
বাদী. যুদ্ধ থেকে আমাদের. সরে 


আসা। 

কযলানন ৫ জেনারেল কার্নিলভের প্রাত- 
ক্রিয়াশীল বিপ্লব দমনে আপাঁন. আগে 
থেকেই সেন্ট্রাল. কামাটিকে যে- সব 
নির্দেশ দিয়েছিলেন. তার ফলেই অত 
সহজে. কাঁনলভকে শায়েস্তা করা 
গেছে। 

দপক্কায়া £ জেনারেলের. উদ্দেশ্য ছিল 
আমাদের. গণ-বিপ্রবকে ধংস. করে 
জঙ্গী. স্বৈরতন্দের প্রতিষ্ঠা করা। 
কিন্তু বলশেভিকরা আঁত” সহজেই 
এই 'বিদ্রোহকে দমন. করলো। 

জ্াঁনন £ সেটা সম্ভব হয়োছল জন- 
সাধারণ - িভঁকভাবে আমাদের 
পেছনে. এসে. দাঁড়য়েছিল. বলে। 

এালানন' £ কমরেড. লেনিন, আগেই 
কমিটি আপনাকে জানিয়েছে. যে, 
মস্কো এরং পেদৌগ্র্যাডের। সমস্ত 





সোভয়েটগুলো বলশোঁভক কন্টোলে 
এসে গেছে। এর পরের খবর শুনে 


জানাবে যে এখন থেকে আবার ক্লমা- 
গত আমাদের শ্লোগান দিতে হবে 
“‘A]] power to the Soviets!” 
দেশের কৃষক, শ্রমিকদের আময্লা 
সম্পূর্ণভাবে সশস্ত বিপ্লবের জন্য 
তোর করে তুলোছ। আমাদের ফাছ 
থেকে ইঞ্গিত পাওয়ামাই তারা 
{বিদ্রোহ ঘোষণা করবে কেরেনস্কি 
সরকারের 'বিরুদ্ধে। দেশের মানা 
জায়গা থেকে সৌনক এবং নাঁবক- 
নাও আমাদের জানিয়েছে যে, গণ- 
পেছনে এসে দাঁড়াবে। আর কোন- 
মতেই দোর করা চলবে না-এতাদন 
এই কারণেই অপেক্ষা করতে হাঁচ্ছল 
যে সোভয়েটগুলোতে ছল মেন- 
শোঁভকদের প্রাধান্য । কেরেনাস্ক 
সরকারের পতন ঘটলে ওদের হাতেই 
চলে আসতো সব ক্ষমতা । আর 
ওরা তো আসলে বুর্জোয়াজরই 
প্রাতানাধর দল--সৃতরাং গণ-অভ্যু- 
খানের ফলেও জনগণের আসলে 
কোনই লাভ হোতো না। 
ক্লুপস্কায়া £ এখন সে বাধাও দূর 


হয়েছে__ 

লেনিন £ হ্যাঁ, সোভিয়েটগুলো এখন 
বলশোৌভকদেরই  আয়ন্তে-কেরে- 
মাস্ক সরকারের অপসারণ ঘটাতে 
পারলেই এখন আমরা 'ডক্লেটরাঁশপ 
করতে পারবো। আমারও আর 
এভাবে ফিন্ল্যাণ্ডে পড়ে থাকলে 
চলবে না। 

ফ্যালিনিন £ হ্যাঁ, কমরেড । আপনাকে 
হয় পে্রৌগ্র্যাডেঃ কিম্বা ওখানকার 
কাছাকাঁছ কোন জায়গায় থেকে 
শার্টর সমস্ত রচালনভার 
নিতে হবে। 

লেনিন £ তোমরা ফিরে গিয়ে সেন্ট্রাল 
কমিটির সঙ্গে সমস্ত কথা আলো- 
চনা করে আমাকে তাদের মতামত 
জানাবে ।. আমিও ব্যস্ত থাকবো 
আমাদের আসল সশস্ত্র সংগ্রামের 
একটা মোটামুটি প্লান তোর করবার 
ফাজে। এটা আমি দীদনেই করে 
ফেলতে পারবো আসছে সপ্তাহের 
ভেতরই তার একটা খসড়া আম 
সেন্ট্রাল কমিটিকে পাঠিয়ে দেব। 


্হানায়ক লোনন 


[আলো নিভে যাবে। পর্দা নামবে 


-আলো জব ললে দেখা যাবে কথক মঞ্চের 
সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন £] 
কথক £ বলশোঁভক পার্টি সশস্ত্ৰ 1বপ্লবের 


জন্য প্রস্তুত হতে লাগল, সেণ্টাল 
কাঁমটিকে বিপ্লব বিষয়ক যে সব 
ধাদেশ লেনন চিঠিতে লিখে 
পাঠাতেন, কাঁমাটি সঙ্গে সঙ্গে 
সেগুলো প্রচার করবার ব্যবস্থা 
করতো সমস্ত বলশোভক সংগঠন- 
গলার ভেতর। রেড আ্মর সৈন্য- 
বাহনীগুলোতে সৈন্যসংখা বাড়ানো 
হল। অনেকগুলো নতুন ইউানিটেরও 
দ্রোনং দেওয়া হতে লাগল এই সব 
সৈন্দের। বল্‌টিক নৌবাহনীর 
নাঁবকদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তত 
করতে লাগল বাহনীর ভেতরকার 
বলশোঁভিকরা। তাদের প্রাত অনু- 
গত জ্রুশ্টিয়ার সংগঠনের সৈনিকরাও, 


৩০৭ 


ধবপ্লবের সময় শ্রামকদের সাহায্য 
করবার জন্য আঁর্ম ইউনিটে গড়ে 
তুলতে লাগল। ১৯১৭ সালের 
সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝ লোনিন 
হেলাসংফোর্স থেকে ভাইবর্গে চলে 
এলেন-কারণ এ জায়গাটা ছল 
পেক্ট্াগ্রাডের অনেক কছে। বল- 
শোঁভক সংবাদপত্র Rabochy 
P॥t-এ তাঁর প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত 
হতে লাগল। এ সব প্রবন্ধে তিনি 
বারবার বলতে লাগলেন-_“রাষ্ট্র- 
ক্ষমতা দখলের জন্য সব রকমভাবে 
প্রস্তুত হতে হবে বলশেভিকদের_ 
কারণ সশস্ত্র বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণ 
আগত এবং অযথা বলম্বে শ্রামক- 
হয়ে যেতে পারে। “বিপ্লব পরিচাল- 
নার নেতৃত্ব করবেন বলে লোনন 
ভাইবর্গ ছেড়ে ১লা সেপ্টেম্বর 
পেট্ৌগ্রযাড চলে এলেন। সেস্টাল 





ইক্কে সাপের সাক্ত ক্ষমত 

দনজেদের হাতে ছিনিয়ে দিতে হবে 

ধলে যে শ্লোগান আমরা দিচ্ছি তার 

পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের মনোভাবকে 

যায় না। এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত 
প্রায়োগিক বা টেকনিক্যাল দিকটা 
সময় এসেছে । এমনিতেই অনেকটা 
সময় আমরা নষ্ট করেছি--আর দোঁর 
করা চলে না। আমি আপনাদের 
বলাছ, যে-সমস্যা আম তুলছি সেটা 
খেই জরুরী । এখন সমস 
আন্তজাতিক পারাস্ধৃতি এমন একটা 
অবদ্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, আমা- 
সিয়েটিভ না নিলে আর চলবে না। 
What is being done to 
Surrender territory as far 
as Narva, and to surrender 
Petrograd makes it still 
more hnperative for us to 
take decisive action. 
সস্থতি দেখেও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় 
যে আমাদের সেইdecisive action 
এবার নিতেই হবে। শুরা» ৪ঠা বা. 
৫ই জুলাই বাদ আমরা এই ডিসাই- 
সভ্‌ এাকসন নিতে যেতাম তাহলে 
হোত--কারপ দে সময় সোঁভিয়েট- 
গুলোতে আমাদের সংখ্যাগ্ারষ্ঠতা 
ছল না৷ কিদ্তু তারপর থেকে 
আমরা অনেকটাই এগিয়ে এসোছি-- 
এখন সোভিয়েটগৃলোতে বলশেভিক- 
দেরই সংখ্যাগাঁরণ্ঠতা। কেউ, কেউ 
উৎসাহ বা উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে 
না। আমি প্রশ্ন কারক করে তা 
সভায় গৃহীত 'িদ্ধান্তগুলোর কথা 
ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এবার দডড় 
সঙ্কম্পের সঙ্গে আমাদের কাজে 
লাগতে হবে_ কাজে নামবার সত্য- 
কার উদ্যোগ করলেই তারা আমাদের 
০ কমরেডস্‌! 
দের সামনে এসে গেছে। আর 
কালবিলম্ষ না করে আমাদের শন্তির 
“লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ 

যাবে] = __ [কমশ] 











ড্বানো বান। এজন্যই তে 
প্রাত কলকাতার | এই - 


ছড়ানো গানে, গানে আমি দেওয়ানা হৈয়া 
পুনে সবাই" তাঁর কান্দি হাসা, 

কুটুম) কুটুম্রিতার বহর দেখে আম বললাম, গোড়া থেকেই সুর 
 আরশিদ তো বেওকুফ- কেউ বা সহ- : মার 












প্রলোভনও পিছনে কাজ রন) 
আরেকটা সমস্যা ছিল, দেহতত্বের 
খে! ॥ জবকৎ, মালাকৃত কিংবা "আটকুঠুরী নর 
তার মধ্যে ‘পাখি কইও বন্ধুয়ার লাগ দরজা" প্রভৃতি সোঁদনের, এমন কি আজ- 
পাইলে--আমার হাড় কালা করলাম রে করেও শিক্ষিতশ্রেণীর কাছে দুর্বোধ্য 
ও বাঁদয়া সম্মুখে নাচে তোর'- প্রভৃতি সোঁদক দিয়েও দেহতত্বের গানকে 
গান সে সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে অনেক সময় প্রেমের গানে রূপান্তাঁরত 
উঠোছিল। - করতে হয়োছল। সেদিনের সে সব 


সমস্যা উল্লেখ করতেই কবি জসিম, 
BE esl bet a খর দিলেন উদ্‌দীন একাঁটি উপমা য়ে উর রঃ 

























যা গঠিত, হল Rural Heritage 
vival Society-গুরুলদয় দত্ত 





















দগয়োছলেন রবশন্্- রে ও হিল; লায়ের মাঝ, 

তা. নাথকে.... শোনাতে । রবান্দ্ুনাথ এই ঘাটে লাগাইয়া নাও, নিগুণ কথা 
সপ্রশংস দৃষ্টিতেই সব দেখেছিলেন এবং ৰ sg a 

পরে আলোচনাও করেছিলেন। কিন্তু কাওয়াতো ফাণ্ডারী নৌকার-- | 





সেখানে অনেক ছান্রেরই তা ভাল লাগে শকুন ভান্ডারী 

নি! কবি জাঁসমউদ্দীীন আমাদের বনের শ্‌গাল বলে আম 

হেসে হেসে বলোছলেন-কোনো কোনো এই নৌকার বেপারী? 
ছাত্র নাঁক তাঁদের শুনিয়ে বলেছিল-- ইত্যাদি 
“এদের ঘঠটের মালা দিতে হয়।” মুলে গানের মুখটি আমি ঠিকঈ 


লোককবি বললেন, ইতিমধ্যে রাখলাম। ধকন্তু অন্তরা বদলিয়ে রচনা 
আব্বাসউদদীন. কলকাতায় এসে গেছেন। ফরলাম ঃ | 
তোমারনি পরাণ রে বন্ধ, 
হ'রয়াছে 


কলস ভাসাইয়া জলে 
গণে গাঙের ঢেউ 
K ইত্যাদি | 
আমি বললাম, এ রচনা ঠিক আছে-- 4 
আপনার অধিকারও অস্বীকার করবো * 
না। কিন্তু যখন লিখলেন, “কইব কথা 
শিশিরের সনে” তখন কল্তু মৌলিক 
থাকলো না হ’লো রাবীন্দ্রক। টি 
করলেন এবং বললেন £ “ 
ই যে, 
আমরা কিছ: 'জাপানী খন্দরও' দিয়ে 






গলষণা লক গরজ্যে জারি 


কলকানতা-৩৫1 দাম £ এক 
লোখকার প্রথম কাক্যগ্রন্থ। 
২৮টি কবিতা আছে। 
কবিতা। 
বঙ্গবাসী মাঁন'ং কলেজ 
(চতুৰ্থ সংখ্যা, ১৯৬৮) । 
বাংলা, ১০০ ই এত 
বিভাগে ভাগ করা কাঁবতা, গল্প ও 


ইংলাজা বিভাগে অধ্যক্ষ পি কে : বোস-এর ্ 
(Wordsworth as a Post of 
Nature), অধ্যক্ষ এ কে রায়চৌধরো 
(Tagore’s. Search for Truth), 
অধ্যাপক জে কে দাস-এর (Twentieth 
Century English Poetry). es 
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(রঙ্নজ্গৎ 


| 2 Xe a Ro Se fe Ro Go Ka Bo Ro Ka fa Bo Ko Ko fa fo Ke fa fo Ko fa fad 


টিয়েনামের সঃস্ক তিবাহিনী 


দক্ষিণ ভিয়েতনামে একাঁট নতুন 
গণতান্তিক রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেছে। 
ধবশ্বের বহু দেশ এই সরকারকে সমর্থন : 
জানিয়েছেন, এবং দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
থেকে শোষণ অবসানের 
ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। 
: এই নতুন রাষ্ট্রের জন্মের জন্য দক্ষিণ 
মুক্তিযোদ্ধারা আঁভনন্দন 
লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের পাশে যে 
গিবরাট আংস্কাতিক বাহন কাজ করেছে, 
তাঁদের কথাও স্মরণ করা উঁচত। এই 
জাংস্কৃতিক কর্মারা যেভাবে কাজ -করে- 
ছেন এবং যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন্, 
ইতিহাসে তা উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। 
ধিকছকাল আগে . কলকাতায়. আমরা 
দাক্ষণ ভিয়েতনামের মুস্ত অণ্টলের 
ফয়েকটি ছাব দেখেছিলাম 


HFK KKKKKKKKKY 


ছবিগুলি তুলে রেখেছেন জাঁবন বিপন্ন 
করে। তারপরে জঙ্গলের মধ্যে ঘাঁটিতে 
গিয়ে ছবির রাসায়নিক কাজ থেকে 
সম্পাদনা পর্যন্ত সব কাজ সম্পাদন 
ফরে রীলের পর রাল সাজয়েছেন। 
এভাবে মুক্তিসংগ্রমের সংবাদ ছাঁবর 
মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের জনগণের মধ্যে 
এবং বিদেশে পেছে 'দিয়েছেন। এই 
ছাঁবগূলি দেখে বিশ্বের মানুষে বুঝেছে 
দিক নিষ্ঠুর শান্তর সঙ্গে যুদ্ধ করতে 


মুক্তফৌজের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্ক- 
তক বাহন মুভ অঞ্চলে িরক্ষরতা 
12 জোরসগিত সভা করা নিব 
উৎসাহ দেওয়ার যে ভূমিকা পালন করেছে 
তাও বিস্ময়কর। যে গ্রামে দনের বেলা 
মাঁকন সাম্রাজ্যবাদের বিমান থেকে 
বোমা বার্ধত হল, রানে সে গ্রামে 





কল্যাণ রায় সম্প্রতি দাক্িশপর্বে এশিয়ার কয়েকটি দেশে সেতার বাজিয়ে ?বপুল 
সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। 


সংস্কাতিবাহনী গিয়ে তথ্য সংগ্রহ 
করে, গ্রামবাসীদের গান শুনিয়ে, সুযোগ 
বুঝে নাটক আঁভনয় করে নতুন 
জীবনের পথে উদ্দীপত করেছে। গ্রাম- 
বাসীদের জীবনের ঘটনা নিয়ে নতুন 
আঁভনয় করে দোঁখয়েছে। গ্রামে গ্রামে 
চিত্র প্রদর্শনী করে এক প্রান্তের সঙ্গে 
আরেক প্রান্তকে পাঁরচিত করেছে। 
সংস্কৃতিবাহনীর লোকেরা সৈন্যদের 
মত পিঠে বেধে 'জানসপন্র বয়ে গ্রামের 
পর গ্রাম সফর করেছে। তাঁদের আঁভনয় 
দেখবার জন্য এবং গান শোনবার জন্য 
গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়েছেন। দেখা 
গেছে এরূপ জমায়েতের ওপর যখন 
বোমাবৰ্ষণ হয়েছে তখন সংস্কৃতি- 
বাহিনী সমবেত মানুষদের পাঁরখায় 
নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন, এবং প্রয়ো- 
জনবোধে নিজেরা বন্দুক নিয়ে লড়াই 
করেছেন। লোকসঙ্গীতের সুর সংগ্রহ 
করে সেই সুর প্রয়োগ করে নতুন করে 
গান বেধেছেন আজকের জাবনের 
আঁভজ্ঞতায়। এই গানগুলিই আজকাল 
জনগণের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে। 
জনগণের সাংস্কৃতিক পিপাসা এতে এত 
বেড়ে যায় যে, ম্স্ত অঞ্চলে সাহত্য 
পাঠকের সংখ্যা সাইগনের চেয়ে অনেক 


বোঁশ। একটা দম্টান্ত থেকে তা বোঝ। 
যাবে। লেখক আন দ*ক-এর বাস্তব- 
ধর্ম উপন্যাস হন দাত-এর প্রথম 
সংস্করণ ছাপা হয়োছল দশ হাজার 
কাপ, এবং তা অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রি 
হয়ে গিয়েছিল। এত রক্তক্ষয়ের মধ্যে 
জাতীয় সাঁহাত্যক ও বীরদের জল্মোৎসব 
পালন ইত্যাদ কাজগযাল সংস্কাত-কমা'রা 
াপূণভাবে করে গেছে। মুক্ত অঞ্চলে 
সংবাদপন্র প্রকাশ হয়েছে এবং তা গ্রামে 
গ্রামে সংস্কৃতি-কমীররা পেশীছে 'দিয়েছে। 

সাইগনে যখন সংস্কীতির নামে 
হতাশা, নৈরাজ্য, অসুস্থ মানসিকতা, 
বিকৃত যৌনাচার ও খুন-খারাবর ছবি 
গল্প ও গানের স্রোত চলছিল। সাম্রাজ্য- 
বাদী বাহিনীর - ভীপ্তর জন্য অপ- 
সংস্কাতির সরব্যাহ চলাছল, তখন 
মূন্ত অপ্চলে সাংস্কৃতিক বাঁহনী সৃষ্টি 
করে চলেছে এক বিপ্লবী মানাবকতার 
সাঁহত্য, চলাচ্চত্র ও সঙ্গীত, যা 
মানুষকে আশাবাদে উজ্জীবত করে, 
সংগ্রামের প্রেরণা দেয়। তাই আজকের 
জয়ী দক্ষিণ ভিয়েতনামে নতুন রাষ্ট্রের 
জন্ম সংবাদে এই সংস্কাতিবাহনীর 
মহৎ অবদানের কথা স্মরণ কার। এই 
সংস্কাত বারত্বপূর্ণ মানাঁবকতার 
সংস্কৃতি। -সজন। 


ঠা! 


ন 


চেন। আচণ। 
[ পাঁরচালনা £ হাঁরেন নাগ] 


কোন অভাব নেই, প্রয়োজনের বেশি পাঁর- 
চারকের সাহায্য পায় যে তার কনা. সাধ 
হল গরীব হবার। এদিকে দাদুর পছন্দ- 
মত বড়লোকের ছেলে তকে 1বরে করার 
জন্য ঘুর ঘুর করছে পেহনে। কিন্তু 
বড়লোকে অরুচি ধরে গেছে মানসের 
সঙ্গে দেখা হবার পর। মানস অত্যন্ত 
গরীব পাঁরবারের ছেলে । একটা সওদাগর 
আঁফসের কেরানিমান্র। একাঁদন এক 
অন্যষ্ঠান শেষে মানসের সঙ্গে তামসীর 
দেখা। একদিনের দেখাতেই মানসকে 
মনে ধরে গেল। তারপর থেকে মানসের 
মনে সে স্থান করে নিয়েছে এবং তার 
মনে রঙ ধাঁরয়ে দিয়েছে নিজেকে গরীব 
সাঁজয়ে। পরিচয় দিয়েছে সে এক বড়- 
লোকের বাড়িতে চাকার করে। মানস 


সাপ্তাহিক বস্‌মতণ 

খখন গামসীকে নিয়ে কল্পনার সোধ রচনা 
করছে এমন সময় জানতে প্মরল তামসা 
তাকে মিথ্যা পাঁরচয় দিয়েছে। সে দুরে 
সরে যেতে চাইল, কিন্তু তামসী চাহল 
ওকে বুঝতে কেন সে মিথ্যা পাঁরচয় 
দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু 
হল না তখন সে দাদুকে মত জানাল বড়- 
লোকের ছেলেটিকে বিয়ে করতে। বিয়ের 
আসরে যখন বর আসছে, সে সেজেছে 
নববধূর সাজে, এমন সময় হঠাৎ তামসী 
উধাও হয়ে গেল। সে ছুটে চলে গেল 
মানসের কাছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে 
দেখল মানসরা বাঁড় ছেড়ে চলে গেছে। 
তামসী তখন মানসকে খুজে বার করার 
জন্য দূঢ়প্রাতিজ্ঞ, এমন সময় মানস এবং 
তার কিছুক্ষণ পরেই দাদু উপাঁস্থিত। 
শেষ পর্যন্ত তামসী-মানসের মিলনে দাদু 
আশীর্বাদ করে কাহিনী শেষ করলেন। 

ছাবর দর্শকরা হয় গরীব মানুষ । 
কাজেই গরাঁবদের একটু ওপরে তুলতে 
পারলে, ?বশেষ ধনী আর গরীবে মিলন 
ঘটাতে পারলে ছাঁবর ব্যবসাটা লাভের হয় 


তার ছোঁয়ায় মনে রেখাপাত করতে পারে 
না। বরণ কিছুটা দর্শকদের ধনী-দরিদ্রের 
সম্পর্ক সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে 


নিউ এম্পায়ারে ‘সুইট নভিন্ৰৱ’ ছাঁবতে 
স্যা্ড ডেনিস॥ 


জাবনসংগ্রামকে বিভ্রান্ত করে॥ সুতরাং 
এ ধরণের কাহনীচিন্র মানুষের অন্তরকে 
জ্ঞানের আলোয় আন্দময় করে না, ভুল 
ধারণার সৃষ্টি করে। 

ছাঁবাঁটকে বাস্তবধম দাবি করা 
হলেও শেষ দৃশ্যটি মোনসের বাড়তে 


দানেন গপ্ত পাঁরচলত 'বনজ্যোংগ্না’ ছবিতে মানাক্ষ+ দত্ত 


৩৯৩ 





'আঁব্যর স্ব" ছবিতে মৃণাল মঢুখাজাী ও 


ভামসীর উপাস্থাত হওয়া ও মানসের 
উপস্থিত) নেহাৎ জোর করে ঘটানো । 
তবে নদীর ধারে দু-জনের বেড়াবার দৃশ্য- 
দুলি সত্যই উপভোগ্য। 

আঁভনয়ে সুতা সান্যাল প্রশংসনীয় 
আঁভনয় করেছেন। কয়েকাট মুহুর্তে 
ভাঁকে খুবই ভাল লেগেছে। সৌমিত্র 
চট্টোপাধ্যায় মানসর্‌পে যথাযথ আঁভনয় 
করেছেন। দাদু হয়েছেন বিকাশ রায়। 
অন্যান্য ভূমিকায় আছেন £ জহর রায়, ছায়া 
দেবী, বিদ্যা রাও, বঙ্কিম ঘোষ, অজয় 
গাঙ্গুলী প্রমখ। 


রি 8 
চাঁরত্রহীন 

'চাঁরঞ্ছীন' কাহিনীর নাট্যরূপ পাঁর- 

বেশন করেছে “সেনর্যালে আআপ্ড 

জ্যাসোসিয়েটস 'রাক্যয়েশন ক্লাব”-এর 

সদস্যবৃন্দ । এই আঁভনয়ে দলগত আভিনয়- 


নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। 
নিদেশনার ছিলেন সস ০ 


রা ঘোষ। পাঁরচালনাক স্যধীর সখাজ 


সেন, সমিত ভঞ্জ ও অরূপ বস্ুু। 


সেতাৱ শিল্পী | 
কন!ণা রায় 


দেশে সন্ধণ্ত না পাভ 

পশ্চিমবাংলার সেতার শিল্পী শ্রীমতী 
কল্যাণী রায় সম্প্রাত দাঁক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ার 
বাভিন্ন দেশ সফর করে দেশে 1ফরেছেন। 
এক সাংস্কৃতিক প্রাতাঁনীধ দলের তান 
ছিলেন অন্যতমা প্রধান সদস্যা; অধ্যক্ষ 
মধ্যমাঁণ। হংকং, ফালপাইন, ইন্দো- 
নেশিয়া, শ্যাম, সিঙ্গাপুর, প্রভাতি দেশে 
এই সাংস্কৃতিক দল যে সুখ্যাত ও 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার তুলনা হয় 
না। বিশেষ করে কল্যাণী রায়ের সেতার 
শুনে দাঁক্ষণ ভারতীয় শ্রোতারা এত মুগ্ধ 
হয়েছে যে, খবরের কাগজগদীলতে তাঁকে 


ফেমাস সিতার প্রেয়ার এট সঙ্গাপুর”। 
প্রায় সব দেশেই কল্যাণী রায়ের সেতার 
বাজনা ঢোঁলাঁভশন হরেছে। অন:ষ্ঠানের 
দু-একাদন আগে সব টিকিট বা হয়ে 
গেছে। যেখানে ভারতীয় আছেন 
সেখানে ভারতীয়দের জন্য তাঁরা স্বতন্ত্র 
প্রোগ্রাম করেছেন। শ্রীমতী রায় বললেন, 
তাঁর সেতার শুনে এত ‘বিমুখ হবার মত 
শ্রোতা তান দেশে পান ন; সেতার 
শুনে চোখে জল দেখে তানি নিজেও 
{বাস্মত হয়েছেন। অনেকে তাঁকে 
জানিয়ে গেছেন এই সঙ্গীতের সঙ্গে 
কোথায় যেন তাঁদের প্রাণের যোগ রয়েছে. 
বহু শ্রোতা জের নাম গোপন রেখে 
তাঁকে উপহার পাঠিয়েছেন। ইন্দো- 
নৌশয়ার় এক ভারতীয় তাঁদের দলের 
প্রত্যেককে দশ হাজার রূপাইয়ার একটা 
করে খাম 'দয়ে প্রীত জানালেন। 
হংকং-এ ইন্ডিয়ান চেম্বার অব 
কমার্স শ্রীমতী রায়ের জন্য দুদিন 
প্রোগ্রাম করোছিলেন। হংকং 'ঈগল 
নেস্ট-এ বাজানোর পর পাথবীর নানা 
দেশ থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ আসত্তে 
থাকে। হংকং-এ শ্রীমতী রায় এত জন- 
ধৃপ্রয় হয়োছলেন যে, লিফটে, হোটেলে 


দার্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার দেশে 


A 





লোক তাঁদের ঘিরে ধরে অভিনন্দন 
জানয়েছে। 

হংকং থেকে ৪ঠা জুন তাঁরা ম্যানিলা 
 গিরোঁছলেন। সেখানে শ্রীমতা রায় যেমন 
‘ ভারতীয় সঙ্গীত বাজালেন, তেমনি 
প্রেসের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানে ফিলি- 
প,ইনের একটা বিখ্যাত গান সেতারে 
বা।জয়ে তাঁদের বাস্মত করে 'দিলেন। 
ফিলিপাইনের আট'স কাউন্সিল উদ্বোধন 
অনুষ্ঠানে বাজাবার জন্য শ্রীমতী রায়কে 
{বিশেষ অনুরোধ করা হয়। তারপরে 
সঙ্গীতরাঁসকদের বিশেষ অনুরোধে 
{তিনি আবার আর্ট গ্যালারীতে বাজান। 
বাজনার শেষে শ্রোতারা বলতে থাকেন 
‘সা সিওস্‌ উইথ সেতার'। ম্যানলার 
প.এ্রকায়ও লেখা হয়েছে 'শ্রোতারা অনুভব 
করবেন যেন তান গান করছেন। 
ম্যানলাতে গান্ধী মেমোরিয়াল সোসাইটি 
এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করোছলেন। 
সেখানে ন্যাশনাল িয়েটারেও তাঁদের 
অনস্ঠান হয়। 

শ্রীমতী রায়ের দল ব্যাৎককে পেশীছে- 
ছিলেন ১০ই জুন। সেখানেও তাঁদের 
প্রোগ্রাম অসংধারণ জনপ্রিয় হয়। ফেরার 
পথে আবার বাজাবার জন্য আমন্ত্রণ পান, 
কিন্তু প্রোগ্রাম করা সত্তেও অনিবাৰ্য’ 
ক সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন 

I 


১৪ই জুন সিঙ্গাপুর হয়ে তাঁরা 


জাক৷তণয় যান। শ্রীমতী রায়ের কাছে 
জানা গেল এখানে খুব একটা মজার 
ধ্যাপার ঘটে। সেখানকার একটি কাগজে 
তাঁর ছবি ছাপিয়ে লেখা হয়েছিল তিনি 
একজন নর্তকী। আসলে সেতার 
শঁজানষটা {কি তা ইন্দোনোশয়ানরা জানত 
না। ওরা সেতার বাজনা শোনে নি। 
তাই ওৎস্মক্য হয়েছিল খুবই বেশি। 
জাকার্তায় আদ কাউন্সিলের মৃরজুক 
হলে অনুষ্ঠান হয়েছিল। বাজনা শুনে 
পত্িকাগলিতে দারুণ প্রশংসা । শ্রীমতী 
রায়ের মতে অন্যান্য দেশের তুলনায় 
ইন্দোনেশিয়া গরীব দেশ। অনুষ্ঠানে 
গভর্নর উপাস্থত ছিলেন এবং জেনারেল 
নাস,সান উপহার পাঠিয়েছিলেন। এখানে 
একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। 
শ্রীমতী রায় বললেন £ এখানে প্রবাসী 
ভারতীয়রা প্রায় সর্বক্ষণ ওঁদের অনেকের 
সঙ্গে হিলেন এবং আসার সময় গুদের 
অনেকের চেখে জল দেখে তাঁরাও ব্যথা 


ফাইন আর্টস হলে ঝংকার মিউজিক মুক্তাঙ্গন রঙ্গমণ্চে আগামী 


যোগেশ দত্ত বোম্বাইতে ম্‌কাঁভনয় করে আরো জনপ্রিয় হয়েছেন 
রোধে একই অনুষ্ঠানে নাচের পরে তাঁকে 


ফ্ংকার-এর রবাঁশ্দ্র জন্মোৎসব 
গত ১৩ই জুলাই আযাকাডেমি অব 


উদ্বোধন সঙ্গীতের পরে কৰি 
শ্রীর্গাদাস সরকার রবান্দ্-সাহিত্য 
সম্বন্ধে একাঁট সারগভ* অভিভাষণ দান 


ওপর একাঁট মনোরম ব্যাখ্যা করেন। 
অবশেষে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের 
পাঁরচালনায় 'সুরঙ্গমা' রবীন্দ্রসঙ্গঈতের 
ও নৃত্যের অনুষ্ঠান পাঁরবেশন করে। 
অনুষ্ঠানাট উচ্চমানের হয়েছিল। 


জুলিয়াস ফ্যাচক 


ফ্যাঁসস্ট শান্তর বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
অন্যতম নায়ক জুলিয়াস ফুচিকের 
জীবন পটভূমিকায় ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘের সামান্তিক শাখার উদ্যোগে 
'চিররঞ্জন দাস রচিত ও পাঁরচালিত 
জুলিয়াস ফুচিক' অভিনয় হচ্ছে 
২৫শে 


সাকর্ল কর্তৃক রবান্দ্র জন্মোৎসব পালত জুলাই, সন্ধ্যা ৭টায়। মঞ্চ পরিফল্পনায় 


হয়। 


৩৯৫ 


খালেদ চৌধুরী) 





ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংলস্ডের 
ধদ্বতশয় টেস্ট ম্যাচের একটি 
মুন্ধর্ত। ওয়েস্ট ইডজের 
ক্যাম্মচে একটা বল: ঘ্.রয়ে মারলে, 
ইংজন্ডের, অধিনায়ক ইলংওয়ার্থকে' 
নিচ হয়ে সেই বলের অ;ঘাত থেকে 
নিজেকে বাঁচতে দেখা যাচ্ছে। 





[ভ্রু কেটের নন্দনকানন৷ ইডেন গার্ডেনে কম্পোজ স্টৌডয়াম নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। অনেক বাদ" 
প্রাতবাদের পর অবস্থাটা এখন অনে কটা সেই যুদ্ধশেষের রণক্ষেত্রের মতো। কেমন যেন একটা চ্দপ-চাপ ভাব। থমথমে 
স্ীরবেশ। প্রাতবাদের ঝড় ওঠার পেছনে ছিল একটাই কারণ সোঁটি আর কছুই নয়, এরীতহাঁসক ইডেন উদ্যানের এতহ্যের 
্রন। ইডেন উদ্যান: শদুধমান্ত অত্যন্ত পু রোন ক্রিকেট খেলার মাঠই নয়_ইডেন হলো বাংলা তথা ভারতের গৌরবের বস্তু 
$রণ্বের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কেউ মাঠ॥ বহু এীতহ্যের ধারক ও বহু ম্মাতর বাহ ক ইডেনকে তাই রুপান্তরিত করার প্রশ্নে 
অনেকেরই আপাত্ত। সত্য কথা বলতে 1ক ক্রিকেউউৎসাহীরা খুশিমনে রাজ্য সর কারের, ক্লীড়ামল্তীর এই প্রস্তাবকে আই 
মেনে নিতে পারেন নি। প্রতিবাদে মুখ র হয়ে উঠোঁছিলেন তাঁরা । বাংলাদেশের সে রা ক্রীড়াবদদের অনেকেই এই প্রস্তাবের 
(বিরদ্ধে। সাপ্তাহক বসুমতীঁতে আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করোছি তাঁদের সে ই মন্তব্যগবুলোও। এ'রা প্রায় সকলেই 
ইডেনে কম্পোজট স্টেডিয়াম তৈরি করা র বিরুদ্ধে রায় 'দিয়েছেন। তাঁদের মতে ইডেনে ফুটবল আর. ক্রিকেট খেলা এক সংগে 
একেবারেই অচল। কারণ ইডেন তোর হয়েছে শধুমান্র কলিকেট খেলার জন্য। ফুট বলের অনুপ্রবেশ সেখানে শুধ্মাত্র যে 
অবাঞ্চিত তাই নয় এক রকম অসম্ভবও | যাই হোক চারদিকে প্রাতবাদের ঝড় ওঠায়, ক্রীড়াদপ্তর শেষ পর্যন্ত তাঁদের সেই. 
ঘাজ্ঘাঁতক উত্তেজনাপূর্ণ প্রচেষ্টায় কিছুটা গা-আল্গা দিলেন। আর তার ছাদ ন পরেই আবার শোনা গেলো নতুন 
ঘোষণা। তবে সাম্প্রতিক ঘোষণাঁটি বৈচিত্যে পাঁরপূর্ণ। কারণ এবার জানা গেলো যে, কম্পোজিট স্টোডয়ামটা শুধুমাত্র 
ইডেন উদ্যানেই গড়ে উঠছে না- অর্থাৎ ক্রিকেট মাঠ তো কোন ছার, ইডেনের পুরো চত্তরটা নিয়ে গড়ে উঠবে কম্পোজট 
স্টোঁডয়াম। সে এক বিরাট ব্যাপার, এলাহি কাণ্ড! ভাবুন দোখ একবার সেই অব দ্থাটার কথা সেই কম্পোজট স্টোডিরমের 
এক জায়গায় হবে ক্রিকেট খেলা, আর এক জায়গায় বসবে ফুটবলের আসর; একপাশে চলবে সাঁতারকাটা আর সুইমিং পুল 
থেকে লাফ-টাফ আর. ওপাশে হয়তো ব সবে টোনস খেলা কদ্বা হাঁক খেলার আসর। অর্থাং শুধু মাত্র নামে নয়, সাত্য 
সত্যই আসল কম্পোজিট স্টেিয়ামই তৈর হবে ইডেন উদ্যানে! এর চেয়ে সুখের কথা আর কি হতে পারে। সাঁত্য এমন 
সিদ্ধান্ত আর তার ঘোষণার তুলনা মেলা ভার। এই ধরণের কম্পোজ ট স্টোড য়াম তোর করা শেষ পর্যন্ত হবে ক হবে 
না সে প্রশ্ন তুলছি না_বরণ ধন্যবাদ দি চ্ছি রাজ্য সরকারের ক্লীড়াদপ্তরকে। কারণ কলকাতার স্টেডিয়াম নিয়ে অনেক 
স্বপ্নই আমরা দেখোঁহ। কিন্তু এমন ম ধুর, এমন মনোরম স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্য যে আমাদের এর আগে ঘটে নি। তাই 
হণ্ডবাদ না জানিয়ে যে আজ আর কোন উপায়ই নেই।...! - শ্ান্তাপ্রয় ॥ 


বোধহয় কেউ বলতে পারবেন না অর্থাৎ 
বলতে পারবেন না” লীগ ফুটবল শেষ 
হবে {কি হবে না। হবার সম্ভাবনা যেমন 
আছে, তেমাঁন আছে শেষ না হবারও 


রকমের অহেতুক অন্যায় আব্দার। সেই 
সংগে রুতকগ্্লো বড় বড় দল 


জব দেখে আজ শুধু একটা কথাই বলতে 
ইচ্ছে করছে, এতো বাড়াবাঁড় ভালো নয়। 

এই প্রসংগে আমাদের মনে একটা 
প্রশ্নই জাগছে। মহামেডান স্পোর্টিং 
দলের যাঁদ সুপার লীগে খেলার সম্ভাবনা 
থাকতো তাহলে তারা কি আর এইরকম 
আচরণ করতে পারতো? মনে তো হয় 
না তা। সুপার লীগে খেলার সুযোগ 
পাবার যখন কোন সম্ভাবনাই ছিল না-_ 
আর মহামেভানের মতো দলের সুপার 
লীগে খেলতে না পারা নিয়ে যখন 
আলোচনারও শেষ ছিল না, তখনই 
একটি ছুতোকে কাজে লাগিয়ে মহা- 
মেডান সরে দাঁড়ালো লীগ. ফুটবল 
থেকে। এই সরে দাঁড়াবার জন্যে তারা 
যে হুমকী দিলো তা শুধুমাত্র অপমান- 
করই নয় অশোভনও বটে।' তাদের এ 


ছুগ। 


জাপ্তাহিক বস্‌মত 


এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে 
তাঁরা কিছুই বলেন নি। 

কিন্তু এই ধরণের আচরণের একটা 
প্রতিকার হওয়া দরকার। আমরা 
চাই আই- এফ. এ. কতৃপক্ষ 
মহামেডান স্পোর্টিং দলের 1বরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 
তাঁরা যাঁদ তা না করেন 
তাহলে কলকাতা ময়দান থেকে ডাঁস- 
প্রিন’ বলে জিনিষাঁট চিরকালের মতো 
উঠে যাবে এবং আই. এফ- এ কর্তৃপক্ষ 
কলকতা ময়দানের বড় দলগুলোর কাছে 
খেলার পুতুল হয়ে দাড়াবেন। 

তাই আই. এফ এ কর্তৃপক্ষকে আজ 
কঠোর হতেই হবে। তাঁদের কঠোরতার 
ওপরই নির্ভর করছে কলকাতা ময়দানের 
ফুটবল খেলার ভাগ্য। 

বাংলাদেশের ফুটবল ' খেলাকে 
বাঁচিয়ে রাখতে হলে, বাংলাদেশের ফুট- 
বল খেলার মান উন্নত করতে হলে, 
ভারতীয় ফুটবলাঙ্গনে বাংলার হারানো 
স্থান ফিরে পেতে হলে এখনই এগিয়ে 
আসতে হবে সকলকে । আই. এফ. এ 
কতৃপক্ষ, কলা কর্তৃপক্ষ, খেলোয়াড় এমন 
{ক দর্শকদেরও চেষ্টা করতে হবে। 

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না 
যে, আজকের এই অনিশ্চিত অবস্থা 
থেকে বাংলাদেশের ফটবল খেলারে 


এখনই উদ্ধার করা, দরকার--তা নাহলে 
ভারতীয় ফুটবল অগ্র।তদ্বন্দ৭) বাংলা 
দনে দনে এমন জায়গায় গয়ে 
পে'ছুবে যেখান থেকে দহজে উল্ধার 
পাবার আর কোন সম্ভাবনাই খাকরে 
না। 

তই আমরা সকার কাছে আবেদন 
জানাই যে, বাংলাদেশের ফুটবল খেলার 
ভাঁবষ্যতের দিকে তাকিয়ে. দরুলকে এক- 
সংগে চেত্টা করতে হরে যাতে আজকের 
এই অস্থির অবস্থা থেকে রাংলার ফট” 
বল রেহাই পয়।  সরার প্রিক্ন। বাংলা- 
দেশের খেলার. রাজা, পাগলরুরা খেলা 
ফুটবল আবার তার হারানো ষণ্মন 
ফিরে পাক, আবার ভারতাঁয় ক্রাড়া*গনে 
বাংলাদেশের ফুটবল সবার ওপরে স্থান 
পাক-_ আমাদের পাঠক-পাঠকাদের সংগে 
গলা মিলিয়ে আমরা শুধু বলতে চাই 
যে, আসুন আপনারা-আমরা সকলে 
মিলে চেষ্টা কার যাতে এই শোচনীয় 
পাঁরাস্থাত থেকে, যাতে এই সঙ্গীন 
অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের ফুটবল খেলা 
বোঁরয়ে আসতে পারে॥। আবার বাংলা- 
দেশের ফুটবল খেলা নিয়ে আনন্দ-হাঁস- 
গানে মেতে উঠ্ঠাক সকলে-__বাংলাদেশের 
অঙ্গানে-প্রাঙ্গণে শুধুই সোচ্চারত হোক 
একটি ধবাঁন- ফঃটবল-ফুটবল...। 


ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মহামেডান স্পোর্টিং রত ০ বেজ্ঞালশ 
বিশ্রীভাবে অপমান করেছে কলকাতার বাঁক্সং এসোঁদিয়েশনের তত্বাবধানে ম্‌চ্টি যুদ্ধ শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে হুগলী, হাওড়া, 


রেফারীদের। অথচ সি* আর. এ এখনো 


ই৪-পর্গনা ও কলকাতার 
৩১৭ 


দেখা যাচ্ছে ' 








হলো ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইশ্ডিজের 
শেষ টেস্ট জ্যাাট। শেষ টেস্টে জয়- 
লাভের সম্মান অন করেছে ইংলণ্ড। 





॥ ক্যামাচো ॥ 
ওয়েস্ট ইশ্ডিজের  ও?পানিং ব্যাটসম্যান 
ফ্যামাচো দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং-এ 
অপাম,ন্য নৈপদণ্য প্রদর্শন করোছলেন। 


‘তারা করলো মাত্র ২৭২ 


তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং 


করার সুযোগ পেয়েছিল ইংলণ্ড। কিন্তু 
সে সুযোগ তারা খুব একটা কাজে 
লাগাতে পারে 'নি। সোবার্স, হোল্ডার 





॥ বূচার ॥ 
চার অল্পর জন্যে "দ্বিতীয় ইনিংসে 
শতরান করতে পারেন নি। 


আর শেফার্ডের বোলিং লাঁডস মাঠে 
{বপর্যয় ডেকে আনলো ইংলশ্ডের পক্ষে। 
তাই মাত্র ২২৩ রানে শেষ হয়ে গেলো 
ইংলন্ডের প্রথম ইীনংস। এডারচ আর 
ডাঁল'ভয়েরা ছাড়া আর কেউ ব/টিং-এ 
একদম স্যাীবধেই করতে পারলেন না। 
এডাঁরচ করলেন ৭১ আর ড'লাভয়েরা 
করলেন ৪৮ রান। হোল্ডার ৪৮ রানে 
৪ শেফার্ড ৪৩ রানে ৩টি ও সোবার্স 
৬৮ রানে ২াঁট উইকেট পান। 

প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইাণ্ডজও 
কল্তু একদম স্বাঁবধা করতে পারলো না। 
মা ১৬১ রানে শেষ হয়ে গেলো 
তাদের হীনংস। এর মধ্যে বূচারের ৩৫ 
রানই ছলো সব থেকে বোৌশ। বোলং-এ 
নাইট ৪1ট উইকেট দখল করলেন ৬৩ 
রানের 1বানময়ে। 

দ্বিতীয় হীনংসে ইংলণ্ড করলো 
২৪০ রান। ডাঁলাভয়েরার ৩৯ রানই ছিল 
সব থেকে বেশি। তারপরে বোশ রান 
করলেন বোলার ব্লাউন। তাঁর রান সংখ্যা 
হলো ৩৪। 

৩০৩ রান করলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 
{জিতে যাবে এমন অবস্থায় খেলতে নেমে 
রান। বৃচার 
দুভাঃগ্যর জন্যে শতরান করতে পার- 
লেন না। তিনি আউট হয়ে গেলেন 


৩৯৬ 





৯১ রানের মাথায়। ক্যামাচোর ৭৯ ম্লান 
ওয়েস্ট ইশ্ডিজকে জেতার পথে অনেক 
এগয়ে 1দয়োছিল। কন্তু ওয়েস্ট ইস্ডি- 
জের অন্য সব ব্যাটসম্যানরা একেবারেই 
সুবিধে করতে পারলেন না। 


ফলে 


শেষ টেস্ট ম্যাচে জয়লাভের সম্মান অন «৭ 


করলো ইংলপ্ডই। 


ইংলশ্ডের হাতেই 


তাই থেকে গেল বহু আকাচ্ষতত 


রাবার। 


রাবার যেমন থাকল, সেই 


সঙ্গে উইসডেন ট্রীফাটও ইংলশ্ডের 


হাতেই থেকে গেল। 


প্লিইলও তি 


আজ থেকে ২৯ বছর আগে অর্থাৎ 
ইংরাজী ১৯৪০ সালে একজন 
অস্ট্রোলয়ান মাঁহলা মাত্র ৯৮ বছর 
বয়সে সাতাঁদন একটানা সাইকেল 
চাঁলয়ে, ১৫৪৬-৬ মাইল পথ আঁত- 
ক্রম করে মাঁহলাদের মধ্যে সাইকেল 
চালনায় নতুন রেকর্ড স্থাপন করে- 
{ছলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, তান তার এক বছর আগেও 
সাইকেল চালাতে জানতেন না। 
মেলবোর্নের জনৈকা মাঁহলা 
সাই!রুস্ট মিসেস ভালদা উথাণ্কের 
উপদেশে তিনি সাইকেল চালনা 
শিক্ষায় মন দেন। আর মাত্র এক 
বছরের প্রচেষ্টায় (তান এ রেকর্ড 
স্থাপন করতে সমর্থ হন। তিনিই 
দেখিয়ে দিলেন একাগ্রতা থাকলে 
আত অল্প সময়েও বস্ময়করভাবে 
এগয়ে যাওয়া যায়, রেকর্ডও করা 
যায়। নতুবা যান এক বছর আগেও 
সাইকেল চালাতে জানতেন না, 
{তানিই পরে রেকর্ড করলেন। তাঁর 

নাম মিস্‌ প্যাট হাকিন্স। 
প্রশান্ত বদ; 
‘কল্যাণী ভবন’ রোমডাঙা ইয়ং 
রোড, আসানসোল। 


HHH KXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 


x 


[৩১৯ পৃষ্ঠার পর] 
এ লাফ সত্যই আঁবশ্বাস্য লাফ। 


{বিশ্বমানে পেছবার পর যেখানে দুর - 


বা উচ্চতার সুক্ষম্মাঁতস,ক্ষ্ম ভগ্নাংশের 
উন্নাতর অনলস সাধনার প্রয়োজন সেখানে 
প্রায় দু' ফুটের ব্যবধান সত্যই অলৌকিক 
কৃতিত্বের জলন্ত স্বাক্ষর। সুতরাং বৰ 
বীমন সূম্ট এই কৃতিত্বকে দাবিয়ে নতুঃ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন হয়ত বা নিকট ভাঁবষ্যত্তে 
আর সম্ভব হবে না॥ 


গ্রহলগ্যতি 
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না 


সা 


ভাব রুদ্ধশ্বাস রদদ্ধ-আশ-_সবারই 

মনের মধ্যে একটা কি হয় ক হয় 
ভাব।  বর্ণাত্য স্টেডিয়ামে এক 
মনোরম চাঞ্চল্যকর অপরাহ্ণ । অগণিত 
দর্শক সমাগমে এক বিরাট প্রাতযোগিতার 
মাসর যার এক গ্।লভরা নাম 
অ-ীলীম্পক। পৃথবীর সর্বদেশের 
মনের পণঠস্ান এই আলাম্পিক। 
. সবাই আসছেন একে একে_ যোগ্যতা- 
নুষারী প্রাতযোগিতা করছেন-যোগ,তার 
পারমাপ জানছেন_ তার পর ফিরে যাচ্ছেন 
নিজের নিজের উদ্দিষ্ট জায়গার । প্রাতি- 
দ্বন্দিতা ক্রমশই বাড়ছে-_বাড়ছে উত্তেজনা 
চরমে উঠছে উদ্দীপনা ৷ 

হ/আমি গত মোঁজকো আলম্পি- 
কের দীর্ঘলাফ অনুত্ঠানের কথাই বলছি 
স-অর্থাৎ ওটাই আনার বক্তব্যের প্রাতপাদ্য 
গৃবষয়। 

রজনীতর ক্ষেত্রে রাঁশয় যেমন 
আমেরকার চরম এবং পরম্তম প্রতি- 
জ্বন্দী_ তেমনই রীডাভমিতেও তাদের 
সৈই প্রতদ্বাল্দ্বতার ব্যতিক্রম নেই-_বরং 
রোশিই। 

লাফ জুর্দ হলো। রাশিয়ার প্রতি- 
যোগীর প্রথম লাফই সবাইকে তাক 
লাগয়ে দিল--কিন্তু সেই অবাক করাকে 
আরও বেশি হতবাক করলো আমোরকার 
প্রাতযোগী র্যালফ বোস্টন্‌। অন্য দেশ 
কম বেশি দূরত্বে অবস্থান করলো-_এই- 
ভাবেই শেষ হলো দণর্ঘলাফের প্রথম পর্ব । 

২য় পর্বে কিন্তু মোড় ঘুরে গেল। 
আমেরিকা রাশিয়া পূর্ব জার্মানী সমান 
সমান--কিল্তু অলক্ষ্যে আমোরকার এক 
অখ্যাতনামা প্রাতযোগও কিন্তু চুড়ান্ত 
লাফে লাফানোর আসন পাকা করে নিলো। 
শৃ্কন্তু তাকে নিয়ে খুব বোশ কল্পনার 
জাল কেউ বোনে নি-_অন্তরীক্ষে কেউ 
তার জন্য আশীর্বাণী বষণ করে *ন। 

আস্তে আস্তে এীগয়ে এল সেই শেষ 
পর্বের চরম মুহূর্তে মুহুর্তেই 
স্বরচিত হলো দণর্ঘলাফের নতুন ইতিহাস 
হলো নতুন এক বিশ্ব রেকর্ড। 

৬০ হাজার দশক সমাকীর্ণ স্টোঁড- 


7বচারকের 

গেল-_4007019516078 ‘get ready 
ol the last and final Jump.” 
প্রাতযোগীদের মধ্যে আলোড়নের সাড়া 
পড়ে গেল। প্রত্যেকেই চায় আজকের এই 
যোদ্ধা। তাই রণ-বেশকে তাঁরা দড় 
থেকে দ্‌ঢতর করতে লাগলেন। 

বিচারক একে একে নাম ডাকছেন। 
প্রাতযোগীরা তাদের ণীনজ ননাদন্ট জায়- 
গায় গিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন_দেহে তাঁদের 


ধাতোগতা কে সক ও সর রর 
প্রতিযোগীদের মনও তাঁদের দরছানুযায়ী 


ক 
তখন পযন্তি জব থেকে বোঁশ। মনে তাঁর 
'দৃড় রিশ্বাস জন্মালো যে, পূর্ব বিশ্ব 
রেকর্ড তাঁর কব্জার মধ্যে। 

এঁগয়ে এলেন পূর্ব জার্মানীর বদীর্ঘ- 
দেহ’ প্রাতযোগী কে বিয়ার দড় পদ- 
ক্ষেপ _হাত মুণ্টিবন্ধ-চোখের দৃষ্টি 
সামনে নিবদ্ধ। সর্বশক্তি একত্রিত করে 
খ্দলেন তান প্রচণ্ড লাফ_-অসম্ভব সে 
গেলেন। বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গের স্বপ্ন 
ভঙ্গ হলো তাঁর। সবারই মনে দয় 


রামে এক . চাঞ্চল্যের' 'জোরার-আক ৭ 


ধর-বীমন 


করলেন যে, বর-বীমনের এই সাফল্য 
বিশ্বের সর্বকালের সর্ব 
শ্রেষ্ঠ কণীর্ত। 


যখন মাইকে ঘোষণা করা হলো যে, 
আমেরিকার প্রাতিযোগণী বব-বামন 'দার্ঘ- 
লাফ প্রতিযোগিতায় এক নতুন ইতিহাস 
সৃষ্টি করে প্রথম হলেন। আম্োরকার 
জাতীয় সংগীত ধ্বনিত হলো--পাঁরয়ে 
দেওয়া হলো প্রাীতযোগশীর-গলায় শীবজয়র 
বরমাল্য। আনন্দের বান 'ডাকলো হাজার 
হাজার দর্শক বমাকীর্ণ 8089707-এ1 
সহ প্রাতযোগারা তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে 


সারা Stadium পাঁররুমা করলেন। 


[শেষাংশ ৩১৮ পডষ্ঠায় দষ্টব্য ].. 















































প্রশ্ন £ দেশে এবং বিদেশে ভারত কতো- 


উত্তর £ নোবার্সের ব্যাটিং এ্যাভ রেজ 


. পরেও ক এই চি লজ লি 
আগেই জানানো হয়েছে। এবারকার 


য়াড়দের নাম প্রকাশ করার কোন 


= প্রয়োজন আছে? টেস্ট মরশূম শেষ হলে আবার 
চী তারানা ৃ জানানো হবে। 
আদিতাভ মঃখোপাধ্যয় রেহড়া রাম- 
ক মিশন বালকা শ্রম) সংশাচ্ত মঠ শোন্তিপুর) 


র উর £ গল্প হলেও সাত" বিভাগের 


গুলো টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ জন্যে আপনি আর একটা লেখা 


করেছে? ভারতের টেস্ট খেলার পাঠান। 
উত্তর £ দেশে এবং বিদেশে ভারতের গুড়ি) 
টেস্ট খেলা 


দেশে --৬১--১০--১৫--৩৬ 


বিদেশে -৪৭-- ৩--৩০--১৪ 


S০0৮-৯৩-৪৫-৫০ 


পূর্ণ ফলাফল 
কোন দল- খেলা জয় পরাঃ- 
ইংলণ্ড --৩৭--৩--১৮--৯৬ 
ওয়েস্ট ইস্ডিজ-- ২৩--০--১২--৯৯ 
অস্ট্রেলয়া --২০--২--১৩-- & 
পাঁকস্তান --১৫--২-+ ১১২ 
নিউজিল্যান্ড -১৩-৬-- ১-- ৬ 





উত্তর £ দল নির্বাচন পর্বের যে এখনো 
অনেক দোঁর। 
অনশমকুমার দাশগডপ্ত ও আশীষ 

কুমার দাশগুপ্ত হোতীগড় চা-বাগান 

দরং, আসাম) 

প্রশ্ন £ অশোক চ্যাটাজা মোহনবাগান 
ছেড়ে গেলেন কেন? ভারতের শ্রেন্ণ 





মোট ১০৮--১৩-_৪৫--$০ গোলরক্ষক কে? 
উত্তর £ ব্যান্তগত কারণে। 
রত টন (রেলওয়ে এখনো থঙারাজ। 
কলোনী, গৌহাটি, আসাম 
প্রশ্ন £ এবার নাকি সন্তোষ ট্রফর চি ভদ্র সেনভাষপল্া, 
নাকি? প্ৰম হি (লাগ 
উত্তর £ সত্য '_ ফুটবলে) কিভাবে ঠিক হবে? 
উত্তর £ যেভাবে হয় অনেকটা সে 
ছি নাগ (বেলাকোবা, জল- ভাবেই হবে 
প্রশ্ন £ মাঠের মধ্যে একেবারে না ঢুকে . নরেন্দ্নাথ দত্ত (মণ্ট্‌) (স্ুন্দরনগর: 
_. কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে কি গোল জামসেদপদ্র) 
উত্তর £ এই মহরতে শ্রেষ্ঠ ফুটবল 


প্রশিক্ষকের নাম জানানো সম্ভব নয়৷ 
বোধহয় সংগতও নয়, একট; চিন্তা 
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. কয়েকটি মান্য (কাঁবতা 
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| গ্রভর 
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DAS খু 


_সম্তণ বেরিয়েছে ॥ বহুকাল পরে: পুনমুদিণ 


দীনবন্ধু মিত্রের গ্র্থাবতী 


$ম ভাগ & নীজদপণ।- জামাই বাৰিক 1: 
পাগল বুড়ো'। 'নন্ীন.ভপস্বিনী কমলে কামিনযীং। 
২য় ভাগ ৪ সধবার! এক্যাদশী ৷, যমালয়েং জাবস্ত 
মামুষং।. পোড়া মহেশ্বৱ।" কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। 
বাশলাবতশন: আৰধুনী্‌ কার্য, দ্বাদশ কথ্বিতা।। 
পদ্য সংগ্রহ । তৎসহলেখকের'জীবননও ডুমকাঃ। 
| (দুত আগে সম্প্ণ .) 
অজ, প্রাতি ভাগ চার টাকা! 


নামমাত্র মূল্য 
বি্্ভারণ্য, মুনি রচিত 
বিবরণ প্রশেঘ-সংগ্রহ 
মূল্য. চার টার - 


তরকবমনা্ 
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০৮ 





বৃহস্পাতিবার, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 
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চাদে মানুষের প্ৰথম পদক্কেপ 


এবার শুধু মহাকাশের সামা 
লঙ্ঘনই নয়, মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব 
করে চাঁদের মাটি স্পর্শ করেছে। মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের বীর য়া এবার চন্দ্রাভিষানে 
গেছেন£ চাঁদের ওপর পদচারণা করে- 
ছেন নীল আমস্ট্রং ও এডউইন অলাদ্রিন। 
আর অন্যজন চাঁদের বুকে না নামলেও 
এ আভষানের সাফল্যের পথ সহজ 
করেছেন। সুতরাং কৃতিত্বন্য তিন- 


দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রথম এক- 


জন বৈজ্ঞানক মহাকাশ-চন্তার় যে সত্তর 
দন্ধারণ করেছেন, অন্য দশকের ও অন্য 


চাঁদে নেমে সমগ্র মানবসমাজের জয়ই 
সূচিত করেছেন। এবং এ জয়ের দ্বারা 
ধৃবজ্ঞানের মহা অগ্রগাঁতির কথাই প্রম্যাণত 
হয়েছে। 


বিজ্ঞানের এ অগ্রঙগীতর সঙ্গে 
সোভিয়েট 


নাক আটাশ হাজার কোট ডলার! এই 
পাঁরমাণ ব্যয়ের কথা দরিদ্র দেশগণীল 
কল্পনাই করতে পারে না। তা ছাড়া 
, এ সব দরিদ্র দেশ যাঁদ এ অর্থের সামান্য 


পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সোঁদন স্দখে- 
স্বাচ্ছন্দ্যে এ পৃথিবীর জল-হাওয়ায় 
পরমানন্দে বাস করতে পারবে। চান্দ্র 
ফুগই আনবে মানবসমাজের পারস্পারব 
প্রীতির সেই নতুন ফা 





রাজনশীতক ও বাঘ-এ দুটি প্রাণীর 
মধ্যে মিল কোথায়? সকল রাজনশীতকের 
তেন্র, শৌর্য-বীর্য বা মনোবল বাঘের মত 
নয়। ক্ষমতার উচ্চ আসনে বসেও কোনো 


যেমন একবার রন্তের স্বাদ পেলে আর তা 
ভুলতে পারে না, আবার ঘুরে-ঁফরে সেই 
রক্তের সন্ধানে ছুটে বেড়ায়, তেমন বাজ- 
নীতিকও একবার ক্ষমতা ভোগ করার 
সুযোগ পেলে বার বার তা পেতে চান। 
যে রাজনশীতিক ক্ষমতার আসনে রয়েছেন 
“তান দেহে প্রাণ থাকতে তা ছাড়তে রাজী 
হন না, আর '্যান আসন্চ্যুত হয়েছেন, 


প্রান্তন স্পীকার শ্রীসঞ্জীব বোনকে । প্রান্তন 
উপরাষ্ট্রপাত ও কার্ধকরণ বাণ্ুপাঁত শ্রী ভি 
[ভি শগাঁরর প্রাত সমর্থনের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছে দেশের প্রধান কংগ্রেসবরোধী 
দলগুলো। জনসম্ঘ, স্বতন্ব, বি-কে-ভি 
ইত্যাদি দক্ষিণপন্থখ প্রতিক্রিয়াশীল দল 
সারা দেশে প্রার্থী হাতড়ে বোঁড়য়েছেন। 
সবোদয় নেতা শ্রীজ্রয়প্রকাশ নারায়ণ, 
আচার্য কৃপালনী, এমন {ক মাদ্রাজের 
মুখ্যসন্তী শ্রীকরুণানাধকে পর্যন্ত তাঁরা 
বিস্তর সাধাসাঁধ করেছেন তৃতগয় প্রার্থী 
হসেবে নির্বাচনে প্রাতত্বন্ষিতা করতে। 
কল্তু সম্ভবত অনুরুদ্ধ নেতারা এই 
দাঁক্ষণপন্থী জোটের সীমিত শান্ত সম্পর্কে 
মোহমুন্ত বলে এই হাস্যকর প্রস্তাবে সায় 
ঠঁ্দতে পারেন ীন। শকন্তু হাঁতিঘোড়া 


, তল গেলেও মশা ম্বভাবদোষে মাপতে 


চাইবেই জল আছে কতটা । দেখা গেল 
শ্রীদেশমুখকে এগিয়ে আসতে, রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা ও মর্যাদার উচ্চতয়ু, আসন দখল 
ফরা যায় কি-না তিনি একবার লড়ে দেখতে 
চান। 


শ্রীচম্তামন “বারকানাথ দেশমুখকে 
ভারতের রাজনী'ত-আগতে একটা অস্ত- 
গামী উপগ্রহ বলতেও বোধ হয় বাহুল্য 
হয়ে যায়। কিন্তু ওই যে বলোঁছ, ক্ষুধায় 
ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে যে শারদ নল নিদ্রায় 
অচেতন, তাকে খোঁচালে সে-ও যেমন বন- 
হাঁরণাঁর পছনে ধাবমান হতে প্রলুব্ধ 
হয়, তেমান আমাদের দেশমুখ সাহেবও 
জনসগ্ব-স্বতন্্-বি-কে-ডিওয়ালাদের খোঁচা 
খেয়ে আরামশষ্যা ছেড়ে িধে হয়ে বসে- 





পচন্তামন যান [িলেতে):. 
বলেত যাওয়ার অর্থই তো হয়, পুুরোপতার 
্ার্ান কর্মভিশবনে প্রবেশের জন্মে নিজেরে 
তোর করা, নয়তো নিজ্ঞেকে সম্পূর্ণভাবে 
শবদেশশ শাসকদের কাছে সমর্পণ করা। 
স্বাধীন ব্যারিস্টারী পেশা িন্তামন দেশ- 
মুখের মনঃপূত হয় নি, তান কেমারজ 
গবশ্বাবদ্যালয়ের পঁডগ্রি নেবার পর আই- 
স-এস দিলেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


হলেন। 

সরকার আমলা হিসেবে সি, ভি 
দেশমুখের খ্যাতি এখানে যে, তান 
অত্যন্ত শন্ত, ভাবাবেগহ্গীন মনের আঁধকারা, 


৩২৪ 


মনট্য যেন তাঁর কঠিন ইম্পাতে তোর 
ভাই চাকুরাক্ষেত্রে ক্রমোম্বত তাঁর কখনো 
বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। ১৯১৯ সালে ব্াটশ 
শাসন দপ্তরে প্রবেশ করে তান বাজ, 
দাঁয়স্থভার পালন করেছেন। তদানীন্তন 
মধ্যপ্রদেশ ও বেক্সর সরকারের তান 
ফিনাদ্সিয়াল সেক্রেটারীগার করেছেন ছ 
বছর। তারপরে ১৯৩১ সালে প্রনদশ 
সরকারের পদ থেকে প্রমোশন পেয়ে কেন্দ্রীরু 
সরকারের অর্থ মল্দ্ণালয়ে যোগ 'ঁদলেন। 
এখানে তিনি কালর্ুমে গরজার্ভ ব্যান্ফের 
ডেপুটি গভর্নরের পদ লাভ করেন। এখান 
থেকে পরব ধাপের দুরত্ব তাঁর কাছে 
সামন্যই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে 
ছাপা কারেন্সী নোটগ্ল শ্রী {স, ডি, 
দেশমুখের হস্তাক্ষরই ধন্য হত, লই 
তো তখন 'রিজাভ ব্যাগ্রের গভন'র । 

স্বাধীন ভারতেও এই সাভালিয়ান 
পদুরুতের কোনো অমর্যাদা তো ঘটেই ন, 
বরণ ?ভাঁন বার বার পুরস্কৃত হরেছেন। 


ব্যাঙ্ক ব্যবসা, অর্থনাতটা নাক তান 


বেশ ভালই বোঝেন, তাই উচ্চ থেকে উচ্চ- 
তর পদও জুটেছে ভাঁর। 


ঘটান ন। সম্মুথম চোট্র বিদায় নলে 
প্রধানমন্ত্রী নেহরু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
ক্যাবনেটে শূন্য অর্থমন্ত্রীর পদাঁট অর্থ- 
নাতির পাশ্ডত লোক শ্রীচিল্তামন দেশ- 


মুথকে উপহার দেন। 

দুভণগ্যের বষয়, এই গৃরপর্ণ 
পদটি” [তান বেশিদিন দখলে রাখতে 
পারেন নি। সৌরাম্ট্র রাজ্য গঠনের প্রশ্ন 


গুনয়ে প্রধানমন্ত্রীর সপ্গো তাঁর মতাঁবরোধ 


নিয়োছলেন। '্কল্তু এই প্রাতভার তো' 


আর অপচয় হতে দেওয়া যায় না; তাই 


িশ্বাবদ্যালয়, 'মঞ্জুরী কাঁম- 
ধবশ্ববিদ্যালয়ের 


- শনের চেয়ারম্যান, দশ 


ভাইস-্যান্সেলরের পদ দিয়ে তাঁর মূল্য- 
বান উপদেশ থেকে যাতে দেশ্বাসী বাণ্চত 


স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকাও ছল না? ৭্ত' 
বছরের বদ্ধ দেশমুখ তবুও এই জান্কনা- 
লাভ করতে পারবেন যে, J 
ভাঁর স্থান মাৱ দু'জনের পরেই হয়েছে! 





[প্বপ্রকাশিতের পর ] 


ন্যাশনাল প্লয/নিত--08) 


মেঘনাদ সাহা গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে একটি-দুটি 
'বাচ্ছিন্ন রচনায় বা বন্ধতায় মাত্র আপাতত জানান নি, তাঁর 
ছল ধারাবাহিক সর্বাত্মক আক্রমণ। ভারতীয় ইতিহাসে 
গাম্ধীজীর আঁবিভবের সময় থেকেই তান গাব্ধীবাদের 
ধুবরোধী, এবং দেই মানাসক 'িরোধিতাকে নিজের মনের 
খাঁচায় আবদ্ধ রাথতে পারেন নি, যেহেতু বৈজ্ঞাঁনককে 
1তাঁন সামাঁজক মানুষ হিসাবেও গণ্য করতেন। আবার 
গান্ধীবাদকে ক্ষতিকর মনে করলে নিছক বাচানক সমালো- 
চনাতে থেমে থাকাকেও তান দারত্বহীনতা মনে করে- 
ছিলেন, তাই বিকল্প জ্বীবনদর্শন ও তাকে কার্যকর করার 
পথও দেখিয়েছিলেন। “এলাহাবাদে থাকার সময়েই সাহার 
সংগঠন! শান্ত (বকাশ লাভ করে। ন্যাশন্যাল একাডেমশ 
অব সায়েন্স, 'ন্যাশন্যাল ইনাস্টাটউট অব সায়েন্দ প্রভৃতি 
ধৃবজ্ঞান-প্রাতষ্ঠান স্থাপনে তান অগ্রণশ হন।- ১৯৩৩ 
সালে কলকাতায় ‘ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ আসোসিয়েশন* 
ও "সায়েন্স আযাশ্ড কালচার পার্রকার প্রতিষ্ঠা সাহার 
জীবনের অন্যতম কণীর্ত। তিনি আজশ্বন এই পত্রিকাটির 
ঈম্পাদনা করে গেছেন ।”১ 

“সায়েন্স আ্যাম্ড কালচার, প্রথম প্রকাঁশত হয় ১১৩৫ 
গালের জুন মাসে। একেবারে প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় 
শীনবদ্ধে ডঃ সাহা ভারতবর্ষে চিরাচারত প্রাচীনের জয়- 
দিয়েছিলেন 


“With respect to our country, we 
would .hold with Mahatma Gandhi that the 
spinning wheel and the bullock cart should 





be protected so long as the State cannot 
provide for the victims of unemployment ; 
on the otherhand, there should unremitt- 
ing effort to adopt the modern technic to 
all the needs of industrial and economic 
life, and old and antiquated methods 
‘should be discarded without 8. sigh or tear 
when the proper insurance against un- 
employment has been made.” 

সায়েন্স আশ্ড কালচার পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য 
“জাতীয় পৃনগঠিনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত প্রয়োগের প্রয়ো- 


'জেনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ  উদ্দীপিত করা 


সায়েন্স নিউজ আযাসোঁসিয়েশনের হৃতীয় সাধারণ সভায় 
(১৯৩৮) সম্পাদকীয় বিবরণ উপস্থিত করতে গিয়ে এ 
কথা সম্পাদক ডঃ 'শাশরকুমার শিৱ বলেছিলেন। তান 
আরও জানিয়েছিলেন, নদী সমস্যা, সুলভ 'িদযযৎ-শান্ত, 
পদ্ধাত সম্বন্ধে প্রচুর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ এই পাব্রকাতে 
বোরয়ে গেছে। “সায়েন্স আ্যাশ্ড ইনডাস্ট্ি, পর্যায়ে তাঁরা 
প্রচুর প্রবন্ধ ছেপেছেন, তাও জানিয়োছলেন। 

এই সমস্ত কিছুর পিছনে মূল প্রেরণাশত্তি ডঃ মেঘনাদ 
সাহারই। বিজ্ঞানকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের ব্যাপারে 
ডঃ সাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ 
থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে শিল্পায়ন সম্বন্ধে অনেকগুলি 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখোঁছলেন, এবং অন্যদের 'দযে 
িলশিয়ৌছলেন।২ এখানে স্মরণ কাঁবয়ে দেওয়া যায়, 
অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের মতে, “আজকের দামোদব 





১. মেঘনাদ রচনা সংকলনের ভূমিকা £ ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যার {লাঁখত। 
১৯, মেঘনাদ সাহা সায়েন্স আ্যাপ্ড কালচার পরিকায় ১১৩৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে যন্তরীশল্পাষফন এবং জাতখর 
০১ পাঁরকলপুনার সমর্থন অনেকগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও সাধারণ প্রবন্ধ দিখেছেন। অগস্ট, ১৯৩৫-এ-A Common 


চি 


এ, 3 5) Script” for India ; ভসেম্বর, ১৯৩৬-এ_—Irrigation Research in India; মাচ? ১৯৩৭-এ-Indus- 


শি এ © tries 80090120610 Research ) মে, ১৯৩৭-এ -০০015703 of Industrial Development in 


৯০ 


রে নি “India ; অশস্ট, ১৯৩৭-এ—On the National Sup ply of Electricity ; অক্টোবর, ১৯৩৭-এ-—Indian 
EA National Reconstruction ond Soviet Examp le ; ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮-এ Need for Power 


‘- ‘Research and Investigation Board in India; মে, ১৯৩¥৮-a— fhe Intelligent Man's Guide 
to the Production and Economics of Electrical Power; WwW, ১১৯৩৮-এ-—Sympositm on 
" India’s Power’ Supply ; জুলাই, ১৯৩৮-এ—The Next Twenty-five Years of Science in 


7০ ইউ 


জি হি ১৯৩৪ সালে: - 


.ভারুতীষ বিজ্ঞান কংগ্রেসে মূল সভাপাতির' আঁভভাষণে।” 


, জার্মানী, ইংলশ্ড, আমেরিকা প্রভূত বিজ্ঞানে ও :- 


১ লস উন্নত দেশগুলি থেকে ডঃ সাহা িখোছলেন 
, নজ্ঞানকে শিল্পে ব্যবহার করে কিভাবে জনজশবনের মান 
উন্নয়ন করা বার, কল্তু সেই সঙ্গে একটি সমস্যা থেকে 
গিয়েছিলই-এঁ স্ব দেশে বৈজ্ঞানিক পন্থায় শিজ্পসাধনার 


ইতিহাস দীর্ঘ 'দিনেররদেই ইতিহাসের পুনরাবাত্ত - 


দ্বদেশের ক্ষেত্রে ঘটাতে গেলে অনুরূপ দশর্ঘ সময় বা 
দীর্ঘতর সময় লাগবে, কারণ ভারতবর্ষ আঁধকন্তু পরাধখন। 


ডঃ সাহার' চিন্তা-ভাবনা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করেই, যে-- 
দেশের পুল আকার, বিপুল জনসংখ্যা এবং বিপুল 


দাঁরদ্য। ডঃ সাহা স্বভাবে গাঁতশল, সমস্যা তাঁর কাছে 
চালেঞ্জের মত, যতক্ষণ না তার সমাধান খুজে পাচ্ছেন 
অস্থিরতার শেষ থাকে না,_সমাধান এনে দিল একটি দেশ, 
ভারতবর্ষের মত অর্থনৈতিক অবস্থা গনয়ে যামারম্ভ করে 
কাঁড় বছরের মধ্যে অভূতপূর্ব বৈষাঁর়ক উপ্বাত যে-দেশ 
দেখাতে পেরেছে--তার নাম রাঁশিয়া। ভারতবর্ষের অন্য 
রাশিয়ার পদ্ধাত- সিদ্ধান্ত করতে ডঃ সাহার দোর 
হয় নি। 

ASH FANE HEL GR 


{ছিলেন এমন কিন্তু মনে হয় না। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর | 


'বিজ্ঞানমুখী জীবনবোধ গ্রহণ করার আহবান যখন 'জানিয়ে- 
ছিলেন, তখনো তিনি বলেছেন,_তাই বলে রাশিয়ার ৪০৪৪ 
ভারতের আদর্শ নয়। 

“But I want that our 2 
should not be of the Russian brand. If 
any philosophy is to bear fruit it should 
not only. be based on mere materialism. 
There 1s something missing in the life of 
Russia and that is freedom of ideas and 


66০, IH সাও hire to odie our springs 
- of civilization we should ave: a certain 


background of -moral aud social benevol. 


ence, without these there can be no 


stability.”  বেক্রালাঁপ লেখক দেশে) 

জান না, রবীন্দ্রনাথ সামনে উপাস্থত ছিলেন বলেই 
ডঃ সাহা এই কথাগুলি বলেছিলেন কি না! কন্তু যত- 
দূর শুনোছ, ভঃ সাহা. মতের ক্ষেত্রে কাউকে, তান যত 
বড়ই হোন না কেন, পরোয়া করতেন না। ডঃ সাহার 
কথায় ও কাজে কোনো পার্থক্য থাকত না, এ-কথা বিশেষ 
জ্রোরের সঙ্গে তাঁর গুণমুগ্ধ ছার, বর্তমানে অধ্যাপক 
শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় আমাকে জানিক্েছেন।৩ আমাদের 
তাই মনে হয়, রবান্দ্রনথ কাছে আছেন, এই সবিবেচনার 
প্রণোঁদত হয়েই ডঃ সাহা রাশিয়ার জীবনদর্শনের অসম্পূর্ণ 
ভার কথা বলেন 'নি- রবীন্দ্র-ামিধ্য তাঁর মধ্যে অপর 
জীবনের জন্য যে একটা গুড় আকাত্ক্ষা সর্বদা বর্তমান 
ছিল, তাকেই ভীদ্রন্ত করেছিল। প্রচণ্ড বৈজ্ঞানিকতার 
মধ্যেও সাহিত্য ও রসাশজ্পের প্রীত আকর্ষণ ডঃ সাহা 
এড়াতে পারেন নি, এবং জীবনের পূর্ণআ যে বস্তুবাদী 


“দর্শনের মধ্যে নেই, তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়োছিলেন। 
ইতিপূর্বে একাঁটি ফ্‌টনোটে আমরা বিজ্ঞান ও ধর্মের 


সম্পর্ক সম্বন্ধে ডঃ সাহার মনোভাবের কথা জানয়েছি। 
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ‘গোল্ডেন বুক টেগোরে' প্রদত্ত তাঁর 
ক্লচনার বন্তব্যও দেখোছ। দেখেছ যে, এই বৈজ্ঞানিক 


পুরাতন, গোঁড়া ধর্মপুলির বদ্ধনম্ হতে চান, কিন্তু 7 


আইনস্টাইন-দর্শিতি পবশ্বর্রদ্ধাস্ডের অন্তার্নাহত সৌন্দর্য. 


যেখানে স্ধান ও কাল একাত্ম-তার মৃহিমাকে অস্বীকার 


করেন না। রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরে ডঃ "সাহা তাঁর 
উপরে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, ভার মধ্যে হৃদয়ের ভান্ত ও 
শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়েছিলেন, যে-রবীন্দ্রনাথ কিল্তু বহদ- 


লাংশে অধ্যাত্মবাদী কাঁব। এ রচনার সর্বশেষ অনুচ্ছেদে 


ডঃ সাহা যা লিখোঁছলেন তা রীতমত বস্ময়কর মনে 


India; সেশ্টেম্বর। ১৯৩৮-এ_—Congress President on National Reconstruction ; সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮৭ 
এ 70180100002] Assistance to Iudian Industry by the Govt. of India ; অক্টোবর, ১১৩৮এ_০n, 
a National Scheme of Education ; জানুয়ারী, ১৯৩৯-এ—Industrial India. 

এই সব বিষয়ে অন্যান্য বিশেষজ্ঞের লেখা প্রচুর প্রবন্ধ বোররেছে উক্ত পাঁৱকায়। 'শিজ্পায়নে বিজ্ঞানের প্রবৃত্তির 
বিষয়ে Science and Industry নামে একটি গোটা. বিভাগই নির্দ্ট ছিল, বার মধ্যে বহু মূল্যবান লেখা ও 


"_আঁভমত বোরয়োঁছল। 


প্রধানত ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সময়ে শত জার উর জা ১১৩৮ সাল ভা না 
গঠন করেন--সেই অবধি পাঁরকষ্পনার পক্ষে ডঃ সাহার প্রচারের রূপ দেখাতে চাইছি। 
৩ ডঃ সাহার পুর অধ্যাপক ডঃ আঁজ্ঘতকুমার সাহা র কাছ থেকে একটি কৌতুকজ্রনক কাঁহন* এই প্রসঙ্গে 


- চন্দ্র আন্গত্য তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না। 


শুনোঁছ। আচাৰ্য প্রফনল্রচন্দকে ডঃ সাহা 'পিতৃতুল্য জ্ঞান করতেন। তাহলেও, গান্ধী-নশীভর প্রত বৈজ্ঞানিক, প্রফল্র- 
এক বার আচার্য রায় ওলাহাবাদে ডঃ সাহার বাঁড়তে উঠেছেন, 
সেখান থেকে কয়েকটি সভায় গিয়ে খন্দর, চরকা প্রভৃতির গুণগান করেছেন। . কলকাতা ফেরার [দিনও .এরকম একটি 


, সভায় গেছেন। তারপরে ডঃ সাহার বাড়িতে এসে [তান তাঁকে বলেছেন, “মেঘনাদ, .একটা মোটর ডেকে দাও, 


স্টেশনে যাব।” মেঘনাদ তাতে বললেন, “উহ অ পারব না।” “সে ক, ফিরতে হবে যে, গাঁড় তো চাই"। ডঃ 
সাহা বলোছিলেন, “হাঁ, গাড়ি ডাকব, তবে মোটর নর, গরুর গাড়ি; যার মাঁহমা এই কদন আপনি শদনিয়েছেন |” 
৩২৬ মা 


শা 


- না ধা! | ছু A নে ৮৪ = 


হবে, আঁনলবরণ রায়ের প্রাঁতবাদের উত্তরে তাঁর রচনা- [:005908. We hope Rabindranath with. ০. 
গুলিকে মনে রাখলে। দেখা যাবে; ভারতবর্ষের অতীত down to posterity as the maker of future 
গোঁরবকে ডঃ সাহা ভগ্রাহ্য করেন নি, এবং ভারতবর্ষ“ India—an Tndia greater than herself with 
-জাবষাতে পৃথিবীর সকল দেশের সকল সভ্যতার অপেক্ষা all her variegated past, and greater than 


any other home of civilizetion-—past ox 
present.” (Rabindranath Tagore ; Science 
and Culture, Sep. 1941). \ 










কেশের পুচ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের 
সর্জীবতা ও স্বাভাবিক বর্প ফিরিয়ে আনে । 
কেশপতন ও অকালপক্তা রোধ ক'রে 
ঘনকৃষ সুন্দর কেশোদ্পমে সহায়তা করে ॥ 

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে) 
সাধনা ওঁষধালয় ঢাকা 
কলিকাতা-4. মগ 
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৩২৭ 


সাক বসত 


' শান্তানকেতনের বক্তৃতায় রাস্ট্রায়ন্ত শিক্পের কথা 
ক্বনতে গয়ে সাহা চাঁনের ডঃ সানিয়াত সেনের পাঁরিকষ্পনার 


উল্লেখ করেছিলেন, রাশিয়ার নয়।৪ তাহলেও একথা 


মনে করার কারণ নেই, রাশিয়ার পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে [তান 


এইকালে উদাসীন। তা একেবারেই ঠিক নয়। এর দু 


বৎসর আগে, “সায়েন্স আযান্ড কালচার পত্রিকার অক্কোবর, 
৯৯৩৭, সংখ্যার Indian National Reconstrution 
and the Soviet Example নামক প্রবন্ধের মধ্যে 
ভারতবর্ষের জন্য সোভিয়েট পারিকম্পনাই অবলম্বনীয়ঃ এ 
ফথা জোরের সঙ্গে বলোঁছলেন। জাতীয় পারিকম্পনা সম্বন্ধে 
“সায়েন্স আযাপ্ড কালচার' পাঁত্রকায় প্রকাশিত রচনাদির 
বন্তব্যকে অনেকেই আকাশকুসূম' মনে করছিন্গেন; . উত্তরে এ 
রচনায় ভঃ সাহা পাঁরকল্পনার দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে 
[কভাবে জাতীর উন্নতি.ঘটান যায়, তার দণ্টান্ত তুলে ধরে- 
ছলেন--সে উন্নতি ঘাঁটয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়া। বিপ্লব- 
পূর্ব রাশিয়া এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের অর্থনোতক 
অবস্থা একই রকমের, একথা প্রবন্ধ-স্মূচনায় [তানি জানিয়ে- 
শছলেন; তাঁর মতে, রাশিয়ার পক্ষে ষা সাধ্য ভারতের পক্ষে 
তা অসাধ্য নাও হতে পারে, যাঁদ ভারত রাশিয়ার দম্টাদ্ত 
থেকে শিক্ষা নেয়। রাশিয়া বৈজ্ঞানিকদের উত্নয়নকাজে 
লাগয়োছিল, ভারতকেও তাই করতে হবে। “ক; বড়- 
লোকের পকেট মেরে গরীব চাষাদের মধ্যে সে টাকা ছাড়ে 
দিয় সমস্যা সমাধানের” যে-চেষ্টা প্রাদোশক কংগ্রেস সরকার- 
গুল করছে, দেই বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করে জাতীয় পার" 
কল্পনার সাহায্যে জাতীয় সম্পদবাষ্ধতে ভারত যাঁদ না 
প্রয়াস হয় তাহলে উন্নতির সম্ভাবনা সদর পরাহত_ডঃ 
সাহা বলতে চেয়োছলেন।- . 

ধিপ্লবপূর্ব রাশিয়া ও ১৯৩৭ সালের ভারতবর্ষের সম- 
অবস্থার বিষয়ে ডঃ সাহা লিখোঁছলেন- 


“যুদ্ধের প্রেথম (বিশ্বযুদ্ধ) ঠিক আগে রাশিয়ার অবস্থা. 


প্রবাহ, খাঁনজ এবং কৃষির বিপুল সম্পদ এই দেশের ছিল 
শীকল্তু সেগুলির কোনই উন্নীত ঘটানো হয়নি। কৃষকেরা 
ছল দেশের জনসংখ্যার ১৪-ভাগ,_-নিতান্ত অনুল্বত অবস্থার 
থাকার জন্য দুর্ভক্ষে ও মহামারীতে তারা লাখে লাখে 
উল 


মরত। দেশের শিল্প প্রধানত বিদেশী পধাছিযাদী ও 
কারিগরদের হাতে। এই ধনভাদ্রিক ব্যবস্থার, জন্য দাতার 
প্দনগঠিনের কোনো পারকষ্পনাকেই সফল করা যেত না, সে 
চেষ্টাকে বানচাল করে দিত কারেমী ম্যার্থ। বিপ্লবের পনর 


মমতার এসে বলশেভিকরা যাঁদ শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতাটুকু - 
বজায় রাখতেই ‘সচেষ্ট থাকত, পোলাণ্ড-সরকার যেমূন করে" 
"ছিল, তাহলে এতদিনে তাদের কবরবাস ঘটে বেত। তার 
পাঁরবতে” ক্ষমতা পাবার পরেই তারা কৃষি, শিল্প, পাঁরবহন্, 
_ জলসম্পদ প্রভৃতি সবীবষল্পে জাতীয় সম্পদ উন্নয়নের পাঁর- ... 


কল্পনা করেছিল ।...তারা ব্ঝোঁছল, এর জন্য অনেক বন্ছরের 
ধৈ ও শ্রমসাধ্য প্রয়াসের প্রয়োজন হবে, এবং দেশ যদি 


নিজ সন্তানকে শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে নিতে পারে ও 


দেশের সমস্ত সম্পদ ও শান্ত যদ এই কাজে লাগানো যায় 
তবেই পাঁরকজ্পনার সাফল্য ঘটবে! পাঁরকজ্পনার তা অপূর্ব 


' পাঁরণাতি ঘটেছে, তার চেহারা তো এখন 'িশ্বের সামনে 


উন্মুন্ত।” 
উক্ত প্রবন্ধে GEE Hs 
ব্যবস্থায় কত উন্নত রাশিয়া ঘটিয়েছে দণ্টাল্তসহ তার 


কথা । বিদদ্যংশান্তিকে ডঃ’ সাহা উন্নীতর চাবিকাঠি মনে 


করতেন, এই প্রবন্ধে ও অন্য বহু প্রবন্ধে তা আমরা দেখতে 
পাই। যৃদ্ধপূ্বে রাশিয়ার িদ্যৎ-উৎপাদনের পারিমাণ 
{ছল জার্মানীর এক চতুর্থাংশ, এমন কি ১৯২২ খ্যাঁন্টাব্দেও 
তা ক্ষুদ্র সইজারল্যাণ্ডের চেয়েও অল্প, অথচ বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খানজ ' সম্পদ ও জলশক্তির 
সম্ভার রাশিয়ার ছিল প্রায় আমেরিকার য্যন্তরাষ্ট্রেরে মতই। 
বিদৎ-উপাদান শিল্পের মূলধনের মাত্র ৩০% তখন 
রাশিয়ার হাতে, বাকি সবই জার্মান, ইংরেজ, সুইডিশ 
প্রভৃভির করায়ন্ত। এই অবস্থার আমূল পাঁরবর্তন ঘটিয়ে 
ল্লাশয়া বদ্যৎশীন্ততে অগ্রণী দেশগ্দীলর সমকক্ষতা পেয়ে- 
বৈদব্যিতকীকরপকে কম মুল্য দেন নি।& 


_ [কমশ ] 


তা আত কলার লস ১২৪২ সংখা আত ত জল এ জি 


রচনাতে সান ইয়াত সেনের চীনের নশীতর প্রতি ডাঃ সাহা র পূর্ণ সমর্থন দেখা যায়। 
& ডঃ সাহা নয সম্বন্ধে লেনিনের উরি, বথেষ্ট' উদ্ধৃত, করেছেন।- 473 


ছিলেন 


“A report on the electrification of Russia has been included in the agenda. of the 


Congress of Soviets, so that the single eco nomic plan for the restoration of- national 
economy that we have been discussing may be outlined from the technical stand- 
point. Unless Russia is placed on a differ ent technical level, higher . than - before, 
restoration’ of the national economy and Communism are oul of the question. Commu- 
ism is the Soviet' power plus the electrification of the whole country, for without 
electrification progress in industry is impo ssible.” | 

সোয়েন্স ত্যান্ড কালচার, অক্টোবর, ১৯৩৭ সংখ্যায় Indian National Reconstruction and the 
Soviet Ezamnle প্রবন্ধে উদ্ধৃত) - 


১২১৮ 


আভিধান, পর্াবলশ._কংবা ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম শাস্ত্র 
_ প্রভৃতি বাজি বিষয়ের বইয়ের কথাই বলো,_এ-আলোচনায় 

15, অনুসারে বইগল 

সাজাবার চেষ্টা মোটেই মনোমত হবে না। ধরো, কবিতা 
একাঁট বিষয়) সময়ানুক্রম ধরে সে-ধারায়_ধরো, পর-পর 
ঈম্বর গুপ্ত, রষ্গলাল, মধুসুদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দেবেন 
সৈন ইত্যাঁদ দেখা 'দিঃলন,-তাঁদের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
ফাব্রল্থগলির আলোচনা করা গেল, এবং তাঁদের অন্যান্য 
ঘইগুলরও সংক্ষিপ্ত পারিচয় বা উল্লেখমাত্র দেওয়া গেল! 
কত যতো সংক্ষেপেই এসব বলা যাক, ১৮০০ থেকে 
৯১৫০ পর্ন্তি_ শ-দেডেক বছরের বাংলা কবিতার ধারা- 
বিবরণ কি হাজার পৃষ্ঠার কমে” অথবা ন্যনপক্ষে পাঁচশ 
পৃদ্ঠার কমে শেষ করা যাবে 


আনন্দ আরো বলোছিল_সেই পাঁচশ' বা হাজার পন্ঠা 
হ্যাপদ কাব্যালোচনার পরেও পাঠকদেব ক আর ধৈর্য 
থাকবে অন্য বিষয়ের অন্য আলোচনা শোনবার? : . ; 
N আমি বলেছিল্ম_আমরা তো বাংলা সাহিত্যের 
Et বিস্তত প্রন্য-পারাচীত লিখতে বাঁস ন । অতো সব বদবার 
দরকার কাঁ? 
প্‌-- শন্ভাহলে কতোটুকু দরকার, সেটা বুঝিয়ে দাও। 
উরি হর তা ঘাই বক যাহ 
এতক্ষণ তো সেই সব..কথাই হোলো। 
কী রকম? . 2 





থেকে অধ্যাপক সুশশলকুমার দের সেই কথাগযীল আর 
একবার মনে করো- 
এই বলে আমি আবার তর দের সেই উক্ত পড়ে 


‘সাহিত্যের ইতিহাস কেবল কাব, কাব্য ও কাহিনগর 
ববরণে অথবা স্থান, কাল ও পাত্রের নীরস- তকে। 
সার্থকতা লাভ করে না। এখানে প্রধান 
হচ্ছে _সৃষ্টর প্রেরণা ও সেই অক্তর্গত প্রের 
এতহ্য, যার সমাধান কেবল বাহ্য তথ্যের বিচারে 
সম্পন্ন হয় না। এই প্রেরণার স্বরূপ বোঝার 
রাষ্টিক ও সামাজিক পরিবেশের ধারণাও আবশ্যক; 
কারণ তার মধ্যেই এই প্রেরণা বিভিন্ন যুগে বাজ 
রুপ ধারণ করো 
আনন্দ বললে-এই কথাটা তাহলে তোমার এ 

আলোচনার স্থির প্রেরণা বলে ধরতে দাও। টাই 
তো? 
, লাঁদলুম । তাই-ই ঠিক। 
তাহলে আধুনিক বাংলা সাহত্যেরর তথা, নানা 
বৈচিত্রের দিকে চোখ রেখে এগুতে হলে, এই “আধূিকতা'র 
আদি, মধ্য, অন্ত-বা সাম্প্রাতক পর্বগুলর প্রকাঁত দেখতে 
দেখতে বিশেষ বশেয় লেখক, বিষয়, বই, ঘটনা ইত্যাদির 
বৈশিষ্ট্য বা মূল পাঁরাচাত "দিয়ে যাওয়াই ভাল। 
_ আমি বললুম-হা,_এবং এই সূত্র ধরে, উনিশ শতকের 
সূচনা পর্বে আমাদের সাহিত্যে যে আধুনিকতা দেখা "দিয়েন 
ছিল, ড্তর সকুমার সেনের “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডে (পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৭০) তারই 
ফয়েকটি চিন্তাসর আমি যা যা লক্ষ্য কয়োছ,_তা একট 
পড়ে শোনাই? 


tr |] 


সুকুমারবাব লিখেছেন, 'ইংবোঁজ সাহভ্যের স্বাদ 
হয় এবং সে সাহিত্যের পূর্ণতার সম্বন্ধেও তাহার বোধ 
জঞল্মায়। ইহার প্রথম ফল ফাজিল উনাবংশ শতাব্দের প্রথম 
ভাগে গদ্য-পাঠ্যপুস্তক রচনায় এবং সমসামরিক পরিকার 


প্রচলনে ৷’ 
আনন্দ বললে--রোসো, রোসো-ধীরে বন্ধু, ধীরে! 
ওসব অনেক পরের কথা। ১৮০০ থেকে ধরা যাক ১৮২৬ 


গর্ত, শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইিয়ম কলেজের 
পণ্ডিত, মুদ্সণ ইত্যাদি লেখকরা বাংলায় যে গদ্যচচণ করে 
গেছেন, তার পেছনে, "ইংরেজি সাহিত্যের স্বাদ'-পাওয়া 
আত্মপ্রকাশের তাড়না ছিল কিঃ সে সব ক সাতাই 
সাহত্যরাঁসক মনের কাজ? 
, আমি বললুম সর্ব. তা না ঘটে থাকলেও কথাটা 
কিন্তু মন্দ নর 'সাসারক পরিকাালতে তো সে-কাজ 
. ধক, কিছু ছিল ? 

সে বল্‌লে--ছিল কি ছিল না, সেটা বিচার-সাপেক্ষ 
 বিষয়। হঠাৎ এক নিশ্বাসে এসব কথা বলা চলে না। 
... তাহলে সে-পর্বের প্রকৃতি তুমি কিভাবে দেখতে 
চাও ? 
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আমি দেখছ খশস্টধর্ম প্রচারের প্রবল এক 
হউরোপণীর ঢেউ বাংলাদেশের অর্থনৌতিক এবং রাম্টগত 
দুর্যোগের" ছিদ্রপথে এ সময়ে আমাদের আভিভূত, করোছিল। 
যাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা তারই একটা আনুষশিক ফল। 
'" আনন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আরো বলঙলে-- 
অধ্যাপক" প্ৰিয়ন সেন তাঁর ‘ওয়েস্টার্ন ইনক্লয়েন্স ইন 
বেলাল" লিটারেচার” (১৯৩২) বইখানির' প্রথম অধ্যায়ের 
[দ্িতাঁর পৃষ্ঠাতেই ১৯৩৯ খ্যাঁস্টাব্দের আদম-সুমারির 
বিবরণী থেকে দেখিয়েছিলেন যে, এদেশে পাঁচ-বছরের বোশ 
হয়সের' পুরুষদের মধ্যে শতকরা মার আঠারজন' মান্কৃভাবায়- 
- খুনঙ্দের নিজের নাম িখতে-পড়তে পারতেনা ১৯২১ 
খ্ইস্টাব্দে' এই যাঁদ' আমাদের শিক্ষার অবস্থা ঘটে থাকে, 
ভাহলে ১৮২১ খ্‌াস্টাব্দে কী যে ছিল, সে তো ভাবতেও 
ভয় হয়। দেশে ‘আধুনিকতা’ সম্বন্ধে জনাশক্ষা ছিল না। 
আমি বললুম-ভাতে কী এসে যায়? প্শক্ষর্ত 
দেতশর। লোকসংখ্যার শতকরা" একভাগ হলেও তাঁর বন্তব্য তো, 
মিথ্যে হয়ে, যায়' না। 
সে বলঙে-স্বাধীনভাবে' অবস্থাটা ভেবে দেখা দরকার! 
স্‌কুমারযাকুর* ভাবনা সুকুমারবাবু, জাঁনয়েছেন। তোমার 
ভাবনা' তোমাকে ভাবতে: হকে_এবং' পাঠককে সোজাসুজি 
শ্পম্টভাবে সে-সব জানাতে হবে।_পড়ো তাঁর কথা_ 
আম পরের অংশ আবার' পড়তে আরম্ভ করলম--. 
‘ইংরেজী শিক্ষার মার্জনা ও তত্লব্ধ নব-মৃল্য- 
বোধের সঙ্গে সমলো সাহিত্যে আধুনিকতার পথ 
প্রস্তুত হইতে থাকে। উনাবংশ শতাব্দের: মধ্যভাগের 
শ্ৰেষ্ঠ লেখক. রঙ্গলাল-মধুস্দন-বাঁঙ্কমের রচনাকে | 
সম্ভাবিত কাঁরয়াছিল ইংরেজ 'শিক্ষা। ইংরেজশ- 
সাহিত্যের 'রসপহাষ্ট লাভ কারয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
কম্পনায় যে আত্মসম্মানের' বিস্ফার ও দেশপ্রীতির রঙ 
'দিয়াছল তাহাই আধ্ঁনক বাঙ্গালা সাহত্যের 
মনাধাঁজ'। | 
সে' বললে--এসব' কথা অবশ্যই স্বাঁকার্য,_কল্তু এই 
ঈব বাক্যের মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক থেকে গেছে। অধ্যাপক 
সেন পুরো উনিশ শতক এক নজরে দেখে ধনয়েছেন তাঁর ' 
ধইয়ের এ' কয়েক" পক্ঠায়-কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে 
আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে । 


কীরকম 2 
_ বরঙ্পালাল-মধুস্দন-বাঁঙ্কম , উনাবংশ শতকের শ্রেষ্ঠ 
লেখকহদর মধ্যে গণ্য বটেন,_কিল্তু ১৮০০ থেকে ১৮৫০-এর 


. মধ্যে এদের কোন্‌ শ্রেষ্ঠ রচনা বেরিয়োছিল বলো? শতাব্দীর 
প্রথম পাঁচশ-ীতারশ বছরে ''আধ্াীনক' ইংরেজী-সাহিত্যের 
প্ুসপীষ্ট' কি আমাদের লেখকদের মনে মনে বর্তোছল? 
আমার জবাবের জন্যে . অপেক্ষা না করেই সে আরো 
গিয়ে অধ্যাপক সেন দেখিয়েছেন- প্রথমত ইংরেজি শিক্ষার 
_ ফলে যে’ পরিবর্তন'দেখা দেয়, তাতে জাতির আত্মরক্ষার চেষ্টা 
জেগে ওঠে,_অতঃপর সংস্কারের প্রয়াস দেখা দেয়। চ্বিতাঁয়ত 


আম বললমুম_তিনিব্যক্জচেতনা' এবং 'আত্মচেতন 
দুটি শব্দ আলাদা আলাদা অর্থে প্রয়োগ করেছেন, যেমন 
ব্যাক্তচেতনার কথা-্ূে তান লিখেছেন_- 

“মধূদুদনের, কাব্যের প্রধান ব্যান্তপণীল ছা 
পূতুল নয়। তাই মেঘনাদবষে রামের তুলনায় রাবণ 
মহৎ এবং দশরথের মাপে কেকয় বড় দেখায়” 
আবার “আত্মচেতনা'র উল্লেখও সূকুমারবাবুর এই লেখাতে 


আনন্দ বললে এ দুটি শব্দের বাত ইচ্গিত বুঝে 
দেখতে হবে। কিন্তু ীনশ শতকের প্রথম পণঁচশ বছরের 
যাংলা বইয়ের ন্নাজ্যে এসব কথার উপযোগিতা একট?ও ছিল 
?ক না, সেটা ভেবে দেখা উচিত। 

আমি বললুম-সুকুমারবাবু অজপর তৃতীয় লক্ষণ 
হিসেবে 'আত্মকৌল্্রিকতা' শব্দটি ব্যবহার করে; তার নমুনা 
গিসেবে 'িহারালাল চকবতর রচনা স্মরণ করেছেন। 

-সে তো আরো পরের কথা। | 

-তা হোক্‌, উাঁনশ'শতকের সাহিত্যিক মেজারের মধ্যে 
তাও গণ্য।- এবং তাঁর দেওয়া চতুর্থ লক্ষণ-_'আত্মপ্রসার’। 
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এই সব লক্ষপ-নামগ্যীল আনন্দ যে পছন্দ করছে না, 
সে আম অনুভব করোছিলুম। কোথায় তার মন খ্খখু 
করছিল, সেটাও সম্পূর্ণ আমার অগোচর ছিল না। আমি 
জানতুম উাঁনশ শতকের প্রথম পীচশীতাঁরশ বছরের 
খুশস্টীয় ভাবের চেউটা সে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করাতে 
চায়। তাই তাকে জিগেস করলূম-_আচ্ছা, প্রথম ঢেউটা যাঁদ 
টয় ভাবের চে হয়, তাহলে তার অব্যবহিত ফল কাঁ 
হোলো? | 

_অব্যবাহত ফল দুঁট একদিকে ভেসে যাওয়া, অন্য- 
দিকে জেলে আঁক বর রী এবং তবলা - 


»তাহলে তখনকার ৱাক্ম-আল্দোলন-কে ক বলা যাবে 
»সে খুবই প্রগতির কেতন, কল্তু আমাদের- এই. বই: 


ঘাছাইয়ের কান্দে দেশ-কালের যৌগিক ছাপের দিকে নজঃ 


কয়েকটি মানুষ 


 ঈনীষীমোহন রায় 


কয়েকটি মানুষের বুকে, করতলে 
দালকমলের নীলকমলের চোখ 
চন্দন চন্দন গন্য কদাচিৎ জাগে তাই শহুরে বাতাসে 
তাই জাগে হাঁটুজলে লালকমলের নীলকমলের হাসি। 


চারাদিক প্রাতকুন_ বিরুদ্ধ বেস্ুর . 

হুটিল হাতের ছোপ_কালো শুধু কালো....এ 
পথে-ঘাটে টলে পড়া ঢলে পড়া রাত 

ভয়াবহ পাঁরচর্যা সাঁমাছাড়া অসাম্য অপার 

ঘাট রাজ নিয়ে শুধু আনাচে-কানাচে চলে, জুয়া 
ভ্রীবন-যৌবন নিয়ে খেলা- পাঁরচিত কার্নিশে, শিকে. 


EET লা 
ফালাসার অসীম শূন্যতা এক স্নায়ুর ভিতরে করে খেলা 
ফেলে ছায়া নিশাতুর-_অসীম কুয়াশা । ' 
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চা যায 
-ডারপর? ' 
তারপর নব্য-হন্দ: ভাব, কল্তু সে আরো পরের 
কথা। সে-কথা একটু পরে উঠলেও ক্ষত নেই। কি বলো? 


-'বিদ্যালতকারের জীবনকথা । হঠাৎ আনন্দ বজলে_দ্যাখো, 
ইতিহাসের গভীর ঢেউ অনেক সময়ে লোকচক্ষুতে ধরতে দোঁর 


হয়। বড়ো বড়ো. যুদ্ধ-বিশ্লহ বা'রাজা-রাজড়ার অদল-বদ্ল ' 


"ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে। তবু সমাজ বদলে যাচ্ছে, 


-নানা ভাবের তরঙ্গা কাজজ করছে”-ভেতরে ভেতরে কী 


অদ্ভুত সব- শান্তর খেলা চলেছে এই আমাদের মন্ষ্য- 


আবৃত থামিয়ে আনন্দ বললে_১৯৪০-এর বঙগাদেশ 
এই ছাপ রেখে গেছে আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে। এ 
অবশ্য খুবই নিরাভরণ সাহিত্য” কিংবা যলতে পারো, 
এখানে সরল কার্যকার্ষের খেলা। এতে সূঙ্যাতিস্ক্ষয 
কোনো 'শজ্পবৈভব আছে বলে আমারও মনে হয় না, 
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নকন্তু ছাপটা যে খাঁটি তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৪৪ 
খুশস্টাব্দের কথা তো মাত্র সোঁদনের কথা! 


এর বছর-ছয়েক পরের কথা শোনো 


ঁবদ্বোহ আজ বিদ্রোহ চাঁরাদকে 

আম যাই তাঁর দিন-পঞ্জিকা লিখে 
এতো বিদ্রোহ কখনো দেখোঁন, কেউ, 
০ ই 


, আনন্দ বললে--সুকান্ত Sha "ছাড়া (6 


সংস্করণ, ১৩৫৫) থেকে ‘অনুভব’ নামে যুগল কবিতার 


দু'টি অংশ শোনালুম তোমাকে । এর প্রথমটির শিরোনাম 
১৯৪০, শ্বিতঈয়াটর ১৯৪৬1 এই বইয়েই তার 'বোধন 
কবিতা ছাপা হয়োছল। সে-সব লাইন মনে পড়ে_ 


শোন্‌ রে মালিক, শোন্‌ রে মজুতদার 
তোদের প্রাসাদে জমা হোলো কতো মৃত মান্দষের হাড় 
হিসাব কি দিবি তার? 


আম বললুম- আনন্দ, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে... 
‘আমরা উইালয়ম কোরর কথাটা আগে ভেবে নলে পার. 
ঠক বলো? 

সে বললে-মোটেই না। অপ্রাসঞ্গিক নয়। বলাছি 
শোনো-_দেশ-কাদের যোগক যে বেগ থেকে বড়ো সৃষ্টি 
দেখা দেয়, তার চেহারা এইরকমই। প্রথম দিকে দএকটি 
স্পর্শকাতর তীক্ষণ সজাগ মনে মনে এই বোধ দেখা "দিয়ে যায় 
পরে নানা মনে আগুন দাউ দাউ করে জবলে ওঠে। প্রথম- 
দিকে শিল্পের তুলনায় যল্ত্রণাটাই বড়ো হয়ে চশংকার করে 
পরে শিল্পের যথাযথ শাসন দেখা দেয়। সব যুগের পক্ষেই 


_ ফথাটা সত্য বলে মনে হয়। কোরি-ম্ৃত্যঞ্জয়-রামমোহনের 


আমলেও এইরকমই ঘটেছিল। . 


[ক্রমশ] 


হয়েছেন এবং এ থেকেই প্রমাণত হয় - চেনেন বলেই বাহ;ল্যবোধে তা করা 
যে, পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্শীতর আঁভ- হয় নি। আমাদের লক্ষ্য কিদ্তু যথা- 
যোগ ভাঁত্তহীন নয়। "_ ল্ৰানই ভেদ করেছে। 


সুস্থতা বজায়-রাধা যে অসম্ভব হয়ে তাহলে ছাত্ররা যে কি ধরণের শিক্ষালাভ 
ওঠে সেকথা বলাই বাহুল্য। শিক্ষা- করছেন তা-সহজেই অন্মুমান করা যায়! 
'মুতনেই ছাত্রদের নৈতিক চাঁরঘ গড়ে এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, মাত্র কয়েক মাস 
এ ৩৩২ 








স্বাস্থান্নণরীর উদ্দেশ্য 


তবে কি আমরা এই 1সম্ধান্ডে উপনীত 


সহাবস্থানের নীতি অবলম্বন করেছেন ? 


হওয়া দুরে থাক, উল্টে তাদের আড়াল 
করার ন্যক্কারজনক প্রচেণ্টা চলছে স্বাস্থ্য 
আঁধকারের দু'জন পদস্থ আমলার (এ'রা 
দু'জনেই সুহ্‌দ-চক্রের সক্রিয় অংশীদার) 
দ্বারা এবং এ বিষয়ে ওই দুনশীতবাজদের 
খুটি হয়েছেন দ্বাস্থ্যমন্মারই জনৈক 
বশ্বচ্ত কর্মচারণ, খোদ তাঁর ঘরের লোক, 
এ যাঁদ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে 
দেওয়া যায়, তাহলেও কি স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
স্বীকার করবেন না যে তানি সজ্ঞানে 
দুনীশতর প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন? 

ওই দুজন প্রশাসন শাখার 
কর্মচারীই শুধু নয়, আরও অনেকের 
ক্ষেত্রেই যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী উন্ত সুহ্‌দ-চক্রের 


৩৩৩ 


নায়কের পরামর্শে জৈনেশুনেই দুনশতর 
15251 তার যাঁদ দু" 
একটা নিদর্শন দেওয়া যায় তাহলেও ক 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলবেন-সব ব্যুটা হ্যায়? 
দ্বাস্ধামন্্ী মহাশয় কি অবগত 
আছেন যে,  ফুক্রফ্রন্টের একাঁট 
বিশেষ ঘোঁষত নপীতই হচ্ছে যে, একজন 
কর্মচারীর পূনার্নিয়োগ যাঁদ অপর কোন 
কর্মচারীর উল্লাতর অন্তরায় হয়, তবে 
তাকে আর পূুনার্নয়োগ করা চলবে না? 
যাঁদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই গননয়মাটি অবগত হয়ে 
থাকেন, তাঁকে সাঁবনয়ে জিজ্ঞাসা করতে 
পাঁর ক তাঁর দপ্তরের জনৈক সেনগ্ণ্প্ 
মহাশয়ের ৩১-১২-৬৯ পযন্ত চাকুরীতে 
পূনার্নয্লোগ ঘটল কেন? উন্ত কর্গচারী- 
[টিকে পন্নিুক্ত করার আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
ধক এই তথ্য অবগত "ছিলেন যে, বিভাগীয় 
আঁফদাররা, এমন ক সেক্রেটারী পর্যন্ত 
উক্ত সেনগনপ্ত মহাশয়ের পুননিয়োগের 
আবেদন সোজাস্মুজি নাকচ করে দয়ে- 
ধছলেন? স্বাস্থ্যমন্ত্রী ক অস্বীকার 
করতে পারেন যে, “সুহ:দ-চক্রের” নায়ক- 
টির চাপেই তিনি ওই কর্মচারশীটর 
পুনার্নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন? (ঠিক 
এমানভাবেই একজন আফিসার শ্রীমজুম- 
দারকে পুনা্ণিয়োগ করা হয়েছে। কল্যাণী 
জওহরলাল নেহরু মেমোবিয়াল হাস- 
পাতালের একজন ডাক্তারের বদাঁলব আদেশ 
স্থগিত রাখা হয়েছে।) 
কাজেই যাঁদ আমরা সিদ্ধান্ত কাঁর যে 
একটি দুনাঁশীতপরায়ণ ক্ষমতালোভাী চক্রের 
সারং-ধারায় স্বাস্ধ্যদপ্তর আকণ্ঠ 'নিমাজ্জত 
হয়েছে, এবং এর ফলে দ্বাস্থ্যমন্ত্র 
{নিজেও ডুবতে চলেছেন--শুধু তই 
নয়_ব্ন্তক্রন্টের ইমেজকেও নম্ট করতে 
চলেছেন, তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত 
হবে ক? তিনি কি অস্বীকার করতে 
পারেন যে, স্বাস্থ্যদপ্তরকে তিনি মালন্য- 
মস্ত করবেন এই প্রতিশ্রুতির পারপ্রেক্ষতে 
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তাঁকে আমরা একের পর এক দুনাশীতর 
সংবাদ 'দয়েছি, 05 
করা দূর থাকুকু, উল্টে দুনীতবাজদের 
কথাতেই ওঠাবসা করছেন? 


নাশনাও মে ভক।ল কলেছু- 
হাসগাণাতের ধর্মঘট প্রসঙ্গে 


গত সংখ্যার ব্জ্গদর্শন' লেখার সময়ে 
ধর্মঘটাক্লান্ত ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ 
হাসপাতালের এমার্জেল্সীটা অন্তত খোলা 
'ছিল। আশা প্রকাশ করেছিলাধ যে, 
পারস্পারিক, বোবাপড়ার মাধ্যমে ন্যাশ- 
নালের অচল অবস্থার সন্বর অবসান 
ঘটবে। কিন্তু ন্যাশনালের ধর্মঘটজনিত 
পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা হলো হাস- 
- পালের এমাজেন্সীটাও বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে। এক সরকারী নির্দেশে 
- হাসপাতাজের এমাজ্জন্সীতেও রোগ 
ভার্ত বন্ধ করে দেওরা হয়। ২৫শে 
. জুলাই ন.শনালের ধর্মঘটের সমর্থনে 
বাভম হাসপাতালে 
প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হয় এবং 
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ সহ 'বাভন্ন 
- হ।সপাতালের কমর্ঁ ইউনিয়ন 1বধানসভা 
আভযান করেন। স্বাস্থ্যমন্তী বিধান- 
- সভায় না থাকায় এবং পাঁরষদায়মন্ 
শ্রীধতীন চক্রবতাঁ” ধর্মঘটী জনতার প্রাতি- 
নধিদের সঙ্গে কোন আলোচনা করতে 
রাজী না হওয়ায় কেবল মৃখ্যমন্্ণ একটি 
স্মারকালাপ গ্রহণ করেন। শবধানসভার 
উন্তর-দ্বারে টাউন হলের সামনে অপেক্ষমাণ 
কয়েক সহস্র ভান্তাবর-নার্স-কর্মচারীঁদের 
সামনে, কোনো মন্ত্রী: কিংবা বিধানসভার 
কোনো: সদস্যকে দেখা যায় নি। অবস্থা- 
দৃদ্টে মনে হয়_ন্যাশনালের ধর্মঘট চলছে, 
চলবে! স্বাস্থামন্তীী ও কো-আর্ভনেশন 
কামাটির 'টাগগ অব ওয়ার’ চলছে--চলবে। 





এক দিনের 


. implimentation of 


--লাপ্তাহক” বস মতা 


প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় সেটা কি কোনো 
দৈব-নির্দোশত পথে মিটবে? তা ধাদ 
না হয় তাহলে আজ যে হাজার হাজার 
স্মস্থ-হতে-চাওয়া দাঁরদ্র সাধারণ মান্দুষের 


করতে, তাঁরা ষাঁদ কখনো প্রশ্ন তুলে বসেন 
-এ সব কাদের স্বাথে?। তখন সন্তোষ- 
জনক কি জবাব তাঁদের দেওয়া হবে? 
অথচ আপোষ-মশমাংসা, সকলেই জানে 
আজ হোক, কাল হোক হবেই। ন্যাশনালের 
ধর্মঘটের ব্যাপারে স্বাস্থ্যদপ্তরের্ অন্তত 


" দু'জন পদস্থ আমলা নেপথ্যে কলকাঠি 


নাড়ছেন, এ সংবাদও আমরা পেয়েছি, 
কিন্তু এই. মুহূর্তে আমরা এই নিয়ে 
ঘাঁটাঘাঁট করতে চাই না। প্রয়োজন হলে 
যথাসময়ে আমরা সে চান্ডল্যকর কাহিনী 
ফাঁস করে দেব। 





. পেশছবার তেমন কোনো আনিবার্ধ কারণ 


ছিল না। কো-আর্ডনেশন মিটি একটি 
বাক্যে এই ধর্মঘটের কারণ তুলে ধরেছেন। 
তা হলোঃ 

“Pent up discontent since 
1967, indifferent attitude of 
the Health- Minister, non 
signed 
Agreement regarding various 


- demands in 1968 and- April - 
: 1969 and lastly the deliberate 


irregular officiating appoint- 
ment of a person like Dr. P. 


" NC: Lahiri as Principal—Supe- 


rintendent and the unex- 
pectedly. bad- behaviour of our 
Health Minister with the re- 
presentatives of the Co-ordina- 
tion Committee acted as a last 
straw which compelled us to 
take this unfortunate decision 
of calling this strike.” 

কমণদের দাবি-দাওয়া তা যত তুচ্ছই 


* হোক না কেন, তার মুখোমুখি হবার জন্য 


যে বালষ্ঠতা সরকারের থাকা প্রয়োজন-_ 

শ্রোড়া থেকেই সেটা থাকলে এই ধর্মঘট 

হয়তো এড়ানো যেত। "দ্দেশ্য-প্রণোদিতা, 
6৩৪ 


- নয্ন। 


হচ্ছে, 
.ঘাংলাদেশের হাসপাতালের '{চাঁকংসকদের 


মাসে একাঁদনের অনশন ধর্মঘটও করে- 
ছিলেন, তাঁদের ক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
প্রণোদত বলে উপেক্ষা করলেই কর্তব্য 


-ফরা হবে? নার্সদের ট্রোনং-এর অব্যবস্থা, 


খাওয়া-দাওয়াব অসুবিধা, অন্যান্য হাস” 
পাতালের তুলনায় স্টাইপেন্ডের পরিমাণের 
স্ব্পতা, পরীক্ষার বাপাবে £সস্টার নার্স 


" এবং মেটনদের ব্যবহার সম্পর্ক যে সব 


আঁভযোগ হয়েছে, সেগএীল কি অবশ্য 
তদন্ত এবং প্রতিকারযোগ্য নয়? আর. 


বাংলাদেশের হাসপাতালে এগ কি 
- কোন নতুন কথা ? 


আসল কথা হলো 
কম ইউনিয়নের দাব-দাওয়াকে রাজ- 
নৈতিক ব্রাস্ড দিয়ে এাঁড়য়ে যাওয়া সহজ 


সঙ্গে সঙ্গে কো-আার্ডনেশন কাঁমাটির 


- এই দশর্ঘসূরখ জেদ-এরও প্রশংসা করা যায় 
' না এইজন্য যে, এর জন্য চূড়ান্ত দুর্গত 


ওই সাধারণ মানুষগ্িকেই পোহাতে 


বারা কেবল সূস্থ হতে চায়। 


সম্পর্কে সাধারণ মান্ষের মনোভাব 
অজানা থাকবার কথা নয়। দিনের পর 


“দন তাঁদের অনাত্বীয়সূলভ, সহানুভূাঁত- 


" হন ব্যবহারের ব্যেতিকরম স্বীকার করে 


বলছি) বিনিময়ে তাঁরা যে অনাস্থা এবং 


অবিশ্বাস অর্জন করেছেন, তাতে তাঁরা _.. 


আঁনার্দস্টকাল জনগণ্রে সমর্থন পাবার 
যদ আশা করেন; তবে একটু বোশ আশা 
করা হবে। বিশেষ করে এই ধর্মঘটের 
পারপ্রেক্ষিতে যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ‘present 
ad-hoc arrangement’-কে বজায় 


টডন্ট নয়ৌগ করা এবং সমগ্র ব্যাপারাটির 
তদন্তের জন্য একটি “শত্তিশালী -কিটি 
গঠন করবার প্রাতশ্রণীত দিয়েছেন, যখন 
সুখ্যমন্তরী "দেখি কি করা যায় বলে 
দমস্যা মেটানোর প্রচেষ্টা করবার আশ্বাস 
দিয়েছেন, তখন অনিরিক্টকালের জন্য এই 
অচলাবস্থা বজায় রাখার অনিবার্য কারণ 
নেই। এই প্রাতশ্রীতর মাধ্যমে ধর্মঘটের 
নৈঁতক জয়লাভ এবং সরকারের মর্যাদা 
"ধর্মঘটের রাস্তা কেউ “চিরতরে রুদ্ধ করে 
“দেয় নি। 

স্বলতে চাই। স্বলতে চাই এইজন্য যে, 
'ইতপ্‌বে গঠিত এ ধরণের তদল্ত কর্মিটি 
এই ধরনের কামিটিগুঁলর চারান্রক 
বৈশিষ্টাই হয়-বহৰারম্ভে লঘুক্িয়া। 
হার হবার 'বেলায় বেশ সাড়ম্বরে শুরু 
হয়, কিন্তু কোন্‌ অজ্ঞাত কারণে এমন 
কচ্ছপের গতিতে কাজ চলতে থাকে যে, 
মানুষের মনে অধৈর্য এবং হতাশার রাশ 


-"্া বহক ৰ ৰ এ 


স্তূপীকৃত না করে ফলাফল প্রকাশিত হয় 
না। সেই দশর্ঘসুত্তার মধ্যে যাদের 
যা গঁছয়ে নেবার দরকার, তারা তা 
গুছিয়ে নেয়। কাজেই আমরা আশা 
-করব- উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এমন একটি 
সাৰনয় নিবেদন 

আ'নবার্থ কারণবশত এ সংখ্যায় 
স্‌শীল জানার ধারাবাহিক উপন্যাল 
“সাগর স্ঙ্গর্ষে প্রকাশ করা “গেল দা 
»প্রর জন্যে "আমরা ন্দখত। 





ফলাফল যেন 'দু’ সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ 
করতে ননদেশ দেওয়া .হবে। 


টরতিহাগিক অরনুপ্তি 


খর: অতঃগ্রর 
"দণ্ডাদেশ "আগেই হয়ে ।গিয়োছল, 
'এতাঁদিনে "আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ধান পার 
দের মৃত্যু ঘটল। "গত বৃহস্পাতবার 
২€েশে জুলাই তারখেই বিধান “পাঁর- 
দের শেষ অধিবেশন -সমান্ত-হয়ে গেল.। 
*বাস্তারকই বিধান পাঁরষদ বজায় রায়ার 





কোন সঙ্গত কারণ শছল না এবং 1বধান 


(২৬-৭-৬৯) 





চন্দ বিজয় (? )--- 











ক্লাম্থপাঁত নির্বাচনের প্রাক মহ তে" 
আগামী ১৬ই আগস্ট ভারতের 
চতুর্থ রাষ্টরপাতর 'নর্বাচনও ভারতের 
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের মতই এক 
ঘতুন ইতিহাস রুচনা করতে যাচ্ছে। 





ভি, ভি গিরি 


্ারণ এই প্রথম রাম্ট্রপাত নির্বাচন 
ধকাঁট দৌলাচল অবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠিত 
[বে। যে ক্ষেত্রে হলফ করে আগেভাগে 
খলা অসম্ভব কে হবেন জয়, রাষ্ট্রের 
শ্রেষ্ঠ মর্ধাদার আসনে অলঙ্কৃত হওয়ার 
সৌভাগ্য বস্তৃত কার ললাটালাপি। ইাতি- 
পূর্বে এমন সঙ্কট এতো গভারভাবে 
দেখা দেয় নি। স্বর্গত রাষ্ট্রপাঁত জাকির 
হোসেনকেও রীতিমত শঙ্ত নির্বাচন 
যুদ্ধে জয়ী হয়ে আসতে , হয়েছিল। 
বিরোধীরা স্ত্বা রাওকে খাড়া করে 
শান্ত পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। 'কিছ্তব 
খুব একটা আশাবাদী কেউ ছিলেন এমন 
কথা বলা, যায় না। অন্তত আজকের 
অবস্থার তুলনায় সৌঁদনকার অবস্থা 
কংগ্রেসপ্রার্থার অনুকূলে ছিল অনেক 
বোশ। কংগ্রেসের ঘরে আশঙ্কা আজ- 
কের মতো অতি প্রকট ছিল না সোঁদন। 
কিন্তু আজ গোল বেধেছে ইন্দিরা গান্ধী 
ও তাঁর কংঙ্জোঁ সমর্থকদের নিয়ে। 






অর্থ খুজতে শুধুই অনৰ্থ বাধবে।' 
কেন না, ভিমোকেসকে কেউ ভিমনসপ্ 
ক্যাসস বলে সহজভাবে মেনে নির্তে, 
পারবেন না। অন্যে পরে আর কথা 
ক, পাতল সাহাবদের সম মনোভাবাশ 
পন পার্টি জনসম্বের এমপি স্বামশী, 
ঘহ্মানন্দ পর্যন্ত ভিমোক্রেসণ বলতে 
ভিমনসংক্যাসী বুঝতে অস্বীকার করে 
বলেছেন, দেশের স্বার্থেই তান ব্যাঙ্ক 
াম্্ীয়করণের সমর্থক। গরীব দেশের 
মপালই - হবে তাতে। এবং স্বতম্থ 


ক্যাঁণ্ডডেট হয়ে গেছেন। 'ড-এম-কে, 
মুসলিম লীগও পালে হাওয়ার গতি 
ধদয়েছেন। বেচারা পি-এস-পি, প্রজা- 

জড়িয়ে 


গুলির মোট ভোট, 


"প্ৰ 


দাপ্তাঁহক বসুসতশ 


" একাসনে না বাঁসয়া বিরোধী সাঁজব- 


এই মুহূর্তে ভঙ্গ হওয়ার মুখে। কেন 
না ওঁরা কি পারবেন গিরিকে সমর্থন 


জানাতে? না পারলে, রেডি তো 
কংগ্রেসপ্রার্থা। তাঁকে সমর্থন করা 
অসম্ভব। আবার সি ভি দেশমুখকে 


মণ্চে তুলেছেন স্বতল্ত জনসজ্ঘ। কিন্তু 
দপ-এস-প একে প্রজা মঙ্গলে প্রতিজ্ঞা- 
বদ্ধ তায় আরার সোস্যালস্ট! এ হেন 


নির্বাচনের মোট ভোটসংখ্যা হল ৮-৬ 
লক্ষ। এর মধ্যে কংগ্রেসের ৪,৫০,০০০; 
স্বতন্ের -৫৮,০০০; 
৪৯,০০০; ি-পি-আই-এর ৩৫,০০০; 
সি-পি-এম-এর ৩৪,০০০; এস-এস- পর 
৩৪,০০০; ধড-এম-কে'র ৩৬,০০০; 
ধপ-এস-পি ও বিকে-ড'র প্রত্যেকে 
২১,০০০; মুসলিম লাগ ৫,০০০ এবং 
নিদল ৪৭,০০০ ৷ 

এ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যস্তরের দল- 
সংখ্যা ৬৬,০০০ । 
সর্বমোট ৮,৬০,০০০! 

. প্রধান তিনজন 

রাষ্দুপাত নির্বাচনে ১৯৬৭ সালে. 
১৭ জন প্রার্থী ছিলেন এবার ২৪ 
জনের মনোনযনপত্র দা?খল করা হয়েছে। 
স্রু্টিন হচ্ছে আজ, ২৪শে জুলাই। 
২৯ তারিখের মধ্যে প্রত্যাহার করা.চলবে। 

প্রার্থী“ যত জনই হোন. নির্বাচনে 
প্রধান তিনজন হলেন, শ্রী ভি ভি গার 
(নর্দ'ল), শ্রীসঞ্জব বোঁড্ড কেংগ্রেস) এবং 
শ্রী {স ডি দেশমুখ স্বেতন্-জনসম্ঘ- 
{ব-কে-ড সমার্থত)। অরি এই তন 


প্রধানের মধ্যে মুখ্য লড়াই হবে শ্রী fভ , 


ভি রর সধ্যে শ্রীনীলম' সঞ্জীব 
রোঙ্ডির এবং ফলাফল. এ পর্যন্ত 
আনিশ্চিত। 


বাকের মালিকানা 

- বদল A 

গত-- ১৯শে জুলাই কেন্দ্রীয় মালি- 
সভার - সর্বসম্মত সুপারিশ অনৃযায়শ 
অস্থায়ী রাহ্টুপাত ডঃ ভি ভি গার এক 
আর্ডন্যান্স জার করে. বড় বড় ২৪টি 


৩৩৪ 


- পাবেন। 


ভারতীয়, ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পাত্বত্ 
পাঁরণত করেছেন। যেসব ব্যান্ডের আমা- 
নতের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকার ওপব, 
একমাত্র তারাই এই আঁডন্যান্সের আওতায় 
গড়েছে! তার চেয়ে কম আমানতকারণ 
ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত হয় নি। বিদেশী 
ব্যা্কগুলোও আভিন্যান্সের আওতা থেকে 
বাদ পড়েছে ।' 

২১শে জুলাই স্বতন্ত্র দলেব মিনু 
মাসান এবং জনসঙ্ঘের বলরাজ্জ মাধোক 
সুপ্রীম কোর্টে এই আঁভরযান্স জ্ঞারীর 


" বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এক মামলা দায়ের 


কবায় সুপ্রীম কোর্ট মামলার রায সাপেদ্দে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর তনাট নিষেধাজ্ঞা 
জারী করেন, (১) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যা্কগুলোকে 


- এমন কোন 'ঁনদেশ দেওয়া চলবে না, হা 


১৯৬৮ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের 


“িরৌধাঁ, (২) কোন নতুন উপদেষ্টা বোর্ড 
২৬০৮৮, 


ইন্দিরা গান্ধণ বলেন যে, সুপ্রীম কোটে 
এই আদেশের ফলে ব্যাঞ্ষের মালিকানা 


'জনসগ্ৰের পতল কোন বাধা সৃষ্টি হয় গন। 


ব্যাক্কগুলো বর্তমানে রাষ্ট্রের 


35 ইাতমধ্ো 
. ব্যাচ্ক রাষ্্রীয়করণ ববিলও বিবেচনার জন 


পালামেস্টে এসেছে এবং সেটা খুব 
তাড়াতাঁড় পাশ হয়ে যাবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে। কারণ জনসঙ্ঘ, স্বতল্ম এবং 
'ি-কৈ-ভ দল ছাডা পার্লামেন্টের আর 


- সব দলই ব্যাগ্ক জাতীয়করণের পক্ষে। 


যে ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয় সম্পাত্তত্বে 
পারণত হযেছে, তাদের মোট মূলধন 
সাড়ে 3৮ কোটি টাকা, কিন্তু তাদের 
হাতে ১৯৬৮ সালেব শেষে আমূনতের 
পাঁরমাণ ছিল ২৭৪১ ২৭৪১ কোটি ৭৬ দক্ষ 
টাকা। গত সাত"মাসে আমানর্তেব পাঁব- 
মান অনেক বেডে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ 
নেই, কারণ গত দ:'-তন বছর যাবৎ 
ব্যান্তেকের আমানত অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়ে 
চলেছে এবং বহু ব্যাণ্কের হাতে এত টাকা 


. উদ্বৃত্ত হয়েছে যে. টাকা খাটাবাব প্রশ্ন 


ছিলেন। কাবণ আমানতের টাকা দাদন 
দেবার সুষোগ না পেলে ব্যাচের মুনাফার 
হাব ক'ম যেতে বাধা। 

আর্ডনযান্স অনুযায়ী স্থিব হযেস্ছ 
ষে, ব্যাজ্কেব গ্রান্তন মালিকরা মালিকানা 
তাগেব জন্য যথোপযুক্ত ক্ষ্াতপ রণ 
ব্যান্ডের সম্পাঁত্তব ভিত্তিতে 
ক্ষাতপ্‌রেণ দেওয়া হবে এবং তাতে 9০ 


- কোটি টাকা বায় হতে পারে বলে অনুমান 


করা হচ্ছে। ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সমস্ত 


-িববোধের নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হয়েছে 


একাঁট দ্রাইবানালের ওপর! বাচা 


ব্যঙ্ষগুজার . ম্‌লধন, আমানত এবং 
'দাদনের একট তালিকা নচে প্রকাশ করা. 
হচ্ছেঃ 


১৯৬৮ সালের শেষে সদ্য 


,ঙ্গীষ্তাহিক বসুসভূ 


যে, বহু ছোট ছোট শহরে এখনও কোন 
ব্যাঞ্কের আঁস্তত্ব নেই। আর গ্রামাঞলে 


ব্যান্ডেকর সংখ্যা একেবারেই নঙ্গণ্য। অর্থাৎ 


রাষ্টায়ত্ত ব্যান্কগুলির অবস্থা 


(কোটি টাকার হিসাবে 

হক সংখ্যা নাদ  আদায়ীকৃত মূলখন জামানত দাদন 
৯! সেন্টীল ব্যাক 8-৭৫ '৪৩১৩২৭ ২৭৬-২৭ 
ই । ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয৷ 8-0৫ ৩৯৪-৯৭ ২৫৩-০৫ 
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ছাতে। কালক্রমে ভারতীয় বণিকরাও এই 
কারবার ঢুকে স্পড়েন এবং 
আদ্দোলন- ভাবতগয় 'ব্যাহ্কগুলোর মদং 
যোগায়। পদবি মহাযুদ্ধের ময় ব্যাঙ্ক- 
“শল্পেব ব্যাপক প্রসাব ঘটে, কিন্তু ব্যাঞ্ফিং 
আইনে শিখিলতার ফলে যুদ্ধের শেষে 
বহড খাণ্ডর অকালমৃত্যু ঘটে তাতে 
আমানতকাব*দের কয়েকশত কোট টাকার 
'সব্লাশ হয়। যে ক'টি ব্যাঙ্ক তার মধ্যেও 
শনজজটের আস্তত্ব বজীয় রাখতে পেরেছিল, 
রবতশকালে তাদের সমূদ্ধি ঘটতে "থাকে 
প্রবং ইতিমধ্যে ব্যাত্কং আইনের স্কড়াকড়ির 
ফলে ব্যান্ক ব্যবসাও +স্ঘাতিশজ হয়ে 
নুঠে । 
_ ১৯৬৮ সালের শেষে ভারতে কমাশ- 
ঘাল ব্যাৎকগুলোব আমানতের পাঁরমাণ 
[ছিল ৪২২৩ কোট টাকা। সম্প্রাত ধা 
আই-স-ীস আঁধবেশনে এস, কে, পাতিল 
ধলেছেন যে, বর্তমানে আমানতের পরিমাণ 
৪৬০০ কোট টাকা। তাতে বোঝা যাচ্ছে, 
এই সাত মাসে আমানতের পাঁরমাণ ৪০০ 
কোট টাকা বেড়ে গেছে। 
বর্তমানে সারা ভারতে ব্যাঙ্ক এবং 
RE 
িদ্তু এই শাখা আঁফসগুলো 
মীর ভগ হব শহর এত 
আশপাশে অবস্থিত। শীরজার্ভ ব্যাক্কের 
এক সাম্প্রতিক হসাবে প্রকাশ পেয়ৌছল 


১-৪৮ 


স্বদেখশ 


৭৩০২ 





' ব্যাত্কিং ব্যবসা মোটামুটি শহরাণ্চলেই 


স্টেট র্যাজ্কের সঙ্গে সম্প্রাত রাষ্ট্রায়ত্ত 
১৪ট ব্যাচ্কের আমানত 'মালত হলে 
ভারত সরকার মেট ৪ হাজার, কোটি 
টাকার ওপর কতৃত্ধিলাভের সুযোগ পাবেন। 
সারা ভারতে ব্যাঞ্কে নিবন্ধ কর্ম- 
চারাঁদের সংখ্যা পৌনে দু’ লক্ষের ওপর। 


পারবেন না! সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের 
বড় অংশ ব্যাঞ্ষে গিয়েই জমা পড়ে। 
সেই অর্থ দেশের সর্বাঙ্গীপ উন্নয়নে 
লগ্নী হওয়াই বাঞ্ছনায়। কিল্তু ব্যাচ্কের 
মালকা চসই প্রীতহাসক দায়িত্ব 
পালনে শোচনীয় অক্ষমতার পরিচয় 
+দচ্ছিলেন। আঁধকাংশক্ষেত্রে বড় বড় 
ব্যাতেকের মালিক ছিলেন বড় বড় এশল্প 
ও বাণিজ্যপাতিরা। তাঁরা ব্যাম্কর টাকার 
মোটা অংশ "দিয়ে নিজেদের কারবার রাতা- 
রাত ফুলিয়ে ফাঁপিযে 'নাচ্জিলেন। অথচ 
কৃষ এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলোকে মোটেই 
সাহায্য করছিলেন না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
পশড়াপীড় সত্বেও গ্রামাঞ্চলে এবং ক্ষুদে 
শিল্পের ক্ষেত্রে 'দাদন শদতে ব্যাঙ্কগুলোর 
হাত উঠছিল না. মতলববাজ ব্যবসায়ীরা 
ধৃকভাবে ব্যান্কের টাকা ন্্রেফ ব্যান্তগত 
স্বার্থাসীদ্ঘর জন্য ব্যবহার করছিলেন, 
তার মস্ত উদ্াহল্লণণ হ্ান্ডয়ান আয়রনের 
শেয়ার করনা করার ঘটনা। ইস্ডিজ্পন 


বআক্পরন ভারতের একাঁট সুগ্জাচাঁঘিত জেন দ্বিধা নেই। 


OV 






-২ ১/১ 
তরি 


টি ররর বর্তমান পাঁর- 
চালকদের হাত থেকে এই সরকার 'ঁছানয়ে 
নেবার জন্য জনৈক ব্যবসায়ী বহুকোট 
টাকা ব্যয় করে প্রয়োজনাতারন্ত মূল্য দিয়ে 
এয শতকরা ৪০ ভাগ শেয়ার হস্তগত 
রেছেন। শেয়ার বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক 
থেকেই এই 'কোটি কো'ট' টাকা সংগ্রহ 
করা হয়েছে৷ ইশ্ডিয়ান আয়রন ভন্ত 


- ঈমতলববাজ ব্যবসায়ীর হস্তগত হলে 


শেয়ার হোল্ডারদের কোন লাভ নেই এবং 
সংশ্লিষ্ট ব্যা্কগুলোরও কোন লাভ নেই। 
লাভ একমাত্র সেই মতলববাজ ব্যবসায়ীর । 
ব্যাঙ্কগ্‌লো কোন ফলপ্রসূ কাজে এই 


সায়ীর অসৎ মতলব হাসলে সহায়তা 


ফুলে ফে'পে টোল হয়ে উঠেছেন, তাতে 
ব্যাঙ্ক পর জ্টরায়ত্ত নাহলে অদূর ভাঁবষাতেই 
'দেশের অর্থনীতি পৃরোপ্ঢীর একচেটিয়া 


. কারবারখদের হাতে চলে যেতো । 


যে সব ব্যাঞ্ষের মালিকানায় বৃহ 
কারবারীদের প্রাধান্য ছল না যেমন 
পশ্চিমবঙ্গের ইউনাইটেড ব্যাক অফ 
ইয়া এবং দীক্ষণ ভারতের সাঁশ্ডকেট 
ব্যাঙ্ক), তারা এই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণকে 
স্বাগত জানয়েছেন। 

ইউনাইটেড ব্যাঞ্ফের চেয়ারম্যান 
শ্রীবটুক দত্ত বলেছেন, “ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ 
অপ্রত্যাঁশত নয়। এতে গভর্নমেণ্টের 
সামাজিক 'লক্ষ্য পূরণের উপযোগী নীতি 
নির্ধারণ সহজ হয়ে উঠবে।” 

সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ?ি-এ- 
পাই জাতীয়করণকে স্বাগত জানিয়ে 
বলেছেন, প্রাইভেট ব্যান্তে সচলতার অভাব 
শছিল। তাই 'অর্থনসীতির সকল ক্ষেত্রে 
টাকা লগ্ন না করে তারা শুধু আশু 
মুনাফার দিকে তাকিয়ে টাকা লগ্ন করত । 
গ্রামাণ্টলের লোকেরা প্রাইভেট ব্যাঙ্কের 
কাছে কোন সাহায্য পায় নন। চতুর্থ পাঁর- 
কম্পনায় -কাষর যে লক্ষ্য ধার্য হয়েছে, 
তাতে আগামী ৪ বছরে গ্রামাঞ্চলে ১৫০০ 
কোট টাকা দাদন দেবার প্রয়োজ্জন হবে'। 
প্রাইন্ডেট ব্যাক সেই 'দাঁয়ত্ব পালন করতে 
পারত ‘না! প্রাইভেট ব্যান্ের এএকমার 
লক্ষ্য হচ্ছে আগানত বৃদ্ধি করা। - 

আধ সেই আমানত ব্‌দ্ধির একমান্ন 
উদ্দেশ্য যে অন্যান্য শিল্প-বাণিজেব দিকে 
চোখ বুজে নিজেদের ঁশলপ-বাণজ্ঞের 
০7858 
হবার কথা য় - 

তাই বব্যাত্ক জাতীথকরণের বাঁলিম» 


+সক্ধান্তকে স্ব্যগন্ত জানাতে দেশবালার 
ৰস ০ দস 


ছার্কিন হুগ্বরাষ্্রঃ 


রাম্ট্রপাতি রিচার্ড নিকসন এশিয়া 
সফরে বের হয়েছেন। ন’ দিনে "তান 
পাতাটি এশীয় দেশ সফর করবেন। এই 
দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ফালপাইনস, 
ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত ও পাঁকি- 
চতান। সম্ভবত তান এর মধ্যে দক্ষিণ 
গিয়েতনামেও যাবেন। 

রাষ্টরপাঁতপদে নির্বাচিত হবার পর 
এশিয়ার দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে এইরূপ 
রড ১ 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে য্ুন্তরাম্টু 
সৈন্য সরিয়ে নিয়েছে। ই 
হয়তো সরাবে। তাই অনেকের ধারণা, 
ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের সম্ভাবনা 
নিয়ে নিকসন এশীয় নেতাদের সঙ্গে 
আলোচনা করবেন। মা্কন সম্মান বজায় 
রেখে কিভাবে ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান 
করা যায় সে সম্পর্কে তান পরামর্শ 
চাইবেন! ধবপরশত দিকে থাইল্যান্ডের 
মত মান যুস্তরাষ্টের ওপর একান্তভাবে 
{নভরিশঁল দেশের মনে ভয় ঢুকেছে, 
মার্কন যুস্তরাম্ট এশিয়া থেকে চঙ্গে গেলে 
তারা 'কমিউনিস্ট চশনের আক্রমণ প্রাতি- 
রোধ করতে পারবে না! নকসন এদের 
বোঝাবেন, মান যুক্তরাষ্টী এশিয়া রক্ষার 
দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাচ্ছে না। আগের 


মতই তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন। 
সোভয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতা 
ধনগাঁনদ ব্রেজনেভ সম্প্রতি এঁশয়ার দেশ- 
গুলিকে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে 
এাঁগয়ে আসার আহবান জ্বানিয়েছেন। এই 





- কথা হবে। 





তশিয়া সফরে নকসন 


" পরিবর্তন হতে পারে_ চীনের সপো কিছু 


পরিমাণ সম্পর্ক স্থাপন করতে মার্কন 
হুন্তরাম্টী রাজী হতে পারে বলে যে-সব 
খবর প্রকাশিত হচ্ছে, সে বিষয়েও হয়তো 
{বিভিন্ন দেশের জন্য মাক্কন 
অর্থনৌতিক ও সাসারক সাহায্যের প্রশ্নও 
নিশ্চয়ই আলোচিত হবে। 

২৬শে জুলাই রিচার্ড নিকসন তাঁর 


, সফরের প্রথম দিনে ফাঁলপাইনসের রাজ- 


ধানধ ম্যানিলা এসে পেশছান। তাঁর সঙ্গে 
রয়েছেন মাক্নি পবরাম্ট্র সচিব উইলিয়াম 
রজার্স। ফিলিপাইনদের বাষ্ট্রপৃত 


জনসাধারণের চাপে ফারডানভো মারকোস 
ফাঁলপাইনসের বুক থেকে মাঁকন ষুদ্ধ- 
ঘাঁটগুি তুল নেবার জন্য, বা অল্তত- 
পক্ষে নিরন্ঘণহ্রাসের জন্য 'নকসনের কাছে 
অনুরোধ জানাবে। কিন্তু দেখা গেল তা 
হয় নি! আলোচনা শেষে জানা না হযেছে, 
{নিকসন ও মারকোস দূজনই 'ঁফাল- 
পাইনসে মাঁকন যন্ধ্া'ট বাখা 
যোক্তধকতা সম্পর্কে একমত হয়েছেন । 


মারকোস একমত হল কি হবে, 
ফালিপাইনসের অনেকেই এ বিষায় বাজ? 
SLL তার প্রমাণ, নক্সনের 


ম্যানলায প্রচন্ড বক্ষোভ। 
৮0 যূদ্ধ- 
ঘাঁটি তুলে ন"ত বে, এবং ভিষেতনাম 
রণাঙ্গনে ফলিপাইনসের যে দ-'হাজাব 
সৈন্য রযেছে, তাল্দব স্বদেশে ফিবিষে 
আনতে হবে। 'ঁবক্ষোভকাবাঁদদব মধো 
আঁধকাংশই ছিল *্শ্বশ্দিগলযেব ছান! 
ম্যানিলায় নাকি নিকসনকে হত্যা 
কবাব জনা কামউনিস্টদের পক্ষ থেকে 
এক বড় চক্রান্ত হয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে 


সংঘর্ষে একজন চটক্রান্তকারী 'নহতও 


হয়েছে। নিহত ব্যান্তর নাম আলবার্টে 
কটার্ক। 
দক্ষিণ কোরিয়া ৪ 


1 1ঁসওলের পথে আবার ছাত্ররা নেমেছে! 
ছাত্রদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ দমনের জন্য সর- 
কারকে লাঠি, গুলী, টিয়ারশ্যাস প্রয়োগ 
করতে হয়েছে। তাতেও ছান্রবিক্ষোভ দমন 
করা সম্ভব না হওয়ায়, সরকার সওল ও 
অন্যান্য শহরের স্কুল-কলেন্স আঁনাদর্ট- 
কালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে । 

দক্ষিণ কোরয়ার রাষ্টপাত চুং বহ 
পার্ক তৃতীয়বারের জন্য রাষ্টরপাত হতে 
চান। দেশের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী 
ফারও পক্ষে পর পর দুবারের বেশ 
ক্রাটুপাতি হওয়া সম্ভব নয়। পার্ক ও 
তাঁর অন্মগামীরা তাই সমাবধান সংশোধন 
ফরতে চান॥ 

ছারা এব ঘোরতর বিরোধী! পার্ক 
ধত ভাল মানকই হোন না কেন, সংবিধান 
মংশ্মেষন করে জ্রও বোঁশ দিন বাম্টু- 
পাঁতপদে তাঁকে থাকতে দেওয়া হবে না! 
কোন এক ব্যান্তর একাধিপত্যের তাঁরা 
[বরোধী। 

৫৯ বৎসর বয়স্ক প্রান্তন সেনাধ্যক্ষ 
চুং হি পার্ক হীতিমধ্যেই তৃতীয়বার রাষ্টুর- 
প্রীতি হবার জন্য তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ 
ফরেছেন। তাঁব দল ডেমোক্রাটিক রিপাব- 
শলিকান পার্টি এই প্রস্তাবে রাজপও 
হয়েছে। এখন আনুষ্ঠাঁনকভাবে ন্যাশনাল 
আাসেম্বলশতে দুই-তৃতীষাংশ ভোটে 


প্রস্তাব গ্রহণ এবং গণভোটে তা অনু- 
মোদ'নব অপেক্ষা । 





দাপ্তাঁহক্‌ সমতা 


'কিচ্তু বাদ সেধেছে হাঘ্রা।। আর 
সিওলের ছাত্রদের ভয় করে নাকে? 
দক্ষিণ কোররার জবরদস্ত রাম্্রপাতি, 
অত্যাচারী শাসক সিংম্যান রীকে বারো 
বংসর শাসনের পর গদা হাড়ত হয়েছিল 
এই ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে। ১৯৬০ 
সালে দেশব্যাপী ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন 
থেকে গণ-অসন্তোবের স্যন্ট হয়, তার 
ফলেই 'সিংম্যান রীর পতন ঘটে। 

আজও আবার ছাত্ররা সতকর্বাণ 
উচ্চারণ করেছে, পার্ককেও রার পথে 
যেতে হবে। 


স্পেন £ 


একনায়ক জেনারেল ফ্র্যানীসসকো 
ফ্র্যাণকো একটানা তোঁত্রশ বছর স্পেনে 
কতৃত্ব করছেন। তাঁর বয়স বর্তমানে 
৭৬! শ্্যান্কো অনেক দন আগেই ঘোষণা 
করেছেন, তাঁর পর আবার স্পেনে নিয়ম- 
তান্ঘিক রাজতল্বের পৃনঃপ্রাতষ্টা হবে। 
ফ্যাক্কোর ঘোষণার পর থেকেই 
জঙ্পনা-কম্পনা সুরু হয়েছে। ফ্রত্রচ্কোর 
পর স্পেনের পুনঃপ্রাতজ্ঠিত রাজ্জসংহাসনে 
কে বসবেন? জ্র্যান্কোর মনোনয়ন কে 
পাবেন? এ ব্যাপারে প্রধানত দু'জনের 
কথাই শোনা যাচ্ছিল। পৃরোনো রাজার 
ছেলে ডন জুয়ান বর্তমানে তান 
পতুণালে রয়েছেন। আর ডন জুল্লানের 
ছেলে জুয়ান কার্লেণ। কালো স্পেনেই 
থাকেন! 

ডন জুয়ানের ওপর ক্র্যান্ডেকো খুব 
প্রসন্ন নন। কারণ, ডন জুয়ান নবান্ন 
সময় ফ্র্যাঞ্কো শাসনের সমালোচনা 
করেছেন। তাছাড়া "তান একজন নরম- 
পন্থী উদারনশীতিক বলে পাঁরাচত। এমন 
মানুষকে একনায়কের পছন্দ হবার কথা 
নয়। বিপরীত দকে জুয়ান কালে 
ফ্াাত্কোর আস্থাভাজন! , জুয়ান কালে 
শা্রদে ফ্র্যাণ্কোর প্রাসাদের কাছাকাছি 
থাকেন, মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গে দেখা 
আকেন। স্পেনের সেনাবাহিনশতে রয়েছেন 
শতানি। অনেকেরই মত, জ্যাঙ্কো বেশ 
[ছু দিন ধরে জুয়ান কার্লোকে তাঁর 
মনের মত করে গড়ে তুলছেন 

গত সপ্পাহে ফ্র্যাঞ্কো স্পেনে আইন- 
সভা কবটেসের অধিবেশন ডেকে সেখানে 
পর স্পেনের শাসনকর্তা হবেন ৩১ বৎসর 
বষস্ক জুয়ান কালে?। 

এই সংবাদে ভন জুয়ান খুবই 
চটেছেন। তাঁর বড় আশা ছিল, তান 
সিংহাসন পাবেন। তাঁকে বাদ 'দয়ে তাঁর 
ছেলেকে গদীতে বসানো কেন? জুয়ান 
কালে” খন তাঁর পিতাকে টোঁলফোন 


৩৪০ 


করেন, তখন ক্রুদ্ধ পিতা টোঁলফোন ধরতে 
পর্যহ্ত. অস্বীকার করেন। 

স্পেনের বাজতত্তীরাও খ্যাশ নন। 
তাঁদের বন্তব্য, রাজতন্তের পুনঃগ্রৃতিষ্ঠাই 
যখন হব, তখন উত্তরািকারের লাইন 
বরাবর অগ্রসর হতে হবে! একনারক নিজে 
রাজার সনোনয়ন দেবেন, এ কেমন কথা? 
তবে, মনোনয়ন হলেই ষে রাজা 
সংহাসনে বসবেন, এমন কথা নেই। 
ফ্র্যাৎ্কোর মৃত্যু বা অবসর গ্রহণের পূর্বে 
জুয়ান কালেন সিংহাসনে বসতে পারবেন 
না। সার চ্র্যাণ্ডকো যে এখনই অবসর 
নেবেন, এমন কোন সম্ভাবনা নেই। 


হণ্ডুরাস £ 


মধ্য আমোরকার দুই ক্ষুদ্র দেশ 
হণ্ডুরাস ও এল সালভেডরের মধ্যে যে 
সঙ্ঘর্ষ সরু হয়েছিল, আমোরকান রাঙ্গী- 
সামীত বা ও-এ-এসের (অরগানিন্দেশন 
অব আমেরিকান স্টেটস) উদ্যোগে সেখানে 
যুদ্ধাবরাঁত ঘোষিত হলেও, যুদ্ধ এখন, 
থামে নি। 

এল সালভেডরের বাশ্ট্রপাত ফাইডেল 
সানচেন্জ হেরনানডেজজ ঘোষণা করেছেন, 


তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে ষাবেন। 
এই সংবাদে ও-এ-এস খুবই: 
অস্বাস্ততে পড়েছে। ও-এ-এসের পক্ষ 


থেকে একাঁট তদারাক দল ইতমাধযই 


তারা যুদ্ধ থামাবে না, হশ্ডুরাসের ভেতর 
থেকে তাদের সৈন্যও ফিরিয়ে আনবে না। 

এল সালভেডর ছে'ট দেশ, অথচ তার 
লোকসংখ্যা বেশি? এখানকার লোকসংখ্যা 
৩৩ লক্ষ। আর তার পাঁচগশ বেশি জাম 
থাকা সত্তেও হশ্ডরাসের লোকসংখ্যা মাল 
২৬ লক্ষ । তাই এল সালভেচর থেকে 
শত দুই দশকে প্রায় পৌনে তিন লক্ষ 
লোক হণ্ডুরাস গিয়েছে । 

এখন হস্ডঃরাসের লোকেরা সালভেড- 
রীয়দের পিটিয়ে তাদের দেশ থেকে 
ভাড়াচ্ছে। তাদের ঘর-বাড়ি জালিয়ে 
এদচ্ছে। এমন “কি মেয়েদের ওপরও অত্যা- 
চার করা হচ্ছে। আতঙ্কে সালভেডরসয়রা 
হস্ডুরাস থেকে দলে দলে পালিয়ে আসছে। 
এতেই এল সালভেডরের আপাতত । তারা 
এর প্রতিকার চায়। 


€২৭-৭-৬৯) 





ভারতবাসণ .এই - একই সময়ে অন্য এক 
টরামাঞ্টকর অধ্যায় অন্দুভ্বের সুযোগ 
৮৬৫৮- 
ভারত বিজয় [চন্দ্র বিজয়ীদের সাফল্য 
সাফল্যও নগণ্য ‘নয় বরং বলা 
যায় পরম -ব্লাজ- 
নীতিতে অভূতপূর্র। স্ত্রীমতশ গান্ধীর 
দাফল্য (গোঁরবদাপ্ত হয়েছে আরো এই 


বাইরে ছিল সেটা হল অনেকে ভাবতে 
পারেন ন এই সংঘাত এইভাবে ভারত 
প্াম্টের কাঠামো কাঁপিয়ে দেবে, ভাঁম- 
কম্প সৃষ্ট ক্রবে। প্রশ্ন উঠতে পারে 
আচ্ছা একজন মন্তীয় দপ্তর কেড়ে নিলে 
কংবা .কোন দপ্তর বদল হলে এতবড় 
কম্পন দেখা দেবে কেন? তার জবাব 
হল প্রকাশ্যে যা ঘটেছে, সেটা কোন 
ঘটনাই -নয়। এই ঘটনার পেছনে যে 
ঘটনা আছে অথরা ভাঁবষ্যতে যা ঘটবে, 
‘সেইটাই হল আসল ঘটনা-সেই ঘটনা 
হল তীব্র প্রাতিক্রিয়া সৃষ্টকারী, তাই 
এই ভূকম্পন, তাই এই হাড়-কাঁপানো 
প্রাতক্রিয়া। বোঝা দরকার মূল 
'ঘটনার পেছনের . ঘটনাগ্দীল কি আর 
'ভাঁবষ্যতের ঘটনাগ্ীলই বা ক? সেই 
কথাই স্বল্প জ্ঞানে নিরেদন করব। 
শকল্তু একটা প্রশ্ন উঠতে পারে_ 
শঁদল্পশর এত বড় রাজনীতি নিয়ে হঠাৎ 
‘সপ্তাহের বোঝাকে ভারাক্রাত করা.কেন? 
মাৰ দুটি কথা -বলে বন্তব্য সুরু করতে 
টাই। প্রথম কথা হল- শ্রীমোরারজী 
'দেশাইকে নিয়ে এতবড় বড়, সেই 
স্্রীদেশাই সাত কছ্াদন আগে কলকাতা 
“এসে প্রকাশ্যে একটি কথা বলোঁছলেন। 
‘সেই কথা -হল--পশ্চিমবঙ্গের যৃক্তফণ্ট 
“সরকারের প্রাত নজর রাখা হচ্ছে এবং 
তিক সময়মত উপযাত্ত ব্যবস্থা নেওয়া 
হরে। আর চুপি চুপি যোদও এই চাপ 
চ্যশি বলা কথাটাও লোন কোন পাঁৱকায়' 
প্রকাশত হয়েছে "ও গ্রাতবাদ “না হওয়ায় 
সত্য বলেই অনেকে মেনে নিয়েছেন) 
শ্লীদেশোই বলেছিলেন_নভেম্রর "মাস 


সপন্তি অপেক্ষা রুর। উপযুক্ত ব্যবস্থা 
ডাছ! আর একটি এবর হবা_ 
শ্লীকরুশানিধি 


29 ডেরেছিলেন 
২১শে 'জুলাই। ১১শে জুলাই রাত্রে 


২৩৪৯ 


চন্দ্ৰে অরতরপ দেখে খুশি হয়েছেন এবং 


আ্রীনতশ গান্ধপ যে খাবার 'দয়োঁছলেন 
এ ন্‌ 


কায়েম যাঁদ সম্ভব নাও হয়, তবু তিনিই - 


যে প্রধানা সেটা প্রমাণ করে দেবেন। এই 


করণ। এই অর্থনোতিক পদক্ষেপ গ্রহণে 
ধারা বরোধিত করবে, তারা 
প্রতিক্রিয়াশশীলরূপে চিহ্নত হবে 
আর এই মৌঁলক প্রশ্নে যদ বিরোধ 


কেন্দ্রীভূত হয়--তিনি একদিকে সব বাম- ' 


পল্থশ দলের সমর্থন পাবেন, লোকসভার 
কংগ্রেস দলের বহু সদস্যের সমর্থন 
পাবেন এমন কি এই ইস্যু নিয়ে যাঁদ 
তিনি কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গড়ার 


সঠিক 


এটা সম্ভব হল। এর ফল হল এই, 
 শ্রীদেশাইয়ের যাঁরা দাঁড়াবেন 


হয়ে ৰ 
তাঁদেরই চাহন্ত হতে হবে সমাজতান্ত্রিক 
পদক্ষেপ গ্রহণের 'বরোধী হিসাবে। 
সেই ঝাঁক নেওয়া সম্ভব নয়, আবার 
ধসশ্ডিকেট বাদ এই ইস্যু "নিয়ে 

- ৩৪২ 


দ্বন্দ্বে নামেন-আর জয়শ হবই এই কথা 
বলে লড়াইতে নেমে শ্রীমতী গান্ধীর 


- কাছে বিয়োগাদ্তভাবে পরাজিত হন। 


তারপর ১৯৬৭ সালে মার্চ মাসে আবার 
নামেন প্রীমতশ ইান্দিরার সঙ্গে লড়াইয়ে 
তখনই ভান বলোছিলেন_আি হ্যাম-/ 
লেট। “কিন্তু ১১৬৭ সালের ১১ই মার্চ 


প্রথম পর্যায়ের নাটক এই পর্যন্ত এঁগি- 


য়েছে। সুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়। - 


নাটকের প্রথম অচ্কে দর্শকরা যতটা 
উপভোগ্য দৃশ্য দেখেছেন, পরবতী অঞ্কে 
একই উপভোগ্য দৃশ্য দেখবেন। সার্থক 
নাটক সব সময় সফল পাঁরণাঁত লাভ করে, 
এই ক্ষেত্রেও সেই আশা করলে নিরাশ 
হবার কারণ নেই। এই নাটকের কিন্তু /১ 
আরো একটা দিক আছে। সেই দিক হল £/- 


রি 


. কংগ্রেসের যেমন ভাঙাগড়া চলছে, প্রধান- ' 


দের মহলেও চলছে নানা দৃশ্যের আঁভ- 


- নয়। সেই আঁভিনয়ও কিল্ছু কংগ্রেসের _ 


নায়কদের অপেক্ষা কম উপভোগ্য নয় 


সেই দশ্যগুলি দেখা যাক। - 


তর্ণ-দপ্ত উদ্ভাসিত চক্ষুতে অচম্চল 
চ্বচ্ছ দষ্ট, উন্নত শির, দড় পদক্ষেপে পথ 


২. চলেছেন। 'মনে অটুট স্কল্প_ বুটি 


সামাজ্যবাদকে আঘাত হানতে হবে- সমস্ত 


- গ্ছবে- বিপ্লবীদের আদালতে তাঁর প্রাণ- 


দন্ডেব আদেশ হয়েছে। এ আদেশের নড়- 


দেবেন না--আপনারাও প্রতিশ্রুত ছিলেন 
রাজনোতিক হত্যা ও বাভিন্ন ধরণের! 
আক্রমণ পাঁরহার করবেনা, তবে এই 
প্রীতশ্রীত ভঙ্গ করে “মঃ এীলসনের প্রাণ- 


কেনই বা মানবেন আর আমরাও বা তা 

চাইব কেন? তাই মিঃ এলিসনকে মৃত্যু- 

দণ্ড দেবার মধ্যে মাস্টারদার কুণ্ঠাবোধের 

কোন কারণ ছিল না। জেলের ভেতরে 

থাকলেও জেলের বাইরের 'বপ্রবাঁদের 

আক্রমণাত্মক ফ্র্সসি্‌চার অগ্রগাঁতকে 
৩৪৩ 





অতীত জঁবন-কাঁহনাঁর মল্যায়ন করতে 
যেমন আমরা কোনরূপ দ্বিধা বা সত্কোচ- 
বোধ করবো না, ঠিক তেমানই আবার 
জীবনের বৈপ্লবিক দুর্বলতা বা বিচ্যাতর 
পাতাগ্ীল 'অন্ধকারে সফরে ঢেকে রেখে 
ভবিষ্যতের সাঁবক মূল শক্ষা হত্তে 
বাণ্চিত হওয়ার বা বশ্ঠিত করবার চেষ্টাও 


দ্রান্যাহক বসত? 
যাল্তবে পরিচালনার জন্য মাতিভুমি ছেড়ে 
কারো রুশ দেশে, কারো জাপানে, ফারো 
যা মাঁক্ন দেশে চলে যাওয়া তাঁদের পক্ষে 
ধক অপারিহার্য হয়ে পড়েছিল? মহানায়ক 








% + সন প্রকাশিত হইয়াছে] - 


জ্বনামধন্য লাছাভ্টিক - 
- ও ব্রাত্য ব্যারিস্টার 
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আমাদের নিস্তার পাওয়া চলবে না! 
আরো বলতে হবে_“আম সেই দায়িত্ব 
বহন করে সেই সেই স্থানে সেই জেলায় 
বা নগ্গরে কতখানি কি করোছি।” কোথায় 
নিজের দুর্বলতা তা জনসসাজে বা তরদধ- 
দের কাছে ধরে দিলে ভাতে আমরা কেউ 
ছোট হবে না। তরুণেরা যাঁদ কেবলমান্ 
নেতৃবন্দের সাহস বিক্রম ও স্বার্থতাগের 
জরগানই শ্‌নে থাকে তবে শ্রদ্ধান্বির্ত 
জন্তরে আদর্শ বিপ্লবীদের প্রণাম জানাবে 
সত্য বটে_কিন্তু বৈপ্লবিক দুর্বলতার 
কটা উপোক্ষিত ' হলে বাস্তব শিক্ষার = 
মূলে. নিষ্ঠুর -কুঠারাঘাত করা হবে। -. 
মাস্টারদা ' সম্বন্ধে আজ যা লিখলাম 
তা-না লিখলে তাঁর মহানায়কের ভূমিকার 
মূল বৈশিষ্ট্য আমাদের অজানা থাকতো! 
মত গণ্ডিতে সেই যুগের সামাজ্য- 


স্বাধশীনতা-সংগ্রামের ষে- দায়. মাস্টারদা 


গুনয়োছিলেন তা তান নিভাঁকি অন্তরে " 
নিষ্ঠার সঙ্গো পালন করে গেছেন। 
যুবক গ্রুপ সংগঠকেরা যদি মনে 


ফরেন__আযাকৃশনে নিজে অংশ গ্রহণ না... 


ফরে তাঁরা মাস্টারদার মত ছোটদেন 


অনাধকার চচণ করা হবে। কারণ মাগার, 
খানা যুদ্ধে, ১৮ই শ্রাপ্তল প্ছালশ লাইন 
দখলে, ২২শে এপ্রল জালালাবাদ রণাঙ্গনে, 
তারপর ধল্ঘাট, গৈরলা প্রভাতি একটার- 
€ প্রর-একটা সংঘর্ষে মাস্টারদা প্রত্যক্ষ অংশ 


অংশ গ্রহণ না করে অন্যদের নরেশ দরে 
- আযাকৃশনে পাঠানোর মধ্যে আকাশ-পাতাল 
তফাৎ। তাছাড়া সুদীর্ঘলাল ধরে অন্য 
জেলায় বসে থেকে আমরা কে কট আাকূ- 
শন করেছি? 
তাই মারা প্রত্যক্ষ জ্যাকূশনে অংশ 
গ্রহণ করেছে আমার চোখে বিপ্লবী প্রাধান্য 
তাদেরই। সেই কারণে আমার মন আচ্ছন্ন 
ফরে আছেন_তরুণ বিপ্লবী” মাস্টারদার 
ননদে‘শ পালনে যানি চলেছেন কুমিল্লার 


ফরতেন। এঁডশন্যাল জেলা প্নালশ 
সাহেবের সত্যই {ক মোটরগাঁড় ছিল না, 
- মা কি ‘উৎকোচ বা ঘুষ ইত্যাদি আমি 
বরদাস্ত কাঁর না" এই প্রচারের প্রয়োজনে 
তান সাইকেল ব্যবহার করতেন তা জাম 
ধলতে পাঁর না। বাস্তবে {তান সাইকেলে 
চেপেই কোর্টে আসতেন ও বাঁড় িরতেন। 
তাঁর পিছনে আর একাঁট সাইকেলে তাঁর 
আদ্ণলী থাকতো। সাহেবের পরনে খাঁক 


. জাষ্তাহক বসুমত? 
কম্পাউন্ডে বা পথে-ঘাটে তেমন জনসমাগম 
সচরাচর থাকতো না। কাজ্দেই ষুবককে 
কখনও কোচের সামান্য কর্মচারীর, 
কখনও গুনরীহ পথিকের, কখনও বা দন- 


তাঁর দেহ 


মত নিষ্ঠুর ও নির্মম! 
যুবক মঃ এলিসনের চিরাবদায়ের 
দিন ধার্য করলেন ১৯৩২-এর ২১শে 


জুন। আজ ভার একজন নিরীহ পথ- 
চারীর বেশ। পরনে সামান্য ছে'ড়া মানন 
ধুতি অলপো মানানসই মাঁলন সার্ট। আজ 


- আর সেই গার্বত দড় পদক্ষেপ নেই-- 


নিভর্শক জলল্ভ চক্ষু ঢাকা পড়েছে সরল 
শান্ত দৃম্টর আড়ালে। পায়ে, খাঁক, রং- 
এর কেট্‌স--ডান হাতে একটি পুরনো 
ছাতা । যেখানে গোলাগুলীর খেলা চলবে 


i -সেখানে ছাতার কি প্রয়োজন ? আগে- 


গা-ঢাকা দেওয়ার কথা তার সনেও আসে 

নি। সে আমাকে হাসতে হাসতে বলে- 

ছিল-'পূুলিশদের 'রভলভার রয়েছে 
৩৪৫ 


চামড়ার হোলস্টারে-আর আমার 'রভল- 
ভারটি আশ্রর নয়োছিল ওই প্রন 
ছাতাটির কাপড়ের অন্তরালে- আমাকে 


খসে মাটিতে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে 
দড়মু্টঠতে ধরা *৪৫০ ব্যাসের আর্ম- 
রভলভারাটি বোঁরয়ে এলো। সাহেব কিছু 
যুকতে পারার আগেই লক্ষ্যভেদ হয়ে গেল 
-উপর্য্পার শুড়ুম-গুড়ুস দুটি শব্দ 
হলো। "গুলশ লাগার সঙ্গে সঙ্গে একে- 
বারে সাদা ফ্যাকাশে মুখে সাইকেল নিযে 


এরুপ প্রীতারুয়া দেখা যায়। মনে হলো 
আমার গুলীও সাহেবের হঘাপস্ড ভেদ 
করেছে! »..আশ্চর্য সাহেবের বিশ্বস্ত 
দেহরক্ষী কই? বিকেল পাঁচটায়-_দিনের 
আলোতে আমার 'রিভলভার অন্নযুল্মার 
করেছে। সাহেব ও ভাঁর দেহরক্ষাঁর খুব 
{নিকটে দশ গঞ্জের মধ্যেই আম ছিলাম 
সমস্তটা স্পন্টই আমার চোখে ধরা 
পড়েছে। অতাঁকর্তি আক্রমণে ইংরেজ প্রভু 
ধরাশায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বেতন- 
ভোগা দেহরক্ষী ভর্ধশ্বাসে তার প্রথম 
কর্তব্য-“যঃ পলায়াত স জাবাত" আঁত 
দনম্তঠার সঙ্গোই পালন করেছে। তারপর 
আস্তে আস্তে যখন সে বুঝতে পারল 
{রিভলভারের গুলী তাকে আর অনুসরণ 
করছে না--তখন নভাঁক সেপাই তার 
রভলভার বাশিয়ে ধরে দু'বার গুলী 
ছোঁড়ে। ততক্ষণে দেহরক্ষণর দৃষ্টির 
সম্পূর্ণ অগোচরে আম, বহুদূরে । চাকার 
বজায় রাখার তাগিদে দেহরক্ষীর এই 
কর্তব্য পালনের প্রয়াসকে আমরা নিশ্চয়ই 
ক্ষমার চোখে দেখতে পারি!” ষুবক-ব্ধু 
আমাকে এই বর্ণনা দিয়ে হেসে ফেললেন-। 
কে এই যুবক? 

[ কসশ } 





নিশানা, সুন্দরভারে.- খোদাই করা; 
দূরত্রজ্ঞাপক নতুন প্রস্তরগুলি। এতো- 
দিন. এসব. ছিল না--বাঁদও. থাকা, খুবই, 
দরকার ছিল।. কলকাতার, স্থানে. ল্ধানে, 
বলে এতোদিন আমাদের যে ধারণা ছিল, 
সে ধারপাও দুর হচ্ছে। রাজপথের. ধারে. 
যে সব জায়গায় এযাবংকাল পূর্ত বিভা- 
গের মালপত্র 'বে-ওয়ার্রিশ' হিসেবে, 
পড়ে থাকতে দেখা গোছল, এখন: 
সেখানে পূর্ত বিভাগ্রের নোটিশ বোর্ড 
দিন-রাশির' জাগ্রত প্রহরণ। 


প্রহরীরও প্রহরী আছে, রোধ হয়।. 


" দুঁএকাট নোটিশ বোর্ডে ইতিমধ্যে. 
ইস্তাহার লটকানো হরেছে। অবশিষ্টাংশ- 
গুলির অবস্থা ক হয়, আমরা ভা 
দেখার অপেক্ষায় আছি। 


আলোড়িত 
ঘটনাটি ঘটোছল বোদা হাইস্কুলে। 
১১৪৭-এর ১৫ই. অগাস্ট বোদা ছিল. 
ভারুতীয় ফ্ুনিয়নের ময্যেই।, র্য্ডক্রিফু 
5৪৬ 


at; 


ওয়ার্ডে ১৮ই অগাস্ট বোদা পড়ল পূর্ব 
-্কুলাটি ছিলএখুবঞ্নাম 


করত। - 
তখন ১৯৪৬ সাল। সবাই জানেন! 
একশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 


করেছেন, ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাস 
থেকে রাজ্যের প্রা্থীমক শিক্ষা সরকার 
হাতে তুলে নেবেন। অষ্টম শ্রেণী পৰ্যন্ত 
সমস্ত বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়ার 
সুষেগ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা 


প্রাথীমক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রেশনের 
-- থাঁল হাতে করে ভাকঘরে রোজ ধর্ণা 
দেওয়ার দৃশ্য আজও অনিয়ামত হল না। 
পুজোর আগে আগ্রম বেতন 
দেওয়ার কথা! খুব কম [শক্ষকই এই 
টাকাটা অভীতে পূজোর আগে পেয়ে 








অনেকগুলি মামলা তদারকি কমিশনের 
কাছেও গেছে। শিক্ষামন্ম! রাজনোতিক 
স্তরে দুনীতির দরজা বন্ধ করার জন্য 


করলে তা কি অসত্য বলে প্রমাঁণতত 
হবে? 

সব্বশ্রেণীর শিক্ষকদের মধ্যে চূড়ান্ত 
অসন্তোষ! নিখিল বশ প্রাঘ।মক 
শিক্ষক সামীত আর এ-বি-ট-এ যুত্তু- 
ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে যত মাঁছলই 
সংগঠিত করুন না কেন, একট: খোঁজ 
জা ls 
আজ সুরু করেছে। 

৬ 
দলবাজির আঁভযোগ কোন কোন মহল 
থেকে করা হচ্ছে। এই আঁভিষোগের 
মধ্যেও আবার দলবাঁজ থাকতে পারে, 
কিন্তু একথা তো সত্য যে, শিক্ষাদপ্তর 
সম্পর্কে হ্ক্তফন্টের দলগ্দীলর সমালো- 
চনা দিনের পর দিন তীব্রতর হয়ে উঠছে। 
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দি'নঞ্চভারতনত ব্যাসদেরের মূল সংস্কৃত, 
রচনার অলুবাদ। £ অধ্যাপক তি লাল' £- 


১, ৬ ৩১:৪৯ ৫ ৬- এবং, ৭. খণ্ড ৪ 


রাইটার্স ওয়াকশিপ্য ১৬৯/১২, লেক ' 
গার্ডেন্স; কলিকাতাচ৪৫ $' বা 


কোন" ইংরাজি অনুবাদ পড়েই: মনে, হয়. এ. 
দেশের' অতুলনীয় এই; প্রাচীন সাহত্যের, 
মুল সরি, যেন: কিছনটা: ক্ষবু্ধ হয়েছে: 
অধ্যাপক- লাল: নিজেও সে বিষয়ে. সচেতন" 
কিল্তু এই দুরূহ কাজ্াঁট হাতে নিয়ে। 
তাঁন। যা৷ লিখেছেন তা সাঁত্যই প্রশংসনীয়। 
সার্থক ইংরাজি রচনার বেশ কিছু 
নিদর্শন তাঁর এই প্রন্থে দেখতে: পেলাম) 
উদাহবণ হারে একাট' তুলে দিচ্ছি * 
‘There. is. a: wheel;/It has 
Bexam hundred and. twenty 
" gpotes,/which are: days: and 
nights./Its চট is. one: year/ 
Its: cincumfarence is; une 
ding./The wheel is full of de- 
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" পা্ম্য ষন্ঠ এবং সপ্তম খন্ডে রয়েছে 


Tlie Asti De the: Adf: Parva 
ইংরাজি ভাষার পাঠকেরা" এই” গ্রন্থ 


গ্রন্থ £: Sanskrit. Love Lyrics—- 
চস.) The দয Upanishad:. 
—Rs. 10; The Gita: Govinda of 
Joyadeva—Rs: 12. + ছি' রাইটার্স" 
ওয়াক্শপ; ১৬৯/৯২, লেক, গার্ডেক্স্ 


ইরানি ভাষায় দমন: আলাই 


--' চেপে পড়ো 


' মহানগরীর" রী উপন্যাস 


- , সুকুমার রায় £ চক্রবর্তী” এস্ড কৌ গর 


১২নং শ্যমাচরণ দে-স্ট্ট, ককাতা-১২ 


সংক্ষেপে VA শিক্ষা 


বলা. যায়?. বিচিত্ৰ চারিৱ, মন-সম’ক্ষণ ও 
ঘটনাবোৈচিত্য পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। 





“ধীরে ধীরে নাম।ছ ত।মরা। ধাঁরে, 
থ্‌ব ধার নাম।ছ। আমা-দর ঈগলের পাখা 
দুটি চমৎকার ॥ 1নচে_-১১০ [কলোমটার 
{নিচে ওই চাঁদ। বন্ধুর সে, পাথর-সমা- 


যখন ঈগলকে কলাম্বয়া থেকে 'বাঁচ্ছল 
ফরোছিলেন, তখন পৃথিবীর সঙ্গে ও'দের 
এমন কি বেতার সংযোগও তো ছিল না। 

হ্যাঁ, বেতার সংযোগ ছল না তখন। 
সংযোগ হল এখা ন_এইমান্র। 

এইমাত্র পৃথিবীর নির্দেশ ভেসে এলো 
ও*দের কাছে,_“নিস্তরঙ্গ সাগরের তট- 
ভূমির দিকে ঈগলের মুখাঁট ঘুরিয়ে নাও। 
মনে রেখো, চাঁদের বিষুবরেখা বরাবর 
একটি অপ্রশস্ত সমতল স্থানে নামাতে 
হবে তাকে ।" 


এই 'দেখা'-টা বড় জরুরী । দেখতে না 
পেলে চাঁদের দেশে ও*রা নামবেন কাঁ করে! 
সম্ভাব্য 1িবপদ-আপদ থেকে কী করে 
আত্মরক্ষা করবেন! 


uw ্ 
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-পাঁখবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের একই 
জিজ্ঞাসা । 

একট: আগেই ও'রা পূব দিক থেকে 
এসে মলট্‌কে নামক বিরাট এক গহ বরকে 
বামে রেখে এগিয়ে এলেন। গহবরটি ছিল 
শান্তসাগর থেকে ৩০ মাইল মাত্র দূরে। 

এ ছাড়া শাল্তসাগরের কাছেই আরও 
দুটি গহ্বর ছিল। উত্তর-পূর্ব দিকে ছিল 
সেবাইন ই আর সেবাইন 1ড। 

ওদেরও দেখতে দেখতে পোঁরয়ে এলেন 
মহাকাশচারীরা। প্রায় ৩০০ ফুট উচু 
এক দীর্ঘ ও সরু পাহাড়ের চড়ার ওপর 
দিয়ে ও'রা যেতে লাগলেন। এতক্ষণে 
শান্তসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অব- 
কাছাকাঁছ এসে গেছেন ও*রা। কিন্তু 
অবতরণ কি ওখানে করা যাবে 2 ওখানট 
বড় বেশি অসমতল আর পাথর-আকা্ণ 
যে! 

আর্মস্ট্ং ভাবনায় পড়েন। চাঁদের 
মানচিত্র খুলে ধরেন সঙ্গে সঙ্গে। মোট 
৯৭ খানা মানচিত্র সঙ্গে এনেছেন ও'রা। 
আমেরিকার িওলাজিক্যাল সার্ভে এগুলো। 
ও*দের তোঁরি করে দিয়েছেন। 

এইসব মানাঁচত্রে গিনখ*তভাবে ধরা 
পড়েছে চাঁদের 'িঠ। প্রতি ১ ই স্থান 
এখানে চাঁদের ৪০০ ফুট এলাকাকে 
বোঝাচ্ছে। এ ছাড়া যেসব পাথরের ব্যাস 
২ বা ৩ ফুট সেগুলোও পাঁরত্কারভাবে 





ধরা পড়ছে এখানে আর এদের মধ্যে 
&টিতে |বশেষভাবে ধরা পড়ছে চাঁদে 
অবতঞ্ণের উপযুক্ত জায়গাগুলো । 
ওই জার়গগুলোকে আবার দেখে নেন 
আনন্ডং। আবার মানচিত্র খোলেন। 
না, 'নার্দন্ট জায়গা থেকে আরও 
খানিকটা দুরে নামতে হবে ও'দের।. 
কিন্তু কোথায় ও'রা নামবেন ? নাম- 
বার সময় যে ওদকে এসে গেল। 
আমস্ট্রং নিজ চান্দ্রধান ঈগলকে 
চালাতে থাকেন এবার; আর অলাড্রন 
বসেন মানচিত্র নিয়ে। মানচিত্রের পেছনে- 
টা-কও মাঝে মাঝে দেখতে থাকেন [তানি। 
পেছনে লেখা ভূতাত্বক সংজ্ঞাগুলো বার- 
বার পড়েন। 
ওদিকে ঈগল এতক্ষণে অবতরণের 
জন্যে নাদর্ট জায়গা থেকে ৪/৫ িলো- 
[মিটার দূরে এসে গেছে। চাঁদের মাট 
থেকে মাত্র ৪০ ফুট ওপরে এসে গেছে সে। 
চাঁদে তখন ধুলো উড়ছিল খুব। 
ঈগলের আবিভনব-হেতুই উড়ছিল। 
কিন্তু ঈগল হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় যেন। 
চেনা দেশে নামবার আগে একবার যেন 
টা কে বান নেয়। 
দু’ মিনিট সব চুপচাপ। কোনো 
সংবাদ নেই পৃথিবীতে ৷ আর্মস্টরং আর 
অলাঁড়ন ঈগলের ইঞ্জিন-পর'ঁক্ষায় ব্যস্ত। 
ঘাঁদ কোনো গোলমাল হয় তো এখনও 
ও'রা মূল মহাকাশযানে ফির:ত পারবেন। 
কন্তু না, কোনা গোলনাল হল না। 
পরাক্ষা করে জানা গেল, সব ঠক আছে। 
_ঠিক.....ঠিক এগেচ্ছ আমরা, 
আমস্দ্রং জানালেন”_আমরা নামি। 
নামবার মুখে অলাদ্রন ঈগলের গবাক্ষ- 
পথ দিয়ে তাকালেন একবার। বললেন, 
চারাদকে রঙ-বেরঙ-এর সব পাথর। ক৭- 
ভাবে তুমি তাকাচ্ছ, তার ওপর তাদের রঙ 
{িভর করছে। তবে পাঁথবীতে আমরা 
যেসব রঙ দেখে থাকি, তাদের সঙ্গে এ- 
সবের কোনো মল নেই। 
কিন্তু িল-আমল বেশিক্ষণ যেন 
চোখে পড়ে না। দেখতে দেখতে ধুলোর 
মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যায় চাঁরাদক। আর 
আর্মস্টং-এর মনে আসে অদ্ভূত সব কথা। 
মানব-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রোমাণ্টকর 
ঘটনার নায়কদের কথা মনে আসে তাঁর। 
ওদিকে ঈগল চাঁদের মাটিতে নামল 
এইসাত । মৃদু ধাক্কা থেকেই আমস্ট্রং ও 
অলাভ্রন-এর ঠাওর হল, ও"রা নেমেছেন। 
হাঁ, নেমেছেন ও'রা। ঠিক এই 
মূহুর্তে অভূতপূর্ব এক ইতিহাস ও"রা 
দৃষ্টি করেছেন। 
আমমস্ট্রং চান্দ্রধানের জানালা দিয়ে 
ধাইরের দিকে তাকালেন এইবার। বললেন, 
-অদ্ভুত! অবাস্তব এক দৃশ্য আমার 


শাক লুল 


সামনে! 
চলে না এর। এ-দেশ গহ্বর আর পাথরে 
আকার্ণ। দেখতে এ যেন মরুভ্ার মতো। 

অল।ড্রন বললেন, যত রকমের পাথর 
থাকতে পারে, সব দেখাছ। একাঁদক থেকে 
পাথরগণলোর যে রঙ দেখা যাচ্ছে, অন্যাদক 
খেকে দেখলে তা সম্পূর্ণ আলাদা। 

আমস্দ্রংও জানালেন, হ্যা, আলাদা। 
এখানকার পাঁরবেশ পাঁথবীর থেকে একে- 
বারেই আলাদা। এখানে চাঁরাঁদকে কেবলই 
খাদ আর 1শলাখণ্ড। তাই নামবার উপ- 
যুক্ত স্থান বেছে নিতে একটু সমর লাগল । 

বোধ করি প্রায় একটি বেলা সময় 
লাগল। মাফ করবেন। 

আর মাফ! পাঁথবীতে তখন হৈ-চৈ। 

থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, চাঁদে 

নামল মানূষ। 

আর আমাদের দেশের মানুষরা 


জানল, ভারতীয় সময় ২১শে জ্‌লাহ-এর 


রাঁন্র ঠিক ১টা ৪৭ মিনিটে চাঁদের 'শান্ত- 
সাগরে’ নিখুতভাবে নামল আঁভযান্রীরা। 
আমস্ট্রং জানালেন, নামতে ঝাঁকুনি 
লাগে নি মোটেই। চাঁদের আঁভিকষে'র 
সঙ্গে তাল রাখতে মোটেই কষ্ট হয় নি। 
1হউসটন থেকে জানানো হল,_এখানে 
বং পাঁথবীর সর্বত্র এখন হাঁস আর 
আনন্দ। ও'ঁদকে মুল মহাকাশযানে করে 
চাঁদ-প্রদক্ষিণরত কলিন্স কথা বললেন এত- 


ক্ষণে,_ওপরে আর একজনের মুখেও 
হাঁস। তাক যেন বাদ ।দও না। 

আমস্দ্রং বললেন,_না, দেবো না বাদ। 
কিন্তু ভাই, একটা কথা। তু।ম যেন ওপরের 
ওই ঘুরে-চলা ঘাঁটিটি [তক রেখো। 

_ রাখবো ! রাখবো! আশ্বস্ত করেন 
কাঁলন্স। আর ওদিকে আমস্ট্রং ও অল- 
'দ্রন লেগে যান ঈগলের যন্দরপাত পরীক্ষা 
করতে। 

পরাক্ষার কাজটা ধারে-সুস্থে চলে। 
কারণ, একট; ভুলচবক হলে রক্ষে নেই আর। 
ঈগল চাঁদের মাটি ছেড়ে আর উঠবে না। 
এবং আভবাত্রীদেরও ভীষণ-সুন্দর চাঁদের 
দেশে 1ি।শচত মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর! 
ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। 
কাঁলন্স শত চেষ্টা করেও আযাপোলো- 
১১কে নিয়ে নামতে পারবেন না চাঁদের 
মাঁটতে। আর পৃথিবীর মাটি থেকেও 
সাহায্য পাঠাবার কোনো পথ খোলা থাকবে 
না। 

অতএব, ...ধীরে-সংস্থেই চলে কাজ। 
আমস্ট্রং ও অলাঁড্রন চান্দ্রধানের অনেক- 
গুলো খুটিনাটি জিনিস পরাঁক্ষা করেন। 
" পরীক্ষার পর বিশ্রাম নেবার পালা, 
ঘমোবার পালা। কারণ, চাঁদে পায়চাঁর 
করার সময় দারুণ পারশ্রম হবে আঁভযাত্রী- 
দের। মাটি সংগ্রহ, লেসার-স্থাপন ইত্যাঁদ 
কাজগুলো করবার. সময়েও পাঁরশ্রম 


আমস্ডং ও Rast tp es অবতরণস্থল চাঁদের শান্ত-সাগর এল! কা। ছবির ড নপাশের 


প্রায় 


মাঝামাঝি জায়গাঁটিতে ওঁরা অবতরণ করেন। বাঁ-পাশে মাঝখানে বিরাট গহ্বর 


'মলটকে'কে দেখা ঘাচ্ছে। ভিন ৬৭৯9 ঢু, দীর্ঘ একটা 
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১৫ই জ্‌লাই, যাত্রার আগের দিনও 
কাজের বরাত নেই। রকেট উদ্ভয়নে 
পর্যায়-গণনার কাজ গতকাল রাত থেকে 
চূড়ান্ত স্তরে প্রবেশ করেছে এবং নিদিন্ট 
সময়ের ১ ঘণ্টা আগে আগেই তা চলছে। 
শৃকল্তু আজ মহাকাশচারীদের সবরকম 
কাজ থেকে [িরাতি। আজ বিশ্রামের দিন 
ও'দের। 

শ্রাম নেই ৯৬ই জুলাই। 
চাঁদের পথে হারা সর 

" ওাঁদকে বথাসময়েই সুরু হয়, যাত্রা! 
নি ১ 2৯ 


আজ 


ভাবছেন ন. খুব একম ৷ একু বানি 
গোলযোগ সারয়ে নেওয়া ওদের কাছে 
মোটেই কঠিন কাজ নয়। 

কঠিন কাজ সাত্য বলতে কাঁ 
আপোলো-১৯-কে ঠিকভাবে চালিয়ে নিয়ে 
কাজের উপকূলে অকে 


পেরোয় নি এখনও। এরই মধ্যে, দুই". 
তৃতীয়াংশ পথ সে আতির্রম করেছে এবং 
মহাকাশচারণরাও. ওদের কাজকর্ম চালিয়ে, 
যাচ্ছেন ঠিক পাঁরকজ্পনা-মাফিক। 
ঘুমোচ্ছেন ওরা, খাওয়া-দাওয়া করছেন 


এবং. পৃথিরীতে পাঠাচ্ছেন রঙীন 
টেলিভিশন-চিত্। ১৮ই জুলাই তারিখে 
ওঁরা যখন ুমিয়েছেন, মহাকাশযান 
তখন বৃযাক্ষ-পথে চাঁদের কক্ষপথের দিকে 
গাঁগয়ে গেছে। 

ঘুম. থেকে উঠেই পাঁথিরাঁর কশ্টোল- 
বুম থেকে. ভেসে-আমা. একজন কর্মকর্তার. 
কণ্ঠদ্বর, স্পফ্ট. শুনেছেন. রা, শুনেছেন, 
তান বলছেন,_আ্যপোলো-১১কে শনিবার, 





জায়োজনে ব্যস্ত মহ।ক্কাশচারারা অর্শক 
ক্রণ্টেও তা’ আর মনে আনতে পারেন না। 

বরং ওদের মনে আসে অন্য সব কথা। 
কন্ট্রোল-রুমের সাবধান-বাণাটা মনে আসে 
বার বার। 

_চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ ধলন্তু পাথবীর 
৬ ভাগের ৯ ভাগ ॥ মনে রেখো। ওখানে 
পা ফেলতে হবে 1হসেব করে, মনে রেখো। 
লাফ-ঝাঁপ দেবে না ওখানে, মনে রেখো। 
তোমাদের নাড়ীর! স্পন্দন প্রাত মুহুর্তে 
মামরা দেখবো, মনে রেখো । চাঁদের দেশে 
কোনোরকম তাড়াহুড়ো চলবে না কিন্তু, 
মনে রেখো। 

ওঁদকে চীফ মোঁডক্যাল আফসার ডঃ 
বরণ প্রয়োজনের তুলনায় কথা একট; 
বোশ বলেন। মানুষের চাঁদে পদার্পংণর 
খাঁনকক্ষণ আগে সমবেত সাংবাদিকদেরও 
{তান কতকগুলো কথা মনে রাঁখিয়ে তবে 
ছাড়লেন। 

_বুঝলেন ক না,তাঁন বললেন, 
চাঁদের দেশে কাজের তুলনায় ক্লান্তি খুব 
বোঁশ হবে। এমন কি চাঁদের পোশাকাঁটিও 
ক্লান্তিকর মনে হতে পারে। আঁভষান্রী- 
দের হৃদস্পন্দন, রক্তের চাপ ইত্যাদি বেড়ে 
যেতে পারে। অতএব, বপদ-সংকেত 
দেওয়া মাত্র চলে আসতে বলা হয়েছে 
ওদের। 


কিন্তু সংকেতের প্রশ্নটা কেন উঠল, 
তা’ বুঝলেন ক ?-উঠল মহাকাশচারণ- 
দেরই মঙ্গলের জন্যে। 





অর্থাৎ কি না, চাঁদের দেশে নেমে যত 
হাত-পা নাড়বেন ওঁরা, ততবারই ও'দের 
শান্ত প্রয়োগ করতে হবে পোশাকের ভেতর- 
কার চাপের 1বরুদ্ধে। ওরা ওখানে হাটু 
গেড়ে বসতে পারবেন না িকল্তু, হাত 
তুলে [নিজেদের মাথাও ধরতে পারবেন না। 
এমন কি কপাল অবাধ হাত তুলতে গেলেও 
ওঁদের দেহের প্রায় সবটুকু শান্ত খরচ হয়ে 
যাবে। তাই চাঁদে পায়চাঁর সুরু করার 
আগে চান্দ্রযানে বসে ৮--১০ ঘন্টা করে 
ওঁদের ঘুমিয়ে নিতে বলোছ।...কল্তু 
আমস্দ্রং নাছোড়বন্দা। একট; আগেই 
ও কী বললো জানেন ?...বললো ষে,_ 
নতুন দেশে এতক্ষণ ঘমুবো কী করে? 
তার চেয়ে খানিকক্ষণ আগেই যাঁদ...। 
আমি বাধা দিলুম। বললম যে,_নেমে 
পড়ার মতলব তো?...না বাপু, সেটি 
চলবে না। বড় জোর একটু-আধট; আগে 
নামতে পারো। কিন্তু খানিকক্ষণ আগে 
নয়।...কেন নয়? না তোমার কাছে মাপা 
আঁকিজেন থাকবে যে! চাঁদের মাটতে 
বোঁশ আগে নেমে বেশিক্ষণ পায়চারি করলে 
পাঁরশ্রমের মান্রাধক্যহেতু সে আকন্সিজেন 
খরচ হয়ে যাবে যে !...কেন ভুলে যাচ্ছে যে, 





পৃখবীম্খশী চাঁদ_আঁভিযাত্রীরা দূর থেকে চাঁদকে এই রকম দেখেন। 


৫২ 





ধুম থেকে ওঠবার খানিক পরেই 
ধীরে ধারে এগিয়ে আসে সেই চরম ই 
মুহূর্ত।  মহাকাশচারীরা চান্দ্যান 
ঈগলের দরজার সামনে এসে দাঁড়ান। 
দরজা খোলার ঠিক আগে শেষবারের মতো 
সব কিছু পরাক্ষা করে নেন আমস্ট্রং। 
তারপর মই বেয়ে আঁত সন্তর্পণে নামতে 
সুরু করেন। একাঁট টোলাভশন ক্যামেরা 
ছবি তুলতে ধ্াকে তাঁর। এবং তাঁকে 
নামতে দেখা যায় হামাগুড়ি দেবার মতো 
করে। নর 
_আঁম ঠিক ঠিক নামাছ তো?-. 
একবার অলাঁড্রনকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি। 
অলাড্রন চান্দ্রধানের ভেতর থেকে 
জবাব দেন,_আপাঁন খুব সুন্দরভাবে 
নামছেন । 
ঠিক। ঠিক। সূন্দরভাবেই নামছেন 
আর্মস্ট্রং। কিন্তু সে সৌন্দর্য পাঁথবীর 
ধরা পড়ে না। গুরা দেখেন, আমস্ট্রং- 
এর পা দু'টো যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। যেন 
তান মইটিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। 
কিন্তু হাতড়ানোর পর্বটা বোঁশক্ষণ 
চলে না ব্যাঝ ! ইাঁতহাস বুঝি যে কোনো 
মুহুর্তে রচিত হয়! রুদ্ধশবাসে প্রতীক্ষা 
করতে করতে গুরা ভাবেন। ওাঁদবে 
আর্মস্ট্রং চান্দ্রযানের মইয়ের একেবারে শেষ 
ধাপে পা রাখার আগে কিছুক্ষণের জন্যে 
থমকে দাঁড়ান। চাঁদের আভকর্ষটা বুঝে থর 
নৈবার চেষ্টা করেন। এবং তারপরেই 
ঈগলের একেবারে শেষপ্রান্তে চলে আসেন( 1. 
পারচের মতো তার যে চারাঁট পদাবরণ 
তোর করা হয়েছিল, তারই একাঁটির ওপর 
নামেন। এবং তাপরেই...... 
ঠিক তারপরেই নতুন হীতহাস। 
আরমস্ট্রংকে বলতে শোনা যায়, ুন্দর, 
সুন্দর! সাঁত্য সুন্দর! তাই নাঃ ৰ 
হাউস্টন-এর কর্মকর্তাদের মুখ 'দয়ে Ld 
কথা বেরোয় না। সাঁত্ই তো! এর 
জবাবে কাঁ-ই বা বলবেন গুরা। গাঁদকে 
চাঁদ থেকে কথা বলছেন আম'স্ট্র,_সব | 
{ঠিক আছে, হাউস্টন, আম নেমে পড়োঁছ। 
হ্যাঁ, সত্য নেমেছেন তিনি। ক্যামেরায় = 
স্পষ্ট ধরা পড়ে, চাঁদের মাটিতে তাঁর 
পা বসে যাচ্ছে। চাঁদে যখন তান নামলেন, 
এতকালের চেনা পৃঁথবীটা তখন ঠিক: 
তাঁর মাথার ওপরে । আর ওই পাঁথবীরই ২3 
একি দেশ ভারতবর্ষের ঘাঁড়তে তখন 3 
২১শে জুলাইয়ের সকাল ৮টা বেজে ২৬ 
?মানট ২০ সেকেণ্ড। ন 





করলেন, চাঁদের বুকে পা পদক্ষেপ, 


জাতির অগ্রগাতর পথে এক বিরাট 


তু পদক্ষেপের জায়গা কেমন? 


থেকে জিজ্ঞাসা ভেসে 


মিত আছ 


এখানে হাঁটতে কোনো 


এখানে নিরন্তর অন্ধকার 


মানবজাতির শান্তির উন্দেশে। 


5 = এসোঁছিলাম। 


৯১ খর শাহ আম। 
“তবে চাঁদের মাটির দকে ঝুকে পাথর 
কুড়োতে আমার কিন্তু বেশ কষ্ট হচ্ছে।- 


ওাঁদকে চান্দুয়ানে ফিরে আসার পর 


দাওয়া সেরে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলেন 


ওঁদকে আরম স্টং-এর কষ্টের সঙ্গী : এ 


নিদেশি; এবং শুনতে শুনতেই এক শুভ 
মুহে, আমস্ট্রং-এর নেমে আসার ঠিক 
২০ মিনিট পরে চাঁদের মাটিতে পা দির- 


৮৮০ ডী তে তিন তিক 
পাথরের ওপর 'দয়েই হাঁটতে লাগলেন 
দুই চন্দ্র-পাঁথক। ওঁরা একে অপরকৈ 
নিজ নিজ অনুভূতির কথা জানালেন! 
গল্পগুজব করলেন। চাঁদের ধূসর মাটিতে 
গুদের বটের ছাপ দেখতে পেলেন। এবং 
এসব কিছুর চেয়েও বড় কথা, ওঁরা সংগ্রহ 


করলেন চাঁদের কিছু ধুলো আর পাথর।- 


চাঁদের দেশে স্থাপন করলেন কম্পন- 
নির্ধারক যল্ত। একবার আমস্ট্রং যখন 
কথা বলছিলেন, তখন তাঁর জুতো তারে 
আটকে যায়। সহযাত্রী অলাদ্রন তৎক্ষণাৎ 
তাঁকে জ্‌তোটা ছাড়িয়ে নিতে বলেন। | 
জুতো ছাড়াতে কয়েক সেকেন্ড সময় 
লাগল। আর্মস্ট্ং বললেন”_-আমার জুতোর 
রঙ্‌ বোঝা যাচ্ছে না। ধূসর বালুতে 
সব. একেবারে ঢেকে গেছে।.. 
অলাড্রন ১ ঘণ্টা ৪ মিনিট চাঁদ- 
ভ্রমণের পর ঈগলে ফিরে আসেন। আর 
আমস্ট্রং ফেরেন আরও খানিকক্ষণ পরে, 
সময়ের চেয়েও ১৫ মিনিট বাদে। 
অর্থাৎ, মোট ২ ঘন্টা ৫৫ 'মানট চাঁদের 
মাটিতে পদচারণা করেন 'তানি। 
পাছা সেরে ঈদে ফেরার সময় 


যাবার ঠিক ৬৯ সেকেন্ড পরে ঈগল চাঁ 
বক ছেড়ে উঠতে সুরু করে। 
নিচের অংশ পড়ে থাকে চাঁদের দে 


অবশ্য কয়েক মিনিট পর তাঁর নাড়ু 
কপ্দন ৮৫ দাগে ভজো 





সে-ও,একটিই বাহাদুর চাঁদঃ অথচ তার নিজের কোন্‌ 


বিদোটা আছেঃ গাইতে জানে-নাট নাচতে জ 


অই; এবার. সুযোগ এসেছে, তার সকল 


- পালা।, হিয়ার, চাঁদ! হ:সিয়ার 1... 


ঈগল তখন ১৬ লো 
ও কিছ; বেশি দুৱে। এইভাবে 


চাঁদের গহবর বা. ক্রেইটার পু 
নানারকম মতবাদ আছে। কেউ বলেনঃ 
উল্কার - আঘাত থেকে সৃষ্ট. হয়েছে 
ব্‌! আবার কারও মতে, চাঁদের 
আভ্যন্তরাণ প্রাতীক়ার ফলেই ওদের 


থেকে । চাঁদের কম্পন জানা যাবে; আর 
জানা যাবে সঠিক দুরত্ব । আভযাত্রীরা 
চাঁদে কম্পন-পাঁরমাপক যন্ত্র প্রোথিত করে 
এসেছেন। এছাড়া পাঁথবী থেকে চাঁদের 
ষাঠক দুরত্র-পারমাপের ব্যবস্থাও করে 
এসেছেন ওরা। | 

... এদিকে পৃথিকীতে, যখন চলে এই 
গবেষণা, আঁভ্কানীর তখন আরও. 
খানিকটা এগিয়ে আসেন।. ২২শে জুলাই 
ভারতীর সমর রাত ৯৯টা ২৩. মিনিটে 
পৃথিবী ও. চাঁদের মধ্যবতর* সম-আইকর্ষ 
এলাকা আঁতরুম করেন ওুঁর়। আর ২৩শে. 
জুলাই জারতায় সময়. বিকেল ৪টা ১৭ 
মানিটে ওরা এসে পেছন পৃথবী থেকে 
প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার মাইল দুরে। 
অযপোলো-১১-র গতিবেগ তখন ঘন্টায় 


জানে না, 


টিসি রাত ১০টা ৫ মিনি 
গুথবীর বারুমণ্ডলে পরেশ করে 
অ্পোলো-১১॥ প্রশান্ত মহাসাগরে 
অবতরণস্থলের দিকে সে এাঁগয়ে আসে 
আবহাওয়া খারাপ ছিল: তথ 

২৯৫ মাইল দূরে অ্গোলোর তৰত 
ব্যবস্থা হয়। এবং ঠিক ব্যবস্থামা!ফকই: 
হাওয়াই থেকে. প্রায়: ৯০০. মাইল দাক্ষণ- 
পশ্চিমে ভারতায় সময়-রাত ১০৮. ৯৯ 
মিনিটে প্রগাছত মহাসাগরে, অবতরণ. করে 
মেড অবতরণের সময় মাথা নিচের দরে 
ছিল তার. এবং. বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৮ 
নিক ৯৯৫ টে ৯৬. নি ২৯ 


বলবে তর কছাতানাগ স্থাপনে, 
রা দোর হয়। 


চিকিংসকরা- দের, পরণক্ষা করে দেখবেন, 
চাঁদ থেকে ও'রা কোনো রোগ-দীজাণ, বহন 





কব . জাপমউদ্দীন কলকাতায় 
এসোছলেন। এমন এক সময়ে যখন 
উভয় বাংলার কবি-সাহিত্যিকেরা 
পরস্পরের মুখ দেখেন না। এর কারণ 
ভাবশা এই নয় যে, তাঁদের মধ্যে ঝগড়া 
আছে। কারণ অন্যখানে, পাশপোর্ট আর 
{ভিসার অভাব। কাব জাঁসমদ্দীন 
এদক থেকে সোভাগ্যব।ন এবং ভাগ্যের 
এহ প্রসনত তার পাশ্চমবাংলা সফরকে 
এনন এক ম।হমা 1দয়েছে যা তাঁর জীবনে 
এবং উভয় বাংলার সাংস্কৃতিক 'বাঁন- 
ময়ের ইতিহাসে {বরল ঘটনা। 

কলক।তা এই বায়ান কাঁবকে 
অভূতপদর্ব সম্মান জানিয়েছে, যে-সম্মান 
আমাদের স্মরণকালের মধ্যে বাংলা- 
দেশের কোন কাব বা শিল্পীকে পেতে 
দেখ নি। পশ্চমবাংলার রাজধানী 
হয়তো তাঁকে প্রতীকের আশ্চর্য আলোয় 
আবিষ্কার করতে চেয়েছে। কার 
প্রাতক ₹_ পূর্ববাংলার জাগ্রত, সংগ্রামী 
জীবন-বেদের। একদা ভাষার জন্য এবং 
সম্প্রতি ফ্যাসিস্ট আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে 
সেখানকার যুবশীল্ত যে প্রাতিরোধ-সংগ্রাম 
চালিয়ে গেছেন, এবং আজো চালিয়ে 
স্বভাবতই কলকাতার কাব, 


সাহাত্যক, বাদ্ধিজীবীরা সেই সংগ্রামের 


প্রাত শ্রদ্ধাশীল। এই সংগ্রামে কাব 
জাঁসমউদ্দীনের কোনো অংশ ছিল কি 
ছিল না তা নিয়ে তাঁদের উদ্বায় হওয়ার 
সময় এখনো আসে নি। অনেক দিন পর 
তাঁরা সুযোগ পেয়েছেন পূববাংলার 
একজন প্রবীণ কাছে 
নিজেদের বুকের আবরণ উন্মোচন 

র; প্রতিবেশী পূর্ববাংলার গর্বে 


নিজেদের বুকের মধ্যে কী হয় কাঁবকে 
সেই দৃশ্য দেখানোর জন্যই ভিতরকার 
অন্য সমস্ত বাধাকে দু'হাতে সাঁরয়ে 
দেওয়ার। 

এই বাঁধভাঙা ভালবাসার সমারোহ, 
যা পৃবের সঙ্গে পাশ্চমকে, পদ্মার এক 
পারের সঙ্গে অন্য পার-কে কাঁবতায়, 
গানে, মানষের মুখের মেলায়, বুকের 
উত্তাপে মেলাতে চায়, রাঙিয়ে দিতে 
চায়, আমরা কয়েকাঁদন ধরে কলকাতা 
শহরে প্রত্যক্ষ করোছ। প্রত্যক্ষদশ+দের 
মধ্যে পশ্চিমবাংলার মানুষ ছাড়াও এক- 
জন ছিলেন, তান কাব স্বয়ং। মাঝে- 
মধ্যেই ঘরোয়া কথাবার্তায়, সভার ভাষণে 
তিনি এমন একটা অনুভূতির সীমান্ত 
পর্যন্ত স্পর্শ করছিলেন যা উভয় বাংলার 
মধ্যে আঁত্বক বা বাহ্যিক কোন বিচ্ছেদ- 
কেই মেনে চলে না। কিন্তু অনেক ঝড়ে 
ও আগুনে পোড়-খাওয়া বধায়ান কাব 
যেহেতু এই সময়কার পূর্ববাংলার কোন 
দর্পণ নন, মাঝেমধ্যে ঘরোয়া কথাবার্তার 
সময়েও তিনি ভাষার ব্যবহারে সংযত ও 
সতর্ক থাকবার চেষ্টা করেছেন। রাজ- 


বাংলার ছান্রসমাজের প্রতি তাঁর "বিস্ময় 
ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তেমান 
বর্তমান শাসনকর্তাকেও নানাভাবে 
আমাদের সামনে উজ্জ্বল রাখার সাবধানী 
চেষ্টা করেছেন। পূর্ববাংলার কবিয়াল- 
দের প্রতি তাঁর প্রশংসা যেমন অজস্র ও 
অকুণ্ঠ, তেমান সেখানকার কিসমাজের 
প্রীত তাঁর নিম্নকণ্ঠ  ভর্খসনা ও অব- 
হেলা। এই ভর্ঘসনা আমাদের কাছে 
মাঝেমধ্যেই বেমানান: এবং নিষ্প্রাণ কাঁব- 


৩৫ 


কণ্ঠের উচ্চারণ বলে মনে হয়েছে; কেন 
না আমরা কলকাতায় বসেও এই সত 
জানি যে, পূর্ববাংলার কবিসমাজ এখন 
আর ঘুমিয়ে নেই। পশ্চিমবাংলার 
সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে কাব 
জসিমউদ্দীনের মনে কোন জিজ্ঞাসা 
আছে, কয়েকাঁদন তাঁর সান্নিধ্যে থেকেও 
এমন কথা একবারও মনে হয় নি। অবশ] 
কাব সকল সময়েই ব্যস্ত ছিলেন; ম:নাজ 
বস্দর বৈঠকখানায় তাঁর সঙ্গে পাঁচ মিনিট 
একটানা কথা বলারও সুযোগ ছিল না; 
কেন না সমস্ত কলকাতা শহরটাই যেন 
তখন এ বৈঠকখানার কড়া নাড়ছে। তবু, 
রবীন্দ্রসদনের সম্বর্ধনা সভায়, সাপ্তাহক 
বসূমতীর ঘরোয়া বৈঠকে আমরা তাঁর 
ভাষণে অথবা কথকতায় পশ্চমবংলার 
শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে কোথাও 
খুজে পাই নি। 


এর কারণ, কবি তাঁর মনের ভেতর 
কোথাও হয়তো দরজা বন্ধ রাখতে চেয়ে 
ছিলেন। অথবা পূর্ব বা পাশ্চনবাংজাক 
অন্তত কাঁবতার ক্ষেত্রে কোথাও কোন পাঁর- 
বর্তন ঘটছে {ক-না সে সম্পর্কে আজ 
আর তাঁর মনে কোন আগ্রহ নেই। পশ্চিম- 
বাংলার সাহিত্য সম্পকে প্রকাশ্য সভায় 
তিনি একাটি মান্র বন্তব্য রেখোছলেন। তা 
হলো, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান সমাজকে 'নিয়ে 
উপন্যাস লেখেন নি। এই নঙর্থক বাক্যাটর 
ব্যবহার ছাড়া এখানকার সাহতা ও 
সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর যেন আর কিছ 
বলার নেই, চিন্তা করারও নেই। 

অথবা এইসব আলোচনার মনের 





পকেটে করে যে মানুষ পূব থেকে কয়েক- 
দিনের জন্য পশ্চিমে এসাছিলেন, একা 
কারণে তাঁর সান্নিধ্য আমার কাছে গভীর 


করেন না। ভার, পাশে দণ্ড বসলে 
কখনো মনে হয় নি, কাঁবকে আমরা বিরত 
কাছ, দু মাসের সার 


ভাবে আকর্ষণ করেছিল, তা হ্‌ সাধারণ 
শহরে সময় পেলেই তিনি নথ্াটার 'েখে- মানুষের আত তুচ্ছ আন্দারকেও তান 
পৃ ন্ট ব্রান্তদের অপ্পো জরুরী বাধ্যা- 
বাংলার সাহিত্য সম্পর্কে কাঁবর ' পু বানি 2 


বগলে দিতে হবে? ওঁ সময় আজ এ 
_- হটীলকোন আসছে এবং আননীয় আতাঁথ- f 


জু হয়েছ যখন মনোজ বসুর বৈঠক- 
.. খানায় স্ন্ন্ত নং এবং জসমউন্দীন 










রি পেশ গযাধীন হবার 





পর থেকেই আমা পর্যন্ত পাঁরসংখ্যান অনুযায়ী 
শিক্ষাপদ্ধাঁতর বিশ্লেষণ সম্ভব কি? শিক্ষার দের 


দেওয়া হয় করেন তাঁরা জানেন না। ধকন্তু তবু 
". বলতে হল এই কারণে যে, কিছাঁদন 
কেন্দ্রীক 


করতে হলে তা করতে হয় ক্ষার সকল সংগে জাত 







একটা সূসামজস্য না খাকে, তাহলে 
ওঁ ছাতি কোন একটি = " স্তরে এসে. 


ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর মূল 
বংশধররা } হা হে) শিক্ষার 





সি র পারশখাম 
কেবলমাত্র ভয়াবহই নয়, বিষমর়ও যটে। _ 
আরো একটি কথা এখানে স্মরণ রাখতে 









গুলির মত ব্যন্তি-প্রাধান্য 5 (৩) মাধ্যমিক 
শিক্ষার মান দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 









এই পাঁরকল্পনা বস্তবাভান্তিক 

ওপর গড়ে ওঠে চে নি, তাহলে 
দোষা সাব্যস্ত করা. যাবে? 
শিক্ষামন্ত্রী হবার পর. সরকা 
কয়েকটি গভন*মেন্ট স্পন্সরড 
স্কুলের পাঁরচালক  সাঁমাতঃ 
রুপাল্তর করা হয়েছে, তাতেও 
শিক্ষামন্ত্রীর দ্বিতাঁয় টা 





বর দেকে, নতুন কোন দশম লো, 






























চট সরকারণ অনুমোদন বা স্বীকৃতি দান 

বন্ধ করে দেওয়া হল (অবশ্য শ্রীসত্যাপ্রয় 

রায় শিক্ষামন্ত্রী হবার পর থেকে পুনরায় 
অনুমোদন-স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে)। 

শির হয়েছিল ষে, 

পর্যন্ত না সব উচ্চ ইংরাজি 'বিদঠালয়- 


র . যেতে হবে। 

 গ্াঁলতে দুই বা ততোধিক ধারার শিক্ষা 
বা স্ট্রীম' থাকতে পারে। আজ পর্যন্ত 
পশ্চিমবংগে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় সাতটি 
ধারা চালু হয়েছে, যথাঃ (১) মানবিক" 
বিদ্যা (াহউম্যানিটিজ), (২) বিজ্ঞান, (৩) 


ক্যাল), (৫) কৃষি, (৬) গাহস্থ্যি বিজ্ঞান 


3 বলক | ৬ 


ব্যাপী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়কে 


বাণিজ্য কেখার্স), (৪) কারিগর (টেকান-. 


হোম jar এবং (৭). চার কলা 


পর আর কোন 
লয়কে সরকার কণীপট,ল : প্র্যাপ্দ 
ছন না। অবশ্য হীতমধ্যেই ক্যাঁপ- 


১৫, ৮,৭৫০ টাকা, গাহস্থ্যি বিজ্ঞান 
--২৯,৯২,৪০০. টাকা, - চারুকলা 
8,৪০১০০০. টাকা) ।: তখনও কিন্ত সর- 
কার নশীতগতভাবে স্বীকার করলেন 
যে, মাধ্যামক শিক্ষাকে উচ্চমাধ/মিক 
স্তরেই তুলতে হবে এবং তার জন্য 








এবার দেখা যাক ১৯১৫৬ খস্টান্দ 
থেকে ১৯৬৯ খস্টাব্দের ৩১শে মার্চ 
পর্যন্ত কট - উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় 
হয়েছে। এখানে অবশ্য - বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা গণনা করলেই সঠিক ছাঁবাঁট 
পাওয়া যাবে না, কেন না কোন 'বদ্যা- 
লয়ে হয়ত আছে শিক্ষাধারা। 
কোনটিতে বা তিনাঁট, কোথাও হয়ত 
পাঁচাট। তাই আমরা 'শিক্ষাধারা অনয 
আমরা দেখব কোন একটি 'শিক্ষাধারা 
ক'ট স্কুলে পড়ানো হয়। 


উচ্চ ইংরাজি 'বিদ্যালয়গীলকেও 
সরকারকে আর্ক সাহায্য: দিতে হয়। 
১৯৬৮-৯৯৬৯- কি সালে কেবলমান্র 
























 খাঁদও, আপাতদ্ষ্টিতে একাদশ শ্রেণীর 


জুটিহীন রা, সর জল লা তখন 
মাধ্যামক শিক্ষার মান আরও এক শ্রেণী 
বাড়িয়ে লগত জি করার 
[কতা কি?" 


আছে ধা খংটিয়ে বলা করা দরকার 
 বহ্যমী উচ্চমাধ্যামক 'বিদ্যালয়- 
গলিতে চারুকলা ও গাহস্থ্য বিজ্ঞানের 
শাখা দু'টি ছাড়া অন্যান্য শাখাগুলোর_. 
টি শিষ্য প্রথমাদকে কি তরকরই 


আাৰ €০০ই থাকে, তাহলে 
অনেক উচ্চমাধ্যামক 


৯ ১৬২,০০০-০০ টা 
উল টাকা, 





র-তারপর মুখটা ঘুরিয়ে 
বললে, দাঁপুদি, তুমি কি মাদর-টাদুরও 
বয়ে এনেছ নাকঃ 
নিলা: -ওসব ম্যানেজ করতে 


মিসেস: ভট্টাচার্য বললে, শিবপদবাবু। CE OE বন 
এবার আপাঁন দিন তো আপনার অনুমতি দেন তো একটা কথা বাল 
খাবারটা-- সমর যেন রোমান্টিক হতে চাইল। 
এবার আমি বেন টিন ন্ট গন লাৰি মহা মং 
5 _ ফেরাল। 





-আপাঁন গাইবেন, তার, জন্যে আমার 


অনুমতির দরকার। বেশ ববরন্ত এবং 

বিস্মিত কাকা । 
২ কারণ আছে-মাথা দালাল সুজয়। 
গুনগুন করল কয়েক মনহূর্ত। তারপর 
বললে, এরা আমার গান দহ-চারবার 
.. শুনেছে। কিন্তু আপানি তো শোনেন ন 
অথচ শুনতে শুনতে যাঁদ এমন ভাবাবেগ 
আসে যে আপনি ধরুন সাত্য না-ও হতে 
রি বগা পড়লেন  খিনচে আর 





বেশে চলে গেল একটা যাত্রীবাস। সুজয় 
ছু হেসে বলেলে, ভাঁগ্যস শিক হরি 





নর পারে একেবারে নদীর ২ ধারে এসে বসলাম। 


ৃ উঁচু পাড়। বাঁধানো। যেন নদীর 

কটা কেড়ে নিয়ে এ বাগানটা তৈরি। 

বাঁধানো তটের : মাঝখানে লি 
লাহে একটা। 












{শবপদ বললেন, এ-ফুলগলোর 


নাম কুরবক। 

কুরুবক! এই সেই কাঁলদাসের কাব্যের 
'কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের 
মাঝে । -কুন্দ নেই, শিরীষ ? 

-আছে বৈকি! শিবপদ আমাদের 
কান্ডারী । কিন্তু লীলাকমল এখন নেই, 
লোধ্রফুলের সংবাদ রাখেন না তিনি 

না রাখুন ক্ষতি নেই। আমরা পুকুর 
পাড়ের বাঁধানো চত্বরে এসে বসলাম! 

মিসেস দাঁপা ভট্টাচার্যের সাবজেন্ট 
সে এসে বসল। বলল, খুব চা 


গাঠিয়োছি, দীপা বলল, ভারি মাই ডিয়ার 
লোক, অথচ দেখ এই সবে বিজন এল 
গিজন এসেছে? কই? আমরা সবাই 
চারাঁদকে তাকালাম । : 
-বিবজনও গেছে ?শবপদর সঙ্গো। 
-বিজনকে একটা কমাপ্রমেন্ট দেওয়া 
দরকার। সাঁত্য চমৎকার জায়গা বেছেছে। 
তার চেয়েও চমৎকার 'িসেপসনিষ্ট 
আম বললাম? 
দীপা উঠল। মাংস বোধহয় হয়ে এল। 
এবার ফ্রায়েড রাইস হাবে। রূমালে মুখ- 
চোখ মুছে দীপা বলল, বিজনটাকে কিছু 
খেতে দিতে পারলাম না, বন্ড খারাপ 


লাগছে। : 
"কেন? কিচ্ছ নেই-কণিকা প্রশ্ন 


ছল তো-ঠোঁট 
|: এ ভৱ লা গজ; হোকয়াটা কেমন কি 


ওজ্টালো দপা, 


ছোঁক করাছল--সেই বোধহয় ফাঁক করেছে। 

- তাহলে শীগ্ণগর তুমি ওঠ দপাঁদ, 
ওদিকে মাংসও হয়তো ফাঁক হয়ে যাবে, 
কাঁণকাও উঠল। 


বসুন : 
-এই তো বসাছি-লা বদলে কি। 
আপান ক বসল। 


বোঝা গেল সব। 


আমরা খেলাম।, 


হৈ-হযুজাড় 
তারপর 











হল? শেষ পর্যন্ত হাত বাড়ালাঙ্গ। আর 
তখনই কাঁধের ওপর এসে পড়ল: একটা 
তোয়ালে। তোয়ালেটা ছড়ি দিলেন শিব- 
পদ। বললেন) পা-টা আছে ফেলুন? 
(ফাঁপা আর কণিকা পা মুছে মাধখানে 


এসে বফল। হাল ধরলেন শিবপদ। 


টলমল করতে করতে নৌকা চলল। 


মাঝে মাঝে নৌকা কাত হচ্ছিল। দণপা 


আর. কণিকাই শুধু নয়, দেবতোষ আর 
মাল্সনাথও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। 
: লা জিত কান দন 
না-বল-- 

কেউ কোন কথা বঙজল-না?। “রিজাল 
বরন টিনার: রতবীলাছ উকতীা? 


-্ভয়ে হোক আর আনন্দেই হোক, 
দীপা গান ধরল। আমরা দিলাম ধুয়া। 
মাথার ওপর অন্ধকার চুপি চুপি ঘন 
হচ্ছে। দূরের ছবি ঝাপসা। আমরা প্রায় 
ভর 





















এ আটা ও হা ক 


লাম এই নদী, এই বাতাস, এই 


আদিগন্ত খোলা প্রকৃতির রাজ্য ছেড়ে 
জনক রেজার! 


দেবতোধ বলল, তার চেয়েও বড় কথা, 
আমাদের খুশি করতে ভদ্রলোকের আপ্রাণ 


একট; পিছিয়ে একেবারে জলের ধারে 
কথা, বলছিল বিজন আর দীপা । আস্তে 
আস্তে এগিয়ে এল ওরা। বলল, চল? 
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ভুটানের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি 
. ধলেছিলেন, ভুটান-ব্যাপারে আপনার আগ্রহ 
দেখাছ খুব। 
.শহসেবে এটুকু থাকাই তো. উচিত। 
ৃ তা বটে। ভদ্রলোক খ্নশি হয়ে বলে- 
আপনার  ডাকটিকিট-ব্যাপারে 
ন উৎসাহ আছে ক? | 










ছবির কথা বলছেন? এককালে খর বেশি 
তবে সে ছোটবেলার নেশা কবে 





অত দক্ষ কর্মচারী খুব কমই দেখা যায়। 
5 ধর্তমানে উপদেষ্টাপদ উঠিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। সা পদ বালক হেন: 









‘Dr. ‘Salim Ali. 
‘Natural 


মেক্সিকো ওাঁলাঁম্পক 'ঁসারজ, হিউমেন 


রাইট্‌স_এমনি অসংখ্য 'সাঁরজ। 3- 
Dimensional Insects Series 
নামে এক বিশেষ সিরিজের ডাকাঁটাকট 
ডাকঘরগুলি থেকে মুক্তি পেয়েছে ১৯৬৯- 
এর এপ্রিল মাসে।. এই সোঁদন। The 
issue consists of eight. com- 
pletely different. designs. The 
stamps. are close-up --.photo- 
graphs of the actual insects in 
their natural habitat bonded 
with a chemical plastic over- 
lay with hundreds of micros- 


“copie prisms formed into their 
surface, which give the stamps 
: sensational depth. এই সিরিজের 
সমস্ত ডাকটিকিটই জাপানের টোকিও 


থেকে ছাপানো । শুনতে শুনতে কৌত্‌- 


. হলী হয়ে উঠছিলাম। কালক্ষেপ না. করে 
. দ্রুত হাতে টুকে 
-সম্ভব। - 


“হাল যতটুকু 
আরেকটি [সাজের লাম- ‘Design of 


“eight -Auspicious Signs সব্গুলই 
"ভুটান  শিজ্পীীদের আঁকা 


হয়েছে স্পেন. থেকে।  Aanarinm 


- Fishes 3-Dimensional Postage 
862101গালির - ম্ক্তি ঘটেছে ১৯৬৯- 
-এর ফেব্রুয়ারী মাসে। 


ভ’ রকমের ভাক- 


€টাকট। The.  8-Dimensional 


. technique. gives the . stamps 


sensational depth and shows 
the facinating nnderwater 
fishes in their natural setting. 
এমাঁন আবেকটি আশ্চর্য সিরিজ 
Bhutan Birds Commemorative 
5erie5.- এগুলির ডিজাইন করেছেন 
of Bombay 
7: Society, 






Histo 


“ছাপা । 


‘by FA Order in the 


of Bhutan provides the 
tuary for a variety ০ 
nating birds. Famo 
these are 


সেট িলেৰেও : 


for such উজ shou] 
accompanied by remitt 






















ধৃত হয়ে উঠল। 
বনান্জলের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল 
এই এলাকা। বন আজও আছে। সেদিন 


তেৱে কাল ন ৰত করে 
নিয়ে এল একাঁটি অিরচাবোঝাই 
বস্ভা। 

- ধাক্কা খেয়ে মন ফিরে যাচ্ছে সেই 
অতীতে । সুদরলোক পর্যন্ত আলো- 
একদিন . অন্ধকার 


কণায়ার নেই। হিংস্র জীবজন্তর বাস- 
ভূমি ছিল এই অগ্চল। ভুটানীরাও কম 
হিংস্র ছিল না। তারপর ধারে ধীরে 
এসে গড়ল এক-আধটি মানুষ । রান্রিদিন 
আত্মগোপন করে থাকা। আর, বছরের 
আট-ন' মাস লে কাঁ বৃষ্টি! বাষ্ট, 
বৃষ্টি! বৃ্টির অঢেল বন্যায় চোখে 
কিছু দেখা যায় না। হিংস্র বড় বড় মশা । 





কাল কেমন দ্রুত bey যাচ্ছে সব। 
আরো যাবে। এমান করেই যায়। তিনি 
যখন এসোঁছলেন এখানে, কল্পনা করতে 
পারেন আজ কাঁ চেহারা ছিল তখন দল- 
সিংপাড়ার? সেইখানেই আজো আছ সব 
ব্যবস্ম-বাঁণজ্য। অন্যদকেও ছঁ়িয়েছে। 
শরীরেই নেই বল-বীর্য। যদ থাকত 
ছুটে গিয়ে দেখে আসতেন সেই 
দলাসংগাড়া। | 

কথায় কথায় আমার কাছে এইসব 
বলেছিলেন মগাত্কবাবু। প্রাতঃস্মরণীয় 
মন্গাধ্কবাবূকে মনে পড়ে গেল। দলাসিং- 
পাড়া দিয়ে যেতে যেতে। কর্মবাঁর 
মানুষ ছিলেন তানি । উনিশ শতকের 
শেষ দিকে জদ্মোছিলেন। বংলাদেশের 
এক অভূতপূর্ব নবজাঙগরণের যুগ সোঁটি। 
চাঁরত্র-ধর্মেও তাঁদের লেগেছিল সেই 












আশাই, নিঝর্চাউ।  সংগার নিয়ে ডুবে 
. মরাছি, মশাই । ওরা: আবার! হৈ-হাল্সা করে 
দেখাছ, একটা, বোর্ডে লেখা; রয়েছে 
Nov showing, তার: তলা: [সলেমার 
একটি পোস্টার Around the 
worl. 

ফুণউপোজিডেও. দেখে এলাম 
 গদনেম হল হলের নাম 121%. সুন্দর 
ও ফোগণী নাম বাইরে টিকিটের 
জন ভিড় করেছে অসংখ্য দর্শনেচ্ছ, 
নিন তার সামনে বাসে: উঠে 
আনা দলিংপাড়া হ হয়ে। 
টিন অদ্থকার ভয়ংকর: সী 
কটা; লা যোদ্ধারা! টা ক ছড়ছে। ঝাঁকে 
ঝাঁকে তারে অসপ্থির করে (সাজ 
তার সফয়তঅসময় নেই৷: ওপর থেকে 
খালা দিকে গড়িয়ে দিচ্ছে বড় বড় পাথরের 
টি জলে Ua দিচ্ছে ভয়ংকর 





















জী] ইফবয় মেধে স্থান. করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন. 

এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ত ভার থেকেই বুঝবেন, ভাল 
্গাবালের সকিছু-গুণ তো জাছেই লাইফ্বজ্ছে 
ভারছেক্রে বেশীও কী, যেন আজ্ঞে 








রি মণ এবার দু'জনেই একসাথে হাসি। 
ওঁ অশথগাছের নিচেয় বঁসিগে চল। এক 
অনেক খবর 


কোথায় যেন একটা পাপিয়া ডাকছে থেকে 
-. থেকে । শিমুলের পাপাঁড়িতে সংড়িপথটা 
ডাকা পড়ে গেছে ।  গরবিনশ প্রকৃতির 
কূপ দেখে দু'জনেই আনমনা। ৃ 


আঙুল দিয়ে 




































ক্ৰ ক 

সাধু হাসে, বলে--এ মাসটা যে 
তার যাবার মাস ভাই! আবার আঙুল 
দিয়ে আকাশ দেখায় সে। 

-একটা কথা বাল? 

--একটা কেন গো, পা বল 
সাধু আমার কাঁধে হাত রাখে। 

“_বোকে ফাঁদ ভুলতে নাই পারলে 
তবে এ-পথ ধরলে কেন? 


আবার সেই: প্রশান্ত হাস। সাদা- 


শাুলো দেখা যায়। 


এ বোকে তোলা মার; যা 


বাসারে ভোলা যায় না গো ভাই। ' 


যে আকাশের থকে বড়;-আরও জল: 
আরও গভীর। সে ভালোবাসা যাঁদ বৌ. 
হোয়ে দেখা দেয় তো ক কারব আম বল? 
আর একটা কথা ভায়া। সাধু পুরো” 
পার হতি পারি নি যেমন, অসাধ্‌ও হই 
নি। মোর কোনও চেলা নাই, মন্তরও 
দেই নি কাউরে, গুরুও নাই কেউ। 


লা চেলা বল, আমিই সব। 


প্রা বহয় আনা ফালদন 





. হাত দেওয়া হোল। ধূমধাম কার পৃজো- 
 আচ্চা দিয়ে মন্তর পাঁড় মাটি কাটা শুরু 
শা ছেলে, বুড়ো সবার মনেই 


সন্ধ্যে হোতেই গাঁয়ের ঢাকা 
চুলশীর দল ঢাঁড়া পিটায়ে দেল। পাড়ায়, 


: পাড়ায় ঘরে ঘরে বার্তা পেণঁছে গেল. 
তখনও ৮ 


মা বিন্ধাবাসিনী আিছেন। 
তো তেমন আকাল হয় ন ভাই। জিনিষ- 
পত্রের দাম তখনও তেমন আকাশছোঁয়া 
হয় 'ি। সবে আমন উঠিছে ঘরে, 






লোকের মনে তাই কিছ সাহস আছে 
_ আর যা হোক ভাতা তো জ:টিবেই! 


আমি. তখন. এ-গাঁয়েই er 


















আর কত দঃরে মেলা? 


গড় দেখাত হাজির হোয়েছে- সবাই। 
একঘণ্ঠারও বেশি সময় মুস্ডুর নাচ 


চলিবে । তোমারে এবার দেখাব সে 
[জিনিষ । 
সাধূর কণ্ঠে. আন্তারকতা ঝরে। 


আমি বাল_বেশ তো, দোখও। 

উঠতে যাব। এমন সময় জন-চারেক 
লোক এসে দাঁড়াল। সাধু যেন কেমন 
চণ্ডল হোয়ে উঠল--ওদের দেখে। 
এরা, কি চায়? 

একটু পরেই বোঝা গেল এরা কে, 


কেনই বা এসেছে। ওদের একজন 
ডাকল ঃ 

- রাখাল 2 

গাধ বলল-বলি ফেলেন। 


কারা 


_কণীদন হোল এসছ, একবার বা'ড় 
যোঁত নেই? 

_পি কতা তো কত্বার কতাঁদন 
বলেদেছি বড়দা আম যাব না, যোঁত মন 
চায় না মোর! তবু কেন ডাকেন 
বলেন? 

বড়দার মুখটা ম্লান হোয়ে যায়, 
তব হাসতে চেষ্টা করেন।_ রাখাল, 
বাঁড়তে আসাতি চাও না কিন্তুক ফি 


" বছর ফাল্গুন মাসে গাঁয়ে আস কেন? 


সাধু এমন কথার জন্য প্রস্তুত ছিল 
না। মুখ কাঁচুমাচু করে অন্যাদকে 
তাকায়। 
সব বুঝি। যার জান্যি তুমি আজ ফাঁকর, 


৩৬৮ 





(জল 


যার জন্যি প্রত্যেক ফাল্গুনে তোমার 


হেতা আসা, তার ঘরে যাঁদ একবার 


একদণ্ডের তরেও যাও তো তার আত্মা 
খুশি হবে। 

এবার সাধুর মুখ খোলে_- 
মুখের উপরে ছায়া ফেলি সে আমারে 
ডাকে। ঘরে তারে পাব কোথায় 
বলেন? 

বড়দা তবু বলেন_সব মানি 
রাখাল, জানি সব। তবু কেন তুমি 
ফাগুন মাসে আস তার উত্তর দাও। 
আসল কতাডা সবাই বোঝে ভায়া, 
তুমি পরো সাধ্‌ নও। 

সাধুর চোখে জল এসেছে 
ইতিমধ্যে। আড়াল করতে যায় 
না। বলে বড়দা 


বলল। বূঝল্ম এরাও রাখাল সাধ্দর 
শালা। ভগ্নপাঁতকে এত ভালবাসে 
কেউ! ওরা বলল,_তত্বকতায় কাজ 


নাই অত। তোমারে বাসায় যো হবেই। 
আর 
যাঁদ সোঝা কতায় কাজ না হয় তো_- 
কথা শেষ না করেই ইসারা করে তারা 
ধরে নিয়ে যাবে। 

একতারা আর ছেড়া ঝোলাটা 
মাট থেকে তুলে নেয় রাখাল, 
তারপর ভাঙা গলায় বলে, চলো । যাবার 
আগে আমায় বলে-নবমীর দন 
থাঁকবে। দু'জনে মুণ্ডুনাচ দোখব। 


হাত নেড়ে নেড়ে ইসারা করে! দাঁড়িয়ে 
দাঁড়য়ে ভাঁব;রাখাল সাধু ভালবাসার 
সাধনা করছে, আর তার সাধ্ত্ব যে খাঁটি 
তাতে কোনও সন্দেহই নেই। মুগ- 
কল্যাণের আঁবনাশ রায়কে মনে পড়ছে, 
শাঁখারী আবিনাশ। সে বলেছিল, “মা 
না হোতে পারলে বাঁঝ মেয়েদের পূর্ণতা 
আসে না। সে থাকলে শুধোতুম, ভাল 
বাসতে না জানলে কি মেয়ে, কি পুরুষ, 
কেউই পূর্ণ হয় ক না?* 


*আলোকাঁচত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত 





মাত্র দ্‌'জন সভ্য 
ডের ও সেন্টাল কাঁমটি এবং 


 দিলেন-এখানেও তিনি অবিলম্বে 
_ সশস্ত্ৰ গণবিপ্লব শুরু করবার স্বপক্ষে 

সৃতীক্ষ7 যুক্তির অবতারণা করলেন। 

সভায় আবার বিপুল ভোটে লেলিনের 
8 প্রচ্তাব গ্রহণ করা হল। সভার শেষে 
| সদ্য বিপ্লব - পরিচালনার জন্য 
প্রতিষ্ঠা করা হল--এর সভ্য নিব্ণচিত 
হলেন এ এস বুবনভূ, এফ ই 

জারিনাস্ক, ওয়াই এম ভার্জলভ, 
"জে ভি স্টালন এবং এম এস 
উরিটস্কি। লেনিন এবং সেন্ট্রাল 
কমিটির নেতৃত্বে অত্যন্ত সুসম্বদ্ধ- 
ভাবে সারা দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের 
আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। 
নিয়ামতভাবে বি বিপ্লবীদের 
_শিনদেশি আসতে রা কিভাবে 
“িবদ্োহাত্মক সংগ্রাম চালাতে হবে 
:. কেরেনস্কি সরকাহ্ছর বিরদ্ধে 
_ জায়গার বিপ্লবী ঘাঁটিগুলোতে গিয়ে 
অশদ্ঘ বিপ্লবের সংগঠনের সাহায্য 
করতে লাগলেন।  দুরদমনীয় 
বানি এবং অসীম আত্ম- 
সঙ্গে লোনন মেহনত 















{ পূৰ -প্ৰকশেতের পর? 


মজদুর, শ্রমিক, কৃষকদের চরম আঘাত 
হানবার জন্য প্রস্তৃত করে রাখলেন। 
রাশিয়ার বাঁঞ্ত, শোষিত, ক্ষধিত, 
পীড়িত, সর্বহারা জনগণ যেন একটা 
বিরাট বারুদের স্তুপে পরিণত হয়ে- 
ছিল। মহানায়ক লেনিনের মৃখ- 
নিঃসৃত. চরম. আদেশের জন্যই তারা 
ছিল অপেক্ষমাণ_ফে আদেশ একটা 
স্ফ্‌লিণ্গের মত এসে পড়ে সেই 
: দবরাট বার্দস্তুপে ঘটাবে এক প্রচন্ড 
ধবস্ফোরণ, আর যার ফলে ধাংসস্ভূপে 
পারণত হবে ধনতন্ববাদী শোষক- 
শ্রেণীর শয়তানগুলো--যারা এতকাল 
ধরে শ্রমিকশেণীর  রন্তশোষণ করে 
দের মুনাফার অঙ্ক। J 
[ব্যাক আউট। আলো জললে দেখা 
যাবে পেট্রোগ্র্যাডে মাগর্ণারিট ফোফানোভার 
বাড়িতে রেভোলুশ্যনার মিলিটারী 
কমিটির কয়েকজন সভ্য এসে হাজির 
হয়েছেন। লেনিনের সঙ্গে. সবাই 
আলোচনারত। আর আছেন ই রাজা ও 
এম ফোফানোভা 1] 
লেলিন--হাঁ, স্মলনিই হবে. আমাদের 
বিপ্লব পরিচালনার প্রধান কর্মকেন্দ্র। 
বুবনভ--কামেনেভ এবং 


সশস্ত্র বিপ্লবকে দমন করবার জন্য 

উঠে পড়ে লেগেছে। 
লোনন-আমার কাছে খবর এসেছে যে 
পাশে অক, অর্থাৎ ‘সেকেন্ড 
কংগ্রেস অভ সোভিয়েটসের শুভ 
উদ্বেধনোর দিনে নাদের ওপর 










জিনোঁভব 
নোভায়া ঝিনৃ-এ বিবৃতি দেবার পর . 










হবে একদিন আগে, অ 
অক্টোবর! রা 
[ ব্ল্যাক আউট। মাইকের হে 
বর বলবেঃ “২৪শে অক্টোবরের ঘটনা- 
গুলো পর্দায় প্রতিফলিত দেখতে 
পাবেন।” 

এরপর  সলম্যা 
১৯৯৭ সালের ২৪ অক্টোবর 



















































এবার সকালের. আলো ফ্‌টে উঠনে। 
দৃকছক্ষণের মধ্যেই কয়েক রাউণ্ড মোঁসন- 
গান এবং বন্দনুকের গুলীর আওয়াজ শোনা 
ঘাবে। মার্চকরতে করতে এগিয়ে আসবে 
রেড গার্ডস এবং বলশোভিক সৈন্য- 
যাহিনী। আর তাদের পেছনে আসবে 
অসংখ্য অশস্ত মজদুর, শ্রামক এবং 
কৃষকের দল। শণ্ডযুদ্ধ হবে দুই দলে 
যাকী আত্মসমর্পণ করবে। 

বলঃশাভিকরা গান ধরবে. 

আক মন এক প্রাণ . 

‘হবে দূর অপমান 

আমরা হলাম ভাই ভাই 


ঝঞ্চায় সংগ্রামে 
জানি রন্তের দামে 

মোরা এক হয়োছি সবাই 
আজি মোরা তোর 


সি 


লিজ 


ফেড্‌ আউট 

দ্বিতীয় ঘচনা £ ঘণ্টা দুয়েক বাদে 
দু' হাজার প্রাতীক্রিয়াশীল সৈন্যবাহনী 
উইন্টার প্যালেস রক্ষা করবার জন্য এসে 
হাজির হবে_-তারা 1জাগর দিতে থাকবে £ 
“কেরেন[স্ক সরকার ভিন্দাবাদ। লোঁনন 
আর তার বলশোভিক পার্টি নিপাত যাক, ৷” 

একাঁট বড় হল ঘরে কেরেন]স্ক এবং 
তার আঁফসাররা বসে আছে দেখা যাবে। 
তাদের পরামর্শ দিতে এসেছে আমেরিকান 
ও বাঁশ এ্যামব্যাসেভররা এবং অন্যান্য 


.... পঅহোবর বিপ্লব দাঘজনীরী হোক!” (ভি, ভি. কুজনেৎসবের আরম ছাৰ) 


১:90 


কেরেনাঁস্ক । বৃটিশ সরকারের মত 
অষোঁররান সরকারও আপনাক সব- 
রকমে সাহায্য দেবে। বলশোঁভক 
কুকুরগুলোকে শায়েস্তা করবার এক- 
মাত্র উপায় হচ্ছে বন্দুক এবং মেঁসন- 
গান৷ কমিউানস্টগডলো একবার যাঁদ 
এদেশে “শাসন ক্ষমতা আঁধকার করে 
বসে, তাহলে ক্রমে ক্রমে বীর 


ধনাবাদ জানাচ্ছ। যাঁদও আমার মনে 

হয় আমার গনজের সৈন্যবাহনীই 

পারবে। 

তৃতীয় ঘটনা £ দুপুরবেলা-পেটে 
গ্র্যাডের শহরের শেষ একট বড় ফ্যা্রী 
_গ্রামকেরা নানা স্থানে জড় হয়ে জটলা 
করছে_ কেউ কাজ করছে না-_সবার 
হাতেই নানা রকমের হাতিয়ার__বন্দুক, 
লোহার রড, রাইফেল ইত্যা?দ। ফ্যাক্টরীর 
মৌঁসনগ্লা সব কধ। শহর থেকে 
ফ্যাক্টরী আসবার র:স্তায় 
গুলো বন্ধ। রাস্তায় লোকজন নেই। 
একটি ল্যান্পপোস্ট থেকে একটি কশ- 
প্যর্তালকা ঝ:লছে-তার বুকে একটি 
প্ল্যাকার্ড সেটে দেওয়া হয়েছে, তাতে লেখা 
“রুটিশ ও মাকিনের পোষা কত্তা দেশবৈরী 
কেরেন'স্ক।” 

ফেড্‌ আউট 

চতুর্থ ঘটনা £ দুপঢুরবেলা--ওপরের 
ফ্যান্টরীর থেকে কিম দূরে অবাস্থত 
একাট শ্রামকর বাঁড়র রান্নাঘর--এঁ ঘরের 
জানালা দিয়ে ল্যান্পপোস্টটা দেখা যায়। 
এক বৃদ্ধা স্্টেভের ধারে চেয়ারে বসে 
আজ্ছন। তাঁর দৃষ্টি সুদূর 
'মুর্খভাবে িচন্তা এবং ভয়। জানালার 
সামনে দাঁড়িয়ে একজন যুবতী একটি 
দৃচ্টি -খোলা জানালা দিয়ে গিয়ে পড়েছে 
জ্যাশ্পপোস্টে ঝৃজতে "থাকা কেরেন- 
কির কুশপ্ঢুত্তালকার ওপর । 

মাঝে মাঝে দূর থেকে বন্দুকের 
আওয়াজ এবং মৌনগান-ফায়ারের শব্দ 
ভেসে আসছে। যুবতীর হাত থেকে 
ব্রাপটা পড়ে যারব-সে জানালার ধারে 


-শিয়ে আরও -ভাঙ্ভাব, কোনাঁদক থেকে 


গোলম্মালের শব্দ আসছে তা শুনতে চেষ্টা 
করবে। বৃ্ধা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন। 
“ওরা এখনও যুদ্ধ করছে”, ক্লান্তভাবে 





সব দোকান... 


যলবেন বৃদ্ধা। “কখন গোলমাল থামবে?” 

ইতিমধ্যে ফুবতী নিচু হয়ে ব্রাশটা 
তুলে নয়োছল-_সেটা দিয়ে কৃশপূত্তীলকার 
দিকে ইঙ্গিত করে বলবে_-“থামবে? যখন 
এ হতভাগা দেশবৈরীকে ফাঁসীকাঠে 


শষ ঝোলাবে।” 


৯২ 


ফেড্‌ আউট 


পণ্টম ঘটনা £ দুপুরবেলা শহরের 
একটি বড় রাস্তায়__রাস্তার শেষে একটা 
বড় বাঁড়_বাড়িটা ছিল সরকারের অফিস 
বলশোভক এবং মেহনত মানুষেরা 
আজ খণ্ডযুদ্ধে অধিকার করে নিয়েছে। 
দ্রাস্তাটায় লোকজন নেই- রাস্তার ধারের 
দোকানপাট সব বন্ধ_কয়েকটা দোকান- 
ঘরের জানালাগুলো ভেঙে গেছে_ রাস্তার 
মাঝে ট্রাম লাইনে একটি ট্রামগাঁড় উল্টে 
পড়ে আছে। 'কছু দূরে একটা সরকারী 

মৃতদেহ পড়ে আছে--তার বুকের 
ওপর কার্রিজ-বেল্ট ঝোলানো-_-তার 
রাইফেলটা সামনে পড়ে আছে_সে উপডুড় 
হয়ে পড়েছে_হাত দুটো সামনে ছড়ানো । 
একটা বাঁড়র কোণ থেকে একজন শ্রামক 
বন্দুক হাতে মৃতদেহটার দিকে এগিয়ে 
আসবে-কিছ দূর থেকে মোশনগানের 
গলার ঝাঁক তার দিকে আসবে_সে মৃত- 


এসে ওদের কাট্রিজ-বেল্ট এবং রাইফেলটা 

দেবে। 

১ম শ্রীমক-তোমার ভাগ্য ভাল যে 
ফিরে আসতে পেরেছ। 

২য় শ্রামক--ওদিকে যে এখনও ছু 
সরকারা সৈন্য লুকিয়ে আছে আমরা 
ভাবতে পারি ন। 

১ম মহিলা_ মোশনগানের আওয়াজ শুনে 
আমরা ভাবলাম তোমাকে ওরা মেরে 
ফেললো । 

পূর্বোন্ত শ্রামক-_গুলীর আওয়াজ হতেই 
আমি শবটার পাশে শুয়ে পড়লাম। 
ওরা বোধ হয় ভাবলো ওদের গুলী 
খেয়ে আমি মরে গোছ। 'কিছ-ক্ষণ 
ধাদে আমি জিনিসগুলো নিয়ে 

-. পালিয়ে এলাম! 

৩য় শ্রমিক_যাক অনেকগলো কার্টজ 
মার একটা রাইফেল লাভ হল। 





জ্মলাঁনতে লেনিন _১৯১৭ সাল 


ফেড্‌ আউট 


সপ্তম ঘটনা £ ভোরবেলায়_কেরেনাকসি 
সরকারের ক্রমাগত মন্ত্রণা সভা বসাঁছল 
উইন্টার প্যালেসে। প্রথমত দেখা যাবে 
একটি এ্যাশ্টিচেম্বার_বেশ বড় ঘরাট। 
ভেলভেটে মোড়া একটি সোফা-দুটি 
গিবরাট জানালার মাঝের জায়গাটায় একটা 
বড় টোবিল-_জনকয়েক মন্ত্রী বসে আছেন 
চেয়ারে_কেউ কেউ বসেছেন ভেলভেটে 
মোড়া সোফায়_একটি. চেয়ারে বসে 
কেরেনাক্স কাগজপত্র দেখছেন। 


দু’ জায়গা থেকেই জবাব 


কারণ বেশির ভাগ সৈন্য বলশেভি- 


যাবে দলে দলে 'বপ্লবী সৈন্য এবং কৃ 
শ্রামকের দল আঁধকার করে নিচ্ছে গে 
আঁফস, টেলিগ্রাফ আঁফস এবং অন! 


কোট, মাথায় ক্যাপ এবং গলায় জড় 
একট বড় রুমালের গলাবন্ধনন। 


ফেড আউট 


দশম ঘটনা £ রাতি--২৪শে রাহ 
রেড গার্ডস নিকোলায়েভঁসিক, বলটিক 


স্টেজে আলো জ্বলে উঠবে। দেখা যাবে 


টন দি সিটিজেন্স অভ রাশ্যা”_ 
প্রকাশ করলেন। এই রচনায় মহা- 
নায়ক লোঁনন বললেন £ “যে রতের 


১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর 

রাশিয়ার 'িপ্লবী শ্রামক এবং কৃষকের 

দল মহানায়ক লোননের নেতৃত্বে সশস্ত্র 

'ডিক্লেটরাঁশপ অফ 'দি প্রলেতারিয়েতের 
| লেনিন £ কমরেডস ! মেহনত শ্রীমক এবং প্রতিষ্ঠা করেছিল। 


 নেভা নদীতে ন্যাটলশিপ অরোরা-_সান নে লেখক ফেটো £ উরা ব্রেজমেনেভ) সমাপ্তি 
- | : ৩৭২ 





ব্যপার। তখন তার. মনে তেমন সুক্ষ 
সোন্দর্যানভূতি জাগে নাই । আমি কোনো 
কার না। আব্বাস তাহা মানিত না, 





“আচ্ছা: এবার ও ধরণের দা 


গানই শ্দন 1” আমি বললাম, 
পার এক শর্তে। আমার দেশের ভাষা- 


ও গায়ক কানাই-এর 


“দিতে কথা আমার মানমপটে ভেসে উঠলো। 


বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ দোতারাবাদক 
{নিজের « 


গভগর অনুভূতি দিয়ে লিখে গেছেন বে, র 
তান 


| ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া 


বই গে আমি বললাম) ৱেব 


ৰ বা মাইকে গাইতে গেলে গ্রাম্য স্বতঃক্ফ্ত 
গলার ৮10-এর তন্ময় খোলাভাবকে 
অনেক সময় সংযত করতে হয়। কিন্তু 
অনন্তবালা বৈষ্ণব, ললিতা দেবী বা. 
_ ধনরঞ্জন সত্রধরদের মতো প্ববিঙ্শের 


| রাখবার জন্য।...দুহাজার বছর পরেও : 


যেন আগামী দিনের মানুষ আমাদের 
অতীত ও বর্তমানের পল্লাসুর ও তাদের 


| সম্দ্রমের চোখে দেখে ।” 


আমি বললাম, আপলারা সামাঁয়ক- 
ভাবে পছ: হটোছিলেন এগয়ে যাবেন 
বলে। কবি সেই প্রসঙ্গে বললেন, 


_| বেশ থেকে শহরের পাঁরবেশে উপস্থিত 


i নর করতে সেটা কি অপরিহার্য ছল না? 


গ্রাম্য গায়কদের রেকর্ড তো ভালো 
দাবার হয়োছিল বলেই জানি। কিংবা. 
ভাওয়াইয়া অণ্চলের নায়েব আলা, কেশব 
বর্মণ, ধাঁরেন চন্দ, স্যরেন্দ্রনাথ রায়, 
বস্নীনয়ার এদের গানও তো খারাপ 


বাক হয় নি। তবে হ্যাঁ আব্বাস উদ্দীনের 
- শচীন দেবের পাঁরবেশনায় শিক্ষিত 
“এটা শুধু কি আপোষ ই গ্রাম্য পাঁর- রঃ : 


“রেওয়াজী গলা”র সচেতন ভঁিমা 


ছল, যেজন্য হয়ত তা ভদ্রশ্ৰেণীর মধ্যে 
_ জনাপ্রিয় হয়োছল। 


কন্তু তাঁরা তো 


- কেথায়ও মূল সুরের বিকৃতি করেন 
ন এবং গ্রাম্য গ্রায়কীও ধরে রাখতে 


বস আসছে। 
র্‌. মন পা পি ৮ ট 
| বিজয় কারিয়ান। 


পেরেছিলেন। 

এখানে কবি আরেকটা 
তুললেন। গ্রাম্য কাব্যে নতুন ভাব 
মধ্যে রবীন্দ্র 
যেমন 





ছিল না-নাম যখও পাওয়া যেত না। 
আলিম এমন বহু গান রচনা করে- 
ছিলেন যা পল্পঈীর. সহজাত-.গানেরই 
হেরফের মাতর। তাছাড়া সমাজবিকাশের 
যে স্তরে উত্তরবঙ্গের গান আমাদের 
কাছে এসেছে সেই ভাওয়াইয়া গানে 
কোনো ভিতা- থাকে না এবং কে তার 





মহিনা খিল্পীমহলের 
মহৎ উদ্যোগ 


মাঁহলা শিল্পীমহল দুস্থা শিল্পীদের 
জন্য এক আবাস নির্মাণ করেছেন। এই 
কাজের জন্য তাঁরা কেবল নাটক ও চল- 
চিত্র জগতের নয়, সকল দেশবাসীর 


কাছে পাঁর।চত হয়ে ওঠে এবং সকলে 
শ্রদ্ধার দৃত্টতে এই সংগঠনের কাজ লক্ষ্য 


এই আবাস নির্মাণ করেছেন। তিনতলা 
এই বাড়তে পাঁচাঁট ঘরে দুস্থা: শঁশল্পী- 
দের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। গত ২১শে 


দর্শকরা হাততালি দেন, তাঁদেরই অনেকে 
শেষ জীবনে কপর্দকহীন ও অসহায় হয়ে 
পড়েন। এই অবস্থার পাঁরপ্রোক্ষতে ‘দেহ 
পট সঙ্গে নট’ কথাটা বলা হয়। কেবল 
আমাদের দেশে নয় প্রত্যেক ধনতান্নিক 
দেশেই অভিনেতা-আঁভনেত্রীদের এই ত’ 
জীবন। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে 


এই ব্যালে প্রথম মণ্টস্থ হয়েছিল ১৮৭৭ 
সালে। তারপর থেকে জারের আমলের 
রাশিয়ায় এবং সোভিয়েট আমলে এই 
ব্যালে দেশ দেশের মানুষের কাছে 
আকর্ষণের বিষয় হয়ে আছে। যাঁরা 
সোভিয়েট ইউনিয়নে যান তাঁদের কাছে 
আকর্ষণের 'বিষয়সমূহের অন্যতম বলশই 
থিয়েটারে 'সোয়ান লেক’ দেখা । “সোয়ান 
লেক'এর ইতিপূর্বে একটি চিন্নরূপ 
হয়েছে। তাতে প্রধান ভূমিকা ওদেতে 
-_ওঁদিলিয়ার ভূমিকায় নেচেছেন 1বশ্ব- 
বিখ্যাত ব্যালোরনা মায়া পিসেস্কায়া। 
বর্তমান ছ'বাট 'নার্মত হয়েছে লোনন- 
গ্রাডের কিরভ থিয়েটার অব অপেরা এণ্ড 
ব্যালের শিল্পীদের 'নয়ে। 
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বৈজয়ন্তীমালা 


“সোয়ান লেক’ একটি উপকথার 
মৃত্যকাব্য। প্রেমের অমর কাঁহন'। 
সাঁত্যকার প্রেম সকল 


অশুভশান্তকে 
আঁতিরুম করে দিজয়ী হতে পারে_ এই 
প্রত্যায়সৃন্টিকারী এক অপরূপ নৃত্য ॥ - 
রাজপুত্র সিগাঁ্তড যৌবনে উপস্থিত 
হয়েছে। এই উপলক্ষে উৎসবে অনেক 
সুন্দরী তার সঙ্গে নাচবার জন্য, তাকে 
হৃদয় দেবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু রাজ- 
পুত্রের মনে ধরে না কাকেও। রাজমাতা 
আসেন- ছেলের 'বয়ের জন্য আগ্রহ নিয়ে 
কিন্তু রাজপূত্র মনাস্থির করে উঠতে 
পারে না। সন্ধ্যা নামে এক দল মরালী 


রাজপুত্র ?িগাঞ্রিড ওদেতেকে ভালবাসে । 
গিন্তু রাজপাত্রকে টলাতে পারল না। 
অবশেষে নিজের মেয়ে ওদিলাকে , 
ওদেতের মত সাজয়ে রাজপ্নত্রকে বিচ্যুত: 
১ কিন্তু সগক্রিডের মনে 
ওদেতের ছবি ভেসে উঠতেই সে নিজের 
ভুল বুঝতে পারল। রাজপুত্র ওদেতের 





প্রেমে মরালীরা আবার মানবী রূপ পেল। 
প্রেম হল বিজয়ী । 

আলোচ্য ছাঁব 'সোয়ান লেক’ চলচ্চি- 
বের রূপ রীতি এবং চিত্রগ্রহণের বাহাদুর 


এখানে তা কিছুটা চটুল হয়েছে। নাচের 
ফয়েকাট কম্পোঁজিসন খুবই উল্লেখযোগ্য 
হলেও- মাঝে মাঝে চটুলতার জন্য কিছুটা 
ছন্দঃপতনের মত মনে হয়। সঙ্গীতের 
ক্ষেত্রেও ছল্দঃপতন কছ_০ সোচ্চার মনে 
হয়। এই ছবিতে ওদেতে--ওদলার 
ভূমিকায় নেচেছেন ইয়েলানা ইয়েভেয়েভা। 
যাঁরা উলানভার এবং মায়া ?পসেংসকায়ার 
সোয়ান দেখেছেন তাঁদের মন ভরবে কনা 
সন্দেহ। তথাঁপ প্রেমের গর্বের বাণী 
বাহক এই ব্যালে নৃত্য নৃত্যরসিক 
{বশেষ করে যুবক-ফুবতীদের অবশ্য 
দর্শনীয়। ছবিটি মুক্তি লাভ করবে 


এলট 1সনেমার_আটলভার'-এর পরে। 


সুরভওঞব্র 


*পৃত্রনয়ম মা” 

গত রথযান্রার প্ণ্যাতখতে হৃষী- 
কেশ মুখোপাধ্যায় প্রযো।জত রূপখাঁষ 
িন্রমের ভক্তিমূলক বাংলা ছাব "ান্রনয়নী 
মা”-র শুভ মহরৎ চন্রজগতের বহু 1বাঁশষ্ট 
ব্যান্তবগে'র উপাস্থাততে সুসম্পন্ন হয়েছে 
টেকাঁনাসয়ান্স স্টুডিওতে। বারেন্দুকৃষ্ণ 
ভদ্র রাচত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে 
ছাঁবাট পাঁরচালনা করছেন-_ পূর্ণেন্দু 
ব্লায়চৌধ্যরী। চিৰগ্রহণ ও সম্পাদনার 
দায়ত্ব (নরেছেন যথাকুমে_ রামানন্দ সেন- 
গুপ্ত ও অমিয় মুখাজী। 

ছবাটির নিয়মিত চত্রগ্রহণও এ সঙ্গে 
সুরু হয়েছে। প্রথম দিনের স্যাটংএর 
{শিল্পা ছিলেন- আনন্দ মুখাজা ও সীমা 


মক্কা চলচদ্তি্ উৎসব 


মেঘ ও রোৌছ প্যরস্কৃত 


মস্কো আন্তর্জাঁতক চলাচ্চত্র উৎসব 
শৈষ হয়েছে। এই উৎসবে ধিচারক- 


মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে আঁভিনেত্রী-পাঁর চালিকা শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী 


মণ্ডলীর রায়ে শ্রেষ্ঠ ছাবর সম্মান লাভ 
করেছে 1কউবার 'ল্যাঁসয়া', ইতালীর 


“'আনাঁটল মনডে'। এই 1তনটি কাঁহনী- 
চনত স্বর্ণপদক লাভ করেছে। 

সত্তরাট দেশ এই উৎসবে যোগ 
1দয়োছল। 

ভারত থেকে অংশগ্রহণ করোছিল 
অরুন্ধতী দেবী পাঁরিচালিত 'মেঘ ও 
রৌদ্রু'। আর তথ্যাচন্র 'আই ট:_মেক 
এনিমেটেড কার্টুন'। এছাড়া প্রাতযোগি- 
হয়েছে। কিন্তু উৎসবে ভার্ত্বীয় ছাব 
{বিশেষ কোন রেখাপাত করতে পারে ?ন। 
বলে সোঁভয়েটের কাঁমাট অব উম্যান 
“মেঘ ও রৌদ্র-কে একাঁট পুরস্কার 
দিয়েছে । বশেষ করে ভারতের মত দেশে 
মাঁহলা পাঁরচালিকার ছবি এবং তাঁর 
উপাস্থাত 'ববেচনা করে। 

মস্কো চলচিত্র উৎসব উপলক্ষে একটি 
দৌনিক পত্ৰিকা প্রকাশিত হয়োছল উৎসব 
কামাট কর্তক। এই পান্রকার নাম 
“ফেস্টিভ্যাল স্পুটনিক'। তার প্রথম 
সংখ্যায় ছিল বলরাজ সাহনীর ছাবি। 
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ছবি; সঙ্গে ব্যালোরনা রায়া কিনকিনা। 
এই ব্যালোরনা মেরা নাম জোকার’ 
ছবিতে আঁভনয় করেছে। 

মস্কো উৎসবে প্রতিযোগিতা করেছে ঃ 
কাঁরডর (সুইডেন), এ ট্রিপ ট: স্কাই 
€আজে্টনা), এ উম্যান ফর এ সাঁজন 
€রুমানয়া), আনাঁটল মনডে (সোভিয়েট)। 


(সংযুক্ত আরব), র 
উৎসবে অনেক আঁতাঁথর মধ্যে উপ. 
{স্থত ছিলেন সোঁফয়া লোরেন, মার্চেলে! 
মাস্ট্য়ান, মাঁরনা ভনাঁড, থেরেসে 
দিওপ, এরউইন গেসচোনেক, মিউনি 
ইসানমুরা, আইরিন পেট্রেসকু, লুসি 
নোসেন। ভারত থেকে উপাস্থিত হলেন 
দেবী, আই এস জোহার। পাকিস্তান 
থেকে উপস্থিত ছিলেন শামিম আরা । 
বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন ভারতের 
তাঁকে আভনেতা, প্রযো- 











দেওয়া হয়। আতাথিদের মস্কোর নানা 
দর্শনীয় স্থানের সঙ্গে লেনিনের জীবনী- 
চিত্র দেখান হয়েছে। 


পূর্ব জাম্নানীতে সত্যাঁজৎ রায় 


সম্প্রাত সত্যজিৎ রায় পূর্ব জার্মানীর 
বার্লিন, লীপজিগ এবং এরফুর্ট গিয়ে- 
ছিলেন তাঁর ছা 'হীরো' গেপী গাইন 
বাঘা বাইন) প্রদর্শন উপলক্ষে । ছবিটি 
পশ্চিম জার্মানীর বার্লন আল্তর্জাঁতক 


“সোয়ানলেক' নৃত্যনাষ্টের একাট দৃশ্য 


উৎসবে প্রাতযো?গতা করেছে। শ্রীরায় 
বলেছেন--পূর্ব জাম্দনীর সাংস্কৃতিক 
জীবন দেখার আগ্রহ তাঁর অনেক 'দনের। 


 শীতানি বিভিন্ন স্থানে ছবি দেখাবার সময় 


দর্শকদের সামনে উপাস্থত হয়েছেন। 
লীপাঁজগে ফিল্ম ক্লাবের সভায় উপস্থিত 
হয়ে নানা প্রশ্নের জবাব 'দিয়েছেন। 
তান . সাংবাদিকদের বলেছেন পূর্ব 
জার্মানীর দর্শকরা ভারতীয় ছাবর সঙ্গে 
পাঁরিচিত না 'হলেও ভারত সম্পকে ওঁরা 
এত খবর রাখেন যে প্রশ্ন শুনে অবাক 





হতে হয়। শচত্রশিজ্প সম্পর্কেও তাঁদের 
অনেক জ্ঞান। 

শ্রীরায় 'বাঁলনার এসেম্বল' থিয়েটারে 
বার্টেল্ট ব্রেশটের ‘আর্তু রো ইউ’ অভিনয় 
দেখেছেন। তান: সাংবাদিকদের বলে- 
ছেন, ‘এই প্রথম আমি 'িশ্বাবখ্যাত রেখট 
থিয়েটার. দেখলাম। আমার ধারণার ৰ্োশ 
আনন্দ আঁম পেয়োছ।' 


রুপালী পর্দদয় পিপ্পি ল্যাংসস্ট্াম্ফ 


দশখানা বইয়ের মধ্যে পিপ্পি ল্যাংসস্ট্রাম্ফ 
পয়লা নম্বরের। চ্যাপ্টা নাক, বেঢপ 
'বিন্দনী, আর গায়ে ছিটাছট দাগের ছোট্র 
মেয়োটর এই গল্পের বইখানা এই বছর 
চারমাসের মধ্যে বিক্রি হয়েছে এক লাখ। 
লেখিকা অ্যাস্ট্রিড {লণ্ডগ্রেন। গিপ্পি 
হচ্ছে এক জাহাজী কাণ্চেনের মেয়ে, 
সোনাভরা এক অদ্ভূত বাড়তে সে একা 
থাকে, যাদুর বাঁড় বলোয় আর আশ্চর্য 
সব.গল্প বলে। তার প্রাণের বন্ধু হচ্ছে 
টম আর আরেকজন হচ্ছে পাপ্পর 
সোনা মেরে দেবার চেষ্টায় রত এক 
দুর্ভাগ্য 'জোচ্চোর। শীগৃঁগিরই' বইটির 
ছবি হবে। পাঁরচালক ওলে হেলবোম 
ইনগের নিলসন নামে ঠিক পিপ্পির মত 
একজনকে খুজে বের করেছেন। 


০০০৪ 


এ" ওটা "এও! i te = 


শৃপটার-এক' (দুই খণ্ড ১৯৩৭-৮) 
আলোঁকস টলস্টয়-এর উপন্যাস অবলম্বনে 
ক্রি সিনেমাটোগ্রাফক ' কম্পোঁজশন, 
পাঁরচালক মূল ভাবকে রক্ষা করে 
সিনেমার উপযোগী করে দৃশ্যগ্ালকে 
তোর করে নিয়েছেন। আলোক্সি উল- 


[4] স্টয় নিজে প্রযোজনায় অংশ গ্রহণ 


চান্তিক ধ্যান-ধারণা এবং কাজের দৃষ্টান্ত 
পয়েছে এখান থেকে। দ্বিতীয় মহা- 
বুদ্ধের সময় সোঁভয়েট জনগণ অন্ু- 
প্ররণা লাভ করেছে তাঁদের পৃরবসূরীদের 
গাক্রমণ থেকে দেশরক্ষার জন্য অসীম 
[হসিকতা দেখিয়েছেন এবং অসাধারণ 
মাত্মত্যাগ করেছেন। 
এই দিক শিন্তা করেই সোঁভয়েট 
চলচ্ির নির্মাতারা দূর অতাঁতের 1দকে 
ক্যামেরাকে ঘুরিয়ে ধরলেন “পটার-এক’ 
পাঁরচালক ভন্লাডাঁমর পেট্রভ) 'আলেক- 
দান্দার নেভাঁস্ক' (সের্গেই আইজেন- 
), - হভোরভ' €সেভেলোড 
ডাভীকন) এবং 'বোগদান .ক্ষেল- 
দক’ €ইগোর সেভচেঙ্কো) ছাঁবতে। 


করেছেন। এই ছাঁবতে রাশিয়ার 
ইাঁতহাসে বারত্বপূর্ণ এক অধ্যায় ববৃত 
হয়েছে; যখন- রুশভাঁম যুগ যুগের 
পশ্চাদগামিতাকে দূর করে অসাধারণ 
উদ্যম নিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে এক 
রাজনৌতক শীন্তরুূপে নিজেকে, গড়ে 
তোলে। এখানে *পটারকে রাঁশয়ার 
ইতিহাসে এক অসাধারণ ব্যান্ত 1হসাবে, 


এবং আলোক্সর মধ্যে নাটকীয় সংঘাত 
ছবির একমাত্র বিষয় নয়, এতে কেবল- 
মান ইতিহাসের কাল এবং ঘটনার 
প্রীতফলন হয়েছে চমৎকারভাবে । ছাঁবতে 
জারের {লডার থেকে কৃষক 
{বদ্রোহের সময় পর্যন্ত সাধারণ মানুষের 
ভাগ্যকে দেখান হয়েছে। ছাঁবতে যুদ্ধ- 
দশ্যগুলি দেখান হয়েছে 'বিরাটভাবে। 
অন্যান্য সব ব্যাপারে ইতিহাস ও' সময়ের 
সঙ্গে নিখুত যোগাযোগ রক্ষা করা 
হয়েছে। . একটা কালকে প্রাতফলিত 
করার দিক থেকে ছাঁবাঁট শিক্ষণীয়। 
সের্গেই আইজেনস্টাইন ইাঁতহাসের 
আরো পেছনে চলে গেলেন। তাঁর 
আলেকজান্দার নেভাঁস্ক (১৯৩৮) 'নার্মত 


মাঝামাঝি সময়ে (টিউটানক নাইটরা, ষারা 


বল্টিক সাগরের পাড়ে ঘাঁটি করোছল 
তারা রাশিয়ার দু'টি সমৃদ্ধিশালী অণ্ল 
1পয়েদকভ এবং নভোগোরদ জয় করতে 
চেষ্টা করে। িশ্বাসঘাতকদের সহা- 
য়তায় তারা পিয়েসকভ জয় করে। কিন্তু 
নভোগোরদ-এর নাগাঁরকরা সুদক্ষ 
সেনাপতি আলোকজান্দার নেভাঁস্কর 
কাছে আবেদন করে। এই সুকৌশলী 
বীর টিউটাীনক নাইটদের চাদস্কয়ার 
তুষার হুদে পরাজিত করে, পিয়েসকভকে 
মুক্ত করে এবং তাদের দ্বারা আঁধকৃত 
রাশিয়ার আগ্লিক ভূমি পুনরুদ্ধার 
করে। 

এই ছাবিতে চাঁরব্রগুলি আশ্চর্যজনক ঃ 
আলেকজান্দার (নিকোলাই চেরকাসভ) 
এবং তার সহযোদ্ধা লোকগাথার নায়ক 
ভাঁসাল বুসলাই (ঁনকেলাই ওখলোপ- 
কভ) এবং প্রবীণ যোদ্ধা (ডাম 
ওরলভ)। 'কল্তু পাঁরচালকের স্বভাব 
অনুযায়ী তান সর্বদা জনগণের ওপর 
বোঁশ জোর দিয়েছেন, ?পয়েসকভ এবং 
নভোগোরদের তাঁর বিখ্যাত এপিক 
দৃশ্বশেষ করে তুষারের ওপর 
নাইটদের পরাজয়ের দৃশ্যে জনগণের 
সাহস ও ইচ্ছাশান্তকে এত বড় করে 
দেখিয়েছেন, কারণ তারা এক সন্ত্রাস, 
িংসা ও ধ্বংসের শান্তর বিরুদ্ধে দেশের 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অভ্যুত্থান করেছে 
এবং জয়লাভ করেছে। বিশ্ব চলাঁচ্চ্রে 
আর কোন ফুদ্ধদশ্য প্রেরণা ও নৈপৃণ্যের 
দক থেকে এই দৃশ্যের সমকক্ষ নয়। 

এখানে গভীরভাবে ভাব প্রকাশক 


শ্কিশ্ভিতে ড্রানজস্টৱ 


ন্যাশন্যাল ডিল্ুযুক্স” 
১০, মাসিক 'কাঁস্ততে 
৩ ব্যান্ড অল ওয়াল্ড‘ 
পোর্টেবল ট্রানাঁজস্টর 
লাভ করুন । প্রতি গ্রাম 


ও শহরে প্রেরণের 

যোগ্য ।. আবেদন করুনঃ 
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ক নকাজ ময়দানের হান নে দিনে এমন জায়থা গিয়ে পেশীচচ্ছে যে, মুশকল আসানের পথ খুজে পাওয়া এখন রীতিমত কত্টকর। 

সমসএর যেন আর শেষ নেই। একটার পর একটা লেগেই আছে। কথায় বলে, হাতা কাদায় পড়লে ব্যাংএও লাঁথ মাতর-অরদানী 

ফ্টবলোর অবস্থা এখন অনেকটা নেই রকমই॥ শখ একথা বললে বোধহয় সবটা বলা হবে না। বরণ বলতে হবে, বর্তমানে কলকাতার 

ময়দান ফুটবলের হাল কাদায় পড়া হাতীর চেয়েও শোচনীয়। পরিস্থিতি দিনের পর দিন এমনই খারাপ হয়ে গেছে, অবস্থা এতোই 
নিচে নেমে গেছে যে, সেখান থেকে ফিরে আসার কিম্বা 
মশকলই নয়, একরকম অসম্ভবও । কলকাতার ফুটবল যে 

কেউই. বলতে পারবেন না--আই, 

কিন্তু কোথায় চলেছি আমরা? কোন্‌ পথে 

ফুটবল খেলা আজ এমন একটা অবস্থায় 

ভিন্ন প্রদেশে গিয়ে ভিন্ন প্রদেশীয়দের কাছ 





তাকালে কিম্বা ববগত ।তনাট ডেস্ট ম্যাচের 
পর্যালোচনা করতে বসলে ব্যাং, বোলং, 
এমন ক র্ফাল্ডং-এর ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের 
প্রাধান্য বড় বোশ করে পাঁরলাক্ষত হয়। 
কাউদ্রে, ব্যারিংটন, মিলবার্ন এবং শেষ 
দুটি টেস্টে ছার মতো খেলোয়াড় 
দলে না থাকা সত্তেও ইংলণ্ডের খেলো- 
য়াড়রা প্রশংচসিতভাবে প্রাতদ্বান্দতা চালাতে 
সমর্থ হয়োছিলেন আর তারই ফজ হিসেবে 
২-০০ টেস্টে ওয়েস্ট ইাণ্ডজকে হাঁরয়ে 
ইংলণ্ড এই মরশুমেও নিজেদের দখলে 
‘রাবার’ রাখতে সমর্থ হয়েছে। 
আর ওয়েস্ট ইণ্ডজও, প্রথম টেস্ট ম্যাচ 
ছাড়া বাকী দুটি টেস্টে যেভাবে প্রাত- 
দ্বন্দিতা করতে সমর্থ হয়েছে তার জন্যে 
প্রশংসা তাদেরও প্রাপ্য। কারণ ওয়েস্ট 
ইণ্ডিজের পরঙ্গ নির্ভরশীল এবং ওয়েস্ট 
ইণ্ডিজর খেলোয়াড়দের সমস্ত উৎসাহের 
প্রধান জন সোবার্ঁস একেবারেই খেলতে 
পারেন নি। এক কথায় বলা চলে যে, 


ধ্যাটি-এ চোবার্স একার এন-খারে “আউট 
অফ ফর্ম” তবে বোটলং-এ 1কছনচা ভে।জক 
গৃতান এবারও দোঁখয়েছেন বঢে। বড 
এ.ভারেজে সোবার্সের স্থান এবার বণ, 
আর বোঁলং-এ তৃতীয়। 

ইলিংওয়ার্থের মধ্যে ইংলণ্ড খ্যুজ 
পেয়েছে তাদের নতুন আঁধনারককে। তবে 
কাউন্ড্র আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই 
সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। আর সামনের 
বছরে ইংলশ্ডের অস্ট্রেলিয়া সফরে মনে 
হয় কাউড্রের ওপরই পড়বে দল পাঁর- 
চালনার ভার, কারণ অস্ট্রোলয়া সফরে 
কাউড্রে ইতিমধ্যে চারবার ছিলেন ইংল-“ডর 
সহ-অ’ধন্যরক। 


বয়ে ইংজন্ডের কেট কৃ নিশ্চিন্ত 
হয়েছেন যে, ব্রাউন এবং স্নো ওয়েস্ট 
ইশ্ডিজের বিরুদ্ধে ফাস্ট বোলার হিসেবে 


তাঁদের যোগাতা প্রমাণ করতে পেরেছেন। 
ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বয়কট, 
ই'লিংওয়ার্থ, এডাঁরচ, হ্যাম্পশায়ার প্রভাতি 
ব্যাটসম্যানরা কাতিত্বের পাঁরচয় 'দিয়েছেন। 
তবে ইংলণ্ড দলের পক্ষে বেরী নাইট-কে 
খেলানো রাঁতিমত বিস্ময়কর। কারণ 
নাইট স্বনামে কয়েকাঁট সংবাদপত্রে কতক- 
গুলি প্রবন্ধ গিলখোঁছলেন-_যার জন্যে গত 
মরশুমে ইংলণ্ড দলের সাউথ আঁক্রকার 
৩৮১ 


বোলিং-এ চ্যায়নাম্যান কম্বা গুগলী বল 
ছাড়তে না পারলেও পেস বোঁলং-এ 
যথেষ্ট কাঁতত্ব দোঁখয়ে সোবার্স লাভ 
করেছেন বোলিং এ্যাভারেজে তৃতীয় স্থান। 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পুরনো খেলোয়াড়- 
দের মধ্যে বুচার খুব একটা সুবধে করতে 
না পারলেও মোটামুটিভাবে খেলেছেন। 
কিন্তু উইকেট কাপার ব্যাটসম্যান  হেন- 
দ্রিকস একেবারেই ডুবিয়েছেন দলকে । 
লয়েডও এই মরশুমে তাঁর সুনাম অনু- 
যারী খেলতে পারেন নি। তবু যেটুকু 
তান খেলেছিলেন, তারই চাঁকত চমকে 
ইংলণ্ডের দর্শকদের মন ভরে উঠোঁছল। 
ওয়েস্ট ইশ্ডিজের বোলিং সাইডও 
{দনে দিনে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। 
ইংলন্ডের মাঠগুলোতে' গিবস তাঁর সুনাম 
অনুযায়ী খেলতে পারেন নি॥ আর তিনটে 





॥ বেরা নাইট ॥ 
সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখার জন্যে আগের 
মরশুমে বাদ পড়োছলেন ইংলণ্ড দল 
থেকে। এবার আবার তাঁর ডাক পড়েছে। 


ব্যাটিং এাভারেজ ঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 


টেস্টে গিবস পেয়েছেন মাত্র ৬টি উইকেট। 
সিলিংফো্ড* তাঁর জাবনের প্রথম টেস্ট 
ম্যাচগুলোতে মোটামুটি খেলেছেন। ভবে 
ডেঁভসের মধ্যে ওয়েস্ট ইশ্ডিজ খুব 
শীগৃগিরই খজে পাবে একজন নিপুণ 
চৌকস খেলোয়াড়'ক। 

যাই হোক প্রথমে অস্ট্রেলিয়া তারপর 
ইংলণ্ডের বিরূদ্ধে এই পরাজয়ে ওয়েস্ট 


ইপ্ডিজ বিশ্ব-ক্রিকেটের আসরে অনেক- 


খাঁন পিছিয়ে পড়লো । 

ইংলণ্ড এবং ওয়েস্ট ইশ্ডিজের এই 
মরশুমের তিনাট টেস্টের ব্যাটিং এবং 
বোলিং এ্াভারেজ নিচে দেওয়া হলো। 
ব্যাঁটং-এ ওয়েস্ট ইশ্ডিজের ক্যামাচো আর 
ইংলশ্ডের বয়কট শীর্ষস্থান লাভ করেছেন 
আর বোলং-এ সবার ওপরে আছেন যথা- 
ক্রমে শেফার্ড ও আণ্ডারউড। 


টেস্ট ইনিংস নঃআঃ রান 


ক্যামাচে। 
বচার 
ডেভিস 


শফাড 
সিলিংফোর্ড 
সোবার্স 
ডেভিস 
হোল্ডার 


ইলিংওয়া্থ 


১৮৭ 


॥ বয়কট ॥ 
শুধ ইংলণ্ড নয়, দ)'দলের ব্যাটসম্যানদের 
মধ্যে ঝটিং এাভারেজে বয়কট আতছন 


২৪ বছরের গোলু- 
ভোঁচ ৪৯০ কে. এম অর্থাৎ ১,০৮০ 
পাউন্ড তোলেন। তিনি পৃববতণ* 
রেকর্ড থেকে ২-৫ কে: এম অর্থাৎ ৫ই 
পাউণ্ড বোশ তুলেছেন। গোলভোঁচ 
ভাঙলেন রাশিয়ার আর এক ভারোত্তো- 


জর্শীতক টৌনস প্রতিযোগিতার পূরুষ- 
দের িঙ্গলসে বোজলের টমাস কক ৭-৫, 
৯--৭, ৪-৬, ২-৬ ও ৬-৪ সে 
আর্থার এ্যাসকে হারে 
দিয়ে চ্যাম্পিয়ানশীপের সম্মান লাভ 
করেছেন এবং সেই সংগে পুরস্কার 
{হিসেবে লাভ করেছেন &,০০০ ডলার। 
ক রস সং 
ওয়েস্ট ইীণ্ডজের বিরুদ্ধে দল পাঁর- 
চালনায় কৃতিত্বের পাঁরচয় দেওয়ায় - 
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ইংলণ্ড দল 
পরিচালনার ভার পড়েছে ইলিংওয়ার্থের 
ওপর। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটে 
টেস্টেই তিনি থাকবেন ইংলন্ডের 
অধিনায়ক। কিন কাউদ্রে অসুস্থ 
হওয়ায় ইলিংওয়ার্থকেই ইংলণ্ড দলের 
অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। 











প্রথম শ্রেণীর খেলায় 







উত্তর £ 






৯৯৫৯-৬০ সালে খেলো 

বনাম আসামের খৈলায়। 

১২ বছর ২৩২ দিনে ঃ এম পি 
বড়ুয়া ১৯৫৪-৫৫ সংলে খেলেছেন আসাম 
বনাম বিহারের খেলায়। | 


EIS উড উ$ LES LESS ইউ ইউ ৬৬ 8৯ G3 5, 
আপনার বারা শ্রল্প হলেও 


সত্য’ বিভাগের জন্যে লেখা পাঠান 
তাঁদের কাছে আমাদের সাবিনয় 
নিবেদন এই যে, আপনারা পোস্ট 
কার্ডে লিখে লেখা পাঠাবেন না। 
সাদা কাগজের এক পিঠে পাঁরত্কার- 
ভাবে লিখে পাঠালে আমাদের খুব 














সুবিধে হয়। আশা কার আমাদের 
এই অস্াবধাটুক আপনারা .বুঝবেন। 
ক্রীড়া সম্পাদক 


MIRTLE রর রর রই রর হরর ই 


[8 ১৯৫৬ - সালে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় 
বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে লেকার ১৫ বছর ১২৪ দিনে £ ম.স্তাক 
সাংঘাতিক বোলিং করেছিলেন। মহম্মদ ১৯৫৮-৫১ সালে পাকিস্তান 


সেই খেলায় লেকার (১০ + ৯). বনাম ওয়েস্ট ইশ্ডিজের লাহোর টেস্টে 
খেলছেন। 
ভারতের পক্ষে 

১৭ বছর ২৬৫ দিনে ঃ বিজয় মেহেরা : 
ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে কম 
বয়েসে টেস্ট খেলেন। তিনি খেলেছিলেন 
নিউজিল্যাণ্ডর বিরুদ্ধে বোম্বাই টেচ্টে 
১৯৫৫-৫৬ সালে। 

রামপ্রস্দ মোষ (বোরাসাত, 
পরগনা) 
প্রশ্নঃ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার 

(সন্তোষ ট্রফি) গত আট বছরের 


ফলাফল যাঁদ জানান তাহলে খুব 
ভালো হয়। আমাদের কয়ক বন্ধুর 






২৪ 










£ টেস্ট খেলায় এবং প্রথম শ্রেণীর 
কিকেট খেলায় সবচেয়ে কম বয়সে 
অংশ গ্রহণ করেছেন কোন কোন্‌ 
খেলোয়াড়? কতো বছর বয়সে 
এবং কোন্‌ সালে কোন্‌ কোন্‌ 





বস্বমতা প্রেস হইতে গ্রীস; 


১২ বহর গন কচ # 


৮5 74442545444 


ৃ বদ্দমতা € প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৯৬৬, পারা তা কলিকাতা-৯২. 


নসবসনসনসসগ্া 


সান কা ল্য 
-৯৯৬১৯-রেলওয়ে-বন্বে- 





১৯৬৪-_রেলওয়েঞগোহাটি 
| ৯৯৬৫--অন্য--কুইলন 
৯৯৬৬--রেলওয়ে-হায়দ্রাবাদ 
১৯৬৭ মহীশুর-কটল : 
৯৯৬৮ মহীশ;র-বাংগালার 


ইংলপ্ডের টেস্ট ক্রিকেটের সরল 
ওয়াশরুক অবসর নিয়েছিলেন 
১৯৫১ সালে। 

১৯৫৬ সালে অস্ট্রোলয়ার ইংলণ্ড 
সফরের সময় ওয়াশব্লুক ইংলণ্ড 
দলের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্যতম । 

লর্ডস টেস্টে ইংলণ্ডের শোচনীয় 
পরাজয়ের পর নির্বাচকমণ্ডলর 


লভা বসেছে। 'আসেজ' দখলে রাখাই... 


তখন প্রধান সমস্যা । 
হঠাৎ 'িবণচকমণ্ডলশর সভাপতি 
ওয়াশৱুককে কিছুক্ষণের জন্য সভা 
ছেড়ে যেতে অনুরোধ করলেন। 
ফিরে এসে ওয়াশরূক শুনলেন, 
পরবর্তী" চেন্ট দলে তিনি মনোনীত 


বোলিং-এ বিধ্বস্ত ইংলশ্ডের রান- 
সংখ্যা যখন তন উইকেটে ১৭, তখন 
ব্যাট করতে নামলেন প্রবীণ ওয়াশ- 
ব্রুক। 
পটার মে ও ওয়াশরুকের দীর্ঘ 
জুটি খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে 
ইংলন্ডকে জয়ের পথে ফিরিয়ে 
আনল। 
ওয়াশব্রুক করেছিলেন ৯৮ রান। 
[ জয়ন্ত হালদার 
নরেন্দ্রনগর, 
কলকাতা-৫৬ 


HH 444K KKK HH KKK 


+৯ রক সিহত পেন আটে কপ 











তন LU : 


hee 


৩ 













য় 
কঠোৱৰতম ব্যবস্থা অবলম্বন £ অঃ 
বৰথান্ত ও গ্রেপ্তান্ 


98 বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা, বৃহস্পাঁতবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ OLOEBT WEEKLY UF 





 লৃভাষচন্্ ও মকালান 
ছারতবর্ধ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) 


ট 


সন ত্যাগ গ্র্যাগুসক্গ অব জো! 


এম. বি. সরকার 





রান লাগে, ০. - প্রা 
ঃ ও আইরিশ দৃষ্টান্ত (প্রবন্ধ) _ নরেন্দনারায়ণ তা" রি 
| সণ্গমে ধোরাবাহিক উপন্যাস) , =*- সীল জানা। 
| লি শ*= অসীম. মুখোগাধ্যা 
- নিলেন্দড গ্ৌতয়. 


মুরশিদ 
 ব্ুঙ্গমণ্চ ওদেশে এবং এদেশে 


__॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ 


বন্ুকাল পরে আরার পাওয়া ঘাচ্ছে। 


ীরমেন চৌধুরী 
১: 





সেই সুযোগে যো পূর্বপাঁরকম্পিত ব্যাপার 
ছাড়া অন্য ছু অনুমান করা যায় না) 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুধু মপ্ডূপাতই করলো 
না, জ্যোতি বসুর ম:স্ডুও দাঁব করলো । 

তথাকথিত শোক-মি[ছিলকারা এ সব 
পূীলশের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আই-টজ 
এবং পুলিশ কমিশনার [পোর্ট দিয়েছেন 
এবং দুজনের রিপোর্টে গরমিল থাকবে 
একথা বলাই বাহুল্য । গোয়েন্দা বিভাগের 
[িরপোর্টও হয়তো স্বরাষ্্রমল্লী পেয়েছেন। 
শিন্তু ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগে যারা 


হবে। বিশেষত যারা এখন রয়েছে, তারা 
কোনো কাজের ?ক না সেটাই আগে 
ধববেচ্যা। অক্ষম এই বিভাগঁটির জন্য 
একদা অনেক নিরপরাধ ব্যান্তর সর্বনাশ 


ren: 30 8199. 
Thursday, Th August, 1969 


কাছে শুধু দূর্বোধ্যই নয়, রহসাময়ও। 
আশার কথা, পাঁশচমবঙ্গের বিধানসভার, 


প্রকাশ করেছেন এবং পার্লামেন্টের 

গণও বিচলিত। র্‌ 
যাহোক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ.*্খল 

করেছেন এবং ইতিমধ্যে রাজ।পালের 

নির্দেশে কয়েকজনের চাকার খতম 

এবং চক্রান্তের মূলসন্ত বের করে সরকার 

ইতিকর্তব্য করার জন্য দয়গ্রাতিজ্ঞ। এ 


ঘটেছে, এখন এই  বিভাগাঁটি যুন্তর্রন্টের + 


সর্বনাশ ঘটাতে চায়-এমন ধারণা আজ 
পশ্চিমবজোর শান্তিপ্রিয় নাগারকদের 1 

"_ পুঁলশ দলের বীভৎস আচরণের 
বিরুদ্ধে সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দড়প্রাত- 
বাদ জানিয়েছেন িল্তু মাছলকারী 
পুলিশদের উত্তেজনায় কেউ কেউ ইন্ধন 
যুঁগয়েছেন, এমন কথা শুনে তাজ্জব বনে 


যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ গণতন্ত্র 


রক্ষার কথা মুখে উচ্চারণ করে, গণতন্ত্রের 


মার বিধানসভার ক দা 








রর 
জো. কোপেকনি। কিন্তু মাঝপথে একটা 


গনেশ থাকায় টেডকে জেল খাটতে হয় রাখতে হবে যে, সংবিধানের দিক থেকে ও 


























; এডওয়ার্ড কেনেডি একবার িনান* 
_-দুষটিনার হাত থেকে বেচে গিয়েছেন 

ছোটবেলা থেকেই অবশ্য টেড : 
দুরন্ত প্রকৃতির, কিন্তু ব্যাদ্ধমান। বরা- 
বরই? বাঁড় থেকে পালিয়ে সেনা 
বাহিনীতে যোগ দিলেন! ফিরে এসে 
নিয়া ল' কলেজে পড়লেন, নিজেকে তৈরি. 


এডওয়ার্ড লোড 


হতো। মেরী জোর সঙ্গে তাঁর কোনো 
অবৈধ প্রণয় সম্পৰ্কও: ছিল নাঃ কিন্তু 
দৃঘ্টনার খবরটি দোঁরতে প্যালিশকে 
ছ'মাসের কারাবাসের আদেশ হয়, কিন্তু 
সে আদেশ আবার কার্মকর না করার বলা যায় না তবে একটা কথা মনে . 





নি তবে এক বছর পুলিশের নজরবন্দী কোর্টের শাস্তি পেয়েও নির্বাচনে দিতে 
হয়ে থাকতে হবে। ০ কেন বঁহা নেই। তাছাড়া, একথাও ভূলে 

বলা বাহুল্য, এডওয়ার্ড কেনেডির যাওয়া ঠিক নয় যে, জোসেফ কেনেডি 
কথায় সব প্রশ্নের জবার মেলে নি; তিনি বলতেন, তাঁর ছেলেদের মধ্যে টেডই সক: 
নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর কাজ চেয়ে বুদ্ধিমান, এবং তার রাজনৈতিক 
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শাক দান করতে পারে তার সম্পূর্ণ পরন্ষ তখনো হ 
যখন হল এবং সে পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের স' 
রাশিয়াকে উত্তার্ণ হতে দেখলেন, তখন ইরা 





তাঁদের মতে রত বির 1 








| | ৪ ascetic b bits, and with a psycho- 
“We 10086 therefore conclude that as ™ Jogical make-up against the chance of 
AL’ 23. the Technological Revolution is ‘con- having their judgement vitiated by private 
‘ned, the suecess of Russia has been or privileged class interests. রি 
npleted and 87701911950, and if Russia ব্‌ 
ere allowed to. develop her resources un- 
isturbed,. She would have attained & 
rosperity and a strength unequalled in 


he history 91. the world.” টি. দবপ্পবের উদ যে জি নয়, তা অপিত হয 
মানুষ একটি বিশেষ জবননগীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সেকথা =" ধদলে ফেলার চার ভা: জংমাহা ইক সাই 
ঃ সাহার কাছে অগোচর থাকার কথা নয়। ১৯৩৭ সালের ধলেছেন, তব: একট লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যন্ত্র-বিপ্লবের 
প্রবন্ধেও রাশিয়ার নতুন জীবননশীতির কথা বলেছিলেন ক্ষেত্রে রাশিয়ার সাফল্যের প্রশংসায় [তানি যত মুক্তকণ্ঠ, 
পোল্যাপ্ডের সঙ্গে তুলনা করে।..পোল্যান্ড ও রাশিয়া একই ততখানি ভাবাবেগ সামাঁজক-অর্থনোতিক বিপ্লবের ব্যাপায়ে 
সময়ে একই অবস্থা থেকে যাত্রা শুর করোছিল, কিন্তু প্রকাশ করেন নি। লাভের মনোবাত্তি না রেখে রাষ্্র* 
শিয়ার তুলনায় পোল্যান্ডের অগ্রগাঁত অল্পই, কারণ “রাশিয়া পরিচালিত শিক্পব্যবস্থা ও. তার আঁবলম্ব-সাফল্য 
টি নুতন জীবনদর্শনে উদ্্ধ, তার প্রকাতিকে জয় করতে ধনতান্বিক জগতে সম্ভব নয়, একথা [তিনি অবশ্য স্বীকার 
দ্বপয়িকর, এবং নিজেদের আদর্শকে বাস্তবে রূপাঁয়ত করেছেন,৭ তাহলেও একই সঙ্গে  সম্পা্ততে ব্যস্তিগত 
রার কার্যকর পন্থা. তারা উদ্ভাবন-করতে পেরেছে” _ মালিকানা নষ্ট করায় বোধ হয় তাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল 


হলে অন্য বিশ্ব: সম্ভব নয়, সুতরাং অগ্রাধিকার রাজনৈতিক বিপ্লবের বিপ্লবেরই। ডঃ সাহা বলেন, ভা [তিনি জানেন, সেই সঙ্গে 
এও জানেন, রাজনোতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও যন্তর-বিপ্লবের প্রয়োজন সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় অনেক দেশের দুগণত 
ঘোচে নি। গিনি বলতে চেয়েছিলেন, ন্তর-বিপ্রব ভিন্ন রাজনৈতিক বিপ্লব ব্যর্থঃ “The full benefits of the 
other: three revolutions— political, Socio-economic and religious—cannot be reaped. in 
the lives of the people without the technological revolution.” 2 
শন্রলেখকেরা রুশ-জার্মীনীর যুদ্ধের পিছনে কেবল আদর্শ বাদের সংবাতই দেখোছি'লন না 
সম্পূর্ণ ভিন্ন; উভয়ের একত্র অবস্থান সম্ভব নয়; নাজীরা ক্ষমতা-লালসায় লড়ছে, সো 
পৃথিবীতে মানবতার আদর্শ বাঁচে; নাজীমত জঘন্য ধরণের সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী, 
সায়াজ্যবাদের ধংস, কারণ তা শোষণে বিশ্বাস করে। ডঃ সাহা জানিয়েছিলেন, রাশিয় 
জানা আছে। দেই সঙ্গে কিছু বাড়তি কথাও বলোছলেনঃ “শহটলার খোলাখুলি L 

পক্ষে প্রচারক, অপরিকে স্ট্যালিন স্োভিরেটভুমি রক্ষার জন্য তাঁর lb  সেমাজ, আহবান 
জানিয়েছেন। কিছুদিন আগে মস্কোতে সত্যই নিখিল শ্লাভ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হা বরাত বলে সারা 
ইউরোপে শলাভ জাতির প্রতিরোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে ।” এর পরে ডঃ সাহা কঠোরভাবে ভারতীয় কাঁমউনিস্টদের 
জাতায়তাবিরোধী নীতির সমালোচনা  করোছিলেন-অগস্ট আন্দোলনের সময়ে কমিউনিস্টদের আচরণ তাঁর চোখের সামনেই 






































India, who are ৪০ internationally minded that they consider a fight for national free 
dom to constitute narrow nationalism, but Stalin is completely justified in Teinforcing 
the. nationalist spirit and ne বর of the race- Pride of his: সি in order to defend 
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বছল “Sud a position may not be understood by some so-called Communists in... 





পুঞীভূত, বাথ তা হতে 
তৈ।মার বাণী 

উঠুক মূর্ত হয়ে 

তাই হে কাঁব-- | 
খাণ্ডত বাংলার কলাক্কিত রন্ত 
বুকে লয়ে, | 

আগামী ধনের প্রত্যাশার 
রা বাড়ায়ে a 


Tins the হট of St. John became the. 
festival of the war on Superstition, that 
of St. Aya t ১195 val of Natural Science 


a’ 


বাঞ্ছনীয়। রাশিয়ার ধমপবপ্পবের এ দ্টান্ত অন্য দেশ 
অনুসরণ করুক এও তিনি চান নাঃ. 
“Of the fourfold revolution, the reli 
gious one is the most. difficult to judge, 
| | tion lessons to other coun- 
[ কমশ ] 











ক্ষীণভাবে হলেও বেশ স্পষ্ট করেই জাঁনয়োছিলুম। সুকাণ্ত 
ভট্টাচার্যের কবিতার ক্রয়েকাট উদাহরণ আমিও তাকে 
শ্বানয়েছিলুম,_কাবণ স্বকাল্তর কাঁবতা উল্লেখ করেই 
আনন্দ সোঁদন তার বক্তব্য প্রাতাণ্ঠিত করতে চেয়েছিল। 
আমি বলেছিল্‌ম উাঁনশ-শ’ চাঁল্পশের কাছাকাছি সময়ে 
আমাদের জাঁতমানসের যে অবস্থা গেছে, ১৮০০ খ্যশস্টাব্দের 
পরবতাঁঁ পণচশ বছরের সলো তার কোনো রকম সাদৃশ্যের 
ধারণা কণ্টকল্পনা মাত্। [সশঁড়, কলম, মোরগ, সিগারেট 
ইত্যাদ খুবই পাঁরাচিত বিষয়গদলিতেও বিদ্রোহের রঙ ধরে 
গিয়েছিল এ ১১৪০-এর দশকে; সুকান্তর কবিতাই তার 
প্রমাণ। সুকাল্ত ভার “ঠকানা' জানাতে গিঃয় লিখেছিল: 
ইন্দোনেশিয়া, যুগ্োম্লাভিয়া 


দরকার নেই। ১৮০০ সাল যে ১১৪০ নয়, সে-ধ্বষয়ে 
আমাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য ঘটতেই পারে না! মাম 
যা বলতে চাই, তা মাত্র এই যে, ১৮০০ খ:৭স্টাব্দ থেকে 
বাংলার সমাজ-জ্রীবনে, জন-জাীবন, সংস্কৃতির ক্ষেতে যে 
ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়, তা হয়তো ঠিক সেই সময়েই 
সকলের নজরে পড়ে নি, িম্তু সেটা ঘটেছিল ঠিকই । এদেশে 
ধ্ীস্টধর্মের সেই প্রচার-উদাম ক ভোলা যায় ? আমাদের 
যাংলা গদ্য-সাহিতোর উদ্ভব-পর্ব এই খুসস্টীয় আন্দোলনের 


সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেও একটা বৈপ্লাবক ব্যাপার। 
এই বলে সে জঙ্জনীকান্ত দাসের ‘বাংলা গদ্য সাহতোস 
£তিহাস' [ ১৩৫৩ ] বইখানির “ভূমিকা” থেকে অধ্যাপক, 
দুশশলকুমার দের এই কথাগুলি পড়ে শুনিয়েছিল-_ দু 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নতেন শিক্ষা জ| 
আদর্শের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে দেশব্যাপণী জাগরণের ' 
সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাই বাংলা গদ্যের প্রথম যুগেল্প 
সূত্রপাত কাঁরয়াছল। কিন্তু বোঁশ দিনের কথা না 
হইলেও এই সদে.বিগত শতাব্দীর ইতিবৃত্ত আমরা প্রায় 
ভুলিতে বাঁসয়াছি। প্রাচীনতর যুগ সম্বন্ধে আমর! 
অনেক সংবাদ রাখি, কিন্তু যে-যুগ আমাদের এজ 
নিকটবর্তী এবং আমরা এখনও যে-যুগের ভাব-বিপ্লবের 
ফলভাগণী, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে খুব যোঁশ 
তাহা বলা যায় না। 
আমি বললুম_সজনীবাবু যখন শ্রীরামপুর কলেজের 
জাইব্রোরতে গিয়ে কাজ করাছলেন, সে-সময়ে আমি সেখানে 
অনেকাঁদন তাঁকে অধ্যয়নরত দেখেছি । আম তাঁকে জিগেস্‌ 
শুরেছিলুম_“সজনাীদা, কেরির অভিধান, ব্যাকরণ, কথোপ- 


. কথনমালা ইত্যাদি বইয়ের মধ্য দিয়ে সে-পর্বের সমাজ-মনের 


চহারাটা {ক আপাঁন লক্ষ্য করছেন?’ 
তান বলেছিলেন-আঁম ঠিক এই মুহনর্ভে উমাসের 
প্রসঙ্গ দেখাছি-হাঁ সমাজের চেহারা এসব রচনা থেকে 
অনেকটাই অনুভব করা যায়। কিন্তু আম প্রধানত অন্য 
আলোচনায় মালমশলা নিতেই এখানে এসোঁছ। 
চাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৫৩ সালের ১০ই আবাষ্ু 
টস বারন চাল রর 
[িলণে দেন, তাতে তান জানান 
চার SEN PTE ES 
ূ্বগামীদের রচনার পুরণ ও সংশোধন হিসাবে বহু 
অজ্ঞাত ও মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়াছে। শ্রীরামপুস্ন 
হলেজের ও অন্যান্য স্থলের 'বাক্ষপ্ত দপ্তরে অনক 
পুরাতন কাগজপত্র পরণক্ষা করিবার সৌভাগ্য তিনি 
পাইয়াছেন, যাহা তাঁহার পচর্বগামীদের নাগাল যা 
" জরে বাহিরে পাঁড়য়াছিল। নূতন তথ্যের উদাহরণ 
শৃহসাবে ধলা যাইতে পারে, রামরাম বসু, গোলোকনাথ 
শর্মা ও উইলিয়ম কোঁর সম্বন্ধে তান অনেক নত 
কথা বাঁলতে পারিয়াছেন, মিলার ও আপজনের পৃস্তবা 
তান প্রথম আ'ঁবচ্কার টির সামার 
আনিয়াছেন। 
আনন্দ যলেছিল- বাংলা গদাচ্চার ইতিহাস দানেশ) 
চন্দ্রের বঞ্গভাষা ও সাহিত্যের নবম অধ্যায়ের 'পাবাশন্ট। 
অংশেও কিছ কিছু দেখেছ নিশ্চয়? দীনেশচন্দ্র শুনা 
পুরাণ-কে যতো প্রাচীন মনে করেছেন, অন্যান্য সাহা 
শ্ীতহাসিকেরা ঠিক ততো প্রাচীন মনে করেন ন। "শক 
পুরাণে গদ্যরীতি ছিল কি ছিল না, সেকথা এখানে 
অবান্তর, কারণ তোমার পররিকষ্পনা ১৮০৩ খুসস্টাব্দেরু 


বেশি আগে পিয়ে যেতে আনচ্ছক। অতএব দশনেশবাবর 


ঘইয়ে ভশ্ডীদাসের চিত্যরৃপ-প্রাপ্তি” রূপ গোস্বামীয় 
'কারিকাঁ, ফৃফদাস ফাবিরাজের “সাগময়কণা'-র সতব্যাখ্যান- 
অংশ৮-অথবা 'দেহকড়চা' ‘ভাষা পাঁরচ্ছেদ', 'বৃন্দাবনলখলা 


সাম্মহৈক বস্বভশ 


- স্বা আশ্রয়ীনভার, শরগুপীত্বিকা" প্রভীত যেসব সহজিয় 
কবর পতুিতে গদ্যের উদাহরণ আছে লা হয়ছে সে-গ। 
"তথ্যের মমালোচনাও এখানে বনজ্প্রয়োজন। দীনেশচন্দ্র মহারাজ 
চন্দ্রের সময়ে লেখা কয়েকখা?ন চিঠিপত্র উল্লেখ করেছেন, 
সন্ন্দকুমারের চিঠির কথা িখেছেন। এই চিঠিগৃলিতে 
"টন :এরং রাংলার শিশ্রণ কীরকম চলোঁছল, তিনি তারও 
এউদাহবগ দেখিয়েছেন, নকন্তু সে-সব কথাও এখানে আলো- 
নায় দরকার নেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্র “্মতিকজ্পদ্রুম' নামে 
একখান স্মৃতি-গ্রল্থে গদ্যের নমুনা দেখোছলেন। রামেন্দর- 
মুর গাতিরেদটী ১১২৮২ সালের ১৭ই ফাল্গুন ব্তাঁরখে লেখা 
উুরফরনের গ্রক প্রাচীন দলিলের গদ্যের আলোচনা করে গেছেন 
“৯৩০৬ -সালের-ন্নাহিত্য-শরিষং পাতিকায়। ন্দীলশবাবু এ 
সবই উল্লেখ করে গেছেন1৪ কি্তু প্রসব -এ-আলোচনা 
ধনগপ্রয়োঙ্গন। কিলুহু যাঁরা বাংলা -গর্যের আদিপর্ব 
- এই বলে খমানন্দ এই “কট কথা পড়ে "শোনাল-_ 
১৭৯৩ খ্যাঁষ্টাব্দে-এইচ শি ফস্টার সাহেব কতকগুলি 
আইনের তজমা করেন, তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে। 
বসেই জ্জমার ‘ভায়া অপেল্াকৃত 'সহঙ্জ হইহেও অন্বয় 


: ইইরেজণীর অনুকরণে সম্পাদিত হইয়া “দুরুহ হউয়াছে, 


যায় নান 
বললে_ আরো শোনো, স্দীনেশবাবু গিলখেছেন-_ 
য়ে ভায়ায় টেকচাঁদ ঠার্কুর ‘আলাহোর ঘরের দুলাল 

শেষ 'ভাগে 'কািনীকুমারর্চর কাল'কৃষ্ণ দাস খাদ্য- 

ছন্দের, যে নমুনা দিয়াছেন, তদ্দৃদ্টে 'আলালী ভাষা? 
' তাঁহার সময়েও .প্রচলিত ছিল বলিয়া রোধ হুয়। 

আম 'বনানু্ন_আনন্দ, আমরা "মুল প্রসঞ্গা থেকে দে 
নক্ঘরে 'এসেছছি॥ এসব মতামত্রে সমালোচনা শুদ্ধ কম হয় 
“ন ইাঁতম়্যে॥ ১৪০০ শনস্টাব্দের আগে সা ঘটে গেছে-- 
্ৰামাদের গিদয-চ্চার তুদ-সব “তথ্য স্ুকুমারবারও (দিয়েছেন, 
ধরন্ছ ভিন আগের ঘটনা দির আলোচ্য সময়কে আজে 
ফরেন ন। 

আম আরো 'রহালুম_দাঁনেশরাবইও তা রুরেন নি। 
হ্রীতহযাসক্রা মায্যানুয়ারে আলমশলা সাজিয়ে -গেছেন। 
গুর্তু সে-য়র তথ্য এগ্নানে নাহুন করে প্রািবেযগ্ন করবার 
সরকার রিয়ের? 

কথা বুঝতে অম্্বয়া হরে 'না য়ে, দেশী-বিদেশী অমংখ্য 
এলখকের মনে মনে ঁরশেয় "এর লক্ষমাচেতনা অনেকদিন ধরে 
সজাগ [ছল ডারের আঁভবটক্স সার্থর হতে সময় লাগে । 
৯৮০০ খ্যাস্টাব্দের কাছার্যাহ সময়ে রাহলা গদ্যরাতর যে 


On ccm 00১১১ 
৪ বঙ্গাভাষা ৪ স্যাহত্য-সটে ৭০-3১ দুটর্যঃ 


গা দেখা গেছে, সেটাই এ-ইতিহাসের জডনা নয়৮হাত+ 


সাত ডলে হম 


- -নঅর্থৎ প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদ-জেযাঁতষ-্মৃতি-্যার” 


যোগণীদের প্রশ্নোততরমালার়” ষোড়শ শতকের শেষ বদকের 
পর্তুগীজ পাদারদের কড়চায়,» _অন্টাদশ , শতাব্দীর ' 
ঘনোএল-দা-আমস্হম্পৃ-সাম-এর লেখা কপার শাস্মের অথ 
ভদ (১৭৩৪; মুদ্রিত ১৭৪৩) বইখাঁনতে,এবং এই. 
ধরনের আরো নানা উদাহরণে হাদ্যের যে-সব নমুনা পাওয়া 
ঘায়, সে-সব এক্ষেত্রে অবান্তর নয়,_তবে সে-ইভিহাস 
এ-আলোচনায় 'উহ্য থাক। 

"আনন্দ বললে- হাঁ 'আভতাবিস্তার ত্যাগ করাই ভাল। 
রং ওকারি প্রন্থীতর প্রসঙ্গেই -এশিয়ে য়া সমীচাীন। 

আঁমি বলেছিলুম- কোর 'অশীবনস নিয়েও এখানে বেশি 
প্রথা 'বাড়াবার দরকার নেই-যাঁদও তাঁর এই একটি কথা 
আমান পবশেষভাবে মনে পড়ছে। জেমস কালরসের 
(dames ‘Culross) উইিয়ম “কৌ, বইখ্ীন বোধ হয় 
১৮৮৯ খশস্টান্দে লণ্ডন থেচক ছাল্রা-হয়।। ইউস্ট্যাম কেঁরকে 
(Eustace Carey) Sইালয রর একদা মা বা" 


খুছজেন, সে-বইথ্রাঁনির এক জায়গায় কেই কথাগুলি পুলে 


দেওয়া হয়। প্যাংলা গদা-চচণয় "এলং জানা +৪ -্যাহতগন্ত 
কোঁরর অন্যান্য শ্্চার যা প্রধান কথা, সেটা ওবাধ হয় কোরির 


নিজের সেই 'ভীন্ত পেতেই ধরা যার! তার বলেন_স্আমার 


শনৃহ্যর পারে উকউ-ফাঁদ আমার ক্ণীকনশ লেখরার কথা ভাবেন, 
তাহলে তাঁর, সেই রচনা ভুল হোলো দক 'ঠিক-হোপলা সেক ” 
এমপে 'দেয়বার জন্যে তোমকে একটা সূত্র শয়ে যেত পারি 
তান ফাঁদ -এইটুকু লেখেন যে, আম বনরলস প্ানিশ্াম 
নকুণ্ঠ ছল ম,-কেরল হোটোছি আর হে'টেছি পরেছি 
টি হরর সং ক: 5507 
ছবে ন্যায়ারচারন 

আনন্দ বললে_ মন্তব্য “যথার্থ শাঁক্নানের “বিনয়, 
ধচনও “রটে, সআরার উহালিয়ম'কৌরর কতক্টা অদ্রান্ত আত্ম- 
সমালোচনাও পটে কিস্তু'তোমারএই 'নই-বাছাইংয়র ভূমিকা 


" এইখানেই শেষ হোক। আমরা দশকের 'প্রবেশদ্বারে 


এসে পেণঁচোঁছ। | 

আমি বললুম_শতঃকর রাজপথ দেখতে গ্াঁচ্ছি সামনে। 
[পিছনে পড়ে রইলো অতীত? "সেই -অততকে আমাদের 
এই আধ্ুনিককালের- মূল ছয়ে আছে, আধ্িক দ্ছাপা 
চলখার সুচনা ঘটেছিল সেই "পর্বে! সই 'তাঁরঘটা 
স্মরপ করে নিভে বোঁশ সময় লাগবে না। 

১৭৭৮ খ্বীস্টাব্দই (সেই ' কমরণীয় সময়। 
হুগালতে ছোঁনকাটা বাংলা হরফে প্রথম ছাপা ম্আরম্ভ হয়1 
এই বছ়েই হঙ্গীলর ছাপাখানায় নার্থানয়েল ন্ররীস হাল" 
হেডের ইংরেজ বই ও'গ্রামার অফ দবেজ্গলীণ ল্যাঞ্গোয়েজ 
ও কিছু ক ব্যাকরপ-সম্পাঁকত উদাহরণ শৃহসোবে কত্ত 
যাসী ্বামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত আর ভারতচল্দ্র 
বিদ্যাসুদ্দর থেকে বাংলা হরফে কোনো’ চকানো অংশ -হাপা। 
হয়। 'সাহেবরা এ কাজে আমাদের পথ দেখিয়ে 'গেছেন'। 


ড় 


খৰ 


লাপ্যাঁহিক বসমত' 


' ধাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির আধুনিক পর্ব এদিক দিয়ে 
নাত্যই পাশ্চাত্য সম্পর্ক কোনোমতেই অদ্বীকার করতে 
পারে না! ৃ 

আমি বললুম-তা যাঁদ বলো, তাহলে সে-সম্পর্ক তো 
আরো আগেকার ব্যাপার । কাশিমবাজারের কুঠশর মার্শাল 
সাহেব তো সুদূর ১৬৭৭ খঢাস্টাব্দে শ্রীমন্ভাগবতের ইংরেজি 
অনুযাদ করেছিলেন। ১৮০০ সাল আঁতক্রম করবার! 
আগেই অষ্টাদশ শতকের সপ্তম দশক থেকে হালহেড, 
চ্লান্দিস প্ল্যাডউইন, চার্লস উইলাকিনস, জোনস, গিলক্রাইস্ট 
প্রভৃতির গবেষণা শুরু হয়েছে। ১৭৮০ খাশস্টাব্দে মালদহ 
থেকে “ল্যাডউইনের ‘A Compendious Vocabulary, 
English and Persian, Compiled for the East 
India Company’ ছাপা হয়া তাতে বাংলা শব্দে 
সংস্কতের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতার লক্ষণ ছিল। 

হঠাৎ আনন্দ যললে_তোমার পাঠকদের পক্ষে এসব তথ্য 
দরাক্রনক হয়ে পড়ছে। লেখবার সময়ে বাদ দিও এসব। 
তাঁদের শ্রম কমাবার জন্যে অসংখ্য বইয়ের স্তূপ থেকে বই 
বেছে দিতে চাও তো? তাহলে এইসব আনুষঙ্গিক খবর 


_ পাঁড়য়ে লাভ কি? 


আমি বললুম-আর মর, প্রথম ছাপার হরফের 
প্রসঙ্গটা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাযে ক? 
খু প্রশ্নের উত্তরে সজনপকান্ত দাসের বই থেকে ১২৮৪ 
মালের 'নববার্যকীর' এই মন্তব্যাঁট আনন্দ পড়ে শোনালো-_ 
উইলাঁকল্দ সাহেব (নি পরে সার চার্লস উইলকিদ্স 
নামে খ্যাত হন) নিজ হস্তে প্রথম. ধাঞ্গালা মুদ্রাক্ষর 
প্রস্তুত রেন। তৎপর পণ্টানন কর্মকার নামক এক 
য্যাপ্তকে হেন’ প্রস্তৃত কারবার পল্ধা 'শিখাইয়া দেন। 
১৭৮৫ অন্দে সার ইলাইজা ইম্পের সংগ্হত ইংরেজি 
্যবস্থা সকল জোনাঘন ভনকেন সাহেব কর্তৃক বাংলা 
ভাষায় অনুবাঁদত হইয়া কোম্পানির বল্তে মুদ্রিত হয়। 
কিল্তু বাঞ্যালা ম্াক্ষর সৃষ্টির দিবস হইতে সাত 
বৎসর কাল পর্যন্ত বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের িষ্টিৎমাত উন্নত 
দৃত্টগোচর হয় নাই, অতঃপর. ফস্টর [ফরস্টর ] 
সাহেব, কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ অন্দের ব্যবস্থা .যখন 
সরল ও চলত ভাষার অন:বাদ কাঁরয়া মুদ্রা্কনে 
"_ প্রবত্ত হন, তখন যে অক্ষরের প্রয়োজন হয়, পণ্তানন 
কর্মকার নূতন এক সেট তাঁবা নির্মাণ কাঁরয়া তাহা 
প্রস্তৃত করেন.। সেই মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলয়া তংকালে 
বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কালণকুমার রায় নামক 
শক ব্য্তি সুছাঁদ লিখতেন, তাঁহারই লেখা দেখিয়া 
বর্তমানে মৃদ্রাক্ষরের ছাঁদ হইয়াছে। বাংলা মৃদ্রাক্ষরের 
হাহা কিছু উন্নতি তাহা শ্রীরামপুরে সংদসিম্ধ হইয়াছে। 


এক নিশ্বাসে এই অংশ পড়ে শেষ করে আনন্দ বললে” 


সসজনীবাধু এ খবরটি তাঁর বইয়ের পাঁরবার্তত সংস্করণের 
(১৩৬৯) পাদটীকায় দিয়েছেন। তোমার বই-বাছাই 


- দম্পাকতি আলোচনাতেও এ খবর পচ্ঠার পদসংলখ্ন হওয়া 


উচিত এ খবর গোঁপ খবর। মনে রেখো। 
. আমি. বললুম-আর কি মনে রাখবো ? 
মনে রেখো, স্মরণীয়, সার্থক রচনার শ্ৌরবই তোমার 


প্রধান ধর্তব্য বিষয়। সন-তারিখের বেশি বিতর্ক, সামাজিক 
প্লাজনোতিক প্রসঙ্গের বাহুল্য,-বিশেষ লেখকের জীবনকথার 
[িদ্তার ইত্যাদি ব্যাপার তোমাকে সাধ্যানুসারে এাঁড়য়ে 
চলতে হবে। 

-কিন্তু উনিশ শতক তো সামাজিক-সাংস্কীতিক নানা 
আন্দোশনের সময়। কিছ কিছু কথা তো অপারহার্ষ* 

আনন্দ বললে__অপাঁরহার্য কথা থেকেই পাঁরহার্য কথা 
এসে পড়ে। একখানি বইয়ের কথা মনে পড়ছে। সে কথা 
লেই তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে। 'মহমোগল 


. শুনেছি, কিল্ছু পাড় নি। | 
সে বললে--আমিও পাড় নি। বাজ্গালার সামাজিক 
হাঁতহাস'-এর লেখকই হলেন এ 'মহামোগল কাব্যের লেখক 


- খ্বাল্সালায় সামাজিক ইতিহাস হয়তো দরকারী বই 


সামাজিক তথ্যের অনুসন্ধান যাঁরা, তাঁদের হয়তো ও-বই 
ফাজে লাগে, কিন্তু আম সে বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা পড়ই 
পারত্যাঙ্গ করি। আমার রুচি অন্যরকম। দুর্গাচরণের 
জন্ম হয় ১২৫৪ সালে। ভদ্রলোক ছিলেন অনেক রকম 
অভিজ্ঞতার মানুষ, $কল্তু তাঁর লেখার ভার এবং একঘে যার 
আমার একেবারেই সহ্য হয় নি। 

আমি বলল্মম-আম কোন্‌ রুচির জন্যে লিখবো? 

'ম্বিধাহীন মুত্তকণ্ঠে সে বললে-আমার মতন যাঁদের 
প্রচ, তাঁদের জন্য। জানো তো, আমার নাম “আনন্দ' । 


তারপর আবার পূর্বপ্রসশো ফিরে গয়ে সে বললে-* 
সান্যাল মশাই ১৩১৩ সালের ১লা চৈত্র তারিখে লেখা 
তাঁর এই বইখানির শবজ্ঞাপন-অংশে জানান যে, বাংলাদে শর 


ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টায় তান আঠার বছরের পরিশ্রমের 


পরে-"নানাবিধ বিবরণ সংগ্রহ করত এই গ্রন্থ প্রকাশ 


' ক্করিলাম। প্রচলিত ইংরেজণ ও পারসাঁ হীতহাস, পুরাতন 


ছ্ামদারদিগের সনদ, বংশানুক্ৰমিক কিংবদন্তী, শেখ শুভে দয়া 
মামক গ্রল্থ, রাঢ়ী ও বান্দর রাহ্মণদের কুলশাস্ত, বল্লালচাঁরত, 
এবং ভট্রকাবতা, এই সমস্ত মিলাইয়া যথাসাধ্য সত্য নির্ণয়- 
পূর্বক এই গ্রল্ধে সাম্মবোশত কাঁরয়াছি।” এই “বিজ্ঞাপন’- 
এর শেষ কয়েক ছে তিনি আরো লিখেছেন--“মংকৃত এই 
ইতিহাস সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বাঁলভে পাঁর যে, ইহাতে 
দম্পূর্ণ অমূলক বৃত্তান্ত নাই; আঁধকল্তু ইহাতে সামায়ক 
মাচার ব্যবহার রীতিপদ্ধাত সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, 


চাহা সম্পূর্ণ সত্য । সেইজন্য এই গ্রল্ধের নাম “বাচ্গালার 


দামাজিক ইতিহাস” রাখিলাম। 

১৩১৭ সালে ‘লোকনাথ এণ্ড কোম্পান?'- কাঁলকাতাঁ_ 
ঘকে শ্রীদুগণচন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সংগৃহীত ও শ্রীফাকরচন্দ 
সত সম্পাদিত 'বাল্গালার সামাজিক ইতিহাস, বইখানর 
‘সম্পূর্ণ পারশোঁধত ও পরিবা্ধভ' যে নতুন সংস্করণ 
ছাপা হয়, তাতে সম্পাদক ফাঁকরচন্দ্রের একাঁট নিবেদন এবং 
দুর্গাচন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনও পাওয়া যায়। 

কিন্তু থাক সে-সব কথা । আশা কার, এ-থেকে আমার 
আঁভপ্রায় তুমি ধরতে পেরেছ ? সান্যাল-সশায়ের এই 
"সভ্যাসেরই নাম আতাবস্তার”- একেই বলে বাহুল্য। 

এই বলে আনন্দ চুপ করলো । হকমশ! 





প্রাভাঁদনের সংবাদপত্র খুললে ৷ 
প্রথম পৃষ্ঠাতেই কোন না রোম ধরণের, 


সংবাদ চোখে পড়েন শন। যখন বলপ্র্বক দারন্রর 


সরকার রাষ্ট্রপৃতর শাসন চলু করবেন। 

মূক্তপ্টের হয়ে এখানে রাফ ধরা 
হুচ্ছে না। যাঁদও সংঘর্ষের ঘটনাগ্ালর 
ঘটায় গুঁচত্য কতখাঁন তা শনয়ে প্রশ্ন 
তোলা 'ষায়, কিন্তু তথ্যের সাহাষো এ 
ক্ষথা মোটেই প্রসাণ করা যায় ন্না হে. "সংখা 
গ্রবং পন্রিমাপের 'দিকুবথেডেক তা পর্বত 


হচ্ছে দেই কারণেই SSA উপ- 
স্থাঁপত হচ্ছে নিত্য-নতুন ঢক্ষাশুলে এবং 
আঁত্গকেন ' | 
গত ঘাইশ বছর জুড়ে সমগ্র ব্যাপার- 
টাই শঁছল এফততরফা। 'সংবাদগডঁল 
প্রকাশত হয়েছে একান্তই দায়সারাভাবে। 
ভোগ’ শ্রেণীর .লোর নম, অতএব 
সেক্ষেরে হত্যা রা লুষ্ঠন রা অত্যাচার 
জাইন-শৃংখলাঘাটত কোন -সমস্যা নয়। 
কারখানার অভ্যন্তরে 'মিলকপাক্ষের 
নর্দেখে ব্যাপক হত্যা ঘটেছে, কিন্ত তা 
আইন-শৃংখলার "সমস্যা হ্যায় দাঁড়ায় দন 
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[ খালী চলেছে, কিন্তু সেগুলির আইন- 
ধাতয়লার সমস্যা বলে . গণ্য করা হয 
দীরদ্রের আম 
আইন- 
শৃংখলার সমস্যা দেখা দেয় দনা। যখন 


দখল করা হয়েছে তখন 


রাখায় ক্জনা সংগ্রাম করেছে, তখন তা 


হযেছে আইন-শৃংখলার লমপ্যা, তাদের 


পল |নীবচারে গুলীববিতি হয়েছে। 


কিন্তু আজ চাকা ঘুরে [গেছে . 


বলেই যে কোন ঘটনার ভাষ্য যে কোন 


উচিত৷ নু তে আখ 
(লোই তীন্পা গাইকারাহালুর' 

শুরু কৰে দেন, ১ 
খুন-জখম হচ্ছে,- আইন-শৃহ্লা গোস্সায় 
যাচ্ছে। [কল্ভু অহিংস উপায়ে এই কাজটা 
কিভাবে হবেন এটা দক, আশা করা 


এরাং ব্বিতাীয়ত, ভারা মল প্রাত- 


, রোধ করছে। রোঁশর ভ্রাগ জোতদারেরই . 


আগ্নেয়াস্ল আছে। এবং এখন বে-আইন? 


“জামির আঁধকার বজায় রাখতে সেগ্নীল 
" প্্যবহার "বেপরোয়াভাবে ' করা হচ্ছে। 


এ ন্সাহুস তাদের কোথা থরে এসেছে 
“মাঁদ লে প্রসন (তোলা বাসস, তার জবাবে . 
এরুথা বলা মায় বে, বাইরে থেকে এই 


. কাজটাকে যতটা ঝুঁকিপূর্ণ রলে মনে 


হয় কার্বক্ষেত্রে তা নয়। যাঁদ আদালতে 


' মামলা গুঠে তারা স্বচ্ছন্দেই এ কথা বলতে | 


বি 


্শ 


ক) 


পরিকল্পিত চক্রান্তের গ্রকাশিত 
| মং 
জ্বলাই মাসের শেষ তারখাঁটতে 


না তানয়। আমরা এমন একজন আঁত 
{বিশিষ্ট পুলিশ অফিসারের কথা জানি, 
বানি বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত কৃত 


্জ ছাড়া নানা বিষয়ে আরে অনেক 
তালিকা চেয়ে পাঠান 


মি 
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--ওয়েসাল পেডারসেন 
ভরতের কৃষি ব্যবস্থার পরিচয় (তিন খণ্ড) ভাই ভোনাহু গু অন্যান্য ৩:০০ 
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ফু উদার পম্ধণ বিবেক -চেস্টাব রোলজ 6.00 x 
x রুপান্তরের দুর্গম পথে --এদ্রিক হফার ১.০০ ফু 
x সাংবাঁদকতার গোড়ার কথা বণ্ড 8-00 ks 
কু কমিউনিজম ও [িজ্পব ব্ল্যাক ও থর্ণটন্ম ৪০০ x 
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ঠিডেবেপেছেটেটিকেরেবিকে ACEH IK IK FH dA জানিস খেকে কক KIKK 


ছাত্র হওয়া সত্বেও এবং প্রভূত 
সত্বেও এই 


এদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এক শ্রেণীর 
অফিসারের কাছে ফৃক্তফ্রষ্ট সত্যই অসহা 
হয়ে উঠেছে এবং তারা দশ্যতই শুধু 
যে ক্ষপ্টাবরোধশ নানা কাজ করছে তাই-ই 
নয়, আধিকদ্তু গ্রেপনে ক্স্টবিরোধী 
নানা চক্রান্তের সামিল হচ্ছে এবং 
{বাঁভন তরফ থেকে সেজন্য মদত পাচ্ছে। 


একি উকি িটেউিকেকিউিনিবেপে কিক িকিিককি বেন বিকেেনেনে KIKKKKKAKKAARKN 


বিখ্যাত বাংলা অনুবাদ 
এম সি সরকার জ্যাস্ড সন্স প্রাঃ লিঃ 


২১০০ 
৯.০০ 
৯.০০ 
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বই ঃ "পুস্তক দিক্রেতাদের উচ্চ কাঁমশন 
আজই অভ্র দিন 


এ 


বেশ কিছুকাল ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে 
এই শ্রেণীটি নানাপ্রকার উস্কানিমূলক 
কাজকর্মে লিপ্ত আছে এবং ইতিপূর্বেও 
তারা এমন কয়েকটি কাজ করেছে যা 


সাপ্তাহিক বসুমতঁ 
অত্যন্ত ক্রোধের £ সঙ্গে স্বরাচ্ট্রমন্ত্ী 
মন্তব্য করেছেন, বিক্ষোভ জানাবার এই 
কি পদ্ধাত? এ ক মৃতের প্রাত 
সন্সান প্রদর্শনের নমুনা? না আসলে 
এটা একটা সুপাঁরকাষ্পত চন্রান্তৈর 
প্রকাশ মৃতব্যান্ত যেখানে উপলক্ষ মন্ত্। 
শেষের অনুমানটাই বথার্থ। কেন 


না, কি অবস্থায়. উত্ত পুলশটির মৃত্যু 


হয়েছিল এবং এই "বষয়ে প্রকৃত দোষাঁ- 
দের শাস্তিদানের জন্য যডজ্তফ্রন্ট সরকার 
পূর্ব থেকেই প্রাতিশ্রাতবদ্ধ ছলেন। 
এ ছাড়া সরক্ারভবেও শোক প্রকাশের 


- ব্যবস্থা হয়োছল, স্থির হয়োছল যে, 
মাছলের সা্গে দুজন মন্ত্রাও যাবেন," 
এবং সরকারী মর্যাদায় তার শেষকৃত্য ' 


করা হবে। 'কল্তু অকস্মাৎ কোন্‌ যাদ;- 


মন্দ্বলে ওই 'মাঁছল যন্তকণ্ট-বিরোধী 


প্রয়োজন। বিদ্রোহী প্ীলশেরা বিধান 
সভার প্রাঙ্গণ তখনই ত্যাগ করে যখন 


‘ খবর পাওয়া যায় যে, এই ঘটনার প্রাত- 


এর মূল খুজে বার করা দরকার। যে 
কথা বলে আমরা শুর করেছিলাম, 


যর দিষয়াটিকে কোন 'বাদ্ছি ঘটনা হিসাবে 


হয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই সংস্করণটি নিঃশোষিত হয়ে যায়। 


সাড়ে-আট 


বছরের ছেলে পাপ কিভাবে. এত অল্প বয়সে, কি ছবি আঁকায়, -কি 
- সাহিত্যের নানা িভার্ে_কাবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধে এত প্রতিভার 


‘স্বাক্ষর রেখে গেল তা দেখে- বিস্ময়ে আঁভভূত হতে হয়।-আমরা তাই আবার. 


"বইটা পুনর্মদ্রণ করে পাঠকদের হাতে ' তুলে দিলাম!  সাম্প্রাতককালের 
০5 
| ভাল কাগন্র। লাইনো হরফে সনুদদদ্রশ ; 
আট কাগজে রঙিন হনি। 
মজব্ত বোর্ড বাঁধাই) 
শোভন পারসাজ 


দাঅ 3 পাচ টাকা মাত্র 
শ্িশ্ত সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ 


, ৩২ এ আচার্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রোড ££ টি 


oa! 





দেখলে নিতান্তই ভুল করা'হবে। এর 


, শপছনে নিঃসন্দেহে পদস্থ অফিসারদের 
' হাত আছে৷ বেলা সাড়ে বারোটায় প্রথম 


| হয় ন কেন? নিও জা, 


দল বিধানসভা ভবলে প্রবেশ করার 
পরেও লালবাজার হেড কোয়ার্ার্সে 
কোন খবর পেপছয় নি। ২5 

ইতিমধ্যে দু'জন সাব উদর 
সহ: ছাত্বিশজন পলিশ বরখান্ত হয়েছে, 
চাঁব্বশ পরগনার এস- পিকে বদলা 
করা হচ্ছে। পাঁশচমবহ্গ পুলিশের. ওপর 
মহলেও “বিরাট পাঁরবর্তন আসত । সৈন্য- 


একদিক থেকে অবশ্য 


ভাবে অনুভূত হবে। --২র্য আগস্ট, '৬৯ 


ad 


[টা 





তাঁর সামনেও নতুন কোন ভরিয্যৎ সা 
উদ্দীপনার কারণ খজে পান 'ন। 


ভাসয়েছেন। 
শ্মরস্পারক 


কাজেই গা 
হীন্দরা গান্ধীর 
সোঁহাদেঠর প্রস্তাবের জবাবে 
ইয়াহয়ার কাছ থেকেও এসে পেশছেছে 
সেই পুরনো :ছকে-বাঁধা উত্তর । অর্থাৎ 
পহেলা কাশ্মীর আর “ফরাক্কার ব্যাপারে 


“কাজে 
তাই 


পাক-বায়না মেটাও, "পরে অন্য কথা। 


যেন ভারত “দ্বখন্ড:করার-কালে এমন - 


oo a পাকে-চক্রে রে 


করার জন্য ভারতের ভালোমানুষী ফের 
-বদ্ধ্বেশী -বটেকৌশলাদের পাতা ফাঁদে 
“ষথারীতি পা ফেলতে 'লাগল। এ ছাড়া 
্নান্যোপায়। চীন যে লাল চীন, সে 
পাক-মতা হল। তাতে মাকনীদের 


'বদ্থতে এসব ঘটনার ব্যখ্যা দুলভ। 
'সঃপ্রতি “আবার রাশিয়া পাক দরদণী। 
পাকিস্তানের কয়েকটি স্বেচ্ছাচারী 


শাসককে মদত দেওয়ার জন্য বিশ্বশান্তি 


-এ ব্যাপারে সাহা বাহান্ন তাঁহা তগ্পান্ন। 
লাল আর -লাল-বরোধীতে কোন বিবাদ 


জন্য এ'রা আজব উন্মুখ । এদের কার্য 


.কলাপ দুই দেশের সাধারণ মানুষ লক্ষ্য 


এই 


স্তানের মাটিতে সোঁদন 'বিশ্ববন্ধুদের 


ওপরও আঘাত হানবে। 


aged 


সাম্তাহক বসমত। 





৪০9৫ 


চৈতন্য হতে আরও কতকাল, কত যুগ 
আমাদের আঁতক্ম করতে হবে! 


কোনরকম সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত না হওয়ার নীতি 
এবং এশিয়ায় সরাসার.ও প্রত্যক্ষ হস্ত- 


ক্ষেপ বজায় রাখার ব্যাপারে অনীহা, |- 
াঁকর্নী নীতিতে যে একটি পাঁরকর্তনের ” 


চচনা করছে তাও সাঁবশেষ লক্ষপীয়। 


এছাড়া নিক্সন আবার বলেছেন যে, শুধু - 


প্লাশিয়ার ব্যাপারেই নয়, মার্কন সরকার 
চাঁনের ব্যাপারেও এবার যে নীতি গ্রহণ 
করতে যাচ্ছেন, তা হল, দুই বৃহৎ শান্ত 


HE রাষ্টগলর পেছনে 


লাপ্তাহুক বসুমতখ 
মাঁকনা আশ্বাস এই থাকবে বে, 


করবে। একদিকে এই প্রত্যক্ষ পারব 
শিয়া, মতো দেশগুীলকে 


বলে আসে, এবারও সেই প্রাতিশ্রাতর 
কোন ব্যত্যয ঘটে 'নি। রাশিয়া চীন 
পাকিস্তানকে অস্ত যোগাচ্ছে, আমে- 
রিকাও যোগাবে । তবে যেহেতু পৃথকীর 


রা alls 






লক্ষণয়ি। এসব কারণে ভারতকে 





যা 


¥ 
| [নিজনের এশিয়া -সফর 


- আকন রাম্ট্পাত রিচার্ড ধনক্সন 
গ্রাশয়ারঃছ”টিংদেশ সফর করে ইরা আগস্ট 


ছল "্না। তবে তানি যে সেখানে যেতে 
পাবেন এবকম' সংবাদ এছল। " গত: সংখ্যায় 
&ইঃস্ভঞ্গ সেকথা বলাসহয়েছে। মাঁকিন 
গোয়েন্দা বিভাগের আপাঁত্ত “অগ্রাহ্য করেই 
ধন্পন দক্ষিণ ভিয়েতনাম দিয়োছিজেন। 
ইসারও উল্লেখযোগ্য, দাঁক্ষিণ ভিয়েতনামের 
ক্াম্টরপাত খিউ-এর সঙ্গে নিক্সন দেখা 
ধরেন নি। এই ঘটনা উল্লেখ করে অনেকে 


এই কথা বলার -চেষ্টা-করছেন যে, থউ- 
এরর “প্চুল সরকারের প্রত নিঞ্জনের খুর .. } 
ঠিক আছে ।.সেখানে কোন গোলমাল নেই। 


গ্রকটা সমর্থন নেই। 

মন্তী শ্রীমতী “ইীদ্দরা শাহ্ধবীর -সং্গে 
ঁবাভন্ন {বিষয় নিয়ে আলোচনা "করেছেন! 
অফিসার 'পর্যায়েও উভয় দেশের মধ্যে 
কথাবার্তা হয়েছে! ভারতম্পািস্তান 
সম্পর্ক ও কাশ্মীর প্রসঙ্জালনষে ইন্দিরা- 
নিজ্পন আলোচনা হঁষেছে। এবার অবশ্য 
মধ্যস্ধতার প্রস্তাব করেন নন, তবে পাঁক- 
তানের সত্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলাব জন্য 
নিন যে “ঁবশেষভ্যবে পরামর্শ দিয়েছেন, 
তাতে কোন দ্সন্দেহে নেই [ভিয়েতনাম 
যুদ্ধের অবসান, এশিয়ার “নিরাপত্তা এবং 


হ্মারব -সোস্যালিষ্ট ইউনিয়নের -প্রাতান ধিসম্দেলনে ইত্তর্য়েলী যুস্ধবাহ্বদের 
উচিত-শিক্ষা দেওয়ার জন্যজ্সরবদের প্রতত-উদাত আহবান-জানিয়েছেন। 


বিরুদ্ধে ইান্দরা নিজ্ঞনের”কাছেহবলেছেন। 
চীনের দিক থেকে "ভারতের বিপদ 


“{নঝ্সন নাকি এবার এশশষ বন্ধুদের 


তাঁর নতুন ‘এশিয়া নীতি” বা প্রশান্ত 


মহাসাগবীয় নণীত' (এশয়া ডকাঁটুন রা 
প্যাসিফিক ডকাঁটিন') বোঝাতে এসে- 
“ছলেন। -এই নখীতিব মূল কথা, মাঁর্কন 


ফ্ত্তরাম্ট্ী আর এশিয়ার দাঁয়ত্বাবহন করতে * 


পারবেনা? সম্ভাব্য চাঁন বা কমিউনিস্ট 
আক্রমণের বিরুদ্ধে এশিয়ার দেশগুনিকে 
+নজেদেব পায়ে দাঁড়াতে হবে ।দথাইল্যাঞ্ডে 
স্ষন্তৃতা প্রসঙ্গে শনস্ন বলেছেন, "অন্যের 
‘ওপর বেশি নির্ভরতার ফলে শেষ পর্যন্ত 
নিজের আত্মমর্ধাদা নষ্ট হয়?” অবশা 
“ললো সিঞ্ষে তান এই কথা বলে 
৪০৯ 


“ভেতর :রাংবাইরে প্রেকে প্লাইল্যাস্ডের বিপদ 


ইউরোপে তিনি ‘এখন স্বিশি-জোরটীদতে 
-চাইছেন। স্ভাঁবমসাম্পাতিক বন “ও -লপ্ডন 
"সফর তারই ইত 


২৭শে- জুলাই সংযুস্ত আরব প্রজা- 
তল্দের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। 


- প্রচুর পরিমাণ সমরোপকরণ নম্ট হয়েছে। 


১৯৬৭ সালের জুন মাসের এঁতহাসিক 


-ছণ্দনের যুদ্ধের পর িশরীয়রা আর 
- কখনও - এত বড় আক্রমণ করে নি। 
*  ইজজরায়েলঁ বিমান থেকে পালটা আক্রমণ 





দেওয়া হয় নি। প্রবেশের জন্য 





বৎসরের শেষে কমন মাকেটি রাষ্ট্রপ্রধানদের 


- একাঁট শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব করেছেন। 


প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। হেগে এই 


-সম্মেলন হবে বলে ঠিক হয়েছে। সন্মান 


এই সঙ্গে বলেছেন, ইউরোপীয় একের 
ধারণার সল্যো সামঞ্জস্য রেখে এবং বর্তমান 
সদস্যদের স্বার্থ ক্ষম্প না করে কভাবে 
কমন মাকে্টের নতুন সদস্য গ্রহণ করা 


ব্রিটেনের. যায় সে-বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে একামত 


আনতে হবে। 


(রকার সমস্যার সমাধান ? 


| সদা গ্রকাশিত হায়ছে |' 

. বাগুলা দেশে বেকার সংখ্যা নাক আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার 
সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র ম'লধনের ব্যবসা হিসাবে মুগা উৎপাদন বা পোলা 

. ফার্সিং অধবনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রুপান্তরিত হয়েছে- বৈজ্ঞানিক 
.প্রদ্ধৃতির সাহাযষ্যে। বেকার ব্যন্থিদের -পোলাট্রি ফাঁ্মং ব্যবসা পাঁরচালনার 

.. ধীবশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমত থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। 


বাজ পেিগ্রী পোল্রপ্টরি ক্কার্্রে অণ্িকর্তা 
শ্রীসঅবেন্দ্রনাথ ত্রান 


ধক, পি আমোঁরকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ লন্ডন) 
লিখিত সচিত্র 


আধুনিক পোলটি, ফালি? 


গুল্য মাত্র চার টাকা । ভাকমাশ্খল এক টাকা । 
অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন 


বস্কুয়তী (প্রাঃ) 
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বোকা, কত গোঁয়াব, আর দেখেছে এরা 
যেমন যে ডালে বনে সেই ডাল কাটে, 
তেমাঁন নিজেদের মুখে চুনকাঁল মাখিয়ে 
কিভাবে সং সাজতে পারে।  কিদ্তু সেই- 
দিনের ঘটনা লঘু করে দেখবার নয়, ছোট 
করেও দেখবার নয়। তাই বর্তমান সপ্তাহের 
সবচেয়ে বড খবর বিধানসভাষ পুলিশ 
চামলা নিয়েই লিখতে বসলাম, নইলে 
কথা ছিল এই সপ্তাহেও 'দপ্পর রাজ- 
নাত নয়ে প্রাতবেদন পেশ করব। 
৩১শে জুলাই বিধানসভায় পুলিশ 
হামলা নিয়ে ইাঁতসধ্যে অনেক জল গাঁয়ে 
'গছে, আর “সপ্তাহের বোঝা” যখন প্রকাশিত 
হবে, তখন আরো জল গাঁড়য়ে যাবে. 
কারণ শত ক্রবাব বেলা চারটে থেকে সরকার 
কর্মসূচী মত হামলাকারী আর দুদ্কত- 
কারীদের শাস্তিদান সব হয়ে গেছে। 
রাজ্য সরকার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পুিশ- 
বাহনীতে অপারেশন সুরু কারছেন_- 
তাই সেই দিনের ঘটনার আমি কোন রহস্য 
উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছি না, আমি শুধু 
তুলে ধরতে চাই-কেন এমন ঘটনা ঘটল? 
কাব লাভ হল এই ঘটনায় আর ভাঁবয্যতে 


কি হবে? 

রাজ্রোর পুিশবাহিনীর মধ্যে কিছু 
ই কথা জীবা করে 
লাভ নেই। সরকার পরিবর্তন হয়, কিন্তু 


কারণেই) সব সময একটা সন্দেহের চোখে 
ও চক্রান্তরুপে দেখেন। সরকারের নতি- 
শনয়ামকদের এই দ্যাষ্টভগ্গ সরকারণশ দল- 
সমূহের শাখা-প্রশাখায় সর্বত্র একই রকম । 
কিন্তু এই সঙ্গে আরো একটা কথা মনে 


দপ্তরের প্রীত সীমাহপন দরদের পরিচয়ই 
দিয়ে এসেছেন বলা ষায়। প্রকুতপক্ষে জন- 
গ্রণের একটা বিরাট নংশ-যারা পুলিশ 
মাত্রকেই নিপণীড়ন, দুনশীণীত  আঁবচারের 
প্রতীক বলে মনে করে, তাদের দমনে 
আগ্রহী ছিল। জনমনের একটা বিরাট 
অংশের চাঁহদা ছিল যডন্তফ্রন্ট ক্ষমতায় 
এসে পুলিশের বাস্তুঘূঘব বাসা ভাঙুক 
তাদের চিট করদুক। [1 


হর নি--এমন কি অন্য দপ্তরে যত 
বদলশ বা ওলটপালট হয়েছে, পুলিশ 
দপ্তরে তা হয় ন। এর নে আরো 
একটি কারণ ছিল, সেটা হল- সরকারের 


সুযোগ গ্রহণ করলো । আর সুযোগ 
গ্রহণ এমন একটা সময়ে করল, যখন 
পুলিশকে সরকার আরো বেশ মর্যাদা, 
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আরও ঘোশ সম্মান ও আরও বোশ শষ 
দিতে প্রস্তুত হাঁচ্ছলেন। খুলে বললে 
এই দাঁড়ায় যে, যুক্তফ্রন্টের অনেক দল, 
এমন কি শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত থেকে সুরঃ 
করে ছোট-বড় অনেক নেতা অনেক পুলিশ 


প্যাঁলশকে ব্যবহার করছে অথবা সি পি ' 
এম দলের হয়ে প্‌াঁপশ কাজ করছে। ' 
অর্থাৎ পুলিশকে রাজ্যের সর্ববৃহৎ রাজ : 
নৈতিক দল ও খোদ পদীলশমন্ত্রী 
শ্রীজ্যোত বসুর দলের সঙ্গে লাইন 
আপ করে দেওয়া হাচ্ছিল। এই সময়ে 
এস ইউ সি দলের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন 
পঢঁলশ নিহত হওয়ায় ঘটনা এমন টার্ন? 
খনল যে, এই মৃত পুলিশের দেহে মালা 
দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজ্রয় মুখাজী 
আর শ্রীজ্যোঁত বসু নিজেকে প্রদ্তুত 
করলেন। শুধু প্রস্তুত করা নয়, এই 
পীলশ দল আক্রান্ত ও একজন পালিশ 


বিধানসভায় তাস্ডব ঘাঁটষে পুঁলিশমন্তরীর 
প্রাতি আক্রমণ চালিয়ে, সমস্ত 
হাওয়া ঘ্যারয়ে দেওয়া হয়! 


গেছে বলে? প্শীলশ ক এই প্রথম মারা 


' গৈল? কর্তব্য পালন করতে গয়ে ক 


শুধু পুলিশই মারা গেছে? ১৯৬৬ 
সালে কৃফনগবে একজন আই-ীব আফসার 
ও একজন পুখ্লশকে দি ন/সংশভাবে খু 
হতে হয় ন! বাসচ্তীতে পযীলশকে গুলী 
করে মেরেছে, আব কৃষনগবে_ একজন 
পাঁলশের দুই পা টেনে ফে'ডে ফেলা হয়ে 
ছিল, একজনকে পাগলা কুকুরের মত 
পিটিয়ে ইট মেরে মারা হয়োছল। কই 
সোঁদন তো এমন কান্ড হয় দিনঃ একজন 
কর্তব্যরত পুলিশের মৃত্যু-গ্রভাঁর দুঃখের, 
গভীর অনুতাপের কথা । কিন্ত মৃত্যু কি 
দুঃখের হবে শে একজন পঢলিশ মরলে 
অন্য মৃত্যু ধক মৃত্যু নয়। ১৯৫৩ 
সালে একাঁদনে দু-চারজন মাঁহলার মত্ত 
হয়েছিল বোঁবাজার স্ট্রীটে। আজকের 
কমানস্ট পার্টির নেতা ডাঃ রণেন সেনের 
ল্য তার মধ্যে অন্যতমা ছিলেন! ১১৫৯ 


॥ 


লালে কলকাতার. পথে একদিনে ৮০ 
জনের 'মৃত্যু হয়াছল্গ, তার পর ১৯৬৬ 
সালে আরও কত মৃত্যু হয়েছিল_ এই 
মৃত্যুগলি কি কিছু কম নশাংস ছিল। 
১৯৪৮ সালে রাজ্য বিধানসভার সামনে 
ডাঃ শশাশর মণ্ডলের মৃত্যু থেকে সুরু 


একা করে আজ পধল্তি আন্দোলন আর রাজ- 


নৈতিক কারণে কত শত মানুষ মারা 
গেছে। শক্ত তার মধ্যে এই শঙ্কর দত্ত 
শর্মার মৃত্যুকে এমন আলাদা করা হল 
কেন? শ:গ্নন একজন পালিশের মত্যু এত 
বড় অঘটনের কারণ কখনই হতে পারে না, 
তাহলে তো 'বললাম ১৯৬৬ সালে পুলিশ 
আরো নৃশংসভাবে মরৌছল। মনে আছে 
কৃষ্ণনগব মর্গে“ ঢুকে ড-আই-জি দুগগাপাতি 
ভট্টাচার্য চোখ বন্ধ করে ধিরে এসে- 
ছিলেন, দেখতে পারেন নি সেই বাঁভৎস 
দৃশ্য আর বসুমতগরর ফটাগ্রাফার শ্রীবনয় 
মুখাজ ছবি তুলে ঘর থেকে বোঁরয়ে প্রায় 
মাথা ঘরে পড়ে গেঁছলেন--কই সেই দিন 
' তো দেখি নি এই বিদ্রোহ, এই বিক্ষোভ, 
এই শঙ্খলাভঙ্গা? কই সেই দন তো 
দেখ ন, নদীয়ার এস-পার' ওপর কাউকে 
চড়াও হতে। দোঁখ শন 'কোন মন্ত্র মুশ্ডু 
চাইতে। দেখ নন মৃতদেহ বহনের নামে 
তাণ্ডব করতে, বিধানসভায় হামলা করতে? 
ৃকল্ত সেই দিন হয় নন," আজ হল কেন? 
"তার কারণ শক এই যে, পুলিশের কাছে 


পোষাক আছে? হামলা হল ক এই 
কারণে যে, তারা 'মনে করে ভারা 'সব এক 
-আই-জি, পলিশ কমিশনার, ফনেস্টবল 
সবাই একই চিন্তার। তারা ধক মনে 


করে--তাদেব হাতে মানদষেব নিরাপত্তা 


সাপ্তাহিক হন, 
তাদের হাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দ্যাঁয়ত্ব; 
অতএব তারাই সব কিছুর শীর্ষে। তারাই 
সবার বড়, তারা মানুষকে গ্রেপ্তার করতে 
পারে, তারাই মানুষকে জেলে পরতে 
সারে। 'তরাই মানুষকে লাঠিপেটা করতে 


সময়ের জন্য সঙ্গে থেকে এই দৃশ্যই 
দেখোঁছ। কোন মৃত্যু অথবা শোকষারা 
বাঁদর কারণ হয়, তবে যলোঁছ বাসম্তীতে 
নৃশংসভাবে পঢ়ললিশের মৃত্যু অপেক্ষা 
বঙ্গে অতাঁতে হয়েছে। আর শোভাযাত্রা, 
এ তো ছিল কয়েক শত পুলিশের লক্ষ 
জনতা বহু বহু বার পাঁশ্চমবঙ্গ বিধান- 
সভা ভবনে এসেছে--দ্রনপ্রাবন সৃষ্টি 
করেছে। বিধানসভার দরজায় সেই দিন 
সেই সব জনসমুদ্দু চাইলে রধানসভার 
দরজা ভেঙে সমগ্র শ্বধানসতা ভবন আর 
শাসকগোম্ঠীকে কয়েক শত গজ দুরে 


দনরাপত্তা রক্ষার দাঁয়ত্ব। শকন্তু এই 
হামলা {ক শুধু শ্রীজ্যোতি বসুর ওপর ? 
এই হামলা কি শুধু বিধানসভার ওপর 
-_ এরা কি শুধু বিধানসভার কিছু চেয়ার- 
টোবল ভেঙেছে? এরা ক শুধু স্পীকার 
শ্্রীবজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে জ'বনরক্ষার জন্য 


জানালা দয়ে পালাতে বাধ্য করেছে- এরা 


ভেঙেছে সংঁবধান। গণতল্ল- এরা জানালা 
শদয়ে পালাতে বাধ্য করেছে ন্যায় নশীতি, 
আইনশৃঙ্খলাকে। এরা কদ্ভু শুধ 
শ্রীজ্যোতি বসুর মুস্ডু চেয়োছল- এরা 
মূণ্ডু চেয়েছিল প্রশাসন ও সরকারের। তা! 
প্রশন_ এরপর ওঁ ওরা আর কি করবে? 
তাদের শান্ত, তাদের বীরত্ব, তাদের করণাঁয় 
সব তো শেষ হয়ে গেল আর তো কোন 
ভয়ের অবাঁশস্ট রইল না। কিম্তু এক" 
পক্ষের যেখানে শেষ, আর পক্ষের সেখানে 
সুরু! রাতের পর দন, অন্ধকাবেব পর 
আলো-_ এইবার সুর্য হবে অপবপক্ষের 
কাদ্র। সেই দন কয়েক শত মানূষ-যারা 
ভেবোঁছল তারাই সব, ভেবোছন্গ 
তাদের 'পর কেউ নেই, তারা ভুলে গোঁছন 
তাদের বাদ দিষেও আছে জনতা বলে 
একটি শান্ত! তাদের শান্ত বুঝতে পারে 
{নঁএই বার সেই শাঁঙ্ধর নতুন অভ্যুদয় 
ঘটবে। সেই 'দনের ঘটনাকে যারা শেষ 
মনে করেছে, তারা দেখবে সেইঁদন তারা 
দিয়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যে একটি প্রশ্ন 
থেকে যায়_আচ্ছা এর জন্য দাযাঁ কে? 
অথবা দাষা কারা ? এত বড় ঘটনা তো 
হঠাৎ ঘটল না। আর 'বিনা প্রস্হাত ও 








দুঃসাহস 1” 


দোঁতো) 


ধার অব্যর্থ নিশানায় কুমিল্লার কুখ্যাত 


জেলা সুপাঁরনটেশ্ডেন্ট মিঃ এলিসনকে. 
চরম শাস্তি মাথা পেতে নিতে হল-কে. 


সেই দুঃসাহসী, নিঃশতক তরুণ ? 
সুদশর্ঘকালব্যাপণ প্রবল শাল্তশালী 
বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটেছে_ গোপন- 
তার অন্ধকারে আজও সেই যুবকের 
পাঁরচয় ঢেকে রাখার কি কোনো প্রয়োজন 
আছে? সেই 'দন প্রবল পরাক্রান্ত ব্টিশ 
গসংহ এতবড় আঘাতাঁটি যে নিঃশব্দে মেনে 
নেন নি সে-কথা.দনের আলোর মতই 


সুস্পন্ট। এই যুবকের মাথার জন্য. 


গেজেটে পুরস্কার ঘোষণা করে, শত শত 
নি্োষ তরুণকে গ্রেপ্তার করে_-নিরীহ. 
দেশবাসীর ওপর অমানচাষক অত্যাচার ও 
নির্যাতন চালিয়ে এই “আততায়ীর” 
পারচয় জানবার জন্য সরকার সর্বশক্তি 
নিয়োগ করেছিল। 


সূত্রে মিঃ এলিসন হত্যার ও হত্যাকারীর 
রহস্য ভেদে পুলিশী বৃদ্ধি চূড়ান্তভাবে 
প্রযুক্ত হল। কিন্তু সব সূচতুর ফাঁদই 
ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত 
ভি A BO LEE 
অসমান যুল্ধে 
নল 
শৃঙ্খলা ও বৈপ্লবিক শিক্ষা পুলিশ 
চ্ান্তকে বিপর্যস্ত করার জন্য যে দুভেদ্য 
প্রাচীর সৃষ্টি করোছল তার কাছে শাসক- 
ফুলের প্রচণ্ড শক্তির সারারিক পরাভবও 


জেলের মধোও, 
পুলিশের অন্চর রাজনৈতিক বন্দীদের . 


হল-হত্যাকারীর 
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নায়ক এ-তথ্যের কোন সম্ধানই পলিশ - 


আন্দামান জেলে আমাদের প্রায় 


ইউরোপ'য়ান ক্লাব আরুমণের এবং মাস্টার- 
দার বন্দী হওয়ার সংবাদ পেয়েছিলাম । 


বুলেটিনের আকারাঁট ছিল খাতার পাতা 
থেকেও ছোট ৷ কোনো সময় দু’ পচ্ঠাতেই 
খববন অভাবে একদিকটাও প্‌রো ছাপা 
হোত না। কাজেই এ সংবাদগলর 
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একটা পাঁরকম্পনা গ্রহণ করে। এই বিষয়ে 
পরে আম বিশদভাবে লিখবো । বর্তমানে 
এই জেল ভার পাঁরকম্পনার ব্যাপারে 
দণ্ডিত শৈলেশ রায় সম্বন্ধে কিছু বলা 
প্রয়োজন মনে করাছি। জেল ভাঙার পাঁর- 
কষ্পনাটি ছিল গানদার শেচাঁন সেন)! 
প্র্যানাট কার্যকরী করতে হলে তথ্য 
সংগ্রহের প্রয়োজন । যারা প্র্যানটিকে কার্য- 
করণ করতে অংশ গ্রহণ করবে, কে কোন্‌ 


অবস্থান এবং পুজ্ধান্প-্থভাবে 
বিশদ তথ্য সংগ্রহের একান্ত প্রয়োজন । 


সেই জন্য ছেলের চতুর্দিকের গুর্ত্বপ্্ণ 


আগা কি চান জহতো-হুবে ছিমছাম, ছপাহিপে ও: আরামন্ভয়াও 
আগাঁন কি চান আগলার-জ্যতোর মকশ্া আর উপফরৰ 
"হৰে প্বয়যোচত ? তাহলে এই দেখুম আপনার মনের হজে 
জুতো আপন রুচির কথা সনে রেখেই এয 
তীয় । এদের সন বলিষ্ঠ, নিনশথ বিজ্ঞানসম্মত, 
কারিগর নিপূণ ও কুমলী আগাগোড়া যাহাই 
স্উগফরব : আঁতনৰ “পর্চামড়া, মস খতনা, 
সমমনায় সাল, আর এমন ধাঁচেয়ালোড়ালি 
ধা -গড়স্পদক্ষেপের -দহা। "আর, আরামনিরয 
+নসদপশ্রন্দল', যার “তল নটি শ্রমণেও 
পথশ্রম-মমে হয় তুল, পথচলা হুয়ে উঠে 
']] উপভোগ্য ।-আজই আসল বার দোকানে 
NY | শনহেকে উপহার দিন.এ্রফঙ্রোড়া। 


ঘর. 
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একা বসে আছে! জেলের ও জেল সংলগ্ন 
{বিভিন্ন পথ-ঘাটের হাতে. আঁকা নজাটি 
ধরে তার পকেটে রশ্ষিত। বিভিব 
সুযোগে জেলের চারপাশের -পথ-ঘাট ঘুরে 
দেখবার উদ্দেশ্যে শৈলেশ রায় অপেক্ষা, 
- করছে। আশ্চর্য! এই জনশ্মন্য ঘাটে হঠাৎ 


ছিল বলে নক্সার্টির অনেকটা অংশ দুর্বোধ্য 
হওয়া সত্তেও সেইটিই যে জেল ও জেলের 
'পারিপাশ্বিক অবস্থানেরই চর তা বেশ 
বোঝা যাচ্ছিল। অপূর্ব পুলিশের আঁভ- 
ময়? প্রশ্ন শৈলেশ রায় একা দীঘির 
. ঘাটে বসে থাকবে এবং এই শৈলেশ রায়ের 
পকেটেই জেলের নক্সা থাকবে ও একজন 
জেল-সেপাই তখন সেখানে আসবে এবং 
দেই সেপাই-ই -শৈলেশ রায়কে বিপ্লবী 


ধুবক সন্দেহ হওয়াতে তাকে খ্রেপ্ডার করে 


 লীপ্তাছিক বস;মতশ 


ফেলবে? আবার প্রশ্ন এই . সেপাইয়ের 
জীবনে ইতিপূর্বে বা পরে এইরূপ ঘটনার 
গুনরাবৃত্তি কি কখনও হয়েছে? আরও 
একটি প্রশ্ন--এই ঘাটে বা অন্যত্র এইরূপ 
অস্বাভাবিক ঘটনার আর কি কোনো 


- নজির আছে? 


কোনো বিভীষদ সদস্য পুলিশকে শৈলেশ 


সংগরঠকেরাও তা-খুব ভালভাবেই জানেন। 
তবু. আমার আশ্চর্য সনে হয় ও খুব 
অবাক লাগে যখন দেখি “বিজ্ঞ” ব্যান্তরাও 


চক্রা্ত আছে। সরল মনে সে 'রিশ্বাস ফরে- : 
ছিল আকাঁস্মকভাবে ছেল-সেপাই এসে 


সম্দেহবশেই ভাকে গ্রেপ্তার করতে সাহায্য 
করেছে। 

শৈলেশ রায়ের বিরুদ্ধে জেল ভেস্তে 
মাস্টারদাকে মুক্ত করার বড়মল্য মামলা 
আনা হল। এই মামলায় সাত বছরের 
জন্য তার সাজা হল। দশ্ভপ্রাপ্ত যুবক 
হাসতে হাসতে কালাপানি এলো দশ্ভ 
ভোগ করতে। আর অন্যান্যরা__যাদের 


- 8০৮ 


সেই তরু 
সৈনিকও বিদ্যমান৷ মঃ -এলি- 
' সনের হত্যাকারী কে. সেই তরুণ সৈনিক? 


লো যি বার তালের আত 
পড়ে যেতে পারে, ৮37 


কার্ল মার্ক Armed Insurrec. 
(1০7 সম্বন্ধে লখতে গিয়ে লিখছেন-- 
+.+In one word, according 
to the words of Danton—the 
greatest master of revolu- 


. “tionary policy yet known— 


‘Audacity, audacity and yet 
again audacity?” 

যে-কোনো বৈপ্লবিক পাঁরকজ্পনা ও 
ফোঁশলের মূল বন্ধব্য কার্ল মার্ক্স ফরাসী 
'িপ্রবী নেতা দাঁতোর উদাত্ত বাপী উদ্ধৃত 
করে বলেছেন_-চাই বুম, আরও বিক্রম 
ও সিংহ: রুম পাঁরকজ্পনার এই মূল 
বিষয়টি যেখানে উপেক্ষিত হয়েছে সেখানেই 
বিপ্লবীদের অবস্থা শোচনশয়! আজ মনে 
করতেও কষ্ট হয় যখন ভাবি চারজন 
যুবক মরণ-পপ করে ১১৩২ সালে 
চোরঙাশর কাছে “Ihe Statesman” 
আঁফসের চ্লার্দেশে সম্পাদক মিঃ ওয়াট্‌- 
সনকে লক্ষ্য করে গুলশ ছ:ড়লো-_তারপর 
লক্ষ্যভেদ করতে না পেরে যে মেটরে করে 


চারজন চৌরজ্গসতে এসোছিল, সেই মোটরে - 


করেই প্রায় দশ মাইল পথ আঁতক্রম 
করে তারা বেহালায় চলে_ যায় এবং 


এসেখানে একটি স্তম্ভে মোটর গাড়িটিতে 


৮ সামান্য ধাক্কা লাগে। এর পরমুহুতেই 


- 


এই চারজন শ্বপ্লবশী যুবক যারা জশং-কে 

তুচ্ছ করে ঠরিভলভার হাতে বৌরিয়েছিল 
ভারা সাঁত্যই জাবনকে তুচ্ছ করেই 
“প্রত্যেকে পটাসিয়াম সায়ানাইড গ্রলাফঃকরণ 
করে চিরাঁবদায় নেয়। 

- যাদের কাহে মৃত্যু এত তুচ্ছ, যারা 
মৃত্যুকে এত সহজে উপেক্ষা করতে পারে, 


লাষ্ঠাঁছিক বসূমত? 


- যাদের পেছনের আকর্ষণ বলে কিছুই নেই, 


তারা কেন এত মময় পেয়েও সুদূর রাস্তা 
আঁতিক্রম করার পর এইরূপ শোচনপয় 
মৃত্যুবরণ করে নিল; এর উত্তর কে 
দেবে? এই আত্মত্যাগ যুবকদের এইরূপ 
শোচনীয় মৃত্যুর জন্য দায় কে? এইসব 


- নিভাঁক যুবক যারা নিজদের জীবনপাতে 


সম্ভব? আরও মনে পড়ে ১৯৩০ সাঙ্গের 
২৫শে জুলাই তারিখে 
স্কোয়ারে স্যার চার্লস টেগার্টকে হত্যার 


impractical i 
কোনোঁদন যে নেতা স্বহস্তে বোমা নিক্ষেপ 
করেন নন বা যাঁর এ সম্বন্ধে কোনো 
বাস্তব ধারণাই নেই যে নিশানা লক্ষ্য করে 


করার [9:০0959 ঠিক নয়। কারণ, হাতের 
মাপ শঁফউজের' ভিতরে গান-কটনের 
ব্যবধান মাপ অনুযায়ী রাখা সম্ভব নয় 
িউজের মধ্যে.যাঁদ ভূলোর টুকরোগুলো 
একটু বোঁশ চাপাচাঁপি হয়ে বসে তবে যে 
কট সেকেন্ড পাওয়া যাবে বলে স্থির 
করা হবে তার অনেক আগেই বোমার 
বস্ফোরপ ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। 
নেতার পক্ষে এই মূল শিক্ষা ও বাস্তব 
৪০৯ 


জ্ঞান না থাকাই অনুজ্ঞার নিজ হাতে 
বোমা ফেটে মৃত্যুর কারণ। 

এই সুদীৰ্ঘকাল পরে আজন্ম আমাদের 
ধনজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে এইসব আলো- 
চনায় কাউকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য 
নয়। আমার মূল উদ্দেশ্য অতাঁত ইতি- 
হাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আমার এই 
উদ্দেশ্যকে যাঁদ কোনো হাঁন ও নীচ স্বার্থ- 
প্রণোদিত নয় বলে মনে করতে পারেন 
তবেই উপরোন্ত 'বিষয়বন্ভূ সম্বন্ধে লেখা 
আমার অনাঁধকারচ্চা নয় বলে আমাকে 
ক্ষমা করতে পারবেন। ইভিহাসের এই 
পারিপ্রোক্ষিতে গালসন হত্যার সার্থক 
প্ল্যানের কথা আমার মনে বিশেষ ছায়াপাত 
করে। এই ব্যান্তগত হত্যার সার্থক 
পাঁরবল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য কী ছিল? 
এলসন সাহেব কখন কোথায় যান আসেন, 
গিকভাবে তাঁন তাঁর দেহরক্ষাঁদের সণ্গে 
নিয়ে চলাফেরা করেন বা শৈলেশ রায়কে 
এঁলসন সাহেবের হত্যার পূর্বে বা পরে 
কোথায় আশ্রয় নিতে হবে ইত্যাঁদর মধ্যে 


daring, be daring always! 
(Danton). এই পাঁরকল্পনার মুখ্য 
বস্তু ছিল-শৈলেশের ডানহাতে মুস্টিবদ্প 
গুল'ভাৰ্ত' বরিভলভার ও হাসিমুখে দৃঢ় 
পদক্ষেপে রন্তক্ষয়ী মৃত্যুপথে অভিযান! 

{ জমশ ] 
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সঙ্গে সঙ্গে তীঁর্ঘযান্রাও অবশ্য. সুলভ ও 
সহজ হয়ে আসছে। এখন বদ্রুনারায়ণ 
আকেষারে বাসে” চেপে যাওয়া যায়। লেখক 
তাঁর. গ্রন্থে সহজ, ভাষায় সুন্দরভাবে ' সপ্ত 
ঘদরণ ও. পণ্ণকেদার/দ্রমণ। বর্ণনা করেছেন। 
হাঁ এই তাঁথ“যাত্রায় বেরুতে! চাল.বইখর্মান 
তাঁদের পক্ষে, অত্যন্ত মুল্যবান বলে 
ধিববেচিত হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। অজস্র তীর্থস্থানের বিবরণ, পথ, 
পরিচয়, মন্দির' এবং স্থানমাহাত্থ্য বর্ণনা, 
পৌরাণিক বহু কাঁহনী' ইত্যাঁদ সমন্বয়ে 
উৎসুক ধর্মপ্রাণ যাত্রীদের ও ভ্রমপকারাদের 


একজন অবসরপ্রাপ্ত লটারী ডান্তার_ 


বা'না্ুকাব্য প্রকাশিত হয়। 


আকাশ প্রমাপ £- (দ্বিতায় প্রকাশ ৭ই 
অযাঢ়, ১৩৭৪) £ সুখরঞ্জন রায়। এম 


এল সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ! ১৪, 


বাঁষ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কালিকাতা-১২। 


দাম_তিন টাকা ] 


রবাঁন্দরয্গের স্বর্থত কাব সুখরঞ্জন 
রায় রচিত এই রূপক কাব্যনাট্যাটির প্রথম 
প্রকাশকাল ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩.২১.। 


প্রদীপ’ নামে তাঁর জবৎকালে তন কাব্য 
এর মধ্যে 
আকাশ প্রদপে তাঁর, বিশৈষ্ট মেজাজের 


'পাঁরিছর পারস্ফমট " গ্রন্থাট'কাবির, ২৩-২৪ 


বৎসর, বয়সের রহনা। 
কাব্যের রূপক বিশ্লেষণ করে, ষা.পাই 
তা এই যে, পুর নিত্যম্ন্ত। হয় তো 
ক্ষণিক। . 
হ্রান্তবশে সে প্রেম ও. সৌন্দর্য শৃঙ্খলে 
বাঁধা পড়ে। কীভাবে সেই বন্ধনপাগ 


মনে পড়ে। 


কাব তার মধ্যে। ' বুবানদুপ্রভাব কাব্যের 


কাট সুখপাঠ্য এবং তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 


“লিখেছেন শ্রীগুরুদাস ভট্রাচা, শ্রীরাধিকা* 


মোহন' ঈত্রের, ইটশাদ্তদেব ঘোষ প্রমুখ । 
শ্রীযুক্ত সত্যিৎ- রায়ের “ছোট্ট পথের দাঁঘ 
কাঁহনাী” তাঁর প্রথম ছাঁব পথের 
পাঁচালীর সুটিং বিষয়ক অতম্ত মনোজ্ঞ 
একটি রচনা । সহজ সরল জষাফ পথের 
কথা আঁত সুন্দরভাবে ব্যন্ত ক'বেছেন শ্রীবদুন্ত 
রায় তাঁর এই. লেখায় । কোথাও এতটুকু 
আত্মম্ভারতা বা আত্মপ্রচারের প্রয়াস দেখা 
ঘায় না। শ্রীঅলোকরঞ্জন দাখগুণ্ের 
প্রবন্ধের সচনায় ই মাটি ভ্ুউনের ভীতি 
সভ্যিই সংনিৰ্বাচিত। বর্তমান সমানোচকের 
৯১৫৬ সালে ম্যার্টন ব্রাউনের সঙ্গে 
কয়েকবার ইংরার্জা কাবানটের (নশেষ- 
ভাবে. টি, এস এলিয়টের নাটকেব) আলো- 
চনা কববার সুযোগ হযোছল। ক্রাউন 
আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব কথা বলোহিলেন, 
তা কিম্তু মোটেই দুর্বোধ্য ছল না। কন 
দাশগুপ্ত মহাশয়ের লেখাটি বড় বোশ 


পাশ্ডিত্যপূর্ণণ খুব ঘোবানো এরং 
পেস্চানা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোঝা 
প্রায় দ:ঃসাধ্য। 


শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এক জায়গায় 
[িলখেছেন_এই সমষের মধ্যে প্রযেজনার 
সামাগ্রক বোধ ইত্যীদ, ইত্যার্দ।” কথা 
গৃলো। ঠিক নয়_তখাকাথত আধুনিক 
নাট্যাচা্যের, দল এই সর কাঁতত্ব জেদ 
বঙ্গে দাব করেন_ন্তু এসব বহু আগেই 
{শশিরযুগের আঁভনষে প্রতিষ্ঠিত. এয়ে 


পাধ্যায়ের লেখাগুলোর উল্লেখ করা, যায় 

্রীরদ্রপ্রসাদ ফেনগযুপ্জ রাঁচিত রেলেশট 
বষরক, প্রবন্ধটি ইচ্ছাকৃত ভূুল। তথ্য 
সম্বলিত।- বাংলাদেশে ব্রেশট চর্চা হাল- 
ফিল থেকে শুরু ,হয় নি। শ্রীঅশোক সেন 
১৯৫৭-সমল থেকে ব্রেশট বিষয়ে বহু পতা 


বাংলা, অনুবাদ প্রবসতে বৌরয়েছে। 
১৯৪৮, সালেব ব্রেশট-ডাষলগে আসেম্ছল 
গগয়ে ব্রেগট সম্বন্ধে, কয়েকাঁট বন্তুতাও 
ওখানে দিয়ে এসেছিজেল। এসব কথ" 
এখানকার কাগজে. বেরিষেছে। শ্রীসেনের 
দ্বারা, প্রযোজিত দি গুড়. পার্দন আস্ত 
সেল্জুডুয়ান' নাটক- দেখেই জার্মান সরকাবের 
করেছিলেন। তাঁর লেখা ব্রেশটের' নাটক- 
গুলোর অন্নুবাদের উল্লেখ করবার মত্ত 
সৌজন্য" শ্রীরুদ্প্রসাদ সেনগুপ্ত" দেখান, নিণ 


EE 


লা 


~~ 


পাস 


ই? 


~~ 


চাদের পর মঙ্গল; এবং মঙ্গালগ্রহ- 
সংক্রান্ত সংবাদ, তাই মলালসংবাদ। 

আবার, প্রাতবেশী-গ্রহ মঞ্গালকে নতুন 
করে জানার উদ্যেগ-আয়োজনের সংবাদ। 
মতগল-সংবাদ সে কারণেও বটে। 

এাঁদকে সংবাদ হানেশাই পাঁচ্ছি। এই 
সোঁদনও পেলাম । 

এই দৌদন জানলাম আমরা, মাঁক্ন 
অভিমুখে ছুটে চলেছে। খুব শাঁগ্াগরই 
গ্রহটি থেকে মাত্র ২ হাজার মাইল দূরে 
পেশছুচ্ছে ওরা এবং আমাদের জানিয়ে 
দিচ্ছে, জীবনের অস্তিত্ব ওখানে আদোঁ 
সম্ভব কি না। 

জানয়ে দেবার দায়িত্বটা আগে গিয়ে 
পড়ছে ম্যারনার-৬-এর ওপর । কারণ, 
এই ৬-কেই আগে পাঠানো হয় মঞ্গলগ্রহের 
দিকে। গত ফেব্রুয়ারীর ২৪ তারিখে 
ফ্লোরিডার কেপ-কেনেড থেকে তাকে 
মহাকাশে উৎকক্ষিপ্ত করা হয়। 

আশা করা হচ্ছে, যথাসময়ে মঙ্গল- 
গ্রহের আকাশে পৌছুবে সে; এবং নতুন 


এখন প্রশ্ন, পেশছে কাঁ কাঁ করবে 
ওরা 

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পেশছন-সংবাদ 
দেবে প্রথমে; এবং তারপর দেবে মঙ্গল- 
লংবাদ। মঙ্গলগ্রহের ওরা টোলাভিসন- 
ছাঁব নেবে, গ্রহাটর বায়ুমণ্ডলের খবর 
নেবে; আর নেবে তাপাংকের খবর । 

শুনেছি, এছাড়া আরও নাকি অনেক 
খবর নেবার কথা ওদের; এবং খবরগুলোকে 
ধরার কথা । 

অ'মরা বাল, ভালো কথা এসব। 
খেলার এরলে' এবং বিভিন্ন সব উৎসবের 
পূরলে’ শুনে শুনে অনেকেরই কান ঝালা- 
পালা হয়ে গেছে। এবার প্রাতবেশগ গ্রহের 
শরলে' শুনে বৈচিল্যের আস্বাদ লাভ করুন 
খরা । 

ম্যারনার-৬ এবং ৭ বৈচিত্রের রুদ্ধ- 
দুয়ার খুলল বলে। পাঁথবী থেকে ও 
কোট মাইল দূরে থেকে ৩০৩ কিলোগ্রাম 
ওজনের এক-একাঁটি মহাকাশযান শুরু 
রল বলে 'নতুন রিলে । 
ম্যারিনার-৬ মঙ্গলগ্রহের নিরক্ষায় 
অণ্টলের ওপর দিয়ে ছুটবে । আর ম্যারি- 
মার-৭ ছুটবে গ্রহটির দক্ষিণ-গেলার্ধ 
শদয়ে। শোনা যাচ্ছে, ৭ নাকি মঙ্গলের 
দক্ষিণ-মেরুর় খবরও কিছু নেবে। 

তা" নিক, বাল আমরা--ঘরে বসে 
দূরেব খবর যত নিতে পারি, ততই ভালো। 

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, মেট 





প্রহান্তর-যাত্রী মহাকাশযান 


খবর কতটুক পাবো এ-থেকে ? মঙ্গলের 
পৃষ্ঠদেশের মোট কতটা পাঁরমাণ জায়গাকে 
আমরা জানবো? 

ধৃবজ্ঞানীরা বলছেন, শতকরা ২০ ভাগ 
মাত্। কিন্তু ওই ২০ ভাগই মঙ্গল 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে ২০ গুণ বাঁড়ষে 
দেবে! 

এইখানে প্রশ্ন করেন কেউ কেউ। 
বলেন, জ্ঞান বাড়াবার এই রকম চেষ্টা এর 
আগে কি কখনও হয় নি? বিশেষজ্ঞরা 
জবাব দেন, হয়েছে। আগে আরও হয়েছে 
এই রকম। প্রথম হয়েছে ১৯৬২ সালের 
নভেম্বরে ৷ রাশিয়া মারস্‌-১-কে এ সম- 
য়েই মঙ্গলগ্রহের দিকে পাঠায়। কিন্তু 
মারস্‌-১ গ্রহাটির অনেক দুর 'দয়ে চলে 
ষায়। ১৯৬৫ সালে মাকিন ষৃস্তরাষ্টের 
উদ্যোগে উৎক্ষপ্ত ম্যারিনার-৪ এই 
দুরত্বকে কমিয়ে আনে খানিকটা । ৬ 
হাজার মাইল দূর থেকে সে মঙ্গলগ্রহের 
খবর নেয়। 

খরপর থেকে মষ্গলগ্রহের খবর নেবার 

R১১ 


চেষ্টা আরও আঁবাশ্য নানাভাবে হয়েছে। 
fকল্তু কোনো চেষ্টাই মারস-১ বা ম্যারনার 
৪-এর মতো উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে 'নি। 

এই শেষোল্ত দুটি মহাকাশষানের 
দৌলতে মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে অনেক নতুন 
খবর জেনোছ আমরা; এবং সেই জানার 
সঙ্গে আগেকার সব 'জানা' িলোমশে 
গ্রহটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যা 
দাঁড়িয়েছে, নিচে তা নিয়ে সামান্য কিছ, 
আলোচনা করা হল। 

আলোচনার শুরুতেই মঙ্গলের জল" 
বায়ুর কথা ওঠে। প্রশ্ন ওঠে, জল আছে 
ক সেখানে? বায়: আছে? থাকে যাঁদ 
তো কেমনতরো ওরা ? আমাদের পাঁথবীর 
ধরণের ? 

জ্যোঁতাঁবজ্ঞানীরা বলছেন, হ্যাঁ, বায়; 
“ আছে বটে মঙ্গলগ্রহে; তবে তার ধরণধারণ 
বোধ হয় পাঁথবীর থেকে সম্পর্ণে আলাদা । 
বোধ হয়, সেই বারুতে আছে কার্বন-ডাই- 
অজ্সাইডের ক্ষদ্দ্রাতি-ক্ষু্রু সব রিস্ট্যাল, 
আর আছে বরফের ক্রিস্ট্যাল। 


এই বায়ুস্তর সমানভাবে নেই সব 
কোদ্দাও ঘন সে, কোথাও আবার' পাতলা 

এছাড়া সেঘও আছে মঙ্গলগ্রহে । দু 
ধকমের মেঘ আছে। তলার দিককার মেঘ-. 
গুলো হলদে রঙের। বাতাসের দৌলতে, 
আজে আকাশে; তাহ হপ্রদে ওরা 

শোনা যায়, ওদের ওপর নাকি 
জ্যোতি বিজ্ঞানীরা হাড়ে হাড়ে চটা।' কারণ, 
আড়াঘ করে। 

গ্রহ-টক্ু অনেক উণ্চুতে আছে যে মেঘ- 
গুলো, তারা রেগনারজ্ের। মঙ্গলেরা 
১১ থেকে ১৬ মাইর অবধি উঁচুতে আছে: 
ওরা। ওদের নিয়ে সন্দেহ-শক্কা' এখন 
আর বিশেষ কিছু নেই। কারণ; বিশেষজ্ঞ- 
দের প্রায় সকলেই এখন একমত যে, 
পৃথিবী থেকে প্রায় ৫৫ মাইল উচুতে 
চোখে' পড়ে যে রুপালাঁ মেঘের দল, তাদের 
সঙ্গে ওই বেগ্‌ন'ঁদের মিল আছে। মঞাল- 
রূপালীরাও আঁত স্দক্ষত্র সব বরফের 
টুকরো 'দয়ে গড়া। 

কিল্তু পাঁথবাীরা বায়ুচাপের সঙ্গে 
আদৌ মল আছে কি মঙ্গলগ্রহের 2 

বিজ্ঞানীরা বলছেন,-না, মিল নেই। 
পৃথিবাঁতে বায়ূচাপ মঙ্গলের তুলনায় প্রায় 
১২ গুগ। বেশি। বিজ্ঞানীদের হিসেব 
দেখে অবাক হই. আমরা । শুধোই, কী কাঁ 
আছে তবে' মঙ্গলগ্রহের' বায়ুতে ? কোন্‌ 
কোন রাসায়নিক উপাদান আছে? 

বিজ্ঞানীরা জ্বানান, আছে অনেক 
কিছুই । তবে সবচেয়ে বেশ আছে 
দাইট্রোজেন। 

হ্যাঁ, সাম্প্রতিক গবেষণাও ঠিক তাই 
ধলছ্রে-_সবচেঞ্জে বেশি আছে নাইট্রোজেন 
মঙ্গলের, বায়ুমণ্ডলের, শতকরা ১৮ ভাগই 
হল্য নাইট্রোজেন ৮ বাকী দু ভাগের মধ্যে 
আছে আর্গন” কার্বন-ডাইসক্সাইড এবং 
জন্য সব পদার্থ । 

কিন্তু আঁকজেন'? মঙ্গলগ্রহে কি 
আক্সজেন৷ নেই তবে 7_ কৌতূহলীরা, প্রশ্ন 
হানে মুখরিত করেন চারাঁদক। 
দম্ভব। আর যাঁদ থাকেও তো ভার 
খুবই নগণ্য। এমন. কি পাঁথবীর, ৯ 
হাজার ভাগের ১ ভাগ নয় ভা"। 

-অলীয়, বাষ্পের ভাগটাও কি একই 
স্লুকম 2 

{বশেহজ্ঞরা ভ্যাবয়ে তোলেন এইখানে। 
বলেন, আরও. খারাপ রকম বরং। কেন না” 
মখেনগ্রহের জলীয়, বাষ্পের খবর নিতে 
গিয়ে আমাদের দেহেরও প্রায় সব জ্বলয় 
বাম্প ঘাম হয়ে: বেবিয়ে গেল যে! 

বলেন কি পন্ডিত ব্যান্তরা! 


লাপ্তাছিক বসুদতশী 


কথা শুনো ঘেমে, নেয়ে উঠি আমক়া। 
এবং ঘামতে ঘামতেই মুঁভমান অপাশ্ডিতের 
মতো রহস্যময়: মঙ্গলগ্রহে রুদ্ধ-দরজ্ঞায় 
আবার গিয়ে হত্যে দিই। 

আবার, খবব পাই কছদা। র্ুদ্ধ- 
রা OD EU MRO 
ও অস্পষ্ট সর: খবর ॥ 

শুন, মঙ্গলগ্রহের জগংটা বড় অদ্ভূত 
না কি। পৃথিবীর" তুলনায় না, কি বড় 
বেশি! ঠাশ্ডা সে। তার গড় তাপমান না 
কি পাঁথবাীর, চেয়ে ৩০ থেকে ৪০ পৃডন্রশ 
অগ্যলেও. না কি তাপমাত্রাকে সে শূন্যের 
কোঠার ১০ থেকে ২০ 'ডগ্রণী সৌঁস্টগ্লেড 
3৮১89 odes) 
অগ্তলে অনাদি-অনন্তকাল ধরে 
সাধনা করছে সে। শৃন্যের গল 
৬০ ডিগ্রী সেশ্টিগ্লেড নিচে নেমে শীতের 
নচ্চ্রীনরম। গাজেন সহ্য করছে। 
অবশ্য এই গাজেনীর: মানে এই নয় যে, 


বিশাল-বিপদল তৃষার-সম্র হবার সুযোগ 

বলতে ক, মঙ্গলের শত বড় বেশি 
উদাসণ। নিজের এশ্বর্যকে নিলাম করিয়ে 
দিয়েই আনন্দ তার. 

আর এই রকম বিদঘুটে আনন্দের 
ভাগাঁদার, যাঁদ' সে না হবে তো তার মেরু 
দেশের তুষার-মদুকুটগুলো অত বেশি 
পাতলা হতে যাবে কেন! কেন: ওরা এক 
ইন্চিরও ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ হবো! 


কারণ, এত কম তুষার আছে, ওখানে, 
ওখ্বনকার জমাট জলভাম্ডার এত অরপ। যে, 
পৃথিবীর সম্যো: ভার, কোনোরকম: ভুলনাই 
চলে' না। এছাড়া, ওখানকার বায়চুমম্ডলেণ্ডা 
তুষার-কিকার পরিমাণ নগপ্য। 

অর্থাৎ, এককথায় মঙ্গলগ্রহের। বায়ু- 
মণ্ডল শুকনো জ্ঞীষণ। ভীষণ নীরস, 
এত নীরঙ্ষ যে, পাঁথবীর ভয়াল-রক্ষ মরু 
ভূমিও ভার তুলনায় রসের আকর 

কিন্তু জল নামক সাত্যকারের রস, 
একেবারেই কি নেই মঙ্গলগ্রহে? ডোবা- 
নালা, খাল-বিল; কিছু নেই? এমন। ক 
সামান্য কিছু পারমাণেও নেই সেই: মূল্য- 
বান তরল: পদার্থ, পাঁথবীবাসাদেরা 
কাছে যার অন্য নাম জীবন, ? 

বিশেষজ্ঞরা মাথা নাড়েন আবার 
বলেন, না, নেইী। উন্মুক্ত অবস্থায়; ওই 
ভরল পদার্থট ওখানে একেবারেই নেই। 

পৃকম্তু তরল জল না থাক, জমাট 


8১২ 


জল৷ তো আছে। তুষারক্ষৌপকারা তো 
আছে সেখানে! সেই তুষার-কাণকা থেকে 
দু'চার ফোঁটা জল দদুচারটি শু 
. মুহুর্দেও কি গাঁড়য়ে পড়ে না?- অজ্ঞ 
জনেরা আশার প্রদীপাটি জবাঁলয়ে তোলেন 
আবারা। 

বিজ্ঞজনেরা একটিমাত্র ফ-তে সেই 
প্রদীপটি নিভিয়ে দেন। বলেন, কে 
গড়াবে? জল? বাতাস তুষারের গভ€ 
থেকেই যাকে আকাশে ওড়াবার জন্যে তৈরি" 
হয়ে, আছে» গলে গলে মাটিতে গড়াতে. 
তার বয়েই গেছে। আসলে তুষার-কণিকার' 
দাম্টটা ওখানে মাটির দিকে নয়, আকাশের 
শ্দরে।' গলবার মৃহৃতেই বাম্প হয়ে 
আকাশে ওড়ে, সে; এবং তারপর মাটিতে, 
আবার যখন: নেমে আসে তখন আবার সে' 
জমাট; তুষার-কাঁণকা'। 

প্রশ্ন উঠবে; মঙ্গলগ্রহে যাঁদ যেতে 
পারতাম আমরা, এবং সব তুষার.কিকাকে 
যাঁদ গলাতে পারতাম. তো কাঁ পাঁরমাণা 
জল পাওয়া যেত? 

মঙ্গল-গবেষকরা জবাব, দেন জল 
পাওয়া যেত খুব সামান্যই এবং এত 
সামান্য পাওয়া যেত যে; তার পরিমাণ হত 
ore ET Lan ৩০ 
ভাগের' এক ভাগ | 

এইখানে সন্দেহ জাগে আমাদের". 
প্রচ্না করতে মন চায়, তবে কি: মঙ্গলগ্রহে 
তুষার-ভাপ্ডারও, খুব সামান্য? 

সংধাঁরা, বলেন” হ্যাঁ, সামান্য। 


তার অন্তত লক্ষ ভাগেরও' এক ভাগ মান এ 
জল থাকবে কাঁ করে মঙ্গলগভে! 
»শৃজ্ঞানশরা বলছেনু ক করে থাকবো 
গভেরি জল তো বাইরেরই জল! ওপর 
কারই জল! ওপরের জলই না ভূত্বক ভেদ 
করে ভূগর্ভে গিরে' জড়ো" হয়! মঙ্গল 
গ্রহের ওপরে নেই জলের ছিটেফোঁটা তো 
মল্গালগর্ভে জল আসবে কোশেকেো 
এতক্ষণে' সমস্ত ব্যাপারটা, বোধগম্য 


নিও বরং যে ওখানকার সব উপাদানকে 
কাজে লাগিয়ে তোমার এত সাধের জল 
ভুমি পেলে। কিন্তু সে জলের পাঁরমাণ 
কতটুকু হবে জনো 2 
কান পাতেন এইখানে । শুধোন, কতটুকু ? 

িজ্ঞানশরা একাঁট উপমা দিয়ে বুঝিয়ে 
দেন- শোন তবে, কতটুকু। তোমার 
পৃথিবীতে যে জল আছে তাকে সারা 
মিটার উচ্চ হবে। আর মঞ্গলগ্রহের 
জলকে যাঁদ ঠিক একইভাবে ছাঁড়য়ে দাও 
তো তাব উচ্চতা হবে ১ 'মাঁলামটারেরও 
১০ ভাগের দু-তিন ভাগ মান্র। 

_ মাত্র -মাথায় হাত দেন উৎসাহণরা। 
দারুণ আশাহত হন। 

--তবে কি জশবন আছে মঙ্গলগ্রহে ? 


& বলতে শোনা যায় ওদের। 
A 


তা 


বজ্ঞানীরা বলেন, আছে ক.না, বলা 
খুব মুশকিল! তবে সম্ভবত দেই। 


নেই”৮জীবন নেই মঙ্গলগ্রহে; 
অনেককেই আজকাল বলতে শোনা যাচ্ছে। 
জীবন কী করে থাকবে 1 বলছেন 
তুরা”_এভারেস্ট যাঁদ আর দু-তিন গুণ 
উচু হত, জীবন কি তবে থাকত সেখানে? 


এমন কি এখনই কি জীবন আছে. 


শভারেস্ট এলাকায়? জীবন ' তো 
ভার পাদদেশে, তার গায়ে গায়ে 
খানিকটা উ'চূতে অবধি জীবন। কিচ্তু 
বোঁশ উত্চুতে উঠলেই চেহারা অন্যরকম 
একেবারে । জনপ্রাণী, গাছপালা, লতাপাতা 
এমন ছি দর্বা পর্যল্ত নেই সেখানে... 
এবার কল্পনা করা যাক, এভারেস্ট যেন 
আরও প্রায় আড়াই গণ উ“চুতে উঠে 
গেল। যেন বায়ুমন্ডলের সীমানা ছা'ড়য়ে 
দ্ুপোসফিয়ার ভেদ করে উঠে গেল সে 1... 
উঠলে কা দাঁড়াবে? এভরেস্ট-এর গায়ে 


18 তুষারের চিহমানও থাকবে না। শুক, 


~~ 


বুক্ষ পাহাড়ীয়া এক মরুভূমির চেহারা 
নেবে সে। সেই মরুভূমি দিনের বেলায় 
দারুণ গরম হয়ে উঠবে। আর রাত্তিরে 
হয়ে উঠবে ভীষণ ঠাম্ডা। এছাড়া, মরু- 
ভূমির বাতাস ঠাশ্ডা থাকবে বয়াবরই । এত 
ঠান্ডা যে তার মাটির তাপমাত্রার সঙ্গো এর 
কোনো তুলনাই চলবে লা1...এখন কল্পনা 
করুন, প্রায় অকিজেনহন সেই দেশে, 























রুক্ষ অনূর্বর ও ভয়ঙ্কর সেই এলাকার 
জীবনের আঁচ্তত্ব সম্ভব কি না। সেখানে 
যাঁদ সম্ভব না হয় তো মত্গলগ্রহেও হবে 
মা। কারণ, মঙ্লগ্রহের পৃন্ঠদেশের পাঁর- 
বেশটা সেখানকার পাঁরবেশের চেয়েও অনেক 
বোঁশ ভয়াবহ ৷ 


ভয়াবহ ও অদ্ভুত সেই দেশে জীবনের 
অস্তিত্ব নিয়ে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে 
আলোচনা শুক্র করা যাক এবার! 
'পঠানসপারমিয়া'র প্রসঙ্গে আসা যাক। 


এই মতবাদ এখন আর ধোপে টেকে 
না। কারণ, এরই মধ্যে এন খোলোড্‌ন 
ষ্ুন্তিতর্কের এভারেস্ট" গড়ে তুলে প্রমাণ 
করেছেন যে, অন্য গ্রহ থেকে আগত, 
জাঁবাণুদের পক্ষে পৃথিবীতে বংশবিস্তার 
করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। এবং ষে 
কারণে পৃথিবীতে সম্ভব নয়, ঠিক সে 
কারণেই সম্ভব নয় মঙ্গালগ্রহেও। অতএব, 
মঙ্গলগ্রহে যাঁদ জীবন থাকে তো ওই 
গ্রহেই তাকে গড়ে উঠতে হবে। কিন্তু 
মঙ্গলের এখন যা অবস্থা, তাতে আর্দো কি 
ওখানে জশবন থাকা সম্ভব? 

বিশেষজ্ঞদের মতে,না, সম্ভব নয় 
আদৌ । মঞ্গলে জীবন খুজে পাবার আশা 
এখনও স্দদূরপরাহত। 

কিন্তু আশাবাদরা শুনলে তো এসব 
য্যান্ত! মঙ্গলগ্রহকে বিদঘুটে একটা পড়ো 
জায়গা হিসেবে মানলে তো ওরা! তাই 


সদ্য প্রকাশিত হইল! 


বহুকাল পরে পুনমু দ্রণ 
সায়ন মাধবাচার্যয বা বিদ্যারপ্য মন বিরাচিত 


আশাবাদশরা হেলে-দলে ওঠেন 
রি! বলেন, অতটা আত্মবিশ্বাস কি 


? 
এবং সঙ্গে সশ্গোই নতুন আর একটা 
য্বান্তজাল খাড়া করেন। প্রোটন-অণ্দর 


ও অক্সিজেন মিলে এই প্রোটিন-অপু 
ঠ। এবং এই অণুরাই আছে 
জীবনের মুলে । অবশ্য, সন্দেহ নেই, 





বেদম্ত-গ্রল্থ 


বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ 


বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ 


অনুবাদক 
দণ্ডিতপ্রবর প্রম্থনাথ তর্কভঘণ 
মূল্য চার টাকা 


“বৃস্ুমতী প্রাইভেট ক্ি্সিটেড ॥ কলিকতাত! ১২ 








জানরা বা আশঙ্কা করোছলাম, জা-ই 


সাঁত্য হলো । তবে.এত তাড়াতাড়ি আর 
গুটভাবে হবে তা আমাদের কল্পনার মধ্যেও 
ছিল না। 


অনেক শিক্ষা নেওয়ার আছে। 


থেকে শিক্ষা লাভ করে তাঁরা উপয্দ্ত 


ব্যবদ্ধা গ্রহণে আগ্রহী! 
বিধানসভার বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে- 
সরফারপক্ষীয় সদস্যরা এাঁদনের ঘটনার 


শবন্লেষণ করতে গয়ে সরকা*রর কাছে" 


অনেকগুলো প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। কেউ 
কেউ পালিশ বিভাগের মূল ঘাঁটগদলো 
যারা আগলে আছেন, তাঁদের সম্পর্কে 


নতুন করে সেইসব নটি এবং দুর্বলতার 
ফথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। 
এখন প্রশ্ন হল ক ব্যবস্থা সরকার 


গ্রহণ করবেন? 

পুিলশমহলে সরকারের বিরুদ্ধে 
ধৃবক্ষোভ থাকা স্বাভাবক। ইংরেজ আমল 
থেকে সুরু করে এতাঁদন পর্যন্ত 
পুঁলশের ছল একই মনোভাব। অত্যন্ত 
কৃতিত্ব সহকারে কংগ্রেস সরকার গত বাইশ 
যঙ্ছর ধরে ইংরেজির হাত থেকে” পাওয়া 


বাইশ বছর ধরে পুলিশ 





চারদিকে চিৎকার সুরু হরে গেল। গেল 
গেল রব উঠলো । সাধারণ পুলিশের পক্ষে 
এতদিনের ভাবধারা থেকে সরে আসা কি 
এত সহজে সম্ভব। 

জাঁমদার, মহাজন, প্াপতির স্বার্থ 
কাজ করলে নগদ মুনাফা হাতে আসে। 
গত চার মাসে সে মুনাফা থেকে একেবারে 
বাঁণ্চত না হলেও মুনাফার পারিমাণ কমে 


বাধ্য। তাই একটা বৃহৎ ষড়বন্দের ক্রাঁড়নক 
হয়ে এই সাধারণ পুলিশের যে অংশ 


জাঁমদার, 
জোতদার, মহাজন, বৃহৎ পজপাঁতির স্বার্থ কঠোরতম হওয়াই উঁচত। কিম্তু সেখানে 


সুক্ষা করেছেন। 'অভল্দ প্রহরায় তাঁর 


বেছে নেওয়া প্রয়োজন, বৃহৎ বড়যন্দের 
৪১৪ 


সঙ্গে সরিয়ভাবে যত খংটিগুলিকে 
নশ্চর়ই ধরতে হবে। তবে যাঁরা না বু 
নিছক একজন সহকমরর মৃত্যুতে 
সমবেদনা প্রকাশের তাঁগদে এই ষড়যন্ত্রে 


থেকে যাঁরা জ্যোতিবাবুর পরম ভক্ত বনে 
যাওয়ার ভান করে তাঁর পিঠে ছুরিকাঘাত 


করার চেষ্টা করছেন, যাঁদের চূড়ান্ত 


গাফিলতির ফলে সোঁদনের এই অভাবনশর 
ব্যাপার সংগঠিত হল, তাঁদের গায়ে কি 


হাত পড়বে? ধরশ্ণ-মজুমদার সাহেব- ' 


দের কি কৈফিয়ৎ আছে! অঙ্কের হিসাবের 
মত সহজ তাঁদের চাঁর্। কংগ্রেস নায়ক- 
দের তাঁরা কুর্নিশ জানাতেন শু 
ব্যাস্ত স্বার্থীসাদ্ধির জন্য নয়। মূলপত- 
ভাবে যে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করাই তাঁদের 
চরিত্গত বৈশিষ্ট্য, বর্তমান দিনের কংগ্রেস 
নেতৃত্বকে সেই দ্বার্থের তাঁগদেই সেলাম 
বাজিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনেক সময় 
তাঁদের নির্দেশও 'দিয়েছেন। কোন কোন 
ক্ষেত্রে ঠোকাঠুঁক লেগেছে বটে। 'িল্তু 
সে ঠোকচ্চুকি ব্যান্তগত কারণে। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই শাসনের আসল ঘাঁটি আমলা 


রো হরর তে 


ভোলবার জন্য। 

রাতারাত এদের অনেকে বদলে 
যাওয়ার ভান করেছেন। মন্ত্রীদের প্রাত 
আঁভারন্ত আনুগত্য দৌখয়ে প্রশ্গাতিশীনন- 
ভার আচরণে দেহ ঢাকবার চেস্টা করছেন। 


- তাঁদের সম্পকেইি সতর্ক থাকার কথা আমরা 


বারংবার বলোছি। 

_ এদিনের ঘটনায় তাঁদের চরিত্র আর 
একবার বোঝা গেল পাঁরত্কারতাবে। 
সামান্য গাফিলাঁতি বলে সোঁদনের ন্ট” 


-পবর্চ্যাঁজ্কে চেকে রাখা যাবে না। সমগ্র 


ঘটনার সঙ্গে শ্রীমতী আভা মাইভি বা 


= 


পারেনা সরকারের হাতে একগাৱ অন্য 
বন্ধ হবে? তার এমন কিছ একট, করা: 
দরকার, যাতেতঁফরে আঘাত করার ক্ষমতা. 


ঈগাপ্তাহক বসুমতশ' 


দিয়ে সাধারণপকচারী বিশেষ করে, 


সাধারণ পলিশ * বাহিনীর সঞ্গে এদের 
সমস্ত যোগসুত্রকে ছন্ন - করে” ফেলতে 
হবে। হাওড়া শহরের. খাটা- পায়খানা 





প্অনেকায়ক্তমর পরীক্ষার পর; 


৪১৫৮. 





[না সামাগ্রকভাবে . বুক্তরুষ্ট- সরকার এবার 
৬. এদের না থাকে। বাঁসয়ে বেতনু দেওয়া রক্ষণাবেক্ষণের কমিশনারের মত পদ. সতর্ক হতে-চেম্টা, করছেন। আশা করবো 
অনেক+ভালো। . তা না হলে:নছকজন”- সৃষ্ট করে এদের বহাল কিরুন। তাঁরা সত্যত্যই আসল, জায়গ্রায় হাত 
কল্যাণমূলক £কিছদু, পিছু কাজেব্রদাধত্ব«. শৃধ্্র-পুিশ* বিভাগ্রই : নয়-অন্যান্য দেবেন। ঃ -শ্রীসব দশা 
গণে মন ভোর? 
বে সমষ্ত ধদ্দেৱ: গুণের-কদত্.করতে 
সানেনঃঞার। ঘি. মাধন, তেল, মন, 
মশলা ও অন্যান্য ষিজাত জিনিষপত্র 
কেনাকাটাকরবার সময়ে সব সমক্তে- 
জ্মাগমার্ক-লেবেল দেখেই কেনেন &. 
প্ত.বন্ছর প্রান 150 কোটি টাক? 
মুল্যের কৃষি ও পশুজাত: জিনিমপধত্ৰেঃ 
"মোচামর্কছাপ মারু হয়েছিল: = - 
নভালোখশ্রপাতিভেও্ভরা গবেষণা 








বাংলা দেশের ভাম- বন্টন সমস্যার 
সমাধান-প্রশ্ন সহজ নয়, সুলভ তো নয়ই। 
মরণাতীতকাল থেকে বাংলার বুকে এই 
সমস্যা অনড় ও অচল হয়ে চেপে বসে 
আছে। এর ফলে অতাতে এক শ্রেণীর 
লোক শুধ: লাভবানই হয় নি, বর্তমান 
সাজের {বিশেষ সুবিধাভোগণ অধিকাংশ 
শমির মালিক যারা, তাদের উদ্ভব হয়ে- 
ছিল এরই কল্যাণে । 

আজ জবরদখল শব্দটা নিয়ে ষে- 
প্রকার গভীর ও গম্ভীর কলরোল উঠেছে, 
অতাঁতে এই শব্দটারই নাম ছল বে-দখল, 
এবং এর সুশুঙ্খল ও সুচারু কারবার 
চালাতেন তখনকার জামদার ও তাঁদের 


সমাজের উল্লেখযোগ্য সমস্যাও । 
অতীতে কোর্ট ও কাছারর নিখুত ব্যব- 
স্থাপনায় কোনদিনই নিস্ব তার 


যারা নির্ভেজাল জাতাঁয়তাবাদী, তাদের 
অকুণ্ঠ ধারণা এই যে, শ্রমিক কিম্বা কৃষক- 
দের সমস্যা সম্পর্কে তাদের করণীয় 
কিছুই নেই এবং তাই সুদীর্ঘ কুঁড় 
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করেছে। ডালে বসে সে-ডাল- কেউ 
কাটে না। 

স্ট্রাইক, ধর্মঘট, হরতাল প্রভৃতি 
শব্দগুলির সঙ্গে আজকের 


কম্যানজ্ম্‌ আহ 

দিনে ওতধোত মিশে গেছে। কিন্তু এ 
অঘটনগুলর আঁস্তত্ব ষে আত পুরাতন 
এবং দুর ও মধ্যবর্তা অতাঁতেও যে 
ওগুলো অপ্রচালত ছিল না,' এ-তথ্য 
অনেকেরই জানা, কিচ্তু তবুও ভুল হয়ে 
ষায়.কার্কালে। এবং যত দোব নন্দ 
ঘোষ প্রবাদ বচনাটি অন্যসরণ করে 
এ-সবের যাবতীয় দায়-দাঁয়ত্ব অবলীলার 
চাপিয়ে দেওয়া হয় কম্যানিস্টদের স্কম্ধে। 
বস্তুত এটা যে একটা সামাজিক সমস্যা 
এবং মানুষ তার অপাঁরহার্য জৈবিক 

য় এ-কাজের শরণাপন্ন হয়, গর- 
জের তাঁগদে অনেকেই এ কথাটা ভুলে 
যায়। বয়কট কথাটার জন্ম দিয়েছে 
আয়লশ্ডের জাতীয়তাবাদখরা। এ-দেশের 
প্রথম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বয়কট 
কথাটা আঁতিমান্রায় চালু হয়ে গিয়োছল। 
ধর্মঘট কথাটা একান্তই স্ব-এবং-সু-ব্যসত। 
ইওরোগ ও আমোর্কাঃ১ এবং বিশ্বের 


- ৪১৬. 


আরও নানাস্থানে স্ট্রাইক, ধর্মঘট ও 


ব্যাপক শ্রামক ও কৃষক আন্দোলন . 
কম্যযানজ্মএর উত্তর যহু পূর্ব - 
থেকেই শুরু হয়েছে। ' ও-সব দেশে _ 


করতে চাই £ িনুফিন্‌ সঙ্ঘের উদ্ভব 
হয়েছিল চলত শতাব্দীর প্রথম দশকে । 
সোঁদন- এবং পরবতর্ঁকালে তাদের কারও 
কম্যনিজমৃএর সঞ্গো সম্পর্ক গাড় ছিল, 
এ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। 

ইংরেজ যেখানেই উপাঁনবেশ স্থাপন 


" করেছিল, সঙ্গে সপো অপাঁরহার্য জামি- . 


এবং 
খণ্ডিত করে এই উত্তরাংশ নিয়ে আজ- 
কের এই গ্রেট বটেন বা যকন্তরাজ্য। 


খেয়েছে। এবং অনন্যোপায় হয়ে বছরের 
পর বছর অসংখ্য আইরিশ কৃষক দেশা- 
ন্তরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। 

১৯১৯ সালের ২১শে জানুয়ারী 
িনফিন্‌ পাটি আয়লস্ডের স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে। সেদিন প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধের বিজয়ী ইংরেজ জয়োৎসবে মেতে 
উঠোছল। এবং তার দম্ভেরও অবধি 
ছল না। কিন্তু ক্ষুদ্র আয়লশ্ডি তা 
দেখে ভয় পায় নি। সোঁদন আয়লশ্ডের 
বহু নামকরা শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন 
ইংরেজের কারাগারে। ইংরেজের পত্র ও 
পাকা. . হেসেছিল। কিন্তু সে-হাঁস 


ল্তন্য হতে খুব বোঁশ সময় লাগে 'ন। 
লেগেছিল মাঘ বছর 'তিনেক। 

{বরাট নাগারক সেবকবাহন" 
{Irish Republican Army) গড়ে 
উঠোছল স্বল্পতম সময়ে । সৈন্য সংখ্যা 

-*- দাঁড়য়োছল প্রায় দুই লক্ষ। রাজনৈতিক 
ও সামারক কর্মের সাঁমা-পাঁরসীমা ছিল 
না সাত্যই, কিন্তু বিভিন্ন জাতশর 
জীবনের সমস্যার প্রাতি তিলার্য ৪ অব- 

= হেলা বা ওদাসিন্য ছিল না। ইংরেজের 
আদালত ছল, কিল্তু আইরিশ বেসর- 
কার পঞ্চায়েত গড়ে উঠেছিল দেশের 
সবন্প। এবং এই পঞ্চায়েতের সাহায্যেই 
আয়লন্ডের ভূমি বন্টন সমস্যার 
অনেকখানি সুরাহাও হয়ে ছিল। 

জনৈক ফরাসী সাংবাদক (ঁসলভাঁ 
্রায়ালা) এ সময়ে আয়লণ্ডে িলেন। 
তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টির 
সত্যতাও যথার্থ পাঁরস্কুট হবে £ 
শভাঁম সমস্যাই আয়লশ্ডের বড় সমস্যা । 
কোনপ্রকার দুর্বলতা-না দেখিয়ে এবং 
কৈবলমান্র ন্যায়াবচার দ্বারা এই সমস্যার 

-.. লতের দিকে তাকিয়ে না থেকে পণ্চায়েতি 
প্রথা শীল্তশালী ক্র তুলতে হবে, 
এ কথা নেতারা ভোলেন 'নি। এই জন্য 
পণ্টায়োত আদালতের গঠনশান্ত ও সুনা- 
মের দিকে গণতন্ত্রী সরকারকে িশেষ 
"মনোযোগ 'দতে হল।__ রাজনৈতিক ও 
সামারক তৎপরতার সঞ্গে সে ভূমি 
সমস্যা খুব তাড়াতাক্ষি .১শহ ক ধারণ 
করল এবং দেশের সব'ত্র রাঁতিমতো 
উত্তেজনার সৃষ্ট হল। খুনোখ্যানর অন্ত 
রইল না। স্থানে স্থানে খণ্ডযুদ্ধও 
ঘটল। আহীরশ কৃষকদের মনোভাব ছল, 
যেমন করেই হোক জাঁমদার ও জোত- 
গারদের বাড়াত জমি কেড়ে নিতে হবে। 
জামদার ও জোতদার হাজার হাজার 
একর জাম নিয়ে পরম সুখে কাল কাটাবে, 
আর তাদেরই পাশে নিরম কৃষকের 
একফালি জামও থাকবে না, ওদের 
ফাছে কাকুতি-মনাত করেও মলবে না 
এককণা মাঁটিএ-ব্যবস্থা চলবে না। 
চলতে দেওয়া হবে না। ওরা শত্রু 
জাতি, ধর্ম ও দেশের পরম শন্। এদের 
প্রীতি অই কোন দয়া-মায়াও নেই। 
যেমন করে হোক এদের ধ্বংস করতেই 
হবে। 

টি. 'গণতন্্ী সরকার পড়ে গেলেন 
দোটানায় । এদের প্রশ্রয় দিলে অরাজকতা 
অবশ্যম্ভাবী । আবার জোর-জুল:ম করে 
এদের দমন করতে গেলে গণতন্তী সর- 

- কারের প্রাত ওরা বিরুপ হয়ে উউবে। 


ছাতীয় সরকার ধীরে কিন্তু দৃঢ়তার 


দঙ্দো এগোতে লাগলেন” 
আয়লশ্ডে চার্চের প্রভাব ছল 


ল্াপ্ডাঁহক বস সত’। 


অপাঁরসীম। আমাদের দেশের গুরু 
পুরোহিতের মতোই এরা জনসাধারণের 
ওপর অগ্রাতহত প্রভাব অতি দীর্ধাদন 
অক্ষুপ্ন রেখোছল। কিন্তু মস্ত পার্থক্য 
ছিল একটি বিষয়ে। মান্ত-সংগ্রানে 
এদেশের গরু-পুরোহিতের অবদান 
প্রায় শ্ন্যাকে। কিন্তু আ কিন্তু আইরিশ চার্চের 


প্রীতীট যাজক ছিল অন্য ইংরেশ্র 
বিদ্বেষী । এবং শুি-সংগ্রামে তাদের 
সায় অংশ তাঁচ্ছল্য করবার মতো নয়? 
এই আল্দোলনের হাত থেকে চার্চও 
অব্যাহত পেল না। এই প্রসঙ্গে সাংবা- 
দক বলে চলেছেন £ “একাঁদন ক্লন্‌- 
ফাব্‌টের বিশপের নিকট তাঁর এক দল 





USI woo নর খান 
সপ সপ 





্ারণঃ একবার মাত্র কলগেট ডেণ্টান্দ জ্ঞীন দিয়ে দাত আশ করলেই দুর্গন্ধ 
ক্রয়ের জন্য দায়ী বীজাণুর শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দুর হয়ে যাৰে! 


বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে ধলগেট প্রতি ১৪ জনের মধ্যে ৭ জনের 
সখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই দূর করে দেয় এবং কলগেট প্রক্রিয়ায় খাওয়ার ঠিক পরে 
ধাত ব্রাশ করলে বেশীর ভাগ লোকের 









তক রোধ করা যায়--আজ পর্যন্ত দন্ত- হৰি পাউতার গছ 
চিকিৎসার ইতিহাসে যেমনটি আর ফখনো ইনি 

সহ গুণই 
(দেখা যায়নি! আর একমাত্র কলগেট'এর সি 


[সেই প্রমাণ আছে! 


কী সুন্দর এর পিপারমেণ্টের সন্থা 
ই ছেলেমেয়েরা কলগেট 


ক্রীম দিয়ে 

য়মিত দাত ত্রাশ 

রতে ভালবাসে! LS 
পিরিচ্ছন্ নিন খ্বাসপ্রশ্থাস নিতে এবং দীতকে ৬ 
'উজ্বল সাদ! করতে..-পৃথিবীর অন্য যে কোন ৫: 
টুথপেষ্টরের চেয়ে কলগেট অনেক ৰেন ডি 
লোক কেনেন & 
০০০২৪ ৪৪ 


৪৯১৭ 


ধ্শংবদ যজমান বাঁহত সম্মান পুরঃসর 
নিবেদন জানাল" যে, তাঁর সম্পার্তর 
কিয়দংশ তারা কনে নিতে: চায়।বশপ 
মশাই-এর- নাড়ীজ্ঞান ছল বিলক্ষণ, 
ষজমানদের না ঘাঁটিয়ে প্রস্তাবে সম্সত 


রঃ 

“এই আন্দোলন সব চেয়ে ভীষণ 
আকার ধারণ করল দারিদ্য-পাঁড়িত 
পশ্চিমপ্রদেশে ৷ অভাবের কশাঘাতে তাদের 
ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। জমদার 


ছল না। জাতীয় সরকার (অর্থাৎ গরণ- 
তন্তী দল) প্রমাদ, গণলেন। এবং একথা 


বুঝতে তাঁদের বিলম্ব হল না যে, এই. 


{বরোধের সু-মাঁমাংসা. না হলে এমন 
এক সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত হবে, 
যার ফলে জাতীয় আন্দোলন চর্ণ- 
[বচ্ণ হয়ে যাবে। এরই ফলে তৎকালীন 
লায়ললন্ডের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ সমবেত- 
ভাবে এক ববাঁত প্রচার করলেন। এ 
বিব্তিতে ছল £ 'যোঁদন আমরা এই 
ঘুদ্ধে জয়লাভ. করব, 'ডেইল' (জাতায় 
পালামে্ট) নিশ্চয়ই সোদন সুবিচার 
ফরতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে; যাতে আর 


“কন্তু যে-নিজের 'ব্যা্তিশত স্বাথের, 


দাঁব করতে গিয়ে আজকের 'দনে অযথা 
বিরোধ" সাৃষ্ট,করতে চায়, গণতন্ত্র 
সরকারের নাম 'নয়ে যে নিজের দেশ- 
বাসীকে ভয় দোঁখয়ে চিঠি দেবে, মনে 
থাকে যেন সে আজ জনসাধারণের প্রাত- 
[নীধদের ইচ্ছার 'বিরদদ্ধাচরণই করছে 
এবং জাঁতর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের 


MARCONI I 





( 
ন্‌ KESHASG-CH, SEN STREET, CALCUTTA-3 


লাধ্যাহক বস;মূতা 


বিরুদ্ধে শহুতাও তার সুস্পষ্ট। লেক্ষয 
ফরবার বিষয়, গণতল্লণগী দল উভয়; পক্ষত 
কেই সাবধান হতে বলেছেন।) 

“এই সমস্যাসক্কুল পারস্ধিতির 
সম্মুখীন হতে কিন্বফন্‌” দলের 'নেতারা, 
দ্বিধা করেন নি। দ'ড়তার 'সহ্গে এবং 
জাতির প্রত একান্ত মমতা য়ে তাঁরা 


"এই দুঃসাধ্য কর্মে বিপুল সাফল্য অর্জন 


ফরেছেন। অবশ্য কেউ যেন এ-কথা না 
ভাবে যে, ইন্দ্রজালের প্রভাবে এবরোধ 
রাতারাতি মিটে গেল; জাঁমদারেরা ঘুম 
থেকে উঠে দেখল তাদের গরু-বাছ'র 
যেমন ছিল তেমাঁন আছে; আগের মতে! 
লোপাট হয়ে যায় নি। জোর- জবরদস্তি 
একেবারেই যে ঘটত না, তা নয়; তবুও 
উভয়পক্ষের সম্মতিররমে' বহু বিরোধের 
স্মমীমাংসাও হয়েছে। ১৩ই.মে তাঁর- 
ধের ‘লন্ডন 'মার্নং পোস্ট পড়লে বেশ 
বোবা যায়, - ক্যাঁবক-অনূ-শ্যাননের 

পণ্টায়েত কেমন করে উভয়পক্ষের 
বন্তব্য শুনে শহর িকটবতাঁ চার খণ্ড 
বড় বড় জাঁমর 'বালব্যবস্থা করে 


্দয়োছিল।” 
ফরাসী সাংবাঁদক এই সাফল্যের 


করতেন, আমি বহু চেষ্টা করেছি, 
কিন্তু খাঁজে পাই বন আমার বোধ হয়, 
পণ্ায়েত প্রচলিত আইন-কানুনের খুব 
বোঁশ ধার ধারতেন না; অপক্ষপাতিত্ব, 
সাধারণ বিচারব্যাদ্ধ এবং ব্যন্তিগত. ন্যায় 
ও সততার ওপরেই তাঁরা বোৌশ 'নভর 
করতেন। ..ঁবচারকগণ যথাসাধ্য 
সুবিচার করতে চেষ্টা করতেন। জন- 
সাধারণেরও এ বিশ্বাস ছিল যে, তাদের 
মঙ্গলের জন্যই এই পঞ্চায়েতের সৃষ্টি 


স্বত্ব বা দাবি অনুসারে নয়। যে-সব 
কা্ান্টর লোকসংখ্যা কম এবং জামির 
| পরিমাণ খুব বেশি” সে-সব স্থানের 
জোতদারকে ১০০, ২০০ এমন ক ৩০০ 
একর জাঁমণও্ ভোগ করতে দেওয়া হয়েছে। 
কিচ্ভু পশ্চিম প্রদেশে লোকসংখ্যার 
সঙ্গে সঙ্গে দাঁরদ্যও হল বহু. ব্যাপক 
ও বিস্তৃত; তাই সেখানে, ছোট একটুকরো 


', জাঁমও সাত ভাগ করে দেওয়া 


হল। জাম ভাগ করবার সময় কার পাঁর- 
বারে কত লোকসংখ্যা, কার কী পাঁরমাল 
৪১৬ 


“পণ্যায়েত একজনের, দখলি জমি 
অন্য আরেকজনকে দেওয়া সঙ্গত. মনে 
করলে, কোন সুদক্ষ জমি ব্যবসায়ীকে, 
দিয়েজমির যথার্থ ল্য ঠিক করে নেওয়া _ 


“সব সময় কিন্তু সহজে এবং না 
উত্তাপে এবিরোধ িটত. না। মাঝে 
মাঝে সরল গ্রাসবাসীরা এমনভাবে জমি 
বেটে নেবার ব্যবস্থা করত যে, ভা প্রায় 
রাহাজানর সমতুল। এ-সব দাবি 
মেটানো প্রায় অসাধ্য বলে মনে হত। 
একটা উদাহরণ দিই £ মেয়ো কাউাণ্টর 
কোন গ্রামের বাসিন্দাদের যুক্ত আবেদনের 
বিরুদ্ধে পণ্যাফেত রায় দের। ফলে 
গ্রামবাসীরা ,ভক্লানক উত্তেজিত হয়ে পড়ে 
এবং. পণ্যায়েতের মুখের ওপর তারা 
জানিয়ে যায় যে, ও-রায় তারা মানবে 
না। অবন্ধা ক্রমেই সংগণন হয়ে উঠল। 
একটা ভয়ানক দাঙ্গা-হাঞ্গামার আশঙ্কান্্ 
সবাই তটস্থ। নেহুবন্দ 'বচাঁলত হয়ে 
উঠলেন। 'নজেদের মধ্যে সংঘষই কি 
তাহলে শেষ কথা? এক ভাই আর এক 
ভাই-এর বুকের রক্তপাত না করে ক্ষান্ত 
হবে' নাঃ কিল্তুং_এমানভাবে চলে 


তাদেরই. হাতে গড়া গণতন্তী দল ও. 


জাতীয় সরকার কি শত্রুর কাছে কসাঁন্কিত 
ও হতমান হবে নাঃ নাবালক শাসন- 
যন্মকে এমান করে উপেক্ষা করতে. 


থাকলে পাঁরণাত কোথায় গয়ে দাঁড়াবে ?, 
শত্রু হাসবে’ না? দোলা লাগে অনেকের 
সন্তরে। 

“শেষকালে এাঁগয়ে এল জাতয় 
সরকার। ধারে কিন্তু দ্য ও নিশ্চিত 
একাঁদন সম্ধ্যার অন্ধকারে, 


পড়ল অলক্ষ্যে। আকস্মিক আক্রমণে 
বন্দী করে ফেলল বিদ্রোহী দলের 
দু'জন নেতাকে। বিদ্রোহী নেহৃদ্বয় ' 


আইনত ইংরেজের অধীনে । 
তখনও আসে নি। একটা পরাধীন দেশ 
যে সাহস, প্রাত্জ্ঞা ও সততা সম্বল 
করে একটা প্রায়অসম্ভব ও জাটল 
সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিল 
বহুলাংশে, আমাদের স্বাধীন দেশকে 
তা কতটা প্রেরণা দিতে পারবে, জান নে॥. 
আদৌ কি পারবে? ভাববার কথা ।- 


স্বাধীনতা __« 





বলতে যাশীকছু ছিল সব ওই পাহাড়ের 
ওপর। বক্সা ফোটেরি কাছাকাছি। বক্সার 
ফথা বলব আরেকদিন। আজ ভুটিয্লাদের 
থা বলাঁছ। ভুটিয়াবাস্ত ছল ওই- 
খানে। ওই চুনাভাঁটতে। বজ্সা থেকে 
প্রায় মাইল দুই দুরবতা অণ্যলে। 
ডয়ার্সের ভূটিয়া বলতে ওরাই । ইংরাজ- 
আমলের সরকারী দ'ললগুীলতে 
এখানে-ওখানে ওদের সম্পর্কে এটা-ওটা 
নানা কথার উল্লেখ দেখা যায়! 
ভুটানীরা সব বেটে খাটো ধরণের 
মানুষ৷ লম্বা চেহারার লোক তাদের 
বোশি নেই বললেই. চলে। দেখতে-শ্দনতে 
বেশ মোটাসোটা সুস্থ-সমর্থ চেহারা। 
মোত্গালয়ান ধাঁচের মুখ! অনেকটাই 


চ্যাপ্টা ধরণের। খুদে-খ্দদে বাঁকা চোখ। 


[প্র্ব-প্রকাঁশিতের পর ? 


চওড়া চোয়াল, মুখের হাঁ বড়। গায়ের 
রঙ অনেকটা ফিকে জলপাইরঙের। কালো 
চামড়ার ভুঁটয়াও আছে ডুয়াসে। 
ডক্সার্সে ইংরাজ আঁধকারের অনেক 
আগে থেকেই এই বসা অণ্তলে ভূটিয়া 
সুবা ছিল একটি। তাদের প্রভাবও 
বেশ ছল। কিন্তু চিরকাল সেখানে 
থাকে নি। তাদের অপাঁরণত ও নোংরা 
জাঁবনযাঘার ফলে পাহে সেখানে কলেরা 
দেখা দেয়, এবং সৈন্যবাহনীতেও তা 
ছড়িয়ে পড়ে, এই ভয়ে পরে তাদের 
বক্সার পশ্চিম দিকে মাইল দুয়েক দুরে 
চূনভাঁটিতে স্থানাদ্ভারত করা হয়। 
বাংলা সরকারের নির্দেশরুষে এই কার্য 
সম্পন্ম করা হয়, এবং ষতদূর জানা যায় 


মাংস, ' চমরীগরুর 
হরিণ প্রভৃতির মাংস তাদের খুবই 

খাদ্য। কাঁচা বা শুকনো মাছ, মাখন, 
চীঁজ বা পানর, যবজ্জাত খাদ্য এবং 
সবরকমের তারা থেরে 
থাকে। ফলের মধ্যে কমলালেবু, আনা- 
রস, কঁঠাল, কলা প্রভৃতির নাম করা 
যায়। দুধ কমই খায়, এমন কি অস্স্থ 
অবস্ধাতেও দুধ বোশ খায় না। বরং 
তা থেকে মাখন, পানর প্রভাতি তোর 
করার দিকেই আগ্রহ। মোষের পরিবর্তে 
গরুর দুধই বেশি ব্যবহার করা হয়। 
মাঝে মাঝে ছাগল চরায় বটে, কচ্তু 
ছাগলের দুধ কখনো খায় না। শুকনো 
মাছ, শুকনো শুকর বা গরুর মাংসের 
চাঁহদাই বোঁশ। গরুর মাংস. কেটে 
শুকজ্সে রাখে বোশর ভাগ ভুটিয়ারা। 


৪১৯৯ 


ধহসেবে প্রাপগর জিভ বা মাঁস্তন্ক খেতে 
দেওয়া হয় না। সমাজে 
সল্তানবতশী রমণীদের খাদ্য হিসেবে 
কোনো প্রাণীর বা জীবজন্তুর হতাঁপন্ড 
খেতে দেওয়া হয় না। ভিদ্বভক্ষণ 
শিশুদের পক্ষে নীফ্ধ। কারণ ভুটিরারা 
মনে করে ডিম থেলে শিশুরা সোজা 
হয়ে দাঁড়াতে বা স্থির সোজাসৃজিভাবে 
হাঁটতে প্দরবে না। ছাগল-ভেড়ার মাংস 
খাদ্য হিসেবে খুবই কম ব্যবহৃত হয়। 
মূ, মগ বা সন্যাস রোগাকান্তংদর 
পাঁরবারে এদের মাংস একেবারেই 
ধনাষ্ধ। এই মাংস থেকেই ও-জাতীয় 
রোগের সৃষ্টি হয় বলে তাদের ধারণা । 
দাঁরদ্র পাঁরবারগুলিতে সাধারণ ভুটিয়ারা 
বুনো চুপাঁড় আলু, তাদের ভাষায় 
বলে আপ্‌স্য এবং ফান'্রাতীয় 
গাছের ?শকড় (ভূটান ভাষায় প-কো) 
খাদ্যের প্রয়োজনে সংগ্রহ করে। পান- 
সুপার! খাওয়ার রীতি আছে বালক-বৃদ্ধ 
সকলেরই মধ্যে। চুন সংগ্রহের কৌটোকে 
বলে ঁচাঁম। 'দিশি মদের সঙ্গে মেশানো 
হয় শুকনো তামাক। এ বস্ভুঁটিও পানের 
সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত 
তৈলজাতীয় উপাদান শৃহসাবে মাখন 
ব্যবহত হয় তাদের সংসারে। সর্ষের 
তেল ব্যবহার করে নিতান্ত গরিবেরা । 

খাদ্য তৈরি করার তামার পাতকে 
তাদের ভাষায় বলা হয় সান্চন্‌, লোহার 


পাতকে বলে সাজা, স্যধারণত ব্যবহারের 
পর এগুলকে পরিষ্কার করার রাত 
নেই। হাতা-চাম্‌চে জাতীয় 'জাঁনষ- 


একজাতীয় পাত্রে চা পরিবেশন করা হয়। 
এই পান্রগুলকে তাদের ভাষায় বলে 
ফপ্‌। অনুসন্ধানে দেখা গেছে চাকা 
নামে একটি মাঁটর পাত্রে ভুটয়ারা 
চা-পাতা, ঠান্ডা জল ও খানিকটা সোডা 
মেশায় প্রথমে। তারপর তাকে আগুনের 
আঁচে ফোটানো হয়। খানিকটা মাখন 
এবং একটু লবণও তাতে দেওয়া হয়। 
প্রায় পনেরো মিনিট ধরে অাল দেবার 
পর জিনিষটা বাদামী রঙ্জে দাঁড়ায় এবং 
চাস নামে একাঁট বাঁশের নলে সেই 
তরল বাদামী বর্ণের পদার্থটুকু ঢেলে 
নিয়ে মন্থন করা হয়। চাস; থেকে তার- 
পর তা চালা হয়, নামে একটি 
সাঁটির পাব্ে। পান্রটির মুখে থাকে 
একটি ছাঁক্ন, ভুটান* ভাষায় বাকে বলে 
চাক্চাক্‌। এইভাবে তৈরি হয় চ্য। 
চা-পানের আরো একটি রীতি আছে 
এদের মধ্যে। চা-র সঙ্গে সব সময়ই 
থাকে কিছ না কিচ্ছু খাদ্য। তা সেম্ঘ 
ভাতও হতে পারে। গুলি পাঁকযে 
সেগুলি দেওয়া হয় কোনো পানে। 
ভাঙ্গা গম বা চালও ব্যবহার করা হয়। 
ভাজা গমকে তাদের ভাষায় বলে না-ফি 


মানাজাতাঁয় উৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই 
এদের ব্যবহার হয় বোশ। ছেলে-বুড়ো, 
ফুবক-যুবতী এমন কৈ শিশুরাও মদ 
খেতে অভ্যস্ত। সরকারী তব্াবধানের 
মদ তো আছেই, ঘরেও মদ বানানো হয়। 
সারাদনের কঠোর পাঁরশ্রমের পর এই 





সাপ্তাহিক বস্তমতাব্র 


চাদাব্র ছাত্র 


পাপ্তাহিক বস্মমতণ্র বাৎসরিক চাঁদা 
দৃডাকফ ১৮, টাকা, ধাপ্দাপিক ৯২ টাকা 
৪ ত্রৈমাসিক ৪.6৫০ .টাকা। প্রা 
ঈংখ্যা ৩০ পঃ। 

[তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় 
লা। গ্রাহক হতে হলে আপসে আগ্রম 
চাকা জগা দিতে কিংবা মণি অর্ডারে 
টাকা পাঠাতে হবে। 

স্কর্মাধ্যক্ষ, বস্তা 


লীষ্কাহক বসমত' 
মদ পান করে তারা সজীব ও. সতেজ 
হয়ে ওঠে। সমস্তপ্রকার উৎসবে প্রধান 
পানশয় চা। সকালের চা-পান পর্বের 
গর দুপুরে ও রাতে দু'বার ভাত খায় 
ওরা। অল্প পরিমাণে ভাত খায়। ভাত 
খাওয়ার পাত্রকে বলে পাচন, ঝোল, খাবার 
কাঠের পানর ফপ্‌। সাধারণত. নারী- 
প্ররুষ-শিশু নির্বিশেষে একসঙ্গে এক- 


' পাতে ভাত খাবার রীতি দেখা যায়। 


উৎসবের দিনে সাধারণত চার রকমের 
খাবার পাঁরবেশন করা হয়ে থাকে-€ে) 
চা, তার সঙ্গে থাকে ভাজা অথবা 
সেদ্ধ চাল কিংবা, ভাজা, গম, ষাকে বলে 
নাফি। খে) ভাত থেকে তোর করা 
শসা বা মুলাজাতীয় তরকারি গেট 
আয়োজন, 'ঘে) পান ও জুপার্দী। 
ভুটিয়া 


করা হয়। 555 
কখনো ঝুপোর সঙ্গে 

জাতীয় খনিজ পদার্থ মিশিয়ে তৈরি 
করা হয় কর্ণীভরণ, তাদের বলে সোকং। 
ব্রেসলেট জাতীয় অলংকারকে বলে 
ডোকচুং। প্ুরদষরা ব্যবহার করে সদা- 
সর্বদা পেটাং নামে তরবারি। তাক্ষ্ধার 
ছাঁরুক বলে চেঁশা। তরবারি রাখা 


বহকে তাদের ভাষায় বলে পাহাম। সে 
জনে আসে. ওই তরুণ তার সঙ্গে বসবাস 
করতে ইচ্ছুক ক না। সাধারণত সে 
আপত্তি করে না এবং পুরুযাঁটর স্বীরুপে 
তার সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। যাঁদ 


স্মীলোকটি এজন্যে সেই পুরুষের' কাছে. _. 


ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দাঁব করে, তাহলে 
পুরুষ হাসিমুখে তা লিখে দিতে 
ইতস্তত করে না! সাধারণত লামারা 
এগুলি লেখেন। এবং দু'-একজন সাক্ষী 
থাকেন। স্বামী এবং স্মী দ্‌জনেই 
কঠোর পরিশ্রমে জীবিকানির্বাহ করেন। 
বহনাববাহ প্রথা আছে ভূটয়াদের মধো। 
তারা ইচ্ছে করলে একাধিক স্ব বিবাহ 
করতে পারে! প্রথম স্মাঁকে এরপ ক্ষেত্র 
সকলের ওপরের, মর্যাদা দেওয়া হয়। 
পরবর্তী স্মীদের সে কাজকর্মের আদেশ- 
নির্দেশ দেবার আঁধকারী। সমস্ত স্বরাই: 
এক সাথে মিলত হয়ে বাস করে। 


স্বামীত্ে গ্রহণের প্রথা 
আছে, তেমাঁন ভুটানেও আছে। স্বামর 
যাঁদ অনেক ভাই থাকে, তাহলে সেই 


সঙ্গে সহবাসে রত হয়। নারীর স্বাধন” 


করার কারণ দেখা যায় না। অন্যায়কারণ। 
অথবা স্শকে তার মা-বাবার 
কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে সাধারণত ' 
আঁবম্বস্তা রমণী এই সমাজে কচিৎ দেখা - 
যায়। 

ধর্মের দিক থেকে ড্য়াসের 
ভূটিয়ারাও মুল ভুটানের অনুবতর্ঠ। এরা 
বোঁদ্ধ। ওম-মণিপদ্মে হোম এদের উচ্চারপ 
করতে শোনা ষায়। তাদের একটি ছোট 
মন্দির আছে চুনভাটিতে। লামারা, 
সেখানে উপাসনা কুর7এ- ভূটিয়াদের মধ্যে 
সম্মাননা ও প্রণামের রতও আছে দেখতে 
পাওয়া যায়। পদমধাদা অনুসারে এর 
মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। সাধারণ স্তরের 
সরকারী কর্মচারধদের এরা মাথা নত করে 


অ ও 


হয়ে থাকে। সাধারণত নারীর পোষাক- 
পারচ্ছদ অথবা তার ব্যবহৃত কোনো 
শজীনিসের খুব প্রশংসা করা হয়। অনেক 
সময় তার মুখ কংবা হাতের সৌন্দযে রও 
প্রশংসা করা হয়। বয়স্কা রমণী তাঁর 
চাইতে বয়সে ছোটকে সাধারণত চা্পানে 
আহ্বান জানায় অথবা মধ্যাহভোজনে। 
আলাপ-পাঁরচয়কালে পান-দ্ূপারী 1বাঁন- 
ময় হয়ে থাকে৷ পরিচয় থেকে বন্ধুত্বের 
ল্‌প্রপাত হয়। 'ঁবদায়কালে আবার দেখা 
হবার বাসনা জানান হয়। নারাঁর জন্য 
পুরুর্ষাট উপহারও নিয়ে আসে। দেখা 
যাচ্ছে সমস্ত সভ্যজগতের মতই নার 
এদের সমাজেও ভালোবাসা, আদর -ও 
শ্রদ্ধার পান্রী। 

তুটিয়ারা ন্যায়কে বলে ছঢপ, অন্যায়কে 
ঘলে ম-ছযুপ, ধার্মককে 'বলে ছ-লা-কাও, 


পাপীকে বলে চিচেন। ভালোকে তাদের ' 


ভাষায় বলা হয় নি-থাংপ, মন্দকে বলে 
মি-সব। আামারা সকলকে ভালো-মন্দ 
সম্পর্কে উপদেশ ও িক্ষা দেন। কিন্তু 
[শিশুরা পিতামাতার ক্কাছ "থেকে এরকম 
কোন শিক্ষা পাষ না। ভুটিয়াঝা সাহসপ, 
দরল, সত্যবাদী, অনেক সময় দুঃসাহসী 
এবং স্পম্টবন্তাও। শবপদে 'স্থর এই 
মানুষগ্ীল সৎ ও উদার। ভ্রমণকারাঁদের 
প্রত সদাশয়। যারা ভ্রমণকারীদের প্রাত 
চালো ব্যবহার করে না, তাদের এরা কচ্ছপ 


রং শামুক জাতীয় প্রাণীদের স্গে তুলনা 


ক 


ফরে থাকে এবং মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। 
মেয়েদের বক্ষ অনাবৃত রাখা এদের কাছে 
দ্াচাবকাতি ওঅশোভন বলে গণ্য ।অসংবত 
উথাবার্তা অনেক সময় 'নজেদের মধ্যে 
হলে বটে, কিন্তু বাচ্চাদের সামনে কধনো 
ভা করা হয় না। 

ভূটিয়াদের প্রিয় খেলাগনলর মধ্যে 
ঈনূচালনা বিদ্যা একটি। এই ধনুর্বাণ- 
চ্চাকে তাদের ভায়নায় বলে জাট্চা। 


ছ,য়েকো বলে পাথর ছোড়া খেলাকে? 


আমাদের লংজাম্পের মত তাদেরও আছে। 
তাদের ভাষায় এজাতীয় খেলাকে বলে 
পাংচং। আঙুলে -গোণে জুটিয়ারা ৷ -নব- 
চেয়ে ছোট আগ্জুল থেকে গুণাত শুরু 
ক্রে। একজাতায় জপমালা আছে, 'তাই 
দিয়েও গোণে কেউ কেউ। পাথরে টুকরো 
[দরেও.গোণে অনেকে । এক থেকে একশ, 
দর্ষল্ত গুণতে পারে ওরা। একশার 
পরে আবার এক থেকে শুরু করতে 
হয়। 

দুয়ার্সের সাধারণ ভুটিয়াদের দেখা 
যায় ব্যবসা করে জশীবকানির্বাহ করতে । 
তাদের মুলধন তেমন বেশি নয়, অনেক 
টাকার জানসপত্ও .সওদা কুরে না। খবনে- 
জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নানা জানিস সংগ্রহ 
করে। নানা ব্লকমারী উদ্ভিদ, গাছের 
শেকড়, প্রাথর যেমন থাকে, শ্াখি বা 
জাবজন্তুর বাচ্চাও তেমাঁন 'র্বাক্ত করতে 


সাধ্যাহক বস মত" 

"আসে 'মুজ ভুতানে চলে শিয় "সেখান 
‘থেকে মতলের বব্যবসায়।দের জন্য আলু 
বা কমলালেবুর বোঝা নয় নিচে "নেমে 
আসে কঠোর পারগ্রমে । মাঝে মাঝে ধনী 
নৈগালীদের অধীনে কাজ করে। তাদের 
শরু ছাগল দেখে। মাখন নিয়ে নামে 
বাজারে। হ্যামল্টনের বাজারে, গায়ের- 
কাটায়, নাগ্রাকাটায়, বানারহাটে, বাঙ্ডামাটির 
হাটে এই সব ভুটিয়াদের অনেক দেখোছি। 
দলাসিংপাড়া বাজারে একরার এমন প্রকাট 
ভুটরার সাথে আলাপ হয়োঁছল। সে 
করে বং ঘুরে ঘুরে বক্র করে। নানা 
রকমারী শাকশব্্রী উৎপাদন ও বক্র 
করাও তাদের ব্যবসা । 

সময়কে 'ভঁটয়া ভাষায় বলা হয় 
চুক্ু। দিনকে ছণট ভাগে ভাগ করা 
হয়। জূর্যোদয় থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত 
সময়কে বলে টোলে'। সকাল '৬টার পর 
থেকে ১০টা পর্যন্ত সময়কে বলে নন 
দশটার পর থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত 
"সময়কে বলা হয় ধননচে। বেলা বারোটার 
পর থেকে সন্ধ্যা ছটা সময়কে নিনচে 
এনো। সন্ধ্যা ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত 
নামসো, এবং তারপর থেকে সূর্যোদয়ের 
আগের মুহূর্তপর্যন্ত সময়কে বলে 
[ফির। 

সকালের চা খাওয়া হয় টোলের "মধ্যে, 
ব্রেকফাষ্ট খননচে-য়। এবং শৃভনার-এর সময় 
নামসো। তারপর ভুটিয়ারা ঘুমাতে যায়। 
বছরকে 'ভাগ করা হয় বারোটি ভাগে। 
প্রীতমাসে “ত্রশ 'দিন। মাসগহীলকে যথা- 
কমে প্রথম "দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাঁদ ভাগে 
বিত্ত রুরা হয়েছে। আমাদের মতই 
তাদেরো সপ্তাহ সাতাঁদনে। 'রাববারকে 
তাদের ভাষায় রলা হয় জার্নাহম, সোম- 
রার জা-্দাঅ, মঞ্গলবার জা-মিরুমা, বনধ- 
বার জাহনাকবা, বৃহস্পাঁতবার জা-পঢুর্বা, 
শুক্রবার জা-পাসনং এবং শনিবারকে বলা 
হয় জা-পিউমপো। 

একটি ভুটিয়া ছেলেকে দেখলাম দমন- 
পুর স্টেশনের ধারে! 

বেলা যায় যায়। আসন সূর্যাস্তের 
ছটা চারাদকে। সরকারী সংরাক্ষত বনা- 
স্টল পছনে.। ছেলেটি পিচের রাস্তার 
ধারে-একটি কাজ্ঞখণ্ডের ওপরে বসোছল। 
শুকনো মুখ.। তার চুল বড়ো হয়ে গেছে। 
ঘাড়ের ওপরে 9 কপালে একরাশ চুল 
পড়ে আছে। খাল গা। কত গাঁড় 
যাচ্ছে। ‘কত "মানুষজন। তার ভ্রুক্ষেপ 
নেই কোনাঁদকে। আদুরে সেগুনবনের 
ধারে বয়ে চলেছে প্ররনাই। 

ছেলেটিকে ফেরাতেই পারলাম না 
আমার 'দকে। গাড়ির কাচের জানালা 
বন্ধ । খুলতে খুলতে ছেড়ে গেল রাঁড়। 

পাশের ভদ্রলোক বললেন, কোন ‘চেনা 
লোক ঝাঁক? 


OS 


আজ্ঞে না। একাঁট ভূয়া ছেলে। 

ভদ্রুল।ক অবাক। চেনেন নাক ? 

* ঘাড় 'নান্ুলাম। না-চান না। বল- 
লাম জাঁকে। এই প্রচণ্ড শীতে দেখলেন 
মশাই কাণ্ড। খালি গায় বসে আছে। 

ওদের অভ্যেস আছে, বলে ভদ্রলোক 
"আর বিনা বাক্যব্যয়ে চুপ করলেন। 

আমিও মনকে বোঝালাম। ঠিক তাই। 
কে না জানে অভ্যাসই "দ্বতীয় প্রকাতি। 
হয়ত -সহ্য হয়ে গেছে ওর। এই দুরন্ত 
ওদের ততটা করে না। 

ভদ্রলোক বললেন, আবার যুগের 
ধর্ম বুঝে গিয়ে বড়লোক হয়ে গেছে 
এমন ভুটিয়াকেও দেখতে পাবেন ভূয়াসে। 
হ্যামজ্টন গিয়ে দেখে আসুন। হোটেল 
চালাচ্ছে মশাই । হোটেলের বাইরের চেহারা 
যাই হোক, ভিতরে আছে মদের ঢালাও 
কারবার। নেপালী মেয়েরাও আছে 
হোটেলে। মেয়ে না হলে হোটেল চালাবে 
ফ্রারাঃ আালাবালা দেখাশোনা- মেয়েরা 
না হলে কে আগলাবে বলুন তো? 
তামাম দানয়ার এই হালের কায়দাটাও 
তাদের নখদর্পণে। 

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন হো-হো 'করে। 
রাস ভার্ত লোক তাকাচ্ছে আমাদের 'দকে। 
ভাঁগ্যস কেউই আমাদের কথা খেয়াল কবে 
নি। মনে মনে ভাবি, সেকালের রাজাদের 
{রলাস ছিল সুরা ও নর্তকী । মাঝে মাঝে 
একঘেয়োম ভাঙ্গতে দু-একটা রাজ্যজয় 
শনদেনপক্ষে ছোটোখাটো যুদ্ধ। তারপর 


সঙ্গে তানপ্যরা-সপাত অর্থের ঝনৎকার। 
অতএব চলে যাঁদ চলুক। ঢালাও 


কারবার রা্রীদন। চোখ বুজে গাঁড়র 
[ক্লমশ] 


শটে পিঠ দিলাম । 








িমলের নামে ওয়ারেন্ট তার ওপর আজ 
আবার একদফা ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে গেছে।” 

ডাক্তার অন্য মনে পথ হটিছিল। নানা 
ফথায়-নানা কারণে মন বাক্ষপ্ত। সানো 
চৌধুরীর কথায় সচাকত হয়ে বললে, 
ঠক বলেছ। আমার একেবারে মনেই 

না।” 

সামনে বাঁয়ে গ্লামমুখো ভোঁড় বাঁধ_ 
এ'কে বে'কে চলে গেছে ধানী আবাদের 
মধ্যে 'দয়ে। সড়ক ছেড়ে ওরা সেই 
রাস্তা ধরলে। কিন্তু ওরা সড়ক ছাড়- 
লেও এক জোড়া চোখ ওদের সম্গ ছাড়ল 
না। সড়কের ধারে কোনো এক গাছ- 
ভলার অন্ধকার থেকে তার তীক্ষ দৃষ্টি 
ওদের পেছনে লেগে রইল মাছির মত। 
গাথা তার বাবরা চুল, কান চেপে 
গালপাটটা জুলাপি। লম্বায় সাড়ে 
ছ’ ফুট। 

জগৎ ডান্তার খুতুখ্ঠত্‌ করে বললে, 
*এখন মনে হচ্ছে বিমলকে আজ না 
নিলেই ভাল হত।” 

সানো চৌধুরী বললে, শীকন্ছু ও 
তো নিজেই এসে পড়েছে এ এলাকায়। 
শুধু এখন তোমার বাঁড় হয়ে একট; 
ঘুরে যাওয়া_ এই যা।” 


- গড়ায় দাঁড়ানো সেই তরুণ 


[প্যর্বান্বাত্ত 3 


{বিমল বলল, “গোলমালের কোনো 
ব্যাপার আম জানতুম না_পাঁবত্ধর ওসব 
আমাকে কিছুই বলে ন।” 

সানো চৌধুরশ বললে, “ব্যাপারটা যে 
পাবি্ও জানে না। আমাদের বড় শারক 
থানায় রিপোর্ট করেছে। একজন এস. 
আই. সেপাই নিয়ে ডান্তারখানায় ওদের 
খোঁজ করতে এসেছিল 1৮ 

দ্বিধায় সংকোচে ভান্তারের পাত 
মন্থর হয়ে এসোঁছল--প্রায় থেমে যাওয়ার 
মতো। বিমল বললে, “চলুন_আঁম 
কাকীমার সঙ্গে একটু দেখা করেই চলে 
যাব। আর যাঁদ থানার প্রভুরা এসেই 
পড়ে তখন দেখা যাবে ।”__- 

বমল হাসল। 

সে হাঁসিম্দখের দিকে অগৎ ভান্তার 
কয়েক মুহূর্ত ভাকরে রইল। বোধ 
কার খুজতে লাগল ওইরকম তরুণ 
আর একটা মুখের সাদৃশ্য সেই নিভীকি, 
নিরাদ্বগন প্রদীপ্ত মুখের রেখাগুলো। 
আছে। ওদের মত পথ আলাদা । তব 
সাদৃশ্য আছে। হাঁস মনের আয়না! 
সে আয়নায় ভান্তারের প্রবীণ অভ্যস্ত 
চোখ মুখ দুটোকে যেন পাশাপাশি 
দেখতে পেল।...আদালতের রায় বেরুল 
দুজনের ফাঁসি, জেলা ম্যাজস্টেট 
হত্যার যড়যন্মে লন্ত বাঁক ছ'জনের 
দ্বাপান্তর। রায় শুনে আসামীর কাঠ- 
মুখগুলোর 
এতটুকু ভাবান্তর লক্ষ্য করে নি জগং 
ভান্তার। শেষ দেখা করতে "গিয়েছিল 
জেলে । - 


৪২২ k 


বোকা মা 'ঁজজেস করেছিল, - 


ছি'ড়ে যায়। 


হলো না-নিশ্চয় তুমি খুব রাগ করছ।” 
বাপের কাছে এই অর অনুশোচনা ন্য 
বিছ্প! 
শতোর ক তাই মনে হচ্ছে?” 
দাবজ্ঞান পড়তে পা'ঠয়োঁছলে।* 
'_ শঠিক। ভূল কার নি। তোর কোঁমাস্ 
লেবরেটরীটা অন্য কাজে লাঁগয়োছিস।” 
একদিন সে প্রাণের সম্ধান করত না! 


সেই ছোটবেলায়। ফাঁড়ং আরশুলা 


—— 


০ 


৮ 


1ঢকাঢাক ব্যা-_বাপের ছর চিমটে চুরি . 
করে চিরে" চরে" দেখভ--ওগুলো" বাচে 
কোথায়? কেজানে-হরত' নিবারণ একট; 
একটু করে বড় হরে' বাপের অজান্তে কখন 
সে 'জজ্ঞাসার একটা ডত্তর পেয়ে. গেছো। 

স্কলারাশপ নিয়ে পাশ করোছিল 
নিবারপ। বিজ্ঞান পড়:ত পাঠিয়েছিল 
জেলা কলেজে।' প্রযম 7দকে বাড়র 'সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিল- ভরাট। ছুটিছাটা থাকলে, 
সোজা হোস্টেল থেকে বাঁড়। তারপর 
তির কবে থেকে শাল .হয়ে গেছে বন্ধন 
-কবে থেকে নতুন মাটিতে পাঁরণত. বাজ 
খ্জেছে তার নতুন উত্তাপ, অগ্কুরিত হয়ে 
উঠছে গভীর গে'পনে_জার'সব খবর সে 
রাখে না হগাৎ এক।দন সারা দেশ 
দেখতে ?গর়ে জেলা, ম্যাজিস্টেট,প্যাডি প্রা 
দিয়েছে জল্পাসবাদী এক তরুণের হাতে 
জেদ্দা, শহর তোলপাড় । কজেজ' হোস্টেল 
উত্ধল-পাথাল করে. দিলে, প্লশ। 
নিযাবণেব খোঁজে ছুটে এসেছিল বাড়ি, 
পযন্তি। পায় নি। কঁদন বাদে খবর 
পেতছল- গোটা ' দলটাই নাকি ধধা' পড়ে 
গেছ 

.. না, তাতেও একটু বিষন রেখা দেখে 
'নি'সে- নিবারণের" মুখে 

- জেল স্দপার ঘাঁড় দেখে গন্ভীর' 
গলার বলেছিল, “সময় হয়ে গেছে ।” 

“চলে আসার সময় নিবাবণ হাঁসিহ 
মূখে বল্দোছল, “আমার ভ্রন্যে তুমি ভেবো 
না বাবা।” 

সেই হাসি! প্রবল ধ্ৰানতরণ্গের 
বিক্ষেপও নেই_তার নিঃশব্দ প্রকাশে 
কোথাও বিষ অনূতাপের চিহও, নেই। 
পুরাতন ছক বাঁধা জীবনের জন্য মমতা 
নেইতার 'িপর্যষের জন্য. অনুশোচনা 
নেই।. সব ভেঙেচুরে 'ঝড়ের মুখে দাঁড় 
ওরা যেন হাসছে । সেই প্রশান্ত িরুদ্িপ্ন 
হাঁস। একই রকম। কিছুক্ষণ আগে 
দেখেছে সে ঁবমলের মুখেও । 

জেলা থেকে ফিরে এলে মাধবী 
চোখ-ছলছল করে শুধু বলেছিল, “দাদার 
সঙ্গে আমারই শুধু দেখা হলো না।” 

আজও সে-ই প্রথম- বিমলকে - দেখে 
সকলববে বলে উঠল, “বিমল দা!” মাকে, 
ডাক দিলে, “মা দ্যাথ_কে- এসেছে!” 

শকে রে” 

রান্নাঘর থেকে আনন্দময় বোরয়ে এসে 
সামনে বমলকে দেখে উচ্ছবাসত গলার, 
বলে উঠল, “বিমল ! কতাঁদন তোমার দেখা 
নেই বিমল 1” 

ডাক্তারের: চোখ এড়াল না_ একটা 
বিষগ্র" করুণ মুখের ওপরে কেমন করে, 
শঁস্নপ্ধ একটা আনন্দের উচ্ছবাস উছলে 
পড়ে। মাধবীর মুখেও আনন্দের চাপা 
উত্তেজনা ॥ দার্দনের ঝড়ে যে হেলেটা 


সএকক- বসত 


এ বাড়ি: থেকে. অনেক দূরে ছিটকে থেছে 


২শঁরমলের মধ্যে [দিয়ে তার উপস্থিত বোধ 
কার ওরা অন্জব: করে।. ওয়ারেণ্ট 
বেরুবার আগে পর্যন্ত বিমল থেকে গেছে 
এখা-ন।" এ-বার়িতে সে-ও আর একজনের 
মতো দেশজোড়া আন্দোলনের উত্তেজনা বয়ে 
এনোঁছল একাদিন। অন্য পথে। অন্য 
মতে। এমন অনেক "দন গয়ে.ছ- কোথায় 
না কোথায় লাঠিডান্ডা খেয়ে রন্তে রাঙন 
হয়ে' ফিরে এসেছে পুলিশে ক্যাম্প 
টিকতো দেয় নি। ডেকে এনেছে মাথা- 
ফাটা" হাত-পা-ভাঙা বন্ধুদেরওু। দিনে 
দিনে একটু একট; করে এ বাড়ির শীতল, 
শূন্যতা উষ্ণ হয়ে উঠেছে আন্দোলনের 
তাঁড়ং স্পর্শে। শুন্যতা ভরে উঠে.ছ। 
আনন্দময়" ফ্যাকাশে নিষ্প্রাণ" মুখে যেন, 


প্রাণ ফিরে এসেছে উৎকণ্ঠায়, দুর্গের, 


উত্তেজনায়। “দাদারা-ঠিক করোছিল।”.. 
উত্তেজনায় ফেটে” পড়ত মাধবীর গলা। 
মনে হতো; ওই ' একফোঁটা মেয়ে যেন 
অনেক বড়-হয়ে গেছে হঠাৎ] . ' 
তারপর একদিন সন্ধ্ের পরে [বিমল 
আব প্রাঁতাদনের মত রে এলো না। 
ওগ়্ারেন্ট বোরয়েছে। তারপর এ বাড়ি 


এ বাড়ির সেই শুন্যতা আকার”্ভরে ওঠে। 
চোখ ভরে_ব্দক ভরে সেটুকু দেখে ডাক্তার 
তার” নিজের" ঘরে গিয়ে ঢুকল । 

বিমল এাঁগয়ে গিয়ে আনলন্দময়শীকে 
AANA AN 

“হয়েছে. হয়েছে!” 
পট ০ 
নতুন-দুটি মুখ দেখে জিজ্ঞেস. কপলে, 
“এদের তো টিনলাম না বিমল !” 

"আমার বন্ধু৷” িমল চিনিয়ে দলে, 
"এ" পাবি, ও" কমল ৷” 

“আম চনোঁছ।* মাধবী বললে, 
পুরাই ভো বিকেলে এসেছিলেন সেই 
বিলেত কাপড়ের ছিল" নিয়ে ।” 

আনন্দময় হাসল । অনেক দিন পরে । 
বললে, “?বমলের বম্ধু খন- একটা অপ- 
ফর্মের বোঝা িয়ে.তো আসবেই. চিনাব 
বৈ কা” 

পেছনের অন্ধকার থেকে আর একজন 
এসে আনন্দময়শর সামনে মাথা নোয়ালে। 
বললে, "আমাকে চিনলে 'না বৌঠান!” 

“ও মা! আপান! ছি ছি" ছি" 
আনন্দময়ী সলজ্ঞে বললে, “আপানও 
এসেছেন !” 

কারিম, ক্ষোভে- সানো চৌধুরি বললে, 
"সকলের পেছনে অন্ধকারে দাড়য়ে-অপেক্ষা 

১২০ 


করাঁছলাম--কেউ. যদ. চিনিয়ে দেয়। 


কেড দলে না। {নজেহ তেল এল।ম।” 

"নাচের গুরু।" আনন্দনরা বললে, 
“হঠাৎ বিমল যখন এসে উদয় হলো-" 
আমার, তান বোঝা উাচত-.1ছল, সানো 
কত্তা.কাছাকাছ কোথাও আছে।” 

“তম আমার এমন অপবাদ দিচ্ছ 
বৌঠান!” 

"না'দেওয়ার পথ রেখেছেন!” আনন্দ- 
ময়া বললে, “ছেলেটার. মাথায়, কপালে, 
গায়ে যতগুলো, দাগ--মায় ওয়ারেন্ট, সব 
আপনার অপকর্ম॥? 

সানো চোধ্বরী বললে, “এ আপনার 
1মথ্যে, অপবাদ te 

“মধ্যে!” আনন্দময়ী রাগ করে 
বললে,.. “আপনার চরের চাষীদের সঞ্গে কে 
ওকে. ক্ষোপয়ে দিলে? 'হজল'ঁর সেই 
নুনের, কারধানার আসল. আসামীটি কে! 
তবু বলবেন, আপানি ওকে ক্ষেপান নন?" 
.. জানো চৌধুরী- মৃদু মৃদু হাসাছল। 
বললে,. “ও যে ক্ষেপতে এসোঁছল বৌঠান।* 


সাহনা চৌধুরীর. দৈকে। 

সানো চৌধুরী বললে, “কিচ্ছু না। 
আজ. এসৌছ-বহযঁদন পরে .আপনার মুখে 
এরুট; হাঁস দেখব বলে।” 

“যান 1” 

আনন্দমন্লী-রাগ করে. ঘিয়ে 


সানো চৌধুরী-না ওই সতেরো বছরের 
মেয়েটাকে পর্যন্ত! সেই 'ন্এসাড় নীরব 
মানুষাঁট মুখর হয়ে উঠছে। মুখের সেই 
কঠিন রেখাগুলো কোথায় যেন ভোজ্রবাজীর 
মতো মিলিয়ে গেছে। 


বিমল বললে. “আজ বোধ কার আমার 





গই দুই বধুর খোঁজখবর করে গেছে 

ভাভানুখানায় 1” 
মার নেমন্তম তো সেই কবে থেকে কুলে 
আছে জানেন” 

আনন্দময়ীর স্নেহাস্নগ্ধ হাসিখুশি 
মৃখটার ওপর দিয়ে হঠাৎ যেন একটা কালো 
মেঘের ছায়া ভেসে যায়। হতাশ চোখে চেয়ে 
আনন্দময়ী অস্ফুট কণ্ঠে বললে, “এই 
বিপদের বড় মাথায় করে দিব্যি তোমরা 
ছাসতে হাসতে এসে মায়েদের মন জুড়ে 


বসো_ আবার হারিয়ে যাও। এ আমার , 


কপালের দোষ বিমল” 

কেমন একটা গুরুভার আবহাওয়া 
হঠাৎ যেন ঘমথম করে। হুদয়ের গভীর 
পর্যন্ত যেন অনাবৃত হয়ে নিবারণের সেই 
শুন্য জারগাটা বিমলেরও চোখে পড়ে। 
হাতজোড় করে খিমল বললে, “এ হত- 
ভাগাদের মা. হওয়ার ওই তো বদ্রশা 
কাকীমা ।” 

“তোমাদের বলা সহজ বিমল ।” আনন্দ- 


ময়ীর চোখ ছলছল করে এল। বললে, - 


" “সে যন্দ্ণা তোমরা বুঝবে লা।” একটু 
থেমে 'জজ্ঞেস করলে, “তোমার মাকে 
ক'্খানা চিঠি লিখেছ শুন 2” 


“একখানাও না।” দিম হেসে বললে, 


আপনর কাছে লুকবো না। হারিপদ 
দ্াইতির গোয়ালটা যেমন অন্ধকার 
*তমনি নোংরা । সেখানে ব্যাটার না আছে 
কাগজ, না আছে কলম” 

“ওমা! গোয়ালে আছ!” আনন্দময়ণ 
ধ্যাকুল হয়ে বললে, “খাওয়া-দাওয়া ?” 


“ওইখানে ।” িমলের সেই হাঁস। 


কোনোঁদন যাঁদ এক-আধ থাল জুটে যায় 
ভাগ্য বলে মনে কঁরি।” 
সানো চৌধুরী মন্তব্য করলে, “আপা-. 
তত ওই তোমার হেড-কোয়ার্টার বুঁকি?” 
বিমল হাসতে হাসতে বললে, 


বসু্তার -.. 


রহ 9. 





[বিমল হেসে বললে, “আর 


“না। 


বেচে থাক আপনাদের গো-বংশ। আরও 
ঢের গোয়ালা আছে।” | 
আনন্দময়শ বেদনার্ত চোখ মেলে চেয়ে 
রইল িমলের হাসিমুখের দিকে। দেখ, 
পাঁবন্ও হাসছে, কমলও হাসছে। বিপর্যস্ত 
জাঁবনের মাঝখানে ওরা হাসছে। তাজা 
তরুণ মৃখগুলো-কপালে, গালে, চিবুকে 
সেই ম্নিদ্ত মস্ণতা, কোথাও 
এতটদকু ভাঁজ পড়ে নি আজও- একটু বা 


"না খেয়ে যাবে ক!" আনন্দময়ী 
বললে, “এসো । মাধবী, ওদের খাওয়ার 
জায়গা করে দে।» 

. সানো চৌধুরী বলে, “ওটা চটপট 
সেরে দাও বোঠান। ওরা বন্ড খারাপ 'দনে 
এসে পড়েছে।” বলে সে ডাক্তারের ঘরে 
ঢুকলো । 


সানো চৌঁধুরণীর অনুমান মিথ্যে নয়া 


দিনটা ওদের পক্ষে খারাপই বটে। রাম্া- 
ঘরের দাওয়ায় আনন্দময়ী সামনে বসে 
ওদের খাওয়াচ্ছিল। 

সামনে বড় উঠোনটা পার হয়ে বৈঠক- 


খানা। সেখানে বসে কথা বলছিল জগৎ, 


ডান্তার আর সানো চৌধুরী । | 
' 'বমলদের খাওয়া বোধ কাঁর আধা- 
আঁধও হয় দি এমন সময় কতকগুলো 
ভারা বুটের শব্দে বৈঠকখানা সচাঁকত হয়ে 
উঠল।. - 
gh “আমরা থানা থেকে আসছি।” কট্‌- 
কটে গলা চম্‌কে দিলে অন্ধকারকে। 


"1" “তআ বুঝোছ।” ভান্তার বললে, - “শক 


চাই৷" 

টি ET এ, 

- সারো.. চৌধুরী একফাঁকে অন্দরে 
ঢুকতে যাঁচ্ছল_ছোট দারোগা পেছন 
থেকে বলে উঠল, “বৃথা চেষ্টা চৌধুরী 
মশাই, বাঁড়র চারদিকে সেপাই মোতায়েন 
আছে।. আপানি যেমন চেয়ারে বসেছিলেন 
বসুন! আমরা খংজে দেখাছ।” 
সানো চৌধুরী ক্ষোভে কোষে ঠোঁট 


বকর বডির রর 


ৰং 


নাক শক 
চান আপনারা-কাকে চান?” 

শকছু ভলাপ্টয়ার আপনার এখানে " 
এসেছে ।” 

পাদ বাঁ তারা আমার লোঙী। | 

অধৈর্য ছোট দারোগা শবরসকণ্ঠে 
বললে, “দয়া করে অনুমাঁভ দিন খুজে 
দেখি। নইলে আমাদের কর্তব্য জবরদস্তি - 
আমাদেরই করতে হবে।” বলতে বলতে 
সঞ্গের সেপাইদের চোখের ইচ্গিত করে 
বৈঠকখানার দরজা পার হয়ে একেবারে 
ভেতরের উঠোনে। 

“আরে_বিমলবাব্‌ না?” রালাঘরের 
খোলা দাওয়ার দিকে চেয়ে ছোট দারোগা 
সাবস্ময়ে বলে উঠল, “আপনাকে পাবো 
আশা কার নি।” 

- পাবন্ন কমলের খাওয়া বন্ধ। আলো- 
অন্ধকারে দাঁড়ানো হোট দারোগার দিকে - 
চেয়ে ওদের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বিমল 
অবলীলায় একগাল লুচি-তরকারা, গালে 
পুরে বাঁ হাত তুলে শুধু বললে, “দাঁড়ান ।* 


তারপর মুখের বস্তুগুলো কোনো রকমে . . 


গলায় চালান করে ঢোক "গলে বললে, 
"ভালো-মন্দ খাওয়া বহুদিন জোটে ন 
মশাই-দাঁড়ান, খেয়ে নিই। দেখা যখন . 
হয়েছে-আশা আজ আপনাদের 'মটবে।* 
“আমরা দুঃখিত 'বমলবাব্।” 
“তার মানে খেতে দেবেন না?” 
“দয়া করে হাত ধয়ে আস্‌ন।* 
“চলো হে--উঠে পড়ো।” বিমল আসন 
থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আধ-খাওয়া পাতের ' 
দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত অনুশোচনাভরা- 
কণ্ঠে বললে, “ইস ! ওরে মাধবী পাতে, 
সব ভালে৷ ভালো 'জানসগৃলো রয়ে গেল 
রে।” 
সামনে আঁভভুতের মতো দাঁড়িয়ে দিল 
মাধবীবিমলের তরল মন্তব্য কি জানি, 
কত জোরে তাকে আঘাত করলে, চোখে 
অচল চাপা দিয়ে ছুটে পালনল। | 
নর্ধভুক্ত পাতের সামনে মাথায় ঘোমটা 
তুলে কাঠের মতো বসে রইল আনন্দময়ী। 


না সাড়া, না শব্দ। 


এর সময়ে গোলমাল চুকে গেল। 
ভলাস্টয়ারদের নিয়ে থানার লোক থানায় 
চলে গেল। 

পেছনে এসে সানো চৌধুরী মদুক্ঠে 
ডাকলো, “বৌঠান 1” রর 
আনন্দময়ী যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। 
চোখে আঁচল চাপা দরে ডুকরে: উঠল 
“ওরা ওদের খেতেও দিলে না!" "- 


[ লসশ ) 


মেলাইচণ্ডীর মেলায় এসোছি। সাথে 
অনিল দেয়াশ জার তার ভাইপো দুধ- 
হুমার। ভয়ানক 'ভিড়। কে যেন বলল 
হাজার 'বশেক লোক হয়েছে এবার! তা 
সে মিথ্যে বলে নন মনে হচ্ছে। আনলকে 
চুপচাপ বলি-“পকেট সামলাও।” সে 
পুনে হাসে, ইসারায় বলে-“সামলেই বা 
ক হবে, যা একটি চীজ সাথে আছে! 
যেটা দেখছে সেটাই তার চাই। পকেট- 
মারের গুরঠাকুর।” 

গুরুঠাকুর কিন্তু আমাদের কথা 
শুনহ্ছেন না, বুঝছেনও না ঁকছু। তার 
মজ্রব কেবল দোকানগলোর 'দিকে। ভাব- 
সাব দেখে দেয়াশশকে বলি-_“ভয়া, বাপার 
সাবধের নয়, ভাবার টক্‌ খসবে মনে 
হচ্ছে, চল-ন গাঁদাক যাই।” 

থানিকটা এঁগয়েছি, এমন সময় 

ইঃ, কি ন্যাস্টি, ষন্ত সব ভারি 
ডগৃস, দিল আমার শাঁড়টাকে নোংরা 
ফরে।” 

ঘাড় শফবিয়ে দেখি, অল্পবয়সী 
বেজায় মোটা এক মহলা নাক স‘টকে 
আছেন। পরনে মূল্যবান, চিত্রিত, নাইলন 
শাঁড জার ফতুয়া মার্কা ব্রাউজ, তাও 
আবার নাই-এর ওপর থেকে! ফলে মেদ- 
বহুল পেটাঁট বোরয়ে আছে। উগ্র প্রসাধন- 
চিত মুখে শ্রমঙ্জীনিত স্বেদরেখা। পায়ে 
{হলতোলা জুতো। মফস্বলের মেলায় 
নিঃসন্দেহে এক অন্যতম আকর্ষণ। সনে 
মনে বাঁল_“কেথা হতে হল আগমন 
দেব’ ?* অনিলকে ডাকি_ “ভাষা ব্যাপারটা 
কি? কে ইন” ফিসাঁফাসয়ে আনল 
বলে--“ব-ড-ও'র শালী” 

-ঞতাই নাকি 2৮ 

হ্যাঁ দাদা। স্বামশ মস্ত সবকারী 
চাকুরে। রাজধান ত কোন্‌ এক দপ্তরের 
ডেপ্ঢাট ষেন। এখানে বেড়াতে এসেছেন।” 

--তা গর্জন কবছেন কেন ?” দেয়াশশ 
ব্যাপারটা জানতে গেল। ফরে এসে বলে 
আঁত গুরুতর ৷" 





-“আর সব জিনিসের দোকান ফ’টা [" 
ছোট একাঁট উত্তরে সব বাঁঝয়ে দল 
ওগুলো আমার ভালই লাগে না”! 
অতএব,_কণ্ট করে গুপবে কেন? | 
এক জায়গার বেশ কয়েকটা নার্শারণ ' 
বসে গেছে। হরেকরকম ফুলেয় গন্ধে 
দাঁড়যে পড়তে ইচ্ছে করে। ফলেয় গাছ, 
শাকসব্জাীর বীচির কেনাফাটাই বোঁশ 
চলছে। খদ্দেররা অধিকাংশই চাঘশ। 
হঠাৎ দুধকুমার বলে বসল--“কঁঠালগাছ 
নেব ।” “সে কি?” দেয়াশশ আকাশ থেকে 
পড়ে ষেন” “বাড়তে কত কাঁঠালের গাছ, । 


অপরাধ কি কম, চাষাডুযোর ছেলে, হাতের 
আঙুলে মাঠ-ঘাটের মণ মণ ময়লা! সে 
যাঁদ অমন চমৎকার শাড়ির আঁচল চেপে 
ধরে তবে শাঁড়র কি আর ইড্জত থাকে 


নাক?” আরও নিয়ে হবেটা বক?” | 
আমার মুখেব চেহারা দেখে দেয়াশশ “সেগুলো তো তোমাদের। কাঁঠাল | 
হো হো করে হাসে। হলেই তোমরা বড়রা নামিয়ে নেও। এটার 
জাঁকিয়ে মেলা বসেছে চারপাশে । কি কঠাল আমি একা খাব। আজই নিয়ে 
আছে আর ক যে নেই বলা ভারি শশ্ত। শিয়ে মাটিতে পুতে জল ঢালব। পরশুই 
দুধকুমার গুপেছে, ময়রার দোকান বসেছে কাঠাল হয়ে যাবে” 


পঁচিশটা, খেলনার দোকান বাইশটা, মান 
হারী দোকান পনেবটা, আর বাদবাকশী ? 
বাদবাকশীতে কাজ ক তার ? জিজ্ঞাসা কাঁব 


কি সুগভীর আত্মপ্রত্যয়! এহেন 
ব্যান্তকে মর্ধাদা না দিলে ভদ্রতার আদর্শ 
টেকে না। ছু” আনা পসসা 


বাব করে 


ডি ৯,১7০ রর ক্যা রর 
সু তত পিপি মি সি ৪ ডন > 
Se আদি Te» be 
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যতি 


আবার হাটাছ আমরা । সামনে দুধ- 
কুমার। সযত্নে চারাগাছটি বুকে চেপে খরে 
চলেছে. আর থেকে থেকে “হ*ৃশয়ার, 
হঁশয়ার”" কবে চে'চাচ্ছে। এ রাস্তাটার 
দু! পাশ অসংখ্য কুমোরের দোকান। 
মালসা, ফুলের টব, পয়সা রাখার ঘট কত 
শি যে বাকচ হচ্ছে! এক বুড়ো রাস্তা 
একটা হাঁড়র গায়ে কান লাগিয়ে পয়সা 
দিয়ে ঠন্‌ ঠন: আওয়াজ তুলছে। দোকানী 
বেচারী মহা বিব্রত, বাদবাকণী থদ্দেররা 
হাঁকডাক করছে। বুড়োকে পাশ কাটিয়ে 
বেরিয়ে আসতেই কাকে যেন ডাকল 
দেয়াশী-4ও  অধরদা, শোন, শোন? 





দেবী সেলাই চণ্ডখর মূর্তি 


অধরদা কাছে এসে দাঁড়াল। হাটুর ওপত্রে 
গুটিয়ে পরা ধুতি, কাঁধে 'বিরাট এক 
গামছা, মাথা থেকে ঘামের স্রোত ঝরছে? 
দু'জনেই দু'জনকে দেখে অবাক। “তুমি 
এখানে?” “তুই এখানে?” দেয়াশ বলে 
“ইন মুখাজা“, আমার বিশেষ বন্ধু * 
হাত তুলে নমস্কার কাঁর। অধরদা দিজেই 
পরিচয় দেয়_“আমার নাম অধর রক্ষিত। 
শল্তিগড়ে মিম্টর দোকান কার?” 

দেয়াশী ব:ল--“কল্তু তুমি এখানে 
কেন অধরদা 2” 

অধরদা হাসে_্জানিস তো চেকশ 
স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে? এখানে 
ল্যাংচার দোকান "দয়েছি রে একটা! সাথে 
পাশ্তুয়াও আছে। চল না, বসাঁব চল্‌ * 
হাসব না কাঁদব? দুধকূমার অধরদার 
হাত ধরে'টানতে শুরু করেছে। অধরদ্া 
হাসে! 

'»কে রে এটা আনল" 

2 


উঠল দুধকুমার। 


»স্বড়দার হেলে” 
- শিলিস ক.? আমার তো দেখে নি 
ফোনাদন? অথচ কেমন আলাপ করতে 


চাইছে!” 


ওর কথা শুনে হেসে ফোঁল। মনে 
মনে বলি- 

“চল না দোকানে, আলাপ 'ঁগয়ে 
ধবলাপে দাঁড়াবে ।” শকল্তু অধরদার দোকানে 
যাবার আগেই আবার 'বপাঁত্ত ঘটল। 
আবার বল্লাঘাত ! 

“উঃ মাগো ! ফ্রম হেভেন টু হেল 
নি এ ভারা 


 সপ্রিজ। এই সাফোকেটিং সচুয়েশন 
থেকে বাইরে চলুন ।” 


সর্বনাশ! কি হল আবার! আমি, 


' দেয়াশী আর অধর একে অন্যের মুখের 
ধদরে তাকাই.। সরে পড়ব কি-না ভরছি। 


“ঠিক এমন সময় গৃণ্ধর ভাইপোঁট এক 
ফাশ্ড করে বসল। “মেম, মেম” চেশচক্লে 
এঁরস্ময়, হাঁ করে ডপুটির বোকে গল্হছ,! 
এই সেরেছে! 

হাট সীল! পাসপীনীফকেশন অব 
ইডিয়াস ! এইটুকু ছেলে ইনসাক্ট করছে-? 
বাঁড়তে ম্যানার্স জানে না কেউ?” | 
৷ শক বলছে মেন রাষ্াকাকু 2” দুধ- 
কুমার আমার দিকে তাকায়। আম বাল, 
» টান বলছেন যে, তোমার কাঁঠালগাছটা 
খর চাই, চল পালাই এখান থেকে । কথা 
শুনেই দুধকুমার দে ছ-ট:। ওদকে অর্জন 
শোনা যাষ_-এঁক বলোছিলুম না, ছেলেটা 
ইনসাম্ট করছে আমায়, নইলে ভয়ে 
পালাবে কেন? সাথের লোকগুলোই বা 
কেমন? ওদের ব্রেন ওয়াঁশং 'দরকাব |” 

আর রক্ষে নেই! ধরল বুঝি চেপে! 
দেয়াশশর কনুই-এর প্রচন্ড 'গঠতোয় ভিড়ের 
ভেতর -ঢকে গেলুম। 

'অধরদার তদাকানে বসে আছি। দুধ” 
পাছে তাড়াতাঁড় ফ্যারয়ে যায়। তঠাৎ 
মান্দরের দিক থেকে.ভীষণ-গোলমাল-কানে 
এল। উঠে 'দাঁড়াই 

“ক হোল- আনলবাবু'?” 

“বাল "পড়ছে মায়ের -কাছে, 'এবার 
শুনছি, প্রায় পশ্যাশটা পাঁঠি বলি দেওয়া 
হচ্ছে। আগে আরও হোত। বারার কাছে 
শুনোছি আজ এই বোশেখী প্হার্ণমার 
দদনে সাড়ে -তিনশ'র সমত -পঠা পড়ত 
মায়ের কাছে।” 

"জয় চণ্ডী মায়ের জয়। “মেলাই* 
চষ্ডীর জয়” মান্দরের প্প্রাঙ্গণ থেকে 
ভক্তদের গচৎকার শোনা :যাচ্ছে। 

অধরদা বলে--“বর্ধমান থেকে আমার 
জানা-শোনা 'তলাকই এসেছে “প্রায় তিনশ" 
আচেনাদের তো ছেড়েই শৃদস্ভুম ।* 


প্প্রাতবারই বক আসে 2* আমি 


এলেন, আর এসেই কাকুর পা জাঁড়িয়ে ধরে 
সে ক কামা { আমরাও অবাক।. এগিয়ে 
গেলুম কাছে। শুনলুম ভদ্রলোক সম্প্রাত 
কলকাতায় একটা বড় কাপড়ের দোকান 
ধূদয়েছেন। এক নিকট আত্মীয়ের ওপর 
ছিল দেখাশোনার ভার। এত নিকট সম্পর্ক 
যে, আঁবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না। কিচ্তু 
সে আত্মীয়টি নাকি তার নিজের নামে 
দোকানের লেখাপড়া করে 'নিয়েছে। মামলা 
চলাছল। কাল রায় বেরোবে । যাঁদ হারেন 
তো পথে বসবেন জ্দ্রলোক। উদং-এর 
জমিজমা বেচে মামলা চাঁলিয়েছেন। এদিকে 
ঘরে তাঁর ছেলের কঠিন অসুখ । ক্যান্সার। 
চিকিৎসার জন্যে প্রচুর থরচা হচ্ছে। 
হাসপাতাল থেকে ফেরৎ ?দয়েছে রোগণকে। 
রোগ এখন প্রার আয়ত্তের বাইরে! কি 
হবে যাঁদ হারেন? আত্মীয়টি নাক 
শাসিয়েছেন, জিতলে মানহানির মামলা 
আনবেন তাঁর নামে। আমরা দেখলম 
পুরুতকাকু আর ভন্নুলোক মাঁন্দরে চুকে 
সটান শুয়ে পড়লেন মায়ের কাছে। খানিক 
পরে কাকু উঠে ধ্যানে বসলেন, ভদ্রলোক 
তখনও তেমনি পড়ে। স্পন্ট বোঝা যাচ্ছে 
ফপেক্সে কুপিয়ে কাঁদছেন। আমরাও বসে 
আছি। সম্য্যে হয় হয়। এমন সময় পুরৃত- 


মনে যাঁড় যান। ছেলেও ভাল হয়ে যাবে। 

মাম্ামশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন” 
ফাল তান আসবেন। খবর দিয়ে যাবেন 
নিন্েই } রি 


পরাদিন বেলা তিনটে বাজে বোধ হয়। 
লা 
আছি। পুরুতকাকু মান্দিরে মায়ের কাছে 
বসেই আছেন ভোর থেকে। খবরটা শুনে 


আরও অনেকেই : এসেছে। হঠাৎ দোখি 
মাল্লাবাবু ছুটতে ছুটতে আসছেন। চোখে . 
জল, কেমন যেন পাগলের মত চেহারা। ; 
কি হল? হেরে গেলেন না কি ভদ্রলোক? 


« 


_াঁজতোছি। শুধু এই একটি কথা 


. বলেই-ভদ্ুলোক জ্ঞান হারালেন। , 
-চমংকার! অধরদার মুখে ভন্তি, 


শ্রদ্ধা, বিস্ময় সব একসাথে ধরা দিল। 
কপালে হাত ঠেকাল সে! 
-ল্যাচা কেমন হবে? 


প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফেরালুম। পুরো- 


পুরি সাহেবি পোশাক পরা দু'জন ভল্প- 
লোক। একজনের মুখে পাইপ। ঘন ঘন 
যোয়া ছাড়ছেন। চেহারাটায় একটা 


দোকান আছে আমার। এ*রা সবাই চেনেন 
আমাকে। 
তবে দিন দু’ কিলো। কত দাম? 
-সাড়ে সাত টাকা। 


_সজ্য়ঃ সেম টু ইউ অল আম 
তোমাদের খ:ন্দে মরছি আর তোমরা এই 
গারবেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে? ক কিনছ 


ওসব ? 
ভীষণ বিব্রত. দেখায়। 

বলেন, কেন ? শন্তগড়ের ল্যাংচা! তুম 
তো সুইটস খুব ভালবাস। 

-অব কোর্স! ল্যাংচা আমি ভাঁষণ 
লাইক কার! 

এমন সময় দূধকুষার বলে বসে-_ 
রাঙাকাকু, সেই মেমটা এসেছে। 

. _হায় মেলাইচস্ডী, এ কি করলে মা? 


 বলল-এই দিন মাপা হয়ে গেছে। কোন, 


'মতে দাম্টা দিয়েই. বোঁরয়ে' গেলন ভদ্দু- 
লোক। ব্যাপার বুঝে ঠঁব-ড-ও-ই নিলেন 
হাঁফ. ছেড়ে বাঁচলুম সবাই। 

লাঠিখেলা হচ্ছে। তেল চুক-চুকে 


গেল। যেই ধেই করে নাচছে। তাকে দেখে 
সবাই হৈ-হৈ করছে 

এস গেছে, এস গেছে। উস্তাদ 
এস গেছে। ভাইপোর কৃতিত্বে দেয়াশীর 
মুখে আকর্ণ ববস্হত হাঁসি। আমারও 
বেশ লাগছে। এমন সময় কারা যেন পাশে 


লাইট? আই দস! আমি একাই যাচ্ছ! 
যত্তুসব গষো বাপরে! এর নাম আবার 


মাসিক ৯০ টাকার কাস্তে লাভ করুন 
অল ওয়াজ স্ট্যান্ডার্ড 





স্পিকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানীজস্টর ৷ নাইট- 


ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা 
হিন্দিতে যোগাযোগ করুন। 
Allied ‘Trading Agencies 


(B.C.) P.B. 2123, Delhi.7. 





গগন বললো, 'আপাঁন চলে যান 
সুধাময়বাবু, এখানে খানিকটা" সময় 
থাকবো আমি? 

চারাঁদকে খুব অন্ধকার কিন্তু! 

হাসলো গগন। সুধাময় ভাবছে, গগন 
ভয় পাবে। অবশ্য ভাবনাটা মধ্যে নয়। 
এমন অন্ধকার গগনের মতো লোকেরা 
দেখতে পায় না আর সুধাময় সে 
কথটা ভালো করেই জানে । 

মাঠের দিকে আঁকয়ে গগন বললো, 
“আমার জন্যে ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। 
আমি খাঁদিকটা সময় এখানে বসে চলে 
ঘাবে। পথ আদার চেনাই। আলন্দবাবুকে 
হলবন, আম খানিক পরে যাচ্ছি 

সুধাময কি যেন বলতে চাচ্ছে। 
গগন বুঝতে পারছে, সংধাময় যেতে 
চাচ্ছে না 'কছতেই। কারণ গগনের 
পহারাটা সে শিথিল কমতে পারবে না? 
সৃতরাং তাকে রেখে যাবে না সুধানয়। 

গগন ব্লক, ‘তাহলে চলুন ৷ 

সুধাময় কুণ্ঠিতভাবে বললো, ‘আপ- 
নার যাঁদ এখানে দাঁড়তেই' ইচ্ছে হর, 
দাঁডান না। আমার কোনো কাজ: নেই 
এখন ৷' 

গগন একটুখানি হাসলো'। হাজারটা 
কাজ থাকলেও গগনের সঙ্গে দাঁড়াবে 
সুধাময় + 





কুশ্ঠিত গলায় ফের সুধাময়: বললো 


গগন বললো, ‘না না, এই অন্ধকার 
মাঠের সামনে কেউ দাঁড়ায় নাকি ! কোথায় 
সাপটাপ আছে। তাছাড়া গ্রামে থাকা তো 
অমাদের অভ্যেস নেই ।' কাজেই দঃসাহর 
ভালো নর। 


গা:বেয়েহ মেটে রাস্তা একটা । সেই পথ 


মাঠের মধ্যে কিছ জোনাকী উড়ে 
বেড়াজ্ছলো।; এখন এই মেটে: পথের 
ওপর তারা অজ্ঞস্র ছাঁড়যে আছেন গগনের 
ফেরমনে' হলো, সুধাময়কে ফিরিয়ে দয়ে 
অনেকক্ষণ এই. পথ ধরে” একা একা 
হেটে. বেড়ালে সে খুব সুথ পাকে। 
{কল্তু তার উপায় নেই। কারণ সুধাময় 
অর' প্রহরী । তার সঙ্গে. সমস্ত: সময় 
ছায়ার মতো ফিরবে এই: অন্ধকার গ্রামের 
মধ্যে গগনকে রেখে সে যেতে পারবে 
না। আলোয়, আশ্রয়ে পেশছে দেয়া 
যেন স্ধাময়ের দাঁয়ত্ব। - সুধাময়কে 
একটা বিশেষ ছার সম্গে মনে মনে 
তুলনা করলো গগন? 

আরো একটা কথা মনে হলো 
গগনের। সুধাময় ষেন' গগনকে- কিছু 
রেখে যেতে দেবে না এখানে। গগনে 
ঘরে. একটা শস্ত দেয়াল। হয়ে আছে" সে? 
সঙ্গেই পাঁরিচয় হয়েছে, আনন্দবাকুই 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ।' 

অত্যন্ত সপ্রাতিভ-এই সনধাময়। দশঘ 
এবং হাল্কা" গড়ন। দৈখল" স্পষ্টই 
মনেহয়: সুধামস্ের।পায়েরং অসার গ্রামের 


মাঁটটুকুতে খাদ নেই। 


উঠে দুজনে একটু জোরেই/হাটিতে-ধাকলো। 4 


লৰ 













দির 
উনি গ্লাইকোডিন খেলেন। ব্লাইকোডিন খেতেই ও কাশি খুব অল্প সময়ে সম্পূর্ণ নিরাময় হ’ল। 


কাশি ঠা নিয়ন্ত্রণ করতে গ্রাইাকোভিন.এর বাড়া আর কোন ওষুধ নেই 


চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত গ্লাইকোডিন এর ফর্মুলা সব আক্রান্ত 
অংশ থেকে কাশিকে দুরে সরিয়ে দিয়ে আপনাকে সম্পুর্ণ জারাম দেয়। 
= মন্তিক্কে কাশির হামলা নিয়ন্ত্রণ করে। 
= গলায়-_খসখসে ভাব থামায় ও জমাট শ্রলেন্মা 
= ডে TI পেশিগুলিতে আরাম যায় ও শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ 
করে I 
আ ফুসফুসে শ্লেম্সাকে পাতলা কোবে বার কোরে দেয় ও কাশিকে দুরে 
তাড়ায়। 












বসান 


কাশির জন্য বিশ্বস্ত সর্বাধিক বিক্রীত গার্হস্থ্য চিকিৎস্‌ 


everest ISPUIACW / bs, 








৪২৯ 


ঘাজকে এাদকে-সোঁদকে : বেড়াবার 
ফাঁকে ফাঁকে সুধাময়ের অনেক - গ্রপ 
শুনেছে গগন। তাতে সুধাময় 
সম্পর্কে আরো একটা ধারণা স্পষ্ট 
হয়েছে গগনের। গ্রাম ছেড়ে সুধাময় 
যেতে চায় না। কারণ এই বন-জশাল 


পাব; বাইরের কেউ এলে ওকে তার 
সঙ্গে সব সময় দেখতে পাবে ।- এটা ওর 
একটা নেশা’ আনন্দবাব বললেন। 





কিক্তিতে শনন্জিস্টাব ' 
মাসিক ১০, কাঁস্তত 
গ্যারাণ্টিযনক্ত | বিশ্ব 
বিখ্যাত ন্যাশানাল_৭০ 
৩ ব্যাণ্ড, অল ওয়াল্ড, 
পোর্টেবল 

লউন। প্রাত গ্রামে এবং শহরে পাঠান যায়। 


আবেদন করুন ঃ 
Music & Sound (১ —10) 
P.B. 1576, Delhi——6. 


















সাস্তাহিক বসত 
পতাই নাক!’ সামান্য হাসলো গগন। 


রেখে গেলে সুখকে সে হাতের মুঠোয় 


সপ্তাহে দূরশদন বই দেওয়া হয় সেখানে । 
আগামী কাল বই দেবার তারিখ । কাজেই 
অশোকবাবুর বাঁড় থেকে আনিয়োছি 
বই। ওর এক মেয়ে কলকাতার থেকে 


" ছুটি হলেও গগন কোথাও 


গগনা তারপর আলোটা, আরো খানিক. 
বা'ড়রে_ বিছানায়... শুয়ে ‘একখানা বই. 
মেলে ধরলো চোখের সামনে । 

আজ সকালে গগন এসেছে এখানে। 
কোনো "কাজ নয়, ' দুটো দন এখানে 
বৌঁড়য়ে যাওয়া! আনন্দবাবুর ইচ্ছে 
তাকে বোঁশ করে টেনে এনেছে এখানে । 2 
আনন্দবাবু গগনের সঙ্গেই কজজ কর- 
তেন এক সময়। সে বছর গতনেক 
আগের কথা। অফিসের মধ্যেই গগনের 
সঙ্গে একটা আশ্চর্য হৃদ্যতা গড়ে উঠে- 
ছিলো আনন্দবাবুর। 

আনন্দবাবু নিয়মিত গগনকে 
এখানে নিয়ে আসতে চাইতেন তখন। 
{কিচ্ছু গগন আসতে পারে নি! দু'শদনের 
যেতে 


সে নিজের হাতে এ সব না করলে বোধ- 
হয় গোটা ব্যবস্থার মধ্যে একটা ফাঁক 
থেকে যাবে। গগন সেই ফাঁকট্‌ৰ 
থাকতে দিতে চাইতো না! 

তাছাড়া গগন অন্মভ্ব করত্তে 
পারতো, বাবা নিজেও যেন সেটাই ৮7" 
চাইতেন একাম্তভাবে। শনিবার রাব- 
বার কিংবা ছুটির দন বাবার চোখে- 
মুখে একটা স্বাস্তর চিহ ফুটে উঠতো। 
কারণ বাবা জানতেন: গগন অধিকাংশ 
সময় সেদিন তার পাশেই -থাকবে। 
ভান্তার ওষুধ এবং পথ্য আসবে সেদিন। 


" একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস সেদিন গাঁলর 
মধ্যেকার ছোটো ঘরটাকে বিশাল এবং 
উন্ৃন্ত করে ফেলতো। 


তবু তারপর আর সময় করে 
উঠতে পারে ন গগন! সময় করলেও 
4548 


াঁতন ভাঙবো। 
হো হো করে হেসে উঠলো সুধা, 


আরাম পাবো নিশ্চয়ই । গগন হাসলে।। 
গ্রামে এলেও দাঁত, মাড়, মুখ তো 
আপনার নিজের নিশ্চয়ই ৷ 
গগন স্পষ্টই "বুকলো জুচতুর 
পাহারাওয়ালার মতো তাকে পুষে 
দিয়েছে স্ধাময়। গগলের এখন ক্ষমতা 
নেই এাঁগষে গয়ে দাঁতন ভেঙে আনে । 
পক, ঘুরে আসবেন নাকি "কিছুটা 
ঈুধামষ হেসে শুধালো। | 
গগন বললো, 'না। 'ফরে যাবো 
ধাসায়।' 
দুজনে নিঃশব্দে ফিরতে থাকলো। 
আনন্দবাবু বলেন, “সুধামরের এটা 
কটা নেশা। কিন্তু আবারও গগন 
অনুভব করলো সুধাময়ের নেশা নয় 
গ্রটা। কাউকে খেয়ালের তাগিদে 
এখানে কিছু ফেলে রেখে যেতে দেবে 
মা সুধাময়। সমস্ত পায়ের চিহ্ন কুড়িয়ে 
ুঁড়য়ে সে ফেরার সময় ফাঁরয়ে দেয় 
সবাইকে। 


ফিরে অনেকটা সময় ধরে দাঁত 
মাজলো গগন। হব ধুয়ে কযোতলা 


"নিয়ে বসলো। 


রয়েছে। বাইরে দি আর যাবে ও) 
'কল্তু না যাবার কারণটা যে তা নয়, 
গগন তা বললো না। 
কেবল লাঁজ্জত চোখে হাসলো । 


চড়ুইঙ্গুলো নেচে বেড়াচ্ছে। গগন 
দেখলো। কিন্তু সুধাময়ের শূন্য চেয়ার- 


টার মধ্যে তারই আঁস্তত্ব কল্পনা করে. 


গগন 'নালপ্ত চোখে দেখতে দেখতে 
একসময় উঠে নিজের ঘরে এসে বই 
স্নানে যাওয়া পর্যন্ত 
আর উঠছে না সে। 

সারাটা দিন বইয়ের মধ্যে আর 
আনন্দবাবূর সঙ্গে গল্পে কাটলো 


গগনের। 

বিকেলের রঙ লাল হতেই সুধাময় 
এলো। সুধাময় যেন ছিলই। জানান 
"দিলো এতোক্ষণে। 


টিক ররর 
পগন। 


কিচ্ছু দেখলো না গগন। মনের মধ্যে 


তুলতে থাকলো। সুধাময়কে, পাহারা- 
ওয়ালাকে, সে নিশ্চয়ই ফাঁকি দেবে। 


রাত পর্যন্ত আনন্দবাবুর সঙ্গে বসে 
রইলো গগন। তারপর খাওয়া-দাওয়া 
সেরে "অনেক রাতে এসে ঘরে বসলো। 


৪৩১ 


উস্কে দিলো আলোটা। দেয়ালে বন্দশ 


'আলোটা আরো অনেক উজ্জ্বল হয়ে 
উঠলো। 

বই খুলে চন্দনা বোসের মান 
দেখলো গগন। জ্যস্থ ভাবনায় খানিকটা 
সময় ফুরিয়ে ফেললো আজ রারেও। 
বই পড়তে ভালো লাগলো না বলে 
রাতকে গভীর হতে 'দয়ে গগন ছাদের 
দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লো । 

হাতঘাঁড়টা হাতেই বাঁধা আছে 
গগনের। হাত তুলে একবার সময় 
দেখলো গগন । 

আস্তে আস্তে সমস্ত বাঁড়টা 
নিজজন হয়ে গেলো! আনন্দবাবুর নাক 
ডাকছে খুব জোরে। দূরে কোথায় 
যেন কুকুর ডাকছে। 

তবু আরো দশ মিনিট সময় আঁত- 
ক্লাম্ত হতে দিলো গখন। তারপর উঠে 
গায়ে জামাটা চাপিয়ে দরজা থলে 
বোঁরয়ে এলো বাইরে। আজ সমস্ত 
রাত সে সেই অন্ধকার পথ দিয়ে হাঁটবে। 
মাঠের মধ্যে শুয়ে থাকবে । মুঠো মুঠো 
জোনাকণপোকা ধরে উড়িয়ে দেবে। | 

রোমাশ্চিত হয়ে উঠলো গগন। 

একটা রাতে সে কোটি কোটি পায়ের 
চিৎ একে নারে বলার গালে পানে! 
সূধাময় ঠকে যাবে। 

কিন্তু ও কি, বাইরে কে? ae 
ময়কেই তো মনে হচ্ছে। 

‘কে?’ অস্পষ্ট গলায় বললো 

উত্তর নেই। 

পর পর এবার 'তনবার প্রশ্ন 
কবলো গগন। সুধাময় নড়লো না, 
সরলো না, উত্তর দিলো না। গগন 
বুঝলো সুধাময়কে ফাঁক দেয়া যাবে 
না। নির্ঘুম সুধাময় সতর্ক পাহারা- 
ওযালার.মতো তাকে পাহারা 'দয়ে 
চলেছে ' 

দুত পিছিয়ে গগন দবজা বন্ধ করে 
দরজা থেকে খাঁনকটা সরে এলো। আর 
সঞ্চে 'সঙ্চে 'সপণ্টই বুষতে পারলো, 
ওখানে কেউ দাঁড়য়ে নেই। সুধাময় তো 
নয-ই। তাব ভাবনাটাই ওখানে দাঁড়ক়ে। 

ফেব এগিয়ে দরজা খুলতে চাইলো 





কারও প্রাণসত্তা 
নেই! এ'রা হ'ন্দন সবাই 'প্রেডমাকণি। 


প্রচারিত 'জনপ্রিয় পণ্য । এ'রা 'ব্জ- 
আঁফিসে' বাস করেন। এরা গান করেন 
না, গলা বেচে খান। 


জনপ্রিয়তার দু-একটি নমুনা ' 


আপনার সামনে হাঁজর করতে চাই। গত 


উপহার দিতে চাই। একজন ‘জনপ্রিয়’ 


প্রীত বচাঁয়তাব বাগান থেকেই এই ফুলটি 


ধাসেছে। রেকর্ড আরম্ভ হওয়ার আগে-- 
হ্চনাটি একটু শুনুন । . 





মনে হয় শহরের কোনো Eve-teaser. 


বা বাঁড়িভুক ক্ষুদে মস্তান পাড়ার কোনো 


“ভুজঞ্গণ। আধ্বানকার দিকে শিস দিয়ে . 


তাব। ‘সতের শেওলা হৈয়া' যে দুরন্ত 
কটাক্ষ আছে, তবু সে ল্তু এরকস 
ক্ষাট করে না। তার প্রেমের গভখরতা 
পাঠককে স্পর্শ করে। এই বেদের মেয়েও 
গ্রাম্য মেয়ে। আমাদের চিনতে ভুল হয় না। 

অবশ্য সুরের বিচার না করে শুধু 


-. ব্লচনার আলোচনায় গানের সমীক্ষা কখনো: 
, সম্পূর্ণ হতে পারে. না। সে আলোচনায় 
আমি এক্ষণে আসি । আমাদের আলোচ্য _ 


প্লচয়িতা দেই শাবদ অঘ্যের থালায় আরো 
দানা উপচার.সাঁজয়েছেন। পল্লপসসাহত্যে 
ছেলে-ভুলানো ছড়া, সেয়েলশ হুড়া, এচ্দু- 


- জ্ঞালিক ছড়া ইত্যাদ . অনেক রকমের 


ছড়া আছে। এই ছড়াগুলর ভাঙা .বাক্য, 


ধ্বনি এবং দুর্বেধ্যতাব মধ্যে এমন একটি 


সহজ চিত্র পাই_যা একান্তই পল্লীর । 


' পকিদ্তু আজকেব ‘জনপ্রিয়’. গত রচাঁয়তা 


আধাঁনক 
 শলখেছেন__ 


চড়ার অবলছবনে একটি 
Nonsense Rime 


. গেয়েছেন একজন আঁত জনপ্রিয় চিন্ত- 
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চারকা, নাম কশোরকুমার। দাঘ" ছড়াটির - 


কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি £ 


" বম-বম মকু E 
পাদ হাঁকু পা ভান হাঁ পা" 
জে 
দুধ খায় চুক চুক | 
চামাঁচকে চিকে বাম চকে চকে : 
বম বম চকে বম, বম চকে বম বর্ম __ 
বম বম চকে রম, বম চকে বম বম! 

'_ যদ; মাস্টার শ্বশুর-বাঁড়, 


ক ০৯০ 


এ দশর্ঘ ছড়াটি শুনলে কেবল একট 
কথাই মনে থাকে 'রাঁচী রাচ পাগলপুর ৮ 
এই জনপ্রিয় -রচায়তা পুজার থালায় 
যহ রকমের নৈবেদ্য নিবেদন . করেছেন। 
একাঁট আঁত আধুনিক গানও রচনা করে- 
ছেন এবং তা গেয়েছেন বোম্বের একজন! 

টপ’ শিল্পশ, আশা ভোঁসলে। "' - 
"এই এসো না-কাছে এসো না প্লীজ ' 
- আসবে না? সেংলাপ) 

এই এদিকে এসো এসো না 

, কথাটি শোন শোন না. প্লীজ ' | 
- (ও) কেন দূরে দুরে সরে থাকো? | 


সর সংযোজনা করতে হলে, সুরকেও +7 
কোম্বভাঙা দুলকশছন্দে বধিতে হয। 
সংরাশ্রয়ী সুবের “পাণ্ট” চাই। শুধু 
ব্লচাষতা .ও গাযককে দোষ দিচ্ছি না 


তবে আনকোরা পল্পশগলা নয়_ একটু 
“ঘিষামাজা গলা’ চাইতেন। কিন্তু এই 
ঘষামাজারও শ্রেম্ঠ রূপ সেদিনকার জন- 
ৃপ্র় আব্বাস বা শচশন দেব, যাঁদের কণ্ঠে 
গরন্লার গায়কী ও ভাঙ্গ ছিল অটুট। 
কিন্তু আজ সেই ঘষামাজার প্রক্রিয়ার 
মস্ণতার রিফাইনারিতে গ্রাম্যতার কুড্‌ 
অয়েল’ একেবারে পেট্রল হয়ে বেরুচ্ছে। 
গ্রাসোফোন কোম্পানী কয়েকমাস আগে 
লোকসঞ্গীতের একটি 'লং প্লে” রেকর্ড 
বের করেছেন মূলত 'বিদেশশ বাজারের 


ভরসায়। কারণ এদেশে ৩৬: টাকা 
ধ্দয়ে রেকর্ড ক'জন 'কনতে 
পারে? যাহোক বিদেশের বাজার 


ঘাবে, এর চেয়ে আনন্দেব কথা আর কি 
থাকতে পায়ে? কোম্পানী কাগজে 
বিজ্ঞাপন দলে বাংলাদেশের শবাভন্ন অণুল 
থেকে গ্রাম্য গায়করা অবশ্য ‘অডিশন’ 
দিতে আসতেন? এখনও গ্রামের িল্পপরা 
লব মরে যায় নি। কিন্তু গ্রামাফোনের 
কর্তারা তো তা চান না। কোথাকার গান, 


বলছিলাম। এই ‘লং প্লে’ তার একটি 
প্রকৃষ্ট দম্টান্ত। এতে দু-তনজন আছেন 
তাঁরা কোনদিন লোকসঙ্গণত করেন না। 
কিন্ত তব; এ'দের সুরেলা মস্‌ণতা এবং 
আধুনিক গানে 'জনাপ্রিরতা'র জন্যই এ'রা 
ির্বাচিত হয়েছেন! এবার শুনুন আপনার 
আমলের একজন গাঁয়কার গান। নাম 
লাঁলতা দেবী। এতক্ষণ কবি জাসম- 
উদ্দীন একেবারে চুপ করে ছিলেন। 
ললিতা দেবীর নাম শুনেই তিনি সপ্রশংস 


এই পুরনো গায়িকার পুরুষালী গলার 
ধয়কীতে এমন একটি মাটির গন্ধ ছিল 
যাতে ঘর ভয়ে উঠোছল। অথচ গলা ত 


দ্বষামাজা” নয়। শঘষামাজা'র প্রিয়া 
* ফেললে এই মাটির গঞ্ধ থাকতো না। 
এবার টেপ রেকর্ডরে এ যুগের একটি 
গলা শুনুন! জাবন্ত দুষ্প্রাপ্য গলা। 
গোৌরীপুরের প্রতিমা বড়ুয়া। আসামের 
গোষ্লপাড়া জেলার গোঁরাঁপুর অচল 
ভাষায় ও সুরে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী 


হাত ‘ক করে বামুনের নারী হল-- 
তার *পছনে আছে একটি স্থানীয় লোক- 
কাঁহনী। ভুটান সীমান্তে গভীর জঙ্গলে 
পিতার সঙ্গে হাতা ধরার আঁভযানে গিয়ে 
রাত্রির তাঁবৃতে অরণ্যের সুরে তার গলা 
সাধা। বন্দী বন্য হাতকে বশ করার 
সময় মাহুতে এ-গানটি গায়। গলায় কী 
মাদকতা । অথচ গলা '্বষামাজা' বলতে 
যা বোঝায় তা নয়। কোথায় যেন একটা 
বন্যতা আছে। বাংলাদেশে যাঁদ সাত্য 
শ্রোতা থাকতো তবে তার গান ছড়িয়ে 
পড়তো চারাঁদকে । কন্তু রেকর্ড কোম্পানী 
বা রোডও এ-ধরণের শিল্পকে জনাঁপ্রয় 
করার কথা ভাবতে পারেন না। গানের 
বিকৃতি কল্তু রোঁডওতে ইদানীং খুব 
চলছে। আপনাদের সময়ে ধকল্তু এধরণের 
ধুশজ্পশকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত 
করা অনেক সহজ ছিল। অবশ্য আর্জকের 
নাগরিক শ্রোতার সামনে উপস্থিত 
করাতেও আরেক 'বিপদ। 'জনাপ্রয়তা'র 
পিচ্ছিল পথে শ্বষামাজার প্রক্রিয়ায় গলার 
গ্রাম্যতা' বা 'বন্যতা' সব উবে যায়। 
আর উবে যাবার প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিশে 
আছে কালোটাকা-যার পাঁরমাণ সে 


সে আমলে (৩) গ্রামের পথে কলকাতায় 
আসা যেতো। আপনারা অনেক 
লোককাঁব ও গাঁতিকারকে এ মহা- 
নগরে এনেছেন। এমন কি গ্রামো- 
ফোন স্কাউট পাঠিয়ে 
লোকাঁশজ্পর সন্ধান করতেন। 

এ আমলেসে পথ বন্ধ। শুধু কল- 
কাতার 'বশেষ লেবেলে তোর পণ্য 
গ্রামে চালান যায়। 

সে আমলে (৪) সুরের শুঁচতা, যশ ও 
অর্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ছিল। 

এ আমলে-যশ বা জনাপ্রর়তার সাথে 
শুচিতা একঘরে বাস করতে পারে 
না। তা না হলে অর্থের সঙ্গে 
শৃবচ্ছেদ ঘটে। 

হস আমলে (৫) সংগঠিত অপসংস্কাতির 
এভাবে 'রাগী ছোকরা'র জীবনদর্শন 
নাগাঁরক শ্রোতাদের মধ্যে এমনভাবে 
ছাঁড়ষে পড়ে 'ন-ষে কারণে আপ- 
মারা কলেজে কলেজে পল্লাগাতির 
প্রচার করত পেরেছিলেন। 

এ আমলে-প এল ৪৮০-র রসদ খাওয়া 
ভারতীশয় শ্রী৪২০-র চেলাদের আঁধি- 
পত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে খাঁটি 
পল্পশগণীতিকে প্রাতজ্ঠা করা আপনার 
আমলের চেয়ে হাজার গুণ কঠিন 
হয়ে দাঁড়য়েছে। আপনি ঢাকায় 
িবে যাবার আগে এ সমস্যাগুলি 
উপলাব্ধ করে ষান- আমার একান্ত 
ইচ্ছা, কারণ আজকাল মাঝে মাঝে 
ঢাকা রোঁডওতেও কলকাতা উক- 
বুক মারছে। কাব জাঁসমউদ্দান 
কিন্তু চুপ করে শুনছিলেন। কোন 
মন্তব্য করেন ন! 
টেপরেকর্ডার বন্ধ হয়ে যাবার পর 

একান্তে আমাকে বললেন, "সব সময় কি 

উচিত কথা বলা যাষ 2” 





৮" ০৯ 


ভিটা 





আকাশবাপণ কলকাতা কেন্দ্রে প্রতি 
্লাববার, সকালে সংগাঁত শিক্ষার আসর 
বসে। সংগীত শিক্ষ্থীঁদের কাছে এই 
আসর আকর্ধণীয়। কিন্তু এই আসরে 


ধৃশক্ষা গিয়ে থাকেন তান যোগ্য ব্যান্ত। 


SARABHAI-CHEMICALS 


নী 









বারবার টেপ রেকর্ড বাঁজয়ে সময় নষ্ট না 
করে ও অযথা তাতে ব্যয় বাড়ানো বন্ধ 
করে অন্য একটি আসরের মাধ্যমে সেই 
‘সময়ে ও অর্থে নজরুল সংগত শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা হোক। 
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৪৩৪ 


নজরুল সংগীতের প্রাচুর্য ও এশ্বর্য' 
সম্বন্ধে এখন প্রায় সবাই একমত। এক- 





আকাশ-বাতাস নিত্য মুখর করে তুলতো। 


দ্মৃতি বিলযস্তির সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে 
এলো মরা কোটাল। মাত্র কয়েকজন নজ- 
পুল সংগীতানুরাগণ গায়ক-গাঁয়িকা 
নজরুল সংগীতের মর্ম উপলব্ধি করে 
সেই গান প্রচার করতে সুযোগ না পেয়েও 
তাকে নিজেদের মধ্যে জিইয়ে রাখলেন। 
এমন ক, সেই সময়, আকাশবাণী কলকাতা 


' কেন্দ্রের প্রচারিত গানের সন্গে যাঁরা যোগা- 


[কভাবে অবহোলত হোল। 

অবশ্য, এরপর হঠাৎ হাওয়ার পাঁর- 
বর্তন হোল। যে চাকাটা কাদায় আটকে 
গোঁছল সেটা এক মুহুর্তে ঘুরতে ঘুরতে 


হতে বসেছে। এর ওপর বিপদ 
হচ্ছে এই যে, নজরুল সংগশত শিক্ষার্থা- 
দের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধ পাওয়ার ফলে 
ব্যবসায়ী রর বান্তরা ভুল 
স্বরাঁলাপ সহ নজরুল সংগত শাঁথরে 
নজরুল সংগীতের সর্বনাশ সাধন কর- 
হেন! এই অবস্থা থেকে উদ্ধারক্পে 
আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কতৃপক্ষ 
কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন 
নজরুল সংগীত 1শক্ষার "আসর বাঁসয়ে-- 
দশজন পত্রদাতর এ মুল্যবান অভিমতের 


মঞ্জো ' আমরা একমত এবং এ ব্যাপারে 


মাকাশবাণী কর্তৃপক্ষ যথাকত ব্য করবেন 


দলে আমরা মনে কাঁর। 

তবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা 
গাঁচত। প্রথম কথা হচ্ছে, নজরুল সংগণত 
শিক্ষাদানের ব্যাপারে নজরুল সংগণতজ্ঞ- 


- দের কাছ থেকেই সাহায্য গ্রহণ করা 


টচিত। কারণ শবশ্বভরতী'র মতো 
প্রতিষ্ঠান না থাকায়, নজরুল সংগীত 
গাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিবিধান মানার কোনো 
পাকাপাকি ব্যবস্থা নেই। তবে নজরুল 
সংগীতে আঁভজ্ঞ, পারদশা* ও প্রাতিভাধর 
ব্যাক্তিদের মধ্যে আনল বাগচী, জগৎ ঘটক, 
কমল দাশগুপ্ত (এখন পূর্ব পাকিস্তানে), 
আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, নিতাই ঘটক 
প্রমুখের পরামর্শ গ্রহণ করলে নজরুল 
দংগশত শিক্ষাদানের জন্য আকাশবাণী 
কলকাতা) কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে একটা 
বাঁলচ্চ পেতে পারেন। এবং 
নজরুল সংগীত শিক্ষাদানকজ্পে ধীরেন্দ্ু- 


চন্দ্র ৰ, স্এপ্রভা সরকার প্রমুখ শিল্পীর £ 


{২৪ পরগনা) থেকে নমিতা সেনগুপ্ত । 
ইতিপূর্বে আমরা আঁডসনের রীতনশীতি 
নিয়ে দুচার কথা বলেছি। 


বাণী কর্তৃপক্ষের একটা কিছ করা দর- 
কার। শ্রীমতী নমিতা সেনগুপ্তের 
চিঠিতে এমন কথা বলা হয়েছে, যা 
হয়তো নতুন শিল্পীদের বিশেষ সাহায্য 
ফরবে। চিঠিটা এই ' 

“অন্যান্য পরীক্ষার মত রেডিও 
আঁডসন’ ও সংগত শক্ষাথীদের কাছে 
একধারে যেমন লোভনীয় অন্যাদকে 
ভশীতিপ্রদ বস্তু। এ-কথা অস্বীকার 
ফরা যায় না যে, 'অভিসন বো” 
পরাক্ষাথীকে জানান-'আপনি রোঁডি- 
ওতে গাইবার উপযুক্ত নন অথবা 
আপনার গান খুশি করতে পারে ন 
দাঁ্ঘাদন অপেক্ষা করার পর এই কথা 
শুনেও অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থবায় 
করে আবার 'আডসন' দেবার জন্য প্রস্তুত 
হতে হয়-এই ক্ষীণ আশা নিয়ে বাদ 
কোনদিন সুযোগ পাওয়া যায় জীবনে । 

কিন্তু আমার বন্ধব্য এই, প্রত্যেক 


গাণ্যাহক বসত" 


কেন্দ্র করে। গান-বাজনার পরণক্ষাতেও 
এঁ একই 'নয়ম অনুসরণ করা হষ। যথা 
- কণ্ঠস্বর, তাল, সুর, উচ্চারণভাঙ্গ 
ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নম্বর থাকে, সেটা 
প্রত্যেক পবাক্ষক মাত্রেই জনেন। কিন্তু 
অন্যান্য পরীক্ষার মত 'রোঁডও বোর্ডের 
‘রেজাল্ট’ যখন পবক্ষার্থকে জানান হয়, 
তখন শুধুমার 'উপযুস্ত নন’ প্রভাত বাঁধা 
কথাই লেখা হয়, কিন্তু কেন? পরাক্ষক 
কোন্‌ বিষয়ে তার অযোগ্যতা প্রমাণ করে- 
ছেন সেটা তালে. না ডচ্চাবণে, না 
গায়কাতে? পরীক্ষথী* নম্বর কিসে 
কম পেয়েছেন সেটা দয়া করে জানাতে 
বাধা কিঃ তাহলে "দ্বিতীয়বার 'আঁড- 
সন’ দেবার সময় সেই বিষয়গীলতে 
ভালভাবে দক্ষতা নিয়ে উপস্থিত হতে 
পারা যায়। যেমন সমস্ত পরণক্ষায় হয়ে 
থাকে। কিল্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় 
পরীক্ষার্থী তার অকৃতকার্ধতার আসল 





ফারদ জানতে পারে না। এঢা বর্তমান 
যুগে একদিকে যেমন বিস্ময়কর 'জাঁনয, 
অন্যাদকে ‘আঁডসন বোর্ডের' ওপর এক 
বাঁতশ্রদ্ধর ভাব এনে দিচ্ছে নাক? 
সেই কারণে কর্তৃপক্ষ ষাঁদ অনুগ্রহ করে 
পরাঁক্ষারথখদের একই ভুলের পুনরাবৃত্তি 
থেকে রেহাই দিয়ে 'আডসন' পরাক্ষার 
উপয্স্ত করতে সাহায্য করেন, তাহলে 
প্রত্যেক প্রা্থীই নিজের দোষ-তুুটি সংশো- 
ধন করবার সুযোগ পায়। নচেৎ একই 
ভুল 'নয়ে অন্ধ বিশ্বাসে দৌড়বে তাতে 





লেল তক্ষন্সিক্যাঁলেলল্ত 





»* বান্না 
ত্য়ের অয়েল 


আধুমিফ ধিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে 


ভাই ৯ উপকরণ প্রস্তুত 


বেঙ্গল কেমিক্যাল 
ফনিকাত! 2 যোদাই ০ কানপুর ॥ দিল্লী 


86৩৫ 





LURE HINES 


অনুবাদ এবং বঙ্গীকরণ 'অর্থাৎ দেশী 
নাটককে সম্পূর্ণ বাংলা নাটক করে 
দেওয়া) করে পাঠকদের উপহার দেব-- 
এব ভেতর থাকবে সাধারণ নাটক বা 


এটি সাধারণ নাটক এর নামকরণ 
করোঁছ "অনন্যা”। নাটকটির কাহিনি 
খুবই চমকপ্রদ আশা কার পাঠকদের 
পড়তে ভালই লাগবে ।] 


= অনন্যা = 


পাইনের বন। পাইনবনে মথন হাওয়া 

খেলতে থাকে তখন একটা বেদনাভরা 

স্বর শুনতে পাওয়া যায় হোটেল থেকে! 
এ জায়গাটি অপেক্ষাকৃত গনজনি। 

"এক সময়ে এই হোটেলের মাঁলক 

কোনও দাহেব। স্বাধীনতার 

পর এক বাঙাল” দম্পতি হোটেল কিনে 


গা ঘে'সে ফায়াব্রপ্রেস। 
একি দরজা- এর মাঝের জায়গায় একট 
বড় সাইজের আয়না । কয়েকাঁট কাউচ 





কম। 


সুরমা মন্সিক একটি বই হাতে বসে 
আছেন। মিস হেড 
মসদ্রেস-বয়স ৫৭ ।৫৮। এবার মালিক 


অনাদি দত্ত ঘরে ঢুকবেন £] 


অনাাদ_মস মল্লিক, আপন্মর চা কি 
টা 

সুরমা মিস সেন কোথায়? 

অনাঁদ-উনি নিজের ঘরেই আছেন। 
আমাকে বললেন একটু বাদে এখানে 
এসে চা খাবেন। 

লুরমা-তবে ওঁর জন্য অপেক্ষা করা 
ষাক্‌__একসঙ্গেই চা খাওয়া যাবে৷ 


অনাঁদি_সেই ভাল, অবশ্য আপনার যাঁদ 


অনাঁদ_ হেসে উঠে) জ। ও একটু আগে 
বসে বসে খিমোচ্ছিলাম_-এক অদ্ভুত 
দবপ্রও দেখলাম খানিকক্ষণ । 

সুবমা-কৈ রকম? 

আনাদঁচাকারর জীবনে এক সময় 
লন্ডনের ইন্ডিযা হাউসে কাজ 
করতাম। স্বপ্ন দেখাঁছলাম যেন 


অনাদ-_আমার স্তী কিন্ত স্বপ্ন দেখা - 


এত অসহায় মনে হয় যে দুখে 


চোখে জল এসে যায়। এই ধরণের 


স্বপ্ন দেখবার পরই... 
সুরম্া--কি ভয়ানক ব্যাপার। এর পরেই 

বুঝ িপদ-আপদ ঘটে? 
অনাঁদি-ঠিক তাই। মৃজ্ময়ী যখনই 


ঘমেচ্ছিলেন 


Li i... 
লুরমাঁঁ(অেল্প হাসির সঙ্গে) তাহলে ক 
।  আমান্সই ওপর দিয়ে এবার বিপদ 
ঘটবে... 
অনাদ--আপনার ওপর নয়। আপনার 
সম্বন্ধে মূন্ময়ী সম্পূর্ণ নিশ্চল্ত। 
সুরমা--তবে+ 
অনাদ-িস সুজাতা সেন এই অফ: 
সিজনে এখানে কেন এসেছেন 
বলতে পারেন? 
== সুরমা- আমিও তো এসেছি! 
অনাদ--আপনার কথা আলাদা । আপাঁন 
শরটায়ার্ড। এই ধরণের 'নর্জনতা 
আপনার ভাল লাগবে এ তো 
অত্যন্ত স্বাভাঁবকণ কিন্তু ওঁর 
মেয়েদের_ তাছাড়া আমার 


প্ৰ 


EE এবার চা আনতে বাল! [টেলিফোন 
বকের নব ঘাঁরয়ে প্যাস্টর সঙ্গে 
কানেক্ট করবেনঃ1 হ্যালো...কে, 
ইন্তাহিম! হ্যাঁ, সিটিং রুমে মিস 
মাঁল্ক আর মিস সেনের চা পাঠিয়ে 

- দাও। [অনাদ্বাকু টোলফোন 
রাখবেন ও ইতিমধ্যে সুজাতা সেন 
ঘরে ঢকবেন।] 

দুরমা-আপনার জন্যই অপেক্ষা কর- 
গছলাম মিস সেন-একসশ্পো চা খাব 
বলে। কিন্তু আপনাকে এত 
ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন? আপনার 
চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ভয়ের 
াব। আবার ক... 

সুজাতা_হ্যাঁ, মিস মল্লিক। এই একটু 


বাগে আবার তাকে দেখতে 
দি পেয়েছি। 
শনাদ--সেই ছাই রংএর গাউন পরা 
বৃডি মেমসাহেব? 
সুঙাতাহ্যাঁ। 


বদলাচ্ছলাম। জানলা দিয়ে স্পষ্ট 
দেখতে পেলাম বাগানের ধারে এ 
মেমটি দাঁড়িয়ে আছে। 


দাঙ্হিক, বসুদত- 





জে; বি. 'প্রন্টলে 


স্মরমা-আপাঁন নিজেও বুঝি মেম- 
সাহেবকে দেখেছেন অনাদিবাবু? 
দোখ নি। 


'থাকবেন7] 
সুরমা মিস সেন, কতোটা চিনি দেব? 
সুজাতা এক চামচ! 

[চা ঢেলে চিনি, দুধ দিয়ে এক-কাপ 
সুজাতার দিকে দেবেন এবং 


নিজের কাপে চুমুক দেবেন! তারপর] 


৪৩৭ 


(স্কেচ £ সঞ্জয়) 

সুরমা--এ তো বড় অল্ভুত ব্যাপার! 

সুজাতা-এই ধরণের নজন পাঁর- 
বেশেই--অর্থাৎ যেসব জায়গায় 
মানুষের ওপর প্রকৃতির প্রাধান্য 
অশরীরী আত্মাদের আবির্ভাব ঘটে? 

অনাঁদ_ঠিকই বলেছেন-কোন জন- 
বহুল বড় বড় শহরে কোন 
জাষগায় ভূত দেখা গেছে বলে তে 
শুনি নি। 

সুরশা- আচ্ছা, ওই ছাই: রং-এর পোষাক- 
পরা মেমসাহেব ছাড়া অন্য কাউকে 
এক দেখা যায় নি? 

সুজাতা আম আরও কয়েকজনকে 
দেখেছি-কিন্তু তাদের চেহারা 
খুব স্পম্টভারে ফুটে ওঠে [নি। 

সুরমা কিন্তু এসব ভৌহতক ব্যাপারে 
আমার ঠিক বিশ্বাস আসে না। 


সৃজাতা-_ বিশ্বাস আমিও কার না? 

সুরমা_ীবস্ময়ের সঙ্গে) কিন্তু আপনি 
তো এদের দেখতে পান--যেমন এই 
একটু আগেই দেখে এসেছেন 
ছাই রংএর পোষাকপরা মেমাটকে। 

গ্মুজাতা_ দেখেছি বটে। কিন্তু সে ঠিক 


তাদের পাঁরপাশ্বকের ওপর 
ইমৃপ্রেশন বা ছাপ রেখে যান-- 
যেমন বালর ওপর পায়ের ছাপ 


গড়ে বা কাঁচের গ্লাসের গারে 
আঙুলের ছাপ। অনুভূতির তীব্র- 
হার ওপরই ইমৃপ্রেশনের গভরত্ব 
নির্ভর করে। 

ঈুরমা_-০০১:৪ a most unusual 
kind of girl Miss Sen. 


রোধ করেছেন এখানে ব্যবস্থা 
28৮7 
[ প্ৰস্থান ] 
নিল EE STE অসুস্থ- 
বোধ করছেন ?. 
ভেতরকার চাগল্য চাপবার 
চেস্টা করে) না, ও কিছু নয়। 


সাপ্তাহিক বসমতশ 


কথাটা কখনও ভেবে 
দেখি নি। (কেক্‌-এ কামড় দিয়ে) 
বনাব এই কেক্গুলোর 


আপনাকে আর এক কাপ চা দেব? 
দুঞ্জাতা-না, ধন্যবাদ! 


সুরমা- আচ্ছা, মিস সেন--আপান তো- 
ছাব আঁকা {বলেত - 


শিখতে 
গেঁছলেন। একাদিনও তো আপনাকে 
এখানে আঁকতে বসতে দেখলাম না? 


সুঙ্জাতা-বিলেত থেকে ফিরেই কোনও - 
কারণে সোজা এখানে চলে এনোছি। - 
- সুরমা-বিলেত থেকে ফরেই আপনার 


এদেশের প্রখর চোখ- 
সওয়া হয়ে নিতে অন্তত আরও 
কয়েক দন লাগবে ৷ 

[ অনাঁদর প্রবেশ] 


সম্পর্কে খোঁজখবর 'নাচ্ছলেন আমার 
কাছ থেকে_ অবশ্য অত্যন্ত ভন্রভাবে 
জিজ্ঞেস করছিলেন। 
সুজাতা-€অন্যমনস্কভাবে) অনাদিবাব 
লোকটি বড় ভাল। 
সুরমা আম অবশ্য ওঁর কৌত্হল 
একথাও গুকে 


worried মস মল্লিক । আমার 
৪৩৮ 


সুজাতা আমার সম্বন্ধে এ ধারণা আপ- 
নার হোল ক করে মিস মাল্সক? 


এভাবে এই নজন জায়গায় আউট 
অভ সিজনে চলে আসাটাই আমার 


থাকতেন না। বিশ্রাম করাও আপ- 


নার উদ্দেশ্য নয়-কারণ সব সময়েই 
দেখাছ আপনার ভেতর একটা - 
আঁস্থরতা এবং চাণ্চল্য-_ 


সুজাতা-কেথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টায়) 
আমার মনে হয় আগাথা -'ক্রাস্টর 
বই পড়ে আপান সাধারণ ব্যাপারের 
- ভেতরও রহস্য খুজতে চেষ্টা করেন। 
স্মরমা-দেখুন মিস সেন, আপনার থেকে 
বয়সে আম অনেক বড়-সেই 
জন্যই জীবন সম্বন্ধে আঁভজ্ঞতাও 
আমার অনেক বোশ। আমার 
চোখকে আপান ফাঁকি দিতে পারেন 
- নি। আমার নিজের জীবনের 
ওপর 'দয়ে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে 
গেছে। . আমার মনে হয় আপনার 
জীবনের সমস্যার কথা খ:লে বললে 
আম আপনাকে সাত্যকার সাহায্য 
করতে পারবো 
সুজাতা-তাই বাঁদ সম্ভব হোত। 


ll রমা, বেশ তো বালেই দেখুন না? 


জীবনের 


'ক্রুষি উন্নয়াম অথলি্ির বারপ্রার দরকার সামগ্রিক দৃষ্টিভাজির 1 
এস দুষ্টিভি ইউবিআই-জ আম্ছ । 
* আর দরকার সমগ্র প্রয়োজন মেটাযানার ব্যবছার (পাম্প, 
কর, বীজ, সার, চাই কি পে 


জনক কত খরচ ) সে ব্যবস্থা ইউাবিজইনর আছ? 


কাজা সৱকারের লহাযাগিভায় কোন 
জর বিরেচনা করা ছয়, 








চি্র-মুক্তির ব্যাপারে 
সমস্যা 


শসনেমার মাঁলকরা চলচ্চিত্র জগতে 


শান্ত চান. না। রে কলার 
ব্যাপারে, কখনো ছ'বর মুক্তির ব্যাপারে 
গণ্ডগোল লেগেই .আছে। চলচ্চি্র- 


কারণ তাঁরা একাধারে প্রযোজক, পাঁর- 
বেশক এবং প্রদর্শক। সুতরাং নেহা 
বাধ্য না হলে নিয়ম-কানুন বা চনত 
মেনে কাজ তাঁরা করতে চান না। এই ত’ 
কিছুদিন আগো 'গুপী গাইন বাঘা 
বাইন’ নিয়ে কি গণ্ডগোল। শেষ পর্যন্ত 


tele আনুষায়ী ছবির মুক্তির চুক্তি বলবৎ 


সদসাবিশিষ্ট কমিটির সালিশশর ফলে 
ছাঁবাঁট মাঁন্তলাভ করে। তখন মীমাংসা 
হয়েছিল 'গৃপী গাইন'-এর পরে মিনার, 
মুক্ত পাবে। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে 
উক্ত গনেমার মালিক সেই মাীমাংসাকে 
বদ্ধাঙ্গ্ঠ দেখিয়ে মেঘ ও রোদ্র'কে 
মুক্তি দেবার চেষ্টা করছেন। এই মত 
পরিবর্তনের কারণ বোধ হয় ‘মেঘ ও 
রোদ’ মস্কো ফেরৎ ছবি। সূতরাং 
চিকিটঘরে ভিড়টা সুিধাজনকই হবে। 
সরকার নিয়োজিত কমিটির আহবায়ক 
এস, এ, সাঈদ এম-এল-এ এক বিবাত 
প্রকাশ করে জনসাধারণের দৃষ্টি আক- 
ধরণ করেছেন। বিবৃতিতে 1তাঁন 
শচত্রশিল্পের সংশলম্ট সকলকে এই 
ব্যাপারে তৎপর হয়ে অপ্রীতিকর অবস্থা 
থেকে শল্পকে রক্ষা করার আবেদন 
জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে চিন্র-মক্তির 
ব্যাপারে একটা চ্যান্ত হয়োছল যে, 
সেন্সর সার্টীফকেটের তাঁরখ অনুযায়ী 
ছবি মুক্তি পাবে। সিনেমার মালিকরা 
এই চুক্তি কমে ক্রমে অগ্রাহ্য করে সেই 
চাইছেন। এরূপ অবস্থা চলতে থাকল 
দের কোন ছবিই মুন্তিলাভের সম্ভাবনা 
থাকে না। ছোট প্রষোজকরা ছবি 
নির্মাণ করেও দেখাবার সুযোগ পাবেন 
না। এতে চলচ্চি্ ব্যবসা ক্ৰমে কেবল- 
মাত সনেমা-মালকদের কুক্ষিগত হয়ে 
থাকবে; চলচ্চিত্রের মান নকৃষ্টতর 
হবে। সনেমা-মালকদের এই আধিপত্য 
কিছুতেই সহ্য করা চলে না। 
সেন্সর তারিখ 


গর বাগচী পরিচালিত ‘তাঁরভূম’ 


রাখতে রবে এবং গুপী গাইন-এর পরে 
পূর্বের কথা অনুযায়ী “আরোগ্য 
নিকেতন’ দেখাতে হবে। সরকার 'নিয়ো- 
জিত কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে এস, 
এ, সাঈদ বিবৃতি প্রচার করে জন- 
সাধারণকে যে ওয়াঁকবহাল করেছেন 
তা ষথ্মর্থ কাজ হয়েছে। আরো করণায় 
আছে মনে কাঁরর বে. যেসকল ঁসনেমা 
মীমাংসার শর্ত মানে না-সেসকল 
সিনেমা প্রয়োজন হলে বয়কট করার 
জন্য আহ্বান জানান এবং লাইসেন্স 
বাতিল করে দেবার জন্যও সরকারের 
নিকট অনুরোধ জানান প্রয়োজন। 
সরকারণ চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কাঁমটিরও 
এ ব্যাপারে করণীয় আছে, এবং কঠোর 
মনে।ভাব নেবার সময় হয়েছে । নতুবা 
চলচ্চিন্র-শিল্পে এই সংকট লেগেই 


থাকবে। _সজন। 
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ছাঁৰতে রাঁব ঘেষ ও মাধবী মখাজন 


চেস্টা করেছে। মা-বাবা মনে করল 
তাদের মেয়ে 'ববাহপুর্ব সন্তানের 
মা হতে চলেছে। সন্তান জন্ম দিয়ে 
তাদের কন্যা অণুর মৃত্যু হয়। রাতের 
দিয়ে তাকে বিদায় করেন। সেই নার্স 
গোপনে পাওয়া ছেলে শঙ্করকে মানুষ, 
করে তোলেন 'িনজেকে মা পাঁরচয় ' 
ছেলে মেধাবী ছান্ররূপে শিক্ষক 
সমাজের প্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এক 
সময় পিতৃপারিচয় নিয়ে এক দ্বন্দের 
মুহুর্তে জানতে পারে, এতাঁদন যাকে পিতা 
বলে জেনে এসেছে সে তার আসল পিতা 
নয়। তারপরে মজুমদার সাহেবের স্তীর 
সেবার জন্য আবার সেই নার্সের যখন 
ডাক পড়ে তখন তার স্মৃতিতে সব কথা 
আবার উদয় হয়। এবং ঘটনাক্রমে প্রকাশ 
হয়ে পড়ে যে, মেডিক্যাল কলেজের "যান 
অধ্যক্ষ__তিনি শঙ্করের পতা । পিতা 
মতানকে 'ফরে পায়, সন্তান পায় 
ধপতাকে। _ আর (যান তাকে লালন- 
পান কৰেছেন শচ্কর তাকেই দের 
মায়ের স্বীকৃতি। 
বিশ্বাস্য ঘটনা সৃষ্টির দিক থেকে 
ছাঁবতে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। যেমন 


হয়েও মায়ের কাছে তাদের বিয়ের কথা 


কেন গোপন করল এবং নিজেকে অবৈধ 
সন্তানের জননীরূপে পাঁরচয় দেবার 
রা নে 

|| 
সম্পর্ক এবং নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়্‌ 
সম্পার্কত ঘটনাও বাস্তবতার দিক থেক 
কম্টকাঁজ্পত মনে হয়। মনে হয় কাহনীর 


নার্সের সঙ্গে তার স্বামীর _ 


গ্লাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বাঁঝ 
₹টনাগ্ীলর উল্লেখ। 

ছাঁবতে আঁভনেতাদের মধ্যে নতুন ও 
'শুরাতনের সমন্বয় ঘটেছে। নায়ক- 
মাঁয়কাকে মৃণাল মুখাজা ও রাঁণা 
_ ঝুধাষ) একরকম নতুনই বলা যায়। যে 
সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন তাকে খুব 
ভালভাবে কাজে লাগয়েছেন এমন 
ঘলা যায় না-_অবশ্য পাঁরচালকের নির্দেশ 
অনুযায়ী তাঁরা কাজ করেছেন। তাঁদের 
তুলনায় তরূণকুমার ও দীপক মুখাজাঁর 
আঁভনয় স্বচ্ছন্দ। অজিতেশকে তাঁর 
ভূমিকায় একেবারেই মানায় নি, তার ওপর 


সংলাপদোষে হাস্যকর মনে হ:য়েছে। নার্সের 


ভূমিকায় দশীপ্তি রায় পরিচালকের নির্দেশ 
যথাযথভাবে রূপদান করেছেন। অন্যান্য 
শৈলেন মুখাজাঁ, সুরত সেন প্রমুখ । 
ঘসু। এবং সুরকার রবীন চট্টো- 
পাধ্যায়। আলোকাঁচত্র পরিচালনা ও 
সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে আনল গণ্প্ত 
ও বৈদ্যনাথ চ্যাটাজাঁ। 

পারিবারক চিত্র 'হসাবে ছবিটি 
মৈয়েমহলে সমাদৃত হতে পারে। 


জাগানা চলচ্চিত্র ঠৎসব 

১লা আগস্ট শুরুবার লেনিন 
=জরাণাস্থত অপেরা সনেমায় জাপানী 
চলাঁচ্চত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়েছে। 
উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মৃখ্য- 
মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। 
অনুষ্ঠানে সভাপাঁতত্ব করেছেন শ্রীমধ্য 
ধসু। এই উৎসব আয়োজিত হয়েছে 
জাপানী দূতাবাস, ইন্দোজাপানীজ 
এসোসিয়েশন এবং সিনে সেন্ট্রাল 





ক্যালকাটার উদ্যোগে । উদ্বোধনের দিন 
দেখান হয়েছে কেই কুমাই পাঁরচালিত 
'কুরোবে না তাইয়হ' (এ টানেল টু 'দ 
সান)। 

উৎসব উদ্বোধনের পূর্বে গত ২৮শে 
জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে ‘আক 
{বত্তার’ বা ‘লেট অটাম' ছাঁব দেখান হয়। 


জাপানী ছবি ‘লেট অটাম'-এর একটি দৃশ্যে মাঁরকো ওকাদা, সেতস্যকো হারা ও 


স্।কাদা। 





দলিল দেন পাঁরচাঁলিত “মন নিয়ে" ছবিতে সডপ্রায়া দেব 


এই ছবির পাঁরচালক ইয়াসাঁজয়ৌ 
ওজু। 

এক বিধবা এবং তাঁর কন্যাকে 
কেন্দ্র করে ‘লেট অটাম'-এর কাহনী। 
এই দু'জনকে নিয়ে নাটকীয় দ্বন্দের 
জাল বস্তার করছে মৃত স্বামীর তন 
বন্ধ; আর সেই জাল থেকে মুস্ত করছে 
কন্যার বান্ধবী । মাঝে মাঝে আরো 
চাঁরন্র উপাঁস্থত হয়ে কাহিনীকে ভরাট 
করেছে। বিধবার সুন্দরী কন্যা মা'র 
িঃসঞ্গতার কথা িন্তা করে বিয়েতে 
ইচ্ছ্‌ক নয়, এঁদকে মা উপযুক্ত ছেলে খোঁজে 
মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য। স্বামীর 
তন বন্ধ এ ব্যাপারে সাহায্য করাকে 
নিজেদের কর্তব্য মনে করে। কিন্তু 
মেয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে ?তন- 
জনের একজন কৌশলের পথ 
গ্রহণ করে। প্রফেসর বন্ধুর সামনে 
প্রস্তাব উত্থাপন করে 'বিধবাকে বরে 
করার। ভদ্রলোক দীর্ঘাঁদন ‘বিপত্নীক, 
সুতরাং প্রস্তাবে রাজী হন। মেয়েকে 
একথা ইঞ্গিতে জানিয়ে দিলে সে মারের 
ওপর আভিমান করে, মা যে এত শীদ্র 
তার বাবাকে ভুলে গিয়ে বাবার বন্ধুকে 
বিয়ে করবে এমন কথা সে ভাবতেই 
পারে না। এ থেকে মা-মেয়েতে মনো- 
মালিন্য। মেয়ের বান্ধবী এর মধ্যে এসে 
পড়ে আসল ব্যাপার বুঝতে পারে, 


অর্থাৎ এ বিয়ের কথা বিধবা কিচ্ছুই 
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জাপান" ছাৰ ‘এ টানেল ৯5 দি সংল' ছাৰর একটি দৃশ) 


আনতে চায়, এভাবে তারা বন্ধুর কর্তব্য 
পালন করছে। তখন পরম কৌতুক বোধ 


রঙের ব্যবহার 
দৃশ্যগুলিতে 


গুণে অনেক উন্নত এবং উপভোগ্য । 
ছাঁবতে সঙ্গীতের ব্যবহারও চমৎকার ॥ 
আঁভনয়ে সকল শিল্পীই ঘটনাগুিকে 
গুবশ্বাস্য কর তুলেছেন । 


দদনে টেগোর হাউসে ভারতের বহু সুধা 
দর্শকব্ন্দর উপাঁস্ধাততে “আঁভনয় নয়” 
নামে একটি নাটক আঁভনীত হয়েছে। 
নাটকটি রচনা ও পাঁরচালনা করেন 
তরুণ নাট্যকার নীরেন সেন। 
নাটকটির নায়কের ভূমিকায় রূপ- 
দান করেন অরূপরতন এবং নাট্যকার ও 
পাঁরচালকরূপে অবতীর্ণ হন নীরেন 
সেনা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অংশে 
ছিলেন ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব লাহড়ী ও 
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। 
সুআঁভনয়ের জন্য অর্পরতন_ ও 
নীরেন সেনকে দুশট রৌপ্যপদক ' দিয়ে 
সন্মেলন কতৃপক্ষ সম্মানিত করেছেন। 
চয়ানিকার বর্ধক উৎসৰ 
চয়ানিক।র চতুর্থ বর্ষ প্ার্ত 
উপলক্ষে ১১ই জুলাই হতে ৯৩ই 
জুলাই পর্যন্ত তিনাঁদনব্যাপী কয়েকাঁট 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা 
হয়োহল। উল্টাভাঙা মেন রোডের 
'য়।নকা'র শিশু উদ্যানে এক সুন্দর 


{লন পাল, শংকর দে, প্রদীপ দাস, 
তারক বাগচী ও অলক পালের অভিনয়ে 
প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়। 'রবীন্দ্ 


নিজ নিজ ভূমিকার, উ ৯8০৭ 
কুশলতার পাঁরচয় দিনেছেন।॥ নাটকটির, 
সংগ্পীতাংশে অংশ নেন শিবানী শী 
ও পূরবী দে। 

“অন্তরীণ” নাটকের দি হি 
কায় অংশ গ্রহণকারী: মধ্যে কুমার) 
শেঠ, কমল হাজরা, ইন্দ্র 
দেবী রায়চৌধুরী 
আঁভনয় ছিল বেশ গাঁতসম্পম । 

শেষ দিনের অনূজ্ঞান ছিল প্রবীণ 
দের। এই উপলক্ষে প্রশান্ত চৌধুরীর 
শ্ন্টা ফটক' নাটকটি মণ্চস্থ হয়॥ 
জমিদারী আমলের বাঈমহল ও অন্দর 
মহলের পটভূমিকায় নাটকটি 'লাখত। ! 


জত11কনা 


দেখেই অংজেনস্ট'ই_র আঁকা 
৯০০টি ছন 


“ৰ্যাটলশিপ পডেম ক ন”, 


“আলেকজান্দার নেভ।স্ক", “ইভান দ্য 


টোঁরবল?” প্রমুখ জগাদ্ৰিখ্যাত চল- 
চ্চিত্ের ঠনমাতা সেগেই আইজেনস্টাইন 
যে একজন নিপুণ চিত্রা শল্পীও, একথা 
অনেকেই হয়তো জানেন না। 

আইজেনস্টাইন তাঁর চলাচ্চত্রে যে 
সব চীরন্রকে রূপ 1দয়েছেন সেই সুস্টির 
কাজে চলচ্চিত্র দর্মতভা আইজেনস্টাইন 
সর্বদাই সাহায্য পেরেছেন চন্বাশজ্পী 
আইজেনস্টাইনের কাছ থেকে । 

তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রের জন্য তোর 
অসংখ্য দেকেচ ও ড্রাঁয়ং এবং তাঁর সম- 
সামাঁয়ক ব্যান্ডদের অসংখ্য প্রাতকাতি 
আইজেনস্টাইন এ'কেছেন। সব 'মালয়ে 
তাঁর ছাঁবির সংখ্যা হবে হ।জার কয়েক। 


ও 





গত ২৭শে জুলাই তাঁরখে কলকাতা 
আকাডোম অব ফাইন অর্স্‌ হলে 
কলকতা যুব সংঘের উদ্যোগে চার- 
শৃদনব্যাপী লোনন শতবার্ধকী চলাচ্চন্র 
উৎসবের উন্বোধন হয়। 
পৃশ্চিমবগ্োর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার 
জুড়ে লোনন জন্মশতবার্ধকী উৎসবের 
যে আয়োজন চলেছে তার কারণ লেনিন 
শুধু রুশিয়ার মানষের নেতা 1ছলেন 
না, পরন্তু তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের 
নিপীড়িত জনগণের নেতা । 
দূতাবাসের কনসাল জেনারেল ছিঃ 
ভি. এ ঝারকত তাঁর ভাষণে সোভি- 
য়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও 


চ্টাতা এবং অক্টোবর বিপ্লব ও বিশ্ব 
শ্রমক আন্দোলনের, নেতারূপে ভি. 
উা্পখ করে বলেন, “লোন সম্পর্কে 
ধলা মানেই শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রাম 
দম্পর্কে বলা।” 

২৭শে জুলাই থেকে ৩০শে জুলাই 


নি বং চারাঁদনব্যাপী এই উৎসবে, 

“স্টোরিজ এযাবাউট লেনিন”, “সিক্সথ 
আব জুলাই”, “অক্টোবর”, “ব্যাটলাশপ 
পটেমাকন” ও অন্যান্য [খ্যাত রুশ 
চলচ্চিত্র দেখান তয়। 


নতুন জাবন_নতুন নায়ক 
॥ একুশ ॥ 
সমসামায়ক  সোভিয়েট জীবন 
সম্পকে বিশ দা 
হয়েছে তাতে দেখা গেছে ?িভাব নতুন 
জীবন, নতুন সম্পর্ক বাধাবিঘ! আঁতক্রম 
করে সেই অন্তর্বতাঁকালে অগ্রসর 


হচ্ছে। ত্রিশ দশকে সমসামায়ক জীবন- 


চিত্র স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে ও. িনতর 
দৃষ্টিতে চিত্র গ্রহণ করা হয়। তখন 
ছাঁবতে দেখান হয় এক নতুন ধরণের 
মানুষ; যারা বিপ্রবের দ্বারা শিক্ষা 
আদর্শের প্রাত আনুগত্য । কয়েক বছরের 


চয়ানকার ঘণ্টফটক' নাটকে দর্প'নারায়ণ প্রেসাদ কুণ্ড) ও 
রত্বাবাঈ (জ্যোং চন্য নিয়োগ) 


সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা কেবল সম- 
অধিকার দেয় নি, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় 
অংশ গ্রহণের পথও খুলে দিয়েছে। 
আলেকজান্দ্রা সকোলোভার চমকপ্রদ 
অগ্রগাতির  চরিত্রাটকে যথাযোগ্য 
বিশ্বস্ততা ও মনস্তাত্বিক গভীরতায় 
রূপ দান করেছেন সেকালের মণ্ট ও 
চলচ্চিত্রের বিখ্যাত আঁভনেত্শ ভেরা 
মারেৎস্কায়া। ছাঁবর নায়কাকে সংগ্রাম 
ধরতে হয়েছে. নির্বোধ ও প্রভাবশালী 
স্থাবর মানষদের বিরুদ্ধে, এবং তার 
নিজের িরুদ্ধেও। তাকে নিজের সুখ 
ত্যাগ করতে হয়েছে, এবং যাকে সে 
ভালবাসে সেই স্বামীর সঙ্গেও তার 
*ঁবচ্ছেদ বরণ করতে হয়েছে। বিপ্লবের 
প্রীত তার আঁবচলিত বিশ্বাস এবং তার 
নোৌতক চেতনা তাকে শান্ত জীগয়েছে। 
(লোনিন বলোছলেন_বিপ্লব প্রত্যেক 
বাঁধুনীকেও রাষ্ট পারচালনার শিক্ষা 
Mase এই ছাঁবাঁট ঠিক তাই দৌখয়েছে 
ভাবে তা ঘটে। দারিদ্র কৃষকরমণী 
1হসাবে তিন্ত আভজ্ঞতা আলেকজান্দ্র 
সম্মানজনক অবস্থার জন্য এবং সকলের 


সুখের জন্য সংগ্রাম করতে। -ক'দ'গ" 








ওয্লেন্ট ইাঁণ্ডজের সংগে: দ্বৈত 
সফরে, এসে প্রথম টেস্টেই. ?িউাজলমণ্ড 
ইংলন্ডের কাছে গো-হারা হেরে গেছে। 


॥ এডারচ ॥ 


নিউাঁজল্যাণ্ডের বিরদ্ধে প্রথম টেস্টে 
ইংলন্ডের জেতার পেছনে আছে এডারচের 
পেপ্সুরী। 


এই ফলাফল অপ্রত্যাশিত না হলেও 
প্রথম দিকে খেলার ধারা দেখে মনে হয় 
{ন যে নিউজিল্যান্ড এরকমভাৰে ২৩০ 


না। তবে শেষ পর্যন্ত ইংলন্ডের রান- 
সংখ্যা ১৯০-এর হবাঁশ £কছুতেই 
হলো না। 


উঠলো । শুধ্দ আই. নক, জন এডাঁরচ যাঁদ 
ভালো খেলতে না পারতেন, তাহ'লে 
অবস্থা যে শেষ পর্যন্ত কি হতো তা 
বোধহয় কল্পনাও করা যায় না। 

প্রথম ইনিংসে ইংলশ্ডের রান- 
সংখ্যার মধ্যে এডাঁরচ ছাড়া ইীলিংওয়ার্থের 
৫৩ ও ভলিভিয়েরার ৩৭ রানই একমাত্র 
উল্লেখযোগ্য । বোলার- 


দের মধ্যে টেলর ৩টি, মজ ও হাওয়ার্থ 


1 বয়কট ॥ 
এডাঁরচের সংগে ইংলপ্ডের দ্ৰিতাঁয় 
ইনিংসে শত সূচনা করেছিলেন বয়কট । 


ও আশ্ডারউড ৩৮ রানে ৪টি করে 
উইকেট দখল করেন। 

ফলে খেলা তখন মোটামুটিভাবে 
এসে গেলো ইংলশ্ডের হাতের মধ্যে। 
অর্থাৎ দ্বিতীয় ইনিংসে একটু ভালো 


“মজার, খেন্রা, হল, “খেলার রাজা 


এই ক্লিকেট.! কত, সর. মজার. মজার, 
ঘটনার নব্রীর যে এই রাজার খেলায় 


॥ চন্দ্রশেখর ॥ 


ব্যাটিং করতে পারলেই ইংলণ্ড পারবে চোখের অস্যুখের জন্যে চন্দ্রশেখর আই 


$নউচজিলঘণ্ডক হারিয়ে দিতে । শেক 


খেলতে পারবেন কি না দন্দেহ। 





পর্যন্ত হলোও তাই। বয়কট আর 
- প্র্ডারচ প্রথম থেকেই খুব সতর্কতার 
' জ্রংগে খেলতে লাগলেন রান তোলার 
. ৰঁদকে মন দিয়ে। বয়কট করলেন ৪৭ 
ক্লান, এডরিচ তো সেপ্ুরীই করলেন আর 
মাইট-এর রানসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো 
৪৯-এ। ফলে ইংলশ্ডের দ্বিতীয় ইানংস 
শেষ হলো-৩৪০ রানের মাথায়। 
িউীজল্যাপ্ডকে প্রথম থেকেই 
: ফ্যাঁটং বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে 
ইংলশ্ডের তৱ আরুমণধারার 


ধু গেলো 'নিউাঁজ- 
জ্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস। ফলে লর্ডস 
মাঠের প্রথম টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড ২৩০ 


ভারতে ক্রিকেট মরশূম জমে ওঠার 
সময় হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বর মাসেই 


॥ প্ৰসন্ন । 
ছংলণ্ডে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আটকে 
পড়ার সম্ভাবনা আছে প্রসন্নর। 


মাসবে নিউাঁজল্যান্ড আর তারপরই 
ভারত সফরে আসবে অস্ট্রোলয়া। তাই 
ভারতীয় দল গঠন নিয়ে ভারতের 
গরকেট কর্তাদের টনক হাতমধ্যেই 
নড়েছে। 

নিয়ে একট; যেন চিন্তায় পড়েছেন 
গুরকেট কর্তারা । ভারতের উইকেট- 
কীপার ব্যাটসম্যান হীঞ্জীনয়ার এখন 
ইংলন্ডে-খেলছেন ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে । 
তবে মনে হয় সময় মতো 1তনি দেশে 
1ফরে আসতে পারবেন। কারণ ইংলশ্ডের 
কাউণ্টি লীগের খেলাও শেষ হয়ে যাবে 
এ সময়ে) 


২২০52 টিবি কা নী 0.54 = 


চা ৯৮১২৭ ০০ 


সাপ্তাহিক বসমত? 


ইঞ্জিনিয়ার মনে হয় ঠিক সময়েই দেশে 
{ফিরে আসতে পারবেন। 


তবে বেশ মুসকিল হবে রাস 
স্যার্তিকে নিয়ে। রসি অস্ট্রেলিয়ায় 
খেলতে গেছেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার 
ক্রিকেট মরশূম আর ভারতের ক্রিকেট 
মরশুম মোটামুটিভাবে এক। . তবু মনে 


হয় যে, ভারতের টেস্ট মরশমম শুরু 
হবার আগেই স্র্ত দেশে ফিরে আসতে 
পারবেন। 

প্রসন্নকে নিয়েও গোলমালে পড়েছেন 
ভারতীয় 'ক্লকেট কর্তৃপক্ষ। 
নাঁক {কি একটা প্রশিক্ষণের ব্যাপারে 
ইংলশ্ডে যাবার কথা আছে। অথচ 


A ই hes Leh 


পল উজ ত সত 


প্রসন্ন বোলিং-এ এখন ভারতায় কুকেঢের 
একটি প্রধান সম্পদ।: তাই মনে হয় যাই 
হোক না কেন, ঠিক সময়েই প্রসন্নকে 
দলে পাওয়া যাবে। 

তবে মনে হয় নিউজিল্যান্ডের 
বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে এবার কয়েকটি 
মতুন মুখ দেখা যাবে। কিন্তু সব থেকে 
দুঃখের বিষয় হলো যে, চন্দ্রশেখর খুব 
সম্ভব খেলতে পারবেন না। গত বছর- 
দেড়েক ধরে তিনি চোখের অসুখে 
ভূগছেন। 

বাংলাদেশ থেকে সুরত গুহ ছাড়া 
আর কারো ভারতীয় দলে স্থান পাবার 
সম্ভাবনা খুব একটা আছে বলে মনে 
হয় না। দেখা যাক বাংলাদেশের আর 


॥ সার্ত ॥ 
ভারতাঁয় টেস্ট মরশঢম শুর; হবার আগে 
অস্ট্রেলয়া থেকে ফিরে আসতে পারবেন 
[কি ?-এই প্রশ্ন নিয়ে ভারতীয় ক্রিক 
কতৃপক্ষ এখন চিন্তিত। 


কোন খেলোয়াড়ের ভাগ্যে টেস্ট 
ক্যাপ জোটে ক না। 

আর একটা বিষয়ে কারো কোন _ 
সন্দেহই নেই। সেট হলো ভারতীয় 
দলের আঁধনায়কের বিষয়। পতৌ'দিই 
হবেন ভারতীয় দলের আঁধনায়ক। তবে 
যতোদুর মনে হয়, বোরদেকে এবাধ 
খেলতে দেখা যাবে না। 





ভন প্রদেশ থেকে খেলোয়াড় এনে 
কোনাঁদনই সমর্থন কার নি। কেন 
কার নিএ প্রশ্ন তুললে শুধু বলবো 
যে, বাইরে থেকে যাঁদের অনেক টাকার 
= ধিনিময়ে আনা হয়, তাঁদের অনেকের. 
চেয়ে অনেক ভালো খেলোয়াড় আছেন 
খোদ শহর কলকাতায়, কদ্বা বাংলা- 
দেশের বাভিন্ন প্রান্তে। অথচ তাঁরা 
উপ্পোক্ষত। তাঁদের দিকে চট করে যেন 


নজর. পড়ে না. কলকাতা ময়দানের নামী 


আর দামী দলগুলোর । 

আর পড়ে না বলেই সুকল্যাণদের 
মতো .সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড়রা 
উপেক্ষিতের তালিকায়: নাম 'লাখয়ে 


সীমাবদ্ধ হয়ে। অথচ বাংলা ও বাঙালী: 


শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দাবি করতে পারেন। 
বাংলাদেশ যাঁদ সেই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান 
বজায় রাখতে চায় তাহলে সূকল্যাণদের 
মতো খেলোয়াড়দের খজে বের করতে 
হবে। যারা জান লাঁড়য়ে খেলবে নিজের 
জন্যে, খেলবে নিজের দলের জন্যে আর 


খেলবে নিজের দেশের জন্যে। সুকল্যাণের 


মধ্যে এই গুণগুলো আছে। 


ম্বকলযাণ ঘেবছৃন্তিছারকে 


আরে ভ।লে। খেলতে হবে 


যে-কোন ভাবেই হোক: না কেন, নি 


ধরতে গেলে এখনো দুটো বছরও হয় 
নি। ১৯৬৭ সালে সুকল্যাণ ঘোষ- 
দাঁস্তদার কলকাতায় এলেন। খেললেন 
শখাঁদরপুর দলে। সে বছর জ্বানয়ার 
বেঙ্গল দলে খেলার সুযোগও পেলেন। 
পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে তাঁকে 


বন পা 
রর জেরা নান দৰেই 
১৯৬৩ সালে তান পেলেন. জলপ্মই- 
গাঁড় জেলা দলের প্রাতাঁনাধত্ব করার 
সুযোগ। ১৯৬৪. সালে স্থান পেলেন, 


en 


জলপাইগুড়িতে, খেলার পর সনকল্যাণ 


চলে এলেন কলকাতায়। ময়দান্প ফুট- 
ঘটনা 


জন্যে খরচ হবে প্রায় এক কোটি টাকা ॥ 
এই কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের শক্ষাদপ্তর 
এবং দিল্লী উন্নয়ন পষদ একযোগে 
করবেন। এই গ্রামাট তোৈর'করার জন্যে 
কেন্দ্রীয় সরকার ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় কর- 
বেন। আঁলাম্পক গ্রামে থাকবে একটা বড় 
বাঁড় মোলটিপারপাস), ৮০০০ লোক 
বসে খেলা দেখার মতো একটা ডাকা 
স্টেডিয়াম এবং ৫০,০০০ দর্শকের বসে 
খেলা দেখার মত একটি উন্মুক্ত 
স্টোডয়াম। অলিম্পিক গ্রামটা গড়ে 
উঠবে ৬০০.একর জমির ওপর ॥ 


ক 





চিনা বোঝায়। : 

ওর সংগে যোগাযোগ করার জন্যে 

০/০. পাতিয়ালা স্পোর্টস ইন- 

স্টিটিউট, পোঃ পাতিয়ালা, পাঞ্জাব, 

এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন। নি 
লেখা হরেছে। আপনার অন্য প্রশ্নের প্রশান্ত নস) কেল্যাপী ভবন, ইয়ং * 


উত্তর সেইখানে পেছেন। ইয়াসিন ও খেলা শুরু হয়েছে? 


উত্তর £ ১৪৯৩ সাল থেকে। 


১৯৫৯_ মোহনবাগান হ 
= ইস্টবেঙ্গল, (১) ৪! 
১৯৬০--মোহনবাগান (০) 


£ আপনার চিঠি থেকে কিছু অংশ 
তুলে দিলাম £ 
- কয়েক সংখ্যা আগে পল্লব চক্র" 
বতাঁ মহাশয় প্রশ্ন করেছিলেন যে, 
| কে মারডেকায় হ্যাটা্ুক 
করেছেনঃ আমি যতদুর জানি 
যে, ১৯৬৭ সালে মারডেকা ফুটবল 
প্রাতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ভার- 





কণশর গলায় বিজয়মাল্য 2 
হইীন্দরাজণ কি ভাবছেন 2 








. বির 


সম্পাদফাশয় 
: আডিকের মানুৰ, 

: সভাযচন্দ্র ও সমকালীন 
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রথন্ঘ) 
* বই-ব ছাই-বাংলা বইয়ের 'সেঙ্গা 
" দাবানল কোঁরতা) 
মাঠে কেবিতা), 


যে (কান 
গয়ন। 
আর 


আসল 
গরুর 
কেনার 
দক্ষিণ কোলকাতায় 
নামকরা প্রতিষ্ঠান: 


ফোন 2 ৪৬-৬২৫৮ 


সন ত্যাগ গ্র্যাগুসঙ্গ অব লেট 


এম. বি. সরকার 








প্যন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিল? 7» »-প্রীসবদিশী 7. এ... সুদ ২ চপ মিবঞ 
তেইশ বছরে পা দিয়ে ৰ =- নরেন ভট্টাচার্য! 5 je ৪৭৯ 
আলোর অভ্যুদয় (গল্প) ডি ৬ মনোরধান হাজয়া রি Le ৪৮১ 
ক্ছরেতের স্বাধীনতা ও মাদাম কালা ,৭ » দ্সমলতেষন Ve টি ১৪৮৬ 
পুবেকারদের দিকে তাকান র্‌ = ববেদ্মঘোষ ্ ৪5২ 
"সাগর সপামে' ধোরাবাহিক/উপন্যাস) => “সুশাঁল জানা Et ৪৯৪ 
দ্রাম-ৰাংলায় অগকার . পণ = সাগর বিশ্বাস ES ৪৯৭ 
_বঁতামিরপ্রাপ্ত ভয্লা্গ = = আদ্র ko i ৫০০ 
গদ ওদেশে এবং এদেশে ০৫. - - শিল্পল - এ 00 
| রুপা | | ন | ৫ এ নি যী ৫৫ 6০৬ 












সদ (বেরিয়েছে ॥ বহুকাল পরে পুনযুদ্রেণ ॥ নামমাত্র খুলা 


দীনবন্ধু মির গন্থবিতা | বিবরণ ভায়য়-সংঘহ 


- 3 মুল্য চার টাকা 
১ম ভাগ £ অীীজদপণ'। জামাই ব্রাক । নিয়ে : বি 
পাগলা। বুড়ে। ।:নবদন তপস্বিনী । কমলে কান্মিনী উবকবচতাজা 
খ্ভাগঃ সধরার 'গ্রক্তাদশী । হযমাজঘ়ে ক্রটবন্ত . মুল্য'আটিটোক! 
মানুষ ॥ "পোড়া অহেম্বর ৷ “কুড়ে গরু টিন্ন গোঠ। ie 

" জীনাধতণী। ক্ৰম বকাতা'। দ্বাদগ ক্থ্বিতা। “মিম 
পদ্য সংগ্রহ ৷ তৎসহজেখক্ৱে জীবনণ ডুমকান ইলা পাত টাক 
& (নেই ভাগগ'সম্প্রণ ) পপধায়ন 


'সনন্্য প্রতি ভাগ চাৱ টাক৷। | স্নুল্যা তনটাকা। . 
 ব্ছমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২ 





এট ব্য ঃ ৮ম সংখ্যা মূল্য £ ৩০ পয়সা থাংলা ভাষায় দ্বিতাঁয় সর্বাধিক প্রচারিত 


ঘহস্পাঁতবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 


সাপ্তাহিক পিকা 





PRricr : 80 75198 
Thursday, 14th August, 1969 





এঁ দন 


করে দিনযাপন করছে। বলা বাহুল্য, 
এভাবে দেশের বিরাট এক যুবশন্তি গভায় 


স্বাধীনত। দিবস 
স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশ 
সামাগ্রকভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 


জনসাধারণের র 
উচিত ছল, তা করাই হয় ন এবং প্রধান- 
মন্ত্রী সমস্ত রকম বিরুদ্ধাচরণ অগ্রাহ্য 
ফরে তাদের নেতৃত্ব 'দিচ্ছেন। স্বাধীনতা 
লাভের বাইশ বছরে সাধারণ মানুষ অব- 
হোলত ও লাস্কিত। শুধু সেখানেই 
শেষ নয়। 

দীর্ঘাদনের আঁবচারের ফলে দেশে 
যে সম্কট উপস্থিত হয়েছে, তা নিবারণ 
করতে না পারলে রাজনোতিক হাওয়া 
ফোন দিকে গতি পাঁরবর্তন করবে, বলা 
মুস্কিল । কারণ এতোঁদন স্বাধীনতা 
ভোগ্য করার পর জনসাধারণের মধ্যে 
প্রকঈভাবে অসন্তোষ দানা বেধে উঠেছে। 
তাদের ধারণা, ভারতের স্বাধীনতা ল'ভের 





িশ্ডিকেট হু . প্রধানমন্ত্রী ইন্িরার :-.: :- 


দয় ফল কোঁন্সকোয়েন্স) তাঁদের প্রাণল্ত- 
কর অবস্থা, তাই .সে-দ্রবালা আর তাঁরা ' 


হাড়াবেন কেন? 


লোক বা প্রার্থাঁ হিসেবে শ্রীধীলনের . 


ঝোগ্যতা সম্পর্কে বিতকেরি কোন অবকাশ 
কই । এ গ্রতেপূর্প পদে নিব ব্য্তির 
ধা চাই তা তো তাঁর রয়েছেই, কিছু 
উপ্রিও আছে। - পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট 
ফলে থেকে ১৯৩৫ সালে তিনি গ্র্যাজু- 
ফট হন। দু'বছর বাদে ধাঁলন আইন 
দূবযয়েও স্নাতক হন। কাচ্ছেই প্রয়ো- 
জনীয় শিক্ষা তাঁর আঁজত। 

আর অভিজ্ঞতা? তাও কম নেই, 
ধরং বেশিই আছে। বেশি এজন্যে যে, 
ধ্তদিন লোকসভার স্পীকার পদটি যাঁরা 
অলংকৃত করে এসেছেন, তাঁদের প্রত পূর্ণ 
শ্রদ্যা দেখিয়ে ও মর্ধাদা দিয়েও বলা যায় 
যে, মতলম্কর, অনন্ত শয়নম আয়েঞ্গার, 
লর্দার হুকুম সিং এবং সঙ্গক রোজি 
ষ্পীকারের দায়িত্ব পালনের মত বিচার- 
হুদ্ঘি থাকলেও অঁভজ্ঞতা {বিশেষ ছল 





- হন। 


"যেন কাজের অভাব ররেছে!' অমৃতসরেষ্ন 
কাপড়ের তাঁর অভাব হতে যাবে কেন! 


পেটে বিদ্যে রয়েছে, আইনটাও পাশ করা 


ওকালাতি করতে তাঁর বাধাই বা কোথায়? - 
আর তাও বাঁদ না হয়, তো নিজের 
জাঁমতে লাঙল ধরবেন! জমিদারের ছেলে 


. বলে তো তাঁর কোনো অহমিকা নেই! 


হাল অবশ্য আক্ষারক অর্থে ধীলনকেঁ 


_, ধরতে হয় নন, তবে রাজ্য . রাজনীতির 


“দলের ছায়া থেকে দুরে সারিয়ে নিলেন. 
. পড়লেন। | | 


কংগ্রেস হয়েও শ্রীধাঁলন উদারপন্থা। 


. বোধ হয় দীর্ঘকাল সাংব্যঁদকতা করার 


ছেন। পাঞ্জাবের একটি দানক ও একটি 


দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীন ভারতের প্রথম - 
হয়ে আসছেন । প্রথমে পাঞ্জাব বিধান- 


. সভার ডেপুটি স্পীকার, পরে স্পীকারের 


পদ পেয়োছিলেন তান। কিছ্দাদনের 
জন্য এখানে মন্মিত্বও করেছেন! ১৯৬৭ 
সরকারী উদ্যোগ কামাটর চেরারম্যান 
' সম্গতভাবেই আশা করা যায়, লোক- 
সভার বাদ-বতন্ডা উত্তপ্ত আবহাওয়া 
1তাঁন শান্তভাবেই নিয়ন্তণ করবেন। 





[প্ররপ্রকাশিতের পর 


HAAG gla) 
গু; সাহার প্রবদ্ধগুলি থেকে মনে হয়, ব্যবহারিক 


বিজ্ঞানে রাশিরার: কৃতিত্ব তাঁর মনোহরণ করলেও ভারতের . 
ছন্য আশিয়ার, অপেক্ষা, চাঁনের সান ইয়াত, সেনের বৈপ্লবিক . 


মণতিরেই, আঁক গ্রহণযোগ্য মনে, করেছিলেন। Twenty- 


five Years af Russian 2৫৮০8০৮৫0৫৮, 1942) 


প্রবন্ধের শেষে রাশিয়া ও চান উভয়ের আদশই. ভারতের 


পক্ষে গ্রহণাঁয় ফলেছিলেন।১১ (কেবল: রাশিয়ার, নয়), 
পরের মাসে লেখা The Renaissance of Clana 


প্রবন্ধ থেকে দেখা যায় রাশিয়ার কাঁমউানিজ্রমের থেকে চাঁনের, 


ফুয়োনিনটাং আদর্শের তোর. বিশুদ্ধ রূপে, যার প্রবর্তক 


সান ইয়াত সেন) দকেই তাঁর টান বেশি। কুয়োমিনটাঁঃ- 


এক প্রাত পক্ষপাত দেখাবার সময়ে তিনি এই আদরের, 


" সধে। যে আংশিক কমিউনিআম-বিরোধিতা আছে, সে. 
সৃম্বন্যে সচেতন ছিলেন। তান লিখেছিলেন 

“Cur political Teaders would do well 
to make a serious study of Sun Yat Sen’s 
scheme of Government adopted In prin- 


৩701০, hy the kuomintang, and, partly put 
Into operation! As some 0. the methods 
advocated by him may turn out to be a 
radical cure for communizm, mock parlia- 
mentarianism, bureaucraticism and other 


‘obsolet forms of Government introduced 


8110. maintained in this country.” 

রাশিয়ার প্রতিরোধের অন্য জাপানের বিরুদ্ধে চীনের 
প্রতিরোধে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়োছল,। এক্ষেত্রে 
ভঃ সাহা রাশিয়ার মত যন্শিজ্পায়নে চীনের, সাফল্যের 


দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ, করতে, পারেন৷ লি; সুতরাং ভিন 


ফারণ সন্ধান করতে হয়েছিল,। সান, ইয়াত সেনের এবং 


দন, তর ব্যাখ্যা খুজে পেয়োঁছলেন। এবং, যেহেতু 
চীনের সলো. ভারতের নানা, দিক দিয়ে অবস্থার মিল 
রয়েছে, তান চেয়েছিলেন, ভারত চাঁনের দম্টান্ত অনুসরণ 
ফরুক। ভারত. ও চাঁন উভয় দেশেরই মহান্‌ অতাঁত, 


v 


| _পধিবাঁর সভ্যতায় উভয়েরই বৃহধ দান, শ্রেষ্ঠ শত্তির দিনেও 


১১৯, “We have givem ৪ shont TE rewiewr Gf thie Russian Revolntion, be- 
88098. we believe that. as; regards polstieah thought, 605 coontry appears to Be in the 
Same: stage 8s. was Russia. in, £900}, or China of It. ‘Phe mailing Class Has shown 
itself to be determined appenentis of “Technological Revolution!" to @ তোলে degree 
than to, political: or- economic. reforms probably becuse they’ fer that. if the economic 
eomdition, of the common mar is: substantially Improved, power will shir fmwm their 
179৩৯, ‘Ele ‘Pafriot groups’ suffer from imtelieetusl counfusin—some sme guided by 
the obsolete hadlf-theatvtes of a Tolstayamidesl, athers uttsr only sume unmeaning 
slogans copied from other: countries; buft mot. spplivsble te the: conditions of this 
conntiny. Wonsti are the divisions, and; perties formed on religious basis; ‘Phere is a 
greal. deanth af Directive and: Creative Puliticall Thought. as post=var Russia had in 
Mavsism or Chima has. since 1929; im the: fmous “যর principles: of fhe People’ (San 
Min Chou) enunciated by Sam Yat Sen, the: father af the Chinese Revolution.” 

দঞখের সল্গো বলতে হচ্ছে, বিশঞ্খল বুদ্ধির জন্য যে-সমালোচনা ডঃ সাহা দেশলেভাদের। বিরুদ্ধে করেছেন, তা 
তান্না বিরুদ্বে করা যায়'॥ দ্রীর্ঘাদন' ধরে: তিলি। ভরতে যন্ব- বিপ্লরের কথা৷ বল্ছেল--১৯৪২ সাজ্দেই মাত্র আঁবহ্কার 
করলেন ইংরেজ, শাসকরা ভরতে তা: ঘটাতে দেবে! লা]; সুভাষচন্দ্র বার বার ভাই স্বাধীনতার" প্রশ্নকো, অগ্রাধিকার 
টি জিন্দা ইতর হত ভাত ছি ভিত ভাতে প্রচায় 
যেন চালিয়ে যাওয়া হয়। E 
86৩ 


লাক্ঠীহক বসত 


ভারা ইউরোপাঁ়দের মত সান্রাজ্যক্ষুধা দেখায় দীন, 'বিদেশণ' 
আরুমণকারণদের উভয়েই ধৈষের সঙ্গে নিজ জাতির মধ্য 
গ্রহণ করতে চেম্টা করছিল, তারা বারে বারে আৰুল্ত 
ইয়েছে বাঁহঃশুর দ্বারা, অন্তর্বিরোধ ও জনগণের উদ্যম- 
ছাঁনতার জন্য পরাভূত ও পরাধীন হয়েছে, উভয় দেশই 
গত দুই শত বৎসর ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লুস্ঠনের 


ক্ষেত্র হয়েছে, এবং উভয় দেশেই এখন নতুন জীবনের স্পন্দন... 


দেখা যাচ্ছে। 
বলেছেন। উভয়ন্ই একাল্নবতাঁ” পাঁরবারপ্রথা, কিন্তু চনে 
যহু শত বৎসর ধরে যে-ধরনের একাল্নবার্ততা বর্তমান, 
ভারতে তা অজ্ঞাত। চীনে প্রথম আনুগত্য পাঁরবারের' 
প্রীতি, তারপর গ্রোম্ঠীর প্রতি, ভার পরে প্রদেশের প্রাত। 
এয় জন্য চীনে ইউরোপ-সুলভ , ব্যানতিস্বাধীনতা এবং 
জাতীরভাবোধ গড়েই উঠতে পারে নি। একটি ক্ষেত্র 


AEE re anne 


উভয় দেশের পার্থক্যের কথাও ডঃ সাহা - 





- কত ভারতের তুলনায় চাঁনের জয়। চাঁনে ধর্ম থাকলেও 


ভার-ত ষেমন নানা ধর্ম জনগণের মনের উপরে জে'কে বসে 
অখণ্ড জাতীরতা অসম্ভব করে তুলেছে, চনে তা ঘটে দি 
এবং সেখানে বংশগত জাত-প্রথাও নেই ভারতের মত, 
সেখানে বৃত্তি অন্দ্যায়ী জাঁত।১২ . 

একালে চীনের জাতীয় সংগ্রাসর ইাতহাস ডঃ সাহা 
সংক্ষেপে জানিয়েছেন। ডঃ সান ইয়াত সেন এবং তাঁর 
বিপ্লবী দল কুয়োমিনটাং-এর ক্রম-সাফল্যের কথা শ্রদ্ধার 
সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। চীনা বিপ্লবের পিতা সান ইয়াত 
সেন কিভাবে “চন্তায়. দক্ষ কন্তু কর্মে শাঁথিল' চীনাদের 


 দেশকর্মে উদ্বুদ্য করেছিলেন, সে ইাঁতহাস জানিয়েছেন 


অন্রাশগের সম্পে। সান ইয়াত সেনের দলের মধ্যেও মত- 
পার্থক্য ছিল। “কেউ গ্লামে-ফেরো নীতি ও কুটীর শিল্পের 
পক্ষপাতী, কেউ বা সম্পূর্ণ পাশ্চান্য-অনুকরণেয, কেউ 





১২ “But in one respect China hes been more fortunate. In India ‘Religion’ has | 
proved to be a great disturber of ‘human relations rendering national unity almost 
impossible of achievement. ‘In China on the other hand, religion sits very lightely on 
the’ shoulders of its people. - A Chinese 99 mmon:man- would not think it incongruous 
to offer his homage simultaneously to Buddha, to Laotze, and to innumerable local 
spirits and dragons for personal and spiri tual satisfaction, while majority of the 

. Jearned sceptics who ruled the eountry ‘regarded all religious as worthless. But in 
the organisation of society, religion. is not allowed to take any liberty as in India. 
China has followed in this respect the wise precepts laid down by the great philoso- 
pher Confucius, a near contemporary of Buddha. This has prevented the growth of 
any such evil system-as ‘caste’ with’ hereditary privileges and pretensious as in India; 


but society has been ‘organised into classes based on 
was composed of imperial officers, chosen by ৪. competitive examination ) 


profession. ‘The highest class 
they ara 


essentially scholars and took precedence over every other class, The classes next in 
rank were farmers, artisans, merchants and soldiers.” 


উদ্যত দশর্ঘ হলেও ‘শিক্ষণীয় বস্তু এর মধ্যে আছে। 


প্রাচীন চাঁনের সামাজিক ব্যবস্থার সম প্রশংসা এবং 


ধমশীনর্ভর ভারতীয় সমাজবাবস্থার সমূহ নন্দা ডঃ সাহা করেছেন। .এ ক্ষেত্রে মতভেদ স্বাভাবিক । ধন্তু বিস্ময়ের 
কথা, একালের শ্রেষ্ঠ হিন্দু ধর্মাচার্ধ, স্বামী বিবেকানন্দের অনেক ধারণার সঙ্গে এই 'ধর্মদ্বেষী বৈজ্ঞানকের ধারণার 
এক আছে। স্বামশীজশী ভারতীয় জাতি-প্রথার পরবর্তী 'অন্দ, পারণাতর কঠোর, সমালোচক ছিলেন আমরা জান। 
সামাজিক প্রথার সঙ্গে তান ধর্মকে যুন্ত করতে চান. নি; রলেছেন; সামাজিক বিধানের সঙ্গে ধর্মকে জুড়ে দেওয়া 
দুষ্ট পূরুষদের কারসাজ। সামাজিক জশীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিকার-পার্থক্ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 


'িবেকানন্দ করেছিলেন। 
মনে হয়েছিল। 
শ্রেণীর উন্নত আমোরকা করবে। 


ধনপঞ্ীড়তেক্স অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চীনের সামাজিক ব্যবস্থা তাঁর কাছে আদর্শ বলে 
'তাঁর 'সে শ্বাস দূর হয়ে যায় ক্রমে, কারণ দেখেন ' অপারিনেয় . ধনলালসা ও 


দূর্বলকে পাঁড়নেঙ্ছা পাশ্চাত্য সমাজের উচ্চবর্গকে গ্রাস করে -ফেলেছে। তখন তিনি নিবোদতাকে বলোছিলেন, বহু 
শত বৎসর পূর্বে চাঁন যে নোতিক সভ্যতার ভাত্তিদ্থাপন করেছে, পাশ্চান্তের সামাজিক সমাধানের তুলনায় [তান তার 
পন্দপাতশ। (“০n & second visit, however, he felt tempted to change his mind, seeing the 
greed of wealth and the best of oppressim in the West,-and comparing these with the. 
calm dignity and ethical stability of the old Asiatic solutions formulated by China 


many. centuries ৪৫০১) - 


ও রানির লিক নী জন ও স্বামীজী বলোঁছলেন। 


সেই প্রায় অলৌকিক 


ভাঁবয্য্থাপণ ?কভাষে' করতে পেরেছিলেন আমরা বলতে পারব না। ভবে মনে হয়, কতকঙ্াল এীতহাঁসক লক্ষণ থেকে 
" ক্যাম রুশ বিপ্লব অনুমান করেন। -বিল্পবাস্মক রচনাঁদ রূ সঙ্গো তাঁর পারচর, রুশ বিপ্লবী প্িদ্দ জপটাকনের সঙ্গে 
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লাপ্তাহিক বদমতঈ 


2 
Me বালির 


হু 
টি 
নি খা 





বিশদ বিবরণের জন্য কাছাকাছি চেঁট 
ব্যাকের অফিসের সঙ্গে, যোগাযোগ করুন 








খক্ষপাতশী কাঁমডীনজমের, অন্যরা 'বাঙ্ৰ ধরণের গ্রণতঙ্োর ।* 
জন. ইয়াত সেন তার জীবনের শেষ পর্যায়ে বহু পঠন ও 
মননের পরে (বৃটিশ মিউাঁজয়ম কাল মাকর্সের মতই সান 
ইয়াত সেনের কাছেও নিজ বাসভূমি) যে ‘রতন নী 
উদ্ভাবন করোছিলেন, তা "চীনা জাতীয়তবাদীর বাইবেল 
্বরূপণ” ১৭ বছরের মধ্যে এ নীতি চীনের জাতায় জীবনে 
* সম্পূর্ণ পারবর্তন করিয়ে - 'এক জাতি এক দেশ 


চেতনায় চীনকে উত্ডুম্ধ করিয়েছিল, যার ফলে জাপানের ' 


বিচে ব্যশ্ধকালে চাঁন পেছন: তার রর মার্শাল 
চিয়াং কাইশেককো। . . 
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সণত'। এই নীতির বারা [তানি চনে মনস্তাত্বিক বিপ্লব 


'আনতে চেয়েছিলেন। পাঁরবার, গোষ্ঠী এবং প্রদেশের - 


প্রতি আনুগত্যের বদলে দেশের প্রাত আনুগত্য আনা এর 
- উদ্দেশ্য। ধর্মের এবং তথাকথিত রোমান্টিক আল্ত- 
জর্গীতকতার উধেব স্থাপিত হযে এই জাতশরতা। 
দ্বিতীয়ত, গপতন্মের নীতি । এর মধ্যে আছে 
জনগণ কিভাবে, সরকার গঠন করবে তার প্রসঞ্গা। ইতি- 


মধ্যে সান ইয়াত সেন পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ কাটিয়ে 
উঠেছিলেন। পাশ্চাত্যের কাঁমউানিজম, ফ্যাঁসজম বা 


পর্লামেন্টারিয়ানিজম-এর তুলনায় প্রাচীন. চৈনিক জাঁবন- 
মাতয় ভিত্তিতে তান সরকার গঠনের পাঁরকল্পনা করে- 
ছিলেন। 


অদের এীহক সমৃদ্ধি ঘটবে তার ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে গ্রামীণ 
পদ্যাতকে [তিনি একেবারে বাতিল করে পাঁরপূর্ণ ষন্র- 
বিপ্লবের কথা বলেছেন।- শিল্প বাণিজ্য, যোগাযোগ প্রভৃতি 
জব কিছুই বিজ্ঞানের সাহায্যে চালিত হবে, চাঁন একটি 
ধৃহৎ কারখানা ঘরে রূপাল্ভরিত, হবে। পরবর্তীকালে 
ফাইশেকের নেতৃত্বে চাঁন এই পথেই .অগ্রসর হয়েছে। 


In accordance with. San Yat Sen's’ 


Will, the Kuonmintang started a full pro- 


gramme for complete and 00702177507 


পপ 


তৃতীয় নঁাঁত-'জনগণের জাবনোপায়ের নশীত'_কৈভাবে' 


‘Technological Revolution—by starting « 
Sinica Academica, A National Resources 
Planning Commission, improving communis 
cations, harnessing and training rivers, by; 
introducing a Pai Husa ' (people’s language), 
In place of the ‘difficult classical language, _ 
and by adopting an all-round programme 
of industrialisation based on the. latest 
methods of science and technology 8nd 
with no mental reservation.” 

ডঃ সাহা রাশিয়ার কমিউনিজমের তুলনায় .চাঁনের এই 
পি-নশীতয়ই বোঁশ পক্ষপাতী। সান ইয়াত সেন: যে যাশিয়ার 
পদ্ধতির হুট বুঝতে পেরোছিলেন, সে-কথা উল্লেখ করেছেন 
বেশ তারিফ করেই_ - 

. ‘He (Sun Yat Sen) also rejected, with | 
8lmost prophetic vision, certain methods 
in Russian Communism 88 practised be- 
tween 1919-1922, but. advocated - for the 
retention in the Kuomintang of what he 
considered the essential points in Commu- 


nism. The Russians themselves, as a result 


of their experience, have dropped these 


. methods, thus justifying Dr. Sun’s wisdom.” 


“Onur political leaders sould do well to 


- make a serious study of Sun Yat Sen’s 


scheme of Government adopted in principle 
by the Kuomintang, and partly put into 
operation: as some of the methods 
advocated by him may turn out to be a 
০০ 0778 ‘for Communism, mock narlia- 


সরি রাত 
ঈমসামরিক নানা রাজনৈতিক ঘটনা থেকে- তান পূর্বোন্ত অনুমান করতে পেরেছিলেন। চীনের অভু,ান বা বিপ্লবের 
কথা অন্মানের মুলেও স্বায়ীব্রীর আঁত ব্যাপক ও গভীর. হীতহাসবোধ। ' দ্বামীজ প্রাচীন চাঁন সম্বন্ধে বলেছেন, 
তা “সভ্যতার অর্থাৎ ভোগিলাসের, সুখস্বচ্ছন্দতার” আদি শুরু। চাঁনের সভ্যতা এহক। ধর্মকে কিছু পরিমাণে 
গ্রহণ করা সত্বেও. তার. সভ্যতা. ‘আধ্যাত্মিক’ নয়, ‘নৈতিক’; সে 'কনফুছের চেলাঃ। নীতিবাদ যাঁদ.অধ্যাত্ববাদে উন্নীত 
না হয় তাহলে তা. মান্দুষের লোকজবনেই আবদ্ধ থাকে। ইহজসবনকেন্দিক এই নশীতিবাদকে পাঁরবাঁতত করে বস্তু- 
নগাতবাদদে রুগান্তারত 'করা সম্ভব, যা সান ইয়াত সেন, ও পরে মাও সে তুং' করেছেন। চাঁনের বিপুল জনসংখ্যার 
বিষয়াটও স্বামীজশীর দৃষ্টি এড়ায় ন। বর্তমান ভারতে” জ্বামশজখ লিখোঁছলেন, “মহাবল চশন আমাদের সমক্ষেই 
-দৃত পদসপগ্ঞারে শদ্রত্বপ্রাপ্ত হইতেছে।”। এই “শু অর্থাৎ শ্রমজাবী চাঁনর মধ্যে বাদ একতা প্রবেশ করে, ভাহল্লে-_4 
_ চাঁন কৃষিনিরভভর দেশ হলেও বিপ্লব সম্ভবপর। . চীনের বিপুল জনসংখ্যা, অনলস কর্মক্ষমতা, অনাধ্যাত্বক নখীতি- 
নির্ভর সভ্যতার মধ্যে স্বামীজশ বিপ্রব-সম্ভাবনা দেখোঁছিলে ন, অধ্যাত্ববাদশী ভারতের ক্ষেত্রে তাকে দ্‌রব্তাঁ মনে হায় 
ধছল। তবে এখানে একথাও জানানো উচিত, চাঁনের উত্ত আনুমানিক অভ্যুথানকে স্বামীজণ পৃথবীর সভ্যতার পক্ষে 
সর্বম্গালপ্রদ মনে করেন নি। অধ্যাত্মবাদশী ভারতবর্ষ যাঁদ আত্মশোধন করে সামাজিক সুবিচারসমধ্বিত নতুন সভ্যতা 
সৃষ্টি করতে পারে, তার মধ্যেই আছে মানবজাতির, সত্যকার পাঁরহাণ_ এই ছিল তাঁর ধারণা, এবং ভারতবর্ষ তা করবেই ' 
সস বিশ্বাসেও [তিনি আঁবচল “ছিলেন * 
865৪ 


লা্াছিক বসুসতণ 


" mentarianism, bureaucraticisn and other 
obsolet forms of Government introduced 
810 maintained in this country.” | 

এতৎসত্তেও বলা যায়, বশ্ব-ইাজ্হাসে রুশ বিপ্লবের 
বিরাট তাৎপর্য তাঁর মনকে অভিভূত করে বেখেছিল, এই 
[বিপ্লবের ব্যাপকতা এবং সর্পঙ্গীণতাকে তিনি আঁভনন্দন 
দা জানয়ে পারেন নি .. 


“The Russian Revolution was rightly 


regarded as the most momentous experi- 
ment with human society, as no other pre- 
vious movement could approach it in the 
extensiyeness of its programme, in the 
radical nature of its doctrines and the 
stupendonsness of the scale of operation 
(Twenty-five years of the Soviet Union). 

[কনশ { 





হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট গুড়ে চা যে খেয়েছে 





সেই মজেছে । যেমনি রংদার গাঢ় লিকার, তেমনি 


তৃপ্তি, খাইয়ে তৃত্তি। 


অন্য সব গুঁড়ো চা-কে টেক] দেয় হিমালয়ান গোল্ডেন 


ডাস্ট॥ 


‘স্বাদে গন্ধে ভরপুর । চা হবে কাপের পর কাপ। খেয়ে ' 


৪৫৭ 
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গমধনারিরা কলিকাতায় সীট গাঁড়তে অনুমতি পায় 
নাই বাঁলয়াই 'দিনেমারঘের "আঁধকার শ্লীরামপতুরে শমশন ; 
প্রাতষ্ঠা করেন (১৮০০)১। পাদবিদের 'প্রচেচ্টা এব 
কেম্পা্নয় প্রচেষ্টার মধ্যে :সংসর্ম হইতে পাঁরিত এবই 
তাহা হইলে বাঙ্গালা গদ্যের গতি বেশ শকছুকাল 
প্রীতহত থাঁকিত। সৌভাগ্যের বিষয় তাহা হয় নাই। 
শন ও কলেজ দুই নোঁকাই পার উইলিয়ম কেরি 
বাহিতে পারলেন * 


উীনশ শতকের সূচনার আগে থেকেই বাংলার সারস্বত্ত 
সাধনায় বিদেশী বিদ্যানুরাগীদের কাজ শুরু হয়োছল। 
১৭৮৩ খপস্টান্দে বিলেত থেরে এর জাহাজের ডাঙ্তার হয়ে 
প্রথম ব্যাপৃটিস্ট মিশনারি জন টমাস: বাংলাদেশে এসে কলস 
শুর; করেন। কোর ১৭৬১--১৮৩৪) এসেছিজেন টমাসের 
পরে৮সেই আঠারোর শতকেরই শেষ 'দিকে”-১৭১৩ 
থখস্টাব্দে। এদিকে ১৮০০ খ্যীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 
ফোর্ট উইিয়ম রুলেজ স্থাপিত হয় এবং পরের 'বছর ৪ঠা 
মে কলেজের নানা বিভাগে অধ্যাপনার ব্যবস্থা চাল; হয়। 
সেই সময় বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন উইদিয়ম কোর, 
গৃহন্ব-স্থানী-বিভাঙ্গের হন জন গিলক্রাইস্ট। মালদহ, নব- 
ফোর্ট উইলিয়ম রুলেজের! কাজ্জ লাগিয়ে দেন কোরি। গ্রল্থং 
নায় এইসব পশ্ডিত়দের উৎসাহিত করবার জন্যে কলেজের 





দেশ-শাসনের প্রয়োজনবোধ আর পাদরদের ধর্ম” 


প্রচারের ভ্যগদ,_এই দ্যাট পৃথক কারণ পরস্পর যোগ দিয়ে 
এক হয়ে গিয়েছিল সেই আঠার শ' খ্যনস্টাব্দের কাছাকাছি 
লময়ে। (প্রথমে ছাপাখানা হোলো।_গদ্যে আইনের বই লেখা 
চর্চাও শুর: হোলো। . 

" স্কুমারবাবু তাঁর ‘বাষ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ বই: 
খানির প্রাসা্গক অংশে সেই পর্বের কথাসুত্রে {লিখেছেন যে, 


কর্তৃপক্ষ ১৮০১ সালের এই চুলাইয়ের-এক প্রস্তাবে ‘নগদ 
পুরস্কারের’ ব্যরস্থা ররেন। ধা'দের বই তো বটেই, এবং 
এ'রা ছাড়া কলেজের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিম্ট ছিলেন না, 
সেরকম কারো কারো বইও সেকালে এই কলেজ-কৃপক্ষের 
আন:ক্‌ল্যে ছাপা হয়েছে, িকিও হয়েছে। সাহিত্যসাধক- 
চাঁরতমালার--ফোর্ট* উইলিয়ম কলেজের 'পাঁণ্ডত'-প্দাস্তকার্ . 
শেষোক্ত এই লেখকদের মধ্যে বিশেষড়াবে গোলোকুনাথ শর 
নাম করা হয়েছে এবং এইসব বইয়ের মধ্যে শবশেষভাবে- 


একদিকে যেমন ফোর্টি উইপিয়ম কলেজের প্রয়োজন রাংলা উল্লেখযোগ্য’ এই রইগদাদরও তালিকা দেওয়া হয়েছে 


১। ামরাম বস রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র | ১৮০১ 
বিপিয়ালা ৯৮০২ 
২1 মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঘত্রিশ সিংহাসন | ১৮০২ 
প্রবোধচক্দ্রিকা ৯৪৮৩৩ - 
৩7 গৌোলোকনাথ শর্মা হিতোপদেশ ১৮০২ 
৪1 তারিণীচরণ মিত্র ওবিয়েন্টাল ফেরুলিস্ট ১৮০৩: 
৫: চণ্ডীচরণ মুন্শী তোঁত৷ ইতিহাস D৮2৫ 
ড৬। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্্র-রায়স্য চরিত্রে ১৮৩৫ স্ব 
৭ 1 রামকিশৌর তর্কচূড়ামণি হিতোপদেশ ১৮০৮ 
৮1 মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ইংরেজী-রাংলা শব্দকোষ . ২৮১০ 
ইংরেজী-ওড়িয়া অভিধান ১৮১১. 
১। হরপ্রসাদ রায় | পুরুষপরীন্ষণ ১৮১৫ 


১91 কাশীনাথ তর্কপঞ্জানন পদার্থকৌমদী bk ১৮২১ 


লাঙাতিক বদমতা 


গোলোকনাঘের আসল মাম বোধ হয় গোলোকনাথ ' 


মুখোপাধ্যায় এবং দিনাজপুরের মহাপালদণাঘর কাছাকাছি 
কোনো জায়গায় তাঁর নিবাস ছিল। ১৭১৫ সালের প্রথম 
দিকেই তাঁর ভাই কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় কোঁরর পণ্ডিত 
হন। গোলোকনাথ এই ঘটনার আগে থেকেই মহণপাল- 
ঘর নাঁলকুঠীতে টমাসের পশ্ডিত হয়েছেন। গোজোক- 
নাথের হতোপদেশ' মূ রচনা নয়,-আসজে অন্দবাদ। 
সুকুমারবাবদ স্পঙ্টভাবেই জানিয়েছেন যে, এ অনশ্বাদ 
অনেকেরই পছন্দ হয় নি। সে যাই হোক, 
সংস্কৃত থেকে এই অনুবাদের কাজ শুরু হয় সেই মহাপাল- 
দীঘির কুঠাঁতে। কেরি তারই কাছাকাছি সময়েং-১৭৯৪- 
এর জন মাসে মদনাবাটীর নীলকুঠশীর অধ্যক্ষ হন! সুদ্দর- 
যন-অণ্যল থেকে জলপথে মুন্শী রামরাম বসকে সশো 
নিয়ে তান মদনবাটীর নীলকুঠীর অধ্যক্ষের পদ নিতে যান। 


গোলোকনাথ শর্মা কৌর অধীনে কাজ করে গেছেন, 
তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্মচারী হিসেবে নয়। 
ণকদ্তু তাঁরিণচরণ ধম ১৮০১ সালেই হহিন্দস্থানশ্র-বিভাগে 
গিলক্রাইস্টের অধীনে দ্বিতীয় মুনুশীর ফাজ পান, পরে 
১৮০৯ সালে তানি এ বিভাগে প্রধান মুনূশী হন। ১৮৩০ 
পৰ্যন্ত সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই কাজের সঞ্গে 
. সঞ্গোই--১৮১৭ সালের ৪ঠা জুলাই যখন কলকাতায় স্কুল- 
ধূক-দোসাইটি স্থাপিত হয়, তখন তাদ্রপঁচরণ তার দেশীয় 
সম্পাদক হন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রাধাকান্ত দেবের! 
উট? বারি শটে ৰ 


আমি বললুম_এতাবে তথ্য-বর্ণনা চ'ল্লে মন ক্লান্ত 
হয়ে পড়ে। 

পাঠক এবং শ্রোতাদের এই শ্রান্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
আনন্দ অবাহত ছিল। সে বললে- আমাদের 
আধুনিক পর্বের এই প্রবেশপথটা সংকশর্ণ। 
এখানে বই আছে, কিন্তু বাছাইয়ের সুযোগ কম। 
অতএব এট.কু মার্জনা করতে হবে। শোনো, একজন [বিশেষ 
মন্শ্রীর কথা”_তারিপাঁচরণ ছিলেন গোলোকনাথের চেয়ে 
চিত্তাকর্ষক ব্যন্তি। [তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্শশও 
. ছিলেন; -আবার কালিকাতা-ধর্মসভা যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, 
ভাঁদের মধ্যেও তানি ছিলেন একজন। ১৮২১৯ খখস্টাব্দের 
৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উহীলিয়ম বোঁ্টগ্ক যখন সতাঁদাহ- 
রোধের আইন জারি করেন, তখন তাব 'িরুদ্ধে দেশ থেকে 
[িলেতে যে দরখাস্ত যায়, তার মূলে ছিল এই ধর্মসভা। 
১৮৩০ সালের ১৭ই জানলার সংস্কৃত কলেজে এক সভায় 
" সাঁম্মলিত হন এই সমাজ-সেবকদল। ধ্ধ্মসভা" এ'দেরই- 
সভা। তারিণণচরণ সেই দরখাস্তখানি বাংলায় এবং {হিন্দিতে 
অনুবাদ করে দেন। সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত ৩১, জুলাই, 


১৮৩০ তারিখের এক খবর ভুলে দিয়ে ব্রজেন্দনাথ তারিপী- রঃ 
চরপের এই কাঁতির নজীর দেখিয়েছেন। - রামকমল সেন, 
রাষাকান্ত দেব প্রভৃতি তাঁর পুণগ্রাহী ছিলেন।-রাধাকান্ত ....- 


ক-দাদা’ বল-তন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকার 
থেকে অবসর নেবার পরে, তাঁরই স্মপাঁরিশ ত 'রণাঁচর ণর 
চাকার হয় কাশশতে। সম্ভবতঃ ১৮৩৭ সালে কাশীভেই 
তাঁর মৃত্যু ঘটে। 

জন গগলক্রইস্ট তাঁর ইংরোজ-জ্ঞানের প্রশংসা করে 
গেছেন। ১৮০৩ সালে ইংরোজ থে:ক ছণট দেশ? ভাষায় 
ঈশপের গল্পের এবং অন্যান্য প্রাচীন কাঁহনীর যে অনু- 
বাদ বেরোয় (দ ওরিয়েন্টাল ফেবালস্ট), তারিণীচরণ তার 
যাংলা, ফস আর 'হিন্দুস্থানী অংশের রচয়িতা। স্কুল- 
বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাধাকান্ত 
দেব আর রামকমল সেনের সঙ্গে ইংরেজি এবং আরব থেকে 


" একত্রিশটি কাহিনীর বঙ্গানুবাদ দ্ীতকথা'র রচাঁরতা 


গিদেবেও তাঁর নাম ছিল। 


আমি বললুম_আনন্দ, এসব বইয়ের সাহিত্যগ্প 
ঁকহুই নেই। এসব আমাদের সমালোচনায় বেশি জ'র়গা 
জ.ড়লে পাঁরণাম ভয়াবহ হবে। 

সে বললে শুধু রস-সাহত্যের তাঁলকা দিতে হকে_ 
এরকম কথা তো ছিল না। টমাস, রামরাম, তাঁরিণীচরণ 
প্রভৃতি মান্যগীলও কি কম বিবেচ্য ? 

তা ছিল না বটে,-এবং তখনকার কয়েকটি সাঁহত্য- 
সাধকের ব্যান্তত্বও আবেদনের 'বিষয় বটে, কিন্তু গোলোক- 
মাথের “হতোপদেশ’, তারিণীচরণের 'নগীতিকথা”, চণ্ডাচরণ 
'ুন্শীর ‘তোতা ইতিহাস”, রাজাবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 
মহারাজ কৃষচচ্দ্র রায়স্য চরিত, হরপ্রসাদ রায়ের 'গ্রদষ- 
পরাঁক্ষা' ইত্যাদি সেকালের রচনা থেকে পঙ্গদ্র বাংলার 
উদাহরণ সাজিয়ে যাওয়া কি আনন্দসম্মত ব্যাপার? 

-কচ্তু তাঁরণশচরণের মতন সজশবতা, সক্তিয়তা দেখলে 
শামরা কি সুখণ হই না? রামরাম বসন বা কাশীনাথ তর্ক- 
পণ্টাননের মতন মানুষ যে বাংলা গ্দ্যচ্চর সেই আঁদষুগে 


ধবদ্যমান ছিলেন” দোষে-গ্পে চিত্তাকর্ষক এইসব ব্যান 


কি তুচ্ছ? 
- না, তুচ্ছ নয়। কিন্তু আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য 
তো ব্যানবিত্ব-বীক্ষা নয়”_এ লেখার. নাম দেওয়া হয়েছে 'বই- 


বাছাই,। আমরা একি, সেকালের বাংলা গদ্যের ছারপাঠ্য 


এইসব বইয়ের তালিকা দিতে চাই শুধ? এটা তোমাকে 
মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। 


এই মন্তব্য শুনে আনন্দ হাসতে হাসতে বললে 
প্থাথ-কাটা যত পোকা 
মানুষকে ভাবে বোক। 
বই কেন সে যে চিবিয়ে খায় না 
এই লাগে: তার ধোঁকা । 
আম ভার এই হাসিতে উপহাঁসত বোধ করে বললঃ 


একথা তোমার জন্যেই পাঠকরা তুলে রেখেছেন_কাকে থে 
“তুমি পোকা: বলছো_ জানি না, মানুষের -দষ্টিতে তাঁরাই এ 


দৃশ্য দেখছেন, মানৃষ শিল্প-সাহত্য চার, যথার্থ আবেদ 


চায় চায় কল্পনার সুখ, আকাতক্ষার বেদনা । 


* স্নান সান 


দাপ্তাহক বচনত? 


স্লমাজ-চিল্তা, ডাষা-বিজ্ঞান ধর্মআল্দোলন- এসব 
ব্যপারে বাঁঝ বেদনার অভাব? -এ সবই বক পোকার 
খেলা 2 

নিশ্চয়ই নয়-পোকার খেলা নয়.ীকল্তু এ-আলো- 
চমায় তুমি যদি উইলিয়ম কোঁরর' «এ গ্রামার অফ দি বেশাঙগ 
ল্যাঞ্োয়েজ' "নিয়ে উচ্ছবীসত হয়ে ওঠো, আহলে উস্ধনাথ 
বশর ‘কেরী -সাহেরের মূন্শাঁ'র কথা সম্বন্ধে সাহিত্য 
রাঁসক য়ে বৃহৎ পাঠক-সম্প্রদায় অপেক্ষা ফরছেম, তাঁরা বক 
উশখুশ করবেন না? ক্কেরির কথাস্নত্রে বরং সে-বষয়ট: 
এখনে কাঞ্চং বদলে ভাল হয়। | 


. _ আনম্দ বলঙ্গে ও-বই অন্য জানস ॥ 
অন্য পবে'প্র কথা; সে-কথ্যু & উঠযে। কিন্তু গল + 
উপন্যাসের লেখফল্া এ-অধ্যাস্্রে দেখা দেবেন কেনী? 


তাঁদের প্রসঙ্গ যথাস্থামে উঠবে। তাছাড়া, আরো একটা 


কথা, তু তো জানো, আধারণ পাঠকের স্মৃতি দুরগামণী . 
ময়। আমরা আমাদের আপন ফালেই সর্বদধক শীবদ্যমান। . 


ঠিক এই মহত আমরা আমাদের 'আধ্দানক পর্বের দুর 
সুচেনা-কন্লের কথায় আছি, 


' এইটদক্‌ বলেই আনন্দ হঠাৎ যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ'লা। 
ললে, আমাদের এ আলোচনার “গ্রূর্বকথা’ শেষ হোলো 
পরের অধ্যায়ের নাম দেওয়া যেতে পারে -প্রবেশ-পথ’। 

বললে-দ্যাগো ভাই, এসব কাজে মন-কষাকাষ ঘটনো 
জাল -নয়। ' যাঁরা . আমাদের খুবই কাছের লোক 


তাঁদের সম্বন্ধে নরপেক্ষ থাকা শস্ত কাজ। আরো এঁগয়ে | 


গেলে একথা বুঝতে পারবে। তাঁম সমালোচক মৃহদেবে | 
যতো তুচ্ছই হও, খান কোনো জর্দীবত লেখকের বই-বাছ্ধাই 
করছো, জেনো তোমার শচন্তার ওপর অনেক নশ্বর শীকদ্তু 
জীবিত বতচক্ষুর নজর বিদ্যমান কোনো প্রাভাত্ঠত প্রবণ 
অধ্যাপকের লেখা গল্প-উপন্যাস, নাটক বা কাঁবতা ভো দূরের 
ফথা”_এমন ক তাঁর কোনো সমালোচনার কোনো জায়গায় 
যথার্থ আন্তাঁরক প্রাতবাদ ষাঁদ তোমার মনে দেখা দেয়, ! 
তাহলেও তুমি তা যৃলতে ইতস্তত করবে। _সনে হবে, কে ' 
জানে লোকটি হয়তো অসাধারণ 'বৈষীয়ক শীন্ত'তে বলবান। 
হয়তো তাঁন কোনোদিন মন্ত্র হতেও চেয়োছলেন,- 
হন ন হয়তো-আর একট; রুটব্দ্ধ থাকলে কিংবা 
অদষ্ট ভাঁর অনুকূল হলে হয়তো মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী 
হয়েও দরকার-মতন সর্বহারার বন্ধু হল্‌--যাঁর নীতি হোলো | 
যখন যেমন সরকার, তখন তেমাঁন দরকার তানই হয়তো ' 
তোমার চাকার মনির । তাঁরে তো সমীহ করে চলতেই: 
হয়! 

॥ _ আম বলল আনম, 'এফর মহাজজনদের তো আমরাই 
"_সৃমাঁহ করিণ রটদর সম্বন্ধে তোমার এতো উদ্বেশ্ব কেন? 
কুটি তো 'তাঁর মধ চেয়ে চারার করো দীন, করে না, করতে 
: চাও না"! তদ তা গীনরঙ্কুশ "আনন্দ স্তীম একজন স্বাধীন 
প্ঠিক-প্রাতীনীধ। হে "পার্থ, ক্রব্য পাঁরত্যাশ্ব করো মহা” 
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. কথাটা পেয়েছিল্দম 


ফালের কে তাকয়ে নাহয় কাশানাথ তকপিগনসের কথাই 
ধুলো। 


ভি ৮৮ সেসব খণ্ডের 


থা মনে পড়ছে। তাতে 'কলল:-নামে পালোয়ানের প্রসম্গা- 
এমন কি, তাঁর আয়ু্ফাল, পর্যন্ত আমার কাঁপতে অবশ্য 
তাঁরখের হরফের ঠক গঠক ছাপা পড়ে শন) দেওয়া হয়েছে“ 
লি শহরের ওপর প্রায় দেড় কলম তথ্য আছে, 
১৮ 

তকপিষ্ঠানন অন্রপাঁস্থত। বেচারা কাশীনাথ। 


"হায় রে ভারতবর্ষ 
| আমি বঁললনম_আনম্, আজ তোমার মন ভাল নেই-- 


তোমার জন্যে আজ .একাঁট উপহার মনে আসছে_এই 
মুহ্‌তেই মনে এলো। ভরসা পাই তো বলির 
সে বলল-কী? শুনতে দাও। 


-- বলল:ম-টেনোঁস উহীলয়মসের চমঙঃ্ক্যার একাঁট নাটকে 
নায়িকার সর সময়েই ভয় হয় যে, 
তাঁর হূদরোগ হয়েছে। একদা বাল্যপ্র্য়ী, নয়েকাঁট কাল- 
কমে ডন্ঞারের ব্য শনজছেন, নকন্তু ফুার্ত'বাজ, দাঁর্ব- 
জ্ঞানহন ডাক্তার গতান। তাঁর প্রেম একীনম্ঠ ছল না, "ছল 
আত্মীনষ্ঠ। . কাজে-কাজেই বাল্যপ্র্ণারনীও ছিলেন, অন্যান্য 
" মাঁয়কার প্রীভও আকর্ষণে এবং ঘাঁন্ঠতায় তাঁর কোনো 
সংকোচ ছল না। এআঁদকে বাল্যকালের সেই নায়কাটি হলেন 
নীততে, রুর্তব্যে বশ্বাফী। হান্দয়পরায়ণতার পক্ষে 
গতীন। এর -রাত্রে সেই যাজক-কন্যা, হৃদ্রোগ-্ীক্কতা- 
নায়কা এলেন নায়কের পিতার খোঁজে তিনিও ডান্তার॥ 
বুঝতেই পারছো, আসলে তন পুত্রের খোঁজেই এসে- 
ছিলেন, পিতা অজুহাত মাত। এঁকে পুত্র 'তখন অন্য 
এক যুবতশর সাঁদিধ্যসখী। হাতেনাতে ধরা পড়লেন। 
সেরারে। . 

| ণশ্ঠিৎ কলহ হোলো বটে, নকন্তু যাক্জক-কন্যা কলহা- 
"ন্তারতা হলেন না। পৃথক কক্ষে গভীর রারে নায়কের বাঁজষ্ঠ 
দেহ, সুন্দর মুখী, প্রসন্ন ব্যান্তর এবং প্রবল যৌবনের 
বভায় মনে মনে শরণরীর্থনী এই নায়কা বললেন-ীভাঁন' 
. ছুদ্রোগের ওষুধে চান। পতার ঘুম না ভাঙিয়ে পরই 
না-হয় সে ওষুধ সরবরাহ করদন। ' 

| ডাঙ্তার মনে মনে হাদলেন,_-কোগ্িনীর অন্তর্বসের 
ছোটে ছোটো মস্কোর বোতাম খুলে স্টেথেসকোপ লাঙ্গা- 
লেন। পকেট থেকে চকচকে ঘাঁড় বের করে রস্তসপ্টালনের 
স্পন্দনগ্ীত অনুভব করলেন। তায়পূর মেয়েটিকে দর 
ঘুমের বাঁড় খাইয়ে ধদযেন। 

॥ নায়ক বললেন-'আমার মনে হয় অর আরে যাবো. 


"শই গ্রীত্সেই আমার ীদনারমান স্ঘটবে। বাসা হুন 


“হড়ো দবলত দম বন্য হয়ে আমায় ক্ষণে ক্ষলেধ’ 
ডাক্তার ললেন--না, না--একাট একটি ব্বারে বীদনের সরে 
জ্রাত আলবে, যাকে-সীষ্মের পরে শীত আসবে, তোমার 


দাবানল 
পাহাড় চড়োয় জাগে সমুন্নত পাইনের যন, 

. ভৈরব চিত জন্থ্যা এলো তার হম পাখা মেলে। 
গল্গোহাঁ আগার প্রাতে লক্ষ্যস্ব। গোমৃখের পথে 
নন্দনবনের স্বপ্ন ; ভাগীরথাী শৃঙ্গ দেয় ডাকু ৷ 
হঠাৎ পাইন বনে মরণের কোন্‌ আয়োজন ? 
ধোঁয়ার কুষ্ডলী ওঠে দাবানল! লক্ষাশখা জেলে 
এখান বিস্তৃত হবে কালিন্দীর তুষার অশ্গতে, 
পাহাড় আকাশ বুঝি পুড়ে যাবে! যারীরা নির্বাক 


যেখানে গঙ্গার উৎস, সেখানেই আগুন যখন 


কে তাকে নেভাতে পারে? হিমরাজ্য পড়ো করে ফেলে 


হমশ এগিয়ে আসে। যেন কোন আনর্বাণ ব্রতে 
তুষার চক্রান্ত ভাa্ডে। গুরু গুরু মেঘে বাজে ঢাকা 


গঙ্গায় অনল স্রোত! রর চলেছে যান্ারা। 
আগুন দেখার পথ জে লে দিয়ে লক্ষ সূর্য হারা] 


১ হযাপশ্ডের ছোটো ও রস সময়ের কালো দরজার ওপর 
কেবাঁল আঘাত করবে, কেবাঁল, কেবালি...... 

হঠাৎ রোগিনীকে বগলেন-তুমি কি জানো দৈথ্য 
প্রস্থ, উচ্চতা আর কাল_এই চতুঃসাঁমায় আবদ্ধ আমরা? 
জানো কি মহাশুন্যের বক্বস্তার? জানো ধক জ্যোতি- 
দবদরা যাকে বলেন ম্যাঙ্গেলানক মেঘমালা, সেখান থেকে 
আমাদের এই দীনয়ার় আলো এসে পেণঁছোয় লক্ষ আলোক- 
ঘর্ষে? 

নায়কা তখন ধারে ধীরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন_কি 
ধল্সছো তুমি? 

তাঁর তখন ঘুম এসে গেছে। ৃ 

ডান্তার বললেন-যখনি মনে হবে হৃদরোগের কথা, 
তখন এসব ভেবো। 


আনন্দর মুখে যে 'বরান্তর মেঘ দেখেছিলুম, সে-মেধ 
কৈটে যেতে দেখে আম টেনোঁসি উইনলিয়মসকে মনে মনে 
ফৃতজ্ঞতা জানালুম। 

লল্মম-ব্হৎ এই বিশ্ব, মহাকাল নিরবাঁধ-এবং 
আনন্দ, তুমি শাম্বত। তুমি আপন সত্যে প্রাতাম্ঠত থেকে 
স্প্রীতচ্ঠিত নশ্বরদের উপেক্ষা কোরো । বৈষয়িক অধ্যাপক- 
সমালোচকদের গ্রাহ্য কোরো না। ও'রা সব খয়ঁতর কট, 


মাঠে 


7 পক্ষ উঠোন ছেড়ে তারা সব নেবে এল, মাঠে 


অথচ উৎস্ব নেই ৪ লক্ষ্মীর পা কখন চৌকাঠে 
অ্গীক্ষতে মুছে গেছে, উন্নের ধোঁয়া থেকে বনে 

হজ্মেছে ; মাছির মতো হেলস খালি চূদবৃল 
করেছে আঁচল ধরে, না হয় মেলাতে নয়, কিন্তু যাবে হাটে? 


হাটের অভাব নেই £ কপাটের মতো করে 'হাজারদদক্লারি 
ব্যবসায় খুলে যায়, থরে থরে গামছা ও শাঁড় 

বেড়ার ওঁদকে চোখ £ 'বাকিবাটা, কত কাটা যাকে” 

লাভ তাই তিরমাঙ্গিল চাই তাম পেটভরা তেলানো আহার্ই। 


হাড় বার করা গোর, গাঁড়, তার ছন্নছাড়া ছই-_ 

তবু তো এখনো আছে ; না থাকলে পায়ে হলে হেটে 
কাঁটা ও উপরে কাঁটা--তবু যেতো চাকলায়, বেটে 

নত ও ভাগের ভাগ £ কত ধানে কত চল, পাকা ধানে মই! 





বাদশার বান্দা। আনন্দ, ভাগ্যস তুমি অধ্যাপক হও শন 
ভাগ্যিস তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ নও। 

সে বললে-না ভাই, আমি নিজেও তো নম্বর। এই, 
মশবরতাই তো পাঠকের সঙ্গে তাঁদের প্রতিনিধির যোগের 
একটা সূত। আমি মানী লোকদের উপেক্ষা করবো কেন? 


- দৃকন্তু তুমিই বলো, আমাদের পশ্ডিতদের স্বভাব ক ভাল ? 


আমি বললুম_এ বড়ো শস্ত প্রন,” গঞ্পের সেই পাঁর- 
চত সওয়াল মনে পড়ছে- আদালতে উিলবাব জিগেস 
করলেন পক মশাই, আপাঁন আপনার স্ত্রীকে প্রহার করার 
অভ্যাসটা ছেড়েছেন _হাঁ' কিংবা ‘না’ বদল? একথা 
জবাব নেই । 


দুজনেই একসম্গে হেসে উঠলুম। 
আনন্দ বললে-আজ্জ আর অন্য কথা থাক্‌ । কোর 
প্লামরাম-মত্যুঞয়-তারণাঁচরণের প্রসঙ্গ এসে গেছে। অতএব 
আমাদের 'পূ্বকথা” শেষ হয়েছে। অতপর উাঁনশ শতকে 
প্রবেশ সার্থক হোক্‌। 
“জানি বললদ-িভীর রর নান কল 
সে বললে প্রবেশপথ | 
[প্রথম অধ্যায় সস এ 
[হসশ ] 


৪৬১ 


কোন পুলিশের 
কোন 'মাছিল বেরোয়, পুলিশ গ্যাসো- 
57 


থাকেন, কিন্তু এবার তাঁরা নাকি 
উপাঁন্থত ছিলেন না। কয়েকজন বড় 
দরের পালিশ, অফিসারকে আশেপাশে 
ধুতি-পাঞজাবী পরে ঘোরাঘুরি করতে 
দেখা গেছে, যাতে একনজরে তাঁদের কেউ 
আইভেশ্টফাই করতে না পারে। প্রকাশ 
যে গত ০০শে জাই রাজোয কয়েকটি 


অংশীদার। মনে রাখতে হবে প্রথম 


অজুহাতে রাষ্টরপাঁতর 
যেত- চকলান্তকারীরা বোধ হয় এই- 
রকমই ভেবেছিল। 


পশ্চিমবঙ্গের ৬৯টি চটকলের প্রা 
আড়াই লক্ষ শ্রামক দাবি আদায়ের জন্য 


লাগাতার ধর্মঘচে নেমেছে । ১৯৩৬ সালের 
পর. বাংলাদেশের - লাগাতার 
‘ ধর্মঘট এই প্রথম। এই ধর্মঘট যে. 


পট পিস, ৪৬২ 








শ্রমমন্ত্রী শ্রীকুফপদ ঘোষও দিল্লশ গেছেন। 
যাত্রার প্রার্কাল ট্রেড ইউনিয়নের নেঙারা 
একাঁট বিবৃতিতে বলেছেন যে, সংবাদ- 
পত্রে প্রকাঁশত- খবরে কেন্দ্রীয় সরকার ও 
হয়ে গেছে এবং ধর্মঘট প্রত্যাহার হবে 


ks হি - Fl রা সপ 
শি মি i EAA 


ফাষকরণ সংস্থা’ গঠনে, সালকপক্ষের ' জনঁবরোধী নী অনুসরণ কয়ে চলে- -খণ"চার কোটি [তিন লক্ষ ঢাকা; সেখানে 
ওপর সমাধান নির্ভর ছেন। প্বাজ্যের-সমবায়মন্ত্রা শ্রীসতী রেণু শুধু উপার-উন্ত তিনটি ব্যাঞ্কের 


চক্ষবত্ণ€ রাজ্য িধানসতায় নদীয়া, উত্তর অনাদায়ী ফণের পাঁরমাণ দুই: কোটি উন- 
ও দাক্ষিণ- চব্বিশ" পরগনার" তনাট সম- নব্বই ক্ষ টাকা ।, সমবায়মন্দ্রী এটাকে 


রী সণবায় বাক .. বায় ব্যাঙ্কের তাঁর সমালোচনা করে অত্যন্ত উদ্বেগজনক অবস্থা বলে উল্লেখ 
টি পাঁশ্চমবঙ্গোর কয়েকটি জেলায় কিছ ন বলেন-যে, যেখানে" সারা পশ্চিমবঙ্গের করেছেন। ভান জানান যে, এত টাকা 
ঈমবায় ব্যাঙ্ক কৃষকদের খণদানের ব্যাপারে সমবায় ব্যাহ্কগ্ুলিব মোট অনাদায়ী অনাদায়ী ধণ জমে বাবার ফলে সমবায় 
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৮ ক্ষুদ্র শিল্পের' বিশেষ" সমস্তাগুলির সমাধানের: অস্ত 
দরকার, রিশেষ় ধরণের ব্যবস্থার, ইউবিআই-র, মে. 
ব্যবস্থা আছে। 
€ প্রত্যেকটি, ক্ষেত্রেই-গুণাপুগ'বিচারকরে ও প্রয়োজনীয়: 
চাহিদা! পূরণের দিকে: লক্ষ্য রেখে অর্থ: সাহায্যের 
প্রস্তাব বিবেচনা কর্া-হয়। 
ক যদি কোন ক্ষুদ্র শিল্পের: বৃহদায়তন: শিল্প প্রতিষ্ঠান: 
গুলিরে. উৎপন্ন-দ্রব্য,সরবরাহ্র, সামর্থ্য, থাকে, 
অথবা' 
ঘখাযোগ্য শিক্ষা ও সামর্ধ্য এবং অল্পক্ল্প পুজি নিয়ে 
যদি: কোন: শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন'প্রতিষ্ঠানগুলির: 
জন্ত/যন্ত্রপান্তি-তৈরীর-ছোট,কারখানা 'খুলতে চায়; 
করতে এবং উপযুক্ত অর্থ সাহায্য ঢিতে চেষ্টা 
করবে ।' 
অই দন তেলে জেড লে" 


ই্উনাইটিড ব্যান্ক অফ ইতিয়। 


তেজিঃ ও হেড অফিসঃ 8৪; নরেক্র চত্র, ক সরণি 
-_ ধপূ্বতন-.ঃ‘ক্লাইভ ঘাট সীট) কলিকাত: 


পশ্চিঅবঙ্গে ১১৫টিত্রও, অনিক শাখা: আম্ঞুস আষ্ট্ 
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কিছু উত্ত তে িরেটর ওই আদেশ 


“মল্লীও. নাক দাদা বলছেন - ইদানী) 


আছেন, তখন তাঁরা কারো পরোয়া করেন 
না।, তা ছাড়া ওই দু'জন করাণকের 


- সংবাদ কারা আমাদের সরবরাহ করেছে, 


তা খুজে বার করার জন্য উক্ত ডেপুটি 


'ডরেন্টর মহোদয় উঠে-পড়ে লেগেছেন। 


বিষয়টি জানার পর আমরা মোটেই 
বিস্মিত হই নি, কেন না আমরা ভাল 
করেই জান, কথা-দরিং-সাগরে স্বাস্থ্য 
মন্তী হাবুজ্বু খাচ্ছেন অর্থাৎ 
দুনতপরায়ণ আমলাদের মিস্টিকথায় 


্বাস্থামন্ত্ী সর্বদাই গদগদ হয়ে আছেন-. 





ধর্মঘট খানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই 
ধর্মঘটে হাসপাতাল ও কলেজের ২২০০ 
জন কমশর মধ্যে ২১৭৫ জন মোখদান 


আপ্রয় হলেও লক্পূর্ণ সত্য। কো-া্ড- 
ধুলখিত ' তাঁর 


ম্বাস্ঘ্যমম্তরীর এ অসহায়-অবম্ধার পরিচয় - 
পাওয়া গেছে। আর প্রশাসনের প্রাত্য- 
ব্যপারে আরও 





see ee & 


দুনাীীতকে দ্বনাশত বলে মনে করবেন 
না।. এমন [ক যে দুনশণত-ভাঁরই সহং 
কম তারই দলের মন্ত্র (যান 
তাঁরই জায়গায় আঁফসিয়েট করেছেন) 
চোখেও ধরা পড়ে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী তা 
দেখেও দেখেন না এটা কিভাবে, 
সম্ভবপর এবং তাঁরই - অধীনস্থ 
আমলার এতটা স্পর্ধাই বা কিভাবে 


পুচ 


১ 





হয় নি। বরং যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তাঁর 
অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ম করার জন্য দলে 
দলে সংস্থমনা নাগরিকরা আরও দৃঢ়তা ও 
কঠোর সঙ্কজ্প নিষে এগিয়ে গেছেন। এ- 


মার্টিন লর্ার ধকিংকে হত্যা করেও 
চূড়ান্ত মাশুল গণে দেওযারই আক্সাজন 
করেছে। সম্প্রতি প্রকাশ, শ্রীমত+ ইন্দিরা 
গান্ধীর প্রাণনাশের হুমকণ দিচ্ছে ইতিহাসে 
- ‘সং-এর সঙ্গে একই মাটিতে বেড়ে-ওঠা 
একদল চিরল্তন মূর্খ কুচক্ষী। বলা 
" বাহলা এরা শ্রীমতী গান্ধীর যে নখীতিতে 
অসন্তুষ্ট শ্ীগতগ গন্ধব প্রাণনাশ কর 
সেই নীতি ও কার্ধাবলীকে স্তব্ধ করে 
দিতে এরাও পাববে না। তবু অন্ধকাবাচ্ছব 
মানুষের প্রাতাশাধসপৃহা  অশ্র-পশ্চাৎ 
চিন্তা করে না। তাই শ্্রীমতণ গান্ধীর 
প্রাণনাশের ষে হুমকী তিনি সম্প্রাত 
পেষেছেন, তা জেনে স্বভাবতই দুশ্চিল্তা- 
গ্রস্ত হয়ে পড়েছেন ভারতের জনঘাধারণ। 
সম্মুখ সমরে পরাস্ত হয়ে যারা গুপ্ত- 
হত্যা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়; তাদের 
চন্কান্ত ফাঁস করর জন্য এই মুহূতেই 
সর্বত্রই চেষ্টা শুব: হওয়া দরকার এবং 
শ্রীমতাঁ গার্ধীরও উচিত গুপ্তধাতকদের 
থেকে সাবধানে যথেষ্ট প্রহরা এবং সতর্ক 
তার মধ্যে বাস কবা। 

শলীমতী গাম্ধীর অপরাধ, বাধগালোর 


- পিভাবেই 


তাঁর প্রস্আবত 


' কুপাঁয়ত করেছেন! অপরাধ বৈ ি। 


আজ পর্যন্ত কথায় ও কাজে কংগ্রেস একই 
মূর্তি ধারণ করে নি। বছব বছব ব্ল- 
সমাজ্তন্বের জযঢাক পেটানো হয়েছে; 


- ধুকন্তু কাজের বেলায় একাঁট অক্ষয় 


বৃদ্ধাত্গুষ্ঠ দেশের নাকের ডগায় নেড়ে 
লোলচর্ম বৃদ্ধরা ভেবে এসেছেন। একই- 
ভাবে তাঁরা দেশসেবায় পরাকাম্ঠা দেখিষে 
যাবেন গঙ্গাযান্রার দিন পর্যন্ত। শ্রীমতী 
গান্ধীর অপরাধ, তানি কংপ্গ্রসেব সেই 
গঞ্গাযাত্রার 'দিনাটকে কিছ িলাম্বত 
করতে চেষেছেন মান্ত। অর্থাৎ দেশবাসীর 
সঙ্গে ফাটকা খেলার অপরাধ যখন 
কংগ্রেসকে গিক্ষত্থভাবে পাঁরতাগ করতে 
দেশবাসশ বদ্ধপরিকর হয়ে উঠছেন, তখন 
শ্রীমতঁ গান্ধী চেয়েছেন কংগ্রেসব প্রত 
মান্ষেব আস্ধাকে পনঃগ্তিষ্ঠিত করতে । 
তাঁর এই অবস্থান্যায়শ ব্যবস্থায গছ 
প্‌াজি-পিশাচ জোট বেধে শ্রীমতশ গান্ধীকে 
ক্ষমতাচনাত কববার যড়যন্তে তলে তলে 
লিপ্ত হচ্ছেন। এদের একমাত অস্ত 
কম্যুনিস্ট বিদ্বেষ, আর তাই তাঁবা 
শ্রীমতাঁ গান্ধীকে কমানিস্ট বলে চিহ্নিত 
করারও প্রয়াস পাচ্ছেন। 

ভাবতে ঢের লোক 'নজ্জেদের কমহ্যনিস্ট 
বলার জন্য উষ্গ্রীব। ঢের নেতা গরম 
জাহির করতে ব.স্ত, কিদ্তু কমহ্যনিজ্রমে 
দৃশক্ষা গ্রহণের ষোগাতা' রাখন এমন মানুষ 
অঞ্গুলীীমেয়। ভাই শ্রীমতশ গান্ধীকে 
ঘিরে যাঁরা কম্যনিস্ট আত-্কর সংক্রামক 
ভণীত প্রচারে নে"মছেন তাঁরা জ্ঞানপাপণী। 
কম্যনস্ট বিদ্বেষীদের (এ'দের অধিকাংশই 


ভাবলে হাঁস পায়, ভারতে চোদ্দটা 
ব্যাক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার সলো সঙ্গে এরা 
মনেসিক স্ৈয (মেন্টাল 
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ব্যালান্স) হারিয়ে ফেলেছেন। এই দলভুক্ত 
এক পার্লামেন্ট সদস্যা ধাঁধান প্রধান- 
মল্লীকে মর্যানস্ট আখ্যা দিয়ে বাজার 
গরম করছেন) {শশুর মতো আঁভমানভবে 
বলে বসেছেন, তবে নয় নাও, যা আছে 
সব য়ে নাও। যা কছ7 হাতের সামনে 
পাচ্ছ, সব রাষ্ট্রায়ত্ত কর! এবং শ্রীমতী 
তারকেশ্বরণ সিংহও এমন কি কতকগুলি 
প্রস্তাব উদ্থাপন করে যাবতীয় ব্যগক 
জাতীয়করণ, বিদেশী মৃলধন, আমদানী 
রপ্তানী ব্যবস্ধাঁদ জাতীয়করণ ইত্যাঁদ 
ও রাজন্যবর্গের ভাতা 'বলাপ কবার পক্ষে 
ক্ষিপ্ত বন্তৃতাও' করছেন! তবে কি 
তারকেশ্বরীও কর্মনানস্ট হয়ে গেলেন 
না ক? সেই শমশ্র-গুক্ষাচ্ছাঁদত বদ্ধ 
কাল মার্ক্স সাহেব স্বর্গে বসেও যে স্বাস্ত 
পাবন না। দর্গীনযার কমম্যানিস্ট বলবে, 
দোহাই মা. এভাবে আর ভূত নাচিয়ে 


- ধ্রিভবন প্রকাম্পত করবেন না। অপনার 


নন্দী-ভৃঙ্গণকুল প্রলয় নর্তনে দিগ্বিদিক 
আকুল কবে তৃলবে। ক্ষামা দ্যান! 
ববং ভেবে দেখা উাঁচত, এই সুযোগে 
শ্রীমতী হীন্দরা খুব পপুলার হয়ে 
যাওয়ার জনা প্রাণপণ প্রয়াস শুর করে 
দিয়েছেন তাঁরা বরং এঁদিকটা সামলান। 
এই তো সফদব জং রেডে সমবেত 
স্কুল শশক্ষকদেব কাছ শ্রীমতী গান্ধী বলে 
বসেছেন, ?িতনি উচ্চপদ অধিকাৰ কবে 
বসে থাকা অপেক্ষা দেশের পশ্চানয্বই 
শতাংশ মানৃষেব কলাণকামী পথ অন" 
সরণে আঁধকতস আগ্রহী । ব্বুন ব্যাপার'। 
যে সে গণতন্ত নয। একেবাবে ভারতীয় 
গণতন্তে ষাঁদ শ্রীমতী হীন্দবার কথা শুনে 
এর পব পশ্চানব্বই শতাংশ মানুষই তাঁর 
পেছনে 'মাছল কবে দাঁড়িয়ে পড়েন, বাঁক 
পাঁচ শতাংশের হাত ধরে বিসর্বচ্ব 
পথজ-িশাচরা দাঁড়াবেন কোথায?ঃ 
বাপদ্র গাঁতক খুব বেকায়দা। এখন 
গ্রীমতন গান্ধীর এই পপুলারিটিটাকে ববং 
কায়দা করার জন্য ঠান্ডা মাথায় পাঁর- 
কল্পনা কবার সমব। তা না কবে যাঁদ 


* কেউ *দ্বতশীয় গন্ধী খুনের চক্কান্ত জোনও 
- চুপ করে বসে থাকেন তো িষম বেসামাল 


অবস্থা হয়ে পড়বো 
যাই হোক, ভয় এই যে, কালা না 


শোনে ধর্মের কাহনী। শ্রীমতী গাদ্ধীকে 
তাই সাবধন হতে হবে। সংবধান হতে 
ছবে দেশের তাবৎ মানূষকেও। 
রাল্টীয়স্ত ব্যাঙ্কের ভূিকা 
ব্যাঙ্ক জাতয়কবণে যে বিশাল মহা- 
ভারত অশদ্ধ হয়ে গেল, সেই রাষ্ট্রায়ত্ত 
ধ্যাঙ্কগুলির প্রকৃত স্ববূপ ক? তারই 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীমতাঁ গান্ধী বলেছেন £ 
প্লাষ্ট্রায়ত্ত ব্যান্কে এখন থেকে গুরুত্ব দেওয়া 
হবে খাণপ্রাপকের ‘উদ্দেশ্যের ওপর’, খণ 
গ্রহতাব যোগ্যতার ওপর নয়'। অর্থাৎ 
এতাঁদন, যে বৃহৎ শিল্পগো্ঠা ব্যারকগরীল 


[নয়ন্্ণাধীনে কাজ করবে? কিন্তু তার 
মানে এই নয়: যে, রাষ্ট্রায়ত্ত, ব্যাহ্কগ্ল 
দরকারের শাখা আঁফসরূপে কাজ কররে। 
দা, ব্যাঙ্কগলো একটু সুস্থ ও যোগ্য 
ধারসাষিক প্রতিষ্ঠানরূপেই কাজ কররে। 
ফলত সবুজ্জ 'বিপ্রব গড়ে তোলার প্রচ্র 
ঈম্ভাবনা' দেখা দেবে, ফাটকা বাজারে, টাকা 
ময় ছয় হবে না, দ্ব্যাদর, মূল্য,মহুরসুহ 
ওঠাপড়া করবে, না এবং কংগ্রেসের, বহু- 


আর, তাবই কি. পরুকার শ্রীমত* গান্ধীকে 
দস্বতেনর, মধ্যে নিক্ষিপ্ত, করবে! পাজ- 
ধপিশ্লাচদের নেহাং মাথা, খারাপ, না হলে 
তেমন, কখনো হয়, 


নাদ্দপাঁত নির্বাচনে চাপ স্াটি। 
- অচ্ছিলষ 


জন্য বিহার বিধানসভার সদদাদের ওপর 


ধ্রতন্ডা চল্রছে' তখন” উপাধ্যক্ষ শরীখাদিল- 
ফার একটি গ্বৃত্বপর্ণ মন্তব্য করেছেন। 
বলেছেন ৪ বিষয়টি ভারতে: সর্বেচ্ছপদে 


সাঠাহির ব্ুমতগ, 
শনর্বাচন সংক্ান্ত 1 এ ব্যাপারে চাপ, 
দেওরা হলে সেটা খুব খারাপ হবে। 
এবং এই ঘটনার পাঁরপ্রোক্ষিতে এটাই 
মোদ্দা কথা! এ শয়ে িতন্ক্র কোন 
অবকাশ নেই। বস্তুত, গণতন্ত্র বলে 
চীৎকার করব আবার ক্ষমতারও অপব্যবহার 


আঁভজ্ঞতার' মধ্য দিয়ে অতঃপর তাঁর ৫৪ 
ভারতের পশ্যম স্পীকারের পদাধিকার 
গ্রহণ করলেন। আইন শিক্ষা সমাপন: করে 


সাল থেকে ধীঁলন অইনজশবী ও 


ভুষণ'৷. উত্তেজনা এমন এক স্তরে পেশছলো 
যখন সভাপাঁত; নিজলিংগাগপাও* সভাকে 
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শান্ত করায় পুরোদস্তুর বার । ইন্দিরা- 
সমর্ধকদের- চাঁৎকারে শ্রীমতণী তায়কেনবরণি 
সিংহের আত্মপক্ষ-সমর্থন ডুবে. গেছে। 
এবং ইন্দিরা গাল্ধাও নীরব শ্রোতা।। 


সরাসাঁর প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেসের সাম্প্রাতক 
নগীতর (বলাই বাহুল্য ব্যাঙ্ক রাম্ট্রীয়কবণ 
জাতীয় অর্থনোতিক ও বৈষায়ক) কঠোর 
সমালোচনা করে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ 
করেছে বলে সভায় আঁভযোগ উত্থাপন 
করেন শ্রীনীতিরাজ্ব চৌধুরী । তার:কশ্ববী 
ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠেনঃ আপনার জনাই 
শ্রীমতী গান্ধী) দলর মধ্যে কেংগ্রেসে) 
অন;প্রবেশ ঘটছে। এটা 
কংশ্রেসণ, সভা নয়, একধরণের কম্যুনিস্ট 
সভা 
তাঁর এহন উীন্তর প্রীতবাদে, শ্রীমতী 
গান্ধী বলেছেনঃ কম্যানস্ট' বলে সমগ্র 
সভাকে অপমান" করছেন বস্তা । 
দেখা যায, সভায় শ্রীমতী তারবেশ্ব্রশ 
‘আউট’ হয়ে গেছেন। সদস্যবগর্ চঁধকারের ' 
চোটে তাঁকে কোণঠাসা করেছেন।, কত্ত 
এতো যে কাণ্ড ঘটে গেল তাতেও নিজ্র- 
লঙগাপ্পা, আবচলিত। তিনি" তখনও 
শুধু সঞ্জীব রোঁন্ডকে জয়যুক্ত করাব জন্য 
প্রচার ও আবেদন চালাচ্ছেন? 
স্পষ্টতই" এই" সভা আরও একবার 
প্রমাণ করল কংগ্রেস দলে যে চিড় ধবেছে। 
তার জোড়াভাঁল কেবলমাত্র চাঁৎকার ও 
পাল্টা চাঁৎকারেই সম্ভব হবে না। জল 
অনেক দূর- গড়াবে । বোঝা গেল: সিন্ড- 
কেটেরু, একনায়কত্বের কালও সঈমিত হয়ে 
তারকেশ্বরীই 


নেতা-ই। 


রদালিযা 3 


র্‌ম.নিয়ায় আটাশ ঘণ্টার 'এীতিহাঁসিক 
ও গমরণীয় সফর শেষ করে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপাত রিচার্ড নিক্সন দেশে 
ফিরে গয়েছেন। 

শান্তর সন্ধানে সফরে’ বেরিয়ে 
এবার নিক্সন তেরো দিনে আটাঁট দেশ 
ঘুরেছেন। ভর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ছল র্মানিয়া সফর ৷ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
গর, সোভিয়েট ও মাঁক্ন পক্ষের মধ্যে 
ঠাণ্ডা লড়াই’ শুরু হবার পর এই প্রথম 
কোন মার্কিন রাস্ট্রপাত কোন কমিউনিস্ট 
যাম্মে সফরে এলেন। 

কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে প্রথমেই 
্ুমানিক্ায় নিজনের আসা বিশেষ গরুত্ব- 
পূর্ণ। রুমানিয়া এখনও ওয়ারশ গোষ্ঠার 
অন্তভূন্ত হলেও সোভিয়েট রুনিয়নের 
ধনযন্ণ থেকে সে অনেকটা মন্ত। চীন- 
সো্ভয়েট ম্বল্দে রুমানিয়া নিরপেক্ষ, অন্য 
পূর্ব ফুরোপণয় রাষ্ট্রে মত সোভিয়েট 
মুীনয়নর সমর্থক নয়। চেকোস্লোভা- 
কিয়ায় সোভিয়েট হস্তক্ষেপ রহমানিয়া 
সমর্থন করে নি। দেশের কৃষি ও শিল্প 
এবং বাণিজ্যের নীতি নির্ধারণে বূমানির়া 
সোভিয়েট খবরদার মানতে প্রস্তুত নয়, 
ননজের জাতীয় ফ্বার্থই সেখানে তার কাছে 
বড়। পশ্চিমী বাম্ট্রগুলির সঙ্গে ঘানিষ্ঠ- 


২. তর অর্থনৌতক সম্পর্ক গড়ে তোলার 


ব্যাপারে রুমানিয়া বিশেষ আগ্রহণী। নানা 
ঘটনাকে উপলক্ষ করে ইদানীং সোঁভিয়েট 
ফনননিয়ন ও রূমানিয়ার নেতাদের মধ্যে 
প্রকাশ্যে বাগবিতপ্ডা হয়েছে। মস্কোর 


অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক বিশ্ব কমিউনিস্ট 
শীর্ষ সম্মেলনেও ক্ুমানিয়াকে নিয়ে 


এই অবস্থায় সর- 


গোলমাল হয়েছিল । 








ফারভাবে নিক্সনের রুমানয়া সফর 


নিশ্চয়ই গনরুত্পূর্ণ। 
রুমানিয়া অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে 
ননন্সনকে গ্রহণ করেছে। সংবাদে প্রকাশ, 


যুখারেস্টে নিজনকে রাজকীয় সম্মান 
দেখানো হয়োছল। আদর-আপ্যায়নটা 
নেহাৎ আনুষ্ঠানিক লোকদেখানো ওপর- 
ওপর নয়, রুমানিয়ার মানুষ অন্তর থেকে 
ধনক্সনকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে। আভিভূত 
*নব্সন তাই বলেছেনঃ য়াজনৈতক মত- 
পার্থক্য বোশদিন বিভিন দেশের মানুষকে 
তফাৎ করে রাখতে পার না। রুমানিয়া 
সফর শেষে নিক্সন বলেছেন, তান ষাঢটাট 
দেশ বেঁড়য়েছেন, তার মধ্যে সব চেয়ে 
স্মরণীয় হল তাঁর এই রুমানিয়া 
সফর। 

ইরা ও ৩রা আগস্ট, এই দু’ দিনে 
মোট আটাশ ঘণ্টা নিক্সন রুমানিয়ায় 
ছিলেন রমানিয়ার রাষ্টুপাত ও 
ফামউীনস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক 
নিকোলাই সোসেসকুর সঙ্গে নিক্সন নানা 
[বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সংবাদ 
প্রকাশ, উভয় নেতার মধ্যে যে সব 'বিষষ 
[নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাব মধ্যে আছেঃ 
€১) চন ও সোঁভিষেট য়ননয়নেব নীতি, 
চশন-সোভিয়েট বিরোধ, চপন-সোভিয়েট 
সঈমান্ত সংঘর্ষ: (২) ফুবোপেব নবাপত্তা 
ও যুরোপেব উন্নতির জন্য. পারস্পাবক 
সহযোগিতা: (৩) পর্ব ও পাশিম 
সম্পর্ক; (3) নরস্রাীকরণ সমস্যা; €ে) 
দভয়েতনাম এবং এই সম্পার্কত প্যারিস 
আলোচনা* (৬) পশ্চিম এশিষা-আরব 
ও ইজরায়েলর যুদ্ধ; এবং, (৭) মাঁকনি 
যন্তরাম্টী ও বুম নিসাব মধ্যে ঘাঁনস্ঠতর 
অর্থনোতক ও সাংসকতিক সম্পর্ক 
আলোচনা শেশ্ষ নিক্সন ও সোসেস্‌কু 
হনদ্যতাপূর্ণ হয়েছে। নিক্ষন বোঝাবাব 
চেম্টা করেছেন, ভি-রতনাম শাল্তিস্থাপনের! 
উপায় উদ্ভাবনের ব্যাপাবে তাঁদের মনো- 
ভাব অনমনীয় নয়। সেভিয়েট ফুনিয়ন 
তথা পূর্ব জুরোপ সম্পর্কও তাঁক নতুন 
দৃষ্টভাঁ্গা গ্রহণ করল্ত প্রস্তত আছেন। 
ওয়ারশ' গোষ্ঠীর পক্ষ থকে যুরোপশষ 
ঈনরাশত্রা সম্পর্কে যে সম্মেলনের প্রস্তাব 
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করা হয়েছে, সম্ভবত মাঁর্কন যন্তরাষ্ট 
তাতে সম্মত জানবে এবং কাঁমউনিস্ট 
প্রতানীধদের সঙ্গে একত্র বসে সমগ্র 
ফুবোপের প্রশ্ন পুনিবিবচনা কর'ব। 

উভয় দেশের মধ্যে ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক 
স্থাপন কূটনশীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এবং, 
এসেছেন ঘনিম্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, 
এ কথাও £ঠিক। কচ্তু এই সফবের উদ্দেশ্য 
আরও গভশীর। নিক্সন এই সুযোগে 
ফাঁমউানস্ট জগতে প্রবেশের চেম্টা করছেন। 
কাঁমউানস্ট রাম্ট্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে সে রুমানিযাকে 
পেতে চায়, আবার প্রষাজন হলে এই 
‘অনুপ্রবেশের’ সুযোগ 'নযে সে অন্য 
ফাঁমউানস্ট দেশের বরুদ্ধে ‘আক্রমণাত্মক 
ফাজও' চালিয়ে যেতে পারবে। 

আরও একাঁট বড় উগ্দদ'শ্যর কথা 
অনেকে বলছেন। মাঁর্কন যান্তরাম্ট্র এখন 
চশনের সংগে একটা বোঝাপড়ায় আসতে 
চায়। অবশ্যই তা ‘যতটা সম্ভব’ আত্ম- 
সম্মান বৃজয় বেখে। আর এই কাজে সে 
মধ্যস্থ ধহসাবে পেতে চায় রামাণনয়াকে। 
রুমানিয়ার সঙ্গে চগনের ভাল সম্পর্ক 
রযেছে। নিক্সন সোসেস্কুর কাছে চাঁনের 





শুক্রবার ১৫ই আগস্ট 
মুনি 


কারীর জাগা 
জংলাপণ্তিিতম বল্যাগাযায় 
দরিচননানদীনেন খু 
ভএত*নীহার রা 





বুধবার: থেকে অগ্রিম ব্যাকং, 
রাপবাণী, ০ অরুণ ০ডারতী 


অশোকা ০ পার্বতী; ০ মায়া ০.গৌরী 

মানসী, 0; মূণালিনী, ০১ কল্যাণী 
এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে 

বিশু পরিবেশনা £ পিষাঁলী ফিলাস 


| *টটো বিরোধের পর 


এ বিষয়ে সরাসাঁর প্রশ্ন করা হলে তাঁরা 
কোনরূপ মন্তব্য কবতে অস্বীকার করেন! 
রুমানিয়ার দক থেকে ঘনিশ্ঠতর 


মার্কিন বন্ধুত্ব নানা, কারণে কাম্য! 


রুূমানিয়ার অর্থনোতিক স্বার্থে এই বন্ধুত্ব 


' প্রয়োজন ।, সোভিয়েট সাহায়্য, ছাড়াই যাতে 


কুমানিয়া দাঁড়াতে পারে, তার জন্য মার্ক'ন 
সমর্থন প্রয়োজন, তাহলে সোভিয়েট 


{ ক্ম্বনয়নের ধমক অগ্রাহ্য করা রুমানিয়ার 


পক্ষে সহজ হবে, ১৯৪৮ সালে স্ট্যালিন- 
যগোশ্লাভিয়ারওঃ 
মাঁকন সাহায্যের প্রয়োজন। হয়োছিল-॥ 
সোভিয়েট রুন়নেরা পক্ষে এই নতুন 
সম্ভব হচ্ছে নাগ" প্রাভদা” স্পষ্ট ভাষায় 
বলেছে; ফোন কমিউনিস্ট রাষ্টু যদি বেশি 
স্বাধীন। হরার চেস্টা কুরে; তবে, তা; 
বরদাস্ত, করা! হরে নান, লিওন, রেছ- 
নেহ. প্ররার্তিত, শনয়নিত সারভৌমত্রাঁএর। 
অধিরারী, প্রুর্ব যঢুরাপের। কাঁমিউাি্ট) 
দিজ্নহসফরের, মাতা পঁচি দিন পরো 
রুমানিয়া কাঁমউনিস্ট পার্টির দশমা সম্মেহ 


করা হবে না: কাটইসেভ, আরও বলেছেন্য 
স্বাধীনতার . নাম. করে যাঁদ কোন দেশ! 
বাড়াবাড়ি করে, এবং তার জন্য যাঁদ 
সমাজতল্ল, বিপন্ন হয়, তবে সোঁভয়েট 
নিয়ন তথা পূর্ব য়ুরোপের কমিউনিস্ট 
রাম্ট্ুগল চুপ করে বসে থাকবে না? 

নাম না করলেও বোঝা যায়, কাট 
সেভের আরুমণের লক্ষ্য খাস রুমানয়া, 
আর চেকোস্লোভাকিয়ার ঘটনার প্নরা- 
বৃত্ত করা হবে বলে ধমক দেওয়া হচ্ছে। 
কাটসেভের বন্তব্যের তাঁর শবরোধতা করে 
বন্তৃতা করেন ষ্ুগোশ্লাভয়ার প্রাতানীধ 
িজ্জালকো টোডেরোভিক। {তান বলেন, 
প্রত্যেক: দেশের স্বাধীনভাবে চঙ্গার় এবং 
“নিজের মত করে সমাজতল্মে অগ্রসর" হবার 
অধিকার আছে। কারও চোখ রাষ্ডান 
চলবে না, 

বলা বাহুল্য. পার্টি সম্মেলনে, সোসেলু 
কুর. নীতিই সমার্থত, হয় ॥ 


5৬৮, 


ক্যানবেরা আসার: আগে রজার্স অনেক 


না মোটামুটি অনুমোদিত, হয়েছে. 
বৈঠক, পোষ, ১ই: আযাস্ট, উহীদিয়াম। রজার্স,, 
অনস্্ীলমলার: পররালীসন্তশী গর্জন ্রিথ' ও) 
নিউজিল্যান্ডের? প্রধানমন্ত্রী হোঁদিয়োকের। 
পক্ষ থেক যো য্ুক্ত ইস্তাহারা প্রকাশা করা 
হয়! অতে বলা; হয়; এশিয়া তথা' অস্টরে- 
'লিয়ারা দেশগালিক্ে এখন ধেকোবেশি। করে। 
নিজেদেরা দায়িত্ব, গ্রহণ" করতে; হাবো। 
'আ্যানজার্স' নেতারা 'িচাঁদিত' হয়েছেন 


৷ ভারভা মহ্াসার্গরে সোঁিয্লেট যুদ্ধ -/ 


জাহাজের প্রবেশো।' বৈঠকে এই নিয়ো 


; তাঁরা আলোচনা! করেছেন 


রজার্স এখানে বদেছেন, চাঁনের সঙ্গে 
আলোচনা শুরু করতে মাকিনি যযুন্তরাষ্ণু 
প্রস্তুত আছে। 'ডয়েতনামের' ব্যাপারে" 
তান, বলেছেন; দাঁক্ষণ' ভিয়েতনামে' 
কমিউনিস্ট সরকার প্রাতষ্টিত হলেও 
তাঁদের আপাঁত্ত নেই, তবে বাইরের কোন 
চাপ ছাড়াই’ দক্ষিণ ভিয়েতনামের লোকেদের 
তাদের' পছন্দমত, সরকার" গঠনের স্ুযাহ 
দিতে হবে৷ এই; 'গণতান্তিক, অধিকার, 
চেষ্টা 
'প্রাভদা' বলেছে;, পসয়েটো? ও আনাস’ 


তুলে দিয়ে মাকিনা য্য্তরাম্ত্রী এখন নতুন _ 


একটি জোট; গঠনের চেস্টা করছে) তার 
নামঃ প্যাটো” (6&0), বা প্যা্ি 
পিক এঁশয়ামা ট্রিট অগর্থিনিজোশনা॥। 


(৯০-৮-৬৯) 





কার রাজ্যের পুলিশ সম্পর্কে কি করা 
যায় আর কি করতে হবে এই নিয়ে বেশ 


পুলিশ সম্পর্কে 
অনেক দিক থেকেই রা-রা শব্দ ওঠে এই 





করতে। এই অবস্থার ফলশ্রুত হল এই 
যে, দেখা যাচ্ছে পুলিশ দপ্তরের 

যাই থাকুক না কেন, পুলিশ দশ্তরের 
ধডসিপ্রিন সম্পর্কে আমাদের সাধারণ 
মানুষের যত উচ্চ ধারণাই থাকুক না 
কেন, আসলে প্ণীলশ দণ্তরও আর 
পাঁচটা ঘুন-ধরা ফোঁপরা দপ্তরের মত 
একটি দপ্তর। এর জন্য দায়ী কে-এই 
কথা বলার আগে অন্য আরো অনেক 
কথা বলতে হয়, কিন্তু সেই সক কথায় 
যেতে চাই না। সক কিছুর মান নেমে 


কখনও মনে করেছি যে, আমরাও যেমন 
স্বাধীনতার পাঁরপূর্ণ ফল ভোগ করতে 
চাই, এ থাক পোষাক পরা মানুষগালর 
মনেও একই আশা, একই আকাক্ষা 
ধ্বনিত হয়। একটা কথা কেন আমরা 


অনাচার চলে, যে নিদারুণ মানসিক নির্ধ; 
তন চলে, তার কতটা খোঁজ আমরা রাখ। 
একটা চৌকদার এখনও মাসে ১৫ টাকা 


এই কথাগুলি বলে নিলাম 


-এই কারণে যে, পুলিশ যদি আজ জন- 


জীবনের আর পাঁচটা অঞোর মত একটা 


‘* লা হত, তবে'সেই অঞ্চে গ্যাংরিং 


স্পা এ 


.' হওয়ায় আজ-সমস্ত. 'সমাজদেহ যন্মণায় 


। ক্কাতর হত না। কাজেই আজ পলপের 
আচরণের যে ফল সমাজকে ভোগ করতে 


চাংগ্রামকে এক করা সঞ্জাত নয়। এই 


গুজে পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়, রোজ তো 


সময়কালে তো কাউকে পেলাম না। 


সাহা আর শ্রীজগদানন্দ রায় 
আবেদিন জানালা দিয়ে বের 
ক্ষরে 'দয়েছিলেন। প্রশ্ন শুধু 





ছত না। তসশে জুলাই ঠিক এরই 


গ্রাপ্টাহিরু বস;গত! 


হি জুলাই ভোয়বেলাতেই হল, 


গুল পুলিশের কোন প্রকারে অজ্ঞত 
ছিল না। এই গোপন ও প্রকাশ্য ঘটনা 
সবই ঘটলো গ্যা্ডারসন হাউসের 


. সামনে, আর এই গ্যাম্ডারসন হাউসে 


কম করে ছয়জন বড় পুলিশ আঁফসার 
থাকেন ও ছিলেন৷ কথা হল, এই 
আঁফসাররা ঘটনা সম্পর্কে কি প্রাতি- 


- রোধমুলক ব্যবস্থা করেছেন? ২য় পর্যায় - 


- উধৰ্বতেম 


(১) এই -কথা কি সত্য যে, শোভা- 
যাত্রার সপো বেতার গাঁড় রাখার সিদ্ধান্ত 
কোন একজন আঁফসারের 'নর্দেশে বন্ধ 
করা হয়? 

(২) এই কথা কি সত্য যে, এস বব 


দপ্তরের একজন আফসার শোভাযাত্রার 


ll A Fe BG 
মহলকে দশবারের 
জানয়ৌছিলেন ? 
ee ET EEE 
শোচাযাৰা বিধানসভা ভবনে প্রবেশে 
কোনপ্রকার বাধার সম্মুখীন হয় নি? 
€৪) এ কথা কি সত্য যে, পুলিশ 


| জর "Bt 
মহাত্মা গার্বা-শতবর্ষ 
সযুহোধা প্রবন্ধ প্রতব্যোগভা 
{সারা ভারত কলেজ ও 'খিশ্বারিদ্যালয়ের ছার-্ছা্ীদের অন্য) 
বিষয় £ 
ইংরেজশ £ মহাত্মাজী ইন ফরেন আইজ 


বাংলা 


£ মহাত্মাজা ও -সাম্যবাদ 


ধন্দ £ মহাত্মাজী কা সমাজ দর্শন 
বিচারকমন্ডল+র সভাপতি £ 
ইংরেজী £ অধ্যাপক খনমলিচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বাংলা 


£ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


হিন্দী £ অধ্যাপক করে, এম, লোড়া 
প্রীতযোশিতার জন্য প্রবন্ধ দাখিলের শেষ হার ২রা অক্টোবর, ১৯৬১! 
প্রথম £ প্রতিটি ধবধর্মে এরি স্বর্ণ পদক £ প্রাতআসে ১৬ টাকা করে বারো মাস 
স্টাইপেপ্ড ও গান্ধীন্ঞীর {নির্বাচিত রচনাবলী 
'দ্বিতশ্প ৪ একটি স্বর্ণখাঁচত রৌপ্য পদক $ প্রতিমাসে ৯২ টাকা করে বারো মাস 
স্টাইপেঞ্ড ও গান্ধীজীর নির্বাচিত রচনাবলশ। ৃ 


ও গান্ধীজপর ধনবশীচিত রচনাবলখ। 


, | সায় £ প্রতিটি রিষয়ে £ একটি রৌপ্য পদক £ ৮ টারা করে রারো মাস স্টাইপেন্ড 


এতন্ব্যতাত প্রাঁতাটি বিষয়ে আঁতারন্ত ১০টি সাটিশিফকেট অব মোরট ও ২৫ টাকা 


অহ্াতস। গান্ধী-শততরপ্ব 
সলেখা প্রবল্ম প্রতিযোঠাতা কমিটি 
*সুলেখা পাক £ যাদবপুর, কালিকাতা-৩২ 








বেশধার তাশ্ডবকারাা “জ্যোতি বসুর 


€৫) এ কথা ক সত্য যে, বিধান- 
সভায় উপস্থিত পৃলিশরা, যারা বিধান- 
সভার গেট থেকে সুরু করে 'শ্রীজ্যোতি 
বসুর ঘর পর্যন্ত সর্বত্র" ছিল, তারা 
কেউই জীবন {বিপন্ন করে হামলাকারাঁদের 
অবরোধের চেষ্টা করে নি? 


সর 


€৮) একথা কি সত্য ঘে, শ্রীবসূকে 


শোভযাতা বিধানসভায় আসার আগে 
কোন কোন আফসার অন্যত্র নিয়ে যেতে 
চেয়েছিলেন, এমন কি চারটে বাজার ছু 
মাগে শ্রীবসয জনৈক ি-এম-এর সঙ্গে 
বিধানসভা ভবন ছেড়ে গোঁছজেন, কিন্তু 
জেই পরে ফিরে আসেন? 

(৯) এই কথা কি সত্য যে, শোভা- 
ঘাত্রীরা কোনক্রতম জ্যোতিবাবুকে তাঁর 


ঙান্তাহিক বসংমত? 
ঘরের বাইরে ভিড়ের মধ্যে নিয়ে আসতে 


চেয়েছিল একটা 'নাঁদর্ট উদ্দেশ্যে? 
€১০) এই কথা কি সত্য যে, যে 


করে এই বিদ্রোহ হবে সেই কথা কম করে 
পাঁচদিন আগে বলে দিয়েছিল। সেই 
পত্রিকা বৃহস্পতিবারের ঘটনার পাঁচাদন 
আগে রবিবার লিখলো £ “পুীলশের 
সর্বস্তগ্পে বিদ্রোহের প্রস্তুতি, অপেক্ষা 


ৱব'ন্দৰভাৱতণ লিশ্বিদ্যালয় প্ৰকাশন! 
শ্রীরতনমাণ চট্টোপাধ্যায়, শপ্রয়রজন সেন, শ্রীনির্মলকুমার বস্‌ 


গান্বমানস গোন্ধাচর্চার ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন) 
শ্রীহরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২-০০ দি হাউস অফ্‌ দি টেগোরস। 


৯০-০০ 


‘5.০০ 


এথেল্বেটিকস। 'গোপেম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫-০০ সম্াতচাল্দকা ! ডক্টর নন'লাল 


সেন ১৫:০০ এ ক্কচিক অফ দি পিওাঁরজ অফ বিপময়। 

ডক্টর মানস রায়চৌধুরী ১৫-০০ ষ্টাডিজ 
শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন ২৫-০০ ইণ্ডিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল 
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ১৬-৫০ রিফর্ম আ্যাস্ভ রজেনারেসন 


৬:০০ ব্রবশন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্য । 
ইন আটিপল্টক ক্রিয়োটাভচি। 
ভাচ্দেস। 


ডক্টর ধারেম্দু দেবনাথ 


ইন বেছ্গল, ১৭৭৪--১৮ই৩। সি উদ্ধৃতিসম্ভার ১২:০০ রবীন্দ্র 
সুভাষিত। ডক্টর শোভনলাল মুখোপাধ্যায় ১৪.৫০ সোপিওলজি অফ প্ল্যানিং 
শশজ্পতত্বের ইাঁতহাস’ 





১৫-০০ 


শুধু আঘাতের % সেই সংবাদে সেখ্য 
হয়েছিল “কারো গায়ে হাত পড়লে 
চুনোপ্ধটি, রুই ফাতলারা প্রকাশ্যে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন বলে হী্গাত্ত 
পাওয়া যাচ্ছে” শুধু ইঙ্গিত নয়, চার 
কলাম হেডিং-এর কালো অক্ষরগু্গি, 
দুই দিনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠলো?! 
অর্থাৎ এই সংবাদ বেরুবার ৪৮ ঘণ্টার 


, মধ্যে একজন প্ৰলিশের গায়ে হাত 


পড়লো অর্থাৎ খুন হল আর তার ৪৮ 


ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ বিদ্রোহ ঘটলো । এর 


পরও কি কেউ বলবেন যে, যে পুলিশয়া 
মনের কথা তাদের গোপন চক্রাল্তের 
ফথা কেউ জানতেন না। প্রশ্ন তাই-- 
বিধানসভায় পুলিশী হামলা যেমন 
হঠাৎ ঘটা কোন ঘটনার, তেমনি শত 

প্রকার প্রাতরোধমূলক ব্যবস্থা ব্যর্থ 
০ যে 
পলিশ রাতে ভীর্দ পরে বিদ্রোহের ধ্বজা; 


অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থ পাওয়া 
যায় না তাঁদের কাজের-যাঁরা ঠাণ্ডা মথায় 
রাইটার্স লালবাজার, লর্ড সিংহ রোড, 
খ্যাশ্ডারসন হাউসে বসে আছেন। উচ্ছৃঙ্খল 


এই ঘটনার সব দায়িত্ব সাধারণ পুলিশের 
ওপর চাপিয়ে আপাত লাভ দেখে কোন 


বাঘ থাবা মেরে ধরে, হাড মাংস খায় 
ভূত ঘাড় মটকে মারে ॥ 


পর ৰ 





*ইউরোপণীয়ান ক্লাব” আক্মণের প্রস্তুতি 


চট্টগ্রাম জেলায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের 
ঘাঁটিগলি বিধ্বস্ত করার পাঁরকত্পনা 


আমাদের ফুবক-বন্ধু অপূর্ব সেন আত্ম- 
গোপন করেছিলেন সে বাঁড়া) ঘিরে 
ফেললো । এখানে খণ্ড-যুদ্ধেক্যাপৃটেন্‌ 
কৈমারন নিহত হলেন এবং 'নর্মলদাকেও 
প্রাণ দিতে হল। পলায়নের পথে 
অপূর্ব সেনও শত্রুর রাইফেলের গুলনীতে 


শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো । পুলিশ ও - 
মালটার'র 


রীর বেড়াজাল ভেদ করে প্রশীত- 
লতা ও মাস্টারদা নিরাপদ স্থানে গয়ে 


ওয়াদ্দেদার 


মণের নেতৃত্ব 


পলিশ অন্যান্য জিনিষেরু সঙ্গে ওই 
দুশট পোষাকের একাঁট উদ্ধার করে। 


ও: দবশেষ ধরণের পোষাক দুটিতে [ছিল 


ঈুশট ধুতি আর একজ্ঞোড়া সাদা পাগ্‌ড়ী। 
অনেক জজ্পনা করেও কেন এবং কে এই 
পোষাক ব্যবহার করবে পালিশ তার 


-কোন 'হসেব লাগাতে পারে 'ন। 


কল্পনা দত্ত মাস্টারদার সঙ্গে প্রথম 
যখন দেখা করে তখন সে 'ব" এসি, 
ফাইন্যাল ইয়ারের টেস্ট পরাক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছিল। - মাস্টারদা তাকেও খুব 


৪৭৩ 


ভাবে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের 
প্রথম শ্রেণীর সংগঠকেরা ভিন্ন এই দুটি 
বৈপ্লাবক খ্যাকশন্ কাদের নেতৃত্বে 
সংঘটিত হয়েছে হাজার চেষ্টা সত্বেও 
পালিশ বা জনসাধারণ কেউই জানতে 
পারলো না। পুঁলশের সব চাতুর? 
ব্যর্থ করে এ দৃটি আক্রমণাত্বক ঘটনা 


পাফল্যমাশ্ডিত হওয়াতে সংগঠকদের উৎ- 
লাহ-উদ্দীপনা শত গুণ বেড়ে গেল। 
এর পর মাপ্টারদা বহনের 


পা ভা বরো সাবিত্রী মাঁসীমাও 
*আঁবচাঁলতিত্তে 


সঁমস্ত অত্যাচার সহ্য 
করে যান। মাতা-প্রন্রের দড় বিপ্রবী 
সম্পূর্ণ বিপরাঁত ছিল মেয়েটির 


একটি অদ্ভুত পোষাক এবং একটি 


কম্পনা দত্তের নামও. ছিল। সেই কারণেই 
এই দুজনের ওপর কড়া নজর রাখতে 
সুর করলো প্রীলশ এবং পঢ়ালশের 
গাঁতীবাঁধ দেখে কল্পনা ও প্রীতি সন্দেহ 
করাঁছলো যে কোন সময়ে পলিশ 
তাদের বন্দ করতে পারে। মাস্টারদাকে 
বার বার তারা খবর পাঠালো বে, আর 
বাইরে. থাকা নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না 
তান যেন যত তাড়াতাঁড় সম্ভব তাদের 
ধাঁড় ছেড়ে আত্মগোপনের নির্দেশ 
পাঠান বা. কোন উপযুক্ত নিরাপর্দ 


বাড়ির আকর্ষণ তার কাছে আঁত তুচ্ছ! 
ভাইবোনের স্নেহ-ভালোবাসা, মা-বাবার 


পাশ করেছে। এখন সে এম এ" পাশ 
প্রধানা শিক্ষায়ত্শ। এমন একটি মেধাবী 


, ও উঃ্জবল ভাবিষাৎসম্পম্া- কৃতী কন্যার 

প্রীতি মা-বাবার অগাধ বিশ্বাস ও নিভ' 

. রূতা। তব; পুলিশের আনাগোনা ও 
প্রদ্নাদির 


লতার এক মামা সব সময় প্রণীতর ওপর _ 


শ্যেনদ্‌ষ্ট রাখতৈন যাতে কৌন' ছাত্র 
যুবক প্রণতির সঙ্গে কোন সময়েই, দেখা 


্ রে AM না 


গেলা কোমরে অচটিজ বেধে হাতে লাঠি 
নিয়ে মণি দত ধে ঘরে বগোছিল প্রশীর্ত- 
8৭৪ 


কার সাহস্‌ আছে এগোও! আমার কাছে 
এসেছে এমন কাউকে বাঁড় থেকে বার 
করে দেবার আঁধকার কারও নেই। বার 


ছিল না। প্রাঁতির বাবা এই জটিল... 
অবস্থা ছটা মোলায়েম করলেন। 


' কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঁণ দত্তকে এাগয়ে 


[তে প্রীতিলতা তার অঙ্গে গেল। 
প্রীতির এঁগরে দেবার বিরুদ্ধে বাবা 
কিছুই বললেন না। প্রণীত নাঁণ দত্তকে 
এঁগয়ে দিতে গিয়ে আর বাঁড় ফিরলো 


এসে পেপছলো প্রীতিলতা । 
মাস্টায়দার মনে ইচ্ছে ছিল প্রীতি 
লতার নেতৃত্বেই ইউরোপীয়ান ক্লাব 


মলের অগ্রবত+ ঘাঁটি {হিসেবে ব্যবহারের 
সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা, ক্লাবের থে 
কাছে কতকগুলি গোপন স্ধান দদ্থর 
করা..কে কিভাবে ও কোন্‌ পোষাকে 
সণ্জ্রিত হবে, ইত্যাদি. বিভিন্ন নিদেশ 
দিলৈন' মাস্টারদা( সর্বোপরি এই 
সমস্ত ব্যাপারী তদারকের ভার ন্যস্ত 
হল তারকেশ্ধর দস্তদারের ওপর। 


.. খ॥ হালা 
হ্িজহক্ষ্ এত 
এম মাম (দা GR দিন 









চারণ এর আগা ধেখামে যেতে পায়ে, অগপ 
ইখবাশের আগ! সেখানে পৌছতে পারে না 
গুথের ভেতরদ্দিকে, গভীরতম অংশের গর্ভে 
্গিষে সেই সব খাগ্কণা দুর করে,যা থেকে মুখে 
ছুগন্ধি হয়, দাতের ক্ষয় হয়। আপনার দাত 

: সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে দেয় । ঘতবার 

রি | a: . দাত মাজেন, দেখবেন দাত যেন প্রত্ক- 

RL ধার পরিফার হয়। 

তার জন্যে বিনাকা শর্টহেড ব্যবহার করুনঃ 
রোজই | 


ULKA CTF 64 GER 
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সাহেবমেম নাচ-গান ও মদ্যপানে রত 
থাকে, অতাঁ্ক'ত আক্রমণের প্রকৃষ্ট সময় 
কখন, কিভাবে অন্যের দৃষ্টির সম্পূর্ণ 
অগোচরে কোন্‌ কোন্‌ পথে ক্লাব-গহে 
এগোন যায় এবং কোন্‌ কোন্‌ দরজার 
আড়ালে থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে হাত- 
বোমা নিক্ষেপ করা যায়_ক্রাব-গৃহের 
এইসব বৈশিষ্ট্প্র্ণ তথ্যগুলি জানাবার 
ভার যোগেশকে দেওয়া হয়োঁছল। আরও 
দুটি বিশেষ দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত হল। 


আরুমণকারাঁরা যাতে আলোর সংকেত 
দেখতে পায়, ক্লাব-গৃহের খুব কাছাকাছি 
এইরকম কোন একটা গোপন স্থানে 
যোগেশ তাদের নিয়ে যাবে 

এই প্রস্তৃতিপর্ব প্রসঞগো আর একাঁট 
{বিশেষ তথ্য এবং আরও একজন বিশেষ 
বন্ধুর পরিচয় প্রকাশ না করলে আমার 
এই লেখায় রুটি থেকে যাবে। মাস্টারদা 
এবং আরও অন্যান্য আত্মগোপনকারণ 


ফান আর্মির খাকী ইউনিফর্ম ব্যবহার লা 
করাই সাব্যস্ত হয়োছল। সকলের জন্য 
অন্ত্রের ব্যবস্থা করা হল। প্রত্যেককে 
হাতবোমা ও 'রভলভার দেওয়া হল এবং 
আত্মরক্ষার্থে আর একটি জানিস সকলেই 
সঞ্গে রাখলা-তীর বিষ পটাসিয়াম 
সায়ানাইড। এই ক্ষুদ্র দলটির পারচালন- 
তার ন্যস্ত হয়েছিল শৈলেশ্বর চকবতর 
ওপর । 

আমাদের খ্শক পশ্খু শৈলেশবরের কথা 
চট্টগ্রাম যূথ বিল্লাহ” ১ম খণ্ডে আমি 
সামানা উল্লেখ করেছি। 


যান। দু বছর আগে যে শৈলেশ্বরকে 
নিজের কাছে কার্তৃজ রেখে অত অ'ত্কত 
ও ভাত হতে দেখোঁছ, সেই শৈলেশবরই 
আবার িভলভার ও তাজা বোমা হাতে 
নিয়ে ইউরোপণষান ক্লাব আক্রমণে যাচ্ছে 
আমর নিজস্ব বাস্তব আঁভজ্ঞতা থেকে 
বলছি, এমন একজনও বিপ্লবী সাথী আমি . 
দেখি নি যে নিজের প্রচেষ্টার 
subjectively নিজেকে প্রস্তুত করে 
পাবে নি এবং মানসক দুর্বলতা ও ভয় 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয নি। কোন কারণে 


আপাতদৃম্টতে যাদের দুর্বল ও ভশরু 
মনে হয়েছে Subjective ও practical 
tr8ining-এয মাধ্যমে তাদেরই যে 


আবার পুরোপুঁর Death-defiant 
করে তোলা যায় সে সন্বচদ্ধে আম 
নিঃসন্দেহ ৷ 

শৈলেশ্বয় মতত্যুভয়হধন প্রথম শ্রেণীর 
করার বিলম্ব হেতু সে অধশর হয়ে উঠে- 





(দর্লভ তাধিক গ্রন্থ । মূল সংস্কৃত ও 
ধজ্ঞানুবাদ 1) মূল্য--৩'০০ টাকা । 
পণ্ততগর্থ মাহাত্ম্য £ 





আন্দোলনের কোন প্রর্ণা্দ ইতিহাস 


"আন্দোলন 'শ্রবং ধুবশেষ করে 
সম্মত স্থাতহাস স্পচনার কাজে কংগ্রেস 
অরফালে উৎসাহ দেয়া দুরের করা, এত- 
“দন পয়ধ্তি -রাধাই ন্ফৃদ্টি হরে 'এনেছেন।। 
কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে এ আন্দোলনের 
হীতহ।স মুছে ফেলাই বৌশ লাভজনক। 


নিশ্চয়ই সে-ুথা জ্দ্রানতেন। তা সত্বেও 
আন্দোলনকে দুষ্টু পথে প্রশিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার কর্মসুচী 'ছিজ ন্না কেন? 
এ-আই-সিশীস মণ্ডপ ঢেকে প্রস্তাব পাশ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃবৃন্দ রা 
পড়বেন জানতেন। তবু, তারপ্রয় ধক 
সেই নিদেশ এবং তা পালনের জন্য 
সংগঠন গড়া হয় নি কেন? 
স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোষ- 


চলে, ৯৯৪০৪৩ সালে “পর্যন্ত, এমন কি 
পাটির যে ভূমিকা 1ছল, ভিন 'দৃস্টভাঙ্গা 
নিয়েও কংগ্রেসের দাক্ষণপল্থা নেতৃত্ব সেই 


৪৭৭ 


আ্টিও ততটা এাঁগয়েছল। কংগ্রেস 
চনততব 'জায়াজ্যবাদ-বিরোধাী আন্দোলনকে 
ফ্লোরা বাপত্ান্মিক বিপ্লবে পার- 
সমাপ্তির “দিকে এগিয়ে না এনে ভারতের 


তাই *৪২+৪৩ সালে অধচন্দ্র লাঞ্ছিত 
হ্বা"ডার য়লনের জন্য তৎকালীন লাল 


রাডার দারদারদের যে আন্দোলন 
চলাঁছল, 'তার দায় কংগ্রেস নেতৃত্বও 
এড়াতে পারেন না। 


গান্ধীজশ্র অন্য জব দানের কথা 
বাদ দিলেও শুধু "করেলো ইয়ে অরেলোশ 
আর "ভারত ছাড়” এই দুটি স্লোগানের 


শ্রদ্টা হিসেবেই গাল্ধাঁজা অময়। 
নেত।জার বশ্যোষণ ছিল অমোঘ সতা।- 
ভারতের মাটি প্রস্তুত ছল। তাই 
গান্ধীজীর মুখ থেকে এ দুটি স্লোগান 
উৎসারত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে , হিমালয় 
থেকে কন্যাকুমারকা পর্যন্ত সাধারণ 
মানুষের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি 
হয়। নেতৃত্বহীন, সংগঠনহীন, পাঁর- 
কম্পনাহীন আন্দোলন একমাত্র জনগণের 
জাক্তিতে প্রচন্ড বেগের সৃষ্টি করে। 
জয়প্রকাশ-অচ্যুত পর্রবর্ধন-অরুপা আসফ 
আলীর নেতৃত্বাধীন সমাজতন্মী দল, 
সুভাষচন্দ্রের নবগঠিত ফরোয়ার্ড ব্লক, 
নেতৃত্বাধীনে নবগঠিত আর এস পি এবং 
আরও কয়েকটি আণ্টালক দলের কমশীরা 
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পাপ্তাহক বসুমতী 


সায্্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে। সারা ভারতের সাধারণ কৃষক, 
ছার আর যুবক, 'দিপ্বাদক বিচার না 
করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু 
একমাত্র মোঁদনীপুর জেলা ছাড়া আর 
কোথাও কংগ্রেসের তৎকালীন দাঁক্ষপপল্থণ 
নেতৃত্ব এসব আন্দোলনের নেতৃত্ব 
করেন নি। 


বরং আন্দোলনের কাষ্টা থেমে গেল। 


হাজার হাজার মানুষ সারা ভারতের 
বিভিন্ন এলাকার জ্বেলে বসে যখন 
ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়ানোর স্ব'ন 
ভুলতে পারছেন না তখন আকস্মিক" 
ভাবে তাঁরা মর্মাহত হয়ে শুনলেন 
রেল ওপড়ানো, থানা পোড়ানো আলন্দো- 





প্েজি্ার্ত টেডমাক 
করম চা প্রেষ ঠা 
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_লনের অংশীদাররা জানতেন। দেশের 


িপ্লবীরা ১৯৪০ সাল থেকেই জেঙ্জে 
আটকা ছিলেন। তাঁদের ভাবধারায় অনয 


- প্রাপিত লক্ষ লক্ষ যুবক সেই অগ্নিক্ষরা 
" দিনগুলিতে নতুন ইতিহাসের পত্তন 


করতে চেয়েছিলেন। এদের সম্মৃখ 
সারির করশীদের কাছে ভাঁবষ্যৎ একে- 
বারে অস্পষ্ট ছিল না! তাই ভগৎ 1সংহের 
যোগ্য উত্তরাধিকারী উত্তরপ্রদেশের আর- 


. এস-পি'র তরুণ নেতা! শহাদ রাজনারায়ণ 


মিশ্র ফাঁসির দাঁড় গলায় স্বহস্তে বেধে 


"নেওয়ার সময় ঘোষণা করেছিলেন তাঁর 


অগাঁণত সহকমশী আর দেশবাসীর কাছে" 
“কমরেড, আমাদের এই আত্মদান সাম্রাজ্য 
বাদকে নিঃশেষ করার জন্য। শু 
দেখবেন ভবিষ্যতে এই আত্মদানকে 
যেন ভারতের মেহনতাঁ মানুষের 
শব ভারতের, ধনিকশ্রেণী তাঁদের 
নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে না 
পারে।” 

রাজনারায়ণের এই 7, 
তাঁর কমরেডরা সংগঠনের দুর্বলতার জন্য 
কাজে লাগাতে পারে নি। তাই কংগ্রেসের 
তৎকালীন দক্ষিণপল্থণী নেতৃত্বের অনুগামী 
আজকের কংগ্রেসীরা এবং তাদের বিডি 
গণ সংগঠন আজও দাবি করতে সাহস. 
করে, “ইংরেজকে আমরা রুখোছি।* - 


প্রধানমল্পী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
একটি সাম্প্রতিক ডীন্ত দিয়েই বভ'মান 
{নিবন্ধের অবতারণা করীছ'। “গত ৫ই 
আগস্ট 'তাঁরখে একটি সমাবেশে তান 
বলেছেন, আমি কাউকে চ্যালেপ্তও কাঁর 
না, শাস্যানও দই না, কিন্তু আমাকে 


শাসানো হলে 'চূপ করে থাকতেও পার 


না। জনগণের জন্য সংগ্রাম যাঁদ অপাঁর- 
হার্য হয়ে পড়ে, তবে আম পছ হটব 
“নী এবং "বৃহত্তর স্বার্থে অুষ্টিমেয়ের 
বিরুদ্ধে ‘লড়াই করব। জনগণের স্বার্থে 
একটিমাত্র 'কল্যাণমূলক র্যবস্থা 'অব- 
ল্বনে "অর্থাৎ ব্যাম্ক জাতীয়করণে) যাঁদ 
এত হৈ-চৈ পড়ে যায়, তাহলে আরও কল্যাণ- 


ধ্দচ্ছেন। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ রলতে 
আম কুখি,মজুর তার পারবারকে পেট 
ভর খেতে “দিতে পারবে, কৃষক তার 
সম্তানসন্ততিদের শিক্ষাদানের সুযোগ 
পাবে। এই ' সামর্থ্য আমরা বতাঁদন না 


রর পদাপণি করল, "ঠক সেই-সময় 
রই বন্ধব্যাট শুধু যে রাজ- 
চারে 





এগুলির 


৮৮4 করার 


৪৭৯, 


প্রকাশিত হবার আগেই হয়ত অনেক- 
গুলি ঘটনা ঘটে যাবে, এবং যাঁদ ইতিমধ্যে 
শ্রীমতী গান্ধী "নিজেকে শক্তিশালী বলে 
মনে করতে পেরে থাকেন, তাহলে হয় 
তান রাষ্টপাতপদে কংগ্রেস মনেনীত 
প্রার্থীর প্রাত লিপ্‌-লয়্যালটিও প্রত্যাহার 
করে নেবেন, না হয় তাঁকে বাধ্য করবেন 
প্রার্থী প্রত্যাহার করতে । এই অবস্থায় 
কোন"সাহিকতাপূর্ণ ঝাঁক না নেওয়ার 
অর্থই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নিজের 
রাজনৈতিক আত্মহত্যার পথ সুগম করে 
দেওয়া। কেন না সঞ্জীব রেন্ডি রাষ্টর- 
পতি হলে তাঁর পক্ষে বর্ত'মান প্রধানমন্তী 


থাকতে -হবে। এই কারণেই 
নে জা 
স্বতন্র, জনসংঘ, বি. কে- ভি. ইত্যাদি) 
গড়তে হবে, এখনই না 

হোক যাতে পণ্চম নির্বাচনের পর তা 
করা যায় তার রাস্তা আগে থেকেই তৈরি 
এই উদ্দেশ্যে পাতিল 


দখল এখন মোটেই অসম্ভব নয়। এই 
কারণে রাষ্ট্রপাতর পদে তাঁরা এমন এক- 





প্রথম খণ্ড--৫:০০ টাক । 

তৃতীয় খণ্ড--8'00 টাক1। 
/ কৃত্তিবাসী রামায়ণ £ 
( সমগ্ৰ সপ্তকাও । কবির জীবনী-সন্বলিত) 

আদি কবির মহাকাব্যের বাঙালীর 
সংস্কৰণ । সোনার বাংলার ভক্তি-অর্ধ্য। 
পদানুসারে । রাজসংস্করণ । সচিত্র | 
রেকৃসিন ও বোর্ডে বাঁধা । বন্য--৮০০ 
টাক।। 


-. ষসমমত প্রাইভেট 
৯৬৯ 'বাপনাবহারী 2৪. 
হ্াকাতা 


৯২ 


পাপ্তাহক বসুজতশ 

পতি স্বার্থের প্রাতকৃূল দেখলে, 
নার্বকারচিন্তে বৃটিশ ধঁতহ্য লঙ্ঘন 
করতে পারেন, পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে 
একনায়কতন্তের সূচনা করতে পারেন, 
প্রয়োজনে সমরবিভাগের কতাদের 
হাতেও দেশটাকে তুলে দিতে পারেন। 
ইতিহাস এ কথাই বলে যে, থলি- 
স্বার্থ সংসদীয় গণতল্কে সেই পর্যন্তই 
টিকিয়ে রাখে যতক্ষণ" পর্যন্ত না তা 
প্রাতক্‌ল কাজ করে। এবং 


“ঘখনই দেখা ধায় যে, সংসদীয় গণতল্ম 


এমন কোন কাজ করেছে বা করতে চলেছে 
যা প্রাজপাতিদের় বৃহত্তর স্বার্থের 


বিরোধী, তখনই তারা তথাকাথত . ২ 
. গণতন্মের খোলসটিকে পরিত্যাগ করে 
" উগ্র ধরণের একনায়কতল্ম স্থাপন করতে 


বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। ভারতেই 


দেখা যাচ্ছে যে, একম ত্র ব্যান্ক জাতীয় 


করণকে উপলক্ষ করেই গণতন্ত্র ধংস 
হয়ে গেল এই আর্তনাদ তোলা হচ্ছে। 
এই একটিমাত্র, 


আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অদৃণ্টের এমনই 
পরিহাস যে, এই সোঁদন রাজ্যসভায় 
প্রধানমন্ত্রীকে এ কথা বলতে হয়েছে যে, 
শোঁষত ও দাঁরদ্র জনসাধারণের স্বার্থের 
মুখ চেয়ে আইন প্রণয়ন করার উপদেশ 
গান্ধীজী দিয়ে শিয়োছলেন। 


সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, সেই গাঁতর সঙ্গে 
তাল মালিযে স্থায়ী বামপল্ধশ শন্তিগৃলি 
সংঘবদ্ধ হতে পারছে না। যাঁদও এই 


Ba 


বামপন্থী শাবির আপাতত প্রধানমন্মার 
স্বপক্ষে, যাঁদও এই শাবির এক্যবদ্ধভাবে 
রাস্ট্রপাত নির্বাচনে গিারকে সমর্থন 
করছে, তা সত্বেও বামপন্থী দলগদালির 
পক্ষে একে অপরের কাছে আসার যতটা 


প্রাতপাঁত্তলাভের 
যেটাকে আদর্শের প্রলেপ দিয়ে ্যান্ত- 
কাগজে-কলমে ' কোনাঁদনই 


যাবে এরকম আশা করা অসঙ্গাত শর়। 


ভারতীয় রাজনীতির একটা বড় 
বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ক্ষমতাসশন শাসকদলের 
ক্লামক ভিসইস্টিগ্রেশন। ১৯৬৬ সালের 


পর থেকে সেই ভাঙনের গাঁত এত দূত 


প্রলবালত চিতার ধোঁয়ায় চাঁরদিকটা 
আচ্ছষ । 

তবু কত ভয় ওদের। এ ধোঁয়া যাঁদ 
গঙ্গার তীর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে 
পাকা দৈশসয় ছঁডিয়ে পড়ে। তাই কড়া 
পাস» ব্যবস্থা করা হয়ে ছ। সকালের 
সোনি রোদ লেগেশ্ছ গঞ্গাব তাঁর আর 
শান্ত জলে। অজন্র রূপোদী মাছের 
“চিক দেয়ার মত গঙ্গার বূকখানা ক্ষণে 
ক্ষণে বিচ্ছারত হয়ে উঠাছল এক উচ্জবল 
দপ্তিতে। পাহারাদাব সাল্পীদর্‌ সঙ্গনের 
ফলাতেও এসে লাগছিল দেই একই 
ব্যান দীপ্তি খন্জুল্য | 

এরই একাঁদকে সবুজ ঘাসের ওপর 
পড়ে আছেন মুক্ছিতা মা। স্লেহের বোন 
মমতা শূশ্রযা করছে তাঁব। এক-একবার 
মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয় ভেকে 
উঠছে মা-মাগো! মা কোন সাড়া 
দিচ্ছেন না। মমতার দুই গণ্ড বেয়ে ত্ধ 
অশ্রু গাঁড়য়ে যাচ্ছে জনর্গল। দাদা বিমল- 
জ্যোতি 'নার্নিমেষ নযনে চেয়ে অছে ধোঁধার 
'ঝুপ্ডলীর দিকে। কে জানে সে কি 
‘ভাবছে! মাথার ওপর স্বচ্ছ সুন্দব নল 
আকাশ। তার মহা-অঞ্গন জ্ডে কার 
যেন কল্যাপ হস্তের স্পর্শ মর্ত হয়ে 
উঠছে এক নম্র পবিচ্ছন্বতায়। চৈরাদনের 
পাঁথবী। দূরে গাছে গাছে নব িশলয়ের 
সমাবোহ:। পাখ্‌-পাখালির অবরুদ্ধ জগৎ 
রাত শেষে বুঝ উল্মৃক্ত উদার। তাদের 
ফলরবে মুখরা পাঁথবী যেন কত 
»স্পারীয়সী। বিম্লজ্যোঁতি একটা দীর্ঘ*বাস 
ছিড়ে যেন ক বলতে গেল কিন্তু পারল 
মা বলতে। তাই কথাটা তার মনের 
মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল ঃ 'বাস্তাবিক, 
এমন পভাতও আসে মানুষের জীবনে £ 

হ্যাঁ আসে বলেই তো, এমনি করে 
জ্বলে ওঠে চিতা, এমান করে আচ্ছন্ন করে 
দেষ সে চিতার ধোঁয়া সারা আকাশ আর 
পাঁথবীকে। 


এই তো মার ঘন্টাকয্বেক আগেকার 
চথা। তখনও রানি রয়েছে অনেকথাঁন। 
মাকাশে অবলছিল অসংখা নক্ষত। গোঁ- 
গোঁ করে পর্ীলশভ্যান এস দাঁড়ালো 
তাদেব বাঁড়র সমুখ। দুজন আফসার 
ভা থেকে নেমে পড়েই কড়া নাড়তে লাগল 
রজার । বিমলজ্্যোতি ণ্ঠন হাতে দরুজা 
ধলতেই একজন হলে উঠলেন, শহজ 
£ক্সেলনসাী দি গভর্নর অফ বেঙ্গল 
শাপনাদের প্রাঁত প্রসন্ন হয়েছেন! 

িমলজ্যোতি জিজ্জাস্ভাবে তাঁকয়ে 
ধললে. 'অর্থাৎ...১, 
' এখনই যেতে হবে আপনাদের |, 





কেন না, কারণ যা-কিছু তা সবারই জানা । 
ধৃহজ এক্সেলেন্সীর কি পরম প্রসন্নতা 
মা অবেদন করেছিলেন মহামান্য ইংয়াজ 
সরকারের কাচ্ছে-কাজ মিটে গেলেই পুত্রের 
মরদেহি যেন তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হয়। 
তাই এটি সেই প্রত্যপ্পণের পলা । 


কশদন আগে জেলের মবপ-কুঠুরীতে _ 


-পত্ের সঙ্গে তাঁন শেষ দেখা করতে 


গয়োছলেন। তখন অমরজ্যোতি মাকে 

এইভাবে আবেদন জ্ঞানতে বলোছিল 

কাজেই দেই মুহুর্ত যখন সমাগত; তখন 

মায়ের কাছে যে সে কতথান নির্মম ঘটনা 
9৮১ 


তা সহজেই অন্মেয়। 


ডুকরে কে'দে 
উঠলেন মা। পাশের বাড়ির প্রাতবেশীরা 
জেগে উঠলেন। খুটখাট, দুম দড়াম, 
দরজা খড়খাঁড় সব খুলে যেতে লাগল 
পাড়ার লোকেদের। সকলের মনেই প্রশ্ন, 
ক হল? কি হল তা সবাইয়েরই জানা । 
অস্ফুট চাপা স্বরে তারা যেন সব কি 
বলাবলি করতে লাগল। আঁফসারদের 
একজন দরজা থেকে সরে গয়ে পথে নেমে 
সবাইকে সতক করে দিলেন, "ডোন্ট বব 
টু রেস্টলেস ৮ 

এরপর উঠলেন তাঁরা সেই পদালশের 


গাঁড়ত। গাঁড়র ধাতব ইঞ্জিনটা গোঁ-গোঁ 
করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগল। সারা 
গাঁড়টা কাঁপ:ছ। কাঁপছে মায়ের হাঁপশ্ড। 
ধিবমলজ্যোতি, মমতারও বোধ কার রেহাই 
নেই সে অবস্থা থেকে। শেষ দেখার দিনটা 
ভেসে উঠল চোখের মুখে । কতই বা 
বয়স অমরজ্্যোতির। বড়জোর ষোল “ক 
সতেরো । জ্ন্দর সুডৌল শ্যামবর্ণ 
চেহারাটা অমরজ্যোতির আরও যেন উজ্জ্বল 
হয়ে উঠেছে। টক্‌ টক্‌ করছে রঙ। 
চোখে সপ্তাদিন্ড্র গভগর 'রহস্য। 'অথচ 
ক চোখ ঝলসানো দাঁপ্তি সে চোখে। 
কৈশোরোত্তীর্ণ মুখখানার 'দুই' গলে 
শোঁয়া-শোঁয়া নবোলাত - কৃষ্ণকালো শমশ্র্ন। 


অবাক হয়ে মা চেয়েছিলেন তার দিকে। 


চোখের জলের বাম ছিল মা। “বুকে 
যন্গণারও ছিল না সাঁমা। .আশ্চর্য তাঁর 
ছেলে। তাঁর রাছে দে যেন স্রর্গের কোন 
দেবদ্‌ত। আজন্ম , জীবন-দশপ'খনর্বাণের 
কোন কালিমা নেই সে মুখে, নেই .কোন 
উদ্বেগ, কোন পছনটান, হাভক্ষীতর-হিয়াব 
অথরা কোন আক্ষেপ! 'সরল হাস হেসে 
মাকে, দাদাকে ও দিদিকে দে 'রুঁঝয়ে 
বললে, জীবনের রহস্য।" এখনও “মার 
হানে সেই কথাটা বাজছে যেনঃ তুমিতো 
দ্বেখেছ মা র:দ্ বৈশাখের দনে নদী, সাগর, 
পস্কীরণণ, খাল, বিল উধাও হয়ে যায় 
ধাদ্প-হয়ে। সে বাষ্প কোথায় যায় তাও 
তো তুঁমি জানো মা। কিন্তু বল তো মা, 
একদিন ক সেই বাস্পর্াশি আকাশের বুকে 
জমাট কালো মেঘে রংপাল্তরত হয়ে যায় 
না? আর তা থেকে 'ি আশীর্বাদের 
মত থরে গড়ে না জীবনের জীবন সেই 
বর্ষার বারিধযরা? যে জজের জন্যে 
একাঁদন তোমার বুকখানা হাহাকার করে 
উঠোছল)২মাগো, সেই জলের ফিরে 
আসায় আরার ক তোয়ার বুক ভরে ওঠে 
না? তবে, কিসের জন্যে তুম দুঃখ করো 
মা? তুমি তো ক্ষুদিরামের সেই গান 
শুনেছো...ক্ষোদিরাম ফিরে আসবে “তাই 


| লীণ্ডাহিক বসত 

উঠা 
নিষ্প্রাণ শরীরটা আজ দেয়া হবে মায়ের 
হাতে। ইংবজ সরকারের 'প্রাতানাধ হিজ 
এক্সেলেন্স! দ গভন“র অফ বেঙ্গল মায়ের! 
"আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। কয়েকণমুহ্তের 
“মধ্যেই তাঁরা এসে পড়েন জেল গেটে এবং 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেল গেটটা 'খুর্সে গেল 
ঘড় -ঘড় করে।, তখনও “সগাইঃসান্তর, 
সশস্তবাহিনী চলে যায় “নি। “না চলে 
ষাবার,কারণ অমরজ্যোিতর-মৃতদেহটা দয়া 
“হবে মাকে এবং তাঁর জন্য তাদের যেতে 
হবে শ্মশানে, জের পাশেই গণ্গার 
ধারে। 

মা, যাবিমলঙ্োতি 'আব মমতাকে গাড় 
থেকে নামানোহল। জেল সুগার এলেন, 
জেলার এলেন--এলেন মোঁডকেল "আফসার, 
"থোয়েক্দাদগরের বড় কর্তন, পুলিশের 
ইন্সপের্টীর "জেনারেল 'রাদ গেলেন না 
'কেউ। 'তারপর। চলল “ঈইকের, পর. সই 


' কঙ্গন্জে আর '্খাতায়। অর্থাৎ শা বুঝে 


"পাচ্ছেন ছেলের 'মৃতদেহ। কি অসাম 
ফরুপ্ "হজ 'এক্সেলেন্সীর। , 

উরু 
'এরুটা “কিশোর ছেলেকে ক্ষাঁসীতে লটকে 


গিয়েছিল ইংরেজ সরকারের একটিমান্ন 
ঘুটির ভন্যে। শ্মশানে যখন চিতা সাজানো 
হয়োছিল- চিতার সে কাঠঙগনীল ছল 'কাঁচা। 
অনেকক্ষণ ধরে ধোয়া-হয়ে "হয়ে যখন কাঠ 
শ্ার জব্নল না তখন পুলিশ লাইন থেকে 
আনা হল কেরোসনের পর কেরোঁসিন। 
“কিন্তু কেরোসিনের এমনই মজা যে যতক্ষণ « 
ঘর দাহিকাশান্ত থাতক' ততক্ষণ-কাঠগুলো 
'জৰলছে মনে "হয়, কিল্হু তারপবই হস । 
কিরে নিভে 'যায়। এমাঁন ‘করে ঘখন আর 
কাঠগুলো অল না, তখন আবার নতুন| 
করে চিতা সাজনো হল। | 

‘এর ফল হল 'এত “বীভৎস যা বহু 
'বংলর-পদর''আজ,৪' ভুলতে পারে _ন-তারা? 


ফেলে বলেছিল, ভষ়পেও:না মা। 
আ্মানই! তোমারে ' মনে নেই ভগৎ 
রাতের াঁসিংয়ের২ফাঁসীরস্পর ভাব ওরা শত্রু! 


অতীরে ঝলসানোতমৃত্দ্রহটা ফেলে দিয়ে, 
পরণসেছিল:2 * 


বীরপৃংগব্রো এবার -মন্ভচ্ছেলেহক এফাঁরিয়ে -- -"* 


দিচ্ছেন মায়ের কোলে ' “তাও সেযে কত- 
খানি তাণ্ব্যবস্থাদেখ'ল্ই বোঝা. যাবে। 
সরু একটা ঝ্রা্টিয়ায় চাদর দিয়ে 
on SH মা 
“আছড়ে পড়লেন "মৃত সন্তানের বুকে। 
“িম্তু? ততক্ষণাধ্ই -সশস্ত্বাহিনীর ওপর 
অদেশ হল,”"আভি'লে য়াও_ 
পাচ্ছে, এই 'ফাঁসীর খবর »চাঁরাদকে 
ছাঁড়য়ে পড়ে সেজন্য সর্বপ্রকার সতর্কভাই 
“পূর্বাহ্ণ 'অবলম্বন করা হয়েছিল। তা 
ছাড়া পাঁরকল্পনা করা হয়োছিল-যা ছু 
"করতে হবে, তা রানির অন্ধকারেই করতে 
হবে। মআবঝথানে শুধু ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে- 
গন আ। কাজেই মাকে মৃতজ্দহ দেয়া 
হলেও তা এমনভাবে ম্যানেজ করতে হবে 
“যাতে সরকারের নিজস্ব উদ্যোগ ছাড়া আব 
কোন -প্রকারেই তা দাহ করতে না পারা 
যায়। এরই নাম চিজ এক্সেলেন্সীর পরম 
প্ৰসন্নতা! 
'মৃতদেহ নিয়ে যাবাব ব্যবস্থা হল 


' সামনে ও পছনে 'সশন্বাহনশ। তার 


তত 


“মধ্যে মৃতদেহ, তারপর মা. িমলজ্যোতি 
"ও মমতা । তাদের পিছনে আবার কয়েক- 
"জন আঁফসার। আকাশে তখন -নক্ষত্র- 
গুলো 'জবল্‌ অবল্‌ করাছল। কে জ্ঞানে 
“তারাই -হয়তো -সাক্ষধী রইল সেই হংস 
পক্সাতির বুকে ততোধিক শহংঘ্র 'এক টইটতি- 
শ্হাসের। 


সব পরিকল্পনা .সেৌদন-ব্যর্থ হয়ে 
৪৮২ 


স্যাঁদও "আর বেভে দি, তত্ব সময় আতি- 
ধযাহিত ‘হয়ে গিয়েছিল "অনেকখাঁন এবং 
লোহান শিখা আর তায় “কুণ্ডলী 
এ্সানুজ্ষ্ব নজর. এড়ায়'নি। “প্রথমত-প্রতি- 
শবেশীদেবদমাবযান থেকেঘখনামা, বিমল- 

প্জ্যাতআব "মমতাকে "পালিশ ডেকে 
আনতে মাফ তখনই লোকে ' ব্য'পাল্পটা 
বুঝতে পেরেছিস। তারপর তো এই 
“তবস্থা। “শহরের 'লোকজ্ঞন "আসহছণদজন 
‘একন্দন “করে, সাংবাদিকরা - আসছেন, 
এএাঁদকে-গাঁদকে টেলিফোনে, “জটলায় খবর 
্রটেযচ্ছে। বাঁড়র ছাদে ছাদ. জাললায়- ' 
-দরজ্জার, ল্নানাথদব ভিড়ের মধ্য--এমন 


“পক "জলের দোত'্লার -ত্লগ-লিতে - রাজ- ' 


নৈতিক বন্দীদেব মুহ্মিহ ধদনিতে 
কছুই আর চাপা রইল *না। 

একটা পরাধীন ' দেশেব মানষের মনে 
ধক অপরিসীম শ্রদ্ধা তার মুভিযোগধাদের 
প্রাত। ধঁচিতার ধোঁয়ার ীদকে তাঁবয়ে_ 
H দুচোখ আকুও'একবান মেন 
সন্ত" হযে "উঠল । 
“ছোটভাইয়েব 'চিঠিগুলো নঘক্রছিল। 
যখনই “এই -মম্ঘিন্তিক ঘটনায় "ভেন 





৪৮৩ 


জড়াছল সে তখনই একবার চিঠিগুলো 
খুলে খুলে দেখছিল। এই তো সেই প্রথম 
িঠিখানা। তাকে িখোছিল বেশ কিছব- 
দিন আগে ! 

“আপনি তো জানেন £ মানত বারো বছর 
বয়সে অমাবস্যার িশুতি রাতে সম্পূর্ণ 
শ্রক্কী শ্মশানে গিয়ে আম সাহসের 
পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম । আমাদের. 
দলের কাছে আঁম সোঁদন শপথ গ্রহণ করে- 
ছিলাম £ আমাদের যাঁদ কেউ মা থাকে 
তবে সে হচ্ছে আমাদের এই দেশ৷ 
আমদের যাঁদ কেউ ভাইবোন 'আব্মীয়- 
ফ্বজ্জন থাকে, তবে সে আমার এই দেশের 
তোঁতশ কোটি নরনারী এই দেশজনৰশ 
আর এই দেশের এই ভাই-বান 
বলদপর্ঁ ইংরাঁজের পদতলে নাষ্পষ্ট॥ 
ভাই এদেশের ললাটে স্বায়ীনতার "বজ্র 
তলক একে দেয়ার দাঁয়িতয মুলত 
আমাদেরই । এ দায়িত্ব পালনে 1চর্ীদন 
আম নিরলস থাকব, সংসারে 
প্রবেশ করব না, নারীকে মাহৃবং 
মনে করে জীবনে কখনো দার পারিগ্রহ 
করব না, আত্মসুখের জন্য কখনো প্রল্খ 
হব না। যে কোন ত্যাগ বিশেষ ক:র প্রাণ 
বসন করার ডাক এলে ॥পাছয়ে থাকর 
মা! সহকমণদের প্রাত বা দলের প্রীত 
বিশ্বাসঘাতকতা করলে ভার শাস্তি হবে 
ম্ত্যু। 

আপান নিশ্চয়ই নবুকবেন_এ শপথ 
গ্রহণ করার মধ্যে অসম্ভব একটা “সংযমী 
রোমান আছে। এই ক্োমচ্চকর মহাযাহার 
হকজন সৈৰক [হসাবে দুরদা আপনার কাছ 
কে আমি কখনো রাধা পাই নি! ছেলে- 
বেলায় বাবাও হারিয়োছ। কিচ্ছু আপা 
আমার সে অভাব পূর্ব করেছেন সকল 
দিক থেকে । এমন 'কি বারে বারে আপাঁন 
আমাকে সঠিক পথ দেখাতেও চেয়েছেন। 
আমিও সে পথের যেটীত্তকতা যে স্বীকার 
ফার নি তা নয়! 'ঁকচ্তু বুও, আমার 
শপথের প্রাতি আমায় বিশ্বস্ত "থাকতে হবে, 
ফারণ আমি আপনারই সহ্যোদর ভাই। 
আপনার কাছই আমার শিক্ষা? 

হ্যাঁ, আপানার সুব কথা ঘটনা প্রসঙ্গে 
মিলে যাচ্ছে। দেখাঁছি জয়গরে, আলোয়ারে, 
দেখছি কাশ্মীরে আর বর্মায় বিদ্রোহের 
ছরজ্গ বহে চলেছে। বর্মার প্রোম রোডে 
বিদ্রোহ? কৃষকদের নিহত মাথাকাটা দেহ- 
গুলি সাজিয়ে রাখতে দেখে আম স্তম্ভিত 


'আর্াহক বসত 


হয়ে গোঁছ। সত্যই শোলাপুরে, আপমার 
কথা মত শ্রামকদের বীরত্বেরও কোন তুলনা 


হয় না। এ কথা কি সহজ- গোটা একটা 


‘মানে গোটা সমাজকে আমল বদলে 'দেয়ার 


জ্যোঁতর চোখ ঝপ্সা হয়ে এল জলে. 
সতিই অগ্রজের মন্বন্ধে অযুর কি শ্রস্ ৷ 
গক্চ্তু শোয় কদর়্ন্তি কেম সে আন্ন লিঙ্গের 
পৃছেই রক গে? ফাঁদ ত লা কল্পত সে, 
জ্ঞবে তাচক এইভাবে শৃহন হতে হত ন্য॥ 
মাকে আন্প মমতাকেও খআমনভুবে তেও 
“পড়ত হত না। পরক্ষণেই তার মনে হল, 
না না সে ঠিকই করেছে! -অজ্যাচারের 
দিৰয়ুম্ধে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সে রখ 
দড়য়েছে। ঠিকই কল্রেছে সে! একথাও 
তো সে দনজেই [লিখেছে ? চোখের জল 
আুছে দে চিিখানাও টস দেখতে লাঘল 
খুলে॥ খাই তো লেখা রয়েছে... 
সারতে আমি শুকে চাই নি দাদ! 
"এত বড় স্মত্যাচারী জেলা ঘ্যাঁজদ্টট 
আপনি ধারলা করতে পারবেন না। 'লোকেব্র 
রবাঁড় জব্ীলয়েছে। স্বরে 'অলাবষ্ধ করে 
শদয়ে অসহায় শশুনারী সকলকে শীতের 
রাতে রস্তায় বের করে 'দিয়েছে। 'এমন 
ক হার ব্রট অফিসারগুল্াকে দিয়ে নাবী 
ধর্ষণ পর্যন্ত করাতেও কসর করে শন! 
ইংরেজ মহান জাত, সৈ সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ নেই॥ কিন্তু তার শাসকশন্তি যে 
কত বর্বর হতে পারে কতা আমন্না যেমন 
করে বুঝোছি তেমন করে আর কে বুঝতে 
পেরেছে। তাই দলের থেকে ওকে 'ভীত- 
সন্্স্ত করবার ভার প্রড়োছল আমার 
শ্পর৫ আমি তাকে ভয়ই দেখাতে চেয়ে- 
ছিলাম, ঠক মারতে চাই নি। কারণ আমি 
জানতাম যে দুটো-একটা ইংরেজ 
আঁফস্বারকে মেরে আমার দেশের স্বাধীনতা 
আত্মবে না? তার জন্য চাই সমস্ত 
জম্রাজ্যবাদীবারৌধী জনতার সম্পূর্ণ 
বিংদ্রাহ এবং সে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করবে 
নির্যাতিত শ্রীমক-শ্রেণী। কিন্তু শুধু 
ভয় দেখাতে গিয়েই এই কাণ্ডটা ঘটল-_ 
আমার হাতের অব্যর্থ শনশানায় ধরাশায়ী 
হয়ে গেল এই জেলা ম্যাঁজস্ট্রেট। ওরা 
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দেখল '1ঁবমলজ্যোত। 


সব স্ঘয় থাকে না। দাদার কছেও যে 
চেয়ে পাঠাবো, তাও কোন উপায় নেই। 
কাবন্ধ আমাল্র কোন কনা নেই। কাজেই 
দা কোথায় পাঞ্জিকেন টকা? খবরের 
কানে লক্ষ্য কোর ধরা পাঁড় ষাঁদ, জেল- 


হা ধরা একাঁদন সে গড়ল । 'বিচারও 
একটু হল। কল্তু সবে বিচারের মূল্য কি? 
পরাধীন দেশের অরনল্মাবদ্রোহঁদের বিচার 
কৰে কোন দেশে ন্যায়াবচারের সূত্র ধরে 
হয়েছেঃ তাই তো অমরজ্যোতির এই 
ফাঁক্ীর আদেশ! তাই তো তাকে গভীর 
কাতে ফাঁসাতে লটফান্যে হংয়ছে। ভাই 


সময়ের কাছে সবই সহজ হয়ে যায়। 
মায়ের সংজ্ঞাও শফরে এল এক সময়। 


সোঁদন অন্ধকার ব্রাতে পৃলিশের 
HES. elo LTE EO 


আলোর! 
হাজার হাজ্জর লোকের মহা-মিছিলে এবং 
একান্ত পুরোভাগ। 

বছর বছর এইদনাটি ফিরে আসে। 
মা, বিমলজ্যোিত, মমতা সবাই একত্র হন! 
শু ক তাঁরাই? তাঁদের সঞ্গে সারা 
দেশও? জশবনের এপাব থেকে ওপারে 
সবাই পাঠান নিষ্ঠার সঙ্গে আশীবদ। 
গঙ্গার ধার সোঁদনকার সেই চিতাগ্ন 


ভারত আজ জ্যাধীন। কিস্তু যে 
ক্বাধানতা সংগ্রামীরা একদিন বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের কঠিন মাগ্নপাশ থেকে 
দেশকে মুক্ত করার জন্য তাঁদের জাঁবনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলি বিসর্জন শদয়েছিলেন, 
ঘাঁদের আত্মত্যাগ ও নির্যাতন, যাঁদের 


ভপস্যা ও একাঁল্তক সাধনার বলে আমরা ' 


ঘই স্বাধীনতা লাভ করোছ স্বাধীনতার 
"ফল ভোগ' করার সময়ে আমরা তাঁদের 
থা মনে সান লা। তাঁদের আমরা ভুলে 


ও বীর্ধবন্তা এখন আর আমাদের নঅনু- 
প্রাশত করে না। একল্তু দেশের এই বাব 
ল্তানদের অসাধারণ চাঁরর ও আত্মত্যাগের 
ফথা স্যাধীনোত্তর যুগে যারা জন্মগ্রহণ 
ফরেছে আমাদের এই দেশে আজকের 
দদনের 'সেইসব 'কশোর এবং "তরুণদের 
একান্তভাবে জানা প্রয়োজন? 

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, 
১৮৫৭ খস্টাব্দেয় তথাকথিত সিপাহী 


দনালয়ে নিযে ভ্ীতন্লাকন্দ এলেন বাংলা 
দেশে। বঙগাভঞ্গের প্রাতবাদে বাংলাদেশের 





বিপ্লব থামাতে পারবে, কিন্তু বিপ্লর থামলো 
না৷ ববং তা আরো দৃপ্ত তেজে ছাড়য়ে 
পড়লো মহারাম্ট্র থেকে বাংলায়, বাংহ্যা 
খেকে পাঞ্জাবে, পাঞ্জাব থেকে 'আব্রতের 
সর্বত্র এবং ভাতের সাঁযানা আঁতিরুম করে 
ব্ৰহ্মদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপ 


মহাদেশের ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানশ এরই 
রো নানাস্থানে। 
{বংশ শতাব্দীর গোড়ার [দিকে 


ভারতের অনুক্তিদূত শরপ্ররী ভরুণ্রা ভারতের . 


স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বাণী বহন কারে 
এশিয়া, ইউরোপ এবং মাঁক'ন যু্তরাষ্ট্রে 
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লানাস্থানে ছাঁড়য়ে পড়োছলেন তার খহু 
প্রামাঘ্য ঘাঁলল ও 'চিপত্র সম্প্রতি 
আবিষ্কৃত হয়েছে | কিছুদিন আগে ডঃ 
চন্দ্ৰ চকববতণী শবাভত্র টরদোশক সংবাদপত্র 
থকে সংগৃহীত “ভারতের চবাধাঁনতাকফ্পে 
কটি যথেষ্ট মুশ্যব্যন সংকাদ-বংকুত্রুন 
কান্মকাতায় জ্জরাভীয় গ্রল্ধাগারে দান 
করেছন । 


বতান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে 
কয়েকজন ভারতীয় তরুণ রিপ্লরী মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রে চলে গয়ে 'সেখ্যান থেকে কয়েকটি 
বৈদোঁশক রাম্টের সঙ্গে যোখায়োহা স্থাপন 
করোঁছলেন এবং সেইসব রাষ্ট্রের সহায়তায় 
ইংরেজ-শাসনের নাগগ্লাশ থেকে ভারতকে 
মুক্ত করার প্রিকম্পনা রুরেছি:লন। এই 
প্রাহ্গ্ীলর মধ্যে জাম্ণন গ্ুভন“মেন্টের 
নাম বরশোষজ্ঞারে উল্লেখযোহ্য। মারুন 
DAL tg sai bs 
এই সংরাদ-সংকলনে কয়েরজন ভারতীয় 
ন্িপ্রবী ও তাঁদের বৈদোশিক সহযোদ্াদের 
স্সাহাসিক রিপ্রর-প্রচেক্্ার রোমান্চকর 
এবং ডমরুপ্রদ মববরণ পাওয়া 1গয়েছে। 
ভারতাঁয় 


সংগঠন ও সংগ্রাম করোছমেন আ নিভুলি- 
ভাবে জানতে হলে এই সংকলনখানি পড়া 
একান্ত আবশ্যক । "ই অংকুলনে যেসব 
০ 
হ্যাযাঁনতা সংগ্রামের ইাত্হাস 

ভি SAS 


করবে॥ 

মাঁ্ক'ন পুলিশ ভারতীয় বিপ্লবীদের 
গোপন কাবকিলাপ সম্বন্ধে যেসব চিঠিপ্র 
হস্তগত করতে পেরোছল তার একখান 


দচাঠিতে দেখা যাচ্ছে, িপ্রবীরা লিখছেন? 
*আমাদের অনুরোধে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ক্মানোরকায় এসে কাউপ্ট ওকুমা, কাউন্ট 
তৈরাউীচ এবং আরো বহু বিশিষ্ট ব্যান্তর 
মনো দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন ।” এই চিঠিতে 
এরকম একটা, কথাও . আছে--ভারতীশয় 


বিপ্লবশরা জাপানের নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তদের 


সঙ্গে যোগাযোগ রে 


ভাঁদেরও আমরা উপযুক্ত মর্যাদার সঞ্চে 
্মরণ করি না। তবুও অন্ধকার রাতে 
শবদ্যতের কালকের মতো যে স্বজ্পসংখ্যক 
দবপ্লবীর ছবি মাঝে মাঝে আমাদের স্মৃতি- 


প্পটে ভাস্বর দ্যুতিতে ফুটে ওঠে শ্যামজী | 


ক্ষ বর্মা এবং মাদাম ভিকাইাজ কামা 
ভাঁদের অন্যতম । 


মাদাম ভিকাইজি কামা ! 

কে ইনিঃ j 

কেউ যাঁদ ' আমাকে প্রশ্ন করে- কার 
দতো বোন পেলে তুম সবচেয়ে খুশি 
হতে? আমি সঙ্গর্বে মাথা উচ্চ করে 
জবাব দেব, মাদাম ভিকাইজ কামার 
মতো।- কেউ বাঁদ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন 


বারের সবাই তাঁর 


পড়লেন এবং ১৯০১ 
মাসে তিনি চিকিৎসার জন্য ইংলণ্ড যাল্রা 


- নাধাহিক বসত 


- দবপ্রাঁবনী নাবাঁর - অবদান সবশ্রেষ্ঠ ? 


আমি তৎক্ষণাৎ বিনা দদ্বধায় বলবো, 


- মাদাম ভিকাইজি কামা।- 


- বস্তুত ভারতের স্বাধীনতা ' আন্দো- 
লনের যাঁরা অগ্রদূত :মাদাম কামা তাঁদের 
একজন। বোম্বাইয়ের এই. পাশ মাহলা 
যে-ষুগে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছিলেন এটা সে 'যুপে : ছিল একটা 


"" পরম বিস্ময়কর 'এবং : অভাবনশয্ন ঘটনা, 


কারণ সে যুগে মাহলাদের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে যোগ দেবার কথা তো ভাবাই 


যায় না, পুরুষরাও প্রকাশ্যে মৃন্তি সংগ্রামের 
প্রত 


সমর্থন জানাতে ভন. পেতেন। এক- 


' বার পুলিশের নজরে পড়লে তার আর 


সর্বনাশ হতে কিছ বাকী থাকতো না। 
১৮৬১ খ্স্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর 


- বোম্বাইয়ের এক সম্ভ্রান্ত পাশ“ ব্যক- 


সায়ার গৃহে মাদাম কামার জন্ম হয়। 
তাঁর পিতার নাম 'ছিন সোরাবজী ফ্রামাঁজ 


চরমপল্ধশ বিপ্রবী ৷ ফলে অবস্থা শেষকালে 
এমন দাঁড়ালো যে, দ্বামশ-স্ত্রীর' মধ্যে 
কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ হল। ' | 

১৮৯৩ খনস্টাব্দে প্রেগ মহামারারূপে 
সারা বোম্বাইতে ছড়িয়ে পড়লো। মাদাম 


কামা প্লেগের রোগীদের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করে নিজের সুখ এবং আরামের 


কথা [বিস্মৃত হলেন। এ ব্যাপারে পাঁর- 
করতে 
লাগলো, ফলে তাদের সম্পে তাঁর ভাঁষণ 
মনকষাকাঁষ শুরু হল। 

মাদাম কামা হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে 
খস্টাব্দের এপ্রিল 


করলেন। লণ্ডনে তরি অপারেশন হয়ে 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার 


ভারা দেখে নি। তারা ঁবাস্মতকণ্ঠে প্রশ্ন 


' ফরতো”-কে ইনি? নাম কী এ*র, সভার 


মধ্য থেকেই কেউ একজন উত্তর দত 


সম. ইনি ভারতের বিপ্লবী নায়কা ।. এ'র নাম 


হচ্ছে মাদাম গিভকাইজি কামা। 
লশ্ডনের কর্তাব্যার্তদের টনক নড়লো। 


বৃটিশ পররাষ্ট্র দণ্তর এবং ইন্ডিয়া 


হাউসের কর্তৃপক্ষ কোধে অপ্নিশর্মা হলেন, 
ভাবতে বসলেন মাদাম কামাকে থামানো 
যায় কাঁ উপায়ে। বাইরে ক্রোধ প্রকাশ না 
করে তাঁরা বরং িনশতভাবেই মাদাম 
কামাকে আঁবলম্বে লণ্ডন পাঁরত্যাগ করার 
পরামর্শ দিলেন। হু ডিনারের 
পরামর্শ গ্রহণ করেছেন এমন লক্ষণ 


দু'জন ভারতীয় বপ্রবী শ্যামজী কৃষ্ণ 
বর্ম ও সর্দার সিং রাওজণ রাপার সঙ্গে 
তাঁর পাঁরচয় করে দেন। শ্যামজাী কৃষ্ণ 
বর্মাই প্রথম ভারতীয় 'বিপ্রবী ধান ইউ- 
রোপে গিয়ে সেখানকার লোকদের কাছে 
ভারতের পরাধীনতার কথা, বৃটিশ 
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ধরার অন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে । 
তাঁর এ আহ্বানে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া 

| তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ইউ- 
রোপের বাজ দেশে ভারতীয় কিগ্রবগদের 


জাঁড়িত ছিলেন বলে এ'কেও ইংলস্ড ত্যাগ 
_ করে প্যারিসে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়োছিল। 
পরে আবার তান প্যারিস ত্যাগ করে 
দুইজারল্যান্ডে গিয়ে বাস করতে থাকেন। 

১৯০৫ খনস্টাব্দের মাসে 
শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা ইংলণ্ড থেকে “দি 
ইন্ডিয়ান সোসওলজিস্ট” নামে একখানি 
কাগজ বের ক:রাছিলেন এবং মাদাম কামা 
ধছলেন এই কাগজের নিয়ামত লোখকা। 
এই পন্রিকাথানি ১৯০৯ খনস্টাব্দ পযন্ত 
ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত হবার পরে ১৯১৪ 
খস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্স থেকে এবং পরে 
১৯১৪ খস্টাব্দ থেকে জে-নভার প্রকাশিত 
হতে থাকে! 

১৯১০৫ খস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
্ডনে শ্যামজশী বমার গৃহ “ইশ্ডিয়ান 
হোমর:ল সোসাইটি” নামে ভারতীয়দের 
একাঁট সাঁমাত স্থাপিত হল এবং মাদাম 


হামা এই সাঁমাঁতর একজন উৎসাহণ ও . 


সক্রিয় সদস্যরূপে পাঁরগপিত হলেন'। ওই 
'্ছরেই ১০ই মে লণ্ডনে ভারতের [সিপাহী 
ধবদ্রোহের যে স্ম উদযাপিত 
ধর মাদাম কামা সেই অনুষ্ঠানে সভা- 
চোত্রশর আসন গ্রহণ করোঁছলেন। - - 

মাদাম কামা ১৯০৮ খ্‌স্টাব্দের ২০শ 
অগস্ট লন্ডনের ক্যাকস্টন হলে একটি 


সলায়, বিপিনচল্দ পাল, খাপা দঃ গোকুল- 
- চাঁদ নারাগ্ড, আগা খাঁ, ডাঃ জ্ঞানচাঁদ, ভি 
ভি. এস নারার, ডাঃ আনন্দকুমার্‌ স্বামী : 
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দাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 


ইংলশ্ড থেকে গোপনে প্যারিসে গয়ে - 


আশ্রয় নেবার পরে সেখান থেকেই চললো 
এই বিপ্লবী নারীর বিপ্লবের যন্ত্র. অনু- 
ঘ্টান স্বাধীনতার আঁক্নমল্ উচ্চারণ করে! 
গ্যাঁরস হয়ে উঠলো মাদাম কামার 'দ্বতাঁর 
মাতৃভূমি। এখানে তান মৃঘ দু-একটি 
বছৰ নয়, সুদশর্ঘ ৩৫ বহর কাল, তাঁর 
ছ্রঈবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল, স্বেচ্ছায় বরণ 
করে নেওয়া নির্বাসিতের জীবন আঁতি- 
' বাহত করেছেন! তাঁর বাসভবন বহু 


নীরা বাত 
শবপ্নবাঁর কর্মকেন্দ্র তথা আশ্রয়স্ধলে পারি- 
গত হয়োছিল। এইসব 'বপ্রবীদের মধ্য 
কয়েকজন ফরাসী এবং পলাতক র্ুশ-. 
বিপ্লবীও) ছিঙ্গেন। 
ধটিশ গতনমেন্ট প্রাণপণে যে 
বিপ্লবের আগুন নেভাবার চেষ্টা করেছিল 
তা দ্বিগুণ তেজে উজ্জবল আভায় জব ল 
উঠলো, কারণ পাঁরসে গয়ে আশ্রয় 
পরে মাদ.ম কামা আঁমততেজ 
1৫ সঞ্গো বিদ্রোহের বাণ 
রা তং ররর 
বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ এবং ধৃণা আশ্নেয়- 
'গারর অন্ন্যুৎপাতের মতো প্রচণ্ড বেগে 
দবিচ্ছারত বিস্ফোরিত হতে লাগলো। 
স্বাধীনতাকামী তরুণরা দলে দুল এসে 
সমবেত হতে লাগলো তাঁর চারপাশে । 
তাঁকে মধ্যমণি করে প্যারিসে রীতিমতো 
. কটি বিপ্রবী-ক্ত গণ্ড উভ্লো। প্যারিসে 


বৃটিশের দাবি ঘৃণার সপ্ো অগ্রাহ্য 
করলো। তা যাঁদ না হত, ফরাসী গভর্ন- 


ভার যোগ্য - প্রত্যুত্তর দিলেন । 
ফরাসী গভরননমেপ্টকে যাতে এজন্য 
“কোনরকম. অসুবিধায়: _ পড়তে .. না, - 


ক্রেনেভা থেকে এই পাকা প্রকাশ করার 


- বিপুল হরযধাঁন কনে মাদাম 


আগেই বলোছ মাদাম কামার প্যারিসের 
যাসভবন বিশ্লধীদের মিলন-ক্ষে ত্র পাঁরণত . 


ত্যাগের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ লক্ষ্য করে = 
ধৃবস্ময়ে হতবাক হতেন। বিম্বের সকল . 
নির্যাতিত 'িপশীড়ত পরাধীন জাতির 
প্রতিটি মানুষের প্রত তাঁর অপরিসীম 
দরদ, তাঁদের স্বাধীনতার জন্য তাঁর 
আন্তারক আগ্রহ ও প্রচেষ্টা বিশ্বের 
স্বাধীনতা সংগ্রা্দের আশয় উদ্জল এক 
নতুন আদর্শে উদ্বদ্ধ করে তুলোঁছল। 
১১০৭ বস্টাব্দেবক ১৮ই আগস্ট 
জামণনীর স্ট'টগ্গার্ট শহরে হেব সিক্গারের 
সভাপাঁতত্বে যে জান্ভজরশীতিক সমাজতন্ত 
সম্মেলনের আাঁধবেশন হয়োছল মাদাম 
কামাই ভারতের পক্ষ থেকে দেই সম্মেলন 
সর্বপ্রথম ভারুতর আতশয় *ভাকা উত্তো- 
লন করোছলেন। বাজন দেশ থেকে প্রায় 
এক হাজার প্রাতীনধি হোগ 'দিয়েছিলেন। 
বিখ্যাত ফরাসী সমাজতন্ঘবাদশী নেতা এবং 


কন্ঠতামণ্চে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে পাঁরচয় 
প্রদান প্রসঙ্গে বলছিলেন, “ইলি ভায়ত- 
বম কে তরি হর নো 
ধর্মী প্রাতান:ধ।” " সনবেত প্রাতানাধরা 
কামা'ক 
সোঁদন যে স্বতঃস্ফূর্ত অশুনন্দন্‌ জানিয়ে 
ইাঁতিহন্সে তা এন আবিদ্মরণীয় ঘটল । 

মাদাম ভিকাইীজ কামা সেদিন সেই 
বন্তৃতামণ্ে দাঁড়িয়ে আঁগ্নবর্ষ” ভাষায় যে 
ইংরেজের শোষণ, লণ্ঠন ও অত্যাচারের 
যে সত্য অথচ বীভৎস চিত্র তল. ধরে- 
ছিলেন তাতে সভাব লোক যেমন স্তম্ভত 


নন্দন জানালো ভাঁকে। তাঁর সঙ্গে কর: 

মদন করার ব্য আগ্রহে তাদের মধো ভিড় 

ও ঠেলাঠোল শুরু হল। 

মাদাম কামা সভাকক্ষের দিকে দুষ্ট 
বাত অন্তরে দেখলেন, সব 

নেই শুধু পরাধীন ভারতের কোনো 


জাতীয় পতাকা । সমস্ত অন্তর তাঁর এক আমার সামর্থ্য থাকলে আমি আজই থেকে 


জব্যন্ত বেদনায় দালত-মাথত হতে লাগলো, 
আশ্রুতে দু, চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। 
স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তান এক মুহুর্ত কি 
যেন ভাবলেন মনে মনে. তারপর অস্ফুট" 
কণ্ঠে বললেন, “না, না, এ হ'ত পারে না, 
আমি িছুতেই এটা হতে দেব না। 
পৃথিবীর এক পণ্সাংশ আঁধবাসীর মাতৃ- 
ভূমি ভারতেরও জাতাঁয় পতাকা চাই। 
কিন্তু কোথায় পাবো, কে দেবে আমাকে 
সেই জাতীষ পতাকা? কে দিতে পারে?” 
ছঠাৎ তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল তাঁর নিজের 
মনের সংশয় মুহূর্তের মধ্য কেটে গেল। 
তান বলে উঠলেন, পেয়েছি, এই তো 
পেয়েছি। এই আমার ভারতের জাতীয় 
পতাকা। তারপরেই নিজের ' পরা সেই 
শাঁড়কাপড়খানার ভাঁজ খুলে ফেলে এক- 
টানে মুহূতের মধ্যে তার চওড়া আঁচল- 
থানা ছি'ড়ে হাতে নিলেন। উচু করে 


জাতীয় পতাকার প্রাত আপনারা সকলে 


ধুংসাত্বক। ভারতবাসীবা_ সমগ্র পৃথিবীর 
-কৃটিশের 


বৃটিশ গভৰ্নষ্টে খুবই অন্যায় কাজ। 


লাগাঁহক বসমত 


সমস্ত ভারতবাসণকে 
মৃত্তি দিতাম।” 
এই শবপ্রাবনী মাহলার জাঁবনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়তম মন্ত্র ছিল বন্দে 
মাতরম, তাই তানি পাত্রকার নামও 
বেখোছিলেন “বন্দে মাতরম”। এই 


এই বন্দীত্ব থেকে 


তুলেছেন গোকাঁর চাইতে বড় 

হয়তো পৃথিবীতে অভাব 
নেই, কিন্তু (তান ষতখান দরদ "দয়ে 
লাস্ছিত মানুষের কথা 


ভারতীয় সাঁহত্যের ওপরে 
বিপুল প্রভাবও আম্লা লক্ষ্য 
করে আসাছ। কিন্তু গোফ 


গতভাবে ভারত সম্পকে” জ্ঞান 

উদ্দেশ্যে ভারতীয় ধষপ্রবীচের স্লো 
সরাসার যে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন 
এবং পরাধীন ভারতের সংগ্রাম তাঁকে যে 


থেকে তিনি তাঁদের সঙ্গে শত্রালাপ শুরু 
করেন। 
ভারতের প্রাচীন ও সু 


উৎসাহ লক্ষ্য করা ষার সেই উৎসাহই 
তাঁকে ভারতের প্রাতালীধস্থানীয় এই 
দু'জন বিপ্রবীর সঙ্গে পত্রালাপ করতে 
অনূপ্রাণত করেছিল। এ সবের মূলে 
“ছল তাঁর ভারতের সাহত্য এবং 
স্বাধীনতাকামী গণভাল্িক সাময়িক 
পতর-পতিকাগৃলর ভূমিভা সম্পকে বেশি 
করে সংবাদ সংগ্রহ কলা। 

সম্প্রতি আঁবচ্কৃত এইসব দাঁললপন্ন 
ও তথ্যাদি পরাক্ষা ক:র দেখা গিয়েছে, 
১৯১২ খ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর মাদাম 
ভিকাইজশ' 


জানিয়ে দেন। এই িঠখান পড়ে একথ। 
মনে করা ভুল হবে লা যে, মাদাম কামার 


সম্পদত -পাতিকার গ্রাহক .হবার জন্য 
শোক বনে আগ্রহ দোখয়ৌছলেন, 
শকন্তু গোকীকে যে “বন্দে মাতরম” 
'পাত্রকার গ্রাহক শ্রেণীভুন্ত করা "সম্ভবপর 
য় ন মাদাম কামার লেখা চিঠির উত্তর 
থেকেই তা বেশ বোঝা যায়, কারণ তার 
এক জায়গায় তান 'ীলখেছেন “মঃ 


সংবাদপত্ৰগুলি থেকে যে সব খবরাখবর, 
মূল্যবান তথ্য এবং উপাদান সংগ্রহ করতে 
পেরেছিলেন সেই "সব তথ্য এবং -উপাা- 
দানের ওপর 'ভাত্ত করে তিনি তাঁর 
“সোদেমেন্নক” পত্রিকায় যে প্রবন্ধ 
গলখেছিলেন তাতে তান বৃটিশের 
টপানবোশক চাঁরত্রের মুখোস খুলে 
দিয়ে “বিশ্বের সামনে তা তুলে ধরে- 


কাজের অন্ত্রানশহৃত উদ্দেশ্য এবং এই 
কারণেই শৃভান শ্যমজী কৃষ্ণ বৃর্মা এবং 


সবচেয়ে বড প্রয়েজন।” গোকাীঁ চেয়ে- 
শছলেন দূৃশট জাতি এই বোধ থেকেই 
পরস্পরকে ঘাঁলম্ঠভাবে জানূক। মানব- 


সাপ্তাহিক বসমত* 
আন্তর্জাতিক এবং উদার দৃষ্টিভা্গই 
তাঁর এই রাত সম্পকের উদ্নাতর 


স্গম্ভীর পির রক তালা 

'সহযোগতা করার জন্য 'গোকাঁঁ মাদাম 
কামাকে যে অনুরোধ করেছিলেন সেই 
শ্চঠিতে তিনি ল্ধোছিলেন £ “আপাঁনি 
'গঞ্গার তরে বসবাসকাবী মানুবদের 
জীবনধারণ এবং সংগ্রাম সম্পর্কে তথা 


এজন্য তাবা আপনার নিকট . কৃতজ্ঞ।” 
গোকীরি এই খচাঁঠি পেয়ে মাদাম কামা 

তার জবাবে লিখলেন $ “আমারে সমুদয় 

শাঁন্ত-স।মর্থ্ এবং সম্পূর্ণ সময় 

দেশের আদর্শ অনু:স্রণ এবং 

মানত সংগ্রামেই বাঁয়িতি হচ্ছে।” 


তাঁর বিরাট শ্রদ্ধা ও গভণর প্রশীত্র 


মাদাম কামার ১১১৭ শস্টাব্দে 


"গোকীরি নিকট লেখা শেষ "চাঁঠখান 
মিখাইল ৰ 


দা কামা বোমা তৈরি “শিক্ষা করার 


Ele, হল, 'দেশের পক্ষে 


অঙ্নাশশুরা 


দেশের তরুণরা মলে সোঁদন সেখানে 


ব্যাপারকে তুচ্ছ করে দেখার একটা মনো" 


ভাব দেখিয়েছে। এটা কিছু নতুন-বা 
অপ্রত্যাশিত ' ব্যাপার নয়, কারণ আমরা 
আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করোছ ষে, ভারতের 
দ্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর 


সর্বময় ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্ত রাখার 
জন্য গান্ধীজীর এর্‌প মাহাত্থ্য প্রচার 
তাঁরা অস্ত ব্যবহার 
করেছিল। তাইতো ১৯৪৭ থ্স্টাব্দে 
১৫ই আগস্ট মধ্যরারে যখন "দিল্লীতে 


কারুর মুখ থেকেই তো উচ্চারিত হতে 


একার কারণ তা এখন অনেকেই আর 


জ্যামীতক স্বত্যাসদ্ধ বলে মেনে নিতে ' 


চায় না, তাদের মনে আজ এ সম্বন্ধে 
প্রশ্ন জেগেছে এবং-ষে সত্য এতাঁদন 
কংগ্রেস গভনমেন্টের অপপ্রচারের ফলে 
ছাইঢাকা আগুনের মতো চাপা ছিল 
এখন ধারে ধারে তা আত্মপ্রকাশ করছে। 


লাধ্যাহক বসুমতশ-: 


8১8 
ভিকাইজ কামা ' স্টাটগার্টের 


দামামা হঠাৎ বেজে উঠলো। মাদাম 


ফরাস গভর্নমেন্ট সে অনুরোধ অগ্রাহ্য 


করলো এবং প্যারিসের উপকণ্ঠে একটা - 


প্রাচীন দুর্গে যুদ্ধ শেষ না রওয়া অবাধ 
মাদাম কামাকে আটকে রাখলো । "তান 
সেখানে নিরাপদেই 'ছিলেন। যুদ্ধ শেষে 
শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরে মাদাম 
কামা সেই দুর্গ থেকে ছাড়া পেলেন। 
তিনি কর্মসাগরে 


এবং মুক্তিদূত লেনিন 'রাশয়া পাঁর- 


আর কিছু করার অবসর তাঁর হয়-নি। 


এমনিভাবে যুদ্ধ করতে করতে ৩৫টা - 


বছর তান ফ্রাচ্সে নির্বাসিত অবস্থায় 
কাটিয়ে 'দিলেন। 


ভারতে ক আর 'ফরে যাওয়া হবে 
না? 

ভেবে ভীদ্বগ্ন হয়ে উঠলেন মাদাম 
কামা নিজে আর তাঁকে যাঁরা ভালো 
বাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন সেই সব 
[হতৈষা বন্ধু-বান্ধবরা। 

উপায় একটা বের করতেই হবে। 

আচ্ছা, মাদম কামা যাঁদ একটা 
{লাঁখত প্রতিশ্রুত দেনই বা. তাতে ক্ষাঁত 
কী? বন্ধুরা ভেবে ঠিক করলেন, 


হ্যাঁ তাই হবে। 


কিন্তু মাদাম কামা তাদের এ 
প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হলেন না 
প্রথমটায়, অবশেষে অনেক সাধ্য- 
সাধনার পর তান স্বাক্ষর দিয়ে দিলেন 


মাদাম কামা যে শেষবারের মতো ইউ- 


পারে নি। 


বহন করে তাঁকে নামানো হল এবং 


বলেছিলেন 
“Madam Kama died un- 
noticed in Bombay amidst un- 
grateful surrounding.” 





১৯৬৩-৬৪ সালে পশ্চিসবহ্গ সর- ৯ 


কারের ভাইরেইরেউ অব ম্যানা 
' সংখ্যা সম্পকে ত্য: সমাক্ষা 


য়ে, দেশে, বিশেষ করে সংগাঠত শিল্পে 
চারার-বাকারর, সংখ্যা ১৯৬৭- ৬৮ সালে 
অনেক হাস পেয়েছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে 


চাকর-বাকরির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল 
-&'৮ শতংশ। আর ১৯৬৭-৬৮৮ সালে 
হাস পেয়েছে ১৩:৬ শতাংশ। অথচ 


শেষোন্ত বছর কর্মপ্রাথথীরি সংখ্যা বেড়েছে 
৫৬ শতধশ। তার, মধ্যে ম্যাকুলেট 
১৩২ শতাংশ, আশ্ডার গ্রাজুয়েট ২২-৬ 
শতাংশ এব গ্রাজুয়েট ৩১:৩ শতাংশ 
হারে বদ্ধ পেয়েছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে 
অর্থনগাতির সুসংগঠিত সেক্টরে চাক।র- 
বার সস ১ কোটি ৪০ জা 
সংখ্যা আগেকার 
৬ এই 
বছর, শিদ্েপাংপাদন :১:৪ শত্মংশ' ভাস 
পেলেও জাতাঁষ আয় ৯-১ শতংশ বন্য 
পেয়েছে। কাঁষজাত পণ্যের উৎপাদন 
কারণ, 
সব চেয়ে, মজার কথা: এই বছর 


পাচণ্চম, উত্তর: এবং মধ্যা ভারতে চাকবি- 


, ধাকাঁরর সংখ্যা সামান্য কিছ কম্ধি 
. পেলেও পূর্ব ও দক্ষিণ জারতে লকার- 


বাকারর সংখ্যা ব্যাপকভাবে হাস 
পেয়েছে পূর্বাচলে ইঞ্িলিজারিং 
শিল্পে ব্যাপক মন্দার ফলে, এই আলে 
চাকরির ক্ষেত্রেও গুরুভর মন্দা দেখা 
দিয়েছে: বলে সরকারী নহূলর' ধারণা 
. “এবার আসন' শিক্ষিত বেত্রারের 
তধ্যে* ভারতে চাকরির সংখ্যা বাড়ছে 
গাড়ে বার্ষক ১৯ শতাংশ হাঞ্ে॥। তা 


সত্তেও সেকেন্ডারাঁ স্কুল উত্তীর্ণ . ১৫ 


প্রাজুয়েটা' তৃতীয় পাঁরকম্পনার শেষে 
দেশে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং 


গ্রাজুয়েট সহ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা 
ছিল ১৫ লক্ষ ১৯৭০ সালের 'মধ্যে সেই 
সংখা ১৭ লক্ষ হবে বলে অনুমান' করা 
যাচ্ছে। 

,বতমানে লাজনিয়ারদের মধ্যে বেকার 
সমস্য এত তীর হয়ে' উঠেছে যে, বহু 


উ্গামণী, হচ্ছিল, কিস্তু ‘এখন সেট, 
পুনরায় 'নন্নাভিচুযী।' বেলার 
হবাল' সুযোগ না" পেয়ে 


সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করে এবং তার 
ফলেই" মাথাপিছু আর কেড়ে-যাক়স। এটাই 
হচ্ছে সাধারণ ীনয়ম। ১৯৮৮০ সালে 
আমোরকায় কুবক ও ক্ষেতমজহরের 
সংখ্যা ছিল মেট শ্রমজগবীর অধেকি। 
কিল্তু ৯৯৩০ সালে কৃষক ও ক্ষেত-- 
মজুরের সংখ্যা মোট শ্রসজাঁবীর ৩০ 


এই একই ত রাজি হয়েছে। গর 


দেশগুলো যতই ' অর্থনৈতিক উত্নয়-নূর_এ 


পথে এখগয়ে গেছে, ততই তাদের' কুষক 
ও. ক্ষেতমজরের সংখ্যার হার - ছাস 


দেখা যাচ্ছে, এদেশে ৯৪২১ এবং ১৯৫১ 
সালের মধ্যে কৃষিক্ষে্রে প্রমজশীবীর হার 
আঁত সামান্যই {৭৬ শতাংশ থেকে ৭২ 
শতাংশ) হাস পেয়েছে। এর দ্বারা 
এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের অর্থ 

কাঠামোর গিশেষ কোন 


ধর্তন হয় নিঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গ 


উৎপাদন শিল্পে (0810109060- 
ring Industry) মক নিয়োগের 
হার যথেষ্ট কম। তাতে প্রমাল হচ্ছে যে, 

পারকল্পনায় চাকারর সংখ্যা 


তুলনায় চ.কাঁর-বাকাঁর সূচ্টি হয় অলেক 
কম। ভিতীয় পারকল্পনা শেষে ভরতে 


সাপ্তাহিক বসমতা 


বকেয়া বেকারের (আধা বেকার সহ) 
সংখ্যা দাঁড়য়েছল ১ কোট । পণ্চম পাঁর- 
কল্পনার শেষে সেই সংখ্যা ২ কোটিতে 

গিয়ে পৌছতে পারে। 
প্রাত বছর জাতীয় আয়ের ১৪ ১৫ 
শতাংশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে লপ্নী 
হওয়া সত্বেও আমরা যে বেকারদের কাজ 
দিতে পারাছি না, তার কারণ লঙ্নীর 
একটা বড় অংশই আমাদের ভোগে লেগে 
যাচ্ছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে 
উন্নয়নের হার তাল রাখতে 

পারছে না। 

এই গুরুতর বেকার সমস্যার দিকে 
সম্প্রাত পারকম্পনা কাঁমশনের মনোযোগ 
আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁরা কেন্দ্র এবং রাজ্ঞং 
নির্দেশ দিয়েছেন যে, 


স্রকারগুলোকে ই 
তাঁরা যেন চতুর্থ পাঁরকল্পনার কার্ষ- 


ক্লমকে যথাসম্ভব চাকার-প্রধান করে 
তোলেন। অর্থাৎ এমন সব প্রকল্প 
রচনা, করেন যাতে প্রচুর লোকের চাকার- 


বাকারা এবং কাজ্র-কর্মের সংস্থান হয়॥ 
সেক্রেটারী 


পরিকজ্পনা কাঁমশনের 
এক . পত্রে সংশ্লিষ্ট সকলক 
জালয়েছেন বে, উৎপাদন নিয়োগের 


‘(productive employment) হার 


নিয়োগের সুষোগ অনেক বোশ। কল্তু 
এতকাল বহৎ ি্পপাঁতদের বৃহত্তর: 
মুনাফার প্রয়োজনে ক্ষন শিল্পের প্রত 
চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে। 
ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য লগ্ন সংস্থার সমস্ত 
টাকা মেরে নিয়েছেন বৃহৎ িজ্প- 
পাঁতরা। কাঁচা মালের সিংহভাগ, 
পেয়েছেন তাঁরই! পাশ্ছমবঙের। 


৪৯৩ 


ইীঞ্জানয়ারং বশজ্পে আজ যে মন্দা দেখা 
ধদয়েছে, তারও মুলে আছে ক:চা মাল 
বন্টনের অব্যবস্থা। প্রয়োজনীয় খপ 
এবং কাঁচা মালের অভাবেই এই রাজে)ব 


গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন, সেটা সুলক্ষণ। 
সংপ্রীত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৪ 


তাই করা হয়, তাহলে ছোট এবং মাঝারী 
শিল্পের পক্ষে ব্যাণ্কের কাছ থেকে খণ 
পাওয়া হয়ত আর কাঁঠন হবে না। সে 
ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনমত 
কারবার, সম্প্রসারণ করবার সুষোগ 
পাবেন॥ তাতে বহু লোকেশ চাকাঁর- 
বাকীরর দুয়ার খুলে বেতে পারে। 
এতকাল ব্যাণ্কের সম্পদ নিয়ে মুষ্টিমেয় 
ধন’ যে ফাটকাবাজশ করতেন, সেটা 
বন্ধ হলেই ফলপ্রসূ শি্প-বাণিজ্যে 
০৪০৮ ০৫৫ 


স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ঠানজিন্টর । নাইট, 


ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজ, বা 
গৃহন্দিতে যোগাযোগ, করুন, 
Allied Trading. Agencies 
‘(B.C.) P.B. 2123, Delhi7. 





এলেদের ফেলে যাওয়া অর্ধভুত্ত 
ধসে থাকতে পারল না। উঠে গেল । মুখ 
[দিয়ে আর একটি কথাও বার হলো না। 
ভাঙ্চা মন আর ভাঙা দেহটাকে যেন কোন 
প্কমে টেনে নিয়ে গিয়ে বিছানার আশ্রয়ে 
ছেডে 'দলে। 
-. পীকছদক্ষণ আগের কলরব-অংখরতা 
বকেবারে নিস্তব্ধ । বাইরের ঝোপ-কাড় 
'ধন-বাদ'ড় নিবিড় নীরবতা সারা বাঁড় ভরে 
যেন চেশে বসল । গ্রাম. দেশ- রাত হয়েছে। 


আসছে এ বাড়ির হঠাৎ থমৃথমে এই শীতল 
্তত্খতায়। কেমন একটা চাপা উত্তেজনায় 
* লাল হয়ে উঠেছে মুখ চোখ । হঠাং এক 
সময়ে ভান্তারের সামনে এসে বলে উঠল, 


সামনের দেওয়ালে টাঙানো ভারতবর্ষের 
ঘা একটা মানাচন্র । নিবারণ চলে যাওয়ার 
পর ছন্দের ওটা কিনে এনে টাতিয়ে . 


ভারী তলা হয়জে বলেছে দরজায়! 
তার ভেতরে এখন কেউ ক-ন্মেশ্পে আছে? 
ছটফট করছে অস্বস্তিতে? চারদিকের 


পারব্যাধ ওই সুনল সমুদ্রের একান্তে, ' 


সেই বালিয়াডর আশেপাশে বাদামগাছের 
হাতছানি, দাক্ষণ সমুদ্রের হাওয়ায় 
আন্দোলিত জালপাই জঙ্গালর কোল ঘে'ষে 
সবুজ আবাদের একটা দেশ...একটা গ্রাম 
একটা বাঁড়র জন্য মন তার ছটফট 
করছে না|... 

" হাসছে--ছবিতে ছেলেটা হাসছে। সেই 
লোকবিরল আরণ্যক দ্বীপে, সেই অন্ধকার 
সেলে বসে বসে হয়তো সে এখনও হাসছে। 
যেমন করে বিমল হাসছিল থানায় যাওয়ার 
আগে, যেমন করে তার সেই দুই বন্ধু 


২৯৪ 





পাব আর কমল হাঁসভরা মুখে বিদায় 
নিয়ে গেছে। ও বা 
মনে পড়ে বায় এক কফালবৈশাখশর 
গিবকেলের কথা । কোথায় যেন রোগ দেখতে 
শিয়েছিল_ফেরার পথে গড়ে গেল বাড়ের 
মুখে৷ দেখতে দেখতে সারা আকাশ কালো 
করে দিনের আলোর সব িহ মুছে গেল! 
সন্মস্ত পোখ-পাখাঁল আর্তনাদ ফরতে 
করতে পালাতে লাগল নিরাপঞ্গ 
আশ্রয়ে! মাঠের গর-বাছুর ছাগল 
ছুটতে লাগল ঘরের দিকে। ধুলোয়, 
চাঁরাদক , ঘোরঘাটি করে--গাছ-গাছাাল 
আছাড়-পিছাঁড় করে স্রু হয়ে গেল 
খ্যাপা ঝড়ের দাপাদাপ। দেখতে দেখতে 
ফার ঘরের যেন একটা চালা উড়ে চলে 
গেল। গাছতলায় দাঁড়য়ে একটা ছেলের: 
সে-কী খল্খল হাঁস। ঝড়ের মুখে 
সেই খল্খল: হাসি সে যেন এখনও কালে 
লেগে আছে। Ms 
তেমনি করে হাসছে ওরা। নিবারণ 
আলো নিভে -গেল। ছক-কাটা- জশবন 
ভেঙে চ-রমার হয়ে গেল। বোনেদের ভেজা 


-বাপেদের মুখ গম্ভীর। ওরা হাসছে সেই 


ছেলেটার মত £ 
“হাই দেখ চালাটা ঝাপটে উড়ে চলে 
গেল! হাঃ হাহা তিল 
ছে'ড়া চাল'র খড়কুটো, ঘরাপাতা আর 
সবুজ ছে+ড়াপাতা- ঝড়ের ঝাপটে সব বেনু - 
পাক খেয়ে ঘুরছে) 
শি + 


lich 


) 
॥ 


বোতলের পাশে” .- 


পরেরদিন ভোর “না” হতে: হতে” বড় 
শারকর দেউডিতে" হাউমাউ: করে আছড়ে 
পড়ল যাদব" শশট-চৌপিকদার “মাধব শপটের 
ঘাদং। 

ছ:টে এল গোমস্তা বাঁক্স। 

“হলো ক্যা!” 

“মোর সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবু গো।” 
যাদব শীট ডুকরে উঠল।' 

“তা কি সবনাশ হলো বলাব তো.” 

"হেই সেদিন দঃ মোট কাপ্রড়- লিয়ে 
গেলম। সামনে নবাম। কেচে দয়ে যাব, 
দুচার দিনের মধ্যে।” 

‘তো কি হলোঃ” 

“সব পুড়ে গেল৷” 

“পুড়ে গেল 1 সব?” 

“একরত্তি'্্যানাও নাই'গো খাবু। মোর: 
ঘর পর্যন্ত পুড়ে চ্চাই হয়ে’ গেছে।”_লাদবা 
কাঁদতে লগলণ 

বড় শাঁরকের . চাকরান, ধোপা-_তন 
প্রূঘ ধর কাপড় .কাচে আর চাকরান 
দেওযা জম চষে। পাল-পার্বণের আগে 
একট: বেশ কাপড়ই পড়ে থাকে। এবাবও 
পড়়াছল্ল। সামনে নবান্ন। বড় শারক 
গে পার্বণ করে গ্রাম ডেকে, ধুমধাম করে। 

তার আগে অলক্ষ্রণে অগ্নিকাণ্ড' ঘটে, 
গেল। 

নারেব' হরিহর জিজ্ঞেস, করলে, 
«আগুন লাগল কি করে'?” 

যাদব বললে, “ঘোর রাত্তিরে কারা. 
এসে লাগষে দিলে বাবু! ঘুমিয়ে ছিলম 
-দোখ নি। পুড়ে মরে যেতম গুষ্ঠি- 
সহ্ধ_ভগমানের দয়ায় বেচে গোঁছ 
তা) 

হাঁবহব "নায়েব চোখ পাকিয়ে বললে), 
"এ ষেতাবনদ্বের' ভাঁটির আগুন গিয়ে, 
লাগে নি-তার- কি" প্রমাণ আছে.?” 

“মোব ভাঁটিব আগুন থারুবে কি করে 
ধত্তা(”-যাদব শীট চোখের জল মুছে, 


আছে? এ'মোর 'ভাঁটির আগন- লয়-- - 
ট্যচ গো দেবে চল-হেই খানিক" দরে" 
আছে) এক- আঁট খড়গ পড়েচ, আছে" 


কথাটা মিথ্যে ময়।' SE: 
ভদল্ত করে নাষেব গোমস্তার দল য়ে 
দেখে এল- শুধু কেরোসিন তেলের বোতল. 
আর খডের আঁট নয় দেশলাই কাঠি 
পর্যন্ত ছড়ানো। বোধ কাঁর কারুর হাত" 
ফসকে অসাবধানে পড়ে গিয়ে থাকবে? সব 
সাক্ষী-গ্রমাণ পড়ে আছে একটা ঝোপের" 


.. আড়ালে । 


অশপাশে পাড়া-পড়শী নেই- গ্রামের 
এক প্রান্ত চৌধুরাঁদের এক দখীঘর পাড়ে 
ঘাদব শটের ধোপার পাট। সেই দখীঘর 


জিজ্ঞেস করে'দেখ. কার সঙ্গে মোর ঝগড়া- 
কাট হয়েছে। হেই তেপাল্তরে কে আসবে 
মোর সঙ্গে ঝগড়া করতে বাবু 2৮? 

কৌতুহলে গাঁয়ের লোক জুটে গেছে 
ঢের। তারা-বগড়াববাদের কোনো খবর 
কেউ দলে না। 

হ'রিহর বললে, “তবে!” 

“মোর কপাল নায়েববাবু গো” 
মাদব আবার ডুকরে উঠল। 


বলে 
বললে, 


"বাগড়া করব কি বাবু_গলা ফাটিয়ে ডেকে' 


মরোছি, কেউ একটা সাড়া দেয় নিক 
এর কলস জল নিয়ে ছুটে আসে নি।” 

, গাঁয়ের. মানুষেরা কলরব করে উঠল 

“মোরা শুনবো ক দেখব-তবে তো 
ছুটে আসব!” 

“হেই নারে ld Lc 
সব.পুড়ে গেছে।” 

“আমিই কি জানতে পারতম গো!” 
যাদব কাঁপা কাঁপা গলায় টি 
ফট্‌ফাট: বাঁশ ফেটে উঠতেই ঘুম 
গেল। নারে 
টেনে হে'চড়ে কোনরকমে প্রাণ নিয়েবোরিয়ে 
এসোছি- ঘর থেকে । হাই দেখ__সেই: থেকে 
মোর বোঁ-বেটা-বোঁট বসে আছে গাছ- 
তলায় ৷” 

অদূরে” একটা গাছের তলায় যাদবের 


বৌ বসে আছে তার কান্চাবাচ্চা নিয়ে।; 


ওদের, চোখে-মুখে তখশো জেগে আছে 


আরুস্মিক' দূর্ঘটনার সন্স্ত কালো ছায়া।. 
সব" দেখে' শুনে হাঁরহর নায়েব তার - 


: আর একজন গোমস্তা বললে, “এমন 
ব্যাপার'তো.ওরা আর কোথাও করে, নি। 
কোথাও" শুনি ি।” 

হাঁরহর 'বিরস্ত হয়ে বললে, “এখানে 
করার যথেষ্ট কাবণ আছ্ছে 1” 

হরিহরের- মেজ্বাজ বুঝে. গোমস্তারা 
আর কোনো মন্তব্য করলে না। 

হরিহর বললে, “কাল ওরা 'মাছল 
নিয়ে বিলেত কাপড় চাইতে গিয়োছিল-_ 
মনে ' আঙ্কে?* 


শত ০৩ 





_সেই রাগে রাগে যাদবের ঘরে আগুন 
লাগয়ে দিয়েছে। আমাদের যত কাপড় 
সব একসঞ্গে পুড়ে ছাই করে 'দিলে।” | 

“তা হলে তারা খবর পেয়েছে 
চৌধুরাঁবাঁড়র কাপড় কে কাচে?” 1 

“জ্ঞাত শঘ1” হরিহর চোখ নাচক 
বললে, খবর যোগাড় করা এমন কিছু শক্ত 


নয়। ঠিক আছে_আঁমও দেখাছ।* 
বললে, “চল থানায়-ডার্মি 
y I” 


যাদব ঝপ্‌ করে হাঁরহরের পা চেখে 
ধরে' বললে; “যাব নায়েববাবু। মোর 


চাকরান জমিটুকু যেন না কাটা যার 
দেখবেন।” 


. *সে হবে। আগে চল থানায় ।”-- 


যাওয়ার পথে হরিহর যাদবকে শিখিয়ে- 


শীকদ্তু আমি তো কারোকে দেখি নি।” ১ 
“নাই বা দেখাল। -শুধু --বলাব- 
সন্দেহ -হয়।”" 


. হরর বদলে, “বাকি যা বোঝাবার : 


আমি বুঝিয়ে দেবো” 


বুঝিয়ে দিলে। থানায় গিয়ে হারিহর | 
সেই বিলেত কাপড় সংগ্রহের সছিল ও ' 
তার পরের সব ঘটনার বিবরণ দিয়ে বড়: 
দারোগাকে সব ব্যাপাবটা স'জয়ে সিজন: কোথায়? 


নিশ্চয়ই ছিল ।” 
ফিরে বললে, “করছিল না 2৮ 


তখনো ভয়-বিহল চোখ মেলে . 


আপাদমস্তক তিনজনকে দেখেছিল 
যাদব-_কাটা ঠোঁট, | 

উড়ে মাছি বসছে, কার ফোলা ফোলা 
হাতের আঙুল!" দলা দলা রন্তের দাগ 


লাগা জামা-কাপড়_কঠিন অত্যাচারের, 
বীভৎস নমুনা । দেখে দেখে গলা শঁকয়ে ' 


গেল যাদবের । কথা বলতে ' শি দাঁতে 
দাঁত লেগে গেল। ০» .. 

গর অবস্থা, দেখে তিনজন ভলা- 
টিয়ার নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চা্ায় 
ক্করলে। পবিত্র মুখ টিপে হাসল। ' 

মল বললে, “বল ভাই-ন্মামাদের 


পর গেল। যাদব 





কাটা কপাল-উড়ে - 


সাপ্তাহিক বসৃমত’ . 


বলে উঠল, “আ--আ'ম দেখি ি।* 
“আলবাৎ দেখেচিস ৷? 


বললে, “হে হেঁ-আমার -তখাঁন মনে 


হবে। তা ওদের.কোথায় ধরলেন স্যার?” 


রহিত দারদা 
“বড় দারোগা যাদবকে জিজ্ঞেস করলে, 
- “ঘরে ভোর আগুন লেগোঁছল কখন ৮ 


। গেছে অনেকক্ষণ ৷” 
"দৃপরে তারা পছাঁছমে চলে 


মুখ্য ধোপা জাতের উদ্দেশ্যে মুখে যা 


আসে. তাই বলে গালাগাল দিতে লাগল। 
£বড় দারোগা কিন্তু চটলে না। বরং চুপ 
11754 
গম্ভীর" গলায় আরও একবার 

দেখ। ভালো করে।” | 
যাদব কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, *সে 


- আম ভাল করে দেখেছি হুজুর ! সামনে -_ 


মোর সেই সব্বনশ_রাঙা ধক্‌ ধক্‌ 


করছে। সহায় নাই- সম্বল নাই, একটা 


মানুষের মুখের সাড়া নাই-শব্দ নাই। 


ইাঁদকে রাত থাঁ বাঁ করছে। বো কাঁদছে 
গছতলায় বসে। হাঁ করে চেয়ে আছি" 
রাত কখন ভোর হবে ।”...বলতে বলতে 


কেঁদে ফেলল যাদব । ' 
হারহর বললে, “এই তো! মাথার 
গোলমালে দেখতে ভূল করেছিস।” 


কথাটা মনকে “নল না বড় দারোগা. 


আস্তে আস্তে নীরবে মাথা নাড়তে 
৯৬ 


“আর কেউ . লাগিয়েছে আরও 


নায়েব মশ্যই।” বড় দারোগা বললে, 
«এ আগুন ভলা্টিয়াররা বোধ হয়; 
লাগায় লি” 
রত উঠল, 
“বিলেতাঁ কাপড়ের আশ্ডিল ছিল যাদ-। 
বের ঘরে। আমাদের নবাশ্ম উৎসবের 
আগে | hr 
কেউ 
আছে। আমাদের ভালো করে সন্ধান - 
করতে হবে।* Ee! 
“বিমলেরা এ ব্যাপারের কিছু জানত 
না-সমস্ত কথাবার্তার ভেতর 'দয়ে 
একটু একটু করে ঘটনাটা জানতে পারল 
এবং তিনজন তিনজনের দিকে নীরবে 
জিজ্ঞাসুদৃষ্টতে চেয়ে; রইল। 

ছোট. দারোগার ওপর . তথ্দীন,. 
অনুসন্ধানের কড়া দেশ দিয়ে বড়": 
দারোগা অস্থিরভাবে সারা ঘরময় 
প্নচারী- করতে লাগল। কপালের: 
রেখায় গোল গোল - ড্যাবর্ড্যাবে দুটো. 
চোখে সেই; দুশ্চিন্তার ছায়া? সব 
আন্দোলন বন্যার উচ্ছবসের মতো তীর, 
যেন এ দেশের গভাঁর তলায়! কোথাকার. 
বজ উড়ে উড়ে এসে মাটিতে পড়ে 
যেন অত্কুরিত হয়ে উঠছে সবার. 
অলক্ষ্যে! শেকড় চাঁলয়ে দিচ্ছে মাটির. 
গভনর অভ্যন্তরে । তাকে উপড়ে ফেলতে; 
হবে। বড় দারোগা হাতড়াতে লাগল মনে. 
মনে অন্ধের মত। ' 


৷ ক্ৰমশ! 


লাদ 


গ্রাম-বাংলা ন্ধকার 


দশো বছরের গুঁপাঁনবোশক শাসন 


লেন। গ্রাম তাঁর কাছে ক্রিম ছিলো না, 

আবরণে তাকে আবেম্টন কর- 
তেও তিনি চান .ন। তান ‘বিশ্বাস 
ফরতেন, শহর মানুষের সূষ্টি, আর গ্রাম 


সাগর বিশ্বাস. 


সৃষ্টি বিধাতার! প্রকৃতিকে যাঁদ বাঁচানো 


তান যুবশন্তকে গ্রামে ফিরে যেতে 
আহবান করোছিলেন €৪০ back to 
₹11188)। শহর সম্পর্কেও তিনিই 
একথা বলেছিলেন যে, একদিকে নয়া- 
দিল্লীর স রম্য রাজপ্রাসাদ আর এফ- 


নিয়া সাহেবদের! 'িড়লা সাহেবের ত 
শ্রীবৃদ্ধর সীমা নেই! তখন ২৫ কোট 
টাকা বিনিয়োগ করে এখন প্রায় ৫০০ 


এতকাল ভারতের রাজনীতির হালি 
ধরে কোনমতে টাল সামলে রেখোছিলেন- 
ব্যক্তিত্ব পাওয়া সম্ভব হলো না। কংগ্রেসের 
নেতৃত্ব যাঁদের হাতে এসে পড়লো তাঁরা 


করলেন-ছাবি দিয়ে সাজালেন দ্রইংরুম। 
খাঁদ শিল্প হলো ব্যবসার িবভাগাীয় 
বস্ত-বিপণি। টুপির আড়ালে জপের 
মালায় প্রার্থনা উঠলো এলোমেলো 
করে দে মা লুটেপুটে খাই কেট 
ভোলে নি প্রতাপ সিং কায়রোঁর কথা-- 


কিন্তু একটা কথা আগেই বলে 
নেওয়া দরকার । গ্রাম-বাংলায় অন্ধকার 
বাংলাদেশের গ্রাম ও তার মানুষের বেদ- 
নার চিত্ত। এতক্ষণ ষা বললাম সে হলো 
। গ্রামের বর্তমান চেহারার 

কৃথা জানবার আগে এ পশ্চাৎপটের কথা 
মনে রাখবার দরকার আছে। যতদূর 
জানি, গাম্ধীজশীর পরে গ্রামের উন্নয়নের 
কথা এমন করে কেউ ভাবেন ন। বলেনও 
নি। কখনো কখনো উচ্চারণ হয়তো কেউ 
করেছেন। কিন্তু তাঁরা বোধহয় বুকে 
হাত "দিয়ে বলতে পারবেন না ফে, 
খাতিরে 


সর্বশেষ স্বর্পের সংগে এই প্রসংশ্বো, 
আত সংক্ষেপে পরিচিত হতে হবে।, 
অতঃপর আসবে সংকটের করা 
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"অন্ধকারের 'আসল চেহারা শিক্ষা, 


স্বাস্থ্য, যোগাযোগ,  সমান্টি-উন্নেয়ন ও, 


পণ্ায়েত, সংস্কৃতি, সমবায় প্রতীতির 
ক্ষেত্রে গ্রাম্য-মানুষের সংগে যে মর্মান্তিক 
পরিহাস চলে এসেছে তারই লন্দ্দাকর 
এবংবেদনাদায়ক- চিত্র একে একে তুলে 
ধরবার চেস্টা কররো? 


পারবর্তনের কথা বলতে গেলে 
প্রথমেই রাজনৈতিক পাঁরবর্তনের" কথা 
এসে যাবে সামাঁজক ও: সাং 


মোহময় বলে" মনে হয়।, সেক্ষেত্রে গ্রাম- 
কারী আঁফসের কর্মচারি, স্কুল" বা 


গদ। গ্রকাপিত, হয়েছ. _ 


. বৈষ্ণৱ অহাজল পদাবলী 
- নি সমগ্র গদ . 


ম্যে :* চায় টাকা 


১ জানদানের সমগ্র: গদ 
ES মজ্য + দুই টাকা -- 


"গোহিন্দদাসের সমগ্র গর 
ছল দই জা 

1 গ্রান্তিহান ॥। 

বসুমতী সাহিত্য অন্ন্দত্র 


৯৬৬) শবাঁপনাবহারণ গাঙ্গুলণ -স্টরট, 
কাঁলকাত-১২ 


সান্যাল এও কোং 
বাঁত্কম চ্যাটাজ স্ট্রিট 





দা্াহফ বসসতনী। 


অথবা গম ভাঙানো 'কলের মালিকেরা 


তু সার এনা 


কংগ্রেসের জন্য জীবনপণ, 
চালাতে_চিরকান যারা কংগ্রেসী বলে 

কথা শুনলে 
যারা. ক্ষেপে. পাকা টম্যাটোর রূপ" ধার্গ 
করতো-ধনর্বাচনের ফলাফল ঘোষণার 
পরপতে-রাত্তর না পোহাতেই: যাঁদ তারা 
কাঁমিউীনস্টভন্ত, (তাও মার্কস্ব।দ৭) হয়ে 
পড়ে-তরে তাকে অসখ- ছাড়া, আর. ফি 
ভাবতে প্রা যায়? জনৈক স্কুল-শিক্ষক 
বন্ধু বেন্টুর৷ কংগ্রেসপন্থী, কাঁমউানিজমের 
বাম-দক্ষিণ' রোঁক, সংপর্কে যাঁর কোনো 
ছিল না). নর্কাচনের. পরে 


জানা কিংবা, মোটেই .না. জানা রোগ" 
দেরও অভ্যব-নেই। তারা. বন্যার, ভল্লের 
মত রাতারাতি. সি- পপ: এম. বনে 
যাচ্ছে। জ্যোতি. বসুর. ছাঁব, কিনে 
আনছে দ্বোকান, থেকে! 'দেশাহিতৈষর্ঠর 
নিয়ামত পাঠক হয়ে যাচ্ছে। 

আবার অন্য চিন্ত আছে, 


ক [সং পিং. এম-এর একদা অন্ধ 


৪৯৮ 


আমি কোনো মন্তব্য কাঁর.ন। একটা ' 
পাঁিকা সম্পর্কে এ-কথা গ্রহণ করা সহজ 


ব্যাপার নয়। বিশেষ, ৭ 
আম ননয়ামিত পাঠক নই। তবু 
ঘটনাটির উল্লেখ, করলাম পাঁরবর্তনের 


বাস্তর চিত্র দেখানোর জন্যই। ঠিক 
এমান পারবর্তনই কতজনকে ঠেলে 
নয়ে, যাচ্ছে তৃতীয় কাঁমউনস্ট 
শিরিরের দিকে।, তাঁদের মূখে ওই 
শ্লোগান-ন্যবন-জ্মোত. এক হ্যায়' ‘মাও 
সে-তুঙের চিন্ত্বধারা/,. ভরভরর্ষে 
আনলো কারা/' আবার 
(ভদ্রলোক বললে হয়তো, ওঁরা আবার 
অফেম্স নেবেন, কারণ ওঁদের নেত কান্দু 
সান্যালের মতে 'ঁবপ্রব মানবতা নয় 
প্রীতিভোজের আসরও নক্স বিপ্লব 
হলো. পাশবিকতা-অতএব পাশবিকতার 
মধ্যে. ভদ্রতার সন্ধান অন্তত. করা 'যায় না) 


হাপি_-এমন কি জ্যোতি বসুর স্বপ্ন 
ছিলো তাঁদের স্বপ্ন? জ্যোতি, কদ্দুর 
বাক্য হলো বেদবাক্য। আর আজ তাঁরা 
সেই জ্যোতি বসুর সংগ্রে চ্যবন্জগর 
পার্থক্য খুজে পাচ্ছেন, না! অসুস্থতার 
মাত্রা হয়তো সীমা ছাঁড়রেছে-এ তারই 
প্রলাপ। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনোতিক 
এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে" অজ 
তারে এমন একটা জায়গীয় ঠেলে: নিযে 
গেছে যে,.এই উম্মজ্তার শান্বকে, উড়িয়ে 
দেবার উপায়. নেই. -বামপল্ধী কাঁমিউ 
নিহট্রা যেন আল্র আরনায়- নিজেব্রেরু 
মুখ দেখে নিজেরাইংভাত হয়ে উঠেছেন। 
তাই বোধ হয় ১নং এবং ২নং কাঁমীনস্ট 
দল নজেদের- ময়্যে সমঝোতার প্রয়াস 
পাচ্ছেন। কিল্তু ওই উন্মন্ততার হাওয়া 


- হেম একথা লম্ভবত তাঁরা নিজেরাও 
স্বীকার করতে পারেন না। এর জন্য 
শকাদন হয়তো তাঁদের মানুষের কাছে 
জবাবাদাহ করতে হবে। সে কথা 
আল্গাদা। 'বাভন্ন কাঁমউানস্ট গ্রুপের 
ক্ষমতা দখলের প্রাতযোগিতা এবং প্রভাব 
বিস্তারের সংগ্রাম গ্রাম-বাংলার মানুষের 
জীবনে আজ প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে। 
বে কথা আগেই রলেছি যে, চাঁরাদকে 
চকে আগে ক্ষমতা দখল ফরবে_ তারই 
প্রাতযোশিতা চলছে গ্রামের ছায়াঘেরা 
প্রান্তরের মধ্যে। িম্তু চৈত্রের শেষেও যখন 
আকাশ থেকে জল পড়ে না তখন চাষীর 
ফাছে দিগন্তবিস্তত জমির নিম্করূণ 
সৃত্কতার চেয়েও রুক্ষ মনে হয় রাজ- 
নৈতিক বুলি আর ক্ষমতার লড়াই-এর 
শকবেয়ে কথা! মহাজনের হাত থেকে 
ঘখন চড়া সুদেও টাকা পাওয়া যায় না- 
জরকারী সমবায় ব্যাত্কগুলি যখন 


পাওয়া যাবে তবু সে পাওয়া যেন ওই: 


সরকারী জি আর* দেবার মতো 


দাক্ষণ্যের বিড়ম্বনা হয়ে না দাঁড়ায়! . 


ধাবা ধরে নিলাম একটি মানুষের যাঁদ 


এক কিলো বা দু কিলো খাদ্যশস্যে 
এক পক্ষকাল চালাতে হয় তবে তাকে 
জুম্বিকৃত্তি বলে নাসে হয় বুভূক্ষুর 
সুপ্ত ক্ষুধাকে জাগিয়ে দেওয়া! আর প্রতি 
পক্ষেই জি" আর" দেওয়া হয়েছে এমন 
নাঁজর সম্ভবত বাংলাদেশের কোনো 
ব্লকেই প্নওয়া যাবে না! তাছাড়া এটা 
{কি কেউ কখনো জানতে চেয়েছেন যে, 
জজ" অর.-এর খাদ্যশস্য যথারীতি যথা- 
স্থানে পেশচচ্ছে কি নাঃ জি. আর" 


- প্রাপকদের যে তাঁলকা রকে ব্লকে তৈরি 


হতো, আশ্চলিক পাঁরষদ কতৃক, তার 
আয়তন নেহাৎ ছোট ছিলো না কখনই 
কিন্তু যথাস্থানে যথারশীতি বাদ সে 
মাল না পেশছোয় তাহলে সেগুলি 
কোথায় যায়? এটাও কি কেউ কখনো 
দেখতে চেয়েছেন যে, সেই তালিকায় 
যাদের নাম লেখা তারা সকলেই জি" 
আর পাবার উপযুক্ত ক না! যাঁদ না 
হয়, আর যাঁদ সকলে নিয়মিত জি. 


তাও হয় নন সর্বর। এ নিবন্ধ যখন 
ধূলখাছু তখন আম যে মহকুমার বাস 
কার সেই মহকুমার শাসকের 'নকট 
গাণ-ডেপুটেশন গেছে কাষধাণ, জি" অ:র-' 
এবং মাথথাপছু রেশনের কোটা বৃদ্ধির 
দাবিতে ৷ গ্রাম-বাংলায় রেশনের পরি- 
সাপ সম্পর্কে সকলেরই জানা আছে। 
মাসে একবার গ্রামের মানুষকে মনে 
কাঁরয়ে দেওয়া হয় মাথাপিছু ৫০ গ্রাম 
করে দিয়ে। সম্প্রাত নাক চালের 
পরিমাণ বেড়ে ৫০০ গ্রাম প্রতি ইউাঁনটে) 
এবং গমের পরিমাণ ১ কিলো, হবে। 
তাহলে মোট পাঁরমাণ দাঁড়াবে ১৫০০ 
গ্রাম, মাথাপহু প্রাতিদিন তাহলে পড়ে 
২১৪ গ্রাস! অর্থাৎ একবেলায় একজন 
মানুষের খাদ্য ১০৭ গ্রাম। প্রাতরাশ এবং 
বৈকালিক খাবারের কথা ছোডেই 
৪৯১ 





শদল্াস। অথচ. গ্রামের মানুষ প্রমজীরশ- 
তাদের খাদোরও প্রয়োজন বোঁশ। 
তাহলে? একটা কথা প্রায়ই শুনতে 
পাওয়া যায়_গ্রামের মানুষের জমি-জমা 
আছে--তাতে ফসল হয়--অতএব তাদের 
জন্য বেশ রেশনের প্রয়োজন ক? কিন্ত 
একথা যাঁদ সত্য হয় তাহলে সরকারী 
পরিসংখ্যানে এত ভূমিহীন মান্ষ এলো 
কোর্খেকে? আর জমির আন্দোলনই বা 
কাদের জন্য? আসল কথা হলো দীর্ঘ 
বাইশ বৎসর যেভাবে . গ্রামবাংলাকে 
শোষণ করা হয়েছে আজও তার ব্যত্যয় 
হবে না। আমি বলাছ না রাতারাতি 
একটা আমূল পারবর্তন সাধিত হবে। 
কিচ্তু গ্রামের ওই শীর্ণ মানুষ 
গুলির যে আসুরিক শান্ত রাজ্যে জনগণের 
সরকার প্রতিষ্ঠা করলো তাদের সামনে 
{কছু আশার আলে ধরতে না পারলে 
তাদের চোখের মায়াজন মুছতে সহস্র 
রজনশ লাগবে না কি? আজও মানুষ 
জানলো না নতুন সরকরের ভূমি 
সংস্কার নীতি কি? শিক্ষার পাঁরবর্তন 
ধকভাবে হবে? খাদ্যনীতির মূল বন্তব্য 
কোথায়? অথচ চোখের সামনে 'দয়ে 
সেই সনাতন পদ্ধাতিতে চাল পাচার হয়ে 
যাচ্ছে শহরে গ্রামে চালের দর বদ্ধ 
হচ্ছে ১:৩০, ১:৪০, ১:৫০, ১.৬০, 
১:৭০, অএইভাবে। 

আছে--এন: ভি এফ. বাহিনন আছে 


- মন্লীদের প্রেস 'বজ্ঞাপ্ত আছে-_সব 
ঠিক আছে- নেই কেবল মৌলিক পাঁর- 
সোঁদনও 





যাচ্ছে সেই কখন” থেকে৷ ডেকে-ডেকে 
বেন পাগল হয়ে উঠছে । এই সব রা 
গীলতে ঘুম, আসে. না।-শবরতবারুর। 
রিছতেই ঘুম আসে।-না, বিছানায় 
শুয়ে থেকে-থেকে য়েন চণ্চল হয়ে, ওঠেন 
ওই পাঁখটার ডারের সঙ্গে সঙ্গো, যেন, 
সমস্ত স্নায়ুগুলি -চগ্চল। হয়ে। উঠছে), 
শছ'ড়েখড়ে যাচ্ছে, থেকে থেকে॥। 
ভয়ংকর এক অবস্থা । চোখ বুজে বুনে 


সাদা, মনে ঘুমোতে করলেন 
হিবরতবাবু। কিন্তু নাঃ সব. চেষ্টাই 
নি্ষল।। এইসব, , ঘুমোবার, 
চেষ্টা, করাই যেন বৃধা?, এইসব রাত্রে 
ঘমমোরার কোন মানে, হয় না। 
শবররতবাব উঠে পড়লেন ঘুম 


থেকে। মশার গঃজে শুয়ে পড়েছিলেন! 
মস্ত বড় পালংকে ঘুমোবার ব্যবস্থা ৷ 
ধবধরে সাদা বিছানা । মস্ত ঝালরওয়ালা 
বাঁলশ।. দুটো কোল বালিশ। নরম 
তোয়ক। ডানলোপলোর গাঁদ। বিছা- 
মা. থেকে বেরিয়ে এলেন. জধকারেই। 
বেডুসুইভ আছে। নিতান্ত জরুরী 
প্রয়োজনে. জবালাবার জন্যে। রাত্রে যাঁদ 
কখনো ওঠবারু দরকার হয় সেজন্যে! 
- বুবদ্ধা সবই আহে। কিন্তু দরকার 
হয়, না শিবৱতের ৷ রাতে মোটামুটি 
তান 'নার্বঘ] নিদ্রা 'দিতে অভ্যস্ত। 
আজ অনেক বয়স হয়েছ তাঁর। 
বুঝতে পারেন দেহে আর আগের মত 


সুদ্থ নন 'তানি। বেন নড়বড়ে হয়েছে - 


কল-কব্জা। নিয়মমাঁফক চলতে চায় 
না কাজেও আর, আগের, মত, চটপটে ভাব 
অনুভব করেন না৷ কখনো খানিকটা, 


তাঁরা টাকা দিলে আসতেন।, 
. বিধান করতেন। . 


হই ছল, না-তার। ভোটরেশাত বাবা 
মব্রে গেল। - কারারা উদাসীন 
মামারা দেখতে পারতেন। দেখেন 'নি। 
মা-কে পরের বাঁড় বাঁধুনাীবাত্ত পর্যন্ত 
করতে হচ্ছিল।' একটা ছেলে' ও একটা 
মেয়েকে মালুষ করতে কাঁ ভয়ংকর 
উদক্াস্ভ খাটুলী। ভোর থেরে গভীর 
বাতি পর্যন্ত । কেউ দেখে নি তাঁদের। 
ডেকে ভালো একটা কণা. পর্যন্ত বলে 
শন কেউ। ইস্কুলে ভার্ত হওয়া তো 
দূরের কযা । কে 'ভার্ত করে দেবে? 
কে নেবে দায়িত্ব? সমাজ্ঞ অবশ্য একটা 
ছিল। চিরকাল আছে। তারা খবরদারী 
করে, কিন্তু ' কারোর দায়িত্ব গ্রহণ" 
করে না। সবই মুখোসের কারবার 
একটা । বড়লোকের মোসাহেবাঁ করে, 
সবাই। গরীবের দিকে - চেয়ে. কেউ 


“দেখে না। 


বড় বিপর্যয়ের সময় কেউ দাঁড়ায় নি 


পশে। ভাগ্যিস পৈতৃক ভটেখানা ছিল। 
জীর্ণ একটেরে ঘরে কাটিয়ে দিলেন 


সারা কৈশোরটা। তারপর বোনটা মরল 
জনর-বিকারে। খুব জবর হত তখনা 
দেশ-গাঁ ম্যালোরয়ায় উচ্ছন্নে য্যাচ্ছল। 
গাকে গাঁ মরেহেজে বাচ্ছিল। যাদের, 
অর্থ ছিল তারা 'াঁকংসা করছিল। 
অবশ্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল না 
তখন 'বশেষাঁকছু। কবিরাজের বাঁড়তে 
জবর ছাড়ত না। কুইনিনের বাঁড় গিলত 
সবাই! সেবাঁড়ও গরীবের জন্য নয়।' 
ছিলেন দ:-একজন সরকার ডাক্তার 
ওষুধের 
তিনিও খুবই 


6০09 


- করছেন সুখলভা-। 


প্রায় এক শ'দেড় শ’ পাতা পড়ে রোজ। 
দু-তনটে ঠাকুরে মিলে সব কাজ 
সামলে উঠতে, পারে না। 

সব" ক িকণাকমত তবু তদারক 
শবন্রতবাবনর- সত । 
বাতে, একটু অশস্তু হয়ে পড়েছেন। মাঝে 
মাঝে বিশ্রাম . নিতে হয় বহথানায়। 
ডুয়া্সের শীত-বসন্ত তাঁর পক্ষে ভয়ং- 
কর কন্টকর। আজকাল, অবশ্য দ্বীকে 
তান বেখানে-সেখানে রেখে দিতে 
পারেন। মেয়েদের ‘বয়ে-থা হয়েছে, 
তারাও, আছে নানা দিকেণ? জামাইরা, 
কৃতী সব। সুখলতা অবশ্য: তাঁদের কাঙ্ছে' 
জুড়োতে যেতে নারাজ্জ। তাঁর এক করা, 


না, বাপু, জামাই-বাঁড় থাকতে পারুর- 


না। সে আমাকে বলো না বাপ্দ। 
-তহলে পুরাই যাও । 
"সে দেখা যাবো 
আসলে: সুখলভা - কোথাও; যেতে 


নারাজ। এখানেই-কাটালেন' দেশ থেকে 


আসবার পর গোটা জাীবনটা।, প্রায়! 





্রমা- টোকস্ময়ের -সন্গে) সে ক! আমি 
ভেবেছিলাম__ 

সে আমি -বুঝোছি। কিন্তু এ 

বাপারটা একেবারেই সেরকম "নয় । 

ওআভাঁজৎ গনপ্ত এখানে আসছেন 

--কন্তু আশ্নাব “সঙ্গে দেখা করবার 


আ্রন্য নয় । [.don’t.think.he is 7 


-even.aware of .my-existence, 


সুজাতাঁ-[ (Am desperately 


নন দি, তারপর ৪৫8- 
. 2৪9 হয়ে যান_করে এবং ক্ভাবে 
এটা ঘটল তা আমার অজ্ঞাত। 'কিষ্তু 
শক্থা আম জানতে পেরেছি যে, 
ও'রা স্বামীস্তী দুজনেই এখানে 


He ‘becomes dominated "by 


terrible, bitter, . “black 
00009. অনেক ক্ষেত্রেই "আম 
দেখোঁছ থেমে যাবে)... 





মুরমা--আমার এত বয়স হওয়া সত্বেও 
কাজও অবাধ আপনার মত রহস্যময় 
নারীর সংস্রবে আম আর কখনও 
আস "না 

সুজাতা-€অল্প হেসে) এ আপনার ভুল 
খারণা। আর “পাঁচজন মেয়ের সলো 
আমার “কোনোই আমল নেই। আমার 
শুধু কিভেবে আশ্চর্য লাগে জানেন। 
মানুষের জশবন যতোটা সহজ-সরল 
আমরা ভাবি, তার থেকে সেটা অনেক 
বোঁশ জাটল, অনেক বোঁশি রহসাঘন 
হঠাৎ উঠে দাঁড়াবে)। 


কিছুক্ষণ “সব উপচাপ থাকবে_সুজাতা 
ফ্রৈণ্য উইস্ডোর দিকে পেছন ‘করে বসে 
পড়বো ফ্রন্ট উইশ্ডোর ওপারে 'এসে 


দরজা 'দিষে ঘরে ঢুকবেন। ] 


(সুজাতার 
কাছে এগিয়ে এসে নিজের ভূল ব:বত্তে 
পেরে) দেখুন, ক্ষমা করবেন দূর 
থেকে "আপনাকে দেখে আমার "বীর 


পদ্মার নাম সুজাতা সেনা ' 
সুজাতা সেন? আগে এ নামের 
কারুর সঙ্গে অলাপ হয়েছে বলে 
“তো ননে পড়ছে না। হয়তো কেথাও 
দেখে থাকব। 
মরমা_না, আপাঁন আগে মিস সেনকে 
দেখেন 'ন। 
অভিজিৎ_আপনি কি করে জানলেন ? 


সুরমা--একট: আগেই মিস সেন আমাকে 


আঁভিজিং_ক বলাঁছলেন ? 


হা এবার বুঝতে নি পর 


অঙলকার সপ্পো পারি আছে।: ০+ 


সুরমা আমার মনে হয় না সুজাতা দেব - 


She’s rather an extre- 
. ordinary young woman. 
আভিজিং-তোচ্ছিল্যের সঙ্গে) বটে! 


সোফায় বসবে। বয় এসে দাঁড়াবে] 


মস সেন! আপনার জন্য কফি বা - 


চা আনতে বলবো? 
ঈুজাতা- না, 'ধন্যবাদ। একটু আগেই 
আমার ও-পর্ব সারা হয়ে গেছে। 
বয়-এ সময় আমরা কাঁফ সার্ভ কার নাঃ 
অভিজিৎ-_-চেড়া গলায়) তার মানে? 
সুজাতা তৌক্ষ-স্বরে) মিস্টার গ:প্ত। 
অভিজিৎ_(নিজেকে সামালয়ে নিয়ে) 
- আচ্ছা, আমার জন্য চা নিয়ে এস। 
| [বয়ের প্রস্থান ৷! 
লোকটার কথা বলার ভাঞ্গটা আম 
পছন্দ করি নি। আপান থামিয়ে না দিলে_ 
সুজাতা আমি 


'" ধুজাতা-অন্যের বেলায় করি না। - 


" হাঠাৎ) এ মাহলাকে-মানে মিস 


রর dae Hite es OO 


তা ছক আদি জানতে 
'পৈরেছিলম। 


বলছিলেন-বম্বে থেকে কল্গ- 


৯০০৬৬ 


[ অনাদবাবহ চুকষেন।.] 
অনাঁদ--আপনার মালপত্রের ভেতর একট 





বাক্স যা ভারী ছিন_-বোধ হয় বইয়ে _- 


ভাত? ' 
আঁভজিং_বই, আর আমার কয়েকটি 
manuscript আছে এ বাক্সটায়। . 


করলাম কিদ্তু মন ভরলো না। 









পপ ও জী রি হয়ে গেছে। সজাত [4 
আঁভিং-(ষং  বিরন্তভাবে জনা,  আঁভীজব-(ওর উত্তর সমপর্ণ অগ্রাহ্য দাঁড়িয়-] | 
বাবঃর দিকে চেয়ে) মিস্টার দত্তের কি করে) এবং বেশ বিশদভাবে সমস্তটা সুজাতা-_ভাবাছলাম কালই এখান 
















এখানে কোন কাজ আছে? বাবা দিন। চলে যাব। কিন্তু এখন. সবাঁ 
'অনাদি--তেপ্রস্তুতভাবে) আজ্ঞে ম-আম জুজাতা-যেভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে বিবেচনা করে মনে হচ্ছে এখানে 


যাছছি। প্রস্থান বিচার করছেন তারপর আমার উত্তর যাওয়াটাই সবার পক্ষে ভর; 
এজাতা-(একটু ভাতভাবে) এখানে দেবার কিছু থাকে না। দয়া করে (সুজাতা চলে যাবে 
আমরা ডিন র একট; আগেই খাই আমাকে যেতে দিন মিঃ গৃঢুপ্ত। দুজনে সেদিকে চেয়ে থাকবে) 


আমি একট; উঠছি। আঁভজৎ-€ওর দুটি হাত নিজের হাতের 
দিত বসন মিস সেন। একটা কথা 
আমার মন পড়ল-আপনি নিজে 
থেকেই গরম হয় পল্থা’ নাটকটির 
.. নাম বললেন। 
লুজাতা-নোভবসভবে) তাই বুঝি? 
আাঁভাৎ-হ্যা, তাই। চার বছর আগে 
.. খন নাটকটি লিখে বাক্সে আটকে 
্গাখ-তখন থেকে আজও পর্যন্ত 
 জারো কাছে এর সম্বন্ধে কেনো 
1. উলপ্পখই আমি করি নি। আপনি কি 
করে এর নাম জানতে পারলেন আমি 















হাপানিৰ পৰা শীঘ্ৰে 
ভাস পাবলৈ হলে 


আপুনি যদি এই ভয়াবহ 
{ন হাঁপানি ৰোগত ভুগি কষ্ট পায় 
তেতিয়াহলে হাতৰ ওচৰতে 
ত্রোডন ৰাখক । 
প্রোভনে আপোনাক শীঘ্বে 
আৰাম দিয়ে, গভীৰ টোপনি 
আনে আক হু'পানি বোগ 
থকা সকলক নিয়গিতভাবে 
কাজকর্ম কৰিবলৈ আৰু 
ঘাভাবিকভাবে জীৱন নির্বাহ 
করাত সহায় কৰে। | 




















এক 




















সি আট ৰ যখন long distance 
telephone. বম্বে থেকে 
কলকাতায় অলকার সঙ্গে-অর্থনং 
আমার স্যর স সঙ্গে কথা বলছিলাম 
রা ০৮ যে, খুশলং-এ 






ধোসলা কামটির 


[রিপোর্ট 

ফিল্ম সেন্সরাশপ তদন্ত কাঁমাটর 
৭ 
কোর্টের প্রান্তন বিচারপাঁত শ্রী জি, ডি, 
খোসলা, ছিলেন এই তদন্ত কাঁমাঁটর 
সভাপতি। এই তদন্ত কাঁমাঁটর রায়ের 
প্রতি চলচ্চিত্র জগতের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। 
আমরা সম্পূর্ণ রিপোর্ট পড়বার সযোগ 
পাই ?িন। সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয়েছ 
তাতে শিল্পী ও পাঁরচালকের মৌল. আঁধ- 
কার হস্তক্ষেপ না. করা এরং সংাবধানের 
১৯ ও ২নং ধারা যাতে ক্ষুঘ্ না. হয়, 
সেদিকে লক্ষ্য রেখে সেন্সর 'বাঁধ প্রগয়নের 
কথা সুপারিশ করা হয়েছে। কাঁমাট 
সৈন্সরের ব্যাপারে উদ্ারনীতি অনু- 
সরণের পক্ষপাতাঁ, কথাটা চুম্বন ও. নগ্ন- 
দেহ প্রদর্শনের ব্যাপারেও: প্রুষাজ্য। তবে 
এই সঙ্গে কাঁমাঁট বলেছেন, যাঁদ সমগ্রভাবে 
কোন. ছাঁবকে- ওই. ধরণের. দৃশ্যের: জন্ম 
কুরুচিপূর্ণ ও অসংস্থ মনে হয়,, তবে 
সেন্সর, কর্তৃপক্ষ ছবিটিকে নিষিদ্ধ করে 
গ্দিতে পারে: কাঁমাটর: বস্তব্যের আসল 
কথা মননশীল পাঁরচালকের পক্ষে ?শষ্প- 
কোড যেন বাঁধাধরা, অক্ষারক আইনের 
চেহ্যরা" নিয়ে গরচারবোধ খাটাকারঃ সু'যাগ 
খাঁণ্ডত: না করে। 

কামাঁটর এই রায় যাঁ্তর দিক থেকে 
সমর্থনযোগ্য। কিন্তু, কমিটি রোধ, হয় 
এঁদকর্টা উপেক্ষা করেছেন, যে; ভারতবর্ষ 
একাঁট ধনতান্মিক সমাজব্যবস্থার: দেশ 
এবং এদেশে ছক 'নার্মত হয় শিল্পবোধ 
থেকে নয়; বাবসা হিসাবে। এদেশে যাঁরা 
পাঁরচালক তাঁরা যতটা না শিজ্পচিন্তায় 
একটা উপায় হিসাবে এপথে আসেন। 
সুতরাং যে সমাজবোধ ও শজ্প-চেতনা 
একজন 'শিজ্পীর থাকা উচিত তা এদের, 
থাকে না, উপরন্তু থাকে কেবলমাত্র ব্যবসা- 
ধ্দ্ধটুকু। সেন্সরের যে উদারতার কথা 
ফাঁমটি উল্লেখ করেছে, সে উদারতার 
অন্তার্নীহত অর্থ কাঁষাঁট বিচার করে ি। 
ধনতাঁন্রক- দেশে টেলিভিশনের প্রাত- 
যোঁগতায় একপাশে সরে: গিয়ে চল'চ্চির 
শেষ পর্যন্ত নগ্নতা ও শৃঙ্গার দশ্য 
পর্যন্ত পদ“য় প্রাতিফাঁলত করে বাঁচার, 
শেষ চেষ্টা করছে। সেসব দেশের" সেন্সর" 
কর্তরা বিদেশী অর্থ উপার্জনের আশায় 


‘তম্মন্না’ ভিন্তে 
উদারতার শেষ, সীমায় পেছেচেন। কিন্তু 
ভারতবর্ষ ধনতান্তিক দেশ হলেও এদেশে 
টেলিভিশনের প্রাতযোগতা নেই: এবং 
যুদ্ধ ও ধনতান্তিক সঙ্কটজাঁনত কারণে 
মানুষের স্নায. এখনো. এত শিথিল হয়ে 
যায় নি- যে, চুল্বন ও. নগ্নদেহ দেখিয়ে 
উত্তোজত করতে হবে দ:ঃখের বিষয় 
প্রান্তন হিচারপাঁত শ্রীখোসলা দেশের 
সামাঁজক; অর্থনৌোতিক ও এীতহাগত 
দিকটার প্রতি লক্ষ্য রাখেন 'ি। সাগ্রাজা, 
বাদী দেশগ্ীলর আমদানীকৃত বি:দশী 
ছরিগজির কথা. মনে. রেখেই তিনি? হয়ত 
ধসদ্ধান্তে পেশীছেচেন। 

নগনদেহ ও চুম্বন সম্পর্কে জামার 
কোন: রক্ষণণীলি ধরণা নেই. আম 
অজন্তা বা স্যমান্দরের' চিত্রের বিরোধী 
নই কিন্তু; চলচ্চিত্র বাবস্লায়ীদের রর্জীচ ও 
ধূর্ততাকে ভাঁম ভাল করে জান: জান 
তদন্ত, কমিটির: রিপোর্টে ইতিমধ্যে! কোল 
কোন মহলে: উল্লাস দেখা 1দয়েছে। তপন 
শসংহ প্রমুখ এই রিপোর্টকে: অভিনন্দন 
জানিয়ে আঁদিরসাজ্মক দিকটি” সমর্থন 
করেছেন। উত্তমরুমার তাঁর বন্তবে। 
নি: সমগ্র িপোটের মধ্যে এই: একটি-- 
মাত্র অংশকে নিয়ে এত: মাতামাতি, 
পা্রকাওয়ালাদের ইন্টারভিউ, ইত্যাদি" 


৫০৬ 


মজা সিনহা + 
কেন? একথা চিন্তা করলেই মনে হক 
যতই শিল্পের, দোহাই দেওয়া হোক না৷ - 
কেন, ছবির ব্যবসায়ীরা. এই র'য়:ক কাজে! 
লাগাতে একটুও. দ্বিধা করবে না।' 
সুতরাং বাংলায় না হলেও. হিন্দী ছাবিতে 
তার. সুযোগ গ্রহণের দো. হবে না। 


কুয়াসাওয়ার, “হকির” এবং 
_ তিনটি জাপানী ছ'ব 


গত ১লা থেকে ৪ঠা আগস্ট অপের। 
শঁসনেমায় জাপানী চলচ্চিত্র উৎসব অনু 


ধৃণ্ঠত হয়েছে। উৎসব উদ্বোধন করেছেন 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। 
এই উৎসবে চারটি ছবি হীকর দেখান 
হয়েছে। 

এই চারাঁটি ছবির মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
পরিচালক আকিরা কুয়োসাওয়ার.“ইকির.” | 
এর শহরের পৌরসভার নাগাঁরক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত ওয়াতানাবের জাবনকে কেন্দু 
করে. এই. ছবির কাহনী। ত্রিশ বছর 


৯. 





ধৰ 
jl 


হাওয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগত ব্যর্থ সংগ্রাম ॥ 
বার বার স্যুর খক্সাঘাত নামে। আখের 
ধনশ্চন্ত ঘরে দখের ঝড় বয় যায়। 
অঞ্গালাচরণের আন্ছে বাধা পড়ে আশির, 
আসন্দরের আি্ভাবে। মান অন্ধ- 
ছিজেদের সৃষ্ট এওঝা-গুশশীদের কঝাড়ফধক 
ফ্রল্্রতন্দের জগতে । মান্য আচ্ছল হতে 
চায় ভুলে থাকার. অন্য কোন উপায় না 
গেয়ে। কিন্তু দেই -সামায়িক আচ্ছমতাই 
শষ কথা নয়। এক সময় ছার কেটে 
গোলে আচ্ছন্ন অনস্থায় ক্লতপ্রায় পাশবিক 
আচরণ খামিয়ে তারা আকাশের দিকে 
দল বে'ধে তাকায়, তাকায় এ-ওর অুশে॥ 
ধকন্তু জননী যে মৃত! জননীর মৃত্যু আনে 
ধুর জীরনেরও মৃত্যুঃ য়ে বৃদ্ধ এতকাল 
তাদের স্তোরুবাক্যে ভুলিয়ে রেখেছে, সে 
দেখায় একগুচ্ছ ধানের শিষ। একমুঠো 
জন্ম শদায়ছে। এই শাশ্বত মাতৃত্বের 
মৃত্য নেই। নাটকের শেষ অংশে সেই 
ছল অসহায় মন্ুষ। 

সংলাপ, চাঁরন্র, পটভূমি সমস্তই 


ইন্দর জেন শারিচাজিত “প্রথম কদম ফুল’ ছাঁবতে সৌমত্র ও অন্নজা 


বাস্তব-্ঘ'ষা হলেও একে প্রতণকরর্মী 
নাটক বলেই “চাহ্নত করা উঁচিতন তবে 
নিজ্প্রভ। নিখুত আঁভনয়ে বআঁধকাংশ 
চাঁরত্রে ভার দন্দ্ব মানাবক জন্তা স্পষ্ট 
ছয়ে উঠেছে নৈর্টান্তক গনগাবলী। এ 
যোগ্য। আশ্টে করটিয়ে তোলা জগৎ 
আমাদের জগতের মতই ক্পচ্ট। সত্য, 
বাস্তব। জলগত আঁভনয় নাটকটির 
বৈশিষ্ট্য এবং এজন্য সকলেই অঁভনন্দন- 
যোগ্য॥ 

লোকগশীততে নাট্যকার 'নম্ঠার সং্গে বাদা 
অঞ্চলের মানুষের জীবনের খধাটনাঁট মূর্ত 
করে তুেছেন। এ জগৎ রূপকথার মত 
অথচ রূপক নয়। প্রথম থেকে এই সরে 


(শাক-সংহব।/দ 
ছাঁরপদ .চট্টে।পাধ্যায়ের জ'বনাবস্ান 
পাঁশ্চমরঙ্া চলাচ্চত্র কর্মচারী ইউ 

ঈনয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীহাঁরপদ চ্টা-. 
গাধ্যায় গত ৪ঠা আগস্ট রাত্রতে হণ্স- 
পাতালে মারা িয়েছেন। তিনি দীর্ঘাঁদন 
যারং যবুতের রোগে ভুগছিলেন; শেষ 
শর্যন্ত এই রোগ যকৃতের ক্যান্সার বা 
ধনার্ণত হয়। চিকিৎসার জন্য তানি 
মস্কো গিয়ছিলেন কিন্তু সেখানে আরোগ্য 
লাভ করন 'ন। গ্রীচট্োপাধ্যান্মর মৃত্ত্যু- 
সংবাদে চলচ্চিত্র জগত শোকের ছায়া 
গড়ে॥ দলে ‘দ'ল সনেচ্য কর্মচারীরা 
ইউনিয়ন আঁফসে উপস্থিত হয়ে শোক 
প্রকাশ করেন। সনেমা প্রযোজক, শিল্পী, 
দল, যুব ও ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা এবং 
তাঁর অগাণত বন্ধ উপাদ্থত হয়ে বিরাট 
‘শোকাঁমাছল সহক্কারে কেওড়াতলায় 
তঅন্ত্যোষণ্ট কাজ সম্পন্ন করেন। &ই 
আগস্ট কলকাতার সমস্ত সিনেমা বন্ধ 
রেখে শোক প্রকাশ করা হয়। 


-ইুতিভ্য্ডার 
HSU 


মতুন জাবন-_-নভুন নায়ক 
॥ বাইশ ॥ 
অগরাদিকে "রগ লাইফ'-এর (নাট 
গাবেল লন, পাঁরচালক লিওনিড লনকভ 





‘তাঁরভাঁম’ ছাঁব.ত মাধবী আখাজ+ ও 
রমা গহঠাকুরতা। 


১৯৩৯) নায়ক এক তরুণ খাঁন-শ্রীমক 
বালুন; তার জীবনের, অভিজ্ঞতা নেহাং 
কম। সবেমাত্র সে জীবনপথে যত্রা শুরু 
করেছ। বোরশ আন্দ্রেয়েভ এই চাঁরত্রে 
আভিনয় করেছে এক উদ্দীপনাপূর্ণ 
স্বতঃস্ফরিত উৎসাহে ভরা যুবক, চার- 
পাশে কি ঘটছে তা দিয়ে ওর তেমন 
মাথাব্যথা নেই, নিজের সমস্যা নিয়েও 
মাথা ঘমায় না। কিন্তু খাঁনর ভেতরে এক 


দরকার, কারণ এই সমাজের সে-ও এক- 


ছৃদয়শ্গম করতে সাহায্য করে। 

এই দুটি ছবিতে দেখা যায় সোভিয়েত 
সমাজে মৌলিক পাঁরবর্তনে কিভাবে নতুন 
চার সৃষ্টি হচ্ছ। এ সময় সেগ্গেই 
গেরাসিমভ এবং ইউাল রেইসম্যান সম- 
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পাঁরবারের মত এক্যবদ্ধ করেছ; অসুবিধা 
এবং দুঃখকে অনায়াসে সহ্য করার ক্ষমতা 
জর্থাগয়েছে। অত্যন্ত সতক্কভাবে চাঁর্র- 
গুলির মনের ভিতরের কথ প্রকাশ করা, 
অর্থপূর্ণ সংলাপে মনের গভীরতা ও 
তাদের অনুভূতিকে তুল খরার মধ্যে 
গেরাঁসমভ এবং তাঁর তরুণ অ?ভনেতরা 
(তামারা মাকরোভা, . নিকোলাই বোংগা- 
লাইয্লোবভ, পিয়তর এলেইনিকভ, ওলেগ 
ঝাকভ, আন্দেই এপসোলন, ইভান কুজ- 
নেংসব এবং ইভান নভোসেলংসেভ!) 


€১৯৩৮)” এবং শীদ টিচার” (১৯৩৯) 
ছাঁবত। একটি ছাঁবর বিষয়_এক্দল 
তরুণ দুরপ্রাচ্যরে অহল্যাভাম টাইগায় 
গেছ এক নতুন 1?শল্পশহর গড়ে তুলতে। 
অপর ছাঁবাঁটর কাহিনী এক কৃষক তরুণীর 
সঙ্গে (তামারা মাকারোভা) এক যুবক 
শিক্ষকের সম্পর্ক নিয়ে, যে শিক্ষক 
গ্রামা্চলে কাজ করতে গিয়েছিল বোিশ 
চিরকভ)। 

ইউালি রেইসম্যানের কাব্যধমা" অবদ্যন 
এবং মনস্তাতুক িশ্জেষণশান্ত প্রথম 
প্রকাশ পেল তাঁর “ফ্লায়ার্স” (১৯৩৫) 
ছাঁবতে। এই ছবির কাঁহনী-এক 
বিমান চালনা শশিক্ষার্থনী তরুণীকে নিয়ে 
(ইয়েভগ্েনিয়া মেলনিকোভা), সে তার 
{শিক্ষকের (ইভান কোভাল-সামবরদ্দিক) 
প্রেমে পড়েছিল, শিক্ষকটি ছিল নিজকে 
জাহর করা এবং আত্মপ্রচারে ওস্তাদ। 
ক্রমে তরুণীর ভুল ভঙল এবং তার মধো 
শিক্ষায়তনের প্রধান সম্পর্কে এক নতুন 
চেতনার উদ্ভব হজ (বোরিশ শ্চুকিন)। 
যাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে এবং তাঁর পেছনে 
বীরত্বের কোন ছাপ নেই বা বড়াই করার 
মত কিছু নেই। পাঁরচালক কেবলমাত্র 
এই মআনূযগ্ছুলির পরদ্পর সম্পর্কের মধ্য 
কাহিনীকে আবদ্ধ রাখেন নি, ভিন 
{বমন চালকদের জীবন দেখিয়েছেন, যে 
জীবন এবং পাঁরাস্থাঁততে এরুপ নাঁয়কাকে 
স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা যায়। 


আরম্ভ হয় ১৯৪১ সালের শুরুতে এবং 

শেষ হয় যুদ্ধের সময়ে। “মাশেনকা" 

ছবিতে অভিন্ত্রৌ ভালেনটিনা কারা- 

ভায়েভা অসাধারণ নৈতিক শান্ত এবং 
৫০৯ 


করেন। শুরুতে মাশেনকাকে মনে হ'ব 
বোকা, অনধ্দানিক, এমন কি গ্রাম্য ভাব- 
ভগ্গির জন্য কিছুটা হাস্কর। কিন্তু 
কলমে দর্শক উপলব্ধি করবেন এই বোকা- 
সোকা ভাবের মধ্যে রয়েছে এক শান্তশাল' 
নোতিক শাঁক্ত এবং সততা; এমন এক 
চারত্র যে আদর্শের সঙ্গে আপাষ করে 
চলতে পারে না। ছবির শেষে যখন এই 








5লতশহুর ভনী51, 


পার লীগের খেলা অনেক দূর এগিয়ে গেছে- শুধু তাই নয়, লীগ ফুটবলের আসর প্রায় শেষ হয়েও এলো। মোহনবাগান, 

ইস্টবেঙ্গল, বি এন আর, বাটা আর পোর্ট কমিশনার্স সুপার লীগের খেলাকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে প্রাতদ্বশ্দিতায় 
অবতীর্ণ হয়োছল। যাই হোক নমো নমো করে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পূজো সারার মতো এবারের ফুটবল মরশুমও শেষ 
পর্যন্ত শেষ হলে বাঁচি। আর যাই হোক তাহলে অন্তত যে অন্তিম অবস্থার মধ্যে দিয়ে কলকাতার ফুটবল দিন কাটাচ্ছলো 
ভার হাত থেকে তো রেহাই পায়। অবশ্য আখেরে যে কি হবে তাও কেউ কল্পনাও করতে পারে না। লাগের পালা যি 
শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় চুকে যায় তা হলে লীগ ফুটবলের পরে আই এফ এ শীল্ডের ভাগ্যে যে কি ঘটবে কে জানে! এ ভয়ের 
ফারণও অসংগত নয়, কারণ কলকাতা ময় দানে গত দুীতন বছর লীগ আর শীল্ডের খেলা য়ে যে সব কাণ্ড-কারখানা ঘটে গেছে 
তার কথা যে ফুটবলরাসকরা কোনদিনই ভুলতে পারবেন না। আর সেইজন্যেই সেই সব ঘটনা আবার ঘটার আশংকায় শঙ্কিত 
হয়ে আছেন বাংলাদেশের ফুটবলরাঁদকরা। কারণ ওঁ সব ঘটনাগুলো ভারতীয় ফুটবল জগতে বাংলাকে অনেক নিচে 
মাসিয়ে এনেছে। ভারতীয় ফুটবলে বাংলা আজো অপ্রাতদ্বন্ী। কিন্তু বাংলা দেশের এই শ্রেষ্ঠত্ব আর বোশাঁদন থাকবে বলে 
মনে হয় না_কারণ বাংলাদেশে ফুটবল খেলা দিয়ে রীতিমত ছেলেখেলা শুরু হয়েছে । আর এই ধারা যাঁদ আরো 'কিছাদন 
অব্যাহত থাকে তাহলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে এখনো যে 'কছুই করা হচ্ছে না। 
ফবে আর হবে? আদৌ হবে কিঃ সকলেই আছেন নিজের ক্বার্থ নিয়ে । ফলে আসল কাজটাই বাদ থেকে যাচ্ছে। অথচ ঠিক 
এমনাঁট তো হবার কথা নয়। আসলে এখন সব বিষয়েই আন্তারকতার অভাব। তবে ফুটবল খেলায় এই অভাব বোধটা বড় বিশ্রী 
ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।  খেলোয়া ডদের খেলায় আন্তারকতার অভাব, পাঁরচা লকদের পাঁরচালনায় নেই এতট-কুও 
আন্তরিকতার ছাপ এমন 'ক দর্শকদের মধ্যে থেকেও ফুটবল খেলার ওপরে সেই আন্তরিক টানের জায়গায় এসে স্থান নিয়েছে: 
উগ্র ক্লাবপ্রশীত। ফলে ভালো খেলা খারাপ খেলার প্রশ্ন উঠে গিয়ে আজ জয়-পরাজয়ই আসল হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলার মানও পা 
তাই ?দনের পর দন নেমেই যাচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থার পাঁরবর্তন যাঁদ না ঘটে তাহলেই তো সর্বনাশ। ফুটবল খেলাতেও 
বাংলা এখনই 'পিছিয়ে পড়ছে আর এই অবস্থা যাঁদ চলতে থাকে তাহলে আর দেখতে হবে না-ভারতীয় ফুটবলে বাংলা আরো 
ধিব্রীভাবে পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু সে দিকে নজর দেবার মতো অবসর আজ কারো নেই। সকলেই আজ নিজের ধান্দায় 
ব্যস্ত। ফলে বাংলাদেশের ফুটবলের অবস্থা এখন অনেকটা সেই দাঁড় ছে'ড়া গরুর মতো। কিন্তু এভাবে আর কতোঁদন 
চলবে-_আর কতোঁদন এইভাবে চলতে দেওয়া হবে ভারতীয় ফুটবলের পঠস্থান, বাংলাদেশের ফুটবল খেলাকে? - শান্তিপ্রিয় 


৫১০ 





















উর । শিবদাম  ভাদুড়ী (আঁধনায়ক), 
জ্যোঁতারন্দ্রনাথ কোনববাব), 






সরকার (কৃষ্ণনগর, নদ'য়া) 
৫৯৯৫৫ কক বাক 


হি তার স্থান ও অংশগ্রহণকারী দেশের 
| সংখ্যাও জানাবেন। 
; উত্তর; সাল 
£ টেস্ট খেলায় । একটি দলের পক্ষে ১৯৫০ উরুগুয়ে 
সবচেয়ে বেশ ১৯৫৪ পঃ জার্মানী 
১৯৩৮ রোঁজল 


১৯৬২ বেজিল 
১৯৬৬. ইংল্যান্ড... 
শীয়চতাহ লাগ বেলাকোবা, জলপাই” 
গাড়) 
উত্তর £ তোম।র অনেকগুলো চিঠি আমাদের 











ম্যাকডোনাল্ড--১ ২৭ রান 













হার্ভে --২০৪ রান কাছে জমে আছে। কিন্তু প্রত্যেক 
মিলার --১০৯ রান সংখ্যায় গিম্বা বার বার তো একজনের ন 
আরচার --১২৮ রান চিঠির উত্তর দেওয়া সঙ্গত নয় রে ড় ন হয়। 
বেনো :-৯২১র | তাই আশা কার আমাদের দিনার নাদের 
২৯ গান | সম্পাদকীয় মন্তব্যের তুলনা হয় 


সেই খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকে- অস্নীবধাটা তুমি বুঝবে। যাই হোক আমাদের মনের কথাটাই আপনারা 


গর ওপর খন ও 
টের বিনিময়ে করেছিল ৭৫৮ রান। ody কারণ এদিন E ৫ 
দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় কেরলবাগ, Rl ? মেতশতে লেখা ছাড়া ‘গপ হলেও সাঁতা' ও প্রশ্ন 


হয়েছে। তুম অন্য কোন লেখা 





























বি ৮, 





রাষাধীন ৪৩ ১৩,৯৩৯ ৮১৩ 8,৫৭৭ 

সুভাষ গুপ্ত ৩৬ ১১,২৮৪ ৫৯৯ 8,8০২. ১৪৯ ২ 
ফজল মামুদ ৩৪ ৯,৮৭০ ৫8৮ ৩.880 ১৩৯ ২ 
lt ৬৭ ১৫৪,১৭৮ ৫২২ ৬, ৩০৯ 
লিওওয়াল ৬১ ১৩,১৬৬৬ 8১৮ ৫ ২২৮ 
ডেভিডসন 88 ১১,৬৬৫ ৪৩২ ১৮৬ 





(১৯৩০ সালে)--৩৩৪, ২৫৪, ২৫২৭৯, ২৩৬, ২৩২ ও ২০৫* রান 
৫ বার: জি সিংজী (১৯০০ সালে)--২৭৫, ২২২, ২২০, ২১৫* ও ২০২ রান 
(১৯৫০ সালে)--২৩৯, ৩০৪৯, ২৭৯, ২৪৬৯ ও ২০০ রান 
(১৯০১ সালে)--২৪৪, ২৪৯, ২১৯* ও ২০৯ রান. 
(১৯২৯--৩০)--২৫৪*, ২২৩% ২১১৯, ও ২০৫* রান 
(১৯৩৩ সালে)--২৬৪*, ২৩৯, ৩২৯, ও ২০৬, রান 

- (১৯৩৪ সালে)---৩০২*, ২৯০, ২৬৫* ও ২১৭, রান 

-৪৫ -২২১*, ২১৭, ২৭৮, ও ২০১, রান 
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আসল 


কেনার 


ষ্টিণ কোলকাতায় ূ ঢু চির : Gye | 


নামকৰ] প্রতিষ্ঠান 


ফোন £ ৪৬-৬২৫৮ 


৮৭১১ রীসহিহাটিবচিন্যু অলস 
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বিষয় দেখক 
ব্যাক জা্তীয়করদ ভ্রেক্ধঠ =: = তুষার চট্রোপায্যায় 
মৃতের প্রার্থনা কোবতা) মর += ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 
পদূলিশ! প্ডালশ? কোবতা) ৮ = উলুধড় 
তালপাভার সেপাই (গল্প) ms ৮" অশ্োককুমার সেনগ্প্ড 
প্চ্ববপ্োর কবি প্রেবন) Es ৮ অমিয়কুমার হাটি 
“ভিমিরপ্রান্ত তুর়ার্ন ie ৩ আদ্নবণ* 
_'স্মুন্দরবন উন্নয়ন পরিকল্পনা £ | 

কয়েকটি প্রস্ভার চল ০ মাখনলাল ঘোষ 
গ্রন্থমেলা" =m Fe i 
রঙ্ঘমণ্ ওদেশে" এবং এদেশে টি *- খীশলালি 
"রপাজগৎ 7 ১২ mw. 
, পাঠকমন ঠি ৮৮২ ay 
এথেলাধ্ল। শে = শান্তিপ্রিয় =_ 





মহাকবি 





প্রথম . খণ্ড £ প্রেফুদ। 'ম্যাকহেথ, ঠাকুর শ্রীতরীক্মকৃষ্ণ প্রমহংসদের ও দ্বাম? 
শুঁববেকামন্দ :সম্পররে' চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও 
স্সিল্ঘপারচয়। 'সূজ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মুল্য দশ ট্াকা। 

দন্মতায় খণ্ড ৪ সিরাজউদ্দৌলা 3 স্যায়সা কা তায়সা ; : জনান দোলল'ল) 
ও'গ্রল্থপারচয়॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৮। মূল্য দ্বশ।টাকাণ 

ভুতীয় খণ্ড ৪ পাণ্ডবগোরব, যালদান, 'আবুহোসেন ও গ্রল্যপাঁরচয়। শাজ্ঠ 
সংধ্যা'৩৫২! মূল্য. দশ টাকা! 









। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মুল্য দশ টাকা! 






স্পঅভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি--ওতে।লোকশিক্ষা হবে। সার ভোমার লেখা-ও 
যে আর. ভাল হয়েছে।* . 


আভল থঞ্ডবোর্ডে বীঘাহ। মূল্যবান কাগজ্জে ছাপ 


রচনাবলী অন্দাদন| £ শ্রীরমেন চৌধুরী, 


আলম অর পে করুন । 






চতুর্থ খন্ড £ নীলা, মি মালনাবিকাশ,৷হরার লে, শবিষ বচনা ও 
পরমহংনেয রামু তার উর-শিরোপি জী রয় নোটে গিরিলকে বরেছিলেন? 


t 7 





| নাটরু | বুটিক | নাটক || নাটক || নাটক ॥ 


বহুকাল পরে আরার পাওয়া যাচ্ছে। 


গিরিশচন্ত্র ঘোষের রচনাবলী 








বত পাইতে লিদিউত ॥ 5৪৬, টসিনাবহরী গাল দু, কলিও২ 





৭৪ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা মূল্যঃ ৩০ পয়সা থাংলা ভ্ষায় চ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত 
ধৃহস্পাতবার, ৪ঠা ভাদ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 





Pricr 5 30 19159 


Thursday, 2156 August, 1969 





চলে আসছিল, সিশ্ডিকেটের অঙ্গুল- 
'শ্রীসঞ্জীব রেডি প্রধানমন্ত্রীর 


দলের মতো চরম প্রীতিক্রিয়াশীল দল- 
গুলির সম্গে গোপনে শলা-পরামর্শ শুরু 
করেন-ষার মূল উদ্দেশ্য শ্রীরোন্ডির পক্ষে 


গাদ্ধীরও নিজলিৎগাপ্পার {বিরুদ্ধে প্রধান 
অভিযোগ এই ষে, তিন জনসজ্ঘ ও 
দ্বতল্ল দলগুলির সঙ্গে যেভাবে এক্য 
স্থাপন করছেন, তা জাতীয় কংগ্রেসের 


মূলক ভোট দানের নির্দেশ বহু কংগ্রেস 
এমপি ও এম-এল-এ'রা সঙর্বে অগ্রাহ্য 
করলেন। 


এখন ভিতরে ভিতরে এই চেষ্টা হবে যে, 
জনসম্ঘ ও স্বতন্ম এই দলকে সত্যে 


পাঁরকর। অপরপক্ষে বামঘে*ষা কংগ্রেসীরা 
নিজলিঙ্গা্পাকে কংগ্রেস সভাপতির পদ 
থেকে সরাবার জন্য দয়প্রাতজ্ঞ। ফলে 
কংগ্রেসের ঘর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে 
পড়ার অবস্থায়, বাঁনয়াদ ধসে পড়ার 
সাঁমল্‌। এতদ্‌সত্বেও একথা সত্য যে, 
কংগ্রেসকে ভিটে ছাড়া করাও অসম্ভব। 
কারণ কংগ্রেসের মধ্যে এখনও একটি 
শান্ত রয়েছে, যাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর হাত 
শন্ত করতে পারেন এবং প্রগাতমূলক 
চিন্তাধারায়- জনজণবনের সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে সমস্ত প্রগতিশীল জনপ্রাতীনাধদের 
সঙ্গে কর্মগত এঁক্যে নবভারত রচনায় 
অগ্রসর হতে পারেন। রাম্্রপাতি সমগ্র 
দেশের মহৎ কর্মবজ্ঞের পুরোধা হোন- 
এই আমাদের কামনা ; তান রাজনীতির 
রঙ্গমণ্ত থেকে দুরে থাকুন। 


াগাদকীহ-- 









লোক বিপদের মুখে কাঁ করেন? হয় 
নয়তো মারিয়া হয়ে। শ্ুকে রোখার' জন্যে 
দুমরি প্রচেষ্টা ' পাণ্ডেন লামা শেষের 
শ্রেণীর প্রতনিধি, 

সংবাদে প্রকাশ, চীন' থেকে পাণ্যেন 
লামা পাঁলিয়েছেন। প্রাঁলয়ে কোথায় 
গেছেন, কী করে গেছেন, বা কেন 
গেছেন_ সংক্ষিপ্ত খবরে তার উল্লেখ নেই, 
শুধু এটুকু বলা হয়েছে তিনি চাঁন ত্যাগ 
ধরে, গেছেন, 
অপরিসীম পান্ডেন লামার ভক্তদের 
পক্ষে সাল্মনা এখানে যে, পাঁচ বছর বাদে 
তবুও তাদের গুরুর, যাহোক একটা 
সংবাদ, মিললো! এতদিন। তান য়ে 
বোঁচোছলেন। তা-ই তো জানার উপায় 
ছিল না চীনের, বংশবেস্টনী ভেদ 
করে পাঞ্চেন লামার কোনো সংবাদই তো 
এপারে চুইয়ে আসার অবকাশ' ছিল না। 
এখন তব্য খবর পাওয়া গেল যে, তিনি 
বেঁচেবর্তে আছেন, নইলে পালালেন কাঁ 
করে,? 
লামা, দালাই লামার পরেই তাঁর স্যান। 
শীকল্তু ধর্মভীরু, সরল প্রকাতির ভিব্বতী- 
দের জীবনে প্রথম ধাকা এলো সোঁদন, 
যোদিন চীন দাঁব করে বসল রে, তিব্বত 





মনে' করলেন না? তাঁকে চালান' দেওয়া 
হল চনে তাছাড়া তাঁর মগজ 
ধোলাইয়ের, ব্যবস্থা, করাও প্রয়োজন হয়ে 


চাঁনেরই একটা আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ । দালাই oi 


লামা আশঙ্কা, করেছিলেন, ধর্মদ্বেষী 


কমিউনিস্ট চনে দালাই জামার মর্ধাদার 
আসনটি অকম্পিত থাররে না॥ তাই 
তিনি কিছু ভন্ত নিয়ে ১৯৫৯, সালের 


মার্চের শেষে পাড়ি জমালেন ভারতবর্ষে, 





৫১৩ 


গোড়ারা দিকে পাশ্টেন লামাকে চাঁন 
সরকার খানিকটা, খাতিরও করেছিলেন । 
তিনিও ক্ষমতা পেয়ে যেন অভিভূত হয়ে 
কিংবা চৈনিক নেতাদের খুশি করার 
জন্যে অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর 
প্রথম ডাষণে। বলেছিলেন একে বাস 
করার, শেখবার এবং উন্নীত লাভ করার 
জন্যে আমাদের চীনের কামউীনস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে এককাট্রা হতে. হবে। পিকিঙে 
তাঁরি সম্মানার্ঘে প্রধানমন্ত্রী চোঁ এন-লাই 
ষে ভোন্গদভার আয়োজন করেছিলেন 
দৈধানে পাণ্চেন লামা আরও 'বিগালত 
হয়ে বলেছিলেন£ বিদ্রোহীদের মে'কা- 
বলা’ করার জন্যে আমরা জাতীয়, মস্তি 
-ফৌজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় _ 
রেখে চলছি। এর পরে জাতীয়, গণ- 
কংগ্রেসে আরও এক ধাপ এগিয়ে 
করোছলেন। 

কিন্তু পাপ্টেন লামার, বর্তমান 
পালানোর সংবাদ যাঁদ' সাঁত্য হয়ে থাকে, 
তকে ঝুকতে হবে, সেই চীন-গত প্রাণ 
বিকল হয়েছে। বুঝতে হবে এতাঁদনে 
প্াণ্চেন। লামার মোহম্যান্ত ঘটেছে, যার 
জন্যে সোঁদন। পূর্ণ আত্মসমপর্ণি করলেও 
আজ মাঁরয়া হয়ে জীবন বিপন্ন করে 
তান: সামানা। পৌঁরয়ে এসেছেন, ॥ 

কিন্তু কেন পালালেন, গুজব বে, 
চাঁনা নেতারা নাকি ৩২ বছর বয়স্ক 
পাণ্চেন লামাকে একটি চীনা, তরুণীর 
পাঁণপশড়নের, জন্যে চাপ 'দিচ্ছিলেন। 
গর্তু িবাহবন্ধন, না মতাদর্শনের বন্ধন 
থেকে অব্যাহাত পাবার জন্যে পাণ্চেন 
লামা পাসালেন, সেরহস্য আজও 
অন্যাবষ্কৃত। 





[প্বপ্রকাশত্রে পয় ) 


রাশিয়া সম্বান্ধ রবা্নাধ, ফু ৫ 
মেধনাদ. গাহার দৃষ্টির চুন 
প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, রবান্দুনাথ, সুভাষচন্দ্র ধা 

'অঘনাদ সাহা কেউই কামউানস্ট নন। বরবীন্দরনাথ স্বাধীন 

'মানবঅবাদশ, কোনো ইজম-এ ধরা দেওয়া স্বভাবে নেই 

উপযোগতাবাদে তিনি আটক পড়েন ন্ম কারণ চরম আদর্শ- 


যাদণী কিন্তু তাঁর আদর্শ এখান স্থান্য লয় যে, মানুষের be 
প্রযোজনাসাম্ধি কোনো একটি বিশেষ উপায়েই মাত ঘটবে 


এই বশ্বামকে আঁকড়ে বসে থাকবে। তাই বারে বারে 


মতুনকে তাঁন আঁভনন্দন ভ্বানিয়েছেন, রাশিয়ার নব: 


২ আদর্শের সাফল্যকে বরণ করতে তাঁর বাধে নি, যদিও তার 


ঘাটি যথেষ্ট দেখেহিচ্দেন। 
সুভাষচন্দ্র কামিউনিস্ট মন, আগেই দেখোঁছ; কাঁমউ- 


দনজমের “বিরুদ্বে তাঁর আপ্মান্তর বিষয় বিস্তৃতভাবে - 


ব্মাঙ্গোচিত হয়েছে; কিন্তু তান নিজেকে প্্যা}্ম্যাটিক বলে 
জাবি করতেন আবং তাঁর মনে হয্পোছল রাশিরার শন্ধাত 
ভারতের পক্ষে সেইকাঙ্গে সর্ববীধক 'পাঁরমাশে অনুসরণার 
»াশিয়ার স্মাজতম্্র ও পরিকল্পিত ইঁশল্পায়ন থেকে 
ঙ্গাঁটির একলায়কন্ব পর্য'ক্ত। আর একটি ক্ষেতে রাশিয়া 


ভাঁর ধা পরম বাছ্থত রাম মনে হয়োছল_তাঁন মনে 
ফরোছলেন আপাতত না হলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজের চরম 

শৰু রাশিয়া। ইংলশ্ডের সান্সাজ্যবাদ ইংলণ্ডের ধনতন্ের 
: উনারা, আতা ধনতদ্ের সত সাথী ন 
 দেই-ষে ইংলশ্ডের শে হয়ে দাঁড়াবে তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল 
না। এ কথা তান হিপ্রা ভাষণে বলোছলেন। রাশিয়া 
আত্মরক্ষায় গুটিয়ে থাকলেও এমন একাঁদন আসবে যোঁদন 
সে ধনতাল্তক ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামবে, 
সুভাষচন্দ্র তার জন্য অপেক্ষা করাঁছলেন এবং সেই ভর্সায় 
২ ভরত থেকে পলায়নের পরে রাশিয়ার আশ্রয় চেয়োছলেন। 
_ স্মভাষচন্দের প্রত্যাশিত কাল পূর্ণ হয় নি বলে (1) 
* ক্লাশয়া তাঁকে আশ্রয় দেয় শন, সুতরাং অগত্যা ইংলশ্ডের 
সাক্ষাৎশতুু জার্মানীর আশ্রয় গ্রহণ, কিন্তু জানতেন বো 
ভবতেন) কালে রাশিয়া তাঁর ভরসাস্থল হবে, যদি যুদ্ধ 
শেষেও ভারত পরাধীন থাকে। দ্বিতীয় মহাষাদ্ধে 
জার্মানশর পরাজয়ের পরে সেই আশা তান প্রকাশ করে- 
লেন ব্যাক্কক থেকে ২১ মে, ১৯৪৫ সালে প্রদত্ত এক 
বন্তৃতায়। তান বলোছিলেন, জার্মানীর পতনের ফলে 
আঁবভখব। এই শান্ত আমাদের শত্রুর কাছে হেঙ্গা- 
আমেরিকা) জার্মানীর চেয়েও বপক্জনক। যুম্ধোস্তরকা'ল 
ভয়াবহ কঠিন হয়ে উঠবে এই দুই 45 
সংঘাত" 





৯ রাশিয়ার হাতে জার্মানীর পরাজয় যুদ্ধের এক মহা বিস্ময়, একথা বলার পরে সুভাষচন্দ্র বলোছলেন_ 


“But there are more Surprises to come," and some of these surprises will not be 
welcome to our enemies. You know very well that I haye been. always of the opinion 
that if Germany collapsed, it would be a signal for the outbreak of an acute conflict 
between the Soviets and the Anglo-Americans.- ‘That conflict has, already broken out 
and it will be intensified in the days to come. The time is not far off when otir enemies 
will realise that though they have succeeded in overthrowing Germany, they have in- 
directly’ helped to bring into the arena of European politics another power, Soviet 
Russia, that may prove to be a greater menace to 18105 and American EEN 


than Germany was. . 


“Jt is clear By now 7 that the war alms of the Soviet Union are Ee different 
from these of the Anglo-Americans, although they bad common enemy in Germany. 


$১৭ 


ইতর রসরত 


জবশল্দনাধ ও . সুভাষচন্দ্র তুলনায় মেঘনাদ সাহা . , -বাশিয়ার নীতিকে মনেপ্রাণে মেনে তে পারেন নি এব! 
পক্ষে আরও আঁধকভাবে রাশিয়ার সমর্থক হওয়া সম্ভব - তি A LN 
+ দৃছল, অন্তত বস্তুবাদণ' দর্শনকে তিনি এ দুইজনের চেয়ে ধক মবাসরোধা সনে হয়েছিল। তাছাড়া সম্পা্তিতে ব্যান্তর 
মূহজে গ্রহণ কগতে পারতেন, গ্রহণ করেছিলেনও। ' তবু _আঁধকার একেবারে দূর করাতেও তাঁর' সম্পূর্ণ সায় ছিল - 
দোঁখ, নাস্তিক-বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্বেও তান ধর্মীবষরে না এবং জাতীয়তাবাদের প্রীত প্রাণীতও তাঁর যথেষ্ট ছল, 





This has been further confirmed at the San Francisco Conference where the Soviet 
Foreign Commissar M. Molotov refused to submit to the Anglo-American demands. ' In 
fact, M. Molotov went ৪9 far 88. to, challenge the credentials of the puppets of Britain 
And America who came to represent. India and the Philippines respectively. The 
differences that became visible at the San Francisco Conference are only a precursor 
of a much wider, and deeper conflict between the Soviet and the Anglo-Americans which 
bhe future has ‘in store for the world.” bs 
(Soviet support for. India : পাবলিকেশন [ডাঁভিশন-প্রকাশত Selected Speeches of Subhas 
Chandra Bose গ্স্থ থেকে) 

এই বস্তৃত্ার চারদিন পরে 1সঙ্গাপর থেকে প্রদত্ত -বন্তৃতায় (I'he German Defeat) সুভাষচন্দ্র পোক্ত 
বন্তব্য আরও স্পম্টভাব উপস্থিত করেছিলেন। তান অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, স্দতরাং জার্মান" ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রমে 
যে সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়েছিল, তার জন্য ধন্যবাদ দিয়োছলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জানাতে ভোলেন ন, সোভিয়েট 
ল্লাশয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নামাই জার্মানীর পতনের কারণ। জার্মানীর পরার, তাঁর মতে, তার সমরশান্তর পরাজয় নয়, 
ঘাজনৈতিক ভ্রা্তির খেসারত। িসমা্ক জার্মানীকে দুই ফ্রুন্টে যুদ্ধ বাধাতে নিষেধ করেছিলেন; তা না শোনার 
ফলে দুটি বিশ্বযুদ্ধে আর্মানীর পরাজর। "১৯৪০ সালে সোভিয়েট পররাদ্টমন্তী মশীসর়ে মনোটোভের বার্লিন গমনের 
সময়ই ইউরোপীয় পাঁরাস্থাতর বাঁক নেওয়ার কাল। - এই সময়ে ছার্মানীর রাজনৈতিক প্রস্তাব সর্বোচ্চে উন্নত 
হওয়ার প্রয়োজন ছল, যে-কোনো উপায়ে সোঁভয়েট রাশিয়ার সো তার বোঝাপড়া আসা ডাঁচত 'ছল। যাঁদ 
[বিসমার্ক বে'চে থাকতেন, 'তাঁন তাই করতেন।" জার্মানীর পরাজয়ের ফঙ্ধে ইউরোপণয় রাজনশীতিতে সোভয়েট রাঁশয়ার ৮. 
অভ্যুদয়ের বিষয়াট এই বস্তৃতাতেও সুভাষচন্দ্র তোলেন! সোভয়েট জনগণ ও সৈন্যবাহনশীর যঁরত্ব, ফুববার ক্ষমজ 
ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করার পরে [তান বলেন, জার্মানীর পরাজয় প্রধানত সোভিয়েট শান্তই ঘটিয়েছে; ফলে বিপ্ল 
ক্ষমতা তার আয়ত্তে; অতঃপর নিশ্চয়ই সে- যুদ্ষোত্তর ইউরোপের পুনঙ্থঠনের কর্তৃত্বভার ইঙ্গ-আমোরিকান শ্তিগোম্ঠীর 
হাতে ছেড়ে দিতে পারে না, দেবেও না। ধস্ধ-পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ ছিল। যুদ্ধের 
ঠিক আগের পাঁচ বছরে জঙ্গাশ জার্মানী অবশ্য একটি বিশেষ নখীভিতে ইউরোপের প্লঃসংগগঠনের কাজ শর করেছিল, 
জার্মানশর পরাজয়ের ফলে তার সমাপ্তি! যুদ্ধের পরে সেই সংগঠনের কাজ রাশিয়া আরম্ভ করবে, কারণ তারও 
একটি বিশেষ নীতি আহে। পরবর্তী কয়েক দশকে ইউরোপের ভাগ্য মার্শাল স্ট্যালনের মুঠিতে। : 

—“Now with the. collapse of .Germany, that plan has come to naught. In post war 
Furope there is only one other power that -has a plan’ which is worth -8, trial, and thal 
power is the Soviet Union. If there is one man in Europe today who holds in his bands 

15059. destinies of the European nations-for the next few decades, that man is Marshal 
71189651170 

বিশ্ব ইতিহাসে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরাট প্রগতিশীল টার নার 0 
দানা কথা উঠতে পারে, বর্তমানে সে প্রস্গা আল্লোচনার প্রয়োজন নেই, এখানে শুধু দোঁখিয়ে দিতে চাই, এ বিশ্বাসের 
জন্য সুভাষচন্দ্র কতখানি মুল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। . অক্ষশান্তির কাছে সাহায্যপ্রার্থ হয়ে সুভাষচন্দ্র রোমে পেশছবার 
অস্পাদন পরেই জার্মান রাশিয়া আক্রমণ -করে। " _স্দভাবচন্ত্র আঁবলম্বে তাঁর প্রাতক্রিয়ার কথা লিখে পাঠিয়োছিলেন 
জার্মান দপ্তরে। তাঁর মনোভাব একেবারেই জার্মানীর আচরণের অনুকূলে ছিল না। থাকা সম্ভবও হিল না, কারণ ) 
ধঁতান অক্ষশান্তর সমর্থক বলে জার্মান যান নি, শিয়োহলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য; বৃটিশ সাম়াজ্যবাদের সকল 
বিয়োষাঁর কাছেই তান সাহাব্যপ্রার্থ নপীতগ্রতভাবে সমর্থক যাঁদ তান কোনো পক্ষের হন সে পক্ষ সাম্রাজ্যবাদ" 
[বিরোধী ও সোস্যালিষ্ট একসঙ্গে, অর্থাৎ সোভিয়েট রাশিয়া । জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার অনারুমণ চুক্তি -সুভাবচদ্দের 
- পক্ষে অতীব সহায়ক হয়োছল এবং সেই চুক্তির স্থায়িত্ব তাঁর থেকে বেশি কেউ চান নি। ১৯৪১ সালের এপ্রিল ও ছে 
, মাস তান জার্মান সরকারের কাছে দুটি মেমোরেন্ডাম জেল্তত দুটি আমরা পেয়োছি) দাখন করেন। দ্বিতীর 

_" আসারেপডামটিতে (৩-৫-৪১) [তিন জার্মান ও রাশিয়ার. মে অনারমণ চি বলবৎ রাখার উপর বিশেষ জোর দিয়ে- 
৫১৮ 


- জানা ' বলুমতশ 


ছার সমর্থন: তানি স্লাশয়ার চেয়ে তৎকালাঁন চানের মধ্যে 
' অধিক পেয়ছিলেন। রাশয়ার প্রতি'তাঁর আকর্ষণের মুলে 

স্াশিয়ার পাঁরিকাল্পিত শিকপাক়ন; তাদের ছাঁচৈই বৈজ্ঞানিক 
ঠা গড়ে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায়: এ একাডেমীকে 
ব্যবহারের পক্ষপাতী। কিন্তু একটা ক্ষেত্ৰে, তাঁর দৃষ্টভাঁঙ্গ 


আয 





নন বলে প্রচন হল--পাঁরকছিপত “শিল্পায়ন কি স্বাধীনতার 
পর্বে সৃমভব.? অথচ স্বাধীনতার আগেই সেই পথে চলতে 


তান আহবান, করছেন দেশকে যাঁদ বলা যায়, তান 
স্বাধীনতা-উত্তরকালের জন্য দেশের মনকে প্রস্তুত করতে 





ছিলেন। জার্মানণর কাছে, মেমোরেণ্ডাম দেওয়ার. সময়ে বলাই বাহুল্য। তিনি তাঁর সমাজতান্ঘিক ব্যাকুলতাকে অগ্রাধিকার 
দেন নি, বাস্তববাদী রাজনৈতিক, হিজাবে-জার্মীনব- যে-ভাষা বুঝতে সমর্থ. সেই. ভাষাই প্রয়োগ: করেছিলেন। বলে ছিলেন, 
অক্ষশান্ত আবিলম্বে আরব দেশসমতু এরং ভারতের- স্বাধীন তার. পক্ষে ঘোষণা। কুক: এবং সাহাষ্য করুক। “বর্তমান 
যুদ্ধ আরম্ভের, আগে আরব. দেশসমূহে, এবং ভারতবর্ষে পুল: আরারে সোভিয়েট-সমর্থানের মনোভাব থাকলেও একথা 
বোঝা গেছে যে, জক্ষর্ীন্তই (সেভিয়েট, নয়)- বৃটিশ. শাসন- থেকে, মুক্তির: ব্যাপারে কার্যকরী সাহায্য করতে সমর্থ ।* 
অক্ষশান্ত সেই সাহায্য করল “ভবিষ্যতে. যাঁদ সত্যই: জার্বন্টীর, সঞ্গে সোভিয়েট রাশিয়া: বা; তুরস্কের সংঘর্ষ আঁনবার্য হয়ে 
ওঠে তাহলে জার্মানী সকল প্রাচ্য দেশের. অহাননুভূতি, পাবে” ভারত ও. আরব. দেশসমূহের স্বাধীনতার পক্ষে জার্মানীর 
মনত ঘোষণার জন্য. সুভায়চন্দ্র, চাপ দিচ্ছিলেন এবং, রাশিয়ার, সঞ্গে। সম্ভাব্য: সংঘর্ষের ক্ষেত্রে ভারত, ও আরব দেশগনীলর 
সহানুভূতিকে মূল্য, হিসাবে. এগিয়ে দিয়েছিলেন; কিল্তু- তাঁর, মূল: উদ্দেশ্য ছিল; জার্মানীর সঙ্ে রাশিয়ার অনাক্রমণ 
চযন্তিপর্বকে টিকিয়ে. বাথা, জার্মানীর. তুলনায়, সোভিয়েট: রাষ্টব্যবস্থা: সম্বন্ধে তাঁর: আঁধক সহান;ভুতি ছিল বলে তো 
নিশ্চয়ই, সেইদঞ্গে এও. বলা. যায়, তিন জার্মানীকে মুলে বিহ্বাম করতেন: না; ভেবোছলেন; যে, শেষ, পযন্ত হয়ত 
রাশিয়ার সাহায্যই. তাঁর প্রয়োজন হবে এরং, মে. পথ' কন্ধ: করতে চাইছিন্দেন না। তাছাড়া ইউরোপ থেকে ভারতের 
সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য রাশিয়ার মধ্যরত পথেই অনুকূল: বঙ্গে মনে। করোছিলেন।; চারটি সম্ভাব্য পথের উ ল্লথ 
করবার পরে বলেছিলেন, “এক্‌ নম্বর. রুই, €অর্থাৎ জার্মানী -রািয়াংআফগানিস্থাননভারতবর্য), আমার, 'মতে সবচেয়ে 


সুবিধাজনক” এই পারস্থিতিতে,. 8 বর্তমান" রুূপকে যেন অব্যহত 
রাখা হয়। 


ছে in the meantime a conflict with Turkey, or the Soviet breaks out before the 
above proposal is given effect to, then Germany will probably; lose-the' sympathy of the 
Oriental’ countries which she has gained because. of her fight against British Imperia- 
lism. 
“For the success of the task of extreminating. British power and: influence from 
the’ countries of thie Near and Middle East, it is desirable that the. status quo between 
Germany and Soviet Russia should be main taned.” 


বলাই বাহুল্য জাম্ণনী স:ভাষচন্দ্রের যুক্তি শুনতে বাধ্য বা বম্ধপ্রাতজ্ঞ ছিল না.।. পণ্যাশ দিনের মধ্যে (২২ জুন) 


দৈ রাাশয়া' আক্রমণ করোছিল। এর ফলে- সুভাষচন্দ্রর পাঁরকল্পনা কঠিনতম আঘাত. পায়। জার্মানীর এই কাজকে 


সংভাষচন্দু যে পর্বতাঁ-কালে' চরম রাজনৈতিক ব্যান্ধন্রান্তির কাজ বলে আঁভাঁহত করেছেন,-তা আমরা আগে দেখে 
এসেছি। জারতবধর্ষ স্বাধীনৃতা আম্দোলনের ক্ষেত্রেও জার্মানীর এ কশীর্ত কতখানি প্রাতক্রিয়া সৃস্টি কররে তা বুঝতে 
তাঁর দৌর হয় নি। ক্ষুদ্র অথচ সুসংগঠিত কম্য্যানস্ট দল, ভারতে ট্রেড ইউনিয়নগনলির উপর যার "বিশেষ আধিপত্য 
ছিল, যে-দল ধর্মঘটের” দ্বারা যুদ্ধের উৎপাদনে ব্যাঘাত স্ত্ট করতে সমর্থ ছিল (গোড়ায় ব্যাঘাত সৃষ্ট করছিলও), 


লৈই দলভুন্তদের সাহ্রিয় সহানন্ভুতি ও. সাহায্য' যে অবিলম্বে সামাজ্যবাদর্শ বৃটেন পেয়ে যাবে. তা বুঝোঁছিলেন, সেইসঙ্গে 


অহব্লাল প্রমুখ কংগ্রেসীদেরও হাত শস্ত হবে, যাঁরা যুদ্ধ কালে যে কোনো ক্ষেত্রেই জার্মানশর বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য 
কৰাত ব্যস্ত ধছলেন। তাছাড়া, যে সশস্ত্র মান্তবাহনীকে ভারতে য়ে যাবার পারিকজ্পনা তান করাছলেন, রাশিয়ার 
বিরোধিতা থাকলে তার পথে দুলক্ঘ্য বাধা সৃষ্টি হবে, তাও ব্ঝেছিলেন। সর্বোপাঁর, নাজণ' জার্মানীর আসল চেহারা 
তাঁর জানা ছিল জানতেন যে, ভারতের. স্বাধীনতার, আকাক্্ষায় উদ্বোলত-চিত্ত সে' কদাপি নয়, হতেও পারে না; 
সুভাষচন্দ্র য্ধপাঁরিস্থিতির সুযোগে কার্োম্ধার করতেই চাইছিলেন. জার্মান ও রাশিয়ার শন্তি-সংঘাতের মধ্যে উপাস্থত 
থেকে তারই, সুযোগে জার্মানীকে ভবিষ্যতে দেখিয়ে' দেবার' ইচ্ছা করোঁছলেন, জার্মান যাঁদ সাহায্যের হাত গুটিয়ে 
নেয়; রাঁশয়ার সাহায্য. প্রস্তুত, আছে! স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সহায়সম্বলহধন (কিংবা ভারতাঁয় জনগণের উপর কিছ 
প্রভাবসম্বল) স্ডুভাষচন্দ: খুরই. সরু সুতোর উপর, দিয়ে' হাঁটাছলেন-। স্দভাষচন্দের প্রতিভা এইখানে, ওঁ সর স্নতাটি 
ছিড়ে যাবার' পরেও. তাঁন অন্য একটি- সেতু নির্মাগে সমর্থ হয়েছিলেন। 

যাই হোক, জার্মানী রাশিয়া; আরুমগ করলে সুভাষচন্দ্র ফতখানি' আশাহত" হয়েছিলেন, সেকথা আঁবলশ্বে জার্মান 
পররামমদপ্তরে জানিয়ে দেন। এ কালে তান রোমে ছিজেন। তার পরেই বার্লিনে ফিরে আসেন। সংভাষচন্দ্রের মনো- 


জলক কলে ত" 


গা্াঁহক বলত? 
শীসব কথা বলেছেন, তাহলে উত্তরে বলা যায়, গ্বাধীনতা- পরোক্কে দিয়ে দিয়োহিলেন, রাষ্টায়ন্ত শিল্পের কথ্য বঙ্গে 
: উত্তরকালে গ্ন্ধীপ্থায় যাঁদ দেশ নাও চলে রাশিয়ার... সমাজতাল্িক না হলে সাধারণভাবে রস্্রায়ন্ত ?শল্পায়ন হয় 
. পন্থায় যে চলবে তারই: বা নিশ্চয়তা কি ? শিল্পায়ন ঘটতে না৷ কিন্তু ডঃ সাহা তো স্পন্ট কথার কারবার, এখাবে 
"পারে, কিল্তু রাষ্ট্রানয়ন্মণে তা নাও ঘটতে তো পারে! মনে এত বাযাঁদ্ধমানের সাবধানতা অবলম্বন করলেন কেন? 


"ছয় ডঃ সাহা ভাবা রাম্টব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজের উত্তরকে - | [ চমন ] 


be 





সদ 





ভাব জার্মান পরারষ্টরদ্তরের নিশ্চয় ভালো লাগে নি। আরও ভাল করে তাঁর মন জানার দরকার 'হয়েছিল। জার্মান 

.. প্রররাম্টদণ্তরের অন্যতম সেক্রেটারী অব স্টেট হের উদ্লেরম্যালেশ (Herr Woermann) সঙ্গে তাঁর এ স্বেষে 
- লাক্ষাৎকার ও. আলোচনা- হয়,-ভার বিবরণ উদ্লেরম্যান পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন॥ তার মূল অংশ এই $ "বস 
প্রথমে: ভারতবর্ষের -জনমনের “উপর : রুশ-জার্মান যুদ্ধের শ্রাতক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বল্গলেন। সোঁভিয়েট ইউনিক 
ভারতবর্ষে, জনপ্রিয়, বিশেষত . ব্াম্ধজীবীদের- মধ্যে, যাদের ভিতর থেকে নেতারা আসেন। তারতে মনে কর্ম হয়, 
সোভিয়েট ইউনিয়ন সাম্তরাজ্যবাদাঁবরোধা শান্ত। সেইজন্য সে ইললেশ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের বন্ধ: হবে। ১৯৩৯ 
সালের রুশ-ছার্সান অনাকুমণ চুক্তি ভারতের কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা.ছিল। এর ফলেই যে সব বুদ্ধিজীবী 
জঙ্গী মতের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল তাদের পক্ষে মনে করা সম্ভব হয়োছল যে, জার্মানী ও ইটালী এমন দুই শান্তি 
যারা সোভিয়েট. ইউনিয়নের সঙ্গো বন্ধুত্ব রেখে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাবে__যাঁদও বৃটিশ প্রচারষন্ এই 
কালে ভারতের অধিকাংশ জায়গায় অক্ষশান্তর বিরুদ্ধে শত মনোভাব জাগ্রত রাখতে সমর্থ হয্সোছল। ম্ুশ-জামম?ন হদ্ে 
ভার্তয় জনগণের ,লহান;ভুতি একেবারে পরিষ্কারভাবে রাশিয়ার পক্ষে, কারণ ভারা সযানাশ্চতভাৰে অন্ন করে যে, 
. জার্মীনই আন্রমণকার”, সভরাং সে ভারতের পক্ষে আর একটি মারাত্মক সাম্রাজ্যবাদশ শান্ত জার্মান? ফাঁদ রাশিয়াকে 
সম্পূর্ণ পরাভূত করেও, তব্‌ এ-ব্যাগারে ভারতের জলমতকে পারিবতিত করা কঠিন হবে। 

“একই সঙ্গে বসুর ধারণা লশ্ডন থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের দ্বারা তাঁর ধারণা সমার্থত_ইংলন্ড ভারতে শাসন- 
সংস্কার ঘটাতে যাচ্ছে, যার ফলে ভারতীয় জনগণের যৈ-অংশ সর্বদা আপোষের পক্ষপাতী ইংলশ্ডের পক্ষে বাজি 
ধরে রাখতে তোরা উৎসাহ পাবে; সেই সঙ্গে ভারতের উপর জার্মান আক্রমণের আশঙ্কাকে জনগণের সামনে তুলে ধরা 
হবে_ যে-আক্লমণের উদ্দেশ্য ভারতের মান্তি নয়, বৃটিশ শাসনের বদলে জার্মান-শাসন কায়েম করা। 

“বসুর ধারপা--ভারতবর্ষ পূর্বপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে ইংরেজের সামারক সম্প্রসারণের কেন্রভূমি হুবে। 
[তান মনে করেন, খুব সম্ভবতঃ ইংলণ্ড আফগানিস্থান দিয়ে মা এগিয়ে ইরানের মধ্য দিয়ে এগোবে, যাতে সে প্রথমে 
- তৈল অণ্চল আধিকার করতে পারে, তারপরে ককেশাসের দিকে সোভিয়েট ভূমির কাছে উপস্থিত হতে পারে। 

 শ্বস;র কথ.বার্তা থেকে পরিষ্কার বোকা যায়, বার্ন থেকে বহু দরে থাকার জন্য রুশ-জামান সংঘর্ষের উৎপাত 
সম্বন্ধে [তান সোভিয়েট বন্তব্যের দ্বারা আঁত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। সুতরাং আমাদের অন্যতম প্রাথামক 
কর্তব্য হবে, এ-বিষয়ে তাঁকে সঠিক ধারণা দিয়ে দেওয়া । “বসকে বললাম, স্বাধীন, ভারত সম্বন্ধে ঘোষণার 
ছ্ামাদের মনোভাব দই আছে: তবে অবশ্যই উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে হ.ব। 

এই ব্যাপারে বল বই জের দিলেন; বলেদ-খত: পার গতর জান EAS জেন এ মোষ করতে 
ধলা হয়! যতক্ষণ তা না করা হচ্ছে, প্রাতটি দিন ইংলণ্ডের সুবিধা বাড়াবে যেহেতু সে শ:সনসংস্কার ব্যাপারটা সামনে ' 
বিয়ে রাখছে। বস? ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণাকে স্থগিত রাখার কোনই হেতু দেখছেন না। তান অবশ্য স্বীকার 
করলেন, সমস্ত পাঁরস্থিতির বিবেচনা করেই ঘোষণার তাঁরখ নির্ধারণ করতে হবে। 2 

"এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের মধ্যে আমি অপরাপর চলত 'বযয়ের পুঞ্খাননপনগ্ধ পর্যালোচনা করোছলুম, 
1বশেষতঃ প্রস্তাবিত. প্র ইন্ডিয়া সেণ্টারে'র কথা। স্পষ্টই দেখা গেল, ওসর জানস -বসুর কাছে গোঁশ ব্যাপার, যতক্ষণ 

. না তিনি স্বাধীন ভারত সম্ব্ধে ঘোষণার ব্যাপারে 'স্থর নিশ্চয় হচ্ছেন।” বেক্রালীপ লেখক নির্দেশে ইশ্ডিয়ান 
জ্টাগলের ১৯৬৭ সালের সংচ্করণে এই দাঁললগুল মদত আছে)। ' : 

নাজাঁ জার্মানী অত্যন্ত. নৃশংস, ন্যারধর্মহশন- একথা বহুভাবে প্রচারিত হয়েছ। এই প্রচার, ধরে নেওয়া বেডে 
পারে, সত্যাভীত্তক। “তা যাঁদ হয়, তহলে অবশ্যই মেনে [নিতে হবে, আশ্চর্য সাহস মানুষ ছিলেন সুভাষচন্দ্র বস, 
যার তুলনা ভারতণয় নেতাদের মধ্যে - অহ্পই দেখা গেছে। দানবরাজ্যে বসে (ইংরেজ-ফরাসাঁর সঙ্গে জাম“নী-ইটালর 
লড়াই নাক দেব-দানবের লড়াই, কোনো কো.না ভারতাঁয় আধ্যাত্মিক পুরুষের মতে 1 সেই দানবেরা যখন মরপপগে 
লড়ছে দেবতা-শহুদের সঙ্গে, যখন তরা-যুদ্ধ্র ব্যাপারে একাঁট সন্দেহজনক সন্ধানত করেছে, যার ফলাফল আনিশ্চিত, 
ভার জন্য তারা প্রতিবাদ-অসাহিফু ক্রুর, কঠিন_তখন সেই সিদ্ধদ্তাঁট যে অন্যায় একথা তাদেরই মুখের উপর জানিয়ে 
দিলেন একজন ব্যান্ত, যান আশ্রয়প্রার্থী ছাড়া আর "কিছু নন! জার্মানীতে বসে জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের 
কর তং তাক: ক. হব গতম দক যত বাকা 
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পারো বাংলা বইয়ের রাজ্যে সে-পর্বাটতে পোষাকহ বড়ো, 


__ শসান্দষ পোষাকের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। 
১৯. আমি বললুম_আনন্দ, বসন্ত রায়ের কথা বসতে 
গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় এ রবম এক উপমা বা রূপক 
ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে পড়ছে, সেটা কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
পুঁষোজ্য নয়। 

সে বলুল-কন ? কেন প্রযোজ্য নয়? 

আমি বললমম-১%৯ সালের শ্রাবণের 'ভারতখ'তে 
সন্ত রায় আর বিদ্যাপাতি একই ব্যন্তি {ক না, সেই প্রসঙ্গে 
আলোচনা করতে "শগয়েই রবীন্দ্রনাথ '্রজবুলি'-ব তোঁর 
'নিজের ভাষায়_“ব্রজভ ষা') প্রয়োগ সম্বন্ধে লেখেন_ভাবে 
বোধ হয়, যেন, ব্রজভাষা আমাদের প্রাচীন কবিদের কবিতার 
আঁফিসর বস্য ছিল। শ্যামেব বিষয় বর্ণনা কারতে 
হইলেই অমনি সে আটপোঁরে ধুতি চাদর ছাড়িয়া বন্দাবনধ 
চাপকানে বাত্রশটা বোতাম আঁটিত ও বৃন্দাবনধ শামলা 
মাথায় চড়াইয়া একটা বোঝা বহিয়া বেড়াইত। রায বসন্ত 
ইহা বরদাস্ত কবিতে পারতেন না।” . 

বসন্ত রায়ের কবিপ্রাণেব স্বাধীনতা সম্বন্ধে সে 
.. বান্দ্রনাথের কথাতেই আরো একট; বল্দুলে-শতানি খানিক* 
ক্ষণ বন্দাবনী পেষাক পরিয়াই অমান_ “দূর দূর’ বাঁলিয়া 
ফেলিতেন ৮ 


আম বললুম-এ তুমি কোন্‌ কথা থেকে কোথায় এনে 
ফেললে! উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের বাংলার 
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মনে হয়,_হাঁ, আজকের দিনেও; 
- স্মৃতির আবেগে এ'রা একদা িপুলভাবে প্রশংসিত হয়ে- 


অসংখ্য পারশ্রমী সাহিত্পপ্রয়াসীকে তুমি পোষাকসবস্য 
বললে কেন? 

_কারণ, রবীন্দ্রনাথের এ কথাটা অন্য প্রসলো বলা, 
হলেও এই মুহূর্তে আমার সেটাই মনে এলো। "তানি 
বলেছিলেন-এমন মাননষও সচরাচর দোঁখতে পাওয়া যায়, 
ধাহাদের দেখিলে মনে হয়, মানুষটা পোষাক পরে নাই, 
পোষাকটাই মানুষ পরিয়া বাঁসয়াছে 

আচ্ছা, বসন্ত রায় বা ব্রজব্ীলর প্রসঙ্গ ভুলে যাও, 
ধৃকম্তু উনিশ শতকের প্রথম পণ্তাশ বছরের বাংলায় লেখা 
গদা-পদ্য-নাটকের কিংবা ইাতিহাস-বিজ্ঞান-ভূগোলের যা- 
কিছ? বই চোখে পড়ে, সবই কেমন যেন কারিম, উচ্ভট, 
মানানো মনে হয় নাঃ 


আমি বললুম_না, সবই যে বানানো তাজা, ত। 
আমার মনে হয় নি। গোঁরীশভ্কর ভট্টাচার্য, ঈশ্বর গন, 
ভবানশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--এ'রা তো 'ছিলেন-এ+দের আগে 
য়ামরাম বস? মৃত্যুঞ্জয় িদ্যালতকার,_তারপর কোঁরির “ডায়া- 
লগ্‌সৃ রামারাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চাঁরত্রের মান 
মাসখানেক পরে ১৮০১ খনশস্টাব্দে যে বইখানা বেরোয়, 
সে-সবের মধ্যে আমি বানানো ভঙ্গি দেখতে পাই না। 

আনন্দ বল্‌লে--আমরা আগেই স্থির করোছলুম_সম- 


এ-আলোচনাকে মুক্ত রাখতে হবে, কিন্তু তুমি কেবা 
সেই দিকে ঝকছো। এই বই-বাছাইয়ের কাজ বড়ো শঙ্ত 
মনে হচ্ছে_আমি এ-ভাবে বাছাইয়ের কথা ভাব 'ন। তাছাড়া 
বাংলা বইয়ের ব্যপারে উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর 
আমার কাছে খুবই নশরস অর্থে ইস্কুল-কলেজেব সামিল 
মনে হয়। ওটা অধ্যাপক-ক্ষেতর। 

_তাহলে অন্তত এই অংশের জন্যে অন্য কাউকে-এ« 


" একজন অধ্যাপককেই বরং ডাকতে হয়? 


না, না অধ্যাপক ডেকো না, ভাই। চাপ চুপি 


" একাঁট কথা আমাকে বলতে দাও । --বাংলা সাণহত্যে অধা'পক* 


পঁচত প্রবন্ধ পড়তে পড়তে কণ যে আযলা্জ হয়েছে আমার। 
মন খুলে বলতেও পার না সব কথা । "দ্বিজেন্দ্রলাল রাষকে 
ভাঁবা আজও শুধু হাসির বা দেশপ্রেমের নয, তাঁর 
যাবতাঁয় কবিতার সার্থক কবি বলেন, দ্বিজেন্্রনথের 
প্বপনপ্রয়াণ তাঁদের কাছে পরম কাব্য বলে 
রবীন্দ্রনাথের বাল্য- 


িলেন_ এখনো তাঁর সে-সব কথার স'ত্যকার শ্রদ্ধাচিহিত 
অথচ যু্ধানিষ্ঠ প্রাতবাদ হলো না। আমাদের নবান 
অধ্যাপকরা বাংলায় এম-এ পরাক্ষা দিতে গয়ে যে-সব 
নোট বা নোটবই পড়েছেন, অনেকেই সেইসব কাচ 
গুছিয়ে নিয়ে সমালোচনার বই ছেপেছেন।_কিম্তু আমরা 
তো তাঁদের ছাত্র নই, কাজ্েকাজেই বলতে ইচ্ছে করে, 
অনেক বই তাঁরা যাঁদ না পড়তেন_অথবা পড়লেও সে-. 
বিষয়ে কিছু যাঁদ না লিখতেন, তাহলে ভাল হতো। যাঁরা: 


] 


সং পাঠক, তাঁরা স্বাধীনভাবে পড়বার সুযোগ পেতেন] 


সাপ্তাহিক বসুদত? 


এসব কথা জনমতের বিরুদ্ধে যেতে পারে বলেই বলতে 
ভয় হয়,কিন্তু সাঁত্যকার জনস্বার্থেই এসব বলা দরকার, 
যাক, আম এসব বলতে চাই না, বরং নন্দিতাই এসব 
বলতে পারে। | 

-ীকন্তু সেকালের কৃ্কমল ভ্ট্রাচার্য থেকে একালের 
মাম-করা সমালোচকদের অনেকেই তো অধ্যপক। 
এ*রা তোমার ও-রকম মনোভাবে 'ি সন্তুষ্ট হবেন?--তা 
ছাড়া তুম বা বললে, সাধারণভাবে সে-কথা সবটাই বাঁদও 
অমূলক নয়৮-তবু তো ব্যাঁতক্ম আছে? ধরো, শ্রীকুয়ার- 
ঘারুর 'ঙ্গসাহত্যে উপন্যাসের ধার? বইটির বাঁক্কমচন্দ্র বা 
ক্নবীন্দ্নাথ সম্পীর্কত আলোচনা এবং আরো কোনো কোনো 
প্রসঙ্গ তো সাঁত্যই ভাল হয়েছে? 

সে ব্লূলে নিশ্চয় ব্যতিক্রম আছে, এবং আম 
অধ্যাপকজাতির “বিরদ্ধে কিছ: বলযো ফেন? তাঁরা 
অসন্তুষ্ট হলে আমি খুবই দঞ্ডাখত হরো। 'সে যাই 
হোক্‌_-আরম যথার্থই নয় পাঠক--আঁমি কাউকে 
মকারণে আঘাত দেবো কেন? 


ই দন অভি টি এই ৰ) জাত ভাগ 
ফারও মানহানি ঘটবে না তো-_যাঁদ বাল সেনেরা--তা-তাঁরা 
হ্ায়স্থই. হোন আর বৈদ্যই হোন, এই বাংল্দদেশে অনেক 


[দিকটা এখনো তাঁদের বেশ আধিকারে আসে 
নি-যাঁদও ব্যাতক্রম হিসেবে কয়েকাট নাম 
আমার এই 


লমুদ্রের নাবিক প্রিয়নাথ সেন্রে কথা তারপর দীনেশচন্দ্র 
সৈনও স্মরণীয় মানষ;_-আর একালের অচিন্ত্যকুমার সেন- 
গুণের কয়েকাঁট গল্প আমার তো িরস্মরপায় মনে হয়।_, 
ঘাক্‌, যে-কথা হচ্ছিল সেই কথাতেই “ফিরে যাই 
শোনো, যাঁদ এসব কখনো ছাপা হয়, তাহলে জানিয়ে দিও 
আমি বড়োই িনরীহ মানুষ” আমার কোনো মল্তর্য শুনে 
ঘাঁদ কেউ কষ্ট পান ভাহজ্ে আম বিনাশর্তে এই মতেই 
'দ্ব প্রত্যহার করলম। 


সে বল্লে-মোঁহতলালের কাঁবতা খুব যে দীশর্ঘস্ধায়শ 
হবে, ভা'আমার কখনোই মনে হয় ীন। শকস্তু তাঁর 
জমালোচনার-ইন্দিয় শছদণ এখানে তাঁর কথা মনে আসছে 
অই জন্যে জ্ঘ, উাশ "শতকের প্রথম 'পদ্যাশ -বছরের বাংলা 
জ্লচনায় কোনো লক্ষ অনুভূত ‘ছাপ 'রেখে গেছে শক 
কা সেশবষয়ে কিতনি মীরবদ। অথচ তানি ব্রজেন্দ্- 
সাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং -সজনীকান্ত দাসের বন্ধ ছিলেন, 
স্রামমোহলনর কথাও শৃতনি “লিখেছেন, কিন্তু নে-সব অন্য 
ধঁচন্তা, বি প্রসঙ্গ 
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আম বদলুম-_তাই ‘যদ হয়, তাহলে এই পর্ব সম্বন্ধে 
এমন এর বা একাধক পাঠকের মতামত পাওয়া দরকার, 
ঘাঁরা স্বাধীনভাবে এসব রচনা পড়বার সময় পেয়েছেন। 

আনন্দ বল্লে-ঠিক এই দিক থেকেই আম ন্নান্দতাক় 
কথা ভাবাছলমম। তার সঙ্গে একটি -সাক্ষাৎই "বং 

আম জিগেস করলুম নন্দিতা কে? তার কথা তৌ 
আগে কোনোদিন শনি তোমার মুখে। 

দে বল্‌লে-নান্দতা একটি অসাধারণ মেয়ে-বাংলাদেশে 
ঠিক এই মাহুতে এইরকম একটি 'রমণপ-মন যাঁদ সাহিত্য 
আত্মপ্রকশে উদ্যত :হোতো, তাহলে তা বড়ো সুখের 
হোতো। দকন্তু নান্দতা দুএরখান বাচঠি এবং দরখাস্ত 
ছাড়া আর যা শঁলখে 'থাকে, সে তাদের বাজারের ফর্দ 
কিংবা ডক্তারবাবুর কাছে কোনো পারিবারিক সংবাদ । " 

-সে ?ক বাংলা-সাহভ্ের হি তান ক 
অধ্যাপিকা ? & 

না; এবং না। রি 
মারা গেছেন তার জনয 'দ: লাখ টাকা. এবং স্ড্রাইভার-সমেত 
একখান মসণ মোটরগাঁড় রেখে। সেই দু জাথ টাকার 
একমাত্র শর্ত এই যে, নাঁন্দতা চাকার -করবে' না, গবয়ে 
ফরবে না, সন্ম্যাসিনঈ হবে "না অথরা -রাজন্টাত-রুবে না 
- টস খবীশমাফিক বাংলা বই গড়বে এবং উনিশ শ' আশি 
খনিস্টাব্দে তার যখন চল্শ “বছর বয়স হবে, তখন সে 
হ্যালহেডের আমল থেকে পরবর্তী“ দুশ’ বছরের বাংলা 
ভাষা ও সাহত্যের গাঁতপপ্রকৃতি সম্বন্ধ স্বাধীনভাবে এরু- 
খাঁন বই িখবে। সে-বই পাঁচ বছরের মধ্যে "লেখা 'শেষ 
হওয়া চাই এবং প্রকাশকের হাতে পাণ্ডলিপি তুলে দিয়ে _ 
এ দঃ’ লাখ টাকার সুদ-আদল নিয়ে বা বাঁক থাকবে, 
সবটাই সে তার প্রবাস জীবনের পাথেয় ' হসেবে ব্যবহার 
করতে পারবে। 'হাঁ, বইটা প্রকাশিত স্হবার আগেই ‘তাকে 
তার ব্যান্তগত নিরাপত্তার জন্যে সমনদ্রপারের কোনো দেশে 
চলে যেতে হবে। 'তার স্বাধীন মতামত ব্যান্তগত ক্রোধে 
িদ্বেষে ‘যেন প্রভাবিত না হয়, কল্ভু সে তার নিজের 
পাঠিকাশীববেক 'দিয়ে যা উচিত মনে করবে তাই বলবে 
তাতে কোনা দিক থেকে কোনো বাধা এলে তার বারার 
একদল লাঠিয়ালের ওপর্র সে-সর 'িষ্পাত্তর ভার দেওয়া 
ছে: তাদের জন্যেও নঁতান হাজার পণ্টাশাক রেখে 
গেছেন শুনাঁছ। fl 

আনন্দের মুখে এই সব শুনে আম ভয়ার্ত একটা অবয় 
শব্দ উচ্চারণ করোছিলুম বলে মনে হচ্ছে। 


পি 


সে বল্‌লে-নান্দতাই আমাকে সংো্জ আচার্ষের । 
‘বই পড়া’ বইখানা পড়তে 'দিয়োছল। বাঙাল লেখকদের -- 
মধ্যে 'পাঁরমল গোস্বামীকে সে বেশ পছন্দ করে। কালো ' 


ফ্রেমের চশমা, কোনো-একরকম বেগুনী জংলা ধরনের 
শাড়ি এবং আশ্চর্য বড়ো খোঁপা দেখলেই কলকাতার ঢকানো- 
নাবকোন্যে লুইর্রেরিতে তুমি তাকে চিনতে গ্ররবে॥ 


1 
1 


আম যলঙ্গম--আনন্দ, এরকম 'পতৃভাগ্য সত্যই 
সম্ভব? যাক্‌, সে ভালই হবে। নান্দতা আসক। দুটি 
পুরুষ-মানুষের মেহনতে সে কাজ থেকে থেকে বেধে যাচ্ছে, 
শ্রকটি রমণীর স্নিখ্ধতায় তা অতপর মস্ঘ হবে। 

-মস্‌ণ হবে ক না জানি না, নাদ্দতা আমাকে 
_ ১৩৬৭ সালে প্রকাশিত সরোজ আচার্ষের এ “বই-পড়া' বই 
থেকে সেদিন তাঁর “কণ বই পাড় নি? প্রবন্ধের এই শেষ 
ধাক্যাট শুনিয়াছপ_সরোজবাব্য লিখোছিলেন-_কণী পড়েছি 
ধলতে যাওয়:য় যেমন অনর্থের সম্ভাবনা, কাঁ পড়ান 
জ্বাঁকার করাতেও তাই। ল্ধান কাল পাত্র অনুযায়ী তাই 
ভৈবে-চিল্তে বলতে হবে ক বই পাঁড়ান আর কী বই 
পড়েছি? 


তাহলে নদ্দিতা কি বলবে যে উনিশ শতকের প্রথ 
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না, তোমার-আমার কাছে তা বলবে-না, মনে হযে 

ডর সুমার সেন কৈ রফম আর কোনো খ্যাতি সা, 
সে কিন্তু এ কথাই বলবে। 

অর্থাৎ নিজের মন্তব্যের কোনো দায় নেই তার? 

দার আছে, কিন্তু সরোজ আচার্ষের মতেই সে বলে 
মে প্রত্যেক বইয়েরই একটা নৈর্ধ্যান্তক দিক আছে_“ভাল 
হোক, মন্দ. হোক, লেখকমান্েরই বোধ হয় একটা মৌল 
নিলঞল্জতা আছে-সে হল লেখবার, নিজেকে, নিজের মত 
প্রকাশ ফরবার নির্লজ্জতা?+ এবং সে নিজে তার সঙ্গে 
__ এইটকু যোগ করে দেয় যে-প্রত্যেক-পাঠকেরই একটা মৌল 
"অধিকার আছে,-সে-বই. ভাজ লাগছে ক না লাগছে, সে- 
থা প্রকাশ করবার আঁধিকার। চাই আধিকান়িই তে বলে 
থাকে-_ 

কথাটা অসমাপ্ত রেখে আনন্দ বল্দে-থাক্‌ সে-সব 
মা্দতার কথা, নন্দিতা নিজেই সে-সব বলবে। আমি 
বরং উনিশ শতকের এ খাশস্টায় লেখকদের এবং তাঁদের 
আশ্রিত অন্যান্য লেখকদের প্রসঙ্গ স্থাগত রেখে, আজ এ 
সময়ের অন্য এক ব্যন্তিত্বের দিকে চোখ ফেরাই। 

আমি বলাতে আলোচনার ধারাবাহিকতায় ছেদ 
গড়বে না তো? 

সে বল্জে-না! 

- কার কথা ভাবছো 

রামমোহন রায়। 


কোর আর রামমোহন- শতাব্দার প্রথম 1[তারশ বছরের 
_ কথায় ব্যান্ড বলতে এই দুজনকেই বোঝায় বটে। রাম- 
মোহন সম্বন্ধে অনেকের অনেক লেখা আমরা পড়েছি। 
ঘবীন্দ্নাথের বিশেষ একটি প্রবন্ধ আমরা অনেকবার পড়েছি। 
আনন্দ সেদিন অন্যান্য বইয়ের প্রসঙ্গ না তুলে কিন্তু মোহিত- 
লালের একটি লেখার কথাই তুল্লো। আমি আমার 
প্রবীণ, বন্ধু প্রভাতচন্দু গঞ্গোপাধ্যায়ের রামমোহন-স্পকিতি 


ছয়েকাটি সতত তাকে জানাই। দে চপ করে শুনলো, 
গারপর মোহতলালের কথা-প্রসঞ্গেই 'বাংলার নবহুগ্ধ' 
নূতন সংস্করণ, ই অগ্রহায়ণ, ১৮৭৯ শকাব্দ) নামে 
মোঁহতলালের বইখানিই সে আমাকে বার বার পড়তে 
যল্‌লে। মোহতবাবু তাঁর জীবনের প্রায় শেষ প্রহরে যখন 
বাগনানে বাস করেন, এই বইয়ের ভুমিকা লেখা হয় সেই 
সময়ে! মোহিতলালের সেই ভূমিকায় উনিশ শতকের 
ধাংলার নবজাগরণ সম্বন্ধে সর্বাধিক গবেষক হিনেবে 
উজেন্দরনাথ, রন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা ছিল। উনিশ শতকের 


- জথা-প্রসপো তান লেখেন-- 
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‘আশ্চর্যের ব্যয়, এই সদ্যোবিগত কালের ইতি, 
হাসও ইতিমধ্যে গুরুতর গবেষণার বিষয় হইয়া 
উঠিয়াছে; কারণ, সেকালের প্রাতানাধস্থানীয় ব্যান্তর 
. জাবন- ও -কশীতশবষয়ক প্রামাণ্য কাগজপত্র হয় লুপ্ত 
হইয়াছে, নয় খঁজয়্া . উদ্ধার করা দুরসাধ্য। এই 
. ফাক যতদূর সধধ্য ও সম্ভব তাহা কেবল একজন 
.. ধ্যন্তির দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে-শ্রীষুন্ত রজেন্দ্নাথ 
. বন্দ্যোপাধ্যায় আতিশর দুষ্প্রাপ্য পল্তক ও কণটদজ্ট 
গাঁলত পা্রকারাঁশ হইতে সে যুগ-সম্পাকত যে তথ্য- 
. প্লাজ সংগ্রহ ও স্ুসাঁজ্জত করিয়া দিয় ছেন, তাহাতেই 
ইতিহাসের একখানি কাঠামো খাড়া করা যাইবে । 
এর-ব্ষয়ে তাঁর নিজের গ্রল্থ-রচনায় উৎসাহ-উদ্যমের 
হ্বামা দেখিয়ে তান লেখেন . 
"আমি এঁভিহাসিক নই, এ গ্রন্ধও ইতিহাস নয়৷ 

- আমি যে সূত্র ধাঁরয়া বাঙালশর সৈই নব-জাগরণের 
ফাহিনী রচনা কাঁরয়াছ তাহাতে সে যুগের কয়েকটি 
বিরাট পুরুষকে নাটকীয় চাঁরত্র বা পাত্রের মত কাল: 

উদ্বাঁটত কাঁরয়াছি মাত 

তাঁর এই আলোচনায় রামমোহন, বিদ্যসাগর, মধ্য 
সদন, বাক্কমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এই 
ছ'জ্জনের নেতৃত্বের কথা এবং সেই সঙ্গে বইখানির “পাঁরশিষ্টঃ 
অংশে কেশবচন্দের প্রসঙ্গাও আলোচিত হয়। তাঁর শ্বাস 
লই ছিল যে, উীনশ শতকে এইসব মনীষী এদেশে নতুন 
এক 'জ্বাতীয়তাবোধ' জাগিয়ে গেলেন। 'বাঙ্ডালখর জণবনে 
ভাব-চিন্তার প্রভাবই সবচেয়ে বৌশ'_এ মন্তব্যও মোহিত 
লালের সেই ভূমিকার অন্তভূর্ত। তাঁর মতে রামমোহনের 
বুশ নিবষুশের সুচনামাত। তিনি রামমোহনকেই 
“সমগ্র যুগের প্রবর্তক বলত অসম্মত। রামমোহনের 
প্বাতন্য্যনিষ্ঠা*-তাঁর ব্ম্ধির প্রাখর্য_-সমাজ-সংস্কারে 
তাঁর মানা উদ্যম- এসবই মোহিতলাল স্বীকার করেন। 
[তানি লেখেন 

তাঁহার প্রাতভার প্রধান লক্ষণ- স্বাধীন 'বিচার- 
বুদ্ধি ও মনকে মুস্ত রাখবার শান্ত। ইহারই বঙ্গে 
তিনি তৎকালশন জড়তাগ্রস্ত সমাজের অঙ্গে যে অদ্বাত্ত 
করিরাছিলেন তাহাতেই সুপ্তিভগগোর সূচনা হয়-ইহা 
ধাঁটি এতিহাসিক তথ্য, এবং ইহার জন্য রামমোহনেয় 
যে গৌরব তাহা কেহই অস্বীকার জলে পারিবে নাঃ 


সা্রহক বৃদ্যদত৷ 


কিন্তু জাগরণের জনা হইলেও তাহার ক্রম যা ধার, 


ঘামমাহনের 'অভিলধষিত পথে অগ্রসর হয় নাই. 


তাঁহার ভবিষ্যৎ-দৃম্টির অন:রূপ হয় নাই, 


দ্রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর দ্বিতীয় .কথা এই “ছিল বে 


ধ্রামমোহন একজন অসাধারণ পুরন ছিলেন বটে, কিন্তু 
তাঁহার ভাব-চিন্তার যে মৌলকতা দাবি করা হয়, তাহা 
[বিচার পেক্ষ 
ছেন এবং তন্দোর দশক্ষিতও তাঁন। এই বিশেষ দিকটি 
দল্লেখ করে মোহতলাল লেখেন-* 

‘তল্মের শিক্ষা যে কি, অহা যে ব্রাক্ছণ্য ধর্ম ও 


সমাজাবিধির কত বিরোধণ, তাহা প্রায় ঢাহই অবগত 


হেন; যাঁহারা সে বিষয়ে কিছু জ্গযোদ রাখেন 
ভাঁহারাই বুঝিতে পারবেন, রামমোহমেক্স এ মতবাদ 
ও মনোভাব মৌলিক বাঁলয়া আশ্চর্যজনক নহে। 
তৃতীয় কথা_রামমোহন জাতির হৃদ্ধিকে জাগিয়ে 
তোলবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু 
তাহাতে আর কিছু না. হউক একটা চাষ্চল্যের 
পাঁষ্ট হইয়াছিল, 'কল্তু পরর্ণ-জাগরণের স্বরূপ যা 
গভীরতর কারণ, এবং সেই জগরণের ফলে পরবতী 
ফালে জাটলতর সমস্যা ও তাহার সমাধান--এ সকলের 
কিছুই তাঁন বে নিরূপণ কাঁরতে পারেন নাই, তাহার 
প্রকৃষ্ট ও প্রচুর প্রমাণ. এ যুগের ক্রম-পারিপাঁত লক্ষ্য 
ফাঁরলেই 'মাঁলবে।" 
এইসব উত্তির ফাঁকে ফাঁকে মোহিতবাবুর বে বিশেষ 
কথাটি উপক দিয়ে গেছে, সেটি হলো- আমি রামমোহনের 
শ্রকটা অমূলক ও অনাবশ্যক মাহমাবাদ্ধর চেস্টা কারি 
মাই? 


আম বললুম--আনন্দ, রামমোহন যে অসাধারণ শ্ধি- 
মান ব্যান্ত ছিলেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই। সেক লের 
হাওয়ায় অবশ্য অসাধারণ ব্যন্তিত্বের প্রাত আনুকুল্যের 


জানা যায় যে, রংপুর থেকে কলফাতয় এসে রামমোহন 
যখন ৱস্মোপাসনার তত্ব আলোচনায় নিষুন্ত হন, তখন দেশের 
গণ্যমান্য অনেকেই তাঁর কাচ্ছে-সর্বদা গমনাগমন কাঁরতেন, 
এবং তাঁহার যথেম্ট প্রতিষ্ঠা করিতেন এই গণ্যমানাদের 
মধ্যে ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, বৈদ্যনাথ- মুখোপাধ্যায়, 
জয়কৃষ্ণ সংহ, কাশীনাথ মল্লিক, বন্দাবনচন্জ্র মির, শোপা- 


সাথ মুন্সী, রাজা কলীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা বদনচচ্্ু 


রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্মকুমার ঠাকুর ইত্যাঁদ। কিন্তু 
রাজা পোঁভ্তালক ধর্মের অনাদরপূ্বক যখন সবি তত্ত্ব 
চ্যানের প্রসঙ্গা উত্থাপন কাঁরিত প্রবৃত্ত হইলেন, তখন 
অনেকেই তাঁহার সংসর্গে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহবাস ও 


রামমোহন তল্লশাস্েরে আলোচন করে 


২৪ 


আলাপাঁদ পধণ্ত পাঁরত্যাগ কারলেন। কেবল শ্রীষ্ত 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা কলাশঞ্কর ঘোষাল, জয়কৃষ্ণ 
সিংহ ও গোপাঁনাথ মংন্‌সীর সাঁহত তাঁহার হদ্যতা 
শ্থিরতর্‌ রাহল। 

এই “থর হ:দ্যতা'ও সবক্ষেত্রে বেশিদিন স্বর থাকতে 


. পাবে নি। ১৭৩৭ 'শকে (১৮১৫ ' খনাঁঃ) ‘আত্মীয়সভা* 


ল্ঘপত ক'রে রামমোহন সেখানে বেদ-পাঠ ও ব্রক্ষ- 
সংগাঁতের ব্যবস্থা করেন। ব্রজমোহন মজুমদার, বাজ” 
হনধর বল্‌ নন্দাকশোর বস; এবং মদনমোহন মজমদার-. 
“্ৰহ্মোপাসনা রূপ পরম ধর্মকে অবলম্বন” করেন। ফলে, 
তাঁরা স্বেচ্ছাচারণী, ‘নাস্তিক ইত্যাঁদ আঁভযোগে লোক- 
ধনান্দত হন। রামমোহনের প্রতি আগে যাঁদের যথার্থ 
হুদ্যতা ছিল, তাঁদের মধ্যে জয়কৃষ্ণ [সিংহের নাম করা হয়েছে। 
সেই জরকৃণও- “তাঁহার, দ্বেষাঁ হইয়া এমত অসত্য অপবাদ 
প্রচার কারিতেন যে, আত্মীয়-সভাতে গোহত্যা হইয়া থাকে।* 
মাবার প্রচ্ছন্ন বিরোধী ছিলেন অনেকে, তাঁরা প্রকাশ্যে 
[মঘবং আচরণ করতেন, ন্রাক্মসমাজের আদর্শে বিশ্বাস 
দেখাতেন,_কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাঁদের পথ ছল পৃথক। 
গ'দের মধ্যে রামমোহনের 'আত্মায়-সভার'-ই.. নির্বাহক 
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যা্পের প্রসঙ্গে 'তত্ববোনশ পাকার" 
সেই সম্পাদকাঁয় নিবন্ধে বলা হয় যে, তাঁর ব্যবহার খনবই 
‘কপট’ 'ছিল--তাঁন রাজার সম্মুখে ব্রাহ্মধনে অচলা ভক্তি 
গমন কাঁরয়া বৈফব ধর্মে দড় শ্রম্ধা প্রকাশ কাঁরতেন।* 
আম ব্লুম শোনো আনন্দ, ‘তত্ত্ববোধিনী 
পাঁতকা'র সেই প্রবন্ধেই আরো দেখা' যায়-শ্রীফ্ত রামচন্দু 
ধিদ্যাবঙগ+শের জ্যেষ্ঠ ভাতা শ্রীযুক্ত নল্দকুমার বিপ্যালন্কার 
নষান সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ কাঁরয়া হাঁরহরানন্দনাথ তীর্থ 
স্বামী কুলাব্ধোঁত নামে খ্যাত হয়েন, তান যাঁদও রাজার 
সন্ষিধানে ছারাবৎ অনুগত ছিলেন, কিন্তু তিনি ত্যোন্ত 
সাধন বামাচারে রত দিলেন, বেদাল্ত প্রতিপাদ্য ব্জ্ঞান . 


ৃ অনুশশলনে তাঁহার দিম্টামাতছিল্‌ না।” 


রামচন্দ্র ববিদ্যাবান্সণশ্য নিজে রাশমাহনের চল্তার 
গুণগ্ৰাহী ছিলেন বটে, পকষ্তু তারও লোকভয়। দিল 
“সহমরণ নিবারণের ব্যবস্থা প্রচার হইলে, তাহা রহিত 
কারবার জন্য প্রবর্তকপক্ষরা রাজারচরেলেন্। কে আরেদন- 
পত্র প্রদান কাঁরয়াঁছলেন তাহাতে 'বিদ্যবাঙ্গীশ লোকেভয়ে 


ট দ্বাক্ষর করিয়াছিজেন, ইহাতে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার 


প্রত বিরাগ প্রকাশ করেন।” 


- আনন্দ বললে_ রাজা রামমোহন আর উহলিয়ম কোরর -... 
প্রসঙ্গ অনেকটা সময় নেবে। নদ্দিতা' এসব 'বিষষে কি 
ভাবছে জান না। পাওকরাই বা ক ভাবছেন? বিনয় 
ঘোষ মশায়ের 'সমোর্িক পত্রে বাংলার সমাজচিতা বইয়ে 
এসত কথা; আজকাল, অনেকেরই চোখে পড়েছে: নিশ্চয় 

এ 


ন 





পতি নির্বাচন। টা 
এত বোশ যে, তারই চাপে অপরাপর 


এই পর্যন্ত সংবাদ আমরা জানি $ এই 
সংখ্যার বঙ্গদর্শন যখন প্রকাশিত হবে 


আমাদের শিক্ষা দেয় মন যতন হলে 


খত বোশ যে, শুধু পস্তাব গ্রহণ করে 
কোন কাজ হবে না। 
* 
কলকাতা ন্যাশানাল মোডক্যাল কলেজ 
ও হাসপাতালের বিভিন্ন ব্যাপারে তদন্তের 
জন্য রাজ্য সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি 
শ্রীরেণুপদ মুখাজর্কে শরনয়ে একজনের 
ভদম্ত কাঁমাট গঠন করেছেন। আগস্ট 
মাসের 'শ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত 


মানব ইতিহাসের সদ্ধানে দেহাখশ্ড)_-কালটিন RE শট 


আমেরিকার কাহিনী (তিন পণ্ড) - 
আত্মকাহিনী 


এম সি সরকার আযান্ড_সন্স- প্রাঃ লিঃ £ 


১৪ বাঁঙ্কম চাটুজ্যে স্ট্রীট ও কাঁল-১২ 








যাঁহারা ভাদ্র ১৩৭৪ মধ্যে অগ্রিম টাকা 
জমা দিয়া নাম তালিকাভুন্ত করাইবেন 
তাঁহারা ১২:০০ টাকায় পাইবেন। 
কার্তক মাসের মধ্যে প্রথম খণ্ড বাহির 
হইবে। শীনম্নীলাখিত ঠিকানায় যোগাযোগ 


করুন। 
কিষ্কর বিমলানদ্দ, আয্যশাচ্ত কার্মালয় 
৩৮াঁস, বিধান সরণী, কাঁলকাতা-৬ 


ফোন $ ৩8-৪80৮ 









- মার্শদাবাদের আওরষ্গাবাদ শহর বিপন্ন । 
. পশ্চিম দিনাজপারেও এই সমস্যা দেখা 


দিয়েছে। আঁতারস্ত বাষ্টর ফলে মালদহ: 
ও খানাকল এবং চব্বশ পরগনা জেলার 
বহু এলাকা শস্যহানর মুখে! এই সব 
এলাক্াব লদ্পর জন্য অর্থ বরের নিদেশি 
দেওয়া হয়েছে। 


ণিকানীতি 


_ শিক্ষামন্মীর পদে যিনি আসুন মা 
কেন, এই গব্ত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর 
একস্পেরিমেশ্ট করার লোভ তিনি ত্যাগ 
করতে পারেন না এবং তার ফাল চরম 
মলা দিতে হয় হতভাগ্য ছার-ছারণদেরই। 
সত্যপ্রিয়বাব্ শিক্ষামন্তণ হয়ে আসার পর 
এটাই আশা করা গিয়েছিল যে. একজন 


| যথাৰ্থ শিক্ষক অতঃপর দৃশক্ষামন্তী 


৬২ 


হওয়ায় পশ্চিমবন্গের 'শক্ষাকেন্দের বত 
মান নৈরাশ্য দুর হবে। কিন্তু কার্যত তা 


নি, কাজেই এ নিয়ে এখন আর বিশেষ হৈ- 
চৈ হচ্ছে না। দশ ক্লাস বাড়িয়ে এগারো 
ক্লাস করে - শিক্ষারাজ্যে কি পারবতর্ন+- 
এসেছে জানি না, কিন্তু তার ফলে যে 
বিন্দমাঘ লাভ হয়েছে একথা বোধহয় 
কেউই বলতে রাজশ হবেন না। যে 'বিষয়- 
গলি আগ কলেক্ছে পড়ানো হত, তা 
কুলের! পাঠাক্রমৈর মধ্যে অত্যন্ত খাপছাড়া- 
ভাস্ব 'িয়ে আসা হয়েছে যা অপাঁরণত- 
যুদ্ধ ছাত্রদের গ্রহণ করা কার্যত অসম্ভব 
হয়ে উঠেছে। হায়ার সেকেস্ডারী পরাক্ষায় 
বিষয়গুলি কে কতটা শিখতে পারে তাতে 
লক্ষণ সন্দেহের কারণ আছে। আগে- 
কার ক্লাস টেন স্কুল বরং ভাল 'ছিল। 
ছেলেরা স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার 


ll 


অভাব ছিল না। মন্ধি আদৌ রোন পাঁর~ 
বর্তন কবতে হয. তাহলে অচ্টম শ্রেণীর 
পর একট সার্কক পরাক্ষা গ্রহণ, করা 
উঁচত। পণ্তম থেকে অষ্টম এই: চার বছর 
মাধ্যামক, এবং নবম ও দশম শ্রেণকে 


বর্তমান সিলেবাসই সর্বাংশ যী; 


ইংরাজী 5 আমাদের, ব্তবা। 


শিক্ষার জন্য, তিন বছরই পর্যাপ্ত সময় 
কৈল না: আলকাতয ফবাসী, জার্মান: 
ইত্যাঁদ-শেখার জন্য.বে.কোসগিীল- আছ্ছে।, 
সবপ্যালই তিন বছরের: কোর্স।' টোল; 
আধস্কদক তিন বহর, ভালই শেখানো হয়া।: 
।অথচ ট্রাজোঁড এসনই যে, ইস্কুলের.এঠারো, 
। বহর এবং কলেজের তিন বছর এই. চোদ্দ: 
। ধছরেও ইংবাজ্জী শেখা যায় না, পাঁচ, বছর: 
চ্কুলে সংস্কৃত পড়েও, সংস্কৃত ছাত্রের: 
(নিকট একটা, বিভীষিকা হয়ে থাকেন 
“কাজেই এই সব-ভার-থেকে ছাৱচ্ছাভীদের 
যতদ্‌র শীঘ্র সম্ভব মুস্ত' করে দেওয়া 
উচিত, বার দরকার সে নিজে শিখে নেবে,, 
তবে তার ব্যবস্থা রাখা উচিত। 


নীহিক, বসুম্ভহ 
চিরন্তন গন্পগাা 


হুগলী জেলার দ্বারকম্বর নদে 
জলোচ্ছবাসের ফলে আরামবাগ ও খানাকুল 
এলাকার [বিস্তীর্ণ অগ্চল প্লাবিত হয়েছে। 
প্রবল বর্ষা এবং ি-ভি-দ ব্যারেজ ও 
পাঞ্চেত বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলে এই 
বন্যার সূত্রপাত ঘটেছে। রামনগর ও 
দক্ষিণ মাণকপোতে কয়েকাট বাঁধ ভেঙে 





আগামী গংখার' বিশেষ 
গ্রাকর্ষণ 





ঘাটালে, ?শলাই: নদীতে. জলহ্ফখীতর' ফলে, 
নাড়াজোলের্‌ বাঁধ ভেঙে, গরমে জল প্রবেশ 
ফরেছে। মোঁদনীপুর জেলায় 'শলাবতশী 
ছাড়াও সুবর্ণ রেখা, কাঁসাই প্রভাত নদীতে 
ব্যাপক জলোচ্ছবাসের লক্ষণ ' দেখা গোচে।' 
নদীগুলি এখন এমনই' বিপদসীমার" 
রয়েছে যে, আরও আঁধক বর্ষণ হলে এবং 
৩০০৭ 


বধি থেকে বোঁশ জল ছাড়া হলে অবস্থী 
সাংঘাতিক হয়ে উঠবে। সরকারণ মহলের 
ধারণা ষে ডি-ভি-স'র জল ছাড়া হলে 
হুগলাঁর আরামবাগ অণ্চল, মোঁদনীপুরের 
ঘাটাল' এলাকা এবং হাগুড়ার কিছ; কিছু 
অংশে জলপ্লাবন ঘটবে! সেচমল্তী ি:ভি- 
সি কর্তৃপক্ষকে নাক জল ছাড়ার ব্যাপারে 
সতর্কত অবলম্বন করার জন্য ইতিমধ্যেই 
খবর পাঠিয়েছেন! সেচমন্্শর মতে, 
দ্বাবকেশ্বর ও 'শিলাবতা নদগর কর়েকাষ্টি 
অংশের যে বাঁধগদীলতে ভাঙন ধরেছে, 


) গলি প্রকৃতপক্ষে সেচ দপ্তরের নয়। 


শ্রশ বছর. আছো, এই বাঁধগ্াঁল পাঁরত্যন্ত 


) বল্'ঘোঁষত' হয়। জমিদারী দখলের পর 


এই ধরনের বহু বাঁধ সরকারের, হারে 
আসে। এই বাঁধগপি মার গত বছরে 
সেচ দপ্তরের হাতে এসেছে। প্রসত্গত 
উল্লেখযোগ্য যে, সুন্দরবন এলাকাতেই 
বাইশ শো. মাইল এমন বাঁধ আছে। এই 
ধর্ণের : বাঁধগযীলরে শনাদণ্ট মানে গড়ে 
তুলতে গেলে একশো কোট: টাকারও বোঁশ 
অর্থ প্রয়াজন। শোনা গেল যে, বন্য 
নিয়ল্পণের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার পাঁশ্চম-' 
বঙ্গে কেলেঘই ও কাটাখাল পারকম্পনায় 
এক কোট চোদ্দ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন 
যেখানে রাজ্য সরকারের দাব ছিল তন 
কোটি,টাকা। সেচমন্্রী জানিয়েছেন যে, 
এতে আপাতত কাজ আরম্ভ করতে পারা 
বাবে। তান আরও জানিয়েছেন যে, 
রাজ্যের নিম্নাংশে দুবদা বৌসন ও নিম্ন 
দামোদর দ্রেনেজেের ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট' 
উদ্বিপ্ন রয়েছেন 'িল্তু এই দুটি পি- 
কম্পনা সম্পর্কে কেন্দ্র এখনো কোন অর্থ 
মঞ্জর করেন ন। (১৬-৮-৬৯) 


|! 








এক নেপথ্য শান্তর বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে 
সঘ্ঘবন্ধ হওয়ার উন্মৃস্ত আহ্বান জ্বানালেন। 
বললেন, গণশান্তই জাতির একমাত্র ভরস্য। 
সৈই জনগণের স্বার্থে তিনি তাঁর সরকারের 
মাত ও ইীতকভব্য সংহত ও দুবিন্স্ত 
ধরার জন্য প্রস্তৃত। তাঁর বিশ্বাস, জনগণের 
আশীর্বাদ তাঁকে তাঁর গণস্বার্থে উদ্বুদ্ধ 
ফর্তব্য পালনে এগিয়ে যেতে সর্বতোভাযে 
সহায়তা করবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই লক্ষ 
হাতের করতালি তাঁর  শ্লীতি: অকুণ্ঠ সমর্থন 
জ্ঞাপন করস। + 

- ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এমনভাবে এক 
ট্রে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দান ফরতে, 
ভারতবাসী ইতিপূর্বে শোনে নি। অশোক- 
চক-অন্তস্থ. তের্গা পতাকার মতো 
আবেগে প্রধানমন্তীব- ক্ণ্ঠবরও কি কেপে" 
ছিল? লা, প্রত্যয়দ্চা  নিরুন্বেগকণ্ঠে 
প্রধানমলাখ তাঁর দশর্ঘ ভাষণ শেষ করলেন। 


- বেন প্রণস্বাধীনতার- সৈনিকদের সামনে এক - 


জনগণকে অয়যুন্ত হওয়ার প্রেরণা দিচ্ছেন! 
নেই। জ্বাধীনতা-পরবতর্কালে' এ' এক 
অভূতপূর্ব গণশপথ গ্রহণের দন! মনে রইল, 
. ১৫ই আগস্ট, ১৯১৪১-এর এই, অভূতপূর্ব 
পারবেশ খা সমগ্র দেশে বগল ছায়াপাত 
ফরেছে, বা গ্রাতাটি সচেতন মানুষকে ঘা 
উদ্মখ ও সতক করে রেখেছে। 


কিল্তু আজ, দ্বাধধনতার একুশ বছর 
পরে এই এগিয়ে চলার কথায় শ্রমন তরঙ্গা- 
ভঙ্গ কেন? বিগত একুশটি বছর কি আমরা 
প্রস্তরমর্ভর মতো স্ত্ধীভূত ছিলাম? 
আজই কি আমাদেশ্ পথ চলার প্রথম সূনপাত 
কিম্বা তদর্থে আমাদের কাছে দিল্লীর লাল- 
কেল্লা থেকে আহবান এসেছে? 

ঠিক এই প্রশ্নই তো আজকের প্রশন। 
দ্বাধীনতার পরেও আমরা পথ হে+টেছি। 
বস্তৃত পান্সশ্রমও কম হয় 'ন। ভারতের 
জনগণ গভীর প্রম্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে 
অশোকচক্রাব্মীণ্ভত তেরষ্গাব নিচে সমবেত 


হয়ে নওজওযানের শপথই গ্রহণ করেছে। ' 


ঘক্পে-বাইরে জ্বাধধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে 
লড়েছে বাঁবের মতো, ঢেলে দিয়েছে যুকের 
উত্তপ্ত ুধির্প্রাত। মা দিয়েছেন যাঁর 
বদের দুর্বাধান। প্রেয়সী এ'কেছেন যাঁর 


" দায়তের কপালে জ্বাতিরক্ষার শোপিতরাষ্তা 


শপথের জয়টাঁকা। তবে, আজ্ব নতুন হযে 
কোন ধর্মবুদ্ধেব আবাহন? আজই যুগান্তরের 
প্রাল্তসমায় দাঁড়য়ে নতুন পদবিক্ষেপে 
এগিয়ে যাওয়ার এ কোন্‌ প্রচ্তুতি ! 

সত্য বটে থেমে' আমরা থাকি দিন 
জপবনধাবা থেমে থাকে না। ইতিহাস অথর্ব 
হতে তানে না। আমরা চলাছলাম, কিল্তু- 
সে চলা ছিল বোঝাবাহধ “রানাব-এল. 


সৈ ছিল লাঙ্িত পদাতক। 


রানার পিঠে বোঝা বেধে যে সংবাদ ধহন- 
" করে হাঁটাছল তার সঙ্গে সে ছল প্রায় 
নিঃসম্পার্কত। একগ্চ্ছ মানুষের একচেটিয়া 
সমাধ্ধির নত্য-নতুন খবরদার ' ধহন ধরে 
ক্লান্ত আর ক্লা্ত হওয়ার বিচির অভিযানে 


ন্যক্জ পথপরিরুমা। 


যে.দ্বাধীনতার 
শপথবাক্য বাইশ বছর ধরে উচ্চারিত হয়ে, 
আসছে, সেই দ্বাধীনতার সঙ্গে বস্তুত. 
ঘানার-এর চোখে আনন্দাজন রেখা টেনে, 


"দিতে পারে নি। বাঁণকের রাজদস্ড বাঁশকেরই: 


হাতে শাসনদণ্ড-রুূপে শোভিত হয়ে এসেছে । ' 
দণ্ডধারীর চামড়ার রঙ্টে শুধু ফারাক। পূব 
সুরার গায়ের রঙ ছিল সাদা, উত্তরস্রপ" 
গাতচর্ম কালো। তাতে সেই শাসকতাঁড়ত . 
দুভণগা রানার পদাতিকের সামান্যই অবস্থার 
তীনশ-বিশ হয়েছে। সে মার খেয়েছে; 
য্লাস্তার ওপর রবধরান্ত দেহে মুখ ' থুবড়ে 
পড়েছে; আবার গা ফাড়া দিয়ে ওঠবার 
চেষ্টা করেছে। f 

এলো ভীনশ শ’ সাতষটির নির্বাচন।- 
লাঞ্ছিত রানার কোথাও কোথাও তাব বোঝার" 
মানা হাজ্কা করার জন্য বেংকে বসলো । 
শাসকের উদ্ধিত দণ্ড নাড়া খেল। প্রাসাদে: 
জাগল উত্তে্না আর আতঙ্কের ঘ্াার্প 
হওয়ার দাপট। - প্রাসাদ-প্রকোচ্ঠে বাঁকা 
সুযোগের অভাবে যাঁরা উচ্চারণ করতে-পারেন 
নি-প্রাতবাদ ও অসন্তোষের ভাষা, । তাঁদের, 
ভিলেন বলেই ১৯৬৭-র পৃবেহি তাঁদের 
গলাধারা 'দয়ে প্রাসাদচ্যুত কলা হল। তাঁরাও 
হপি-হেড়ে বাঁচলেন। এ গলাধাক্কার প্রয়োজন 
ছিল, না হলে সাহস করে নিজের দায়ে 
বুবিবা তাঁরা প্রাসাদ ছেড়ে জনগণের সণ্গে 
নেমে আসতে ভরসা পাচ্ছিলন না। ১৯৬৭- 
নির্বাচন, পরের পর সেই বোবাবাহণী 
রানার-এর চোখে-মুখে বিস্ময়ের দীপ্তি 
প্রস্কটিত হল বিশ্বাস হল নিজের ক্ষমতায় 
আর খু“ নড়বড়ে প্রাসাদের ভিত্তভূমি পর্যন্ত 
যেন প্রচণ্ড ধাক্কায় টাল খেয়ে সমুদুক্ষে 
ক্ষুদ্র তরপীর মতো দোদুলামান হয়ে উঠল! 

সেই আঘাতেরই ঢেউ আজ নতুন 


আজ দেশের সমন ছাজন্ৈতক ভাবত) আত্মসম্পক্ণীবহীন অন্যতাঁড়ত, আশবনের . জয়গানে ল্করত হযে উঠছে! 
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সচেতন হক্সছেন, 
তাঁবা বুঝেছেন, লাঞ্ছিত রানার-এর ঘুম 


ভাঙছে। আব মুহুর্ত কয়েক দৌর সইবে 


মা। নতুন প্রস্তুতি, নতুন পর্থানদেশের 
অমোঘ আদেশ তাঁরা শুনতে পেয়েছেন। 
আজকের দ্বাধীনতা দিবসে সেই পথে 
চলারই ঘোষণা করেছেন প্রধানমল্মণী শ্রীমতগ 
খান্ধগ। y 
খর বায়ন বইছে। এখন শষ: কাণ্ডারশ 
হুসিয়ার। এখন হাল ধরতে হবে, পাল 
যাঁধতে হবে, ফারপ পালা যদলের হাওয়া 
লেগেছে পালে। 
ম্বাধীনতার ঘোষণা তাই নতুন তাৎপর্ষ“ 
[নয়েহে। আজ জনতার কন্ঠে ফণ্ঠদান 
করে প্রধানমল্ স্বয়ং জয়ধবান করেছেন £ 
জয় হিন্দ! 
-. ইতিহাস চলছে, চলবে। যাঁরা কদমে 
ফদম ফেলতে অক্ষম, তাঁরা সেই অনস্বণকাষ 
চলার পথে 'পাঁছন্নে পড়বেন। হীতহাস তাঁদের 
পেহনে ফেলেই এগোবে। আর এই চীতি- 
হাসের গাঁত নির্ণয়ের আধকারগ কোন সধ্লাম্ট- 
পাঁতির সিংহ আসন নয়। সে আসনে 'যানই 
সমাসীন হোন না কেন, ইতিহাস আব পদক্ষেপ 
রুখতে জানে না, রুখতে শেখে নি। এ নয় 
হিন্দ” ধ্বনিতে কণ্ঠদান্কারীরা সেই আনি- 





বার্য পথ ধরে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে ' রলা্টপাতি নির্ধচনে ভোট দিতে যাবার সময়ে শ্রীমতা ইন্দিরা গ্াম্থধী কয়েকজন গাজী 
ly সদস্যকে তাঁর মনোভাৰ ৰয়ে দিচ্ছেন। 


যাবে। চলাই যে ধর্ম। আজকের ম্যধানজ 
দিবসে সেই ধর্মযুদ্ধেরই ঘোষণ্র। 


১৩ই আগস্ট 


আসামীকাল সৈই 'দিন ভারতের 
ছতিহাসে যে দিন একটি বিশেষ প্থান করে 
নিতে যাচ্ছে। তামাম ভারতে যে কংগ্রেস 
একচ্ছ্ আধিপত্য ফিতার করেছিল, 
৯৯৬৭-র পর দেশের রাজনোতিক প্রেক্ষা- 
পটের পরিবতণনর ঢেউ সে কংগ্রেসকে শতধা 
বিচ্ছিন্ন করেছে কংগ্রেসের মধ্যে চিরকালই 
প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার পরস্পর টাগ অব 
ওয়ার চলে এসেছে। কংগ্রেস সভাপাতি 
ধনর্ধাচন নিষেও দুই শিবিরে গোল বেধেছে। 
কংগ্রেস অধিবেশনেও এই গণ্ডগোলের 
পারচিতি ফারম্বার পুনাললীখত হয়েছে, 
ধুকম্তু রাম্ট্পাত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবার 
যা হল তা এতিহাসিক দ্বাতন্থ্য দাবি কবে। 
ক্যয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সমর্থকবৃজ্দ 
ধংগ্রেস সভাপতির নির্দেশ অমান্য করলেন 
প্রকাশ্যে সভাপতি নিজলিঙাগ্পার ও 
হংগ্রেন সিশ্ডিকেটের প্রারথ নশলম সঞ্জশব 
- রেড্ডিকে জয়যুন্ত কবতে মতাদর্শের ভিত্তিতে 
গ্গররাঁজ হলেন এবং ননর্ভায়ে সে মনোভাব 
প্রকাশ করতে কুশ্ঠিত হলেন না, প্রধানমন্শ 
তথা ভি ভি গাঁরর সমর্থ'কব্‌ন্দ। ফলত 
ফাংগ্রেস এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী 
৯৬ই আগস্টই সুস্পষ্ট দুই শিবিরে বিভক্ত 
হয়ে ঠোল। নিজালঙ্গাস্পার শিবিরকে মদত 


টিতে এগিয়ে এলো ভারতের দুটি চরম 
ইক্ষিণপম্থী দল স্বতন্ ও জনসম্ঘ। 

এই বিরোধের সূত্রপাত অবশ্য আজ 
দয়, নেহরু আমলেই। কংগ্রেসের ঘোষিত 
আধাসমাজতন্বকে নেহরুজীী দ্ুপারিত 
করার জন্য আজীবন নিজের দলে সতীর্থদের 
সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছেন। কিন্তু পারেন 
নি পজিপিশাচ শ্রেণীর কবল থেকে সাচ্চা 
কংগ্রেসীদের পৃথক করে পাল্টা শিবিরের 
শান্ত প্রদর্শন করতে। সেই সমফই শুধু 
নেহরুজীর ঘোষিত আধাসমাজতম্দের স্ব 
লিখিত আকার গ্রহণ করছে দেখে রাজা- 
গোপাল-কৃপালনাঁরা দল ছেড়েছিলেন। যাঁরা 
সেদিন ফ্রেস না ছেড়ে কংগ্রেস ছাপ 
নিয়েই কংগ্রেসের শোষিত নশীতিকে বাস্ত- 
যাঁয়ত করার পথে বারম্বার কাঁটাতারের 
হেড়া বুনবার জন্য রয়ে গেছলেন আজ তাঁরা 
দেশের পর্রিবতিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় 
নিঃসন্দেহে প্রমাদ গুণহেন। তাঁদের সিশ্ডি- 
কেটকে মানতে অস্বীকার করেছেন সেই 
লমুদয় কংহোস, যাঁরা চান কথায় ও কাজে 
কংগ্রেস জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হোক, 
জনতার হৃত বিশ্বাস ফিরে আসুক কংগ্রেস 
সংগঠনের প্রতি। 

এমন এক কংগ্রেস সেদিন উত্তোছিত 
কণ্ঠে শ্লোগান দিয়েছেন, সিশ্ডিকেট নিপাত 
যাক, নরকে যাক। আজ আর এক কংগ্রেস 
মেতা বির সিং নাহারের নন্তব্য পড়লাম 


৫২৯ 


৬, 


সংবাদপত্রে! তান বললেন, দরকার হলে 
সিশ্ডিকেটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করসে 
হবে। পশ্চিমবংগ কংগ্রেসের পারষদশঘ নেজ 
সিদ্ধার্থশক্কৰ বললেন, সঞ্জীব বোঙ্ডকে আর 
কংগ্রেস প্রার্থী” বলা যায় না। এখন তাম 
স্বতন্ম জনসঞ্ঘ জোটেরই প্রাথী। অর্জুন 
অধোবা সেই সিশ্ডিকেট-স্বতল্ম-জনস্ৰ 
জোটের আহ্বায়ক নিজলিগ্াপ্পাক (ইন 
সঞ্জশব রেড্ডিকে জয়যুন্ত করার জন্য এ দুই 
দলসহ পি এস পির সঙগোও সংযোগ 
স্থাপনে আপত্তিকর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন 
বলে আঁভিযোগ) পাততাড় গুটিয়ে বাস্তু 
ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন! প্রত্যু্তরে 
কংগ্রেস সভাপতি নিজলিংগাপ্পাও তাঁর 
ক্ষমতা প্রযোগ করে বল্গলেন, আপনাকে কেন 
দল থেকে বাঁহন্কৃত কবা হবে না তায় কারণ 
দর্শান। দ্লাজ্যসভার কংগ্রেসী সদস্য অজন 
অরোরা কংগ্রেন সভাপতির দ্বাবা সাসপেন্ড 
হলেন! অবশ্য বক্ষণশশল কংগ্রেস নেত্র 
দ্বারা স্পষ্টবাদী সাচ্চা মানুষের বাঁহচ্ার 
এই প্রথম নয়, ইদানীংকালে অজয মুখুজো, 
কৃষ্ষমেননের মতো অনেকেই বাঁহত্কৃত। তৰে 
সেদিন ও'রা যতখানি একা ছিলেন অর্জন 
অরোরা আজম ততটা একা নন, তাঁর সঙ্গে 
আছেন কংগ্রেসে এক বিরাট অংশ। আহ 
সেকাবণেই আরোরা ও শাঁশভূষণদের বক্ষ 
শলরা এতোকাল সহাও করে আসছিলেন £ 
যেমন ইন্দিরা কাছে ছেরে গিয়েও মোরারনই 


ছান্দরার*নেতৃত্ব। আজ বাগত হয়ে কর্তব্য-- 
জ্ঞানহারা যে কোন ভূ'ইফোঁড় নেতাই বলুন, 
প্রধানমন্মীর: গদিতে বসেছেন (এই 
উান্ত পাশ্চমবঙ্গ, কংগ্রেসের সভ্পতি 
ডঃ প্রতাপ চন্দ্র, মহাশয়ের), একথা 
অনস্বাঁকার্যফ কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সিশ্ডি 
কেটেব্্এহাড়া উপায়ান্তর, ছিল না। আর 
যাই হেক্ প্রধানমন্ত্রীর গাঁদ যো "পায়ে ধরেগ 
পাওয়া? বায় না তা রাজনধীতির দুষেরং 


সর্পীবংরেজ্তি যদ জয়যুক্তও. হন; তবে" কি 
{তান দেশের অধিকাংশের সম্থনপন্ট, হয়ে 
দেশের সর্বেণচ্চ: মর্যাদার' আসনাটি অলক্কৃত 
করছেন বলে গণ্য করা সম্ভর। ব্রাহ্পৃত্‌ 
নির্বাচনের যে ব্যবস্থা তাতে নির্বাচিত রাষ্ট- 
পতি যো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাম্য 
যান্ত এমন প্রমাণিত হয় না? প্রযানমন্ত্রীরণ 
যে কাজের দরুণ আজ রাম্ট্রপাত নিব্ণচনে 
গোল বেধেছে সে কাজ‘ যাদি অধিকাংশ 
মানুষের সমর্থনপন্ট হয়ে- থাকে) তবে" তাঁর 
রাষ্ট্রপাতি এই প্রচন যখন: প্রকাশিত, হবে 
তখন নির্বাচিত রাষ্্ীপাঁত্বঃ নাম: সকলেই 
জেনে'যাবে। ২১শে আগস্ট সে" নাম জানবে 
সমগ্র পবা ফে নামই দোষত হোক, 
দংাবধান' অনুসারে রাশ্টপাতির' আসন 
অধিকার রূপে তাঁকে আমরা! পূর্বক: 
আঁডনন্দন জ্ঞাপন করে- বাখাঁছ। এবং 
আজকের: গারস্থাত আলোচনার" সন 
তাঁকে যুক্ত করছি না। আজ এই সংকট ও 
ফভট্বৈধতার প্রশ্ন আলোচনায়'যে টিজ্ঞানা 
. মৌলিক অধিকারটুকু' গ্রহণ কর়ছি- মানা 
ইন্দিরা গচ্ধ তথা শ্িরির পক্ষে এক" বিরাট 
সংখ্যক" কংহোসশ দাঁড়িয়ে গেছেন এবং এই 
প্রশ্ন কংঘেোসে প্রত্যক্ষ ভাঙন অশ্রীতরোধ্য 
হয়ে উঠেছে। সদ্ধার্থবাবব যেমন বলেছেন, 
বস্ডুতপক্ষে আজ কংগ্রেস ও স্বতল্ন-জনসম্ঘ 
জোট' এই দুই শিবিরে কংগ্রেস বিভন্ত হ'ল। 
আরও আগেই এটা করবার জন্য পাতিল 
বা সমমতাবলম্বী দলের সঙ্গো আঁতাতের 
ধুযো তুলোঁছলেন। আজ্ব সেই আঁতাত রূপ 
গ্রহণ করুতে চলল। স্বতন্্ন্নসত্ঘছই আজ 


লাষ্টাহিক বসমতশ 
নস্ট করে: রোঙির দোদুল্যমান অবস্বাকে 
জিইয়ে রাখা আর. উচিত হবে, কি না। 
অবস্থা এমনই বে, হযত ওরা নিজেব 
প্রার্থশকে' পথে. বাঁসয়ে কংগ্রেস (অর্থাৎ 
সাণ্ডকেট মনোনীত) নালম নোৌল্ভিকেইং একক 
ভোট.দ্ান ক্র, বসবেন। দেশমুখেব ভাগ্য- 
বিড়ম্বনায় সহানুভূতি: জ্ঞানাবার জন্য হয়ত বা 
সমাজতন্রাী: বলে কথিত: একদল মানুষই 
(এসএস পি) শুধু অবাশিষ্ট থাকবেন। 
গাছে তুলে* মই কাড়ক্ক এহেন: দম্টা্ত 
অবঙ্যই বিরল বলেগণ্য হবে সেক্ষেত্রে! 
হ্যাঁ; এই: এসন এজন শ্রিদ্ব- কাস্ডটাদেখেপি এস 
শির কথা কবেই বররাদল হয়ে গেছে) চক্ষু 
স্থির হয়েন গ্রেছে), এরা নাকি. সমাজতলোর 
ধ্জাধারশী। রাজ্নশীতিতে- সবইই হয় সমাজ্র- 
ভোটও: দেবং. এমন: ভেজ্ক বিশ ' শতকেও 
চলে; জ্বকতের“মানদষ" আতিঃঅল্পই: শিক্ষিত 


এংকারণেইও রি 


ঝাজ্যে- রাজ্য ভাঙল: 


ভীঁড়ষ্যা, মহারাদ্টর! ও: অন্মের কংগ্রেসীরা 
এবং কেরালা" ও০ আমিলনাড়ুরল ম্হুষ্টমেক্র 
কংগ্রেস" এম এল এ ছাড়া রেণ্ডির পক্ষে 
সাবরক5 কংগ্রেস সমর্থন কোথাও দেখা 
যাচ্ছে’ না৷ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে হামলা হাল। 
শবহারে প্রায় হাতাহাতি! ওখানে রোম্ির 
পক্ষে হুইপ" মান, চাইলৈন নাস্যাঁরা তাঁদের 
কেউ কেউঁনেতার সামনেই" সে-হুইপ" ছাড়ে 
টুকয়ো টুকরো? করে" ফেললেন ৷" উত্তরপ্রদেশে 
সি: বি গুপ্ত একজন জববদস্ত 'সিশ্ভিকেট 
সমর্থক কিম্তু কমলাপাতি ত্ৰিপাঠী” প্রকাশ্যেই 
করলেন উত্তরপ্রদেশ. থেকে" বিরাট সংখ্যক 
ঘোষণা করেছে: থাকার কংগ্রেসী ভোট 
শিরিই' পাচ্ছেন। হরিয়ানা রেছ্ডির পক্ষে 
হুইপ" দিলেও ভানুন- সেখানেও তাঁর। 
পাজাবের আকাল দল” শুধু প্রথম পছন্দের 
ভোটই 'দেবেন- আর তা যাবে ভি ভি শরির 
পক্ষে । পাঞ্জাব কংগ্রেসীরাও - হুইপ "মানতে 
অস্বীকৃত। ম্ধ্যপ্রদেশেও ভাঙন। কেরালা 
পশ্চিমবঙ্গের" অধিকাংশই" পাচ্ছেন গিরি। 
সংসদর কংগ্রেস পালমেস্টাবী পার্টির 
দুই শিবিরে ছোষ তৎপবতা। ১৪ই আগস্ট 
পর্যন্ত সংগৃহীত স্বাক্ষরে অবাধ ভোটাধি- 
কারের দাবদাররা (অবশ্যই. এরা শিরির 
পক্ষে) ২৬৯-২৯০ সংখ্যায় লগ্ড কবছেন 
বলে সংবাদ। এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। 
অবশ্যই এর দ্বারা জর়-পরাজয়েব কোন 
সুনিশ্চিত চিত্র আমাদেৰ সামনে নেই! 
আমাদের প্রার্থনা ৫ জ্রয় হোক 
ভারতের। জয় হোক জনগদেশের। জয় হোক 
িজিতি, সবহাোবা, অগণিত সংখ্যাভাবশ 
ভারভবাসীর। জার সেই জয়মাল্য গলায় পরে 
$৩০ 


উপপয্ক্ত- ব্যান: অলক্কৃত- করুন ভায়তের; 
সংর্কাচ্চ মৰ্যাদাৰ tb আসন, রাজ্টীপাতর। 


' আসন ।'আর সেই. লক্ষে অবাঁসত হোক" দ্বেষ: 


হিংসা ও ক্রুদ্ধ উত্তেক্সনা। 
উপরাষ্ট্রপাতি নির্বাচন" 

_ ক্নাম্টুপাঁত. নির্বাচনের" ডামাডোলের মধ্যে 
পাদপ্রদাঁপের সম্মুখ থেকে আপাতত সরে 
আছে. উপর্ষম্্পীতি, নির্বাচনের সসস্যা। 
রাসপাভ- নির্বাচনের মত: স্লেক্ষেত্রেও. যে. এমন | 
ভল্গানক গোলমাল সষ্টি'হরে তা নয়) তবে 
সেখানেও আগে আগে যেমন। হয়েছে? ' 
কংগ্রস- চেনে নিয়ে? যাবে" অনাক্াস* মেজারাটি, 
এমনাঁট; হওয়ার সম্ভাবনা। কম ৷৷ এবার প্রার্থণী 
ছন্জনণ 'প্রাতদ্বাদ্বত্য। হবে দুজনে! কং গ্রস। 
প্রার্থণ শ্রী জি এস পাঠকের সঙ্গে পিএস পি" 
প্রাথণী শ্রীহ্রাবহ্বদু, কায়াঘের। কামাথ নিজেও 
1৮” এস ৷ প'রই নেতা! এবংং অরভদীয়. রাজন 
নীতিতে” দণর্ঘ* অভিজ্ঞতা ' তাঁর; ৭৩: বছরের 
জগীবনকে১ বর্ণাঢ্য করেল রোখেছে। জি এস 
পাঠচকসন অবশ্য রাজনধীতাবদ্ণ হিসেবে তেমন 
নামডাক নেই) হান ছিলেন এলাহাবাদের 
নামকরা" আইনজীবশ পরে: বিচারপাতিও 
নেহক্ছজী: পাঠককে দক্ষিণা আমেরৈকার 
সঙ্গেও ইনি: ভাবতের- প্রাতানাধত্ব' কবি) 
সনুপ্রীমঃ কোর্টে প্রযাকাটশ: ও পরে” মহশীশূর 
রাজ্যের ব্/জাগালর্পেইং তাঁর পরিচিতি 
কেন্দ্র মান্িসভষ কিছুকাল {তান আইন- 
মনিব পদেও আঁফষ্ঠিত" ছিলেন। 

কামাথ হলেন দাভাদিবান, তবে 

১৯৩৮ সালেন সংভাষচন্দ্রর। নেতৃত্বে কংগ্রেসে | 
যোগদানসকরেন*মআবাবন্তাঁর" সঙ্গই” পথা 
কংগ্রেসে ভাঙনের পর কংগ্রেস ছেড়ে-কোঁরয়ে 
এসে” ফরওয়াডড ব্লকের প্রথম সাধারণ 
সপ্পাদক হন ১৯৫৫ সালে কামাধ' যোগ 
দিলেনংপি:এস পি দলে ৬৯বছক্র বয়সের 
কামাথ, একজন সক্ি' পাজণমেন্টারিয়ান 


সমর্থক বি'কে ভিন্ন হারুন কথির' এবং 
কাম্মীব জাতাঁয় সম্মেলনের" নেতা" বক্ষী 
গোলাম মহম্মদ? ্ 
পাঠকের" নাম" শ্রীফ্তী!গাম্ধীহী প্রস্তাব 
করেছিলেন এবং' সদ্ডিকেটও' 'তা মেনে 
নিষোছিলেন। তথাপি” অন্যান্য নামন্ড প্রসঙ্গত 
উঠেছিল এগ্দব'মধ্যে উল্লখযোগ্য হোল 
পাশোয়ান' শাস্মাঁব' নাম !- শাস্মী' বর্তমানে 


সপ 


শি 


অকংক্েসী' তবুও তাঁর নাম" উঠছিল 


সম্ভবত বিহারে অংগ্রেসণ মল্মিসভা" গঠনের 
পথ প্রশস্ত করার জন্যইণ- 

পর পরিস্থিতি কেমন" দাঁড়ায় তাব ওপর 
উপরাষ্ট্রপাত: পাদ নিবণচনের: আবহাওয়া 
অনেকাংশে নিভবর বহুছে।' (৯৯-৮৬৯) 


চাঁলয়ে দেয়। তখন সোভিয়েট রক্ষাদের 
" পাল্টা আক্রমণ না করে উপায় থাকে না। 
ভাতে বেশ কয়েকজন চীনা সৈন্য নিহত 


হয়। 
যেতে বাধ্য হয়। তাদের ফেললে 
ঘাওয়া জিনিষপনের মধ্যে দুটো মাইন 


ক্যামেরা (চলচ্চিত্র তোলবার ক্যামেরা) . 
গরবং একটা স্টল ক্যামেরা পাওয়া গেছে। . 


সম্ভব হয় নি। তারা কোন রকমে পালিয়ে 
প্রাণ বাঁচিয়েছে। 

এই সংঘর্ষ" সম্পর্কে চশনাদের বন্তব্য 
যে একেবারেই উল্টো হবে, সে কথা বলাই 


হানাদার চীনা সৈন্যরা তখন 


অবস্থা ঘোষণা করে যে কোন আক্রমণ 


চীনের সম্পো সোভিয়েটের সাধারণ 


১৯ই জুন উভয় পক্ষেব সৈন্যদের মধ্যে 
শেষ সংঘর্ষ হয় িনাকয়াং প্রদেশের 
ইউমিনের প্যর্বত্য এলাকায়। 


৫৩৯ 


দুনিয়ায় 





সিনাকয়াং প্রদেশ চীনের একেবারে 
পশ্চিমে । এই প্রদেশের লোপ নোরেই 
চাঁনের পারমাণবিক অস্ত এবং ক্ষেপণাস্ৰ 


. পরীক্ষা কেন্দ্র অবাস্থিত। 


বর্তমান সংঘর্ষের জন্য কে দায়? 


তা বাইরের পর্ধবেক্ষকের পক্ষে সাঠক- 


ভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে সারা 
হুজ্জত-হাঙ্গামা বাধিয়ে 
সেই সুযোগে নিজের ঘর গুছিয়ে নেবার 
যে মতলব নিয়ে চাঁন চলেছে, তাতে প্রকৃত 
অপরাধী কে তা অনুমান করতে কোন 
কম্ট নেই। 


চশনের মুল ভূখণ্ডে এখনও বেশ 


হচ্ছে। 
য়েটের শত এবং আমোঁরকার বন্ধ: বায়ে 
ফেলেছে। কাগজে-কলমে না হলেও 
কার্যত। সামাজ্যবাদকে চাঁন তার প্রধান 
শত; বলে ঘোষণা করলেও, সোভিয়েট 


পত্রে প্রকাশ পেয়েছে যে, সোভিয়েটের 


নয়। আর কোসীগনও দালাই লামা নন! 





আন প্রকাপিত হইল! 


বজায় 


৩০০ লোক ইতিমধ্যেই বৃটিশ “নিয়ন্ত্রিত 
এলাকায় ঢুকে পড়েছে। এই দলাঁট আগে 
থেকেই বে-আইনী ঘোঁষত। এদের 
সদস্য সংখ্যা দু হাজার। এবং এই! গৃহ- 

উদ্দেশ্য 


বানা গাহিচ্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক 


' শিবরাম চক্তরবতীর পরহ্থাণী 


গল্থের অন্তভূক্ত 


(১) মনের দত বো f 
| (২) মস্কো বনাম পাঁণ্ডচোরি 


(৩) প্রেমের পথ ঘোরালোঃ 


(9) প্রেমের ববাচন্র গ্রতি - 
(৫) বন্ডের টান 
(৬) যখন তারা কথা বলবে 


পন্য ২৪০ 
মৃত্য সাৰ চার টাকা 












বসুমতী ল্লাইডেট দিমিটে ॥ কন্নকাতা-১২ 


৫৩৯ ' 





১ ভি, ও 


পঢালশ হাতমযোই এই দলের ২৪ জনকে 


করেছে! 'কচ্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এই 


পদ ত্যাগ করেন বনি} (১৭৮৪৯) 


কথা কট ষলেছিলেন। কিন্তু এই দিকে 


কম মুস্কিল নয়। তিন সপ্তাহ আগে 
সপ্তাহের বোঝা'য় . প্রতিবেদন 
ধরলাম যে, রাম্ট্রপাঁত নির্বাচন প্রসঙ্গে 


হঠাৎ ৩১শে 


জুলাই বিধানসভায় পুলিশী হামলা 


গিলখব, কিন্তু আকস্মিকভাবে কংগ্রেস 
ভবনে কংগ্রেস সংগ্রাম পাঁরষদের হামলা 
ঘটায় আবার বিষয় পরিবর্তন করুতে হল। 
অর্থাৎ হামলা আমাকে বিষয় পাঁরবর্তনে 
বাধ্য করল। এক হামলা ঘটেছিল 
বিধানসভায়, সেটাও ছল বৃহস্পাঁতবার 


»ফরংগ্রেস ভবনে হামলার মধ্যে যেগুলির মিল 
আছে, তার. মধ্যে প্রধান মল হল শ্রীমতী 
আভা মইতি_যানি বিধানসভায় হামলার 
ঈময় হামলাকারী পুলিশদের কাছে 
হামলার লক্ষ্য ছিলেন না আর কংগ্রেস 
ভবনেও শ্রীমতী মাইত হামলাকারীদের 
ক্ষাছে লক্ষ্য হন নি। দুই স্থানেই শ্রীমতী 
দদস্যা হিসাবে দুই পক্ষের কাছেই 
ত্যন্রট হয়েছেন। আরও মিল হল 
বিধানসভা ভবনে হামলার লক্ষ্য ছিলেন 
শ্রীজ্যোতি বসু একজন ব্যারিস্টার 
কংগ্রেস ভবনেও হামলাব লক্ষ্য শ্রীসদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায়- একজন ব্যারিস্টার । বয়সেও 
উভযই প্রায় সমান, [মেজাজেও তাই? 
আরও একটা লক্ষণীয় মিল হল 'বিধান- 


ঘলেছে, ভাল ব্যবহার করেছে, অপর এক- 
পক্ষের পর হয়েছে মারমুখী- এখানেও 





ক্ষেত্রেও কং-্রস ভবনে হামলা করে হামলা- 
কারণরা কংগ্রেসের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে 
নি, বরং কংগ্রেসের স্বার্থ বিঘিবত করেছে । 
সর্বশেষ মিল হল ীবধানসভায় পুলিশী 
হামলার পর একজন যুক্তফ্রন্ট সদস্য 
আঁভযোশ করেছিল __ হামলাকারীদের 
সঙ্গে বিধানসভার কোন কোন কংগ্রেস 
সদস্যের যোগ আছে আর কংগ্রেস ভবনে 
হামলার ব্যাপারে ডাঃ জয়নাল আবোদিন 
আঁভযোগ কবপলেন- হামলাকারীদের স্বয়ং 
কংগ্রেস সভাপতি অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র 
পাঠিয়েছেন। গত ২৫শে মে ঠিক এমান 
করে আর একবার একটা আঁভযোগ 
উঠোঁছল। সেইদিন রাজ্য কংগ্রেস কার্যকবশ 
সাঁমাতর সদস্যরা কংগ্রেস ভবনে এসে 


কংগ্রেস গেল। এব শ্িিছনের ইতিহাস 
‘কল্ডভু বেশ দশর্থ আব এটা শুধু 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসের রাজনীতির 
ফলশ্রুুত নয়- এর সথ্গে যুস্ত রয়েছে দারা 
ভারতের কংগ্রেসী রাজ্রনীতি, যার উদ্ভব 
রাষ্টরপাত নির্বাচনে শ্রীঘতী ইন্দিরার 
সঙ্গে সিন্ডিকেট শিবিরের সংঘাত থেকে ! 
রাজা কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব কিভাবে 


£৩৩ 


তাঁদের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করেছেন, সেই 
রাম্ট্রপাত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা 


সেইখানে র কয়েকজন কংগ্রেস 
নেতার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
যেমন কংগ্রেস সভাপাঁত 


দেখা করে রাষ্ট্রপাত নির্বাচনে সাহায্য 
কথাটা সর্বপ্রথম প্রাতবাদ আকারে {চাঁট 
কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীকফকুমার শক্রা। 


চি চালচালি হল, কত তর্কবিতকের 


কিন্তু মূল ইস্যটা সৃষ্টি হল পাঁশ্চম 
ধলীপ পকেটে করে 'িয়ে গেলেন 'দল্লীঁতে 


চিঠিখানি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বঙ্গে 


মুসাবিদা করে দিয়েছিলেন শ্রীসদ্থার্থ- 


শঙ্কর রায়। আবার ১৪ই আগস্ট বেলা 





জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ঘটচত্র, ভৃগু, 
পৈঙ্গলা, তুবীয়াতীত, বাসুদেব, 
শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)। 
তয় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশৃ, মুণ্ডক, 
- মাওক্য, তৈত্তিরীয়, পান্ুপত-বন্ধ, 
প্রাণাগিহোত্র, . ভাবন, গকুড়, 
তাঁপনীয়, পঞ্চবন্য, কালাগিরিড, 
যাক্লেবজ্ক্য, রামরছস্য, গোৌঁপাল- 
পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীঃ 

_ কোষীতক্য, অমৃতবিল্ণ, কালিক৷ 
- শর্সার ও অমতনাদ। কাপড় 
ও বোর্ডে বাঁধা । মূল্য : প্রতি 
ধ---8:00 টাকা।। ূ 
দম প্রাইভেট লিমিটেড 
৯৬৬. (যাঁপনাবহারণ গাঞ্গুলশ স্থীট, 

অভ্যিকাত্া-১২. 


দাপ্তাহিক বসমতা 
মধ্যে। দিল্লাঁতে পরিবর্তিত পরিস্থীতিতে 
হ্ীসঞ্জীব রেন্ডি কংগ্রেস প্রার্থ নন এই 
কথা যাঁরা বললেন ও ববেকমত ভোট 
দেবার অধিকার দাব করলেন, তার মধ্যে 
রাজ্যের লোকসভা সদস্যদের মাঘ 
'িনজন ছাড়া সকলেই ছিলেন। অন্য কারো 
কথা বাদ দিলেও রাষ্ট্রমল্দশ শ্রীপাঁরমল 






পলায়নের ভাঁলম নিয়ে নিয়েছিলেন, 
এখানে শ্বতাঁয়বার তার প্রয়োগ করলেন ॥ 
কেউ গেলেন লাইবেরণী ঘরে, কেউ প্রস্াব- 
খানায়, কেউ ড় বেয়ে একেবারে পথে £ 
ছাত্র পারযদের কয়েফজন নেতা এগিয়ে 
এসে শ্রীসিস্ভার্থশঙ্কর রায়কে আগলার্তে 
চেষ্টা করল, ধকল্তু তাদের মেরে পাটলাল , ২. 
ফরা হল। ল্লীজাবদুস সাত্তার সহ কয়েক 
জন মাননীয় সদস্যও রেহাই পেলেন মা 
আক্রমণের হাত -থেকে। 'বিক্ষোভকারদের 
রায়ের গিরির দালালণী চলবে না”. আর 
শ্রীসিষ্ধার্থ রায় চোখের চশমা খুলে বুকে 
ক্রস একে প্রৌসিম্ধার্থশক্কর রায় 
উত্তেজিত হলে চোখের চশমা খোলেন 
আর হাত. একবার .কপালে একবার বকে 
ছোঁয়ান) বললেন-আই উইল ক্লাস দি 
1সশ্ডকেট, আই উইল ক্রাস। এই কথার 
ঠিক রেখেছেন - 'সম্ধার্থশভ্কর রার। 
১৫ই আগস্ট বিধানসভা ভবনে কংগ্রেস 
পরিষদ দলের সভায় ধিবপুল ভোটে 
{ববেকমত, ভোটদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করাতে পেরেছেন তান, এবং পশ্চিমবঙ্গে 
ধরাশায়ী হয়েছে 'সান্ডকেটপল্থীরা। 
পাশ্চমবষ্গো সিশ্ডিকেটপন্থীদের সঙ্ষে 
যাঁদ কেউ থাকেন, তবে খুব বোঁশ হলে 
শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রীহংসধবজ ধাড়ার - 
নেতৃত্বে ৫৫ জনের মধ্যে সাত 'থেকে নয়" . 
জন। ১৫ই আগস্ট মহম্মদ আল পার্কে 
কংগ্রেসের সভা ভেঙে গেল, শ্রীবিজয়- 
ধসংহ নাহার ও শ্রীসিদ্ধার্থ রায়কে বলতে 
দেওয়া হল না। মাইকের ভার কেটে 
দেওয়া হল। এখানেও লঞ্কাকাণ্ড। এখানে 
রেড্ডিশগরি লড়াই এখানেও ভাঙন, 
এখানেও এক পক্ষের আর পক্ষকে 
আক্রমণ । এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে; 
তখন রাম্টরপাত নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে, 
জয়-পরাজয়ও নির্ধারিত হয়ে 'ষাবে_" 
সারা ভারতের রাজনীতি নতুন গাঁতপথ 
নেবে আর পাঁশ্চমবঙ্গেও কংগ্রেসী রাজ- 
নশীতর একই গাঁত পাঁরবর্তন হবে॥ 
কিন্তু, সবাকছুর মধ্যে বোধ হয় 
শ্রীপ্ৰফনল্লচন্দ সেনের কথাই সত্য শ্রীসঙ্ব 
রৈস্ভি জয়ী হোন আর শ্রীগাঁর জয়ী 
হোন, পশ্চিমবঙ্া কংগ্রেসের শেষ। তবে 
কোন শেষই শেষ নর়-বহ? শেষ আবার 
সুরুর পথ রচনা করে। সারা ভারতের 
সঙ্গে ক্নেস্রে নতুন যাতাপথ অত্র 
হওয়াও অসম্ভব নর। এই কথার জবাব' 


. আগাম দিনে পাওয়া যারে ॥ 1" 


শেষ পািথতি ? 


প্রগীতলতার -নেতৃত্েই যে পাহাড়তলী 
চুউরোপণীয়ান-ক্লাব আক্রমণের "ঘটনা "ঘটেছিল 
জনসাধারণের তা অজ্ঞাত নেই। সেই, বাস্তব 
-সধটনার প্রায় মাস আগে সরররুম ব্যবস্থা 
জজ বন্দোবন্ত করে শৈলেশ্বর চরুবতাঁর 
ন্তেকে একটি ছোট দল এ ক্রারটি আকু- 
মপের উদ্দেশ্যে শগরয়োছল। ক্লাবের বেয়ারা 
যোগেশ মজুমদার আমাদের বন্ধু! 'যোগেশ 
ক্লাবের Management-এর : অহীনে 
টাকদি করতো! 'সম্য়মত (টর্চ লাইটের 
এরই যোগেশের উপর। তারকেশ্বর দস্তিদার 
(ফেট্‌দা) যোগেশের নাম দিয়েছিল 
দ্জয়দ্থ।* যোগেশের চিক চারিতিক 
বৈশিষ্ট্য দেখে ভারফেশ্বর “পজরদখশ লামাট 
রেখোছল তা আম আঙ্গ "আর রলতে পারাছ 
মা! কথা ছিল বন্ধ জয়দ্রণের সঙ্কেত 
পাওয়ার পর ক্লুবগহ  আমকশ করতে 
যাওয়ার সময় তারা 'চার রকমের 'বিষয়বস্তু- 
সম্বলিত মদত প্রচাবপরগুলি চট্টগ্রাম 
শহবে বিলি করার জন্য একজন সাপকে 
দেশি দিয়ে যাবে৷ গ্যাকৃশনের সার্্পকতার 
“প্রচারপত্র বিলি করা যে কোনমতেই 'যযান্ত- 
সঙ্গত নয় এটা সহজেই বোধগম্য । তাই 


সাথী দীনবন্ধু মজুমদার, এই 'দলের সঙ্গে. 


উপস্থিত ছিল 
রাত প্রায় নষ্টা সময় ।অয়দরথ ক্রাব- 


জ্বরুষেরা খাওয়ান্দাওয়া, অদ্যপান, 'লাচ-গান 
ও হৈ-হুল্লোড়ে মত্ত ছলেন। একটুও সময় 
নম্ট-না করে শদ্বযাশুন্যাচত্তে আক্রমণের 
উদ্দেশ্যে এরান ঝাঁপিয়ে পড়া উঁচত। শৃকষ্তু 
ঠিক এই সময়েই বিপ্লরীদের মধ্যে গুঞ্জন 
প্রিবশপথে 'দু'-এরুটা মোটর গাড়ি “দেখা 
যাচ্ছে’ কেউ বললো, ‘সাহেবেরা ক্লাবঘরের 
বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে; আবার কেউ 
বললো, ‘আরও একট; দোর করলে ভাল 
হয়! প্রুমেই ্বিধাগ্রস্ত মনের সুস্পচ্ট 
মণ চালানো স্বাগত দ্বাখা উাচত। 
“মরণ-পাগল শৈলেম্বর এই সিদ্ধান্ত - 
কোনমতেই "মেনে বনতে শারছিল না। সে 
অন্যান্য দাথীদের কাহে প্রতিরাদ জানালো! 
সকলকেই রললা যে, কাল সম্পূর্ণ না করে 
ফেরা কোনমতেই উচিত হবে না এবং আক্র- 
স্ণে এশিয়ে যেতে সকলকে বার বার 
অনুরোধ জানালো? “কিন্তু কোনই ফল হল 
না, সকলের একই উত্বর-্অবস্যা আজ 
আমাদেখ অনুকূলে নয়; কাজেই আক্রমণ ' 
আজ স্বগত রাখা হোকা” মোটকথা ক্লাবে 





যাঁড়র কাছাকাছছ একাঁচ পুকুরের ধারে 
এসে 'দর্গট 'দলই আবার একত্রে “মালত 
হল! যে 'দ?-একজন শহর থেকে এসে- 
ছিল তারা পদব্রজেই শহরে ফিরে গেল। 
মহেল্্র 'চৌধুরী ও সুশীল দেকে উত্তরের 
গ্রামে “ফরে 'বাবার জন্য নদীর ঘাটে লিয়ে 
নৌকার ব্যবস্যা করে "দল শাল্তি চক্রুবতী। 
এরা গ্রামে "গয়ে মস্টাবদাকে এই অকৃত" 
কার্ধতার সংবাদ জানাবে স্থর হল। 
মহেন্দ্র ও সুশশল নৌকাযোগে যে গ্রাম 
হতে আস্টাব্রদার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল 
সেই গ্রামাটর নাম “পতেগা'। পতেছ্গা 


গ্রামের নদীটি অপর পারে বন্দর! নামক 


স্থানে ফুটুদ্রা তোরকেম্বর দীস্তদার) 


অপেক্ষা করাছল। তাকে সেই স্থানে ইউ- 
োপায়ান-ক্লাব আক্রমণের 'ফলাফল জানাবার 
কথা। ফুটুদাকে এই অক্ষমতার বিবরণ 
জানাতে শান্তি চক্রবতণী নিজেই গেল। 
পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী 'শৈলেশবর ও কালী দে 








লউন। প্রাঁত গ্রামে এবং শহরে পাঠান যায়। 


আবেদন করুন £ 
Music & Sound (7 —10) 
P.B. 1576, Delhi—$. 








যাত কাটাবার জন্য শনজেদের নিরাপদ 
আশ্রয়ে ফিরে গেল! ফুটুদাকে রিপোর্ট 
দিয়ে শান্তি চরুবতাীরও সেখানে ফেরবার 
কথা। 


এত সুপরিকল্পিত আয়োজন করে 
শৈলেশ্রের নেত্ৃতাধীনে গিয়ে ইউরোপায়ান- : 


ক্লাব আকরুমণ না কয়েই বন্ধুললা সবাই ?ফয়ে 
আনাতে শৈলেশ্বর খুব মর্মাহত হয় এবং 
মস্ত ব্যাপারটিতে সে অত্যন্ত বিরন্ত বোধ 
ফরে। কিছুদিন আগে থেকেই “আত্মহত্যা 
ফরবোশ, ্এই.পৃর্থিবীতে আর থাকবো মা,” 
*কোনকিছুই ভাল লাগছে না,” “শহীদের 
হাতছানি দিচ্ছে”, ইত্যাদি নানা কথা কখনও 
অতি উচ্ছবাসের দঞ্পো আবার ফখনও যা 


' ষলছিল। তাকে প্রশ্ন করে বা তার এই সব 


+ শুধু  আভিব্যন্তি থেকে মাস্টারদা যা 


দানণ্ঠ সাথীরা কৈউই চেষ্টা করেও এই সব. 
"" উত্তির যথার্থ কারণ বুঝতে পারে নি এবং সে- 


নিজেও কখনও কোন কথা খুলে বলে নি। তবে 
শৈলেশ্বর যে মর্মপীড়া বা কোনপ্রকার 
মানসক অসুস্থতায় ভূগাঁছল তাতে সল্দেহ 
নেই। কালশ কোলশকিত্কর" দে) ও শৈলেশ্বর 


- কালী অবসন্ন শরীরে কোনও 


want that I should dite at her 


altar—but I can’t live any- - 
*“রনা, আমার পক্ষে বোচে' থাকা, 


20009 * 


অসম্ভব "হজ আমায়. মরতেই হবে_আসি 


দেখা গেল না। 
রাত পায় একটা। কালশ ও . শৈলেম্বর 


শুয়ে পড়লো । শৈলেশবর খাটের উপরে 
আর খাটের পাশে মেঝেতে বিছানা পেতে 
কালশ দে-র শোবার ব্যবস্থা! কাল দের 


. মুনে হচ্ছিল এত পাঁরশ্রান্ত থাকা সত্বেও যেন 


শৈলেশবর ঘুমোতে পারছে না! শ্রান্ত ক্লান্ত 
একসময় 
ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শৈলে- 
শ্বর কাল দে-র ঘুম ভাঙিয়ে বললো-__ 
“একটু জল দাও, আর একটুকরো ফাগজ 
ও. একটা কলম আমাকে .দাওস। 
ফাল+-_“এত রারে কাশজ-কলম আপনার 


কোন কাজে, লাগছে” এক: 'বিরন্ত হয়েই 


ছল ও তার চাহিদা অনুযায়ী কাগন্জ-ফলম >- 


এনে দিল। কালা তখন ভেবোছল শৈলেম্যতর 
হয়ত মাস্টারদার কাছে এই . বার্থতাক্ন 


- পরিপো্টট লিখে পাঠাবে আর ময়ত 


সে কোন pamphlet প্রভৃতির draft 
তোর করবে। শৈলেশ্বর ! বি, এ, 
পাশ যুবক; ভার লেখার হাতও খ্য 
ভালো। ক্লাবগ্‌হ আক্রমণের পর 'ঁযাল 
করার জন্য যে চার রকমের প্রচারপত্র লেখা 
'ছয়েছিল তার একটি শনৈলেশ্বরের লেখা! 
ফাজেই শৈলেম্বর অত রাতে কাগঅ-কলস 
চাওয়াতে কাল স্বাভাবিকভাবেই মনে 
করেছিল, শৈলেশ্বর নিজেদের শোচনায় 
ব্যর্থতার কারণ সমালোচনা, করে কিছ 
'লিখবে। কালশ আবার বিছানায় গেল_ বসে 
তার চোখ বন্ধ হয়ে আসাহল। সে দেখলো 
শৈলেশ্বর কাগজ-কলম নিয়ে :বসেছে_কিছ 
লিখবে? কালী ঘুমিরে পড়লো। আবার: 
কিছুক্ষণ পরে শৈলেশ্বর কালী দের ঘুম 
ভানালো--“এখন রাত কত-_কণ্টা” বেজেছে ?* 
অত পাতে অকারণে এই অস্বাভাবিক প্রশ্ন 
শুনে কালী একটু চিন্তিত হয়োঁছল, কিন্ত 


এই অস্বাভাবিকতার পেছনে অসম্ভব কন্ধ 


ঘটতে পারে ধলে মনে করা কালীর পক্ষে 





বার ন্‌ 





ঘ্াজিলিঙে হয়তো আপনি 
আগেও এসেছেন। 
ভাতে কিছু আসে-যায় 


এঃ দিন আগে বুকিং বন্ধ হু 


৫৩৪ 


না। দাঞ্জিলিও আপনার কানে 


(ফোম : ৩৪৪) । লাউগ্জ ও 
ফম-সারডিসের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা 
"আছে. ঘর থেকেই আপনি, 
দেখতে পাবেন কাঞ্চনজভ্ঘার 


কোনদিনই পুরানো হবার নয়। অবিস্মরণীয় দৃশ্য । আর 
পকালে প্রসন্ন সূধোদয় - অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে যদি ' 
এবং দেবদারু-বনের গন্ধময় থাকতে চান, তাহলে 
খাতাস। সারা দিন ধ'রে ‘শৈলাবাসে’ উঠুন (ফোন ৬/৪) 
প্রউব্য-স্থান পরিক্রমণু | সন্ধ্যায় কালিম্পঙেও আমাদের একটি 
দোকানে-বাজারে - “লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজ আছে 
কেনাকাটা সারা । (ফোন £ কালিম্পঙ ৬৪) ॥ 
কর জন্যে লজের 
দ্বাজিলিঙে এটা আপনার ১৮7৮1 
প্রথম অথবা দ্বিতীয়বার, মীচের বে'কোন ঠিকানায় 
ঘাই হোক না কেন, SE 
__ ওখানে থাকার অদ্বিতীয় জায়গা! উট্যন্জিস্ শ্ব লা, 
ও হচ্ছে বাসা টি সণ রনি ডোনার ৃ 
- “ ফলিকাতা-> কোন £ ২৩৮২৭ 
শা যেতে দি iy টেলিপাম় 57744801195 | 


~~ 
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EE 


দম্ভব ছিল মা। কালী যললো--পআপনি 
ধখনও জেগে আছেন? হ্ুমিয়ে পড়ুন...” 
গই বলে কালী আবার ঘ্বাসয়ে পড়লো। 
ভোর হয়ে এলো। ঘাড়তে তখন প্রায় 
৪৬৮৩০ মানট। শৈলেম্কর আবার ফালাকে 
হক দিল। এই তার শেষ ভাক। ডেকে 
(ললো-নচতি রইল, আম চললাম” এই 
। থা কাট বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে উগ্র বিষ 
পটাসয়াম-সায়ানাইভ গলাধঃকরণ করুলো। 
কালী শুনেছে এবং আমরাও শুনেছি 
পটাসিয়াম-সায়ানাইভ খেলে মানুষ মুহূর্তে 
প্রাণত্যাঙ্গ করে। কিন্তু শৈলেশ্ববের বব 
পানের পর কালীর এক নিদার্ণ আভিদ্তঅ 
হল। শৈলেশ্বরের তখনও প্রাণ আছে_ 
গলায় ঘড়ুঘড় শব্দ হাঁচ্ছল। সে এক বিকট 
আওয়াজ--কোনমতেই থামানো যাচ্ছিল না। 
আশেপাশে ও রাস্তায় কেউ থাকলেই ওই 
আওয়াজে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হোত। শৈলে- 
বরকে নিয়ে কালী ব্যাতব্যস্ত হয়ে পড়লো। 
কি করবে, দিস তাকে একটু আরাম দেবে 
কালী ভেবেই পা?চ্ছল না। শৈলেম্ধর তখন 
গির-বিদায়ের প-তার কাছে পার্থর 
সেবা-যদ্রের কোন মজ্যই তখন নেই। 
তার গলা থেকে অনবরত সেই ভয়ানক 
আওয়াজ ঘরটিকে যেন কাঁপয়ে তুলছিল। পাছে 
সেই আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে কেউ ঘরে এসে 
পড়ে সেই ভয়ে কালী তখন ভাষণ 
আতাঁ্কিত। 
প্রায় আধঘন্টা পরে ধাঁরে ধশরে সব 
নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বিহানার একপাশে 
ফাঁল-কলম ও অন্য পাশে একটি থাতার 
পৃষ্ঠায় মাস্টারদাকে ইংরেজীতে লেখা একটি 
চিঠি নিয়ে শৈলেশ্বরের প্রাণহীন নিশ্চল 
দেহটি বিছানায় পড়ে রইল। এই চিঠিটি 
ফাল? দে দেখতে পায়। আত্মহত্যার আগের 
মুহুর্তে লেখা চিঠির বিষরবস্তু কি হিল 
আজ প্রায় আটত্রশ বছর পরে কালী তা 
লুরো মনে করতে না পারলেও সেই চিনির 
ইংরেজ একাট লাইন তার আজও মনে আছে 
এবং সোঁট কালা আমাকে বলেছে। সেই 
লাইনটি আমি এখানে উদ্ধৃত করাছ- 
“Days are dull. Life is 
growing more and more 800- 
malous day by day. Mind is 
absolutely vague and vacant...” 
শৈলেশ্বরের মৃতদেহ সামনে. নিয়ে 
ভাল হতব্‌দ্ধ হয়ে পড়েকি যে করবে 
ধুঝে উঠতে পারছিল না। ইতিমধ্যে ক্লাব- 
গুারুমণ ব্যাপারে ফ:ট:দাকে খবর দিয়ে 
শান্তি চক্তবতাঁ* এই বাড়তেই ফিরে এলো। 
ঘাড় ফিরেই যে এইরুপ একটি নিদারুণ 
পাঁরাস্ধিতিব সম্মুখীন হতে হবে তা সে 
ভাবতেই পারে নি। কি করেই বা ভাববে 
কি করেই বা জানবে ষে কিসের দুঃখে কার 
প্রাত্ত অভিমানে শৈলেশবর চিরকালের জন্য 





লা্তাহিক বসত! 


লবাইফে ছেড়ে এ ভাবে চলে যাবে? ফেরারী 
জশীবদে গোপন আস্তানায় শাশ্তিরই বা 
কতটুকু ফি করবার ক্ষমতা 2 তবু বিপ্লবকে 
হাল ছাড়লে চলবে না! শান্তি বুদ্ধিমান ও 
বিচক্ষণ ফুবক। সে শৈলেম্বরের দেহ পরাক্ষা 
করে দেখলো । গলায় খুব ক্ষীণ ঘড়ৃঘড় শব্দ 
তখনও যেন দ:-একবার শোনা গেল। বুকের 
স্পন্দনও যেন একেবারে স্তব্ধ হয় নি। শোনা 
যায় পটা।সয়াম-সায়ানাইড বিষ 'জহবাতে 


দেন তবেই বিপদ। তব: বিপদের ক'ক 
নিয়েও শান্তি ডান্তার ডাকতে হুটলো-. 
শেষ চেষ্টা করে দেখবে, যদি শৈজেশ্বরকে 
বাঁচানো যায়! 

১৯২৩ সালে নাগারখানা যুদ্ধে 
শ্রান্ত-ক্লান্ত ও অবসন্ন মাস্টারদা, আম্বিকাদা 
ও রাঙ্েন দাস শুর হাতে জাকত ধরা 
না দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই তত্র পটাসিয়াম- 
সায়ানাইড বিষ পান করোছিলেন--এই বাস্তব 
ঘটনা ১৯২৮-৩০ সালে আমাদের দলের 
প্রায় সব সাথীরাই জানতো! অশ্চর্য! এই 
উগ্র বিষপানে মাস্টারদাদের কারও জীবনাল্ত 
ঘটে নি। সেই অন্য ম্রাস্টারদাকে আমরা কোন 
কোন সময়ে ণনীলকণ্ঠ” বলে আঁভাহত 
কবতাম। তাঁরা তিনজন বিষ খেয়ে বিষ হজম 
করেছিলেনাঁক অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য 
ঘটনা! সবই তখন “মায়ের লীলা” বলে মনে 
হয়োহল। তাই শ্রীঅরাবিন্দের আশ্রমে ছুটে 
শিয়োহিলাম এঁশ্বারিক প্রভাবের গ্ঢঢ় রহস্য 


সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা 
শ্রাবণ-আশ্ৰিন, ১৩৭৬ 





রবীল্পারতী পত্রিকা সম্পাদক । রেন্দনাদ মল্লিক 


আঁবিদ্কারে। ৯১৩০ এলেও আমাদের 
দলের সদস্যের সকলেই “মায়ের প্রতি 
অটুট বিশ্বাস ও ভান্ত নিয়ে চলোছল। 
প্টাসিয়াম-সায়ানাইড খোলা অবস্থায় থাকলে 
বা বোতলের অগ্রভাগের কিছুটা oxidised 
হয়ে গেল বাতাসের সংস্পর্শে এসে বিষের 
গুণ হারানো যে সম্ভব--এই বৈজ্ঞানিক 
[বিশ্লেষণের দিকে শ্ভগবানে বিশ্বাসী মনের 
যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই, শৈলেশবরও যদ্দি 
“মায়ের করুণা ও ফৃপা” হতে বন্টিত না হয় 
তবে বিষ খেয়েও হয়ত সে বেচে বাবে। এক- 
নিমেষেই শাম্জির মনে এত সব কথার উদর 
হল। আনলে কোনরূপ 'দ্ব্ধা না করে শেষ 
চেষ্টা করে দেখবে বলে শাদ্তি ডান্তার 'নিরে 
জলো। রী 

ভান্তার এলেন। সামান্য একটু পরীক্ষা 
করেই নিঃসন্দেহ হলেন শৈলেশ্বর আর 
বেচে নেই। তারপরেই সমস্যা হল- মৃত" 
দেহের চিহমার্র যাতে না থাকে 
কালী ও শাচ্তকে তার সবরকম ব্যবস্থা 
করতে হবে। শান্তি আরও দব-চারুজন 
সাথশীকে খবর দিল। ব্যবস্থা অনুযায়ী তার 
ব্লাযিবেলা এসে উপস্থিত হল। 

মহরমের সত! সাথসরা অত্যন্ত সাব- 
ধানতার সঙ্গে মিছিলের 'বাভল্র পথ পাঁরহার 
করে গোপনে সমদদ্রতীরে মৃতদেহ বয়ে 
আনলো।  বঙ্গপোসাগরের  বেলাভূমিতে 
বাল্কারাশির গভীরে শৈলেশ্বরের শেষ শয্যা 
রাঁচত হল।॥ জাতীয় পতাকার সমক্ে 
আবৃভ শবদেহে পৃজ্পার্ঘয দান করে অন্তরের 
ধবপ্রবী অভিনন্দন জানিয়ে ভারক্কান্ত মনে 
সাথীরা বিদায় নিল। 

জ্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পর্দার 
অচ্তরালে এইদুপ বহু শোচনীর ঘটনা ঘটে 
গেছে। অনেকেই তা জানবার সুযোগ পায় নি। 
বিরাট প্রশ্ন রইলো কি ভাবে ও কি মন 
দিয়ে শৈলেশবরের এই আত্মহত্যাকে ভবিষ্যতের 
তরুণ বিপ্লবীরা দেখবে? প্রশ্নের শিক্ষা 
মূলক উত্তর পাওয়াই প্রস্মজন। [দম] 


লেখকসূচণ | রবাল্দ্রনাথ ঠাকুর (েঁচাঠপত্র), ' ভুদেব চৌধুরী রেবীন্দ্রকাবপ্রাতিভার 
উল্নেষপারিচয় £ 'প্রভাতসংগণত'), হুরেন্দ্রচন্্র পাল (কোঁব "মর্জা গাঁলবের জীবন- 
আলেখ্য), সাধনকুনার ভট্টাচার্য (ক্রোচের 'শল্পতত্ব), ছিরদ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ভোরতদ্‌ত 
রবীন্দ্রনাথ), রমা চৌধ)রশ €সপ্তানুপপাত্ত-খন্ডন), দিলশপকুমার মুখোপাধ্যায় (সংগাঁত 
ও বাংলার নাট্যশালা £ শারশ যুগ), অধিয়ভূষশ মজুমদার (আলোচনা £ প্রাচীন 


কোচাঁবহার £ ভাষা ও সংস্কৃতিচচণ), 
শচত্রস্চগ | গগনেম্দ্নাথ ঠাকুর €চিন্রিত)। 


ধগ্রিতথসমালোচনা)। 


ভবতোষ দত্ত ও , আঁজ্তকুমার ঘোষ 


মাসিক সাহত্যপত্র ৷ প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা । 
বারর্ধক চাঁদা চার টাকা (সাধারণ ডাকে) ও সাত টাকা (রোঁজাস্ট ডাকে )। 


৬৩৭ 


রবশচ্দ্রভারতণ বিশ্ববিদ্যালয় | ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা - ৭ 
কতকরক 





2 এগার 


তাতে যালে। 

সেযে কোথায়, কখন দপ্‌ করে জবলে 
&ঠছে তার ঠিক নেই:।, পৃবে-পশ্চিম্ে 
উত্তরে-দাক্ষণে-এক থানা।ধেকে আর 
এক থানায়. অন্ধকারে. জলে, ওঠা 
আলেয়ার মত--বিল্রান্তরুর ৷. তার সত, 
গভীর গোপন অন্ধকারে, ছাকা। থানা 
তাকে ভয় পায়।, 

ভলা'স্টয়ারদের, বিলেত কাপড়ের 
ছিল, স্বদ্রেশী গান--কি হাটে-বাজারে 
তার প্রকাশ্য বহ্যৎসক-এ ধারার লঞ্চে 
থানা পারচিত। এর ধারা ও বোশষ্টা 
প্রকাশ্য। কিন্তু যে গোপন অস্নিশির্খা 
অতাঁকতে তার প্রলয়জ্করাঁ রূপ নিয়ে 
সহসা দেখা দিয়ে-কষেক ম্হূর্তের 
মধ্যে সব কিছু জব্ালিয়ে দিয়ে যায়, তার 
উৎস ‘শুধু গোপনই নয়_গভশীরে এবং ' 
ঘানার চোখে তার পরিণাম ভয়ংকর? 
সে. যেন. ঘুমন্ত." আশ্নেরাগারর. মত 
গৃষ্টর, অন্তরালে. কোথায় জুকানো আছে 
ঈবলন্ত অভিশাপ উত্তপ্ত লাভাপ্রবাহ। 
মাঝে মাঝে জেগে উঠে. জানিয়ে দিয়ে 
ঘারঁসে মরে নি, সে ঘাঁময়ে আছে 
সাম। এ থানার সঙ্গে তর পাঁরচয়, 
ইতিমধ্যেই কয়েকবার ঘটে গেছে। কিন্তু 
দূতের উদ্‌ঘাটন একবারও হয় নি। 

বড় দারোগা, অস্থির- চগ্ল.।. চোখের, 
দমনে, ভেসে ওঠে চরের চাষাভুষো, 
ঘামের' মানুষের লিরুত্তাপ বোকা বোকা! 
দুখগুলো। ভাষার বিকৃত উচ্চারণ, 


[প্যবান্যবণীন্তা, 


'য়েনংসবে' কথা; শবেছে।। চেহারার 
্রস্টার' শিল্পনৈপ্ণ্যের কোনো। পারা 
চয় বহন- করে না।।. নোংরা-অর্ধ বর্বর । 
মানুষ, নামধারী সে লোকগুলোর জন্যে 
বড়-দারোগ্রার'ঘৃণা,ছাড়া আর কহ নেই, 
সেখানে আগুন আছে কোথায়? 
রহর নায়ের চলে যাওয়ার,পর বড় 
আবার উঠে পড়ে লাগল-যাঁদ কোনো 
সৰের সন্ধান পাওয়া, যায়। 
. বড়, দারোগা. বললে, 
তোমরাই লাগয়েছ।” 
ভলাশ্টয়ার [তিনজন মুখ চাওয়া- 
চাওাঁয় করল। বুঝতে পারল-এ আবার 
একটা নতুন জুলুমের সূত্রপাত হতে 
যাচ্ছে। ঠোঁট’ চেপে বসল, কঠিন হয়ে 
উঠল মুখের রেখা চোখের দৃজ্টি। 
‘শরীরের সমস্ত স্নায়ুগ্লোকে নজাগ 
, করে ওরা যেন প্রস্তুত হয়ে নিল 'মনে 
: মনে! আবার একটা. ঝাপটা আনছে 
" - কথা বলল বিমল. 
আগেই আমরা আপনার -থানা হাজতে 
বন্দী! লোকাট্‌। তো বলেই. গেল 
আগুন লেগেছে, রাতদপুরের পরে ।” 
“তোমরা. মানে তোমাদের দলের 
শ্লোক” বড় দারোগা বললে, “তোমা- 
দের ধরে আনার. খবর পাওয়ার পর অরা 
আগুন.লাগিয়ে প্রাতশোধ 'নয়েছে।” 
আন লে 
বন্ধুদের আদর্শ নয়।* বললে 
শবলেতী কাপড়ে আমরা 
লাগাচ্ছি ঠিকই--কিম্তু ধোপার টা বা 


৩৮ 


«এ আগুন 





কাপকের' দোকানে: নয়! কাপড় আমর 
চেয়ে বেড়াই যানি স্বেচ্ছায় দেন নিই" 
করি না। এ আপাঁন ভাঙ্গ করেই 


‘তা যে:পারে না_ বড় দারোগা তা-ও 
ভালো করে জানে। টিকল্তু সে অপরাধী 
কে? এই গ্রাম--এই বুনো চর--ঘুম্নন্ত 


মত বকিম্‌ মেরে আছে 1 


তার কোন, অতল থেকে ছিটকে ছিটকে 
আসছে, অতার্কতে আঁশ্নীশবা। 

বড়-দারোগা- বললে, “অপরাধী কে 
তোমরা, তা জানো? 

“আমরা!” 

“হ্যাঁ তোমরা । তোমরা জানো।? 
বড় দারোগা বললে, “তাদের সককলকে 





ঈক থাকা পর্যন্ত 





প্রতি টিনে বোনভিটার পরিমাণ আগের মতনই রয়েছে (৪৫* গ্রাম নীট! 


শক্তি, উৎসাহ ও স্বাছের জন্য- €হেবেছিদ বোর্নভিটা ! 
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তোমরা চেন। তোমাদের পেছনে পেছনে 


কোথায় 
খোপার পাট-সেখানেও আগুন।” বড় 
দারোগা হুংকার. দিয়ে . উঠল, "তারা, 
কারা-নাম বলো।» 

“আমরা জান না।»” 

.ধাঁই করে পড়ল একটা রুলের 
বাঁড়--বিমলের, বাঁ হাতটঃ ঝুলে গেল। 
লাগল থর্‌ থরু করে। 

আবার বুল উঠেছে তেরছা হয়ে। 

বড় দারোগা ফসে উঠে বললে, 
বলো, নাম।” 

ধীর অবিচালত কণ্ঠে বিমল শুধু 
হললে, “জান না।» 

“এখনও বলবে না !* 

দারোগা চেয়ার ছেড়ে খাড়া হয়ে 
দাঁড়াল। 
নিন নীরবে দাঁড়ে 

| 

দারোগার রম্তক্ষু পর পর [তিনটে 
ফাঠন মুখের ওপর 'দয়ে ঘুরে ঘুরে 
এল। হুড ওদের শন্ত হয়ে উঠেছে। 
দমস্ত শরীর খজব_কঠিন। ওরা 
দস্তুত। দারোগা জানে জ্ঞান হারাবার 
মাগে পর্যন্ত ও মুখগুলো থেকে আর 
একটা আর্তনাদও বের হবে না। হতাশ 
হয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ল! কয়েক 
মুহূর্ত ওদের পাথুরে মুখগুলোর 
দিকে চেয়ে চেয়ে দারোগা অন্য পথ 

তক্কণ অপেয়] কতৃকি 

আগামী ওরা -সে্টেম্বর গঃটাস্ 
মহাজাতি সদনে 
শম্ভু বা রচ্তি 


“ঠ্হটলান্র” 1 
আ-গামী আ-কর্ষ 
সৌরান চট্টোপাধ্যায় রচিত 
খ্ৰাজ৷ ভ্রায়মাহন” 


শম্ভু বাগ রাচত 
পাঁরচালনায় লেঃ অমর ঘোষ 

ফোন $ ৫৫-৭৯২১ 
যাতাজগৎ পড়ুন 


t 








সেখানে সামান্য মানত ভাবান্তরও চোখে 


না_কারণ, এইরকম একটা অগ্নিকাণ্ডের 
মতলব তোমাদের আদর্শের অনুকূল 
নয়! তবে এমন ভয়ংকর মতলব ডান্তার 
বা তার বন্ধু সানো চৌধুরীর আদর্শ বা 
উদ্দেশ্যে বাধে না! বাধবে কেন? ওরা 
তো আর তোমার দলের লোক নয়!” 

ওদের নীরবতার সুযোগে ব্যাপার" 
টাকে অন্য আর একভাবে খাড়া করে 
তুলতে দেখে বনল আর কথা, না বলে 
পারল না। বলে উঠল, “আপনার 
অনুমান 1৮ 

“ভুল! তাই নাকি?” কথায় বছুপ 
মেশানো! 

গিবমল আবার পাথরের মত মুখ করে 
চুপ করে রইল? 

দারোগা জিজ্ঞেস করলে, প্তবে 
তোমরা ওখানে শিয়েছিলে কেন? চুপ 
করে থেকে লাভ নেই_ কথার জবাব 


সুতোর কাপড় "দিতে 
| ডাক্তারবাবুকে ৷”? 
‘দারোগা বললে, “আমি যতোদুর 


জানিতান ওসব পরেন না। তান 


তো দেশী ও িলাতীর, এক খিচুড়ি 


{বিমল 'হাঁনা ঠিছুই বললে না। 


দারোগা বললে, “কে কে ছিল?” 

ওরা বললে, “আমরা কাউকেই চনি 
না।” 

“ক গিবমলবাবু-কে কে ছিল৷?” 

বিমল কোনো জবাব দিলে না। 

দারোগা চেয়ে চেয়ে দেখলে--সেই 
বোবা পাথর মুখে মুখ থেকে কোনো 
কথাই বের হবার নয়। 

রাগে গরগরু করতে করতে বড় 
দারোগা বাকিটুকু সুসম্পল্ন করবার জন্যে 
িমলকে আলাদা করে একজন কড়া সাব" 
ইন্সপেক্কীরের িম্সা করে দিলে । 

তাতে আঘাতের সংখ্যা কিছ বাড়লো 
বটে-কল্তু কথা কিছুই বার হলো না। 
থানার পেছনে বুড়ো আমগাছের 
গধাঁড়র সঙ্গে দুহাত টান করে বাঁধা, যেন 
দৃঢ় আলিৎগনাবদ্ধ_পঠের জামা গুটিয়ে - 
তোলা ঘাড় পর্যন্ত । তারপর চিকন 
চামড়ার ওপরে ফুটে ওঠা একের পর এক 
বেতের দাগ। রক্তিম ॥ সরল। 

আশ্চর্য? লোকটা মুখে একটু 
শব্দও করছে না! মুখ গুজে দিয়েছে 
আমসগাছে। যাদব শটের ভাই মাধব শট 


কোথায় বক?” সেই . 


- চোখে দেখা যায় না। এর চেয়ে মের 
সেই ধোপার কাজ ভালো।” বিড় বিড় 
করতে করতে মাধব যাওয়ার জন্যে পা 
ধাড়ালো।' - 

“খুব মারছে ১৮ } 

“সে বুকের পাটা থকেনে। দেখ যেয়ে 
“হোই থানার পিছনে_আমগাছে বে'ধে। 
শালার মানুষ লয়.. অরা মানুষ লয়।” 


করতে করতে চলে গেল হন হন করে। 
“ই শ্মলা এন চাপ এসে পড়বে 
মোদের ওপরে। হ্যান করো শ্লা ঘ্যান 
করো শালা । হ্যৎ। এর চেয়ে মোর 
ধোপার কাজ ভালো--ঢের ভালো”... 
চরের ছোকরারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি 
ফরলে। থানার ডেতরের খবর পাওয়া 
গৈছে। ওদের মাছ ধরা সান্গ হলো-_ 
ছিপ্‌ গুটিয়ে ফিরে চললো চরের দিকে। 
কারুর মুখে আর কথা নেই মুখ ওদের 
প্মথর হয়ে গেছে। - 
মাঝখানে শুধু একটা রাত। পরের 
দন ভোরবেলা থানায় খবর এল- বাজারে 
কটা কাপড়ের দোকান আগুন লেগে পুড়ে 


দারোগা গর্জে উঠল, "কাল রাতে কোথায় 


একটা চড়। লোকটা হাত জোড় করে 
থরু থর করে কাঁপতে লাগল ॥ এবং 
কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল! 
জাঁড়ুয়ে ধরলে বড় দারোগার। 

বড় দারোগা জন্য সব ভ্যাবাচ্যাকা 
খাওয়া চৌকদারদের দিকে বেটন আদ্ফা- 
লন করে ঝললে, “কে বা কারা এই আঙগুন 
লাগয়ে বেড়াচ্ছে-চাব্বশ ছণ্টার মধ্যে 
থজে বার করতে হবে! আমি ভাদের 
দেখতে চাই। যেখান থেকে পাব্স- 
ধরে আন। আঁম দেখতে চাই শয়তান- 


গুলোকে 1৮ 

কোধে, ব্যর্থতায়, 'নম্ষল আহোশে 
টগ্বগ্‌ করে ফুটতে ফুটতে নিজের 
চেয়ারে গয়ে বসে পড়ল বড় দারোগ_ 
হাতের বেউনটাকে ছুড়ে ফেললে টেবিলের 
ওপরে! 


[ক্রমশ] 





নত 





ছাস্যকর ও দ্রুতগতিসম্পন্ন  শহর-কল- 
কাতার বুকে লক্জার বিষয়। এতো সব 
অসবিধার মাথায় আছেন রাজ্য পাঁরবহনের 
অ-নয়মে পরিচালিত সীমিত বাস! এক- 
মাত এখানেই সব সময় টপ আওয়ার্স এ 
কথা হলপ করেই বলা যায়। সুতরাং 
ধতক্ষণে বেহালা পেশীছবার আপানি 'আশা 
রাখেন, ততোক্ষণে চাঁদে 
প্রত্যাশাও করতে পারেন। 


গামছা বিক্রেতা 


'জনৈক বন্ধুর কাছেই .এই বিবরণ 
শোনা।, তিনি আমাদের আপিলের কাছা- 
৮৮ ফোঁরঅলার কাহে 

কিনতে গোঁছলেন। 

৮ একখানা গামছার 
দর শুনে তান মুখ ফেরালেন। ফোরিঅলা 
বললেন, আপিন এখানে না নিতে পারেন। 
দকচ্তু বা দাম চাওয়া হয়েছে, তার চাইতে 
কেউ বোশ বললে . দয়া করে এখানে 
আসবেন) . 

বন্ধুটি অন্যর যাওয়া দনষ্প্রয়োজন 
আবে পাসছাটা কনে িলেন। 
দনলেন, দাম যাঁদ বেশিই নেয়, নিশ্চয়ই . 
চার আনার বেশি তো'নয়। 


শামছাটি দিলে ফোঁরঅলা বললেন, 


পেঁছবার , 


তানি ধরে, 


- তবু আপন দামটা দু'-এক জায়গায় যাচাই 
১; করে নেবেন। ' 


ক্খ্টি চলে যাচ্ছিলেন। ফোঁরঅলার 
কথায় তাঁকে থামতে হল। 

এরপরের ঘটনার সম্পে গামছার দরের! 
কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা ফোরি- 


- অলার সম্পূর্ণ ব্যন্তিগত। তবু ঘটনাটা 


বোধ হর দহানারা! আকারে আজ চারদিকে 
দেখা যাচ্ছে। 
ফোরঅলা মঞ্জাগত ফোঁরঅলা নন। 


॥ . কারখানায় তান কাজ করতেন। তারপর 


চেখানে ছাঁটাই-এর আঘাতে একেবারে 
ফুটপাথে এসে পড়েন। সামান্য প্ধাজপাটা 
মা তার ছিল তাই নিয়ে জামা-কাপড় 
বক্র করতে থাকেন। কম লাতে বিক্রি 
করেন, তবু চোখ ঝলসানো দোকানের 
দিকেই ক্রেতাদের আকর্ষণ বোঁশ। অবস্থা- 
গাঁভকে কাপড় বিক্রির পাট বন্ধ। কারণ 
তখন কাচ্চা-বাচ্চা দঃ মুঠো খাওয়াতে 
পাঁজতে হাত পড়েছে। এখন [তিনি 
গামছার ফোঁরঅলা। 

উপসংহারটা কী হবে_কলকাতা 


"শহরের উদার ফ:টপাথই হয়তো তা বলত্তে 


পারে) 


কার্জন বিদায় দেন 


ইংরেজ রন কলকাতায় - 
বুকে ইংরেজ রাজত্বের নিষ্ঠুর মৃখগুলি 


বুক ফুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে বাইশ বছর 
ধরে শোভা পাচ্ছিল । ভারতবাস' 1হসেবে 
তাতে আমাদের লক্জা হয় নলি। 'কল্তু 
হ্ল্তরন্ট সরকার অদের সরালেন এবং 
ময়দানে শেষ যে ম্যর্তাউ শোভা পাচ্ছিল 


সেটি ছিল কানের । আর [তান ছিলেন _ 


বঙ্গভঙ্গের প্রধান সাকরেদ। 

ইংরেজ শাসকদের দেখে .দেখে যাদের 
প্রা সওয়া হয়ে গেছিল এখন তাদের একট 
ফন্ট হতে পারে বোক। তবে এতকাল 
যাদের হাতে হাল ছিল এবং ম্তিগীলকে 


বহাল ভবিয়তে রেখেছিলেন ময়দানের বুকে, - 


তাদের হয়ে কেউ কেউ বাহাদ্াক নিতে 
৫৪8২ 


হাচ্ছেন1---যেন--আগে ফেবা প্রাণ কারযেক 


"দান, অরি:দাগি তাড়াভাড়ি। - 


শৃহাদ মিনারে পতাকা উত্তোলন পর্বে 
সেই ঘটনা ঘটলো তু এমনই দুভাগ 
মারা-ময়দানের বুকে কার্জন তখন ঘটনাটা 
একা দেখলেও তান অসহায়। 

১৪ই আগস্ট তাঁনও দায় নিলেন, 
ধিকদ্তু ইতিহাসের এমনই পারহাস-_বিভন্ঞ : 
বলা থেকেই। 

টিকট! কট! 
.. আঁপিস থেকে বাড়ি ফিরতেই রাজা 
জরি হরিকে 
বাসে? . 

-বাসে। কেন বলতো? জামী 
ছাড়তে ছাড়তে প্রশ্ন করলাম। 
-তোমার বাসের টিকিটটা দাও তো 


হাত বাড়াল রাজা। - 
আছে ক কাছে। দোঁখ, বলে 
পকেট হাতড়ে ?টাকটটি বার করে দিলাম। 
সেই থেকে রোজ। বাঁড়র বে 
যখন বাঁড় ফিরবে ছুটে আসবে রাজা! 
টিকিট দাও, িকিট। 


দিনকতক বাদে সে কয়েক বাণ্ডিল্ 
টিকিট নিয়ে উপস্থিত। বললাম, এর 
মধ্যে এত টিকিট জাঁময়ে ফেলোছিস?. 
_দেখ ছোটকু, এ দুটো দশ পয়সা... 
বাশ্ডল, এটা পনেরোর, ওটা কুঁড়ির-- 
ঠিক কন্ডাক্‌টরদের মতন গোছা গোন্ধ 
করে বাঁধা। সুতো দিয়ে মধ্যে সেলাই 
করা। ৃ 
--ছোটকু, আমার না তিরিশ পয়সার 
টিকট মোটে দটো--তুমি আমাকে 'তারিশ 
পয়সার কয়েকটা টিকট এনে দিও তো। 
মনে মনে হাসলাম। 'জিজ্ঞেস' কর- 
লাম, এই এতো টিকিট নিয়ে {কি করাবি? 
_কেন, বড় হয়ে তো আমি বাসের 
টিকিট কাটব। তখন--. ] 
টিকিটের গোছা নিয়ে রাজা চে 
গেল। | 
+ রঙ | রি 
আমাদের ইলা EE 
টরদের মধ্যে রাজার মতন লোক কেউ 
নেই তোঃ থাকর্দে. , - ~ 
ফু ক ‘ * 
খবরে প্রকাশ। . স্টেট. বাসে গোক- 
.সান বেড়েই চলেছে। ভরতুকি না দিলে 
সি, এস. টি, সি, পক্চ্ব প্রাপ্ত হবে। 
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ধ্যান্ক জাতাঁয়করণের প্রশ্নে দেশের 
জনমতের শতকরা ৯০ ভাগই এই 
ব্যবস্থাকে স্বাগত জান-রছে। সধারণ 
মেহনত মানুষের সমর্থন তো আছেই, 
শিল্পব্যবসয্মের এক -বড় অংশও এতে 
সমর্থন জানিয়েছে এ-ব্যবদ্থায় অসন্তুষ্ট 
হয়েছে একমাত্র তারাই, যারা -বড় পা 
পাত গেম্ঠীর লোক এবং তাদের জ্বার্থ- 
রক্ষায় ব্যস্ত। রাজনৈতিক “দল 'হসা.ব 
একমাত্র স্বতন্ত্র পাটি ও জনদধ্ঘই একে- 
বারে ক্ষিপ্ত হয়ে- উঠেছে এ-ব্যবস্থাক্স, কেন 
না, তারা বরাবর একচোঁটষা পাজপাঁতর 
পক্ষেই ওকালতী “করে এসেছে॥। কংগ্রেস 
ওয়াকিং ককাঁমাট এ-বাবদ্থ'র প্রীতি আন্ট- 
চ্ানিক সমর্থন জানাতলও, যে “দক্ষিণপন্থী 
গোষ্ঠী মোরারজা-পাতিল-নিজলিৎগাশ্যা 
প্রমুতখর নেবে তৈরিহরেছে তাদের প্রবন্ধ 
শবরোধ য়ে-এ-ব্যবস্থার শবরুদ্ধে আছে, তা 
সানাভাবে প্রকাশিত নিজেরা আড়ালে 
থেকে অন্যদদর :দয়ে তারা কোমর বে 
লেগেছে -নানা কৌশল +অক্লম্বন -রুরে :এ- 
ব্যবস্থাকে বানচাল করে দদিতে,। -লোরুসন্ভায় 
যোঁদন ব্যাঙ্ক বজাভারকরণের বল উদ্ধা- 
স্থিত করা হুয়,সাদন মোরাবজ্জশ, পাতিল, 
কামরাজ প্রমুধ অনুপস্থিত 'ছিলেন:। 
ভাঁদের '্অন্দপস্থিতি শীনশ্চয়ই এটা 
জানানর জন্য যে, এএ-ব্যবপধার এসাত্যকার 


সমর্থক তাঁরা নন! তারকেশবরাঁ সিংহ, 
সুচেতো কপালনী, “নারদা+মুখাজ প্রমুখ 


অনেকে "লোকসভায় "সরকারী প্রস্তর 
বিরুদ্ধে আমন কোমর বেধে জড়াই 
চাঁলিয়েছিজেন "যে, তা থেকে মোরারজী 
গ্রুপের সঙ্গে অন্য অংস্শর সংঘাতটা বেশ 
ঈপন্টই হযে উঠেছে সকলের কাছে 
মোটের ওপর ব্যাংক কাতীয়কবগ 
প্রস্তাবাঁটকে উপলক্ষ 'করে এমন স্পষ্ট 
দুই শিবির তৈরি হয়ে গিংয়ছে দেশে, হবা 
শ্রতাঁদনকার 'ছচ্ছের অধ্যে প্রকট হয় নি 
এবং এই দই শাবিরের সংঘাতও ক্রমশ 
গাভীর ‘হয়ে উঠেছে। এই স্সংঘাতই "রগ 
নয়েছে রাষ্ট্রপাঁত ‘নির্বাচনের প্রতিদ্ধান্বি- 
তায়। যারা ব্যাত্ক-জাতীষকরণের রাধা 
তারাই :যেন-তেন-প্রকারেণ "সঞ্জীব রেভিকে 
জয়ী করতোচেরোছল'। স্বতন্প,:জনসং্ঘ শু 
ধিব-কেধভ'র পক্ষ-ঘেকে তৃতীয় প্রার্থী“ 


দাঁড় করানো এই উদ্দেশ্যেই। অন্যদিকে, 
ভি, ভি, গারর পক্ষ শুধু বামপন্থী ও 
অ-কংগ্রেসী গণতাম্বিক দলগালির সমর্থন 
ছিল শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের মধ্যেকার 
মোরারজাঁ 


রজী-ীবরোধী অংশেরও বিপুল 
সমর্থন ছিল। রাষ্ট্রপতি বনর্বচন 'নয়ে 
কংগ্রেসের মধ্যে সিন্ডিকেট বনাম ইন্দিরা 
গান্ধী-গোম্ঠীর দ্বন্ এমন পর্যায়ে উঠেছে, 
যা কোনোদিন ভাবা যায় ন! কংগ্রেস- 
সভাপাঁতর নির্দেশের বিরুদ্ধে শত শত 
কংগ্রেসীর প্রকাশ্য বিদ্রোহ এমন একটা 
ঘটনা, যা শুধু কংগ্রেসের অন্তব্ঘন্থই “নয়, 
তার চেয়ে বৌশ। এর পেছনে -রয়েছে 
একচেটিয়া প্রাজর স্বার্থের সপ্গো অন্যদের 
বিরোধ, মোটের ওপ্র,.এটা অত্যন্ত-পম্ট 
যে, একচোঁটয়া পাঁজর সঙ্গে একচেটিয়া 
প:াঁজ-বিরোধিতার সংঘাত অজ দেশের 
রাজন িক্ষেত্রে এক চুড়াল্ত নসংঘাত্তেরে রূপ 
il 

"একটা “কপ্রা এখানে বঙ্গে কাথা উচিত? 
ব্যাঙ্ক জাতায়করণেব প্রশ্নে সরেদিয় নেত 
জ্য়প্রবাশ :নয্লায়ণও টবরুধ "মত প্রকাশ 
করেছেন একনটিয়া স্রংাজর শ্ক্ষ- 
সমার্ধনকার “কাগজগুলো এ-সংবাদকে 
অত্যন্ত ফলাও করে ছেল্গাছে। জয়প্রকাশ 
নন্লায়ণকে ফেউ "একচেটিয়া -প্রতছির সমর্থক 
বলে জানেনা, ‘জানে স্নহ্ব্বদয় সমাজের 
প্রচারক হিসাবেই '. তব তিনিও ব্র্যাজ্ক 
জাতীষকরণের শবরুদ্ধে রললেন কেন? 
এটা "বেকা 'যার যে. তার 'সর্বেোদয় সমাজের 
ধাবগর 'সং্গে রাষ্ট্র-কর্তূর্ত্ব বাড়ার চ্চয়ে 
পূর্ণ এবং' সেই শৃহদাবে ব্যা্ক-জাতীয়করণ 
সে-ধারণাব শবরোধী। যাঁদ দেই দুত্টি- 
ভাঁঙ্গ থেকে তান বিরুদ্ধ মক প্রকাশ 
কার থাকেন, তবে আর একটা অর্থ হয়। 
িদ্ততু তান "তার দচ্টিভত্তগকে স্পন্ঘট 
করে ব্যাখ্যা করন নি এবং তাই তাঁর 
বন্তব্য একচেটিয়া পুজ্জির সমর্থকরাই-কাজে 


লাগিয়েছে । "বাস্তব রাজনীতি থেকে দূরে 


ঘকার ফলেই “জয়প্রকাশ নাব্রায়ণের এই 
স্বহীররোধণ আমরা -প্ররুট হয়ে উঠেছে. 
অথচ "গাধ্ধীবাদণ হয়েও স্মাঁরা (প্রত্যক্ষভাবে 
দেশের রাজনীতি রুপায়ণে রত আছেন, 
তাঁরা কেউ জয়প্রকাহশর সুরে যথা বলেন 


6৪৩ 





{ন। বাস্তব অবস্থার দিকে চে"য় তাঁদের 
অধিকাংশই র্যাক্ক জাতীযকরণকে স্বাগত 
জানিয়েছেন। 

কেন ব্যাৎক রাতীয়করণের পক্ষে দেশের 
জনমত এত 'বিপুলভাবে ব্যন্ত হয়েছে? 
কেনই বা একচটিয়া-বিরোধশ শাবির আজ 
এত-প্রসারত ? এ-দাঁব তো ছিল শুধু 
মাত্র বামপল্ধী দলগীলর দাঁব। অ- 
বামপল্থধী কোনো দল তো ব্যাঙ্ক জাতীয়- 
করণের দাঁব নিয়ে কোনোদিন বিশেষ 
সোরগোল করে নি। তবে আজ বামপন্থী- 
অ-বামপন্থী এবং কংগ্রেসী-অ-কংগ্রেসী 
সকলের কণ্ঠেই কেন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের 
সমর্থন ধ্ধানত? তার করণ, দেশের 
অর্থনৈতিক -ব্যবহ্থায় আজকের সর্বব্যাপী 
সংকট। এ-সংকট ছেয়ে গিয়েছে .সবক্ষেত্রে। 
ছোট শিপ সংকট, -কৃষিক্ষেত্রে সংকট, 
ফর্মদংষ্ধান সংকট, -পাঁরকজ্পনা চালু 
করতে সংকট, -মদুদ্রা্ফীতি। এই সব 
মুল চাঁবকাতি। পুংজির "ওপর “মু্টিসেয় 
কয়েকটি -রহৎ পণজিপাঁতর "দখল । এবং 
এই পুজি -করাফ্ন্ত হয়ে আছে ব্যান্ক 
মারফত এই "মুল জারগাটাতে স্পর্শ না 
করাষ প্ুঃজর 'কেন্দ্র্ভবন বন্ধ করার 
সমস্ত-কথাই -কাগজ্ে-কলমে থেকে গিয়ে ছ, 
[নন আর অন্যদিকে সংকট বেড়েই চলেছে 
এবং একটা "ক্ষেত্র থেকে আবেকটা ক্ষেত্রে 
প্রসারিত হয়ছে সর্বব্যাপী “সংকটের 
ধারায় জই জাজ ব্যাক জাতগয়ক্রণের 
প্রচ্ন বামপল্থণ দলের বাইরেও ছাঁড়য়ে 
পড়েছে এবং এক অশ্ভিক্ম ছাতাঁয় দাঁব 
{হিসাবে দাঁড় গিয়েছে 





ধ্ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কিভাবে পুঁজির 
ওপর একচোটয়াদের দখল আসে? - 


কতটুকু? আসল টাকা তো আমানত- 
কারীর . (097১০846078) । একটা হিসাব 
থেকেই অবস্থাটা বোকা যাবে। ষে ১৪টি 
ব্যাক্ক জাতীয়করণ হয়েছে তাদের মোট” 
প্রদত্ত মূলধন হচ্ছে ২৮.০১ কোটি টাকা। 
আর তাদের মোট আমানত হচ্ছে 
২৭৪১.৭৬ কোট টাকা, যা বাজারে 
থাটানো যায়। অর্থাৎ, এই ব্যাঙ্কগলির 
মাজিকরা তাদের নিজেদের টাকার প্রায় 
১০০ গুণ বেশ টাকার ওপর কতৃত্ব 
ফরছে। এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার এবং 
এইজন্যই ব্যাঙ্ক শিল্পের মাধ্যমেই এক-' 


চোঁটয়া পঁজপতিদের জাধিপত্য গড়ে ওঠে ' 


অর্থনীতি ব্যবস্থার ওপর। এবং এইজন্যই 
একচেটিয়া পাঁজর 


পাঁতদের হাতে, তা বোঝা যাবে ১৪টি বড় 
ঘ্যাঞ্ফের সঞ্গো মোট ব্যাঞ্ক- 
মুলত আমানতের 'অন্পাত দেখলে । 
৫৮টি 'শিডিউল্ড ব্যাঞ্কের মোট আমানত 
হচ্ছে ৩৭৯২ কোটি টাকা। তার মধ্যে 


৯১৪টি জাতাঁয়কৃত' ব্যাঞ্কের হাতেই রয়েছে - 


২৭৪১.৭৬ কোটি, অর্থাৎ শতকরা প্রায় 
9৫ ভাগ। ব্যাত্কের টাকা থেকে ব্যবসায় 
প্রাতদ্ঠানের হাতে ৪৭v৮৭a॥০e দেওয়ার দিক 
থেকেও ১৪, ব্যাঞ্কের অনুপাত প্রায় 


একই রকম ৷ ১৯৬৮-তে শডিউক্ড ব্যান্ক- ' 


এ্যাডভাল্স দেওয়ার হিসাব 


গ্যঁলর 'মোট 


হচ্ছে ২৬৮৩ কোটি টাকা, তার মধ্যে 
১৪ট ব্যাণ্কের গ্রযাভভাম্স হচ্ছে 
১৭৪৩-৬৬ কোটি। সুতরাং স্পষ্টই দেখা 








ব্যবহার করতে হলে ব্যান্ডের টাকার একটা 


বড় অংশ কাঁষক্ষেত্রে নিয়োগ করা উঁচত। 
ধল্তু ১৯৩৫-র হিসাব থেকে দেখা যায় 
যে, শিল্প ও 'ব্যবসায় ছাঁড়য়ে কাঁষিক্ষেত্র 
ব্যাঙ্কের অর্থ য়ে পেণঁচেছে মা শতকরা 
0.২ ভাগ। 

তার মানে কল্তু এই নয় যে, ব্যাত্কের 


ন এই টাকায়। দেশে মোট ১ লাখ 
মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্প আছে। তাদের 
অশ্য ৫০ হাজরেরও বেশ ব্যাঙ্কের কাছ 
থেকে কোনো গণ পায় নি। ব্যাঞ্কের 
টাকা গিয়েছে তেলা মাথায় তেল দিতে। 
কেন না, বড় .ব্যান্কগ্ীল সবই এমন 
কয়েকদ্রন মান্র বড় দখলে, 
যারা একই সঙ্গে দেশের সমস্ত বড় বড় 


শিল্পের মালিক। বড় ব্যাক ও বড়- 


শশঙ্পের মধ্যে এমন গটিছড়া যাঁধা বে, 


" ব্যাক্কগুলির প্রধান কাজই হয়ে দাঁড়য়েছে 


এই বড় শিল্পগীলতে আরো অর্থ ঢালা 
ও এমান করে একচেটিয়া পজির 
সাম্রাজ্যের আরো ' 'বিস্ভার ও শাল্তবাঁদ্ধ 
করা। এক হিসাবে দেখা যায় যে, ২০ 
বড় ব্যাঞ্কের যে ১৮৮ জন ডরেকটীয় আছে, 
তাদেরই হাতে রয়েছে অন্য বিভিন্ন শিল্প 
ও ব্যবসায়ে মোট ১৪০টি ডিরেক্লীরী। 


কোম্পানগর্থীলকেই। 
ব্যাপারে কতরকম পদ্ধতি যে নেওয়া হয় 
তার" ঠিকানা নেই। ১৯৬২-৬৩-র- এক 


টাকা। 
কৃষ্ষমাচারীর' এক কথায় এক সময় জানা 
যায় যে, একটি ব্যাক ১৩ কোটি টাকা 
আলাদা করে রেখেছিল শু যু নিজেদের 
হাতের খপ দেবার জন্য। 
এরকম কথাও তিনি একবার বলোছিলেন 
যে, একজন িল্পপাঁত এক কোট ‘ওভার 
স্বাফট' পেয়েছে, যা বহুদিন পর্যল্ত 
অপাঁরশোধিত 'ছিল। সাম্প্রতিক এক 
খবরে জানা যায় যে, ইণ্ডিয়ান আয়রন 
গ্যাপ্ড স্টীল কোম্পানীর ওপর দখল 
আনার জন্য বিড়সাগোষ্ঠী এই কোম্পা- 
নীর অনেক শেয়ার কেনেন এবং এর 


* জন্য টাকা সরবরাহ হয় বিড়লার নিজের 


এ রাই এটি 


_ জনসাধারণেরই যে 


রত 
য্যাঞ্কের টাকা ব্যবহার করার ফলে শুধু 
যে একচেটিয়া গোষ্ঠাই ফুলে উঠেছে তাই 


নয়, দেশের মুদ্রাস্ফীতি, ও মুল্যবৃদ্ধিগড - 


তার একটা ফল। কেন না, এই টাকার 
একটা বড় অংশ হচ্ছে অপ্রয়াজনীর টাকা, 


অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং ন্যায্য প্রয়ো- 
জনের আঁতিরিন্ত অনেক অপ্রয়োজন'য় কাছে 
ভা দেওয়া হয়েছে। ন্যাব্য প্রয়োজনের 
বাইরে ধাশ দেওয়া” মানেই, হচ্ছে ফাটকা- 
বাজারণর উদ্দেশ্যে এই খপ ব্যবহার করা। 
এর ফলে কাঁচা মাল ও 'ীশজ্পজাত দ্ুব্যের 
মূল্যবাদ্ধ হবেই। 
১৯০ ব্যাঙ্ক" 
মাঁলকরা পারমাণ মুনাফা করছে! 
ঘে ৩৮ট প্রাইভেট ব্যাঞ্কের কথা আগে ' 
বলদ হয়েছে, অর্থাৎ যেঙগীল-৪১.৩৪ 
ফোট টাকার প্রদত্ত মূলধনের ভিভতে 
৪২৩৭:৩৩ কোট টাকার আমানতের 
ওপর কতৃত্ব করে, তাদের মুনাফা হয়েছে, 
১৯৬৮-তৈ ১০:২৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ, 


প্রদত্ত মূলধনের শতকরা ২৪ ভাগ। 


১৪টি জাতীয়কৃত ব্যান্কের ২৮.০১ কোট 
টাকার প্রদত্ত মূলধনের ভাঁত্ততে মুনাফা 
হয়েছে ৬.৬৫ কোট টাকা,। অর্থাৎ প্রায় 


অর্থ খাটিয়ে এই পারিমাণ মুনাফা 
লুটেছে একচেটিয়া পাজপাঁতরা। . 
ব্যান্তগত অধধনে ব্যাঙ্ক 


পশ্চাৎপদ অবস্থার কৃষকরা! গ্রাম-ভারতের 
এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা! কিন্কু' 
টাকা 'দয়ে 

ফারবার করে; তার" মান: ০-২% কাঁষ- 
ক্ষেত্রে এসেছে। কারণ, লাভজনক ক্ষেত্র 
ছাড়া খপ দেওয়া ব্যন্তগত মালিকানাধীন 
ব্যাক্ক করবে না। যে সামান্য টাকা কৃঁষি- 
খাণ হিসাবে ব্যাঙ্ক ছাড়ে, তাও 'যন' চাষী 


হয় নি। এই যে সমস্যা, এটা' ২০ বছর 
আগে কংগ্লেসেরই তোর 'কৃষি-সংদকার 
করোছিল। ১১৪১-এ 
এই কামার পোটেই কৃষিউন্নতির , 
প্রধান অন্তরায় হিসাবে বলা হয়েছিল যে, 


খান গ্রহণের ক্ষমতা আছে ক না তা দেখে 
তবে কৃষককে ধন দেওয়া হবে_এ' রকম 
ধনয়মের পাঁরবর্তন হওষা দরকার । ১১৫৪- 
এ ক্ষন শিল্প কামিটির' রিপোর্টেও বলা 
হয়েছিল যে, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুল ছোট 
. শশিজেপে টাকা সরবরাহ করতে আঁনচ্ছুক 
হওয়াতেই ছোট শল্পগুঁলর উন্নতি 
হচ্ছে না। 

পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা 
ধায় যে, গ্রামাঞ্চলের কৃষ, সমবায় ও 
অন্যন্য বহু প্রয়োজ.নর জন্য সরকারের 


পাওষা যায না। অজুহাত শোনা বয় 
অর্থাভাব। 'রিজাভ' ব্যাঙ্ক খ্রণ দেওয়ার 
অক্ষমতা জানায়। বন্যা-নিরোধ প্ল্যান 


বন্ধ হয়ে থাকে অর্থের অভাবে, অন্য বহু 
প্রকল্প বন্ধ হয়ে থাকে অর্ধের অভাবে । 
সমস্ত দেশের দিক থেকেই সমগ্র চতুর্থ 
পাঁরকল্পনাকেই কাটছাঁট করতে হয়েছে 
অর্থেব অভাবে। মাঁক'নাী টাকা ছাড়া 
কেনো কিছ; উন্নাঁতর পদক্ষেপই হয না। 
কলকাতা উন্নয়ন স্কমের জন্যও দরকার 
হয় মাঁক্নী টাকা। একাঁদকে এই 
অবস্থা, অন্যাদকে বণত্কগুলির হাতে এত 
টাকা এসে জমছে, যা ভাবলে অবাক হয় 
যেতে হব। ১৯৬৮-র 'ডসেমদ্বর মাস 
পর্যন্ত ব্যঙ্কগুলির কাছে মোট আমানত 
এসেছে প্রায় ৪২২৩ কোট টাকা। এ 


টাকা জনসাধারণেরই টাকা। ভারতের 
বাজারে এখন যে টাকা ঘুরছে 
তার পাঁবমাণ হচ্ছে ৭৪৬০ 


কোটি । অর্থাৎ, দেশের মধ্যে চলাতি টাকার 
তুলনায় তাব অর্ধেকেরও বোঁশ পাঁরমাণ 
টাকা ব্যার্কগহালর দখলে । এই বিপুল 
পারমাণ অর্থ যাঁদ ব্যক্তিগত মুনাফার ও 
একচেটিয়া পঠাঁজর স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে 
দেশের স মীগ্রক উন্নাতর জন্য ব্যবহৃত হয়, 


জ.তায়করণের দাবির ব্যাপকতা দেখেই 
এসৌছল এই সামাজিক নিরল্লণের 
প্রদ্তাব। এখনও মোবারজী দেশাই প্রমুখ 
একচেটিয়া পুঁজপাঁতির অনচরেরা বলতে 
চান ষে, সামাজিক িয়লণই ষথেন্ট ছিল 
দেশের স্বার্থের দিক থেকে। কল্তু 
এই 'সামাঁজক নিয়ন্্রণ্টা যে জতীয- 
_করণকে আটকানোর জন্যই, তা বুঝতে খুব 
অস্টাবধা হয় না। সামাজিক নিয়ন্বণ 
মানে টাকার ওপর মালকানা-কৃতবের 
অবসান নয, টাকা ব্যবহারের পদ্ধাত পাঁর- 
বর্তন নয়, লোকদেখানো কিছুটা বাহ্য 
পরিবর্তন, অথচ ভিতরের দিকটা ঠিক 
ব্লাখা। শিজ্পপতিদের স্থলে ঁকছ: সর- 
কার মনোনীত ব্যান্ত ভিরেক্টার বোর্ডে 


এদয়ে ডরেক্টার-বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করেন, তবে 
তাতে তাঁদের দখল একটুও কমে না, বরং 
তাতে জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া আরও 
সহজ হয়। কিছু শর্ত আরোপ করে 
ব্যাঙ্কের টাকা কৃিক্ষেয্নে নিয়োগের বধানও 
আছে। কিন্তু শর্তটা এমনই যে, টাকার 
প্রকৃত প্রয়োজন কাদের সে [বিচার ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে মাঁলকদের ওপর। সতরাং 
কৃষিক্ষেত্রে টাকা নিয়োগের নাম . কৃষ 
থেকে মৎস্য চাষ পর্যন্ত, ঠাস্ডাঘর থেকে 


গিপণন-ব্যবস্থা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ধনী ' 


কৃষকদের মাধ্যমে একচোঁটয়া পুজিপাঁতিদের 
এক বিরাট জাল বস্তার হবে। অধিকন্তু 
মনে রাখা দরকার যে, সামাজিক নিয়ন্দণের 
নামে ব্যাঙ্ক সংশোধনব আইনে ব্যান্ষ- 
কর্মচারীদের ট্রেড ইডীনয়ন আঁধকার খর্ব 
করা হয়েছে। মোটের ওপর, সামাঁজক 
ননয়ন্মণ একটা নিছক ধাস্পা মা, যার 
মাধ্যমে একচেটিয়া পাঁজর রাজত্বই আরো 
প্রসারিত হবার সুযোগ করা হয়েছিল। 
তাই যাঁদ না হত, অর্থাৎ, সামাজিক 
নিয়ল্পণ আর জাতয়করণে মূলগত তফাৎ 
যাঁদ নাই থাকত, তাহলে মোরারজশী-পাতিল 
থেকে আরম্ভ করে স্বতল্ল-জনসঙ্ঘ পর্যন্ত, 
টাটা-বিড়লা থেকে আরম্ভ করে বড় চেম্বার 
অফ কমাসগ্্হাল পর্যন্ত এত ক্ষিপ্ত 


পাঁজর আধিপত্য, সেই সমস্যা সমাধানের 
পথে ব্যাক জতীরকরণ এমন একটা দড় 
পদক্ষেপ, যা আজ যাঁদ না নেওয়া হত, 
তাহলে পরে নেওয়া আরো কঠিন হত। 
কেন না, দেশের ক্ষমতা ভারসাম্যের দূত 
পাঁরবর্তনের অবস্থায় আজ একচেটিয়া 
গোঠীও কোমর বেধে লেগেছে ক্ষমতার 
সমস্ত আট-ঘাট ভাল করে বেধে নিতে । 
কংগ্রেসের মধ্যে একচোঁটয়া গোষ্ঠাঁব 
সমর্থকদের চক্র আগের চেয়ে অনেক বোশ 
সংগঠিত ও সংকজ্পবদ্ধ। ফবিদাবাদ 
কংগ্রেস তারই পাঁরচয়। স্বতন্দ-জনসঙ্ঘ- 
বি কে ভি প্রভৃতির জোটবন্ধন ও দক্ষিণ- 
পল্থী কংগ্রেস-নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের 
আঁতাত বেড়েছে। কংগ্রেসের মধ্য যারা 
একট, প্র্গাতিশখল অর্থনৈতিক রাস্তা নিতে 
চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে দাঁক্ষণী-নেতৃত্বের 
জেহাদও বেড়েছ। সমস্ত দক দিয়েই 
অবস্থাটা এমন যে, একচেটিয়া স্বার্থের 


বিরুদ্ধে একটা দ্‌ঢ ব্যবস্থা এখনই দবকার . 


ছিল। সেই জন্যই জনমত শুধু ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত সমর্থন জানিয়েই 


$8৫ 


ক্ষান্ত হয় ন, এই পথ অনুসরণের পাল্টা 
প্রাতকিয়া হিসাবে যে হীন্দরা গান্ধী- 
বিরোধ! দাঁক্ষণ-প্রাতক্রিয়ার চ্শত, তাকেও 
প্রতিরোধ করতে সংকজ্পবদ্ধ হয়েছে । 
কিন্তু সণ্গে সঙ্গে এটাও মনে রখ! 
দরকার যে, ঘটনা যা ঘটেছে 
এবং যতটা ঘটেছের তার ওপর 
নির্ভর করে থাকাটা মোটেই যথেষ্ট নয়। 
প্রথমত, ব্যা্ক জাতীয়করণের বর্তমান 
ব্যবস্থা হংলই সব হয়ে গেল না। ১৪ 


বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ছাড়াও আরো যে-সব বড় 
ব্যাঞ্কের মাধ্যমে বৃহৎ পজিপাঁতি গোষ্ঠীর 
কাজ চলে, সেই ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব 
আনা দরকার। তাছাড়া, আসল কাজ 
প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধাততে জাতায়করণের 
আওতায় আনা ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনা 
হবে কি না, সে প্রশ্ন অত্যন্ত গ:রাত্বপূর্ণ। 


সংস্থার সমস্ত থু[টিনাটির ওপর জনসাধারণ 
তদারাক করতে পারে, দুনাীতর বিরুদ্ধে 
প্রবল গণ-আন্দোলন করতে পারে, পদ্ধাঁত 
পারবর্তনেব জন্য চাপ দিতে পারে এবং 
গণতা'তিক, শান্তির প্রাধান্য অনুযায়ী এ 
সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একটা 
উদাহরণই দই। পঃ বাংলার আজকের 
পাঁরবাঁ্তত রজনৈতক পাঁরপ্রেক্ষিতে এবং 
গণতাল্ত্রিক শান্তর প্রাধান্যের অবস্থায় 
দুর্গপ্দর প্রভৃতির রাম্ট্রপারচালত 
সংস্থার কর্ষপম্ধাতর ওপর নজর রাখা 
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নেই হেতু মানে পিই বরাতে চর ভা, * শস্যের সোঁরভ মেখে অনায়াসে হেটে যেতে পাঁরি। 
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- “ছাদের এ-প্রচেম্টাও বড় হাস্যকর । 


| তার চেয়ে:কাছে এসে জামার হাতটা একবার 
মাথা তুলে দাঁড়াতেও পাঁর। -আম আগামী বর্ষার 


তাদের বাহবা! যেন তৃপ্ত আন্জ নরকের সভা 
ঘুমের মধ্যেও সেই ভয়ঙ্কর হাততালি শ্নে 


— 





প্রথামিক সাফল্য বলে মনে করে। এটাও 
লক্ষণীয় যে, এই ব্যবস্থায় যে উপদেষ্টা 
ফাঁমিটি ঠিক হয়েছে তাতে ব্যা্ককমর্ণ ও 
ফৃষকের প্রাতানধি নেওয়া হচ্ছে। এর 
আগেও তো অনেক রাষ্ট্রাধন সংস্থা তোর 


যোগাযোগ করুন। 
Allied Trading Agencies 
‘(B.C.) PB. 212, Delhi-7. 





হয়েছে ক? আজ যে এটা হয়েছে, তা 
দেশের অগ্রসর জনর্শান্তর জন্যই । এই 


জনশান্তর চাপেই এই সংস্থার কার্যপদ্ধাতর 
গণ্তল্তীকরণ করতে হবে, তার জন্য আইন. 


সভার ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন করতে 
হবে, সংগ্রাম করতে হবে। এই দু্টিভাঁঙ্গ 
উর রসুল যত 

দ্বিতীয়ত, র্যাজ্ক জাতীয়করণ ব)বস্থা 
গ্রহণ মানেই যে. শাসকগোম্ঠীর মধ্যে, 
কংগ্রেসের মধ্যে একাংশের দৃষ্টিভাঁ্গর 
আমূল পাঁরবর্তন হয়ে গিয়েছে, এমন কথা 
মনে করার কোনো কারণ নেই। একচেটিয়া 
পুঁজির স্বার্থ বনাম সে-স্বার্থের বিরো- 
ধধতা, এই সংঘাত এই ঘটনার মধ্যে প্রাত- 
ফাঁলত নিশ্চয়ই; কিচ্তু তবু এ সংঘাত 
প্রগতির পথকে একেবারে করে 
দিয়েছে এ কথা বলা ধায় না। প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সমর্থ করা এখনও 
দেই কংগ্রেসের পাঁরাধর মধ্যে থেকেই 
সংঘাতের অংশীদার, যে কংগ্রেসের সামাগুক 
নশীত ও ব্যবস্থা প্রীজপাঁতস্বাথের সঙ্গে 
ওভপ্রোতভ্যবে জাঁড়িত। সেই নীতি ও 


কী ৫৪8৬ 


আমূল পরিবর্তন না হলে 


ব্যাৎক-জরাতীয়করণের আসল উদ্দেশ্য. 
- সার্থক হতে পারে না। তাই যতক্ষণ না 


কংশ্রেসের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার দড়তা 


ইন্দিরা গান্ধী গোষ্ঠী দেখাতে পারছেন, , 


ততক্ষণ দেশের আজকের প্রাঁতীক্রয়া 
বনাম প্রগতির দ্বন্দ্বে প্রগাতর শাবির 


তাঁদের অবস্থান প্রকৃত ও স্থয়ী কখনই, 
হতে পারে না। নকন্তু তবু সংঘাহতর 


তাৎপর্যটা বিরাট আজকের 'অবস্থায়। 
কংগ্রেসের মধ্যে পসান্ডকেট, বনাম 


[সাণ্ডিকেট-বরোধীর দ্বন্ এমন তীব্র হয়ে, 
উঠেছে এবং রাম্টুপাভ-নির্বাচনকে , 


শিবিরকেই 
শান্ধশাদশ করবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই 
গণতান্লিক 'শাবরকে চলতে হবে "প্রীত, 
পদে উপযুন্ত কর্মকৌশল নিয়ে, 'যার এক-' 
মাত্র উদ্দেশ্য হবে গণতান্িক .শিবিরকে, 
আরো প্রসারিত করা, আরো দ্বার করা |, 





হ্যা রে রে রে রে, এসে গেইছেক। 
তালপাতার পাই এসে গেইছেক। 
লয়ে লাও ছুট; ছুট; খুকা-খুকুরা। 
হাত ছংড়বেক। পা ছুড়বেক এই! এই! 
হাতের আঙুলের কাঠিথানাকে নাড়া দিতে 
দিতে মুখটায় বেশ বড় একটা হাঁয়ের ভাঙা 
করে, অবাক হয়ে যাওয়ার মত দর চোখ 
তার ওপর রেখে চিৎকার করতে থাকে 
কানু, চুর আগুলবেক। পুভোল ঘরের 
চুর ধরে দিবেক। লিয়ে যাও। লিয়ে 
যাও। হ্যা রে রে রে। এসে গেইছেক। 
পুনর পয়সা মাইনে লাগবেক। থামা 
নেই, বিরাতি নেই, মুখে-চোখে অদ্ভুত 
-ভঙ্গি করে যেন আঙুলে সে সাত্য- 
কারের জাবন্ত সপাইকে নাচাচ্ছে এমন 
করে কানু একটানা গলার স্বর উচ্চ- 
গ্রামে তুলে আওয়াজ ছুড়তে থাকল 
মেলার মান্দষদের উদ্দেশে। ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েকে মা-বাপের হাত ধরে যেতে 
দেখলেই তার মধ্যে চোখের ইসারাও 
চালাতে থাকল, কাঁদ খুকা-খূকু তালপাতার 


পাই দিবার লেগে কাঁদ। তেবে তা 
মা-বাপ কিনবেক। 
সামনে গোটাকয়েক সাঁওতাল পুরুষ- 


গ্নমণাী উলগ্গ [শশু বড় বড় চোখ মেলে 
তালপাতার সপাইযের নাচ দেখছে। 
কোমরে হাত 'দয়ে সাদা চুলের এক 
বুড়োও ড্যাবড্যাবে চোখে চেয়ে আছে। 
ওপাশে চানাচ্রওয়ালা চানাচুর গরম 
গরম ভাজা বলতে বলতে আড়চোখে 
দেখছে। হ্যা রে রে রে শব্দে পাশ দিয়ে পার 
হবার সময় সবারই দৃন্টি একবার করে 
পড়ছে কানুর ওপর। কিন্তু খন্দের 
“নেই । দু-একজন এর মধ্যে নেড়েচেড়ে 
দেখে কৌতূহল 'মটিয়ে আবার হাতে 
ফেরত দিয়ে দিয়েছে। যারা সাধনে 
দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্যবস্তু তালপাতার 
পাই যেন নয়, কানু নামক মানুষটি । 
তার চোখ নাচান, মুখে শব্দ করা, 
হাতের নানান ভাঁঙ্গমার জন্যেই দাঁড়য়ে 
আছে। কানূর কাঁধে ব্যাগ, পায়ে 





পাজামা, 


হাওয়াই চপ্পল, 
খোলা নীলরগডের সার্ট। রোগাটে। চেহারা, 
মুখটা রোদপোড়া। বন্দু বিন্দু ঘাম যেন 


গায়ে বক 


নেওয়া হাতীর ছাঁব হাওয়ায় *'তপত 
করছে। পাশাপাশি জীবন্ত নরক, 
মৎস্যগন্ধা, মৃত্যুক্পের খেলা আর 
নাগরদোলা। মাঠের মধ্যে এলোপাথাঁড় 


| চানাচুর চানাচুর গ্ররম গরম ভাজা, পাঁপড় 


পাঁপড়, কুমকুম, বাঁশের বাঁশি। তার- 
পরই পিচ্ছালা পথ। তার ওপাশে শুধু 
দোকান আর দোকান। অন্রস্ব রুগীন 
হাঁড়ির, কাঠের চেয়ার-টোবল দরজা- 


জানলার, বাসনপনের দোকান আর 


দৌোকান। সার বেধে খাঁখাঁ করা মাঠের 
ওপর চটের পুরনো টিনের একচিলতে 
করে সব দেকান। আশেপাশে বাঁড় নেই। 


করছে। 


শব্দ । স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যাচ্ছে 
না! মানুষের কোলাহল এমন একটা 
পর্যায়ে উঠেছে যেখানে কোন শব্দ না, 
সমস্ত শব্দ, মাইকের চিৎকার, ড্রামের 
চোষার, বাঁশির, ব্যাঙের চামড়ার ডুগড়াগর 
একাকার হয়ে নীল আকাশের সামিয়ানাব 


নিচে চাপ হয়ে অদ্ভুত শব্দ গ্ুসরে 
গুমরে বের করে দচ্ছে। ও 

কান্ম্র চোখ বনবন করে ঘুরছিল। 
মানুষ আর মানুব। ছেলে-মেয়ে যুবক- 
ফুবতা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নানান বয়সের নানান 
জামা-কাপড়ের নানান চেহারা কোথা থেকে 
যেন এসে হুড়হুড় করে বাঁপিস্পে পড়ছে! 
গরুর গাড়ি আসছে মানুষবোকাই করে? 
[পচঢালা পথটার ওপর একটা 'িপগাঁড়ি 
গাঁড়য়ে হর্ন বাজাচ্ছে। - 

খদ্দের নেই? কি আশ্চর্য! এত 
মানুষ, কেউ এসে কিনছে না কেন 
তালপাতার সেপাই? কানু হাতের সামনে 
তালপাতা কেটে কালতে আঁকা মৃখ- 
চোখের -সেপাইকে দেখল। অন্যহাতের 
ম:ঠোয আরও গোটাকয়েক রয়েছে । না, রঙ 
করা গোটাকয়েক পাখাও আনলে হত। তোর 


করে ঘরের কুল্মা্গতেই তো তোলা রয়েছে। . 


বড় ভুল হয়েছে। আসলে রাগ । রাগে 
মাথার ঠিক ছল না! খাওয়া পর্যন্ত হয় 


{ন। হনহন করে পাঁচ মাইল. হে+টে রাগে-_ 
জলা শরণরে এসে হাজির হয়েছে এখানে। : 


এখন বড় ক্লান্ত লাগছে নিজেকে তাই। গা 
ঘামছে। গলাও শুকনো । একটানা চিৎকারে 


না, রাগ করে বৌরয়ে না এলে 
ভাল হত। ঘরে কি হচ্ছে কে জানে? ' 
চাল তো দশটা পর্যন্ত জোটে নি। 
কানু বলোঁছল, ধার করে আনতে । বৌ 
তাতেই গেল ক্ষেপে! টুকরো তাল- 


মুরোদ নাই। অমন পুরুষের মুখে ছাই। 

তা ওকথা ক কানু কোনাদন শোনে 
ন? শুনেছে বৌক! 1দনরাত্র অজাব, 
হা হা দেদে, চাল নেই, নুন নেই, তেল 
নেই। রোজগার বলতে তো এই। 


কাঁধের ওপর রেখে নিবিড় অন্তরঞ্গতা । 
শরীর্‌ যেন অন্য শরীরে এলিয়ে দেওয়া। 

কান ভয় পাওয়ার মত চট করে সরে 
হঁড়াল। হস্তে ঘাভ বেশকয়ে ঘাড়ের পাশ 


শণ্ডাহিক রসুদতন 

দেখে নল! কালো রোগা ঈষৎ লম্বাডে 
মুখের এক ছোকরা । মুখে 'দিধারেট। খুব 
ভাল করে গোঁফ কামানো । তেড়ি ওল্টানো! 
প্রায়ে ডোরাকাচী চকচকে বুক খোলা ছোট্ট 
জামা, কালো প্যান্ট। 

আরে ওস্তাদ, চিনতে লারছ মনে 
হচ্ছে। ঠোঁটে যেন আঠা লাগানো, এমন 
করে সিগারেট ঝুলিয়ে সারা মুখমনডলে 
ফিকে হাসির আভা ছড়িয়ে চোখ কুচকে 
বলল, মুখে যে ঝা নাই ওস্তাদ। 

কান্দ তবু শব্দহীন। এদিকে 
মেলায় শব্দের বন্যা বাড়ছে, মানুষ 
বাড়ছে। আশেপাশের গাঁ গঞ্জ থেকে 
শদনান্তে মানুষজন মেলায় এসে জমায়েত 
আর দেখা যাচ্ছে না। 


আঙুলের ফাঁকে রেখে বলল, 


oid NAGE Eh BCS 


সামনে এসে দাঁড়াল, চপ দুব বাবু £ 


AOL 


দে। দে।-দুখানা করে চপ দে। 
ছোকরা নড়বচ্টে বেশে ঘুরে বসল। 
কানুর চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি হয়ে 
পালিয়ে 


ওস্তাদ, চেনার কি ভুল 
হয়? তা খবর ক ওস্তাদ? 

ভাল। শুকনো গলায় বলল কানু। 

তালপাতার সেপাই বেচছ! ছিঃ, ছিঃ, 
ওস্তাদ! লাজে মরি। ঘাড় দোলাল 
ছোকরা । আড়চোখে দেখল ওাঁদককার 
বেণ্টে বড় ধাঁরয়েছে একটা লাল শাঁড়- 
পরা বয়সী মেয়ে। তার পাশে হাটুর 
ওপর কাপড় তোলা বুড়ো। অবাক 
চোখে তাদের দেখছে সামনের পথ 
ধরে হেটে যাচ্ছে। চায়ের দোকানের 
জল পড়ে সামনেটা কাদা, ছে'ড়া কাগজ, 
শুকনো এটো শালপাতা চাটয়ে আছে 
তাতে। উল্টোদকে কাচের চুঁড়র 
দোকান! উবু হয়ে বসে কাচের চুড়ি . 
পরছে কালো রোগা একটা মেয়ে। 
চোখ দূত ঘুরিয়ে নিল ছোকরা। 
তারপর কানুর 'হাত থেকে একটা তাল- 
পাতার সেপাই নিয়ে নাচাতে নাচাতে 
বলল, ফাস্ট 1কলাস ওস্তাদ! দাবাস। 
তোমার এত গুণ তো কোনাঁদন বল নাই 
হল ‘বাঁক? 
ঘাড় দোলাল কানু। তারপর বলল, . 


তুমি 
ওস্তাদ মন খোলসা করে কথা বলছ নাই। 

চোখ তুলে তাকাল কানু। 

তুমি একদম বেলাইনের হয়ে গেইছ। 
ছোকরা 'তালপাতার সেপাই হাতে ধরেই 
মুখে চুকছুক শব্দ করল। তারপর এক 
হাতে করে খাঁল গায়ের ছেলেটা চপের 
ডিস ধরিয়ে দিতে চপটা ধরে নিয়ে কামড়. 
বসালো । বলল, তুম কুথাকে আমাকে 
জড়িয়ে ধরবে তা নাই খালি ড্যাব 
ড্যাব করে দেখছ। একটু থেমে চাপা 
গলায় বলল, তুমি সংসার করেছ ওস্তাদ? 

হ্যাঁ। 

বৌ তোমার সুন্দরী ? 

কান্দ কোন কথা বলতে পারল না। 
বৌয়ের মুখটা ভাসল। লাল ছোপ- 
পড়া দাঁত, মাথার শুকনো চুল, শ্যামলা 
মুখ। খেতে বার ম্রোদ নাই আর 
বিয়ে। ই আমি কার হাতে পড়োছ 
গো। আঁ পাখা আর নিপাই বিচে পেট 
চল্‌বেক? কুজশারের ধান্দা নাই। কানুর 


- বুকটা মোচড় য়ে উঠল। হাত-পা 


মেলে ছোট ছেলেটার গলা ফাটিয়ে 


Ed 


ফাাও তার দু কান ভাঁরয়ে দিল। 
আঃ। 'বয়ের রাতে টকটকে লাল 
সদরে ভরা ঢলচলে শ্যামলা মুখখানা 


ছোটখাট শরীর ; তাকে কি যে সুখের 
নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে শিয়েছিল। কো 
তু কি সোন্দর। আঃ। ধেং। তুকে 


আজে” eas 


~~ pe 


a 
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| লাপ্াহিক ব্‌ মত” 
আমার বাড়া ভাল লাগে বৌ! 
লজ্জার কথা। কি খিপা গো তুমি! 
ছেলোঁপিলে হয়েছে? 


চমকে উঠে কানু। বলল, হ্যাঁ। 


খব দ্‌ 
আমি জানি ওস্তাদ। 
ফিরলে নাই। 


এ মা! 


হোকরা বলল, 
তাঁর জন্যে তুমি 


উথরো স্টেশনে তোমার 


লেগে টেক দিন দাঁড়য়ে থেকোঁছ। 
বলল, তারি জন্যে 


দীর্ঘ*বাস ফেলল। 


te চি Mee wo কাশি ও PN 


পেশ 








তোমার এই দশা। তালপাতার [সপাই 
বেচছ। পনের পরসা দাম। মনে পড়ে 
ওস্তাদ শয়ের কমে তুমি হাত দিতে নাই। 
কানু চোখ বড় বড় করে চেয়ে 
থাকল। 
চপ মুখে নাড়তে নাড়তে ছোকরা 
বলে চলল, তখন তোমার চেহারা দি 
ছিল ওস্তাদ! হাতে ঝুনো নারকেল 
হয়ে যেত। ইয়া ছাঁত, ইয়া বড় বড় 
স্পপাপ্পশিপাশাপপপাপাপপাশিপাপান ~ এ] আরা 


সুগার সা দিয়ে একবার ধুলেই অনয 
যে-কোনো কাপন্ড-কাচা গাউডার 
দিয়ে বার ধুলে যতটা ফা হয় 
স্তার চেয়েও ৱেশা ফন! হলে। 





পরীক্ষাগারে বারবার ব্যাপকভাবে 


করে এটি প্রমাণিত 


হয়েছে । সার্ষের রয়েছে অহ্থপম 
পরিষ্কার করাব ক্ষমতা । তাই 
জামার লুকোনো ময়লাও সাফ 
করে দেয়। ভারতের সেরা ব্যাগটি 
কিনুনঃ সুপার সার্ক (কেবল ছোট 
ও বড় প্যাকেটেই পাওয়া 


যায়, যার গায়ে লেখা থাকে 
সুপার সার্ক) 


সুপার সার সবচেয়ে হেশা সাদা ক'রে ঘোর 


€নীল বা অন্য ফোন পাউডার মেশাবার দরকার করে না) 
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AON 


‘হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন 


- টোধ। তোমাকে ভিখারী বানিয়ে দিল - 
ওস্তাদ ৷ ছোকরা যেন কেদে ফেলবে 
এক্ষহপ। 
গলার স্বর- রী । রলল, তোমাকে 
তালপতার সেপাই বেচতে অনেকক্ষণ 
দেখাছলাম। বশ্বাস হচ্ছিন না ওল্তাদ। 


আমার বুকের (ভিতর তোমার লেগে টন-. 


টন করে উঠাছিল। 

কানু চপ হাতে ঠায় চেয়ে থাকল। 
সামনে দিয়ে পলাপালের মত মানুষ, যাচ্ছে, 
আসছে। হাসাহাসি করছে, গঞ্প করছে। 
{কচ্তু কানু কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। 
কোন শব্দও না। - চোখের সামনে সব 


পড়েছেক। এখন আর দল নাই ওস্তাদ । 
সব একা একা। গোবিন্দ এ মেলাতে 
শ্গসেছে। সন্তোষ অন্ডালে থাকে। 
জি সুবলা এখুন পাঁড়- 
মাতাল। বান্দী ঘরে পড়ে থাকে। 
ছোকরা কানুর মুখের দিকে তাকাল। 
ধলল, খাও ওস্তাদ চপ খাও। তুমি ত 
এখন ভদ্দর লোক হয়ে গেইছ। 
কান; চপে কামড় বসাল। বড় 
ঠক্ষদে। পেট জলে যাচ্ছে। চক ঢক করে 


চোখ ছনহল .' করে উঠল। 


গা্যাঁহৰ্‌ বলুদতণী 


বালিতে নিয়ে 'গেল। দোকানের পন) 
দে 

" কিছুক্ষণ কোন, কথা ' নেই, 
লে {সগ্নারেট “টানার শব্দ। - 
“তারপর: ছোকরা -দাণর্ঘ*্বাস ফেলে বলল, 
তাহলে ওস্তাদ. আজই লাইনে 'চল। _. 


থাকুক' শালার মেলা পড়ে। আর ঘরে 


বির রন হি সিজার! - 


ডাকল ছোকরা। 

? 

তুমি কি যাবে নাই লাইনে? 
কুথা? 

লাইনে ওস্তাদ! পরান লাইনে 


না। 

কেনে ওস্তাদ? মেয়েমানুষ 
বুবিয়েছে চার করা পাপ। চাপা হাঁস 
ছুড়ল ছোকরা। গবদ্ুপের ভাঙতে 
তারপর বলল, মেয়েমান্দরষ হয়ে 
গেইছ। 

কান; দীর্ঘশ্বাস ফেলন। 

সুখে আছ ওস্তাদ? 

না। 

দুবেলা খেতে পাও? 

না! 

হাতে টাকা জমেছে ? 


অন্ধকারে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ . 


কি? 

তুম সুখ চাও না? দুবেলা খেতে 
চাও না পেট ? ছেলে-বোৌকে 
খেতে 'দিতে, সুখ মন হয় না? 


তুমি টাকা চাও না? ছোকরা উত্তোজত- 


ফান ।' 


- বনে গেইছ।- 
-মত ঝাঁপিয়ে 


“তোমাকে । 
আঃ। 


দু'জনেই উঠে পড়ল। কানু ছাড়া 


বার আপ্রাণ চেষ্টা করল। 
যাবে। তুমি যাবে ওস্তাদ। 


. না। একটা গোঙানি বেরুল কানুর। 


শালা একদম তালপাতার সপাই 
{বড়াবড় করল ছোকরা। 
কানু গলায় তাঁৱ চাপ পেয়ে পশুর 
পড়ল ছোকরার ওপর। 
অন্ধকার মাঠের মধ্যে দুটি শরশর তার- 
পর ডানার শব্দ তুলে ত'ক্ষয চণ্টু নিয়ে 
দুটো চলের মৃত ঝাপ্টাঝাঁপ্ট ওলোট- 


পালট খেতে থাকল। মাঝে মাকে 
গোঙান, হাঁসফাঁস শব্দ। 
ছোকরা আরশোলার মত 


থাকল। মাথার শিরা যেন 'ছি'ড়ে যাচ্ছে। 
নাক দিয়ে রন্তু গড়াচ্ছে। অসম্ভব 
অসহ্য বল্তণা। পায়ের আঙুল থেকে 
মাথার চুল পর্যন্ত যেন ঘন্তণার' রেখা 
এই মাঠ এই অন্ধকার এই মেলার 


ওস্তাদ সে নয়। সে কানু। তালপাতার 
সেপাই, পাখা, রঙান পাঁচ্ক বেচে. সে 
সংসার চালায়। বড় জবালা। বড় 
জবালা। দুবেলা ভাত জোটে না। ছেলে 

দাপায়, মা রাগে গরগর করে। 


, গলায় চাপ হয়ে বর্লে গেল॥ _ 
“অফটা জোরালো ঝাঁকান দিযে দাতের 
“ওপর: দাত চেপে বহল, ওষুধ দিতে হবে 


টু 


মানুষকে 'ভালবেসে তাদের' সঙ্গে একাত্ম 
হতে চেয়েছেন; প্রাণ প্রেম ও “প্রেরণা 
তাঁর 'উপলাঁষ্ধতে  বৈচিন্ত্যমান্ডিত হয়ে 
ক Sl Ys "সরল 


আত্ম ১৯৯১ Hd 
উপনযাসক এবং 'সাংবাদিক। বিখ্যাত 
*সমকাল” "পীন্রকার “তান সম্পাদক। 
'পৃববিঙ্গের কাব্য তথা সাহিত্য আন্দো- 
দনে 'সমকাল'্এর ফুগোপযোগা আজীবন্ত 
ও জাগ্রত ভূমিকা ইতোমধেঃই- এরীতহাঁসিক 
দ্বীকীত লাভ করেছে। “নতুন সকাল, 
“পূরবী” তাঁর উপন্যাসগ্রল্থ। মাটি আর 
অশ্রু গঞ্পপগ্রল্থ। জয়ের পথে শশা 
পাঠ্য উপন্যাস। 

১৯৬৫ খস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 
শ্রকই সঙ্গে তাঁর তনখস্ড কাব্য-পুস্তক 
প্রকাশিত হয়-(১) প্রসন্ন প্রহর, (২) 


কাব্যগ্রন্থ দুটিতে যথারমে ২১ ও ৩৪টি 
ফাবতা আছে। রচনাকাল ১৩৪৬ থেকে 
"১৩৬০ বঙ্গাব্দ । :বৈরীবাষ্টতে, আমা- 
দের হস্তগত হয়-ীঁন। উক্ত গ্রন্থে ১৩৭১ 
বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রচিত "কবিতা স্থান 


' গেয়েছে। 


“বলে শ্রকন্রে 'পেয়োছ। 


করলে এক যুগেরও আগের লেখা “এই 
কাবতাগ্যঁল। অবশ্য সক্কালত হয়েছে 
এত আগের 
লেখা কাঁবতা ‘আলোচনার কারণ নতুন 
“করে প্ববিজ্গের কাব্য "আন্দোলন সম্পর্কে 
পাশ্চিমবঙ্গে যে {জিজ্ঞাসা জেগেছে, তার 


শবকছ "উত্তর দেবার চেষ্টা করা। স্পষ্টই কক 


দেখতে পাচ্ছি যে, সেখানকার কাব্য 

আন্দোলন "এক দিনেইগাঁজয়ে ওঠে শন, 
ভূ'ইফৌঁড় নয় -কাঁব “দীর্ঘণীদন ধরে 
তার “সাধনা 'অব্যাহত রেখেছেন। প্রথম 


সার্থকতাই এইখানে । দেশ-কাল-পান্রের 
ব্যবধান'ঘুচে ষায়,-মুছে যায় ।-এ 'তিনাঁট 


ছাড়া তাঁর কোন নভুন কাব্যগ্রন্থ অধুনা « 


প্রকাশিত হয়েছে "কনা জানা নেই। 
{বাজন পর-পাঁৱকায় অবশ্য *সকান্দার 
আব "জাকর-এর “সাম্প্রতিক কিছু - 
কাবতা-আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছি। এই 


অগ্রসর হয়োছ। একথা অবশ্যই 'স্বীকার্য 
যে, এই আলোচনা কখনই সম্পূর্ণ নয়। 
সে দাঁবও তুলাছ না। বস্তুত তেমন 
কোন কবির সমস্ত কাব্য সামনে পেলেও 
তাঁর সম্বন্ধে যতই 'প্হজ্খানুপুজ্খরূপে 
আলোচনা করা হোক নাকেন, তা 
শ্ণণঙ্গ হয় না। অন্যাদকে, অনেক 
সময় আবার বিন্দুতেও সম্ধ্দর্শন 
সম্ভব। 

কবিতা লেখার ব্যাপারে কাঁরর 
“নিজস্ব বন্তব্য £ ‘আমি কবিতা “লিখ 
অনায়াসে । যেমন সকলেরই 'ক্ষেল্রে, 
জাঁবনের 


"আশেপাশে অসংখ্য সলভ 





কাঁবতা। সব মুহুর্তই সোজাপথে হেটে 
আমার কাছে-আসে দিন। কেউ এসেছে 
ধারালো 'স্বরের উপর "দিয়ে সতর্ক পা 
ফেলে। নতবু "এসেছে এবং আমি তাক 
তাই জুদুলভ জেনেছি। আর তার জন্যে 
আমার সমস্ত আঁন্তত্ব অখন্ড আঁলঞ্গন 


আমার বাঞ্ছিত কাব্য 


'দর্শলানুগ “হবে? ‘Metaphysical 
Hedouistic, ‘Moral, Intellectual 
Expressionistic, Psy chological, 
কোন্‌ সতে তা নতি হবে, অমার 
এসব গবেষণা কার নি!’ কাঁবর কোকয়ৎ 
মনে রেখেও বলতে হয়, সিকানদার 
আবূ 'জ্রাফর-এর কিতা পড়লে সর্বাগ্রে 
এই কথাই মনে আসে যে, কাঁবতা তাঁর 


মানুষের ছিল বুকভরা' প্রণীত, 
প্রেম।' ক্ষোল্গুন হত গান’) 


ধএপার ওপার’ কবিতায়-_ 
‘উত্তরণ অন্য এক' মাননযের দেশে। 


... ১ পণ্যতাঁথ ভূমি৷’ 
'কিল্তু, -বাস্তব্জগগতে “কাব ক 
দেখছেন? “ভেঙে 


ন্যুনতম মোঁলক স্বত্ব/নাই যাঁদ জোটে নাই 
জুটলো/অদৃদ্টে যা আছে তা'.ঘটবেই। 
দেখছেন কাব বিষান্ত জীবন, পালত 


'দেখোছ সে শর্করীর আর্য 


আঁধারে/সম্দ্রমের : বিনিময়ে স্বর্ণ - 


সান্না./বিপাঁপর পণ্যসম নর্ম কারাগারে! 


‘এ মাটির ভাগী শুধুই ক'জন !/ 
বাকী শত কোট মানবপত্র িরজীবনের 
চির অভাজন ?/সানীসকতার অর্থাবহাঁন 
দ্বন্দের থেকে আমাকে বাঁচাও--/আমাকে 


বাঁচাও, সংশষ থেকে মুন্তি দাও/না হয় ; 


আমাকে মৃত্যু দাও।' দোহ?) রা 
কাঁব আঁস্তত্ববাদণী।. নাস্তিতে- তাঁর 


' আস্থা নেই। সুন্দর জীবনের তিনি 
" পজারী। সেই জীবনকে যারা পণ্কিল 


{বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ক্ষমাহীন। 

কাঁবতায় তিনি বলছেন__ 
"দুম বন্ধুর পথ এবার সমাপ্ত, হরে/ 

সীমাহীন দিগচ্তের তাঁরে....দুগমের 


- যাত্ৰাকালে মানুষ চলেছে ' দাশ্বজয়ে । " 


দুজয় অজ্ঞ মানুষের সঞ্ক্প-কোন 
পশড়নের কাছেই সে মাথা নত করবে না 
‘বুক থেকে দেহ .থেকে/খুলে নাও 
হাড়গুলো/ঘাড় ভেঙে আরো নাও রন্তু/ 
রক হাড়ের স্বাদে তোমাদের 1জ্হহা/তার 


প্রভাতের জেগেছে অগ্কুন 


, প্রদশপ্ত মধ্যহ সূৰ্য নহে বোশ দূর!” 


শনক্কষ” কাঁবতায় তাই কবির . দু 
ঘোষণা-ল্উৎপশীড়নে পাথরের মত ' শন্ত 


, হয়েছে যে কলজে, সেই পাথর 
ও দূঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলতে চার, তাদের , 


মানুষ - 


পাঁথবীর-মরা ভাঙা মাঁটিতে/, _ 
পাথরের গুড়ো হবে ছড়ানো/ 


"সেই দামী সার'পেয়ে ধরণ/-. . -+7 


সবুজ ফসলে হবে জড়ানো ? 
মানুষের ধর্মে বিশ্বাসী এই কবির, . 
দাত্গাবিরোধী ভূমিকা - 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । গুস্ডা ভাড়া করে 
যারা দাঙ্গা বাধায়, তাদের উদ্দেশে লিখিত 
তাঁর একটি বিখ্যাত - কাঁব্তচ . 
‘কুকুরগুলোকে এর 
ণশকারী তোমার কুকুরগুলো. রোখ্ো/ 
জঙ্গলে আজ জল্ত্রা, চিন্তিত1/ 
কুকুরের দাঁতে ক্ষত বিক্ষত! হদষ 
চেতনা সাধ/ ভাগাড়ে যখন শকুন 


রেখেছেন। কোন দেশ ও জাতির সংস্কৃতি 
ভার অতাঁত ও. বর্তমানকে দনয়ে 
ভবিষ্যতের আকাশে িশলায়ত হয়। 
এই কাঁবর কবিতায় হাজার বছরের 
বাংলার রাধার কবিমানসী হিসাবে 
উপস্থিতি তাই একান্ত উল্লেখ্য. . 
'এতাঁদনে রাধা এলে!/ অনেক 
রাতের নজন মদে প্রমন্ত চাঁদ/ 
গ্রড়য়ে সুকৌশলে ।/ বাঁতিনেভা 
বাতায়নে/ অনেক তারার কৌতু- 
হলের শব/ মাড়িয়ে চরণতলে/ 
ব্যর্থ বাসনা আকাশের বিস্তাতি/ 
ধাধা পার হয়ে বহুস্বপ্নের রাধা/ 
দ্লাধা হয়ে তবে এতাঁদন পরে এলে!’ 


(অবহেলায় রাধা”), 

এইরকম, এতিহাঁসক চেতনা- 

সমন্বিত ‘একুশে ফেব্রুয়ারী কবিতায় 
দেখ - 


শুনে। আমি শু শপযান ম্লান 1/ 
ধারবার মৃত্যু মেনে 'য়া/ অপৌরুষ 
জানি-/ তবুতো পারনি+ হাজার 
মৃত্যু থেকে নিজেকে বাঁচাতে । 
গ্রাম বাংলার চিত একেবারে অনুপ- 
খত নেই এই কবির কাব্যে। 
শীর্ণ পাঁজর’ কাবিতায় গ্রামের কথা 
মামাদের মনে পড়ে যায়। এই কাঁবতায় 
ময়েছে দিশন্ত মাঠ, সোনালী ধান, ভাঙা 


দুজনে/ ভাগ করে নেবো দুজনেই 
'দদুজনে”। জানেন” প্রেম তাঁর নিত্য 
সঙ্গী, প্রতি পদক্ষেপে তবু চতুর্দিক 
ঘিরে/ তুমি সঙ্গে ছিলে ।, প্রেমের মধ্যে 
পেয়েছেন গাঁতর অপরুপ সম্ধান,_ 
“আমার প্রেমের পাখী আিশ্রান্ত গাঁত/ 
পক্ষে তার কণ্ঠে তার সুরের নাত! 
পেঁজজ্ঞাসা') মান, আঁভমান, কলহ- সব 
নিয়েই প্রেস, তার চিত্র পাঁরস্ফুট 
হয়েছে , “প্রিয়তমাকে' কবিতায়। 


বুকভরা, তবু একটা ব্যর্থতার হাহাকার, 
প্রচ্ছব বেদনাবোধ_“যত ফাগুনের আরো- 
জন 'ছিল/ এখন বিক্তম্লান/ 'দিনরানির 
অযাচিত ব্যর্থতা নীরব করেছে ভাষা/ 
অন্তরে তবু জীবনের রসে এখনো 
সঙ্জীবত/ বস্টিত ভলেবাসা। 'কোহিন?) 
হয়ত প্রত্যাখান ছিল, বিরহ কি তাই 
মৃতস্রপ্র দেখছে*-ফরে গেছ তুমি 
প্রাণের প্রান্ত হতে/ তবুও কি যেন 
রোমাণ্ট ডাকে/ ক্লান্ত মনের পাখ/ 
ফিরে গেছ তুমি বিস্মরণের ল্লোতে/ 
তবু বিস্ময় এখনো তোমাকে ডাঁকি।' 
প্রেম, প্রয়োজন ও বর্তমান জীবনের 
কথা লিখেছেন স্বপ্নের দিন’ কবিঅয়। 
ভালবেসেই তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ, 


৬৩ 





তাঁর দুঃখ । প্রাতদান তিনি চান না 
যগবন্লণা মাথিতি প্রেমের বাঁচি হাব - 
একেছেন কতকগুলি কাবতায়। 
অন.মনা হলেও প্রোমকার প্রতি প্রেমি-। 
কের খেদ নেই, সেই প্রোমকার ন্‌ 
রেখে গেছেন “এ প্রাণের সমস্ত ' সগয় |: 
85৮71 
শেষে প্রেমের কি শেষ?-একাঁদন শেষে 
ফারষে 'গয়েছে কথা;/ আমাদের দশটি 
প্রাণের ভুবন ঘিরে/ নেমেছে সন্ত 
রাঁতির নীরবতা । (শেষ হযে গেছে 
কথা')। 
'গতানুগাঁতক' কাঁবিতায় প্রোমকাকে 
প্রেম নিবেদন করেছিল নায়ক। হাঁ না 


. কিছু সে দাঁয়তা বলে নি। জন্মদিনে 


দয়তাকে দেখা গেল অন্য বন্ধুর 
গাঁডতে। নায়ক কিন্তু অভিযোগ 
করছে না 


'তোনার . বিরদ্ধে অভিযোগ 
করেছি কি না?/ না।/ আমরা যে 
সমাজের জীব/ তারই ধারায় তুই 
ভাসমান ছপ।/ ইতিহাস পরিবর্তনের 
দিন এলে/ হৃদয় নিযে তুমি খেলবে না/ 
আমি জানি? 

'অ।কাশ' কবিতায় একই আকাশ 
প্রোমক-প্রেমিকার কাছে দুরকমভাবে 
প্রাতিভাত। কল্পনার অভিনবত্ব এখানে 
লক্ষণীয়। একালের নায়িকা সাংসারিক 
দূুর্দশাগ্রস্ত-তুমি এক ভাঙ্তা ঘরের 
ঘরণী--/ ফাঁকা আস্ধর শীর্ণ কাঠামো 
নিয়ে/ ব্যাধি দীনতার সমদ্রতলে/ জীবন 
খুজতে চির নিম্ফল/ নয়ত জ্বীবন- 
দিয়ে! নোয়িকা)। এ যুগের দুঃখ- 
কষ্ট সমভাবে সইতে হব সুখ” 
বৈভবে রাখতে পারবে না দঘিত তার 
দাঁয়তাকে। “আমার সঙ্গে কাঁবতায় 
তাই বলছেন,-'তোমাকে কখনো সুখ- 
বৈভবে/ রাখতে যে পারব না।/ নিতা 
নৃতন দুঃখেব প্লানি/ বারবার ডেকে 
আনব,/ কালা মোছার আগেই হয়ত/ 
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নূতন অশ্রুজলে/ দুই চোখ যাবে ভেসে/ 
যাঁদ সইতে, পারো তরে এসো/ আমার 
সঙ্গে এসো) 

ররান্দ প্রভাব তাঁর: কাব্যে লক্ষ্য করা 
ধায়); 'বৈশাধ, কবিতায়. (ক্লান্তিহীন 
অরিশ্রান্ত.রেখে/ সময়ের .বলাকারা. উড়ে 
চলে" উন্মত্ত -আবেগে?), ‘বলাকা'র কথা: 
মনে-,পড়ে। “সব পেয়েছির দেশ: মনে 
পড়ে, যায় আরু জাফ়র-এর ‘আর কোন 
দেশে’ পড়তে পড়তে 

'কাঁটাপুকাঁর্ণ অতীতের পাকে 
পাকে/ বর্তমানের পুষ্পবৃন্ত ঢাকা/ - 
এখানে: কখনো, হবে না সুযোদয়/ 
ভরবে না ফুলে ভবিষ্যতের শাখা ।/ 
ফিরে/ আর কোনো দেশে কোনো 
প্রভাতের তারে? 


(সিকান্দার আবু জাফব-এর. কাঁবতায় 
আবেগের উষ্ণতা দেখা. যায়৷ সংযত 
আবেগ কাব্যকে আঁধক গদুণান্বিত. করে, 
একথা স্বীকার করলেও বলতে হয়, 
আবেগ সেইখানেই থাকে, যেখানে 
থাকে প্রাণ প্রেম এবং প্রেরণা। কম্ট- 
ফাঁজপত 


তর 'কোন কোন কাঁবতার 


মনকে নাড়া দেয় 


হৃদয়ের প্রেক্ষাপটে একো. সেই, কথা" 
(‘সেই রানি) 

€৩) “অবমন্তা খণম্যন্ত হবে অপমানে" 
(‘এদনের পাখা”). 
(৪) “নস্তথ্ধ, প্রশান্তি নিয়ে রাতি আসে 


€৬) “তোমার চোখের প্রশ্রয় পড়ে, পড়ে/' 
কেটে গেছে কত বেলা? 

€কাহিন”) 

(৭) ‘অবগাঢ় শরার গ্রন্থের পাতায়/ 


দা. উপরোস্ত উদাহরণগুলোর €১) 
ও (৩) নম্বরে রয়েছে. সবধীন... দত্তের 
মত. অপ্রচাঁলত-সং্চকৃত: শব্দ প্রয়োগের 


প্রচেষ্টা । €9) ‘নম্বরে দেখতে পাচ্ছি . 


সুন্দর" একাঁট" সমাসোন্তি। - কতরুগুলো: 
উল্লেখ্য চিত্রকষ্প,_পভক্ষুকেরা বাস) করে' 
অন্তহনীন নৈরাশ্য  'বাছয়ে' ফোন) . 
'নৈরাশ্যের' কাঁটদশ্ধ৮' স্বপ্নের প্রাসাদে? 
প্রেভাত), ব্যাপ্র কাঁপশ'আঁপ্ন চোখের 


€দাহ), কংড়ির গর্ভে কুসুম” বেদনা” 


তোমাকে আনতে হবে” ধৌনর্বাগ), 
স্বপ্নের আকাশে হীষ্গতের ডানা মেলা 
দুটি নীল পাখী, জেশ্রুর স্বাক্ষর) 


'ৃতশিষ্প হৃদয়ের 'একান্ত দীনতা"' 


(মৃত্যু নেই), ইত্যাদি। কবি স্বপ্ন 
দেখছেন অনেকভাবেষেমন। স্বপ্ন পাখা 
উড়ে যায়” দেই ধারা), ‘রানির তামরে' 
স্বপ্নেরা জাগে/ কুসুমের কোলাহলে 
€শৌর্ণ পাঁজর), বলছেন, 'দেখি তোমার 
কালো: চোখ/ স্বপ্নের আলোকে/' 
(অনুর স্বাক্ষর) আবার--আমার 
স্বপ্নের নীলে পাখা" মেলেছিল/' যত 


বাসনারা: শেন!) একাঁট কবিতার - 
' নামই-“আাগামীদনের-স্বপ্প এ” 


সিকান্দার: আর? জাফর” প্রগাঁত- 
বিশ্বাসী, সত্যসন্ধ: কাঁব। সম্প্রতি. 
করে-এই আলোচনার আপাত ববাঁনকা 
টানছি। "ইতিহাসের নালাম' শীর্ষক' 


‘যতই’ মুখোশ নাও” না: মহারাজ - 
ধুলোর: দামে 'বাকিয়ে যাচ্ছে তাজ । 
সঙ্গ সাঙাৎ যাকেই” ডাকে পাশে? 

বাসন্দারাই আসে; 
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মানুষ কোথা ?' 
মানুষ ওসব তোমার 'পোবা্প 
মানূষখেকোর পেটে। 
অমনি ভয়ে দুয়ারে খিল এটে-" 
গন্ধ গোকুল 

_ ঢাকতে কট গন্ধ যতই 

. মাখছ ম্‌গনাভি 
চেয়ে দেখছো অপর হাতে 
তোমার প্রাণের চাঁবি'। 
তোমার ছোঁয়ায় খরায় পুড়ে” 

গোটা দেশটা মাঠ হয়েছে আঞ্র' 

সেই মাঠেতেই নীলাম হচ্ছে 


* উপকরণ- সংগ্রহে সহায়তার জন্য 


শ্রীমতণ অর্চনা: চৌধুরী ও, সাহাত্যক : 
বন্ধু শ্রীরজত রায়চোধরীরেং আন্তারর” 
ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তাঁদের: 
কাছে লেখকের ফণ অপাঁরুশ্যেধ্য॥ 
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রাতজাগা পাখিটা আবার ডেকে 
উঠেছে। 

যেন আরো কাছে। দূরে নয়, বনের 
ধিভিতরে নয়, যেন বা কাছেই, মনের 
ভতরেই একটা জোরালো স্‌ দিয়ে 
ডেকে উঠেছে। 

[চিন্তার সূতরটা আবার এলোমেলো 
হয়ে যাচ্ছে। একটা ভাবনা দানা বেধে 
উঠেছিল। ছিড়ে গেল হঠাৎ। 

শরীরের ভিতরে শিরায় শিরায় যেন 
ছেয়ে গেল ডাকটা। সমস্ত অচ্ছন্ন চেত- 
নায় মাখামাখি হয়ে গেল। পাখিটার যেন 
তৱ কী একটা কথা আছে। এই গভশর 
রারে কাউকে যেন ডেকে ডেকে শোনাতে 
চায়। 

হতে পারে কোন কথা আছে। 
পাখির কী কথা থাকতে পারে জানা 
যায় না। লোকালয়ের মানুষদের কাছে 
বোধগম্য নয় সে ভাষা। 'িবব্রতবাবৃর 
দি 


তাহলে বেশ হত। এক-এক সময় মনে 
হয, মানুষের ভাষাশগলি বড়ো বোশ 
ব্যবহারিক, বড়ো বোশ কাজের ভাষা 
হয়ে গেছে। সারা জীবন কেটে গেল 
সেই ভাষা ব্যবহার করে করে। ব্যবসার 
প্রযোক্জনে। লাভ-লোকসানের প্রয়ো- 
জনের নিরিখে শব্দগর্ভ কথা ব্যবহার 
করে করে। কল-কারখানা, হসেব- 
নিকেশ, লেজার-ফাইলের যোগ-বিয়োগ- 
গুণ-ভাগের কাটাকাঁটিতে। 

ওঃ সে কী কম দিনের কথা! কম 
‘দন এসেছেন পাঁথবীতে। একটা-দুটো 
দিনের কথা। যেন বা যুগ-যুগ জন্ম- 
জন্মাল্তর কেটে গেল। জন্মানোর পর 
থেকে ক কম দিন আছেন পথিবতে! 

একটা শালপ্রাংশু মহাবৃক্ষের মত 
যেন শাখায়ীশকড়ে ঝাঁরতে পরগাছায় 
অনন্ত আয়ুদ্কাল 'নয়ে কাটা”লন এই- 
খানে। এই ডুয়ার্সের মাটিতেই কেটে 


পেলেন না ষেন। মানুষের একটা গোটা 
জন্মই যেন যুদ্ধের মত সংঘাত- 
জর্জরতায় পার হয়ে গেল। অথচ এই 
গাছপালা, এই প্রাকৃতিক সংসার তেমাঁন- 
দাঁড়ানো আছে। দাঁড়ানো রইল চিরকাল 
চারাদকে। তাকিয়ে দেখতেই পেলেন 
না। সময়ই পেলেন না ষেন। আঙ্গ 
মাঝে মাঝে জীবনকে বড়ো বোশ ক্লান্ত 
মনে হয়। এইসব রাতে । 

আশ্চর্য রা এই ডযয়ার্সের। খোলা 


হারিয়ে আছে পাঁথবী। মানুষ ঘুমোচ্ছে। 
সব কলকথা স্তত্খ। সব শান্ত স্থির। 
ঘুম পাঁড়য়ে রেখেছে যেন সবকিছুকে। 

ওই যে ওদিকে কুলা-ব্যারাকের 
দৃশ্য। সেখানে কেউ জেগে নেই। এত 
রানে তাহলে ওই বাঁশীর শব্দ ওঠে 
কোথা থেকে? নিশ্চয়ই কেউ জেগে 
আছে। যার চোখে ঘুম নেই। যার 


হাতে ওই আশ্চর্য বাঁশের বাঁশীর শব্দ 


উঠছে! কুলীদেরই কেউ হবে। শাল- 
গাছের মাথার ওপরে গোল চাঁদ! আজ 
কি পাার্ণমা? নিশ্চয়ই পৃর্ণমা। না 
হলে ওই গোল চাঁদ উঠবে কেন পাঁর- 
পর্ণ থালার মত। পূর্ণিমা রাতিই। 
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জে বলে রাখে প্রাণের প্রদাঁপ। রাত হলে 
সবাই ঘুমোতে গেলে নিঃসঙ্গ জ্যোত্নাব 
ভিতরে অফুরান শিল্পী যার বুকের 
ভিতরে চন্দন করে ওঠে। 

কান পেতে শুনতে চেষ্টা করেন 
শিবৱত। রাত কত হলঃ কত কে 
জানে। এই মুহুর্তে দেয়ালের বড় 
ক্লকটার দিকেও দৃষ্টি ফেরাতে উদাসীন 
গশবনত্রত। বাঁশ সর্বদা শোনা যাচ্ছে না। 
হাওয়া বড়ো বোশ নেই। মাঝে মাঝে 
বিঝমিয়ে পড়ছে হাওয়া। তখন আর সুর 
শোনা যায় না। হাজার আগ্রহ নিয়ে 


কান পাতলেও। 
আসলে দুঃখের ভিতরেই সব আছে। 
শবন্তত জানেন 


ভশষণতম অভাব । দারিদ্য তাদের নিত্য 
সহচর। অভাব আছেই। বংশের পর 
বংশ কেটে গেল ওদের ওই 'নয়মে। ওই 
ছোট-ছোট ঘরগুলির মধ্যেই একই নিয়মে - 
আসে জন্ম-মতত্যু। জাঁবনধারণের উপযুস্ত 
ব্যবস্থা নেই ওদের । গ্রাসাচ্ছাদনের উপ- 
যুস্ত ব্যবস্থাও ওদের জন্য করতে পারে 
নি কেউ। না-ঁতিনিও না! সারাজীবন 
নিজের ভাবনাই ভেবেছেন? তাকান ন 
ওদের দিকে। ওরা তাঁর ওপরে ওঠবার 
সশড়। জাীবকার প্রয়োজনে তারা 
দাসত্ব নিয়েছেন। তাদের তান নিংড়ে 
নিয়েছেন। রন্তু জলকরা পাঁরগ্রমের 
পণ্যে কী ওবা পেয়েছে। কিছুই না। 
দারিদ্রা ওদের 'নত্যসহচর। অভাব ওদের 
আজাঁবন। তিক্ততা ওদের জীবনব্যাপশ। 
মুখ বুজে ওরা খাটে। খেটেছে' চিরকাল । 
আজকাল অবশ্য ওরা মাঝে মাঝে 
বিদ্রোহ করে। আগের মত আর বিশ্বস্ত 
নেই। এই ত’ সেদিন বাগানের ম্যানেজার 
কাশীকান্তবাবর সঙ্গে কথা হচ্ছিল॥ 


ওরা যেন বাঘের মত হিধল্র হয়ে উঠছে! 


শুনে চিদ্তিত হয়োছলেন শিব-. 
শ্রত। বাগানের এ-সব খবর তান - 


করেন না। ভালোই তো চালাচ্ছে ছেলে। 

এখন খের বাব ওরাই দেখাশোনা 
তান সারাজীবন '{বস্তর 
৷ শীবস্তর পাঁরশ্রম করেছেন। 

. মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফেলে আজকের 

চেহারায় এনে দিয়েছেন। কিন্তু তাই 

ধলে নিরীহ শান্তিপ্রিয় কুলী- 

শ্রীমকদেরও এত পরিবর্তন হয়েছে 

গৃতান ভাবতেও পারেন না। 

1  দেশ-কালই পাচ্টে গেছে। কী আর, 

করা যাবে স্যার? 

ধীরে ধীরে কথা বলাছলেন। 

দরে সোফায় বসেছেন তিনি। খাটো- 

'মানুষ। চওড়া কপাল। পরনে খাকী 


হাফ-প্যান্ট। হাফ সার্ট। বলাছলেন, 
ওরা আজকাল আর মালিককে মাঁলক 
ঘলেই মনে করে না। 

শুনে অবাক শিবব্রত। 


সে-আঁধিকার হরণ করব কেন? তবে 
কি না- ইউনিয়ন. ষাঁদ একটা না হয়, 


দগাপ্তাঁহক বসুদত? 


_ তাহলে তো নিজেদেরই মধ্যে মারামাঁর- 


বেধে যাবে? 
সে তো একশ'বার। এরই মধ্যে তার 
লক্ষণ দেখা িয়েছে। কাশ'কান্তবাবুর 


য়ে 
কাজের সহায়তা করবে। এই তো 'চর- 
ফাল হয়ে আসছে। তবে কেন 
অসন্তোষ? সবাইকে খুশি রাখতে হবে। 
অন্তত জীবনধারপের জন্য যালীকছু 
প্রয়োজন তা নিশ্চয়ই দেওয়া হচ্ছে। 
খেতে বসে দুপুরবেলা কল্যাণের 
সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই নিয়ে! কল্যাণ 


- অবশ্য খায় না বাপের সঙ্গে। সৈ তার 


জন পদস্থ আমলা। তাঁর ওখানে 


শরীরটাও ষাঁদ এই সুযোগে খানিকটা 


{বলেত থেকে ঘুরে এসেছে গেল বছরে। 
£৫৭ 


ধলতে ক ওই ফার্মের সঙ্গে তাদেরও 
একটা গোপন যোগাযোগ আছে। সেই 
সুত্েই ক্মপপ্রাপ্ত। বাগান ভালো লাগে 
না তাঁর। এমন কি কলকাতার জীবনেও 
ঘোরতর অস্বাস্ত। মেম বিয়ে করে 


কল্যাণ বলল, উদারতার কথা না 


' নাও করতে পার না। দরাজ হাতে চেলেই 
কি এর মীমাংসা হবে? 


শুনতে শুনতে তান চুপ করে 
|| 


এলেন। কলকাতায় কিছুদিন কাটিয়ে। 
কে আসে তখন এখানে । কিন্তু একটা 


যেমন-তেমন বাবস্থা তার 
চাইই। তারপর দেশ থেকে আনবেন 
মা-কে। 

চাকার জুটল অবশ্য। রেনী 


সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন ভয়ে ভয়ে 
কাজ. করতে! হয়ে গেল। আসগর 
সাহেব ছিলেন রেনী সাহেবের বিশ্বস্ত 
কর্মচারী । আসগর আলা মঞা। তাঁকে 
ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসতেন। “তান 
না দেখলে সে-দিনগীলতে বাঁচাই 
কঠিন হত। ভাই বল বন্ধু বল শূভারথীণ 


‘বল সবই ছিলেন আসগর আলণ সাহেব। 


কুঁড়গ্রাম না গাইবান্ধায় ছল বাড়ি। 
বিয়ে-থা করেন নি। থাকবার মধ্যে 
ছিল এক ভাইপো আর তার বোঁ। 


কেন? ওই যে আপনাব ভাই-পো 
নাকে আজে? 


সা সা 


দূর দূর! তারা কেন আশ্রয় দেবে 
জ্বল চাচাকে? বলে হাসতেন। 
বলতেন, আমার এই অঞ্গলই ভালো। 
দেখিস্‌ না ক রকম জঙ্গল? তাছাড়া 
আমাকে দু সেকেন্ড না-দেখলে বে 
রেনী সাহেব দু' চোখে অন্ধকার দেখবে! 
বৃঝালি সাহেবের ওই যে ঘোড়া আর 
আমি তার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা 
লাগিয়ে দলে দেখাব কে ভালো বাহন? 

আজো মনে পড়ে সেইসব কথা । 
সত্য, আসগর আল না থাকলে তান 
থাকতেই পারতেন না সেখানে। সে কাঁ 


_ এই আজকের ভ্য়ার্স! ডুয়ার্স তখন 


দুঃস্বপ্ন । জলা-জংলা, ভয়ংকর বাদাবন। 
হোগলা আর কাঁশয়ার রাজত্ব। জঙ্গলের 
মধ্যে ভয়ংকর বাঘের দাপট।' মানুষ- 


জন নেই। নিরাপত্তা নেই একবিন্দু। . 
সম্ধ্যা হবার অনেক আগেই ফুরিয়ে যেত . 
বনের সীমা পেরিয়ে আলো - 
এক" - 


বেলা। 
ভিতরেই আসতে পথ পেত না। 
ধার অসাবধান হলে আর রক্ষে নেই। 


ফুলী বস্তি থেকে তো হামেশা গরু, - 


বাছুর, মানষজনকে বাঘে লুফে নিয়ে 


যেত। সারারাত ক্যানেস্তারা বাজিয়ে - 


আগুন জবালিয়ে রেখে ভয়ে-ভয়ে বাঁচতে 


মশা। 
মশা কেউ কপনাও করতে পারবে না। 
আজ সেইসব ‘উপকথা হয়ে গেছে। গত 
যগেব কথা। কেউ 'ব*্বাসই করতে 
চাইবে না হজ্সতো। 

শিবহত আজ নতনব্গের কুল! বাঁস্ত। 
করছ রূপলাঁ জ্যোধ্নার়। এই তো 


তাঁর সামনেই নিয়ন লাইটের আলো - 


পিছলে পড়েছে চকচকে রাস্তায়। 
এাশ্কস্টের বাঁধানো রাস্তা । দ'ধারে 
কাঁটাতাবের বেড়া। সমান ও স্বচ্ছন্দ 
সমান্তরাল চা-বাগানের সার। যতদ:র 
চোখ চলে জব লছ নীলচে রঙের নকল 
চাঁদের আলোগূলি। ওদিকে ঝক্‌ঝক্‌ 
করছে পাওষর হাউসের ডাইনামো। এটা 
চা-উতবির সীজন। ওদিকে শিশুদের 
ছন্য কীজ। মস্ত লম্বা সাদা দালান 
চলে গেছে ওদিকে । লম্বা হলঘরের মত। 
দক্ষিণে ও পশ্চিমে হাসপাতাল । সারি সার 
পামগাছগলি দাঁড়িয়ে আছে। ডান্তার নার্স। 

নতুন যুগের ব্যস্ততা চারাদকে। 
রাত্রি হলেও সভ্য পৃথিবার প্রাণের সাড়া 
উপলাব্ধ করতে অসাবধে হয় না। 
মানুষ এসৌছল একদিন অসহায় হয়ে 


এই প্াথবীতে। পর্বতে প্রান্তরে নিরা- .. 


সেষেকী , 


শ্রত্ন। বনেরত্গলে। আতিকায়- জীব- 
জন্তুদের হাতে প্রাতি পদে পদে তাদের 
জীবন ছিল আনাশ্চিত। গুহায় কাটাতে 
হত। খোলা মাঠে কাটাতো। কিন্তু 
সেই মানুষই কনিষ্ঠ হয়ে এসে সমস্ত 


-পাঁথবী জয় করল। আজ পাৃথব" 
শাসন করছে: মানূষ। মানৃষের চাইতে 
বড়ো কিছু নেই। মানুষই ভগবান। 


রাতারাতি এত ভালো হয়ে গেল স্বাস্থ্য 
হাঁটতে যাই জূতোয় পা ঢোকে না। 
জানাব পকেটে শলাই-বাঁড় খুজব তা 


. হাতই ঢুকছে না। ব্যাপার ক বাপু? 


পকেটের চাইতে হাত মোটা হযে শোছে। 


সে যাই হোক, অনেক কম্টে শলাই-বাঁড়ি 


তো বার করলাম, িউবওয়েলে হাত- 
মুখ ধৃতে যাব। লে শালা। গেছ 


ফ্রেমের সঙ্গে একেবাবে হাতে-বহরে 
টাইট। ছটফট করছি। না-পাঁর 
এঁদকে যেতে না-ওাঁদকে। এইভাবে 


গোটা দশটা বেলা - নাগাদ আবে 
থাকলাম। ডাকতেও পার না কাউকে । 
শেষে পাশের ঘরের নেত্যদা ঘুম থেকে 
উঠে আমার ওই দৃশ্য দেখে থমকে 
দাঁড়য়ে পড়লেন। তার দোষ ক? 
আমাকে চনতে পারলে তো বাঁচাবার 
জন্যে এগোবে। শেষে আঁম করুণ 
গলায় চেশচয়ে উঠতে সেই কুড়োল "নিয়ে 


ভয়ার্স শুকিয়ে গেছে। বললাম, হয়েছিল কি 
এখন বলুন দয়া করে চিন্তামাণদা।? 


চিন্তামণিদা বললেন, হাঁদারাম। 
আছো ভয়ার্সে, আর এই কথাটা ধরতে 
পারলে না ভাই। মশা, মশা। সারারাত 
ফুটো দিয়ে ভেতরে 


ডুয়ার্সে। আর তাদের দংশনে কৃ 
জবালা! ওই যে কী বলেছে, সে-দংশনে 
আর যাই থাকুক স্বেদ-কম্প 


বিভূতি হত না। 
আর সেই সঙ্গে বৃষ্টি বাণ্টি 
রাতাঁদন বৃষ্টি। আকাশ ভাসিয়ে 


পৃথিবী বেন ডুবিয়ে-হাপিয়ে একাকার 
করে দিয়ে নামছে বৃষ্টির ধারা। সে. 
বৃষ্টর আর বিরাম নেই। আরম্ভ হল 
তো একনাগাড়ে চলল মাসের পর মাস! 
পাঁথবী অন্ধকার। দিয়া 


- বর্ষণ তুচ্ছ করে তার মধ্যে কাজ করতে 


হয়েছে তাদের। নতুন আবাদ বসছে। 
সাহেব নিজেও আসতেন তাদের সম্গে। 


জম দিতে চান না। যাঁদও সাহেবদের 
বেলা মুস্তহস্ত। কিন্তু তাঁরা ক্ষেপে 
গিয়েছিলেন। নিজেদের বাগান কর- 


_বেনই করবেন। কত উৎদাহ কত 


আনম্দ। দেশশয়তার জাতনয়তার প্রবল 
চেতনা এসে গেছে তখন দেশে । 

. মনে মনে সেই নগল ভাবেন 
গশবন্রত। ভাবেন তাঁদের আমলের 
ডুয়াসে'র কথা । বদলে গিয়েছে ভূরার্স। 
অগাবিচিতা রহস্যাবগণ্ঠন অনাবৃত 
ফরেছে আজ। কৃত 'ীশ্চল্ত। কত 


পাপ্তাহিক বস্মমত 
একটা নিশ্বাস ফেললেন ব্রত 
হঠাৎ তাঁর অজ্ঞাতেই বুঝ যেললেন। 
রাতে শুয়ে ঘুম আসে না আজ্র। তাঁদের 


দিন ফুরিয়ে গেল । এখন আব কত- 
দিনই বা বাঁচবেন। চোখের সামনে 


এখনো আছে আকাশের আলো। ওই 
তো পাঁথটা আবার 'শস্‌ দিয়ে উঠছে। 


িবব্রত। এক মূহূর্তে। হঠাৎ মনে 
হল এটা বসন্ত। ড্দ্া্পে এসে পড়েছে 
চির পরিচিত বসন্তকাল। কতকাল বার 
হন নন যেন ঘর থেকে। বাইরে বেরিয়ে 
দেখেন ন চারাঁদকে। কোথায় ডাকন্ছে 
পাখিটা? বসে বসে দ্বিতীয় ডাকের 
অপেক্ষা করতে লাগলেন। 
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অণ্ুলকে ‘আবাদ’ অগুলও বলা হয়। 


বঙ্গের শস্যভাশ্ডারও বলা চলে। তাছাড়া 
খুব কম লোকই খুজে গাওয়া যাবে, যে 
এখানকার মাছ খায় {ন বা খাবার জন্য 
লালায়িত নয়। এহেন সুন্দরবন অগ্চলের 
উন্নাতর জন্য কোন সার্বক পাঁরকজ্পনা 
আজ পর্ষল্ত হয় নি। 

সুন্দরবন উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 
রাজ্য সরকার ৭৫ কোট টাকা ব্যয়ের এক 
পাঁরকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। বাঁধ ও 
পলাস্ভা নির্মাণ এবং চাষাবাদের উন্নয়নের 
জন্য এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। রাজ্য 
উন্নয়ন দণ্তির কর্তৃক বিমান সমীক্ষা করে 
িল্তাঁরত পাঁরকল্পনাটি চতুর্থ যোক্নার 
অন্ততুন্ত করার জন্য রাম্র্পাতর শাসন- 
ফালে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করা 
হয়েছিল। আপাতত ৪ কোট টাকা ব্যয়ে 
এই পাঁরকল্পনার কাজ শুরু করা হবে 
বলে সরকার মহলে আশা প্রকাশ করা 
হয়েছিল। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে 
এই এলাকায় প্রায় ১.লাখ ২৫ হাজার একর 
দ্রামতে চাষাবাদের উন্নাত হবে। 


ৰ তিনটি 
- বিষয়ের. বোঁধ রাস্তা, কৃষি) 
উপরই জোর দিয়েছেন। তাই, 


প্রাচীর বিলম্বিত বিজ্ঞাপনের রঙের খেলায় 


সরকারী কৃঁষিধণ ঠিকমতো যারা 
পায় না এবং যারা একেবারেই পায় না, 
তারা বাধ্য হয় মহাজনের দ্বারস্থ হতে। 
এই সব মহাজনরা উচ্চ সুদের হারে খাণদান 
করে এবং চক্রবাদ্ধ হারে কৃষকদের কাছে 
পাওনা আদায় করে। কিন্তু চকুবুদ্ধি 
হারে কৃষক তার খণ শোধ করতে পারে 
না। শেষে মহাজ্জনের িন্দূকে চাষাঁর 
জোভজ্জীম, ঘর-বাঁড়, ঘঁট-বাঁট সব বিক্রি 
হয়ে যায়। তাই দিন দিন ভূমিহীন 
ই nl dela 
অবস্থার উন্লাত না-হলে কৃষিরও উন্নাত 


কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। 


যাঁরা 


এখানকার নদীর জল লোনা, ভাই এখানে 


জলসেচের জন্য গ্ভীব নলকপের 


প্রয়োজন? সুন্দরবনের দুভগ্য যে; রাজ্য 
সরকার কর্তৃক অনুমোঁদত ৪০ হাজার 
অগভগর নলক্‌পের একটিও এদিকে পড়ে 
ধন! যদি এখানে ব্যাপকভারে গভশর 
নলকৃপ বসানো হয়, তবে হাজার হাজার 
বিঘা ডেচু)-জামিতে জলসেচ করে অধিক 
ফস ফলানো যেতে পারে? এব চেয়েও 
বড় কথা অনাব্যাম্টর ফলে শস্য না হওয়ার 
ভয় থাকবে না। 

সুন্দরবন অণ্চলের দুত উন্নয়ন যে 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নত ও 
স্থানীয় আধবাসপদের স্বাচ্ছস্য ও 
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কল্যাণের জন্য আবশ্যক, সে কথা কেন্দ্রশয় 
ও রাজ্য সরকার উপলব্ধি করলেও সুন্দরব 
বনের উল্মাতর জন্য এবাবং যা করা 
হয়েছে, তা একান্তভাবেই তুচ্ছ ও 
আঁকাণ্চৎকর। | 

পর পর তনটে পাঁরক্পনায় চাব্বশ 
পরগনা জেলার এই বিশাল দক্ষিণ অণ্চলে 
যথারুমে ৮৬ মাইল, ১৬৭ মাইল ও মান 
২৬ মাইল রাস্তা নামত হযেছে, যা 
প্রয়োজনের তুলনায় (কিছুই নয়। এমন 
অভিযোগও উঠেছিল যে, কয়েকটি রাস্তা 
নির্মাণের কাজ প্রয়োজনের, গুরুত্বের সঙ্গে 


: তাল রেখে অগ্রসর হয় নি । এছাড়া টাকশ- 


আড়বোলিয়া রোডে একটি 'সেতু নিম্ণণের 
কাজ শেষ হতে ৮ বহর সময় লেগেছে, 
ফ্রেজারগঞ্জ-নামখানা রোডের একটি সেতু 
স্বাভাবিক তবস্থান থেকে সরে গেছে। 


এমন আঁভযোগও করা. হয়েছে যে, 


প্রকল্পের অভাবে (1) নাট পারকজ্পনা- 
কালে সংন্দরবনের জন্য ববান্দ অর্থের বহু 
অংশ ব্যয় করা সম্ভব হয় গন? 

এখানে রাস্তার যে কত অভাব তার 
প্রমাণ মিলবে মধ্যবতা* নির্বাচনের তাঁরথ 
ছানোর মধ্য দিয়ে । পক্ষ সমর্থকরা. 
অভিযোগ তুলেছেন যে, সুন্দরবন অণ্যলের 
ভোটারদের পক্ষে নভেম্বরে ভোট দেওয়া 
সম্ভব নয়। কারণ এ সময়ে এখানকার 
অধিকাংশ রাস্তা জলে ডুবে থাকে এবং 
অন্যান্য রাস্তায় কাদা থাকে। এতদ্ব্যতীত 
এখানকার এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামের 
মধো বোশর ভাগই যোগাযোগ অর্থাৎ 
যাতায়াতের মাধ্যম ধানক্ষেত। তাই এই. 
সুন্দরবন অণলে যেমন আরও নতুন নতুন 
পোকা)-রাস্তা তোর করা দরকার, তেমাঁন 
দরকার পুরাতন রাস্তাগল সংস্কার করা. 
ও.পাকা করা। 

এখানকার নদশবাঁধের উপরেই মূলত 
সুন্দরবনের চাষাবাদ নির্ভার করে। অথচ 
এখানকার নদশ থেকে কৃষিজামিতে জল- 
সেচের কোন সম্ভাবনাই নেই, কেন না. 
এখানকার নদীর জল লোনা । তাই নদ- 
বাঁধ-ভেঙে লোনাজলের একবার অনুপ্রবেশ 
ঘটলে ?তন বছরের জন্য চাষের দফা রফা। 
এই জন্যই সুন্দরবনের কষকদের এই ২২ 
হাজার মাইল দীর্ঘ নদশবাঁধের দিকে সব 
সময় লক্ষ্য রাখতে হয়। িচ্তু তাদের! 
করার- কছু নেই-_সেচাবভাগের “উপরেই” 
এর দায়িত্ব রয়েছে। 

অথচ সন্দেরবন পণ্িমবাংলীর পস্- 
ভাশ্ডার। এ-এলাকায় সোনা ফলে আঁত 


a 


নদাঁগযলর পার্ববতর্শ 


মার.কোন দক দয়েই অগ্রসর হচ্ছে না 
লাশানুরূপ গাততে। রাজ্যের অপরাপর 
অংশের চাষাঁদের মতই সুন্দরবনের চাষীরা 
মাম্ধাতার আমলের লাঙল সম্বল করে 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেটুকু শস্য 
উৎপাদন ক:র, তাও সেচ দপ্তরের গদাসণন্যে 
ভেসে যায় বাঁধ ভাঙা জোয়ারের জলে। 
প্রীত বছরই কোন-না-কোন এলাকায় নদী- 
ঘাঁধ ভেঙে শস্যহানি হয়ে যাওয়ার ঘটনা 
যেন চিরাচারত প্রথা হয়ে দাঁড়য়েছে। 
পূর্ব'বঞ্যের পদ্মানদশীর মত এখানকার 
এলাকাসমূহ 
রাতারাতি ব্যাপকভাবে ফাটলের. সৃষ্ট হয়ে 
নদশগর্ভে ববল'ন হয়ে যাষ না। এখান- 
কার নদীবাধ লোনাজলের দাপটে ক্রমান্বয়ে 
ক্ষয় হয়ে জীর্ণ-শশর্ণ হয়, পরে মেরামতির 
অভাবে ভেঙে বা ধ্বসে প্লাবন ছটায়। 
বর্তমানে বাঁধে যে মাটি দেওয়া হয়ে থাকে 
তা বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় দেওয়া হয় 
না। 
স্মন্দরবনবাসীদের মতে, জমিদার 
আমলের মত যাঁদ শীতকালে 'নতুন ফসল 
উঠে যাবার পরেই বাঁধ মেরামাতির ব্যবস্থা 
হয় তাহলে বাঁধও সুদ হয় ও নানাভাবে 
সরকারী অর্থেরও অপচয় হয় না। অঁভ- 
যোগ উঠলে গভজিলেম্স 
পক্ষে মাটি কাটার চৌকাগুলো পাঁরমাপ 
ফরাব পক্ষে সুবিধা হবে। সবচেয়ে ভাল 
হয়, যাঁদ প্রত্যেক বছর অল্প অল্প করে 
সমস্ত বাঁধকে পাকা করে ফেলা যায়? 
অনেকের মতে, এই বাঁধ মেরামাতির 
জন্য সমবায় সাঁমাতকে শ্রেম) কাজে 
লাগানো যেতে পারে৷ দাঁক্ষণ ২৪ পরগনা 
জেলায় যে সমস্ত রেজোস্ট্রিকৃত শ্রম সমবায় 
দমিতি রয়েছে, সেগুলিকে ঠিকাদার 
তাঁলকাভুন্ত করে সরকাবের দিধারিত 
টাকাষ টেস্ডার দেওয়া যেতে পারে। তাতে 
মদীবাঁধ মেরামাতর কাজ ভালই হব। 
সহন্দববনে হাঙ্জার হাজাব বর্গদার 
যক ও ভমিহীন কৃষক (যাবা ক্ষেতমজজুর 
মামেও পাঁরাঁচিত) রষেছে। এরা বছবে মান্র 
৫/৬ মাস কাজত করে বা কাজ পাষ, বাকি 
৬/৭ মা তারা বেকার জীবন কাটায় 
ফাটাতে বাধ্য হয়। তাই তাদের আর্থক 
মমস্যাটাই বড হয়ে দেখা দেয়। তাই 
এদেব আয়বাদ্ধিব জনা প্রয়োজন গ্রামের 
ধংসপ্রাপ্ত কুটিরশিজ্পেব পুনর্জ্ঞীবন ও 
মতুন 1শল্পেব প্রবর্তন কবা! যাতে তারা 
সেখানে অবসর সময়ে নিজেকে নিয়োগ 


১ কবে কিছ উপাজন করতে পাবে । যেখানে 


মানুষ সংখ্য বহু, সে দেশে মানুষের 
কর্মকংস্থানেব জনো প্রয়োজন হয এমন 
সাদি িজো তু জরা এগোতে 


পারে 'নি। 


ক্ষুদ্র বা কাঁটরাঁশল্পের জন্য বৃহৎ 
ঘল্ল বা বেশ মূলধনের প্রয়োজন নেই। 


বিদুতের প্রয়োজনও অল্প ক্ষেত্রেই হম 


কক ক আন্দকডুদ এস 
দকন্তু স্বাধীনতার {বশ বছর পরেও আমরা 


গ্রামকে আলোকিত করতে পারি ন। 
মাদ্রাজের কথা তো বাদ দিলাম, এ বিষয়ে 
পাশ্ববর্তী রাজ্য {বহার থেকেও আমর! 
পাছিয়ে। সুন্দরবন তো আরো অন্ধকারে। 

অথচ সুন্দরবন অঞ্চল ক্ষুদ্র এবং 
কুটিরাশল্প গড়ে তোলার প্রচুর সম্ভাবনা 
রয়েছে। সুন্দরবন অশ্ল যখন কৃষি 
(ধান) অগ্চল তখন এখানে একটি প্যাকিং 


কাগজ তোঁরর কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। 


কেন না প্যাকং কাগজ তৈরি করতে 
খড়ের . প্রয়োজন হয়। এখানে বাঁশের 
অন্তহ'ন প্রাচুর্য এবং অল্পাবস্তর পাট 
চাষও হয়ে থাকে । সুতরাং এই বাঁশ ও 
পাটকাঠি থেকেও যে কাগজ তোর 
হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাও কাজে লাগান 
যেতে পারে। এই ব্যাপারে প্রফনুললচন্দ্ 


বঙ্গ খাদি ও - গ্রামীণ শিল্প পারষদের 
তত্বাবধানে শীঘ্ই সুন্দরবনে একটি 
প্যাকং কাগজ তোঁরর কেন্দ্র খোলা হবে। 


এক খোঁচায় কেটে দিয়ে ১ লক্ষ ২২ হাজার 
টাকা মাৱ মঞ্জুর করেছিলেন। তবে, কাজ 
চালু হলে ভবিষ্যতে আরও টাকা মঞ্জুরীর 
প্রাতশ্রীত কাঁমশনের কাছ থেকে পাওয়া 
গিয়েছিল। মূল পাঁরিকজ্পনা অনুযায়ী 
তখন ধাপে ধাপে টাকার অক বাড়িয়ে 


কাজে গনয়োগ করা হবে বলেও ঠিক হয়ে- 
িল। কিন্তু ১৯৬৮ সালেও তা কাজে 
পাঁরণত হতে পারলো না। 

সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায় ৮০০ বর্গ 
মাইলে যে জঙ্গল আছে তাব একাঁট বিরাট 
অংশকে পঁনউজ্ব "প্রন্ট' কাগজ উৎপাদনের 
কাজে লাগানো যেতে পারে৷ এতে অন্তত 
৩০০ লক্ষ টন কাঁচামাল উৎপাদন করা 


সম্ভব 
লবণে এখনও  এ-রাঁজা ঘাটাত 
এলাকা। এই সুন্দরবনে নদীব তাঁবে 


লবণেব কারখানা খোলা যেতে পাবে। 
শতবর্ষ পূর্বে, এখানে লাপকভাবে লবণ 
তৈরি হত এখানকাবই নদ থোক। তখন 
একশ্রেণীর আধিবাসধীদেস স্লা হত মালঞ্গণ. 
কারণ এদের একমাত্র জীবিকা ছিল লবণ 
প্রস্তুত করা। এতছ্বাতত এখানে জল- 
বিদ্যুতের কাবখানা গড়ে তোলবারও 
সম্ভাবনা বয়েছে। ?ঙায়ারের সময় বঙ্গোপ- 
থেকে 


যে, গ্রামাঞ্চলে জি আর প্রস্তুতি নামে নান 
সময়ে গ্রামের গরীবছের ৫) যে আঁক 
সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে, দেই টাকা এক 
বছর পরীক্ষামূলকভাবে) গ্রামের গরীব- 
দের না ?দয়ে সেই টাকায় এখানে যে কোন 
কুটির বা ক্ষুদ্র {শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে 
পারে অথবা শিপ নিয়োগ করা যেতে 
পারে। কেন না “দানের দ্বারা দারিদ্য 
দূর হয় না, বরণ তা’ পাকা হয়ে ওঠে" 
রেবীন্দ্রনাথ)। অথচ সুন্দরবনে ধনীর 
সংখ্যা কম নেই। কিন্তু এখানকার ধনশরা 
পাকা পথে তাদের সমৃদ্ধির রথ গড়গড় 
করে চলতে পারে। দাঁরদ্যই যাঁদ না 
ঘুচলো, 'তবে কিসের গণতন্ত্র আর কিসের 
স্বাধীনতা? 

তাই আমাদের দেশের গণতল্তের সব- 
চেয়ে বড় বিপদ হল গ্রামের ক্ষুদ্র, দাঁরদু 
ও মেহনতাঁ মানুষের হতাশা । যেখানে 
আমাদের প্রকৃত বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ 
বাস করে, সেই গ্রামই রয়েছে আজও 
অবহোঁলত ৷ 

সুন্দরবন অঞ্চলে "সুন্দরবন উন্নয়ন 
বোর্ড নামে একটি সংস্থা আছে। কিন্তু 
এ বোর্ডের কাজকর্ম গত দন বছর ধরে 
একরকম বন্ধ আছে, তার ফলে সহন্দবনের 
সামাগ্রক উন্নয়নও ব্যাহত হচ্ছে। এমন 
[ক সুন্দরবনে কৃষাভন্তিক শিল্প তৌরির 
যে-সব প্রকল্প হযোছিল সেগুাল পর্যন্ত 
ধামা চাপা পড়ে রয়েছে। 

প্রকাশ, সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ডের 
নাক গত তন বৎসবে একটি বৈঠকও ডাকা 
হয় নি। যন্তক্রন্টেব শাসনকালে (১৯৬৭ 
সালে) সুন্দববন উন্নয়ন বোর্ডের পূনার্ব" 
ন্যাসের প্রস্তাব উঠেছিল। কিন্তু 
তত লা মনখ্যমন্ত শর অজয়কুমার মুখোশ 
পাধ্যায় এ-সম্পর্ক কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হতে পারেন নি। শপ ডি এফ- 
কংগ্রেস কোষালশন মান্ঘাসভা চলাকালঈন 
সূন্দরবন উল্লষন বোর্ডকে পুনজাীবত 
করার আবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তা কাজে 
পরিণত হয শন। 

এব পরে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবগরের কাছে 
এই বোর্ডকে পুনর্গঠিত করার জনা আবার 
প্রস্তাব গগয়েছ্িল। প্রস্তাবক ২৪ পরগনার 
প্রশাসন কর্তপক্ষ। সন্দরবন উন্নযন 
বোর্ড এ-পর্য্ত যে যে প্রক্পগুলি 
সুপারিশ করেছিলেন, সেগুলি হল,_(ক) 
ব্যাপকহারে নারিকেল গাছ রোপণ, খে) 
সুপাবি চাষের উন্নয়ন, গে) মৎস্য চাষ, 
€ঘ) কারিম শিল্পের উন্নয়ন ও বদনংশক্কির 
উন্নয়না। . 
সুন্দববনে গত কয়েক বৎসরে প্রায় তিন 
লক্ষ নারকেল চারা রোপণ করা হয়া 
পবশক্ষা করে দেখা গিয়েছে শতকরা ১৫ 
ভাগ নারিকেল চারাই বেচেছে। সংপারি- 
গাছ বে'চেছে শতকরা ৮০ ভাঙ্গ। সৃতরাং 


সুন্দরবনের মাঁট যে এই চাষের উপযোগশ 
তা প্রমাণিত হল। শুধু অই নয়, 
ইজরায়েলের এক প্রতিষ্ঠান নাক 
সুন্দরবন থেকে ২০০ টন করে নারিকেল 
কিনতে রাও হয়েছে। 

কিন্তু সুন্দরবন উন্নয়ন বো যাবা 
সুন্দরবনের ভাঁবষ্যং উন্নয়নের রূপরেখা 
রচনা করবেন আইনত সেটি এখন বাগতল 


প্রাচীনকাল হতে ২৪ পরগনার 
অস্তিত্ব পাওয়া যায় পোঁরাণক 
কাহিনীতে । আজও প্রত্রতাত্বিক গবেষক- 
দের ২৪ পরগনার 


পড়ে আছে সে সম্ভাবনা । ক্নানংএর 
তৈলকূপ কি সে সম্ভাবনার প্রতীক নষ। 

এবার স্যন্দরবনের মৎস্য সম্পদ 
সম্পর্কে আলোচনা কবব। পূর্বেই বলেছি, 
মাছেব জন্য সুন্দরবন বিখ্যাত। সূন্দর- 
বনের মাছের সুনাম আহু-তাজা, জাত 
মাছ কলকাতাব কাজাবে যেতো এই সূন্দর- 
বন থেকেই। এখনও অবশ্য যায, িল্তু 
পরিমাণে কম। তাই আজকাল এই 
সংল্দববন এলাকাৰ মানষই মাছ খেতে 
পাচ্ছে না। বাঙালঁব মাছ না হলে চলতে 
চায় না। আঁশটানি গন্ধ পেলেই লোভ 


হতাম রা 
ফলে জেলেরা তাদের সব মাছই এদের 
কাছে বিক্রি করতে বাধ্য থাকে। এর উপর 
রয়েছে মাছের "ঘের মালিকদের চক্রাত। 
এই ঘেরী মালিকরাই প্রফুল্ল স্নের 
একবার খেল দেখিয়েছিল। যখন মাছের 
দব বেধে দেওয়া হয়েছিল। এখনও 
এদেবই কব্জায় সমস্ত মাছের বাজার? এই 
ঘেরীর মাঁলকরা বাজারে অল্প মাছ 
আমদানশ করে কৃত্রিম অভাবের সূষ্টি 
কবে বোশ মুনাফার আশাষ। তাছাড়া 
খএবা আরও নানারকম দূনীতির তাশ্রষ 
গ্রহণ করে। তাই একবাব দাব উচ্ঠ- 
হোন। এছাড়া এখানকার খালে, বিলে ও 
নদীনালাতে যে মাছ বেছে তা ধবে বাজারে 
পাঠাবার বাবস্বাটাও অম্তত সবকার করতে 
পারেন। জেলেদেন্প সমবায় সা্মাত গঠন 


করেই হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে 
জ্রেলেতন হাতে নেকা, জাল ও ।কছু 
টাকা দাদন [দলেই একান্তর করা অসম্ভব 
হয় না। নতুবা আড়তদর ও পাইকার- 
দের খস্পর থেকে মাছ আসবে না। এরা 
সরকারের দুর্বলতার সুযোগ 'নিষে প্রাত- 
দিন কীত্রম অভাব সৃষ্টি করে চলেছে। 

তবে আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের মৎস্য দপ্তর রাজ্যে মাছের চাষের 
উন্নতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক 
ব্যাপক পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করেছেন। এই 
পরিক্পনা অনুযায়ী রাজ্যের {বাজ 
স্থানের পতিত জলাভূমি, বিল, বাওড়, 
পুকুর এবং দীঘির উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধারের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া যে সব 
খাল সংস্কার কবা সম্ভব, সেগৃলিও 
সংস্কার করে মাছের চাষের ব্যবস্থা করা 
হচ্ছে। তাই স্ুম্দরবানর কয়েকাঁট স্থানে 
পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণা করাব কথা 
হয়েছে। সেহেতু একটি বিশেষজ্ঞ দল 
এ-ব্যাপারে সুন্দববনের কযেকাঁট অঞ্চলে 
আসছেন বলেও সংবাদ পাওয়া গে্ছ। এই 
দলাটতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয সবকারের 
কছেকজন প্রাভীনাধি ও বঁবশেষজ্ঞ থাকবেন। 
পেক্ষান্ভরে মংস্য-ব্যবসাবীরাও) সবচেয়ে 
বোঁশ সাব থায়। জেলেদের গড়ে ২০/২২ 
মাইল জলপথ আতিরম কবে বাজারে 
আসতে হয়। এতে সহজে পচনশীল 
মাছই পচে বোঁশ। উদাহরণ স্বরুপ 
১৩৭১ সালের ইনিশ মাছের কথা বলা 
যেতে পারে। বল্পনায় যা কুলোয় না, 
যুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যা বিশ্বাস করা 
যায় না তাও ঘটে। ক্যানিং টাউনের 
মেছোহাটায তেমান তণ্ঘটনই ঘর্টোছল। 
মুনাফাল্লাভী পাইকার ও আড়তদারদের 
নোটিশ না 'দিষে বাঁক বাঁকে সম্‌দ্র থেকে 
ইলিশ মাছ উঠে এসে ধরা 'দিষেছিল 
গোসাবা ও বাসন্তী অশ্যলের জেলেদের 
জালে। পর্যাপ্ত ববফের অভাবে তাদের 
কলবকাতাব ঠান্ডাঘরে পাঠানো সম্ভব হয় 
না পচে উঠতেই আড়তদারেরা বাজান্র 
ছাড়াতে বাধা হযোছল। এবং এঁ মাছ বাক 
হয়েছিল প্রাত কিলোগ্রাম ৬ থেকে ১০ 
পয়সা দরে। প্রতাক্ষদশ্ হিসাবে নিজেও 
সেদিনের কথা কোনাদিন ভ্লতে পারব না। 
আসে নি। কলকাতার মানুষদের এক 
তানার ভোগেও আসে 'ন। হকি-ডাক 
কানে যেতেই স্থানীষ স্বাস্থ্য দপ্তরের 
বজ্াাবে। আশেপাশের বাঁডর আনাচে- 
কানাচে হানা দযে পচা মাছ বেব করে 
এনোঁছলেন। তখনও আড়তে পচা মাছ 
ছল প্রচুর। খবরে প্রকাশ, একশ’ বিশ 
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মণ পচা মাছ পরে নদশর চরে নিয়ে 
কেবো'সন সহযোগে পোড়তে হয়েছে। 
ব্যবসাযীদের মতে আরও বোঁশ। তাই 
রাজ্য সরকার সুন্দরবনের জেলেদের কথাটা 
একটু ভাবতে পারলে জেলেদেরও উদরের 
চিন্তা যেমন কছুটা লাঘব হত, তেমান 
কলকাতার মানুষ প্রাণভরে দুদন দুটো 
মাছ খেতে পাধতো। 

তাই সুন্দরবনের জেলেদের ও মৎস্য 
বনে বরফ-কল ও ঠাপ্ডাঘর প্রাতষ্ঠার। 
অবশ্য এ ইলিশ মাছেব ঘটনার পর 
সরকারের কিছুটা চৈতন্যোদষ হয়ছিল 
এবং তারা এ-সন্বন্ধে প্রকম্পও রচনা করে- 
ছিলেন। তাই ক্যানংএ প্রা € লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে একটি ববফ-কল ও 'হমঘব 
স্থাপনের পবিকচ্পনা করা হবেছে। 
ক্যানংএব হমদ্দরে প্রাভীদন ১০ টন 
পর্যন্ত মাছ বাথাব পাঁবকজ্পনা কবা 
হযেছে। এইটি নামত হলে এখানকার 
মধ্যে অন্তত একাঁটি পুরণ হবে। কিন্তু 
পাঁরকচপনা করার কাল থেকে আদর পর্যদ্তি 
অনেকদিন আঁতিবাহত হয়ে যাওয়াব 
পরেও আজও তা কার্ষকরশ হলো না! 

সরকাবেব আর্ক অসুবিধা থাকলে 
বনগাঁর মতো এখানেও সমবায়ের মাধ্যম 
ববফ-কল ও ৃহমঘব স্থাপন করা যেতে 
পারে। সুন্দরবন অণলে বহু খাল, বিল, 
নালা অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। 
অনেকেব মতে, এগ্ীল সমবায় সমিতিকে 
বন্দোবস্ত দেবারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
যেতে পারে এবং সরকার হতে উত্ত খাল” 
সাঁঘাতগুঁলকে প্রতজনীয় স্বল্প ও 
দীর্ঘমেয়াদী খণ দেবার নীতি গ্রহণ করা 
যেতে পারে। এতদ্বাতশত মৎস জবা 
সমবায় সমিতির সভ্যদের জাল, নৌকা 
প্রভৃতি হষ করবার জন্য সাঁমাঁতর মাধ্যমে 
ব্যান্তগত জামিনে ধণ দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ 


সচেতন হয়েছেন দেখে মনে আশা জাগছে। 
যা হোক, সমগ্র রাজ্যের কল্যাণের স্বার্থেই: 
চির-উপেক্ষিত সুন্দরবন অণ্টলের উন্নয়নের 
কাজ যথার্থ তৎপরতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে 
সুরু করা হবে, হিতররতট রাষ্ট্রের শাসক- 
দের কাছে, জনগণের সরকার হুক্তফ্রন্টের 
কাছে এপ্রত্যাশা আমরা- সুন্দরবনবাসণরা 


সঙ্গত কারণেই করতে গম 


-_ মগের আলো মোক'সবাদের গোড়ার 
কথা) £ অনল রায়! মৈন্ন প্রকাশনা, 
২৬ ।২'ব, বোনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ 
মূল্য $ নয় টাকা 

বাংলা ভাষায় মাকসবাদ সম্পর্কে 
এত ভাল গ্রন্থ সাম্প্রতিককালে চোখে পড়ে 
নি। লেখক ইতিহাস ও দর্শনশাস্তে যে 
একজন প্রকৃত পাণ্ডত, এই গ্রথধানিতে 
তার প্রমাণ সর্বত্র। ভারতশয় সমাজ, 
সংস্কার, ধর্ম ও সাহত্য প্রভাত থেকে 


{নঃসন্দেহেই বলা চলে। ১৮ট অধ্যায়ে 
গ্নন্থাট 'বিভত্ত। 'ভাববাদ ও বস্তুবাদ" 
শ্বন্দবাত্মক বস্তৃবাদ' 'সমাজ বিবতনের 
ধারা” শ্রেণী সহযোগ’, ‘বুর্জোয়া গণ- 
তল্মা, শ্রমিকের একনায়কত্ব' প্রন্তীত 
অধ্যায়গুনঁল এককথায় অপূর্ব রচনা। 

গ্ন্থকারের ভাষা তীক্ষা। এ-ধরণের 
ভাষার ব্যবহার ভি সম্ভবত গ্রন্থথাঁন 


সভ্যতা আপনা থেকে আলোর মুখ 
দেখবে না। বিপ্লবের পথে, বহু দুইখ- 
কণ্ট ত্যাগ স্বীকার করে নতুনকে 


এই বহু 
কাঁথত সত্যটি যত বলা যায় ততই ভাল। 

্রল্থাটর বহুল প্রচার কাম্য। বিশেষ 
করে বর্তমান মুহূর্তে । 

প্রকাশক গ্রন্থটির মূল্য একটু বেশি 
ধরেছেন। নিম্নাবভ্তের পাঠক, যাঁরা 
আজ্ঞ মার্কসবাদ সম্পর্কে সর্বামপক্ষা বেশি 
উৎসাহ’, তাঁদের ক্রয়-ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি 
রেখেই গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ করলে 
ভাল হত। ছাপা ভাল। 


বেনেট সাহেবের বাংদো-নির্‌প 
ত । প্রকাশক-_ এস গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স 
&৮ বিধান সরণী, কলকাতা--৬। 
মূল্য £ তিন টাকা পণ্ঠাশ পয়সা। 

বাংলা ছোট গল্প নিয়ে হাল আমলে 





যে পরণক্ষাণীনরীক্ষা চলছে, তেমন বুঝি 
এ-সাহিত্যের আর কোনো শাখা নিয়েই 
নয়। প্রখ্যাত বা প্রবীণরা তো বটেই, 
অখ্যাত বা নবীনরাও , এ পরীক্ষা- 
নিরাক্ষার আজ অংশীদার। নবনদের 
মধ্যে প্রধানত দুটো শ্রেণী চোখে পড়ে। 
এক শ্রেণী আত্মকথনের ভঁষ্গিতে বিশেষ 
পিছ মূর্ত বা বিমূর্ত ভাবকে. তুলে 
ধরার প্রয়াসী। অপর শ্রেণী সরাসার 
প্রথাবিরুম্ধ পথে না গিয়ে প্রবীণদের 
সঙ্গে কম-বোঁশ যোগাযোগ রেখে চলার 
পক্ষপাতী । এগগ্রন্থের লেখক রূপ 


"মন্ত এই শেষোল্ত শ্রেণীতে পড়েন; এবং 


পড়েন বলেই 'বেনেট সাহেবের বাধলো'তে 
দুঃসাহসের মায়াজাল কিছু না থাকলেও 
সংসাহসের প্রমাণ বেশ কয়েকটি গল্পে 
আছে। এই গঞ্পগুলোর মধ্যে উদ্লেখ- 
যোগ্য 'বেনেট সাহেবের বাংলো”, ‘সাত 
সম্দ্দুর', “আম বাঁচতে চাই’, প্রেম ও 
হয়ে এলো” ইত্যাদি। 

লেখকের ভাষা পরিচ্ছন্ন, সংলাপ 
সুন্দর ও সাবলীল তাঁর এই ছোট গ-প- 
সংকলনাঁট পাঠকমহলে সমাদৃত হবে 
ধলেই আমাদের 'বশ্বাস। 


পাতার বাঁশশঃ শ্যামাপ্রসাদ সরকাব 
সম্পাদিত এবং রঘুনাথ গোস্বামী কর্তক 
'চিত্িত £ প্রকাশকঃ শ্রীবিভূতিভূুষণ ঘোষ, 
এভারেস্ট বুক হাউস, এ ১২এ, কলেজ 


স্ট্রীট মাকেট, কাঁলকাতা ১২। মল্যঃ 
৩ টাকা। 
অবনগঞ্ছনাথেব ‘চট জলদশ কাঁবতা, 


লাল গঙ্গোপাধায়ের ‘লুট: আর পরী” এবং 
সুকুমার বাশের “ভীম্ম একস'থে করে 
সম্পাদক 1শশু এবং কিশোর পাঠকদের 
একটি সুন্দর গ্রল্থ উপহাব 'ষেছেন। 
এছাড়া প্রমেন্দ্র মির, আমিষ চক্রবর্তী“, 
লীলা মজুমদার, জ্যোতির্ময় গঞ্গোপাধায্র 
এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখক ও লেখিক:র 


৬৩ 


রচনা এই গ্রন্থার্টকে স্বরংসম্পূর্ণ কন্ধে 
তুজেছে। প্রতিটি রচনাই অত্যন্ত সুখ- 
পাঠ্য এবং বয়স্ক পাঠক হিসাবেও আঁট 
খুব ভাল লেগেছে । বাংলাদেশের অল্প, 
বয়স্ক ছেলেমেয়েদের এই বইটি ভার 
লাগবে বলে মনে হয়। 


এঁপক থিয়েটার (মে-দিবস সংখ্যা) & 
জার্নাল অব্‌ দি ব্রেশ্ট্‌ সোসাইটি অব 
ইণ্ডিয়া £ সম্পাদক- উৎপল দত্ত। প্রকা* 
শক £ ব্ৰেণ্ট্‌ সে.সাইটি: ১৪০/২৪, 


' কলকাতা-_9০1 মল্য £ এক টাকা পণ্টাশ 


পয়লা । 
শিকগোত শ্রমিকদের মে-দিবস আজ 


সারা দনয়ব মেহনত’ মানুষের আত্ম 


ননরাক্ষাব 'দিবস। এ ছাড়া, বেশ্ট্‌ 
এ-ব-গর আত্মীনরাক্ষান্রতী মহৎ শজ্গী- 
দের অনতম। তাই মে-দিবস উপলক্ষে 
প্রকাশিত ন্রেশট্‌ সাঁমিতিল এই বিশেষ 
সংখা টি সফ্াজ-সচেতন সাহতারাদকদের 
কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এতে সন্দর 
কেকা প্রবন্ধ, লটক ও কাঁবতা স্থান 
পেল্যছে। প্রবল্ধেস মধো - উল্লখযোগ্য 
কাঁণ্ক সিংহের 'মেদিবস স্মবদে 
বেশ্উ/গোকণণ এবং অশোক সেল্-এর 
ব্রেশটা  ভায়ালগ-১৯৬৮) ‘নিৰ্মল 
র্পচারীর 'মে-দিবসের ডাক' কাঁবতাঁট 


কাছেও আদৃত হবে। এ-ছাড়া উৎপল 
দত্তের পথ-নাটিকা "ময়না তদন্ত 
এ-সংখ্যাব আর একট 'বাশিষ্ট আকর্ষণ 

সব দিক মিলিয়ে দেখলে সন্দেহ 


প্রীতফাঁলত করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই 
সঙ্গে সক্ষম হয়েছে যথার্থ 'কছদ প্রগাঁত- 
ধর্মী রচনা উপহার, দিয়ে আধুনিক বাংলা 
নাট্য-আল্দোলনকে অনুপ্রাণিত করতে। 





= ছ্িতীয় অতক = 


1 পরের দিন সকালে--এ একই ঘরে। 
আঁভজিৎ ও অলকা।] | 
'জলকা-_ভাবষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা যাই ঠিক 

কাঁর না কেন_তোমার অই ব্যাপারটা 

কোনো ঘ্রকমেই ক্ষমা করা যায় না।, 
আঁভাজৎ-_তার মানো। | 
অলকা- এইখানে এ মাঁহলাকে 'নয়ে 


আসা 
অভিজিৎ_মহিলাকে আমি এখানে নিয়ে, 
আম এখানে এসে-, 


আস 1ন। 
ঁছলাম তোমাকে 'মট করতে আমাদের 
আগেকার ব্যবস্ধামত। 
অলকা- ডেগ্রভাবে) তবে ও মেয়্নোট কে? 
আভিজিং-_ঠোট্টার সুরে) কাল রাতেই 
, বলেছি খর নাম সুজাতা সেন-_ আর 
ওঁর পেশা হচ্ছে ছবি আঁকা! 
অলকা- (একটু চুপ করে থেকে) তারপর ? 


আভিজিৎ_তারপর আৱ বলতে পারবা - 


না। আম এ প্যন্তই জ্যান। 
অলকা-আঁম এবার একটা কথা বলবো? 


তোমার ক চসংকার 01006] 
standing রয়েছে_ না ? 
আঁভাঁজং_ঁক আজে ব্যজ্ে কথা বলছ। 
তুম জান কবে এবং কখন শুর সঙ্গে - 
আমার দেখা হয়েছে? - 
অলকা--জান না এবং জানতে চাইও না। 
তোমাদের সম্বন্ধে আম ক মনে - 
_ ফাঁর তা তো একটু 'আগেই বললাম! 
সঙ্গে) You have 
told me a lot of rubbish. 


এমন এক আম যখন তোমাকে বম্বে 


ওপর। (একটু থেমে) কাল এই 
ঘৱে ঢুকে প্রথমটা তেমার' মণ্গে ওঁকে 
ভুল করলাম! নুগ্ববান দ্যনেন কেন 
অই ধরণের ভুল হোলো অরপুর 
আমর মনে হোল ' নিশ্চয় কোথাও 
সৃজতা সেনের সং্গে আমার পাঁরচত্ 
হয়েছে। - পরে জানলাম আমার 
এ ধারণাও ঠিক নয় স্টর সঙ্গে আগে 
- আমর কখনও হক আলাপ হয় 
নি। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন 
উদ্ভট এবং স্রহস্যে ভর্য“বলে মনে - 
হতে জাগল। শঅুঁৱ ক্যছ থেকে বখন 
এই রহস্য উদ্বাটনের চেন্ট করছি, 
ছাএ ঘরে জবর জা নল 
পণ্ড করে! 

এলকা-তোম কথাই বাদ আগা হজ 

আঁভাজৎ__পেববান্তভরে) কতবার বলব ‘যে 
আমি একটি কর্থাও ব্যানয়ে বাল নি. 
সেয়েউি আসার সম্পূর্ণ অপারাচিতা। 
সর কভ বয়স, কোথায় উন থাকেন: 
কছই আম জান নাঃ 


_ ক্কিকা-কদ্তু ফাল ঘরে ঢোকবার সঙ্গে 





আগে বললেন যে, উনি আগে ভাব- 
এখান থেকে চলে যাবেন, 
ফিল্তু সব দিক দৈখে ঠিক করলেন 
থেকে যাওয়াটাই সবার পক্ষে ভাল 
হবে। 
অভিজিৎ (েবরাস্তভরে) আমি তো 
telepathy জানি লা যে ওঁর মনে 
ক হয়োছল সে 'কথা তোমাকে 
বলব ৷ 
[থেমে যাবে, 
ঘরে ঢুকবেন।] 
গ্ুরসা- এই যে মিস্টার গৃপ্ত--আপনাদের 
ব্রেকফাস্ট হয়ে তো সেরে 


জলকা-_আমাব শরীরটা [বিশেষ ভাল নেই। 
আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস 


্ুরমা- গোল্ভীর্ষের সঙ্গে) কি জানতে 
চান বলল? আনিও গুর সম্বন্ধে 
বশেষ কিছুই জ্রানি না--তবে গত 
চারদিন একসঙ্গে থাকবার পর-_ 

অলক কেন্ঠার সঙ্গে) মানে...আঁভাঁজতের 

"কাছে যে সব থা শুনলাম...আমার 
ঠিক বিশ্বাস হয় না.ষে উনি সত্য 
ধা বলছেন। 

ুরমা-সাব্লাজশীবন হেডিসট্রেসের কাজ 
করেছি- অনেক” "মেখে সংস্পর্শে 

আমাকে আস্তে হয়েছে মিসেস গ্র-প্ত 


কারণ সুরমা মলিক 


:-* লানধাহিক EE + 


ক্ষেত্রেই আম ধরতে পাঁর কে সত্য - 


কথা বলছে আর কে বলছে না। মিস 
সেন যে মিথ্যে কথা বলছেন না এ 
বিষয়ে আমি নিঃসম্দেহ। 

অলকা-কন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ক রকম 
অদ্ভুত মনে হয় না। 

সুরমা অস্ত ব্যাপার তো অহরহই 
আমাদের চারপাশে ঘটতে দেখাছ। 
কাল আপনারা আসবার আগে সুজাতা 
দেবীর স্জ্গে আমার কথা হচ্ছিল। 
উন অনেক সময়েই এমন সব লোককে 
দেখতে পান 

আঁভাঁজৎ--আপ'নিও তো ব্যাপারটা হেয়ালশ 
করে তুলছেন। কাদের দেখতে পান? 


কথা বলছেন। 
জ্দরমা_মস সেনের মতে এরা হচ্ছে কতক- 
হালা impressionss--ষেমন 
পায়ের ছাপ বা আঙুলের ছাপ--যা 
এক সময়ের জশীবিত লোকেরা রেখে 
গেজেন প্রক্কীত্র বুকে। এ ছাড়াও 
অতীত এবং ভাঁবধ্যতের, অর্থাৎ যা 
ঘটে গেছে বা পরে ঘটবে প্রমন অনেক 
ঘটনাও উন চোখের সামনে স্পম্টভাবে 
দেখতে পান। আমাকে এ সব 
বিষয়ে যে সব কথা বলেছেন, বৃদ্ধি 
দদয়ে তার ঠিক ব্যাখ্যা করা চলে না। 


রর আল দত 


ভকের রুক্ষতা ঢেকে দেবে 
নবীন লাবণ্যে ৷ বর্ণে আনবে 





সব দেখে শুনে আমার মনে হয় সুর 
মনটা একটা বশেষ ছাঁচ্চ তোর, আর 
পাঁচজনের সঙ্গে ওঁর ঠিক তুলনা করা 
যায় না! | 
আঁভীজৎ_(তত্তভাবে) না হয় আপনার 
কথাই সানমাম। কল্তু একব্র সঙ্গে 
আমাকে জাঁড়য়ে ফেল্যর অর্থ কি 
বলতে পারেন। 
সত্রমা-আমি তো ভা বলতে পার না। 


ছভিজিং_তাই চল। 




































সহরমা-অনাদবাবু, সুজাতা দেবশ 
কোথায় ? 

জনাদ--একট আগে বাগানের দিক থেকে 
আসছিলাম-দক্ষিণ দিকের বেখিটার 
কাছাকাছি এসে দেখি মিস সেন অন্য- 
মনে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন 
পাশে একটা বই পড়ে আছে আর 
দং চোখ, দিয়ে জল পড়ছে। পাছে 
আমকে দেখলে লচ্জা পান এইজন্য 
অন্য দিক দিয়ে ঘুরে এলাম। 

জুরমা-আপর্ন ! মত সাত্যকার ভদুতাজ্ঞান 


জাহানের HT সর লোকেরই - 


আছে। 


[জা জিন 


" তোকে অত্যন্ত শ্রা্ত এবং ফ্যাকাশে 
দেখাবে । ] 


এই যে মিস সেন! বাইরে যাব বলে 
তবে. 


গাঁড়র জন্য অপেক্ষা করছি। 


জার্ডন সাহেবের গাঁড় কতক্ষণে আসে 
কেজানে। 


গ্লান্থতে বাঁধা হয়ে 


সজাভা- অল্প হাসির সঙ্গে) আপা স্জজাতা-পাঁরুয় নেই! যার জশবনের সঙ্গে 
আম প্রপ্থিতে 


ভার ভাল_কিম্তু আমার পক্ষে যাওয়া 
(মাথা নেড়ে বোঝাবে অসম্ভব)-_ 
সুরমা আমি ভাবাছলাম কিছুক্ষণের জন্য 
'এ পারবেশ থেকে পালিয়ে বাঁচবেন। 
সুজাতা আমিও কালকে প্রথমটায় ভেবে- 
ছিলাম এখান থেকে দবে সরে যাব? 
কিন্তু তার পরেই বুঝলাম এভাবে 


সাত্যকার বন্ধয। সাঁত্য করে বলুন 
তো-_আপাঁন ক আভাঁজং গুণ্তকে 
ভালবাসেন? . 


স-ন্দর লাল রংয়ের স্পোর্টস ফার 
ছিল। (জোরে হেসে উঠে) দু বছর 
বাদে আরও বেশি প্রেমে পড়লাম 
আমার এক 'পিসততো বোনের দেওরের 
সঙ্গে সে ছিল প্রচণ্ড বায়ামবিদ_- 
পরে ছেন্বা ধরে গেল যখন দেখলাম 
ধর ত'নক চেষ্টা করেও সে বব এ 
পাশ করতে পারল না। . 
সুরমা_ আমা প্রশ্নের এই কি উত্তর হোল 





it’s 9. whole 
ঠ in love. 
ঘ্য ধরণের 


গেছি- যার মনের প্রীত স্ক্ষয চিন্তা" 


মুরমা_ (ইতস্তত করে) আম jos 


আপনাদের এই সম্পকর্টা- একে ঠিক 
{ক বলব? Clairvoyant rela- 
tionship ? 

প্রশ্ন কি আমিই নিজেকে 
কার নি! নিজের জীবনের যে এই 
পাঁরণাত হবে, এ কি আমিই চেয়ে- 


করেছি! কিন্তু শেষ পর্ন্ত আমাকে 


ফরতে পার গন । দেখুন না, আঁভাঁজৎ 
যে এখানে আসছে সে কথা তো আম! 
বম্বে 


তো আর আমার কম্পনাপ্রসত কথা 
নয়-_তার প্রমাণও তো আপান পে'য়- 
ছেন। আম পাঁরচ্কার দেখেছিলাম” 


[ প্ৰস্থান । ] 
সুজাতা আম একটু হেট আসি। 
অনাদ-অজ্প বৃষ্টি শুরু হয়েছে কিন্তু 
সুজাতা--ওতে by হবে না! 





লাল গজের শোনা 
কেট বলে খসনেক। 


যাচ্ছে | 
কাতৃ পক্ষকে" জব্দ 


বি Cs টা কাজ। 


রড dens 

ছবির: প্রদর্শন বন্ধ-করার-জন্য কেউ 
কাজ করেছে। আসল কারণ ক সেটা 
জিশের গোয়েন্দা, দপ্তর খুজে বার 
ফররেন। কিন্তু বোমা ফা ফাটত তা 
হলে কি হত! সিনেমা মালিকের ক 
চির ৬০ 


আসার সমর কোন কিল কথা কেউ 


ভেবে আসে না। জীবনের প্রতি মহর্তে 
মানু জোর তাজ জীবন, 
ন বেচে থাকার জন্য ; এবং সমাজের 

বরুদ্বেও সংগ্রাম করতে হয়! 


মনের, না সমাজের এক মন্দ দিক 


থেকেই তৈরি হয়। যারা যৌনরদের 
দিকটাই বড়। এরকম ছবির পেছনে 
একটা রাজনোতিক দুরভিসান্ধও থাকে? 
সাধারণ  দশকিরা অত্র ভারে না, তারা 
মাৱ। সে আনন্দ সাঁতাকার আনন্দ নয়। 
আত্মাকে যা সুন্দর করে না, মনকে যা 
পাঁবন্ত করে না তা কখনো সাঁত্যকার 
আনন্দ হতে পাবে না।: এ সব লোত্রা 
ছ'ঁবর জনা দর্শকরা. ততটা দায়ী নয় 
যতটা নির্ঘাত এবং রিবেশ 
দায়। আর দায়ী সেন্সার কর্তৃ- 
পক্ষ । সেন্সর করার জন্য দেশের 'শাক্ষিত 
লোকরাই 'নর্ববীচত হন, তাঁরা কি করে 
জ্যাত ও দেশের এীতহ্য এবং স্বার্থের 
কঞ্চা না ভেবে এ সব ছাঁবর ছাড়পত্র 
দেন সে ক্লৈফয়ং তাঁদের কাছে দাঁব 
করা দরকার। 

এ সব ছকি-মানবসমাজ্বে একরকম 
আদিম মনের প্রকাশ ।. মানুষ যখন চাঁদে 


ব্যাপক প্রগর। সেন্সর বে 
রিক্ষোভে জানাবার সঙ্গে 
পত্রিকায় লেখা এবং সজ 
দরকার। দশকিদের 
দরকার যাতে আমাদের দেশে 
কুৎসিত পণদ্য- চিপ প্রদা 
এবং দর্শকরা যাতে লা ছেখে। 
মনে করে. দেওয়া দরকার যে, 
সিরিজের বিদেশী ছাঁবগুারি 
মানবতার ও সম্যতায় বির 
মানলা। 
সিনেমায় বোমা কেন রাখা হং 

সেকথা এখলো জানা যায় কে. 
কারণেই বাখুন, জেকাজ বলার, রা 
দর্শকদের নিরাপভ্তা বিবেচনায় সকলেই 
তার নিন্দা কররে।- সু 





লাতাছক্ বশত ক 





‘পতা সাবিনা সত্যবান' ছবিতে নাগেশবর রাও ও বরলক্ষম' 





চিত্রভারতী নিবেদিত ও গুরু বাগচী 
পাঁরচালত 'তারভূমি'তে পাঁরবাঁরক 
জীবনের রহস্য এবং জবালা-যন্ত্রণা চিন্রা- 
তারভূমি  কাঁহনীর 
এবং সেই 


দায়িত্ব 
















হলেন না। মঃ মুখাজাঁও দেশে ফিরে- 
ছেন। ইতিমধ্যে রোজীর গর্ভে এসেছে 
সোমা, ধর্মত যে মুখাজাঁরই মেয়ে। 
চাত্বশ বছর পর সোমাকে কাছে 
পেয়ে যেন মিঃ মুখাজ্ঁ নেলীর গর্ভজাত 
কন্যাসন্তানের মূৃত্যুশোক ভুলতে চেয়ে- 
ছিলেন 'িল্তু বাদ সাধলো নেলীর আঁভ- 
প্রায়। তান অশ্নমার্ত ধারণ করে মিঃ 
মুখাজাঁর আববাহিতা িদোশনা স্ত্রীর 
কন্যা সোমা মুখাজাঁকে গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করেন। মিঃ মুখাজাঁ সোমাকে 
কলকাতায় নিয়ে গেলে সেখানে ছু 
দিন পর পুত্র গৌতমকে সঙ্গে বয়ে নেলী 
মুখাজ উপস্থিত হলে অবস্থা 
চরমে ওঠেযাঁদও একবার নিজের মেম- 
সাহেবীনা মনের ইচ্ছায় নেলী মৃতকন্যার 
প্রীতরূপ হিসেবে সোমাকে স্বীকার করে 
নিতে চেয়েছিল। 
অবশ্য চিন্রনাট্যানূযায়ী এ হচ্ছে 
পুল কাহনী। মূল কাহনীর পাঁর- 
তে দেখা যাবে একান্ত ভারতীয় 





সে ভয় দূরীভূত হয়, ষখন জানা যায় _ 
যে, বিদেশে তিনি মিসেস মুখাজা হয়েই 
আছেন এবং এদেশে তান অর্থের লোভে 
আসছেন না। 

সোমা 'বদেশে লালতপালত, 
এতদসত্বেও সে আচারে ব্যবহারে, 
পোষাক-পাঁরচ্ছদে সম্পূর্ণ ভারতীয়। 
এই ধরণের মেয়েকে বিদেশী আচারা* 
মূষ্ঠানে অভ্যস্ত করার জন্য নে 
মুখাজাঁর আপ্রাণ চেষ্টা এবং ব্যর্থকাম 
হওয়ার পর মানাঁসক 'ীবভ্রান্তজানত 
উন্মাদপ্রায় হওয়া এবং সোমার সন্তানের 
অন্প্রাশনের নিমন্ছণে অভিশাপ দেওয়া 
দর্শকমনে অবশ্যই প্রশ্ন সৃষ্টি করে। 

ভারতীয় নারী নেলী 'বদেশী চাল- 
চলনের প্রতি কী রকম মোহমগ্ধ। 
অপরাদকে সোমা ও সোমার মা কাঁ 
আশ্চর্যরকমে ভারতীয়বোধে উদ্বুদ্ধ। 
সোমা এই বোধেই কলকাতার পাশের 
বাঁড়র অনুপমকে ভালোবাসতে পেরে- 
ছল ইত্যাঁদ। 

“তাীরভূমি”র সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক 
মানুষ মিঃ মুখাজাঁ। এই চাঁরতে রুপ- 
দান করেছেন বিকাশ রায়। সোমা 
চারত্রে মাধবী মুখাজ সহজ ও ভাব- 
গম্ভীর। 'কল্তু তাঁকে দেখলে মনে হয় 
না তিনি বিদোশনীর গর্ভজাত সন্তান। 
এ ধরণের শ্রুটি অবাঞ্থনীয় ছিল। অন" 
পমের ও আঁভজিতের ভূমিকায় আনল 
চ্যাটাজঁ ও রবি ঘোষ আশানুরূপ । 
নেলীর ক্রোধ, হিংসা আবার আর এক 
দিকে মমতাবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন মঞ্জু 
দে। অন্যান্য চারব্রগ্ীলর রূপায়ণ 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কাহনীর প্রথমাংশে 
গাঁতর অভাব অনুভূত হয়েছে॥ 
'দ্বিতীয়াংশে সে ক্ষতির পূরণ হয়েছে॥ 
সংগীত পাঁরচালনায় বিজ্ঞন পাল প্রশংস* 
নীয়। আবহসঞ্গীত ও কণ্ঠসংগীতত 
কাঁহনীর উৎকর্ষ সাধন করেছে। 


হারের গ্রজাগচি 


{লিটল সনেমা বাংলাপ্দশে শিশু 
চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগামদ। এদের 
প্রত্যেকটি ছাঁব রাষ্ট্রীয় এবং জনসাধারণের 
প্রশংসা অর্জন করেছে। সম্প্রাত এই 
প্রীতষ্ঠান তাঁদের নবতম 'ীণশ চলচ্চিত্র 
“হীরের প্রজাপাত”র কাজ শেষ করেছেন ॥ = 
হীরের প্রজাপাঁত'র চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে 
লীলা মজুমদার রাঁচত গল্প অবলম্বনে । 
ছবিটি ৮ রীলের। . শিশু চলাচ্চাঙজ 
{হসাবে দৈঘ্য বোশ মনে হলেও 
কাঁহনীকে বিকাশের দিক থেকে কিশোর 
দর্শকদের দৈঘ্যজনিত ক্লান্তি আসবে না, 
বরণ শেষ পাঁরণতি দেখার জন্য উদ্বেগ , 


শনিয়ে অপেক্ষা করার 





গপাসমার একটা হারের প্রজাপাঁত 
ধছল। সেটা লুকিয়ে রাখতে গিয়ে যত 
গণ্ডগোল বাধল। তান যে ফুলের টবে 
রেখেছিলেন সেটা অন্য বাড়তে চালান 
হবার পথে গেল ভেঙে। তারপরে কি 
,ক্রুরে প্রজাপাঁতটা হাত বদল হতে হতে 
শেষ পর্যন্ত কেকের মধ্যে গেল সে ঘটনা- 
গুল দেখা গেছে ছাবতে। অথচ এত 
হাত বদলের মধ্যেও কেউ জানল না, যে 
প্রজাপাঁতটা তারা খুঁজছে, সেটা তাদের 
ছে কাছেই রয়েছে। আরো কিছু 
মজার ব্যাপার রয়েছে সখের গোয়েন্দাকে 
ননয়ে। শেষ পর্যন্ত গুজাপাঁত পাওয়া 
গেল, পাঁসমার মুখে হাসি ফুটল, কিন্তু 
তাঁর বিশ্বাস তাঁর গূরুজীর কেরামাতি- 
তেই সব হয়েছে। 

1কশোর মনের গল্প শোনার ওৎসক্য 
ঘ্ক্ষা করে সহজ রাততে কাহনী অগ্রসর 
হয়েছে। যতই ঝ্মাহনী অগ্রসর হবে 
ততই ছেলেমেয়েরা মজা পাবে । কিশোর- 
গকশোরঈদের উপযোগী কাঁহনী-চিন্র 
ধৃহসাবে ছবিটি সার্থক। ছাঁবাঁট 1কশোর 
_ দর্শকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় হবে, 
তার কারণ ছবিতে 'বাঁভন্ন ভূমিকায় যাঁরা 
আঁভনয় করেছেন তাঁদের নাম বাঁড়তে 
আলাপ আলোচনায় শুনে থাকে। 
1শজ্পীদের মধ্যে আছেন-_রাজলক্ষ্রী 
দেবী, জহর রায়, রাব ঘোষ, 
স্জানুপকূমার, শেখর চ্যাটাজীঁ, সুত্রতা 
চ্যাটাজণ বিনতা রায়, সাধনা রায়চৌধুরী 
চচ্যোটাজীঁ), শিশুশিল্পী সুমিতা রায় 
এবং আরো অনেকে। 

ছবিটি পাঁরচালনা করেছেন শান্তি- 
প্রসাদ চৌধুরী ॥। শিশুদের জন্য ছবি 
গনর্মাতা হিসাবে শান্তপ্রসাদের দক্ষতা 
এ ছবিতেও পাঁরস্ফুট। 


উইলকোয়।ই আয।তি 


এই সঙ্গে আরো দু'টি স্বল্প দৈষ্যের 
হাব 0. গেল। এ দুটি ছবি প্রাতাট 
এক রীল করে। প্রথম ছবি 'ইনকোয়াই 
ম্যার' প্রাণবন্ত শিল্পাঁচত্র। অজন্তার 
শশজ্পের পটভূমিতে শিল্পীর জিজ্ঞাসা 
* এতে প্রকাশিত হয়েছে। ছাঁবাঁট গত বছর 
রাষ্টরপ'তর পুরদ্কার লাভ করেছে শিল্প- 


শিল্পী একটা পাঁরণাঁততে এসে পেশচে- 
, ছেন স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই ছাঁব তার প 
গৃদয়েছে। সাধারণ দর্শকদের 
দেশের একজন 'শল্পীকে পাঁরাঁচত করার 
কাজে এই ছবিটি খুবই সহায়ক। এরুপ 


লান্তাহক বস্‌মতা 


ছাবর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এবং 
এ-ধরণের ছাব যত তোর হবে ততই 
দেশের 1শজ্প-এীতহ্য এবং 1শজ্পীদের 
ষথার্থভাবে পাঁরচিত কর্মর সহায়ত 
করা হবে। 


সখ কনা 


ফব্রাসী চলচিত্র উৎসৱ 


১৫ই আগস্ট সাড়ম্বরে ফরাসী চল- 
চ্চত্র উৎসব উদ্বোধন করেছেন পাঁশ্চম- 
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅয়কুমার 
মুখোপাধ্যায়। উৎসবের বৈশিষ্ট্য জানিয়ে 
দর্শকদের স্বাগত জানান তথ্যমন্ত্রী 
শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য । ভারত-ফরাসী 
সাংস্কতিক 'বানময়ের সাফল্য কামনা 
রেল। এই উৎসব অন:ষ্ঠিত হচ্ছে লাইট 
হাউস 'সনেমায়। 


ফরাসণ চলচ্চিত্র উৎসব ভারত-ফরাসশ 
সাংস্কাতক ববাঁনময়সূচী অনুসারে 
সরকারিভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই 
উৎসবে সাতটি ফরাসী পূর্ণাঙ্গ কাহনী- 
চত্র এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছাঁব দেখান হচ্ছে। 
সাধারণ দর্শকদের জন্য টিকেট কেটে 
ছ'বগুলি দেখার ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে 
দর্শকের মধ্যে এই ফরাসী ছ'ব দেখার 
জন্য বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ইতিপূর্বে 
দিল্লীতে এই ছবিগ্যাল দেখান হয়েছে 
এবং দু-একটি ছাঁব একশ্রেণীর দর্শকদের 
কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হওয়ার সংবাদ 
পান্রকায় পড়ে এখানেও আগ্রহ দেখা 
যাচ্ছে। টিকেটের উচ্চমূল্যে চোরাকার- 
বারের খবরও পাওয়া গেছে । সাংস্ক'তক 
{বানময় চদান্তর ক্ষেত্রে এরুপ ছাঁব 1ফল্ম 
ফেডারেশনের মাধ্যমে দেখান হলে যে 
সুফল হত এরূপ ব্যবস্থায় তা হয় না। 
বর্তমান ব্যবস্থায় ফরাসী ছাবির শিল্প 
রীতি ও বিকাশ বুঝতে আগ্রহী অপেক্ষা 








পর ৭. এক শা লম 
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হক হত ৩৬ উস 


ক 


ফরাসী ছবি “দি গ্রেট লাভ'-এ িয়ারে এতেক্স ও নিকোলে কাফান 


[িলামজুরশকৃত ছাবর দশক বৃদ্ধি 
ছয় মাত। 


শৃডসকভারী অব্‌ ইণ্ডিয়া? 


সম্প্রীতি 1হন্দী হাই স্কুল হলে 
দ্‌কাভিনেতা 1হরণ্ময় এক নতুন ফিচার 
পাঁৱবেশন করলেন। এই ফিচার ৬টি 
পাঁরকত্পনায় সম্বালত। প্রথম 'প্রাগোতি- 
হাসিক সভ্যতা’ মানব যখন আগুনের 
বাবর জানত না. কাঁচা মাংস খেয়ে 





জ্দকা(ভনেত্‌ হিবন্সঘ় ছট্রোপাধ্যায় 


থাকত। তারপর সভ্যতার বিকাশ লাভ 
হল, আগুনের ব্যবহার জানল। তারপর 
‘রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ’ এ যুগে 
পতৃভান্ত ও পাঁতিভান্তর নিদর্শন ও ধর্ম- 
যুদ্ধে অধর্মের বিনাশ। 'বৌদ্ধযূগ' 
শান্তি ও মৈত্রের প্রতীক। জরা, 
ব্যাধি ও মৃত্যুতে পাঁড়ত মানবের কাছে 
পথ দেখালেন ব্দদ্ধদেব। 'মোগল যুগ’ 
হিংস্রতার প্রকট নিদর্শন। শরটিশ যুগ" 
অত্যাচারী ও শোষণের নিদর্শন। এল 
‘৪২'-এর আন্দোলন ও মন্বন্তর। 
নিপীড়িত মানবের কালা। ‘শেষের 
দৃশ্যটি এই প্বাধীন যুগ’ অনেক স্বপ্নের 
এই স্বাধীনতা । বহু পাঁরকম্পনা হচ্ছে 
কিন্তু বেকারত্ব বেড়েই চলেছে। তাই 
শিক্ষিত বেকারের ফিচারটি দেখিয়ে শেষ 
হল "ডসকভারী অব্‌ ইশ্ডিয়া'। শিল্পা 
1হরণ্ময়ের ফিচারটি প্রশংসার দাবি রাখে। 
আলোকসম্পাতে ছিলেন বিমল দাস। 


পালালাল ঘোষ মেমোরিয়াল সোসাইটি 


গত ১০ই আগস্ট, রাঁববার ১০/১ 
হিন্দুস্থান রোডে, স্ব্গায় পালালাল 


টি ৭ 


ঘোষের ৫৮তম জন্বার্ধকা প্রাঙপাির্তব 
হয়। | 
সম্পাদক শ্রীসুনীল ঘোষ তাঁর ভাষণে 
বলেন, সকল সঙ্গীতানরাগীদের নিকষ 
একান্ত প্রার্থনা যে, তাঁরা যেন এই সোসা- 
ইটির উন্দেশ্যগুল সাফল্যমণ্ডিত করতে 
সর্ব তোভাবে সহায়তা করেন। "| 
এরপর উদীয়মান {শিল্পী মনোজ- 
শঙ্কর সেতারে দেশ রাগ (ববলাদ্বত ও 
দূত) বাজিয়ে শোনান। তাঁর সঙ্গে 
তবলা সঙ্গত করেন শ্রীদূলাল রায়। 
তাঁদের অনুষ্ঠানটি আঁত সুমধুর হয়ে- 
ছিল। এরপর প্রখ্যাত গাঁয়কা শ্রীমতী 
অপর্ণা চক্ববতাঁ* নট বেহাগ রাগে তাঁর 
স্বকীয় ভঙ্গিতে খেয়াল গান করে 
শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তবলা সঙ্গর্তে" 
ছিলেন শ্রীঅরূণ ঘোষ এবং সারেঙ্গীতে 
রামনাথ 'মণ্র। {তান পরেও বাণেশ্রী" 
রাগে একাঁট খেয়াল পাঁরবেশন করেন। 
অবশেষে শ্রীঅঅর বস মজুমদারের 
পানালাল ঘোষ সম্বন্ধে একটি কবিতা 
পরই অনুষ্ঠান শেষ হয়। 


চন্দ্র সম্পর্কে সকল তথ্য এবং সকল 
মন্তব্য জানার আগ্রহ এদেশের ইংরাজী- 


সম্ভব হয় তবে লেখক অসংখ্য পাঠকের 
আন্তাঁরক শুভেচ্ছা পাবেন। 
*» শ্রীমতী 2 ভট্টাচার্য 


সপ্রীমতশ [লাল ভট্টাচাৰ্য 

৩, রায়পাড়া বাইলেন। 

॥ পথ ॥ কিঃ ৫০ 

মী মায়া আৰ’ এবং শ্রীমতী 


ংরেজী করেছেন, সত আপাঁন্ত এই সঙ্গে 


পত্র লেখিকারা আমার লেখার বিরুদ্ধে যে 
অভিযোগ করেছেন, অন্যের লেখা সম্বন্ধে 
অনুরূপ ক্ষেত্রে আমিও একই আঁভযোগ 
করতাম) এবং-নিজের কাছেও নিজের 
বিরুদ্ধে একই আঁভযোগ করোঁছ। তবু 
এ আকারে ইংরেজ উদ্ধৃতিগৃি রেখোঁছ 


চন্দ্রের কোনো সাধারণ জীবনী লিখাছ 
না; তাঁর সম্বন্ধে তথ্যস্ঘ্ধান বো গবে- 
যণা, যা বলেন) করছি, এবং বহ: তথ্য 
সংগ্রহও করেছি। এই তথ্যগর্দীলকে 
সুভাবচন্দ্রের জীবনীর পক্ষে, তাঁর বিষয়ে 
মননমূলক রচনার পক্ষে, সমসমায়ক 
ইতিহাসের পক্ষেও মূল্যবান মনে করি। 
সেই কারণে এ সব তথ্যের যথাষথ পাঁর- 
বেশনও দরকার, যাতে বর্তমানে বা 
ভবিষ্যতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যাঁরা 
ধলখতে যাবেন, অথচ এই ধরণের তথ্য 
সংগ্রহের পাঁরশ্রম করবেন না-তাঁরা তথ্য 
গুল থেকে সাহায্য নিতে পারবেন। 
একথা ঠিক, ইংরেজ কাগজের উদ্ধৃত- 
গুলির বাংলা করে দেওয়া উচিত 1ছল। 
{কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বাংলা করলে অসুবিধাও 
ঘটতে পারত । প্রথমত, আমার অনুবাদে 
ভুল হতে পারে (অবশ্যই তা থাকে), 
দ্বিতীয়ত, অনুবাদকালে আমি ইচ্ছাকৃত- 
ভাবে তথ্যবকৃতি ঘটাতেও পার। এ সব 
ক্ষেত্রে মূল উদ্ধৃত করাই ভালো। আরও 
একট শবষয় আমার মনে উঠোহল। 
কলকাতার কাছে থাকার জন্য জাতীয় 
গ্রন্থাগারে প্যরাতন সংবাদপত্র আমরা 
ইচ্ছামত দেখতে সমর্থ । 
দুরে আছেন তাঁদের সে সুযোগ নেই) 
দূরদর্শী কেউ সূভাষচন্দ্র বিষয়ে 


করতে পারতেন- আলোচ্য লেখায় ফুট- 
নোটের সংখ্যা ও আকার যে কোন ভদ্র 
পক্ষে তেও 

আমার: 

হাতে এত বোঁশ তথ্য জমে িরেছে, 
যেগুলি মূল রচনায় প্রবেশ করানো যায়. 
না, অথচ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। 
সেগুলি ফুটনোটে ঠেসে দিতে হচ্ছে, 
যাঁদও জানি, তার ফলে লেখার গাঁত হাস 
হচ্ছে। এখানেও উপায়ান্তরহণন হয়েই 
তা করছি। এবং তা করছি সাপ্তাহক 
বসুমতীর উদার আতিথ্যের সুযোগ 
নিয়ে। পাঠক-প্াঠকাকে ভরসা দিয়ে 
বলতে পারি, ইংরেজী উদ্ধৃতি ও ফুউনোট 
প্রভৃতির দ্বারা আমার বন্তব্যের প্রামাঁপ- 
কতা যখন স্বাৃত হয়ে যাবে, তারপরে 
গ্রল্থাকারে প্রকাশের সময় ' থেকে 
যথাসম্ভব ইংরেজী উদ্ধত বাদ দেব বা. 
সংক্ষেপ করব এবং ফুটনোটের সংখ্যা ও 
আকার কমাতেও সচেষ্ট থাকব। I 
অকপটে আমার বন্তব্য জানালাম। 
এই সুযোগ দেবার জন্য পন্রলোখকা 
দে কাছে রা 






























“মা হয়তো উন্নতি করার জনেচ আপ্রাণ চেষ্টা করছে তখনো আমরা বসে আছি হাত গড টিয়ে। | 
আর কিছুই করার নেই, সব করা হয়ে থে ছে--এখন বাকী শ:ধ্‌ বিশ্ব চ্যাম্পয়ানশীগে র সম্মান অজন করা! তাও বোধহয় 
যাবে! আসছে বছর তো বিশ্ব কাপ ফুট বল প্রতিঘোগিতার আসর বসছে মেক্সিকো শ হরে। জুলে 'রিমে কাপটা না হয় সেই] 
থেকেই বয়ে আনবেন ভারতীয় খেলোয়াড় রা! হাসছেন? হাসি পাবারই কথা বটে। কিন্তু এর চেয়ে নির্মম ঠাট্রা আরা হতে 
পারে। এই গাট্টা, একবার আমাদের ফুট মল কর্তৃপক্ষর কাছে করে দেখাবেন ওরাও হাসবেন। তবে গুরা হাসবেন এংনভাকে 
যাতে ও হাস দিয়েই ববিয়ে দেওয়া যায় যে একটা অত্যন্ত হালকা ধরণের গ্রহন প্রশ্ন করা হয়েছে। আর ওঁ ঠাট্টা যদি. 
কোন খেলোয়াড়ের কাছে করা হয় তাহলে তিনি নির্ধাৎ কবে গাঁটা লাগাবেন ঠষ্টাকা রাঁর মাথায়। কারণ খেলোয়াড়দের কাছে 
এ প্রশ্ন শুধুমাত্র অসম্ভবই নয় অমুলক ও বটে। কারণ বাস্তব তো দুরের কথা_. স্বপ্নেও বোধহয় তাঁরা ও কথা ভাবতে 
পারতেন না। অথচ ঠিক এমনটি তে হবার কথা নয়। ফুটবল খেলাক্ ভারতের আরো অনেকখানি উন্নতি করার প্রয়োজন॥ 
আর বাই হোক বিশ্ব ফুটবল কাপের খেলা র অদূর ভবিষ্যতে ভারতের যোগদানের সম্ভাবনা যে এতটুকুও নেই-সে কথা বোধ. 
হয় যে কেউই হলগ করে বলতে পারেন । বিশ্ব কাপের কথা না হয় থাক। কিন্তু এশি য়া তথা বিশ্ব ফুটবলের এই অগ্রগতির 
দিনে ভারত যে কেন পিছিয়ে পড়ছে তার কারণ খুজে বের করতে হবে। খোঁজারই বা {ক আছে--এ কথা তো সবারই জানা যে 
আমাদের জবযর্ঘসর্বস্ব কর্তৃপক্ষের অসহায়তা আর খেলোয়াড়দের আন্তরিকতার অভ্যা বের জন্যে বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবল 
দিনের পর দিন [পছিয়ে পড়ছে। অথচ সেদিকে নজর দেবার মতো সময় বোধহয় কা রো হাতেই নেই, কিদ্বা কেউ হয়তো এ 
ব্যাপারে সময় নষ্ট করতে চান না বলে ই চুপ করে থাকেন। আর সেই চুপ করে থাকার সুযোগ নিয়ে নিজেদের অবস্থাটা 
ভালোভাবে গুছিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে অনেক দেশই । তাই ছোট ছোট অনেক গুল দেশ ফুটবল খেলায় অনেক এগিয়ে * 
গেছে! শ্ধু তাই নয় তারা এখন বলে বলে ভারতকে গোল করতে পারে। আর ভা রত যেখানে ছিল আজো সেইখানেই আছে। 
এ কথা বললেও বোধহয় ভুল করা হরে-- বরণ্ট বলতে হবে যে ভারতীয় ফুটবলের মান শুধু নেমেই যায় নি- ইচ্ছে কঃ 
অনেকখানি নামিয়ে আনা হয়েছে। এর জন্যে কর্তৃপক্ষের সংগে সমান অংশে খেলো য়াড়রাই দায়ী। খেলোয়াড়রা এখন শুধু 
নিজেদের নিয়ে ব্যস্তং ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। স্বার্থেভরা খেলোয়াড়দের মধ্যে আন্তারকতার অভাব বড় বেশি। 
ভাই খেলার খারা যেমন বদলে যাচ্ছে খে লার মানও যাচ্ছে নেমে। অথচ খেলোয়াড়রা আজকাল কতো সুযোগই না পাচ্ছেন।.. 
চাকার স্‌বিধে, খেলার স্ভাবধে আরো কতো স্মাবষে পাচ্ছেন তাঁরা। শুধু তাই ন য_কারো কারো পকেটে আবার ডলারও- 


থাকছে সূত্রাং......সুতরাং এ কথা আজ মেনে নিতেই হবে যে, আমরা পড়ে পড়ে শুধু মার খাবো আর দেখবো অন্য 
₹দশগল্মের এয যওয়ঃ। সপ্ন প্রিয় - 





















সণুনজ্জদক্ষেন 
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লাগ ফুটবলের আসর প্রায় 
১৩৯ শাঁনবার দিন মোহন- 
ঝগমন-ইস্টবেঙ্গলের মধ্যের স্পর 
লগের খেলার ফলাফলেই লীগ চ্যাম্পি- 
য়ান্শীপের প্রশ্ন এক রকম মিটে গেছে। 
শ।নবারের খেলার আগে মোহন- 
বাগান হা?রয়োছিল ব- এন: আর-কে 
হাঁরয়েছিল পোর্ট কাঁমশনার্ঁকে আর 
হাঁরয়োছল বাটাকে।? পক্ষান্তরে 
পোর্টের কাছে একটা পয়েন্ট খোয়ানোর 
পরে ইস্টবেঙ্গল বাটকে পক্মাজত করে 
মোহনবাগানের থেকে এক পয়েন্ট পিছিয়ে 
{বি এন আর বনাম ইস্টবেঙ্গলের 


লীগের পর শাঁল্ডের খেলা "নিয়ে 
ফলকাতর ফুটবল জগৎ এখন সরগরম । 
২৭শে আগস্ট থেকে আরম্ভ হচ্ছে আই 


হ২ এফ এ শীল্ডের খেলা। এ বছরের আই 


এফ এ শীল্ডে যোগদানকারী বাইরের 


প্রথম সপ্তাহে । আই এফ এ শীল্ড ফাই- 
ন্যান্দ খেলার ন্‌ ঠিক হয়েছে ৯৬ই 
সেপ্টেম্কর। 

আই এফ এ শীল্ডের খেলা প্রতি 
অর্ধে ৪৫ মিনিট করে মোট ৯০ মানিউ 
অনুষ্ঠিত হক 

“গত দু'বছর আই এক এ শীল্ডের 
খেলা শেষ হয় নি তাই এ বছর কাই- 
রের অনেকগুলো নাম করা দল শণীচ্ডের 
খেলার যোগদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। 
শুধু তাই নয়, ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল 
প্রাতিষোগিতা আই এফ এ শশল্ড এখনকার 
শাঁরচালকদের পাল্লায় পড়ে তার পুরনো 
এীতহ্য হারাতে বসেছে। তাই ফুটবল- 


রাঁসকরা সকলেই চাইছেন যে, এ বহর 
অন্তত আই এফ এ শীল্ডেরু খেলা শেষ 
পর্যন্ত শেষ হোক। 

কলকাতার মহামেজান সেপ্ছের্িং দলও 
আই এফ এ শীজ্ডের খেলার যোগ 
দিয়েছে ।- তকে তারা আগে ঘোষণা করে- 


হল যে, কলকাতার ভরারীদের পাঁর- 
চালনায়৷ অৱা আর খেলবে না। তবে কি 
তাদের মতের পরিবর্তন হয়েছে? 
{নিচে আই এফ এ শাঁল্ড খেলার 
সম্পূর্ণ িক্সচার দেওয়া হলো $ 


প্রথহ রাউন্ড 


কে) কুমারী ইনঃ £ 
হাওড়া জেলা এসোঃ 
‘খ) ২৪ পরগনা জেজ্যা এসোঃ £ 
চন্দমনগর জেরা: এসোঃ 


'্বৈতশয় রাউণ্ড 


বিজয়ী (ক) ৪ 
স্পোঁ্টং ইউীনজন কাব 
দিল্লী ফুটবল এসোঃ £ 
{বি এন আর 'রক্রিঃ 
বাল? প্রাতভা & রাজস্খন। ক্লাব 
জামালপুর স্পোর্টিং এসে & 
মহামেজান জ্প্ছো্টং ক্লাব 
কালীঘাট ক্লাব & 
এয়ার ফোর্স এস 1 
৫৮শ গুর্খা রেজমেন্টাল, সেটার 
দেরাদুন ই কটা স্পেস 


৯) 
(২) 


(৩) 
9) 


(6) 
৬) 
(৭) 
(৮) 


(৯) এ এস সি ষেণ্টার সাউথ 
(বেণগাল্যোর) £ পোর্ট কামশনার্স 





পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী [ভি- এন- সিংহ শানৰার খেলার আগে মোহনবাগানের গোলরক্ষক বলাই দে'র সঙ্গে 


ফরমদন 


করছেন। পাশে আই. এফ- এ'ৰ স্ভাখত মাননীয় বিচরূশাত শ্রী এন- ি- তাল:কদ্বারকে দেখা যাচ্ছে। 


"6৭৯ 








1 €) 

। (6) 

চ বিজ $) ও লেট ব্যাঙ্ক বোম্বাই) 
) বিজয়ী €৭) £ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব 

৯) 


বিজয়শ (১০) £ বিজয়ী. (১১) 
নর ১ বিকা ৫ (১২) $ গাজা এফ এ 















হাত থেকে রেহাই পেয়েছে।  ইংলণ্ড 
খন ভাই ১--০ টেস্টে এগিয়ে আছে। 
যাই হোক নিউজিল্যান্ডের বযাটস- 


, হযাভলে ৩৫ নঃ আঃ, মারে ২৩, 

রডনওয়ার্থ ২৯ রান করায় ইংলন্ডের 
রান সংখ্যা ২৯৪-এ গয়ে দাঁড়ায়। 
ইংলন্ডের ওয়ারড ৪1টি উইকেট পেয়ে- 
লেন ৬১ রানের ৰনিময়ে 


নগ্ডের ওপোনিং ব্যাটসম্যান বয়কট 
জনা রানে মজের বলে আউট হলে ক 


সস 


হেসটিংস ৮৩, কংডন 


মান ১৮ মিনিউ। 


দসসবসসসসসসসসসসসর সরস 


গন্সহলেওসত্তি 


শব কাপ ফুটবল প্রাতষোগতা 

শুরু হবার সময় আবার হয়ে 
এলো। আবার জুলে রমে কাপের 
দেশের ফুটবল রাসকরা আশা- 
নিরাশার দোলায় দুলবেন। জয়- 
পরাজয়ের আনন্দে আর দুঃখে ভরে 
উঠবে অনেকের মন। 

এই ফাঁকে আমারও তাই একবার 
১৯৬৬ সালের বিশ্ব কাপ ফুটবল 
প্রাতযোগিতার আয়-ব্যয়ের িসে- 
বের ওপর চোখ বলয়ে 
নিই। একটি মাত্র প্রতিযোগিতার 
জন্যে বোধহয় এতো টাকার হিসেব 
আর কোন খেলাতেই করতে হয় না। 
১৯৬৬ সালের বিশ্ব কাপের খেলা 
থেকে মোট আয় হয়োছিল--৪ কোটি 
২৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৪৯৫ টাকা । 
খেলাগুলোর জন্যে উদ্যোক্তারা 
খরচ করেছিলেন-১ কোটি ২৬ লক্ষ 
৪২ হাজার ৬৫ টাকা আর তাঁদের 
লাভ হয়েছিল--২ কোটি ১৯ লক্ষ 
৮৪ হাজার ৪৩০ টাকা । 


১৪ হাজার ৬৭৭ জন দশক? 
ফুটবল খেলা নিয়ে এমন একটা 
এলাহি কাণ্ডের কথা ভাবতেও 
অবাক লাগে। কোটি কোটি টাকার 
হিসেবের দিকে তাকালে ঠিক যেন: 
বিশ্বাসও হতে চায় না। হবেই বা 
কি করে-বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতি- 
যোগিতার মতো এলাহি কাণ্ডের 
কোন ধারখাই যে নেই আমাদের...। 
ANON: Tr TE 
শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যে খেলে 
ংলণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি 
ঘোষণা করলো ৮ উইকেটে ৪৫৯ রানের 
মাথার। এর মধ্যে এডরিচ করলেন ১৫৫ 
রান, শার্প ১১১1 নিউজিল্যান্ড ১ 
উইকেটের বিনিময়ে ৬৬ রান করার পর 
খেলাব সময় পার হয়ে যায়। = 
698. 


সন ৮০৯১০০৬৮০০৫ 


মধ্যেই জানিয়ে 







অনুষ্ঠানে শিজোভা ৬৫ ফুটে ১১ হি 
অর্থাৎ ২০:০৯ মিটার দূরে গোলা ফেলে 


নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। অবশ্য 
শিজোভা 1নজেই। 
ঙ্ * * 


আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আসামে 
অনুষ্ঠিত হবে এবারের জাতীয় ফুটবল 
প্রাতযোগিতা--সন্তোষ ট্রাফর খেলা। 
কোথায় খেলা হবে তা এখনো পাকা না 
অনুষ্ঠিত হয় তার জন্যে সকলেই চেষ্টা 
করছেন। 








* bd + 


দারা সিংকে আবার বোধহয় 
প্রীতদ্বান্দৰ্তায় অবতীর্ণ হতে হবে। 
এবার তাঁকে লড়াই-এ আহবান জানিয়ে, ys 
ছেন পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার 
৩৫ বছরের জোয়ান গ্ররমেল সং( 





দারা পিংএর জাগে ভারতের যে-কোন 
স্থানেই লড়তে রাজী আছেন। 
* * চা 

দাঙ্গা-হাঞ্গানার জন্যে এবারকার 

দিন পিছিয়ে গেছে। এই প্রতিযোগিতা 











আগর ৩: ভারিগ "ঠেকে নে 


মাসের ১০. তারিখ পযন্তি। এই প্রাত- 


যোগিতায় যোগদান করবে বলে ইতি- 
দিয়েছে ওয়েস্টার্ন 
অস্ট্রেলিয়া, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড ও . 
ইন্দোনেশিয়া । 






_ নৱীন ৪ প্রবীণ 


খেলোয়াড়দের 


অনুগ্রেরণ। স্যার স্ট্যাননী 


মযাখিউজ 


খবরটা পেয়ে স্ট্যানলী থ। ঠিক শুধু গোলরক্ষক। 


যেন 'ঁবশ্বাস করতে পারাছলেন না। 
বাকেটের পায়ে চোট লেগেছে, তাই 
তাঁর স্থানে ইংলণ্ড দলের রাইট উইং-এ 
২ খেলার জন্য তাঁকেই মনোনীত করেছেন 
হি. কতৃপক্ষ। দরধর্থ জার্মনীর বিরুদ্ধে 
খেলবে তরুণ খেলোয়াড় স্ট্যানলী 
ম্যাথিউজ চিন্তা আর ভাবনায় আঁস্থর 
ছয়ে উঠলেন স্ট্যানলী। অমন শান্ত- 
শাল দলের 1বরদ্রদ্ধে অতো বড় খেলায় 
সেক ঠিকমতো খেলতে পারবে? অথচ 


_ এতরড় সুযোগ আর হয়তো সে কোন- 


্দনই পাবে না। তবু ভয় কাটে না। 

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই 

দিনাট। ১৯৩৫ সালের ৪ঠা ভিসেম্বর। 
স্টোঁডয়ামে 


আছেন। হাজার চেষ্টা করেও মুয়েনজেন- 
বার্গরূপ সেই প্রাচীর [ডিঙিয়ে বল নিয়ে 


নির্ঘাৎ 


একা এবং অসহায়। 
গোল। শুধু শটটা নিলেই 


ছোটবেলা থেকে জ্যাকের তাঁক্ষ! 
নজর ছল ছেলে স্ট্যানলীর ওপর। 
প্রথম থেকেই স্ট্যানলীকে গড়ে-পিটে 
মানুষ করছিলেন তান। ভোরে উবে 
রোজ তাঁকে ব্যায়াম করতেই হতো আর 
হাঁটতে হতো দীর্ঘ পথ। তাই পণ্াশ 
বছর বয়সেও স্ট্যানলী খেলে গেছেন 
তরুণ-যূবকের মতো। শরীরের ওপর 
পড়ে নন তাঁর এতট.কুও বার্ধক্যের ছাপ। 

পনেরো বহর বয়স থেকে প্টোক 
ধৃনাট- ক্লাবের পক্ষে খেলতে শুরু করেন 
স্ট্যানলী। ষোল বছর একনাগাড়ে এ 
ক্লাবের পক্ষে খেললেন তিানি। তারপর 
মতের মল না হওয়ায় তানি চলে 
গেলেন রাকপুল ক্লাবে। সেখানেও 
খেললেন একটানা চোদ্দ বছর। আবার 
পুরোন ক্লাবে ফিরে গেলেন তিনি। 
আড়াই হাজার পাউণ্ড ট্রান্সফার ফি 
ধুয়ে স্টচানলীকে আবার ফিরিয়ে 
আনলেন স্টোক সাটি ক্লাব। 

পণ্টাশের ওপর বয়েস তখন স্ট্যানল? 
ম্যাথউজের। কিন্তু ফুটবল মাঠে তান 
তখনো রশ বছরের দপ্ত যুবক" তব 
আর খেলতে চাইলেন না তানি। ১৯৬৪ 
সালে অবসর নিলেন ম্যাঁথউজ। তখন 
তাঁর নাম ফুটবলের'ষাদুকর । 

আর সেই যাদুকরকে সম্মানিত 
করতে এগয়ে এলেন ইংলগ্ডের রাগী 
এলিজাবেথ । বিশ্বের বিস্ময়, ফুটবলের 
যাদুকর, চিরনবীন_ স্ট্যানলী ম্যাথিউজ 
হয়ে গেলেন স্যার স্ট্যানলী ম্যাঁথউজ॥ 
পেশাদার খেলোয়াড় হওয়া সত্বেও 
অকল্পনীয় জনাপ্রয়তার সূত্রে ম্যাথিউজই 
প্রথম পেলেন 'স্যার' উপাধি। ম্যাঁথউজের 
মতো চিরকাল ভালো আর বোধহয় 
কোন খেলোয়াড়ই খেলতে পারেন 'ন। 
ম্যাথিউজের-নামে তাই শুধু নবীন নয়, 
প্রবীণ-খেলোয়াড়রাও উৎসাহ পান। 








১৯৬৪৬৪৬০৬৬৩ ৬৭ সালে 
ইস্টবেঙগল ও মোহনবাগানের 
গতর £ দু-এক সংখ্যা আগেই আপনার 
প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করা হয়েছে 
দেখেছেন নিনয়ই। 


হিমানদীকাক্ত ব্যানাজা বন 






_ িদেনপক্ষে পচ্মগ্রী খেতাব। অথচ 
কতোই না কৃতিত্বের অধিকারী এই 
মানুবটি। টেস্ট খেলায় প্রথম উইকেটে 
' শৃবশ্ব রেকডে'র সংগে তাঁর নাম 
জাঁড়ত। সবচেয়ে কম খেলে 
সহস্র রান ও শত উইকেট লাভের 
 কৃতিত্ও তাঁর। তিনিই ভারতবর্ষের 
একমাত্র খেলোয়াড় যানি টেস্ট খেলায় 











স্মরন দত্ত নেতাজী বিদযাপাঠ, 
গলার কলোনী, পাণ্ড) 

| £ মহামেডান স্পোর্টিং দল বাংলা- 
দেশের বাইরের রেফারী দিয়ে 
তাদের খেলাগুলো না খেলালে 
তারা খেলতে অসম্মতি জানিয়েছে 
কিন্তু এর বিরুদ্ধে কি আই. 
এফ. এ অতিশয় কঠোর শাস্তি 









 করেন। 
£ হবে। 
বলেনচন্দ রায় (আর- ?ি-এস. এফ", 

নিউ জলপাইগুড়ি) 

প্রশ্ন £ বর্তমানে ফুটবল খেলায় পৃথি- 
বীর মধ্যে ভারতের স্থান 


এক্ষেত্রে গোল হবে কি? 


বর্ধমান) 

প্রশ্ন £ গত ২৬শে জুলাই ৬৯, ইস্ট- 
বেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলায় 
ইস্টবেষ্গলের পক্ষে শ্রীঅশোক 
চ্যাটাজাঁ যে গোল করেন তা. নিয়ে 
যথেষ্ট  বাক-বিতণ্ডার সূষ্টি 
হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মত 
কি? 

উত্তর £ কিচ্ছু না... ! 

ওঁ বিষয়ে অনেক জল তো ঘোলা 

হয়েছে, আর কেন? 


তপন গ;হরায় অশোকনগর, ২৪ 
পরগনা) ও আপদকৃমার বস্‌ গোরুলিয়া, 


দক্ষিণপাড়া, ২৪ পরগনা) 
উত্তর £ আপনাদের দু'জনের চিঠি একই 


রকম এবং দু'জনে ঠিকই লিখেছেন। 
আপনাদের চিঠি অন্যায় মাঠের 
বাইরে থেকে খেলায় অংশ গ্রহণ 
করা এবং গোল করা সম্ভব। 
কিন্তু যার খেলায় যোগদানের কোন 
প্রশ্ন ওঠে না এবং খেলোয়াড় তাল- 


সম্পাদিকা-জয়লন্ত? সেন 


₹ এম্দমতা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, 'বাঁপনাবিহারা গাঞ্গলা স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ 
কতা প্রেস হইতে রুমার গহহসজদার ক'ক মত ও প্রকাশিত। 


৫৭৬ 










দলের মধ্যে গ্রেন্ঠ গোলরক্ষক কে 
তিনি কোন দলে খেলেন? 
উত্তর £ঃ আমার মতে ইস্টবেঞ্গলের 
থঙ্গরাজ। 
অজয় বমণ (গোঁহাটি, ছান্রীবাড়ি, 
রোড--৮) 
প্রশ্ন £ লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গল, 
মোহনবাগানের প্রথম সাক্ষাৎকারে 
কোন দল জিতেছিল? কয় গোলে? 
উত্তর £ ১৯২৫ সালে ইস্টবেঙ্গল-মোহন- 
বাগানের প্রথম সাক্ষাৎকারে ইস্ট 
বেঙগল এক গোলে মোহনবাগানকে 
হারিয়ে দিয়েছিল। 
একটির বেশি 
দেওয়া সম্ভব নয়। 


মঞ্জুরঞ্জন দত্ত (জগাছা, হাওড়া) 
উত্তর £ খেলাধূলার ধবষয় ছাড়া অন্য 
কোন প্রশ্নের উত্তর এই বিভাগে 
দেওয়া হয় না। 


দীগককুমার চৌধুরী (হলা চা 
যাগান, নাগ্রাকাটা, জলপাইগুড়ি) 
প্রন £ ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে ডুরা'ড 

কাপ বিজয়ী দল কোনটি ? 
উত্তর £ ১৯৬৬--গুখণ ব্রিগেড 

».১৯৬৭--ইস্টবেগাল। 


























প্রশ্নের উত্তর : 





































দেওয়া হয় কতবার অপরাজিত 
ছিলেন ব্যাটসম্যান আর সর্বোচ্চ কত্ত 
রান করেছেন 'তানি। 

আর বোলিং-এর ক্ষেত্রে ওভার, 
রান আর উইকেটের গড় 1হসেব 
করে নিতে হয়। 
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ভারতস্" মারাবাঁহক প্রবন্ধ) = শঙ্করাপ্রসাদ বস; - as ui ৫৮১ 
* দন্যগঠাজ ভাব (কোঁবত।) = বেণ্ড দত্তরায় Sl w GHB 
: ল্মৃতির ফেস্টুন কোবতা) ৯... - জয়ন্তী সেন র্‌ ৫৮৪ 
" বই-ব ছাই_ বংলা বইয়ের মেজ্য -.., = হরপ্রসাদ মন a ye ৫৮৫ 
প্রেস কোঁবিভা) i _- শন্তিৱত ঘোষ is ট ৫৮৭ 
চাঁদের কপালে টিপ কেবিত)) রর - শ্চীন দত্ত রঃ চন ৫৮৭ 
বঙ্গদর্শন oe ৰ রে ক ৫৮৮ 
ভুত 2 Kl ৫ র্‌ as 6১১ 
আছ্তজাভিক - পু টা রর টা রর ডি ৫৯৩ 
সপ্তাহের বোকা | ss ৮ কুঁত্বাস ওকা রি এ রর ৬৯৫ 
ধন্তরুণ্ট সরক-র স্শপেবা- রি - সবদৰ্শ = | = 2 6৫৯৭ 
g ৫১৮ 


ভিন নেশ্নষগের একটি অধ্যায় 295 -- অনন্ত সিংহ 


এম. বি. সৱকাৱ 


দৃক্ধিণ কোলকাতায় | | I Ayo 


৩৫" 


2 রথ ৮৪১১৭ রাসহিযারিনডিব্য নস 


ফোন £ ৪৬-৬২৫৮ 








বিষয় চন খিক | প্যষ্ঠা > 
আইন ও শঙ্খলা £ | 
“ঢাঁলশের ভুমিকা কয়েকটি অভিমত... "- সাগর বিশ্বাস সর vu ৬০২ 
গন, সংগমে ধারাবাহরু উপনাস) স্ত সুশীল জানা .. 73 EE 2 ৬০৫ 
ঞ্ছীঁতহ'স is = ব্যান ঘোষ ৬ রঃ ৬০৮ 
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বহুকাল পরে পুনমু রণ 
'নবীনবাবু বর্ণনা এবং গতিতে একপ্রকার নন্ত্রসি্চ ! :--* এহ সকল বিষয়ে আহার িপিপ্রপাঙ্গীর সঙ্গে বায়রনের লিপি- 


প্রণালীয় বিশেষ সাদ দেখা বায় .-১”* জায়জুনের সায় নবীনবাবু বণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশীলশ 1.৮ অবীনবাবুর যখন স্বদ্বেশ- 
বাৎসল্য আোতঃ উচ্চ জিত শ্তয, গন বর্তীনও 'বুাখিয়া ঢাকিয়। বাঁলতে জানেন |” বাক্ষিমচন্ছ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ 


নবাঁনচন্দর সেনের গ্রন্তাবলী 


বৈৰতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র জভাস 





৭৪ বষঃ ১০ম সংখ্যা-মূল্য £ ৩০ পয়সা ঘাংলা ভাঘাম্প ম্বতীয় দব্ণধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহিক পাকা 


ধৃহস্পাতবার, ১১ই ভাদ, ১৩৭৬ বান্দর 





PRrios : 30 5159 
Thursday, 28th- August, 1969 





অতঃপর শ্রাগার ২৪শে আগস্ট যাষ্টু- 
পাঁতর কাবার গ্রহণ করলেন। আমরা 
আশা কার, এ দন থেকে ভারতের ইাঁত- 
হাস নতুন পথে যাত্রা সুরু করল। 

বস্তুত রাষ্দ্রপাতর পদাট নিয়ে 
এতোদিন এ রকম মাথাব্যথা ছিল না এবং 
এমন একটা ধারণা ছিল যে, তান 
সাধীবধানক প্রধান মাৱ। রাল্ট্ের কর্ম- 


ভারতের ন্যায় রাষ্ট্র, যেখানে গণতন্মের 
কঠিন পরীক্ষা সরু হয়েছে, সেখানে 
স্লাম্ুপাতব মুখ্য ভূমকা যে একাঁদন 
প্রয়োজনীয় হতে পারে, এখন তা মনে 
হওরার কারণ এই, ১৯৭২ সালে অন্ু- 
. ধঘ্ঠতব্য সাধারণ নিবণচন-ষে নির্বাচনে 


বিরুদ্ধে শো কজের নোটিশ দিয়েছেন, 
তা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং শ্রীমতী 
হীন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমল্মীর পদ থেকে 
সারয়ে দেবার সমস্ত রকম গোপন 
ষড়যন্ত্র ও আঁতাতকে অতাঁতের গহবরে 
জলাঞ্জাল দিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে এক্য 
সাধন করে ভাবষ্যৎ-এর পথ পাঁরত্কার 
করবেন। ককিম্ছু সে-ইচ্ছা বা আশা বোধ 
হয় বৃথাই। কারণ দল থেকে 

নেতীত্ব পেয়ে প্রধানমন্মিত্ব করছেন, তাঁর 
অপেক্ষা বোধ হয় কম্যানস্ট রাষ্ট্রের 
মতোই দলের পান্ডার হুকুমের জোরই 
বোশ। শ্রীনিজলঙ্গাপ্পা এমন কথা 
পর্যন্ত বলেছেন যে, ১৯৭২ সাল পর্যন্ত 
শ্রীমতী গাল্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকবেন কি না 
সে ব্যাপারে তান আর কোনো প্রতি- 
শ্রুতি দিতে পারেন না। অবশ্য তাঁর 
এই কথার পর শ্রীমতী গান্ধীর সপক্ষে 
২৪৮ জন পালণমেন্ট-সদস্য 


কথা না ভেবে আমাদের উপায় নেই। 
কারণ কংগ্রেসের একদল নেতা, যাঁদের 
সঙ্গে জনসাধারপের কোনো যোগ এখন 
আর আছে বলে' মনে হয় না, তাঁর 
শ্রীমতী গান্ধীকে অপদস্থ করার জন্য 
গভীর দজ্কট সৃষ্টি করবেন। আর তাঁদের 


- সঙ্গে হাত মেলাবে অ্রনসজ্ঘ ও স্বতন্য 


দল। এই ধরণের সঙ্কটে হীন্দরা গান্ধীর 


এগিয়ে ' 


প্রাগিরির কার্যতার গ্রহণ 


পতন বাঁদ কার্যকর হয় (এমন আশঙ্কার 


তাছাড়া সারা জীবন শ্রামক আন্দোলনের 


বা্ত জনসাধারণের পক্ষেই। দেশের 


জেলার বহরমপুরে এক মধ্যবিত্ত 
পাঁরবারে ১৮৯৪ সালের ১০ই আগস্ট 
হ্রীভেক্কটগিরির জল্ম। বাবা ছিলেন 
এখানকার লব্খপ্রাতচ্ঠ উকল, তার ওপর 


কেমন্রিজ পাশ করার পর তাঁকে ১৯১৩ 
'সালে পাঠানো হল ?বলেতে আইন অধ্য- 
স্ন করার জন্য। আয়াল্যাশ্ডের জাতীর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্ধায় শ্রীগারি 
'ডাবাঁলন-এ ভারতীয় ছাত্র সংস্থা গঠন 


করে তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। 
অ.য়াল্যাশ্ডের রাজনৈতিক চাঁরত্র ভারতের 
“অনুরূপ হওয়ায় দুটো দেশের মধ্যে 
তখন থেকেই একটা আঁত্মক যোগাযোগ 





'শ্রীগার ১৯২৪ সালে নিখিল ভারত 
'রেলকর্মী' ফেডারেশন গঠন করেন, 
দু'বছর বাদে তান এ-আই-টি-ইউ-স'র 
সভাপাতি নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় 


আইনসভার সদস্য 'ির্বাচিত হন. তান 


১৯৩৫ সালে, তার পরে মাদ্রাজের রাজা 
গোপালাচারী মান্মসভার অন্যতম সদস্য। 
স্বাধীন ভারতের প্রাতানিধিত করে 
শ্রীর্গর হন সিংহলের প্রথম রাল্ট্দূত। 
১৯৫২ সনে তিনি নেহরু ক্যাবিনেটে - 
শমদপ্তর পেলেন। ১৯৫৭ সালে 
শ্রীগরিকে দেওয়া হয় উত্তরপ্রদেশের 


নি 
লাস পি ক alee ০ 
হা ১, কানা বি জহি তিনি 


'ন্যাশন্যাল প্রযানিও--(9) 





প্িবপকাশিতের সর ও 


রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ- 


চন্দ্র ও মেঘনাদ সাহার 
তুজনা-(২) 


রাশিয়ার কোন্‌ “কোনু নশীত বা নশীতর সাফল্য 


b> 


ওারতের পক্ষে অন্মুসরগাঁর সে :সশ্রল্ধে রবান্দুনাথের সঞ্গে 


সুভাষচন্দ্র ও সাহার আপেক্ষিক মতপার্থক্য আছে। 'পিক্ষা . 


স্কষি ও যন্ত্র, এই নূতন. বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিপ্ররোত্তর 


ক্াশিয়ায় বিপুল প্রয়াস লক্ষ্য করলেও মনোযোগণ 


পাঠক 


“ব্রাশিয়র চি পাঠাহ্তে দেখবেন, নশক্ষা ও কৃষি বিষয়ে 


রবীন্দ্রনাথ ‘যতখ্যান আগ্রহ, ‘যন্ম সম্বন্ধে ততখাঁন নন। 


ও তাঁর নিজের স্রাঁকারোন্তি অনুযায়ী তান রাশিয়ায় গিরে- 
“হলেন ভাদের 'শিক্ষাপ্রচেম্টার রূপ দেখতে। আমরা এব 
আনি, -ররীন্দ্নাথের দেশচিল্তার প্রধান অংশকে গ্রাস করে- 


ছল তাঁর পল্লশীবিষয়ক চিন্তা । 


পরাধীন দেশের মানুষ ' 


এহসাবে রবীন্দ্রনাথ বুঝোছিলেন, ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার ছাড়া 


“দেশের আত্মচেতনা আনা সম্ভব নয় এবং পরাধীনতার 


মধ্যেও 'শিক্ষাপ্রচেঘটা অন্তত ক্ছু পরিমাণে চালানো যায়। 
শিক্ষার সম্বন্ধে তাঁর আগেক্ষিক অধিক আগ্রহের হেতু এই। 


শাকই করণে তিনি কৃষিতে আগ্রহী কারণ ভারত প্রধানত 
ফুষিপ্রধান, এদ্রিতীয়ত, সহৃদয় জনিদাররূপে কৃষকের সমস্যা 
“তিনি ঘনিষ্ভাবে জানেন; তৃতীয়ত, পরাধীন দেশে যল্তা- 
এশল্পের উন্নয়ন তথাঁন সম্ভব নয়। তাছাড়া, কাব রবীন্দ্র- 


যাঁদও 


প্রয়ো- 


'জ্নীয়তা বঁতান বুঝতেন এবং চমৎকার 'উপমার সাহায্যে 


ক্নাশিয়ার যাঁ্তিক কৃষিব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। 


এক 


ক জায়গায় তান ইংরেজের শোষণের রুপ উদ্ঘাটন করতে য়ে 
প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হয়ে গেল, তখন 'শল্পজীবীদের 


ধাঁচাবার পথ গছল যন্তরশিক্পের "বস্তারের মধ্যে 


ইংরেজ নিজ, স্বার্থে ভারতের (শিল্পায়ন ঘটতে দিল না। 


“কচ্তু 


এই তীন্তর দ্বারা রবান্দনাথ স্বীকার করে দনয়েছেন, 
ভারতের অর্থনৌতিক উন্নীত শিল্পের পথে আসবে এবং 


ফালগতে ক্ষুদ্র বম্ত বৃহৎ যল্ম হয়ে পড়বে! তব 


বোঝা 


৫৮৯ 


যায়, যন্মের কথা বলার কালে তাঁর উৎসাহের পারমাণ 


 দমাধক নয়। 


বাজিম্ুখী শিক্ষার বিস্তার, সমবায় প্রথায় যান্িক 
ফির প্রবর্তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতকে গ্রহণ করতে বাধা 


"ছল না সুভাষচদ্দ্রর; কল্তু বাস্তববাদী আধ্দানক মান্দষ- 
. হ্ুপে যন্দাশল্পায়নের প্রাত বোশ জোর দেবার তান পক্ষ- 


পাতী। ভারতের সম্পূর্ণ শিল্পায়ন ছাড়া যে ভারতের 
দারদ্যনাশ ও সম্যাদ্ধ র্াদ্ধ সম্ভবপর নয় সে-বিষয়ে 
তাঁর সংশয় ছিল লা। "তান, রবীন্দ্রনাথের মতই সনে 


. - করতেন, এই 'শিল্প্কে ব্যািস্বার্ঘে বনয্মোগ না করে সমান্টি- 
, জ্বার্ধে নিয়োগ করতে হবে। 'কিদ্তু মূল প্রশ্ন এই, ব্যন্টি 


ও সমষ্টি স্বার্থের সমন্বয় ঘটানো যাবে কি করে? রবান্দ্র- 
মাথ বলেছেন সমন্বয় ঘটানো উচিত, সুভাষচন্দ্রেরও তাই 
মত, কন্তু বাস্তববাদী কম” বলে সুভাষচন্দ্র এ সমন্বয়ের 
ভাঁত্তরূপে সমাজতম্কে ধরেছেন- রবীন্দ্রনাথ কোনো স্পষ্ট 
উত্তর দেন নি। মেঘনাদ সাহার উত্তরও স্পষ্ট নয়। 
এই সমন্বয় প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের ধারণা- 
গত এঁক্য সর্বাধিক পাঁরমাণে দেখতে পাব, আবার সমন্ব:য়র 
প্রকাতি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে অনৈকাও যথেস্ট। 
রাজনৈতিক সমচ্বয়তন্ত্ব উপস্থিত করতে গয়ে সুভাষ- 
চন্দ্র যা বলেছিলেন তা নিশ্চয় আমাদের স্মরণ আছে। তাঁর 
মতে, কোনো একটি ইজম্‌কে চরম কথা বলে স্বীকার 
করলে ইতিহাসকে গতিহারা বলে মেনে নেওয়া হয়। মার্স 


" বাদ সুভাষচন্দ্র কাছে মার্সঘেদ নয়। রবীন্দ্রনাথও 


আমরা দেখলাম, মালা অর্থনীতিকে শেষ সত্যরূপে 
দ্বীকার করতে আনিচ্ছুক। অন্তত, মাক্সয় অর্থনশীত ক 
অস্তের জোরে ‘সত্য’ করার [বিশেষ [বিরোধী । তান সোভিয়েট 
বিপ্লবকে, যার প্রত উৎসাহযুস্ত সমর্থন জানিয়েছেন, তাকেও 
অসুস্থ অবস্থার চকিৎসাব্যবস্থা বলেছেন। রবপন্দ্রনাথ এবং 
সুভাষচন্দ্র উভয়েই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরবতী“ আদর্শের 
অভ্যুদয়ে বিশ্বাসী, এবং উভয়েই মনে করতেন, ভারতবর্ষই 
লই নতুন আদর্শের ধাত্রীভূমি হবে। 

বাঘ কথা, বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহাও কার্যত তাই 
ভাবতে চেয়েছেন। 

এই পরবতাঁঁ আদর্শ সুভাষচন্দ্র মতে ভারতের 
দমক্বয়বাদ। রবীন্দ্রনাথও প্রায় সেই কথাই বলেছেন। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমন্বয় এবং সংভাষচন্দ্রের সমন্বয়ে 


গ্রচ্স পার্থব্য। বলা উঁচন্ভ অবশ্যন্ভাবা পার্থক্য। সুভাষ- 
উগ্র রাজনৈৌতিককর্মী, সে হিসাবে, কতকগুলি স্পষ্ট 
ছারণাকে স্পষ্টভাবে কাকির করাই তাঁর দায়িত্ব, অন্যদিকে 
কবীন্দ্রনাথ কারি, বাস্তববাদী হবার চেষ্টা সত্বেও মুলে 
ভাববাদশ। রাজনৈতিকের মতো নিজের গারিকষ্পন্ম বা 
ভাবনার বাস্তব প্রয়োগের সম্পূর্ণ দাঁয়ত্ব তাঁর নেই, সুতরাং 
তান তাঁর তত্ত্বকে কল্পনার ম্দান্ত দিতে পারেন, নৈতিক 
গবশনাম্ধর উচ্চতম "শিখরে স্থাপিত করতেও তাঁর বাধা নেই! 
মানবতাবাদীরুপে তান যেমন রাশিয়ার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত 
হয়েছেন, তেমনি, রাশিয়ার ঘরটির সমালোচনায় মুন্তকণ্ঠ 
হতেও বাধে নি। সুভাষচন্দ্র অবস্থা এক জাতীয় নয়। 
[তান যখন কোনো বিষয়ে রাশিয়ার সাফল্য দেখেছেন, তথান 
তাঁকে ভাবতে হয়েছে কোন্‌ কোন্‌ উপায়ের দ্বারা রাশিয়া 
এ সাফল্য অর্জন করেছে এবং ভারতের ক্ষেত্রে সেই' উপায়- 
গুিকে দোষশ্নন্য করে, তা সম্পূর্ণ সম্ভব না হলে আনিবার্ষ 
দোষস্পর্শ রেখেই, কিভাবে সেগুলির প্রয়োগ করা যায়। 
পরব ন্দ্রনাথের পক্ষে রাশিয়ায় সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ, 
শিক্ষার বিস্তার, ধনতন্তের উচ্ছেদ, নতুন কৃঁষব্যবস্থার 
প্রবর্তন, ব্যান্তিস্বার্থহীন শিল্পায়ন প্রভৃতির প্রশংসার পরে, 
তা ঘটাবার জন্য রাশিয়ার পার্টিশাসন, একনায়কত্ব, জবর- 
দাঁস্ত প্রভাতির নন্দা করা সম্ভবপর, কারণ সত্যসত্যই 
প্রথম ব্যাপারগনাল প্রশংসনীয় এবং পরবর্তী“ ব্যাপারগ্াণ 
নিন্দনীয়। কিল্ত সংভাষচন্্রকে জানতে হয়েছিল যেও 
জানাটা তাঁর দেশসাধনার অন্তর্গত ব্যাপার--মানব-প্রকাতির 
মধ্যে যেহেতু স্বার্থপরতা এবং চিন্তাগত দুর্বলতা আছে, 
সই দুর্বলতা বাড়াবার জন্য দ্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল যেহেতু 
দতত সক্রিয়, সে কারণে এ সকল অভূতপূর্ব রুশশয় সাফল্য 


পার্টিশাসন, একনায়কতা, বিছ জবরদস্তির শাসন ছাড়া 


সম্ভব করা সম্ভব নয়_রাশিরায় সম্ভব নয়_র শিয়ার 
ধাইরেও অনুরূপ অবস্থায় সম্ভব নয়। সেই কারণেই তান 
গ্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে ছু সময়ের জন্য একপা্টর 
শাসন বহাল রাখার পক্ষপাতী; ব্যাম্ট ও সমান্টর স্বার্থ- 
সংঘর্ষের ব্যাপারে বেশি সক্ষম বিচারে না {গয়ে সমম্টির 
প্রাত স্মীবচারের প্রয়াসী। ভারতবর্ষে যাঁদ রাশিয়ার অনু 
কূপ ব্যাপ র ঘটত, রূবীল্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই 
মনে নিতেন, ব্যাপারটা চিকিৎসা জাতায় এবং সেটা চির- 
গ্থায় হওয়া উচিত নয়। সুভাষচন্দ্র তা মেনে নিতেনই, 
কারণ স:ভাষচন্দ্রের মহাপ্রাণতা অনাবশ্যক 'হংসার বিরোধ, 
তাঁর আঁভজ্বাত মর্যাদাবোধ গণতল্মের প্রাত সর্বেচ্চভাবে 


শ্রদ্ধাশশল। তাহলেও এ সম্ভাব্য দোষের আশঙ্কায় তিনি 


ব্যাপারটা ঘটাবার ক্ষেত্রে পোছিয়়ে যেতেন না। 

ধর্ম সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সৃভাষচন্দ্রের মতৈক্য লক্ষণীয় । 
আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্বন্ধে সুগভীর {বিদ্বেষ সত্তেও রবীন্দ্রনাথ 
ব্যাশ্তজীবনে ধর্মকে অস্বীকার করেন ন, শেষ জীবনে 
মানবধর্মকেই 'নজ্ঞ ধর্ম বলে ঘোষণা করলেও রেবীন্দ্রনাথের 
মানবধ্মর বিশেষ অর্থ আছে) রবাঁন্দ্রনাথ নাস্তিক ছিলেন 
মা! অথচ ধর্মের প্রচালত রুপের মধ্যে প্রশ্গাতহশনতার রূপ 
দেখে তাঁকে বলতে হয়েছিল, কিছু সময়ের জন্য নাস্তিক, 


$৮হ 


তাও ভাল। এটা রবীন্দ্নাথের চরম কথা নয়, এটাও 
1চাকৎসাব্যবস্ধা, কারণ তান মনে করতেন, ভার়তববার 
্বভাব কখনা চিন্নদিনেয় জন্য নাস্তিকতাকে বরণ করতে 
পারে না। রোমা রোলরি সম্পে আলোচনায় এই কথা তরি 


 ধলোঁছলেন। সম্ভাষচন্দ্রও ব্যান্তজীবন পরম অধ্যাত্মবাদণ, 


চা সত্বেও তিনি জানতেন রাশ্টীব্যবস্থায় ধর্মের আমদান 
(বপন্দ্রনক। ইতিহাসের ব্যাখ্যার ব্যাপা:র বস্তুবাদকে বে- 
1তাঁনই সরকারিভাবে অধ্যাত্সবাদকে আনতে গররাজি। 
রবাম্্নাথ যে বলেছেন, কিছ; সময়ের জন্য ভারতায় মানুষের 
পক্ষে নাস্তিকতার প্রয়োজন আছে, র্াষ্টনেতা সুভাষচন্দ্র 
কাছে এ নাঁস্তকতার অর্থ রামের ধমণুনরূপেক্ষতা। ব্যান্ত- 
প্রভাবে মানুষ নাস্তিক হবে, কি আস্তিক হবে, সে 
সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তিনি নিতে চান নি। 

ধর্ম ব্যাপারে মেঘনাদ সাহা পুরোপ্দার নোতিধম্শ। 
বিজ্ঞানকে তিনি ধৰ্মশবরোধা মনে করুতেন। 

এখানে প্রশ্ন উঠবে-রাষ্টনেতারা ক কেবল কম 
হবেন, দার্শানক হবেন না?” যাঁদ দাশশীনক মা হন, বিপ্লব 
হবেন কিভাবে ? সুভাষচন্দ্র যদ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্ম 
গীররপেক্ষতা চান এবং সেই ইচ্ছা যাঁদ ধর্মের ব্যবহার 
ক্ষতিকারকতার বোধ থেকে উৎপন্ন হয়, তাহলে 'িপ্লবীরূণে 
মাস্তিকতার দর্শন প্রচার করাই কি তাঁর পক্ষে যুত্তিযন্ত 
ছত না? । 
এর উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে, সুভাষচন্দ্রেরও একটা 
দর্শন ছিল, তা সমন্বয়দর্শন, সেই দর্শন অনুযায়ী তান + 
চলতে চেয়েছেন, তাঁর সমন্বয়দর্শন ব্যান্তজবনে ধর্ম ও 
সংস্কাতির ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং সেই 
জন্যই রাষ্ট-চেষ্টার মধ্যে ধর্ম সম্পকী় ণীনরপেক্ষতাকে 
মান সে গ্রহণ করেছে। | 
' এই প্রসল্গো গান্ধাজীর ধারণা উল্লেখ করা প্রয়োজন ( 
গাদ্ধাঁজী রাজনীতিতে এনেছিলেন ধর্মভাবনা। বলা চলে, 
ধর্মের সাবজনীন রূপ, যা কোনো সম্প্রদায়কেই আঘাত 
ফরে না, তই হিল তাঁর প্রবর্তনের বস্তু। 

সুভাষচন্দ্র, রাজনশীতিতে যে-কোনো প্রকার ধর্মভাবনার 
গবরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই। গান্ধী-নেতৃত্ব এবং 


 গাম্ধী-আন্দোলনের ধর্মঘেষা রূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনা্ষে 
" প্রতিবাদ ষথেম্টভাবে পূর্বে উদ্ধৃত করোছি। সুভষচদ্দে 


মতে, রাজনীতিতে ধর্ম থাকলে যত নিরপেক্ষ বাঁটোযারাই 


করা হোক না কেন, ঈশ্বর ও আল্লার বরাদ্দ বয়ে গোলযোগ 
হবেই। 
নীতিতে প্রাতফাঁলিত করতে চাইছেন_এই ব্যাপারটা কখনো 


গান্ধীজী ধার্মকের ব্যান্তগত আচরণকে রাজ, 


অন্যান্যদের মত স্মভাষচন্দ্রকে আঁভভূত করে নি। তার করণ্‌ 


সুভাষচন্দ্র ধর্মকে জানতেন ও মানতেন, ভারতের কোনে 


য্লাজনতকের চেয়ে কম পারিমাণে নয়, সুভাষচদ্দরের ব্যন্তি- 
জীবনের শুঁচতা ও সৌন্দর্য এ একাল্ত ধর্মসাধনা থেকে 
এসেছে, সৃতরাং গান্ধীজশর ধমশয় স্বভাবের দ্বারা অযথা 
আকৃষ্ট হওষা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুভাষচন্দু 


-- ঈাপাটিক বসুমতী 


অপেক্ষা, বিবেকানন্দের ভায়নচাঁমক ধর্মকে অন্তরগ্গ বোধ 
করোছংলন। শ্রীঅরাবন্দের পূর্ণাজ্গক যোগদর্শনও তাঁর 


- দ্বা্শীনক মনের কাছে গ্রহণীয় মনে হয়োছিল। 


০০ 


প্রশ্ন হবে গান্ধীজীর রাজনৈতিক ধ্ণাদর্শের বিরুদ্ধে 
আপত্তির কারণ ক, যদ সত্যই ধমের শুভাদর্শকে রাজ- 
নশতির মতো সন্দেহজনক চরিত্রকে শোধন করবার কাজে 
ধ্যবহ.র করা হয়? সুভাষচন্দ্র পক্ষে উত্তর”_-আপাত্ত এই 
জন্য যে, তা অসম্ভব? অসম্ভবের জন্য যে-কেউ ব্যন্তি- 
জীবনে সংগ্রাম করতে পারেন, আপাঁত্ত নেই, 'কন্তু যাঁদ 
কেউ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রে নিজ্জের ব্যান্তগত 
আদর্শকে জাতিকে দিয়ে পালন কাঁরয়ে নেবার দুশ্চেঘ্টা করে 
যান, যার ফলে জনগণের যন্তণামুন্ত ক্রমেই বিলম্বিত হয়ে 
ওঠে,_সে-বিষয় সুভ যচন্দ্রের ধৈর্য ছিল লা। বৈধ হিংসাকে 
যতক্ষণ পৃথিবীর সমাজ অন্যায়ের দমনে স্বঁকার করে 
য়েছে, ততক্ষণ এ বৈধ 'হাংসাকে ব্যবহার করতে সুভাব- 
চন্দ্র কুণ্ঠাহীন, {বিশেষত বহুব প্রাত ভালবানাই যখন এ 
তথাকথিত হিংসার মূলে। সভাষচন্দ্র কয়েকজন অন্যায় 
কারীব মৃত্যুকে বহু পপীড় তব জীবনের ?.নিময়ে কিনতে 
প্রস্তুত ছিলেন। চরিত শুদ্ধ করে অন্দোলনে নামতে হয় 


পপি পাত 


যাদ, সেক্ষেত্রে শুদ্ধ চীরত্রবানদের সেই আন্দোলন রাজ- 
নী।ততে কানোদন শুরু হবে কনা সন্দেহ। ম[তদ্রম 
যেখানে মুনদেরও হয় সেখানে না-মশনদের কা কথা । মবান- 
দের আত্মশুদ্ধির কতোর দাঁয়ত্ব কদ প সাধারণ মানুষের 
উপর চাপানো উচিত নয় বলেই সুভাষচন্দ্র মনে কর 'তন। 
সেই কারণে চোৌঁরচৌরার দুর্ঘটনার পরে গান্ধীজী আদ্দো- 
লন প্রত্যাহার করলে তিন কঠোর মনোভাব পোষণ করে- 
ছিলেন। স্ুভাষচন্ত্র আরও জানতেন, পঢ়ালশের লাঠি- 
বৃষ্টির সামনে মাথা পেতে 'দিচ্ছে যেসব সত্যাগ্রহণরা, তাদের 
সঙ্গ গুলীবৃষ্টির সম্মখখীন সশস্ন আদর্শবাদী সৈনিকদের 
কোনোই পার্থক্য নেই, ফারণ উভয়পক্ষই উত্তেজনার অধীন, 
একটি আঁহংসার উত্তেজনা, অন্যটি হিংসার। 

সুতরাং “হংসা’ ও ‘আঁহংসা’ এই শব্দ দুটির উপর 
সুভাষচন্দ্র বোশ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি চেয়োছিলেন 
সংগ্রাম, যখন যেভাবে হোক। ভারতে যখন সাহংস সংগ্রাম 
সম্ভব নয়, তথন হেক সত্যাগ্রহ। এবং সম্ভবপর ক্ষেত্র 
সশস্ত বিদ্রোহ ও বিপ্লব। 

সুভাষচন্দ্র উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমত রাজনোতিব 
স্বাধীনতা, দ্বিতীয়ত অর্থনোতিক স্বাধীনতা ।২ রাজ- 


২ সুভাষচন্দ্র পদ্রোহ না পবপ্রব'? শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠির সুত্রে কথাটা মনে উঠছে। 
ভূপেন্দ্রকশোর রাক্ষিতরায়কে শরৎচন্দ্র ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ তারিখে লিখোঁছলেনঃ “বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। 
কোথাও দেখেছ ক বিপ্লব দিয়ে পরাধাঁন দেশ স্বাধণীন হয়েছে ? ইতিহাসে কোথাও এর নাঁজর আছ? বিপ্লবের মধ্। দিয়ে 
দবাধীন দেশেই গভর্নমেপ্টের ফর্ম অথবা সামাজক নশীতিরও পাঁরবর্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে 
দ্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না। .....বিপ্রবের সাথে আছ ক্ল্যাস ওয়ার, বিপ্রবের মাঝে আছে [সাঁভল ওয়ার। 
আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। 'বপ্রব এক্যের 
পাঁরপন্থী।” মূল্যবান কথাগ্াল, চিন্তাষেগ্য এবং তর্ক যোগ্য। তর্ক উঠেছিলও, 'শরৎচন্দ্র' (৩য়) গ্রন্থের সম্পাদক 
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ভার 1কছু সংগ্রহ 'দয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বস্তব্যের উত্তরে ঠীলখোঁছলেন, "সাঁভিল 
ওয়ার, আত্মকলহঃ গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি অভদ্র জিনিসগুলো শুধু যে বিপ্লবের মধ্যে গজায় তা নয়, থাঁটি বিদ্রোহের 
মধ্যেও তাদের অভাব হয় না।” উপেন্দ্রনাথের কথা ‘আপাততঃ নিশ্চয় সত্য কালের বাংলাদেশের ইতিহাসই তার 
সাক্ষী । সেনগুপ্ত-সুভাষ বিরোধ, তার তন্ত সংঘর্ষ, যার সঙ্গে স্বয়ং শরৎচন্দ্র অজ্পাঁধক জড়িত ছিলেন--সেখানে 
শবশ্পবের আত্মকলহ যথেষ্ট দেখা গিয়েছিল।॥ তা হলেও শরৎচন্দ্র কথা মূলতঃ সত্য। স্বাধীনতার জন্য দলমত" 
ধনা্বশেষে সমগ্র দেশবাসণর প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। সুভাষ চন্দ্র তা জানতেন, সেইজন্য গান্ধী-নগীতর সমূহ বিরোধ 
হওয়া সত্বেও গান্যাঁ-নেতৃত্ব মেনে নিয়ে কংগ্রেসে দিলেন, ববিতা ড়িত হওয়ার পূর্ব পর্ন্তি। এই দিক থেকে, শরৎচন্দ্র 
ভাষায় সংভাষচন্দ্র বিদ্রোহপ। “কিম্তু একইস্গে কিসের জন্য তান তথাকথিত আত্মকলহাদিতে এক পক্ষের নেতৃত্ব করেছেন? 
তাঁর এ বিপ্লবী স্বভাবের জন্যই। তিনি নিছক রাজনৈতিক স্বাধশনতা চাইতেন না, অর্থনোঁতক এবং সামাজিক স্বাধী- 
নতাও চেয়েছেন। এ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্বাধীন তাকে সফল করতে সমর্থ ছিল না গান্ধী-নেতৃত্ব বা সেই 
নেতৃত্বের ভন্ত অনুঙগামশরা। তাই তিনি গা্ধীজণ বা তাঁর অন্গতদের বিরুদ্ধে প্রাতরোধ জাগিয়ে রেখোছিলেন। সিভিল 
ওয়ার বা ক্লাস ওয়ার স-ভাষচন্দ্র স্বতঃই চাইতেন না, কিন্তু উদ্দেশ্য সা্ধর জন্য তার প্রয়োজন হলে পিছিয়ে যাবার 
পা্রও ছিলেন না। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংভাবচণ্দর পার্টি গঠন করতে চেয়োছিলেন, সেই পার্ট দেশে অর্থনোতক ও 
সামাজিক নশীতির পাঁরবর্তন ঘটাতে এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়: এঁ পার্টি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগঠিত হবে, কারণ সে 
কাজনোতিক স্বাধীনতার জন্য জাতীয় এঁক্যকে মুল্যদান করে, কিল্তু এ পার্টি সংগ্রাম ও সংগঠনর মধ্য দিয়ে শাল্তশালী 
হয়ে ওঠে স্বাধীনতার পরেই তথাকাঁথত এঁক্যের ক্ষীণ আচরণ কে ছিড়ে ফেলে ক্ষমতা গ্রহণ করবে। এইভাবে বিদ্রোহ ও 
বিপ্লবের প্রয়োজন একই সঙ্গে সিদ্ধ হবে। এই স্ভাষচন্দ্রকে, তাঁর প্রত অত্যন্ত স্নেহশখল শরৎচন্দ্র কি চিনতে পেরে- 
ছিলেন? ঠিক বলতে পারব না। তবে শরৎমন্দ্রের মত গভীর স্বভাব সাহিত্যিকের অন্তশ্চেতনায় সুভাষচন্দ্র এই আকার 
ধরা পড়ে নি বিশ্বাস হয় না। 


৫৮৩ 


দশযগ্তলি ভীষণ 


মশাই একট; হাসন 
হাসুন অথবা কাশ্নন, 
একেবারে চঃপচাপ থাকলে আপনাকে মানায় না। 
আয়না 
সঙ্গে রাখুন, দেখতে পাবেন 
দেখা ধায় না 
হাসলেও না কাশলেও না। 


নর জয়ন্ত দেন 


শৈশব রোজ নদরর মতো সরে সরে যায়। 


অভ্যাসের বশে জলে নামতে গিয়ে মৃত পাথরের 


গায়ে আছড়ে পাঁড়। 
স্নিপ্খতার বদলে জালা, শুধুই জবাজা, 
আর প্রচণ্ড শুন্যতা । 


দমৃতির ফেস্টুন ওড়ে, লাল নীল শব্দে 7 


হাওয়া উঠলেই সব বাগান উসখুশ করে, 


শৈশব ক্রমশ দুরে সরে যাওয়ার মুহুর্তে 5 
আমাকে ভিজে মাটি মাড়িয়ে সখ খুজতে হয় 7 
কারপ নদী না পেলে রোদ্র আর | i 
আলো নয়-_শুধ: উত্তাপ। | 
স্মৃতির ফেস্টুন ওড়ে_দুই চোখে তারাই সাল্মনা। 





নৈতিক স্বাধশনতার ব্যাপার নি যেমন ইংরেজের ‘বড়ো 
আমির' উপর বোধ আস্থা, রাখেন 'নি, তেমনি ভারত 


টস 


ব্যবসায়ী সমাজের বড়ো আমিত্বেও তাঁর আস্থা ছিল না? 


[ কমন ] 





৩ ইংরেজের এই 'বড়ো-আম'র 'পাঁরচয় দিয়েছেন ১৯৬২ সালে লন্ডনের 2 শ্রীমতশ 
নবজয়লক্ষন পাশ্ডিত। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীমতী পশ্ডিতের বিবরণ বোরয়োছিল “ডেইলি 
এজপ্রেসে। “শ্রীমতী পণ্ডিতের মতে_িকেলে আমরা বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সো ব্যাডমিণ্টন খেলেছি, পরের দিন 
সকালে সত্যাগ্রহ করতে গোঁছ। রাঁববার সত্যাগ্রহ বন্ধ। কারণ বাপুজাীর বারণ। সাহেবরা খ্‌স্টান, রাবার তাদের গীর্জার 


প্রার্থনার দিন, সুতরাং রবিবার সত্যাগ্রহ করে সাহেবদের ধর্মকর্মের ব্যাঘাত করা বাপুুজীর নতে নীতিবিরোধী কাজ। 


সকালে আইনভঞ্গের অপনাথে  পদা্রশ আমাদের গ্রেপ্তার করেছে, আর বিকালে ম্যাজস্টেট সাহেবের কুঠি থেকে. 


' কারাগারে আমাদের জন্য চা এসেছে।” [দর্পণ-১ জন, ১৯৬২] 


এই অপূর্ব আন্দোলনের মর্মর্ধ নাকি অ-বৃটিশ জন সাধারণ এবং আফ্রিকার 'নগ্রোরা ধরতে পারে না। তাদের . 


- প্রশ্ন, এই বদি গপ-আল্দোলন হয়, তবে গণ-আন্দোলনের সপে দাদ-নাতন*র কানামাছি খেলার তফাৎ কি? আমাদের 


মনে হয় বাপ্দজী-নগীতর অন্দরাশিণী শ্রীমতী বিজয়ূলক্ষম্রী এক্ষেত্রে ?িছ, পাঁলটিকের খেলা দোখিয়োছিলেন। ইংরাজদের. 
মন জর করে স্বাবধা আদায় করাই হাইকামশনেয় 'উদ্দেশ্য। সামান্য ইংরেজস্তুতিতে কাজটা যাঁদ হরে যার ক্ষত কি? 


- তার জন্য ভারতের জাতায় আন্দোলন কানামাছি খেলার রূপাল্তীরত হলেও দোষ নেই। অধিকন্তু, জাতীয় স্বার্থের জন্য ' 
" এ-ব্যাপারে শ্রীমতী পাস্ডিতের সোণ্টমেন্ট ত্যাগও লক্ষ্য করবার মতো ছিনিস। তাঁর সর্বজনশ্রদ্ধেয়া মাতা স্বগতা 


জ্যর্প্ররাণণর গায়ে নাকি প্রালশের লাঠি পড়োছিল- গ্রীমী পণ্ডিত ব্যাডামস্টন খেলার আনন্দে তা নি 


_ ছেল ৪৪ 


৪৮৪. 


রি 


সন্দেহ নেই, সে-প্রসণ্গে আগেও দু 
আকটি ঘটনা স্মরণ করা গেছে, 
আবার অনেক উদাহরণ দিতে ইচ্ছে 
হয়, কিল্তু আমাদের এ-আলোচনার লক্ষ্য তো সেকালের 


এছ বিশেষ বিশেষ ব্যান্তত্বের বিশদ বিশ্লেষণ নয়; অতএব সে- 


চেস্টা থাক। অতঃপর এই পর্বের কয়েকখানি বইয়ের নাম 


ফরতে হবে, এই পঞ্চাশ বছরের বাংলা বই-বাছাইয়ের ফল 
ছবে সেই তালিকা । কি বলো? 

আনন্দ বল্লেসেই উদ্দেশ্যেই তো এই সব ব্যন্তর 
ধবশেষত্ব,_তাঁদের পৃথক পৃথক অভিপ্রায় এবং সামর্থ) 
ভেবে দেখতে হচ্ছে। দ্যাখো-কেরি এবং রামমোহন,এই 
ঈ'জনকেই আমি উনিশ শতকের প্রথম গৃতারশ বছরের 
কেন্দ্রীয় ব্যাক্তিত্ব বলোছি বটে”_কিল্তু বাংলা ভাষার চাল- 
চলন নিয়দ্ঘণের দিক থেকে ভেবে দেখলে রামরাম বসুর 
চেষ্টা" মৃত্যু্য় বিদ্যালঙ্কারের কৃতিত্ব, ভবান+চরণ বন্দ্যো- 
শাধ্যায়ের দক্ষতা) এসব কি ভুলে থাকা যায়? | 

আমি বললুম--শদ্য পদ্য সবরকম লেখার কথাই যাদ 
ধতব্যি হয়, তাহলে কবিওয়ালাদের এবং ঈশ্বর গহপ্তর 
কথাও ি এইস্/ত্রে ভোলা যায় ? 

-ঈম্বব গুপ্তের প্রসঙ্গ শতাব্দীর প্রথম তিরিশ বছরের 
আলোচনায় না-ওঠাই সম্গত, কারণ ঈশ্বর গুপ্তের সাপ্তাহিক 


_. ছংবাদ-প্রভাকর' প্রথম বৌরয়েছিল ১৮৩১ খ্‌:স্টাব্দের 


২৮-এ জানুয়ারি, তখন তাঁর বয়স ছল মাত উনিশ বছর। 
আর, কাঁবওয়ালাদের প্রসণ্গে,_তাঁদের আলাদা বই-বাছাইয়ের 
সুযোগ কোথায়? ঈশ্বর গুপ্তের কথা সৃল্লেই তাঁদের কথা 
ভাববার সুযোগ পাওয়া যাবে-সে-কথা আমার মনে আছে! 


স্তাহলে ১৮০১ থেকে ১৮৩৩-এর মধ্যে দশজন 





৫৮৩ 


লেখকের যে ভেরখান বহয়ের তলকা এর আগেই দেওয়া 


হয়েছে, সে-বাছাই চূড়ান্ত নয়? 

_না, সে তে। 'দাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র লেখক- 
সম্পাদকদের মত। এই সব নানা মতামত দেখতে দেখতে 
আমাদের নিজেদের 1সম্ধাল্তের দিকে এগুতে হবে। সে 
তালিকা ছাড়াও আরো সব বইয়ের কথা তাঁরা যলেছেন। 


- যেমন কেরির ব্যাকরণ এবং তাঁর নানা ভাষার অভিধান, 
1 তাঁর 'ইতিহাসমালা* এবং 'কঘোপকথনমালা প্রথম দিকে 


বাংলা বই বলতে যাঁদ আপাতত হয়, শেষ দ্যাটর সম্বন্ধে 


_ দ-আপত্তি মোটেই টিকবে নাকি বলো? 


খাক্‌ সে কথা-এখন উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ 


.. বছরের দর্ঘট ভাগ করে নিয়ে, প্রথম তাঁরশ বছর, এবং 
- পরবতী কুড়ি বছর,_এই পর্ব-দুটির দিকে নজর রাখলে 
- প্রথম পর্বে কেরি এবং রামমোহনের সঞ্গে মৃত্যুঞ্জয় প্রদ্ভাত 


আরো কয়েকজনের কথা মনে আসে । মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে এই 
খাঁটি মনে রাখা দরকার যে, তাঁর 'বাঁরশ সিংহাসন’ বেরিয়ে- 


: ছল ১৮০২ খ-স্টাব্দে এরং তাঁর €বদান্ত-চাঁন্দ্রকা” বেয়োয় 


১৮১৭-তে। এই যোলো বছরের মধ্যে তাঁকে তাঁর সমস্ত 


- ব্লচনাই লিখতে হয়েছে। তাঁর পা্ডিত্যের প্রশংসা সর্ববাঁদ- 


ঈম্মত। কোর তাঁর কাছে পড়েছেন_ এজন্য কলকাতা 


- প্রাতিদিন দ:তন ঘণ্টা সময় দিতে হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়কে॥ 


১৮১৭ সালে বাগবাজারে তাঁর চতুদ্পাঠী ছল। তান 
ম্যায়ের চর্চা করেছেন,_বেদান্তে অধিকার’ fছলেন। ঝ্লাম* 
মোহনের বেদান্ত গ্রন্থ এবং 'বেদান্তসার' বেরোয় ১৮১৫ 


- খ্যাঁস্টাব্দে। মতযুঞ্জয়ের 'বেদাল্ত-চন্দ্রিকা সেই 'বেদান্তসারা” 


খর উত্তর । 

মৃত্যুয়ের চেহারা ছল ভারি-সার, শন্ত ধবনের,+ 
মার্শমান তাঁর “দি লাইফ অ্যাপ্ড টাইমস্‌ অফ কোর, 
গ্মার্শমান আ্যান্ড ওয়ার্ড" (১৮৫১৯) বইখানতে তাঁর চেহারা 
ঈ্ম্বন্ধে লিখেছেন--7:0061) features and unwieldy 
figure’। ১২৮৭-র ফাল্গুন সংখ্যার বঙ্গদর্শন পত্রিকার 
হরপ্রসাদ শাস্তীর 'বাঙ্গলা সাহত্য? সম্পর্কে আলোচনার 
ভাঁকে উৎকন-সল্তান বলা হয। পরে ব্রজেন্দুনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় অনেক পুথিপত ঘেটে তাঁকে মোঁদনীপুর-নবাসশ 
ফুলন ব্রাহ্মণ চট্োপাধ্যায়-পারবারের সন্তান বলে স্থির 


ফরেন। তিন কোনোমতেই "তকলগকার' নন,_“বৈদ্যা- 
জঙ্কার'। ব্রজেল্্রনাথ এ-দকটিরও বিদ্রান্তি দূর কনে 
জ্খেন-_ 


"মত্যুলয় বিদ্যালশুকারের নাম লইয়াও অনেক 
লেখক ও গবেষক বরাবর ভুল কাঁরযা আ'সিতেছেন-_ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (ইং ১৮৫৪) এই ভূলেব প্রবর্তক এবং 
খাঙ্গালা ভাষা ও বাহ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তা' 
{ইং ১৮৭৩) গ্রন্থের লেখক রামগাঁত ন্যায়রত্ব প্রধান 
প্রচারক |” 
'নবজীবন'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১২৯৫ সালের 

গ্াঘ-সংখ্যা 'নবজাবন'-পাতিকায় "মৃত্যুঞ্জয় তকণলংকার' নামে 
যে-প্রবন্ধ লেখেন, তাতে মৃত্যুঙ্জয়ের জল্ম-সন দেখ্খনো হয় 
৯৭৬২-৬৩/ আর বলা হয় যে, মৃত্যুজয়ের জন্ম মোঁদন”- 


দাহ রসি 


পররে, অধ্যয়ন নাটোরের সভাপশ্ডিতের কাছে। যৌবনে [তিনি 
নাটোর ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলন। কলকাতা তখন 
আমাদের সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠছে গ্রাম থেকে শহরে 
মাসছে আমাদের মন। 

১৮০১ খ্টাস্টাব্দে কোরর অধানে তান যে ফোটা 
উহীলিয়ম কলেজে বাংলার প্রধান পশ্ডিত যুদ্ধ হন, সে- 
ফথা সকলেই জানেন। কলেজের ছাত্রপাঠ্য বইয়ের অভাব 
ময় করবার জন্যেই তিনি বাশ সিংহাসন জিখোছলেন। 
৯৮০৫ থেকে কলেজে 'সাবালয়নদের সংস্কৃত শেখাবার 
দায়িত্বও তাঁকে নিতে হয়। ১৮১৪, সালের ৯ই জুলাই, 
কোর্ট উইীলরম কলেজের কাজে ইস্তফা য়ে তিনি সংপ্রীম 
কোর্টের পণ্ডিত হম। এই পদাঁটর নাম ছিল জজ- 
পশ্ডিতের পদ। তখন বিচারপতি ছেন স্যার হ্া্সস 
ম্যাক্নটেন। ১৮১৭-তে যখন “কুল-ব্ুক-সোসাইটি' হয়, ! 
তখন মতা সেই সামতির, পারচালক-সদস্য হন। ১৮৯৬ 
সালের শেষাঁদকে তানি তার্ঘ্রমর্ণে বেয়োন এবং ১৮১৯ 
সালের মাঝামাঝিকোনো সময়ে ম্যার্শদাবাদের কাছাকাছি 
এক জায়গায় তাঁর মৃত্যু হয়। তান তাঁর যে-বইগলর 
লেখক হিসেবে সাহত্যর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন, 
সেগুলি হোলো-বাঁত্শ সিংহাসন’ (১৮০২); ণহতোপদেশ 
(১৮০৮); 'রাজাবাল’ (১৮০৮); বেদান্ত চান্দুকা' [ ইংরেজি 
অনুবাদ সমেত ] (১৮১৭); প্রবোধচান্দ্রকা? (১৮৩৩) । 
এই শেষ বইখানির রচনাকাল সম্ভবত ১৮১৩। পরে, 
আমাদের এই' নিকটকালে রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে “মৃত্যু্জয়- 
গ্রল্থাবলী” বৌরয়েছে। এই সংগ্রহটির জন্যে শ্রীষন্ত বনয়রঞ্জন 
সেন, আই-স-এস._ঝাড়গ্রামের জামদার কুমার নরাসংহ 
মাল্লদেব,সাহিত্য-সাধক ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্_এবং 
সজনকান্ত দাস_প্রধানত এই চারজনকে ধন্যবাদ জানাতে 
হয়। 


আনন্দ বল্‌লে--শতান্দীর প্রথম [তিরিশ বছরের বই- 
বাছাইয়েব কাক্দে-একালের পাঠকের সংগ্রহে থাকবার যতে 
বই শহাসবে আমি আগেই এই রইখানি' বেছে. রাখলুম । 


আম তাকে সজনীকান্ত দামের “বাংলা গদ্যসাহত্যের 


দীঁদহাস’ থেকে এই অংশটি পড়ে শোনালুম- 
রামমোহন রায়ের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, সে- 
যুগে মুত্যু উপনিষদ ও বেদাল্তদর্শন রীতিমত 


চর্চা কারিতেন। রাজপুরুষেরা তাঁহার নিকটে নানা- - 


বধ সামাজিক ও আইনঘাঁটত ব্যাপারেও বিধান 
লইতেন। তন্মধ্যে সহমরণ বিষয়ক বিধান সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । মত্যুলয় ১৮১৭ নেই বিধান 'দিয়া- 
হলেন যে,-“চিতারোহণ’ অপাঁরহার্য নয়, ইচ্ছাধীন 
বিষয় মান্। অনুশ্বমন এবং ধর্মজীবনযাপন, এই 
উভয়ের মধ্যে শেষাঁটই শ্রেয়তর। ষে স্ব অনুমৃতা 
না হয় অথবা অনুগমনের সংকল্প হইতে বিচ্যুত হয় 
তাহার কোন দোষ বর্তে না। ১৮১৮ খা৭স্টাব্দে 


$৮৬ 


রামমোহনের সহমরণ বযয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত 

হয়। 

মৃত্যুয়ের যে পাঁচখাঁন বইয়ের কথা বলা হয়েছে, 
স্জনীবাবু চার আলোচনায় সেঙ্ভীলর নাম উল্লেখ করে 


তান আরো দেখয়েছেন যে, লঞ্চ সাহেব ১৮০৫ সালে 
প্রকাশিত মত্যুক্জয়ের “দায়রহাবলী'র উল্লেখ করে গেছেন 
টকম্তকু সে বই পাওয়া যায় ন 
“ফোর্ট উইলিয়ম কলেক্সের কাগজপত্রে ব্রজেনদ্রবাব্ 
Literary Notices বিভাগে পহন্দুদগের 
আচার-ব্যবহার সম্পর্কে লাখত মত্যুপ্পয়ের একটি 
পুস্তকের নাম পাইয়াছেন। সে পুস্তকের উল্লেখণ 
তান অনার দেখেন নাই? ৮. - | 
1 
য্ানতপ্রধান দাশণীনক রচনায় বাংলার গদ্য-সাহিত্যের 
ধারায় মত্যু্য় যে রামমোহনের পূ্বগ্রামী লেখক, এই- 
কথাটি রজেন্দরনাথ-সম্জনধীকান্তের বিশেষ কথা। এবং শু 
এই কথাই নয়, রবীন্দ্রনাথ যে 'বিদ্যাসাগ্থরকেই বাংলা গদ্যের 
প্রথম শিল্পীর সম্মান য়ে গেছেন, এবং সে-সম্মান যে 
মুস্থ্যপ্ক্নেরই প্রাপ্য এ কথাও তাঁরা বলতে চেয়েছেন। 
আনন্দ বল্‌লে-_এই কারণেই সৃত্যুঞ্জয়ের বই বিশেষ” 
ভাবে স্মরণযোগ্য। 
রবীন্দ্রনাথ মভ্যুক্জয্লের লেখা যাঁদ দেখতে পেতেন, তাহলে 
বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছাঁসত প্রশংসার কিছু কিছু 
যে মত্যুল্পয্নও পেতেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, ভাষা 
যখন প্রস্তুত হয় ন, সেই সচনাপর্বে প্রকাশের পথ যাঁদের 
তৈরি করে নিতে হয়েছে, মৃতুঞ্জষ ছিলেন সেই দলেরই 
জুগ্রণী। তাঁর ভাষা সর্বত্র সাঁহত্যগুণে ধনণ নয় বটে, 
কিন্তু তান যে আন্তারক অনুভূতির গুণে কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে সংস্কৃতের বন্ধন থেকে সাঁতাই আত্মরক্ষা করতে 
পেরেছিলেন, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। 
আম বললুম-তাহলে ভূমি আরো একখান যইয়েয় 
কথা ভাবতে পারো 1 সরেন্দ্রনাথ সেন প্রাচখন বাংলা পত্র 
সংকলন" সম্পাদনা করেছিলেন । 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


থেকে সে বই প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খ্স্টাব্দে। তাতে 


যেসব বাংলা চিঠি ছাপা হয়েছে, সেসবও তো প্রকাশের পথ 
তৈরীর উদাহরণ? | 

সে বুল বইও স্মরপযোশ্য বটে, কিন্তু তাতে 
আছেন বে-গদ্য নসামাদের নানা চিঠিপতে দেখা হয়ে গেছে, 


' - মতৃযু্য়ের দাঁব আরো উন্নত আদর্শের গদান্ম্টার দাবি 


ছু কিছু উদাহরণ চুলে দেখাতে ইচ্ছে হয়_কারপ 


পিপি 


1 


পপ্রম 

ধতিন্রত ঘোৎ 
চুলোয় যাক পরাগরেশু ওষ্ঠাধথে, 
ঈল্তরালের াতিবাসর অলকধামে; 
[রণক্ষিত চর্ণব্যঘার অঙ্গুরীয় 
তে আছে? 


মাকাশভরা কবিভাষার লাজুক কানে 
দাত আছে? 


তোমরা সবাই প্রকাশিত ফুলের ঘরে, 
ফল্যাপীরা বেহ:স ফিটন ক্ূপোর ষ্লাণে; 
অনাত্বীয় চৈত ফসল তবু মাঠে 
বেচে আছে? 


তবে এসো £ দুহাত ধার স্পর্পহশনা, 
- তবে এসো £ বিনিময়ে এীককতা, 
তবে এসো £ অনৈতিক আধ্যাত্িকা, 


তবে এসো ঃ অনভিজ্ঞ মৌলিকতা। 
২ 
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উদাহরণ ব্যাতরেকে এ-সত্য কি বোঝানো বায়? মনে পড়ছে, 
৯৮৭৮ খাশস্টাব্দে রাজনারায়ণ বস: তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা 
ও সাহিত্যবিষরক বক্তৃতা মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যের বিরূপ 
দমালোচনা করোঁছিলেন। ভাঁর হাতে ছিল মৃত্যুয়ের 
্বোধচাঁ্দ্রকা'র বিশেষ এক জায়ঙ্গার বন্ধুর, কৃত্রিম গদ্য 
ঞ-সব উল্লেখ করে বরজেন্দ্নাথ লিখেছেন . 

“আসলে যে মৃত্যুঞ্জর মধ্যমপ্রাণাক্ষরবহুূলা বাণীর 
উদাহরণস্বরুপই উত্ত বাক্য প্রয়োগ কাঁরয়াছেন, এই 
লামান্য তথ্যাঁট কেহ হিসাবের মধ্যে আনেন নাই।* ' 
f : 


এই বলে হাসতে হাসতে রাজনারায়ণের উদ্ধৃত 


পত্যুনয়ের সেই বাব্যাট আনন্দ শুনিয়ে দিল 
ধকোকিলকুলকলাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছ- 
ক্াত্যচ্ছ নির্ব রাম্ডঃ' কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে 
| 

আনন্দ বললে- ললাজনারায়ণ যে ভুল করেছিলেন, সে ভূর 


পর” চলতে দেওয়া অপম্ভব। মৃত্যুজয় যে যথার্থ গদ্যশিল্পী 


হলেন, রজেন্দ্নাথ ও ‘মত্যুন্গয়-প্রল্থাবল'র ভূমিকায় ভজ 
াখয়ে দিয়েছেন! সংস্কৃত-সাহিত্যের ভাষ্যকারদের রচনা 
পন্ধাত মত্যুল্জয়কে কখনোই চিরকালের মতো বন্দী করে নিং 
শ্প্রবোধচান্দ্রকা'র বা 'বেদান্তগ্রম্ধের করিম, আড়ষ্ট গদ্য 
গিনি পাঁরত্যাগ করেছিলেন। 


৬৮ 


মায়েদের কণ্ঠে 
£ চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিতে স্ব 


মান্য আজ মানুষের সাথী 
মাটির, চাঁদের ॥ 
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১৩২১ সালে উত্তরবঙ্গ সাঁহত্য সম্মিলনের সভাপাঁত 
প্রমথ চৌধুরী এই দিকটি দেঁখয়ে দেন। তান লেখেন 
কালের হিসাবে. এবং ক্ষমতার হিসাবে মৃত্যু্য়ই পাশ্ডিত- 
শ্রেণীর লেখকদের অগ্রগপ্য। 'প্রবোধচান্দ্রকা'র গদ্য সম্বন্ধে 
প্রমথ চৌধুরীর কথা ছিল 
'শ্ভীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত গদ্যকে 
ছন্দমুক্ত এবং বিভান্তচ্যত কাঁরয়া ভর্কালধকার 
[বিদ্যালক্কার ] মহাশয় এই ধকিম্ছুতাঁকমাকার গদ্যের 
সৃষ্টি কারয়াছেন » 
কিন্তু প্রথম চৌধুরীই তাঁর সেই প্রবন্ধে লেখেন যে 
১ 
"নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে 
ফরেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত কাঁরলে তাহা 
যে বাঙ্গালা গদ্যে পাঁরণত হয়, এর্‌প ধারণা যে তাঁহার 
মনে ছিল, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেন না, তানি 
একদিকে যেমন সাধুভাষার আঁদ লেখক-_-অপরাদকে 
তান তেমন চলাতি-ভাষারও আদর্শ লেখক 1” 
অর্থাৎ তাঁর শুধু শাস্তচর্চার অধ্যবসায় ছিল না, 
ধথার্থ শিল্পার কানও ছিল, 


[হদশ] 
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ঘ্লাম্ইপাত নির্বাচনের ব্যাপারে শ্রীগর গত 


সাম্প্রতিক সর্বাধিক গুবত্ষপূ্ণ ঘটনা 
প্লান্টীপাতিপদে শ্রীবরাহাগার ভেঙ্কটাগাঁরির 
নর্যাচন। শ্রীগিরর এই উল্লেখযোগ্য 
সাফল্যের মূলে পাঁশ্চমবঙ্গের অবদান যে 
সর্বাধিক এটা অবশ্যই স্বীকার করতে 
হবে। সংবাদে প্রকাশ যে, সদ্য নির্বাচিত 
রাম্ট্পাত তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে সর্বাধিক ভোট লাভ করায় তানি 
পাধ্যায় এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি 
ঘসুর নিকট তাঁব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে- 
ছেন। শ্রীগারর জয়লাভের অর্থ প্রাত-- 
'িয়াশশলতার বিরদ্ধে প্রগগাতশীলতার 
জয়লাভ এবং পাশ্চমবহ্গ গর্বোদ্ধত বুকে 
এই বিজয়ের অংশীদারত্ব বহন করেছে। 
শ্রীগারব জয়লাভের সংবাদ প্রকাশিত 
হওয়া মাত্রই সারা পশ্চিমবঙ্গে আনন্দের 
শিহরণ জেগে ওঠে। আঁবিশ্রান্ত বর্ষণকে 
উপেক্ষা করে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে 
কলকাতার বাস্তাফ অপেক্ষারত জনতা 
শ্রীগবির জয়ধাঁনতে সারা শহব কাঁপিয়ে 
তোলে। শহরতলশতে এবং দব গ্রামেও 
এই একই ঘটনা ঘটেছে। ওই দিনই যুন্ত- 
ক্রুন্টের একাঁট সভা' শেষে পশ্চিমবঙ্গের 
মন্রিগণ শ্রীগাঁরব বিজ্ঞয়ের সংবাদ পেয়ে 
আনন্দে উৎফন্ল হয়ে ওঠেন। 

পাঁশ্চমবঞ্গের পক্ষে শ্রীগারর জয়- 
লাভের তাৎপর্য একান্তই সুদরপ্রসারী। 
এই বাজে বামপল্ধী যক্তক্রন্ট, সরকার 
গঠিত হবাব পব থেকেই ভারতজোড়া 
প্রৃতাক্রিয়াশশল শান্ত তার পতন ঘটানোর 


পয়লা আগস্ট হাওড়া ষ্টেশনে পেশছলে বাম পন্থী সমর্থকেরা তাঁকে, সম্বর্ধনা জানায় 


জন্য উঠে পড়ে লেগেছে । যে কোন একটা 
আছিলার যনজ্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার 
জন্য এক শ্রেণীর নেতা মাঁরয়া হয়ে উঠে- 
ছেন। যেকোন একটা অজুহাত পেলেই, 
এমন 'ঁক তা জলসার মত একটা আঁত তুচ্ছ 
বিষয় হলেও, তাঁরা পশ্চিমবন্পোর জন্য 
রাষ্টপাতর শাসন দাবি করে বসছেন। 
মা কিছুদিন আগে অধুনা বিতাঁড়ত ও 
ধিকুত প্রান উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজশী 
দেশাই কলকাতায় এসে যন্তজ্রশ্ট-বিরোধা- 
দের একাঁট সভায় বলেছিলেন যে, পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রত তিনি ঠিকই নজর রাখছেন, 
সুযোগ বুঝে "তান যাতে এই" সরকার 
বাতিল হয় তার ব্যবস্থা করবেন। শ্রীগাঁরর 
জয়লাভের দ্বারা শুধু যে যক্তফুশ্টের 
বিরুদ্ধে চক্তান্তকারশ এই বিশেষ শোম্ঠী- 
টিরই শশরদাঁড়া ভেঙে গেল তাই নয়, 
যুন্তক্ুন্টেরে ভাঁবষ্যংও অনেকটা নিরাপদ 
হল। 

অতঃপর আমরা অবশ্যই আশা করতে 
পারি যে, fচর-অবহোলত পাঁশ্চমবঞ্গের 
প্রীত এবার কেন্দ্রীয় সরকার দৃষ্টি দেবেন। 
বস্লত কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজ 
একটা নতুন প্রগতিশীল শক্তির উদ্ভব হতে 
চলেছে। এই শান্তর অভ্যুত্থান কতটা 
সার্থক হবে এবং তা সমাজতালকে 
আদশেব সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে 
সেটা নির্ভর করে তাঁর নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত 
কতটা বলিষ্ঠ থাকে তার ওপর) যেহেতু 
পাঁশ্চমবধ্গের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর 
আনুগত্য ‘বিশেষভাবে সমাজতাম্মিক 


৬৮৮ 


এই ধর্মঘট শ্রামকদের দাঁব-দাওয়াগীলর 


ন্যায্যতার প্রতি যুক্তফ্রন্ট সরকারের অকুণ্ঠ ___ 


সমর্থন ছিল। তা ছাড়া পাটের সো 
বৈদোশক মুদ্রার সম্পর্ক খুব 'নাবিড় বলে: 
কেন্দ্রীয় সরকাবেরও টনক নড়েছিল। ফলে 
সেই. ধর্মঘট পুরোপনীর, সাফল্যমাস্দিত হয়, 
সংশ্লিষ্ট, কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের প্রধান দাঁবি- 
গল মেনে নিতে বাধা হন , 


পাটের পর চা। বলা বাহুল্য এই চা- 
ও ভারত সরকারের জন্য অনেক বৈদোশক 
মুদ্রা এনে দেয়, অথচ প্রদ্দীপের তলায় 
যেমন অন্ধকার, চা-শ্রাীমকদের অবদ্থা 
আজও উনবিংশ শতকের চৌহাদ্দ পেরোয় 
1ন। এই চা-কে অবলম্বন করে চা-বাগ- 
চার মালিক থেকে শুরু করে চা-শিজ্পের 
কতৃপক্ষগণ কোটিপাঁত হচ্ছেন অথচ চা- 


মান ধর্মঘটের আরও একট সাদূশ্য আছে। 
তা হচ্ছে সকল শ্রামকই একসঙ্গে ধর্মঘট 
ফরেছেন। এখানেও পরস্পরাবিরোধ* 
দুটো ইউনিয়ন পূর্ব ধর্মঘটের ক্ষেত্রে যা 
করেছিল তাই-ই করছে, অর্থাৎ একযোগে 
কাজ করছে, কাজেই এ ধর্মঘট সাফল্য- 
লাভ করবেই। 

ধর্মঘট শান্তিপূর্ণভাবে চলছে, এবং 
এখনো পর্যন্ত মালিকপক্ষ, অভ্যাস ও 
এঁতিহ্যমত, মাঁমাংসার জন্য এগিয়ে আসে 
দন! কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী জে এল হাতা 
বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই ধর্মঘটে 
হস্তক্ষেপ করতে চান না, কেন না 'বষয়াট 
সম্পর্পভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
এলাকাভুন্ত। এভাবে দাঁয়ত্ব এাঁডক্রে 
কেন্দ্রীয় সরকার স:বুদ্ধির পাঁরচয় ্দচ্ছেন 
ধলে মনে হয় না। রাজ্যসভায় (বিরোধ 
সদস্যরা চা-বাগচা শিল্পকে রাণ্টের পাঁর- 
চালনাধীনে আনবার জন্য দাঁব জানিয়ে 


১. বলেছেন যে, চা বছরে প্রায় চাঁল্রশ লক্ষ 


টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে এবং 
ধৈদেশিক মল্লা অর্জনের দক থেকে চা 
দ্বিতীয় বৃহত্তম পণ্য হিসাবে পাঁরগাণত। 
এই দাঁব সম্পর্ণে বৃত্তিসাত। 

প্রায় তিনশো চা-বাগিচার দুই লক্ষ 
শ্রীমক দশ দফা দাবির ভিত্তিতে আনার্দ 
জ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছেন। 
তাঁদের প্রধান দাবি, বেতন বাড়াতে হবে, 


লান্তাঁ হক ধ ন! নত | 


এবং আবাদ জমতে ১৯৫৬ সালের হারে 
চা-শ্রীমক 
উঠেছে, 


ছেন যে, 
হলে এ অবস্থা হত না। কিন্তু একথা বলা 
সত্বেও এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল। 


উত্তরবঙ্গের সাম্প্রীতিক বন্যার কথা বলা 





সংবাদ মালদহ ও ম্যীর্শদাবাদে বন্যা। 
অর্থাৎ পাঁশ্চমবঙ্গের {বিভিন্ন প্রান্তে বন্যা 
এখন বাংসারক বিষয় হয়ে গেছে, এবং 
বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষাতর মোট পরিমাণটাওড 
বড় অল্প নয়। শব্ধ যে ফসল ও 
অপরাপর সম্পত্তরই ক্ষাত হচ্ছে 
তাই নয়, প্রচুর প্রাণহাঁনর সংবাদও 
আসছে। অথচ এ বছরে প্রচুর 
বাম্ট হয়েছে এমন কথা কেউ 'নশ্চয়ই 
বলবেন না, বরং বলা যায় যে, এবারে 
প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টির পারিমাণ কম। 
অল্প বর্ষণেই যাঁদ নদী তার দুকুল 
ভাসিয়ে দেয়, তাহলে এই 1সম্ধান্তেই আসা 
সম্ভব যে, নদীগুলি তাদের জল পাঁরবহন 
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, দরিভার-বেড উচ 
হয়ে গেছে। এটা হয়েছে দীর্ঘকালীন 
অবহেলার ফলে। কাজেই যাঁদ বন্যা-সম্যার 
সমাধান করতে হয় তার জন্য নদীগ্নালর 
সংস্কার সাধন করা বিশেষ প্রয়োজন, 
সেগুলির জ্বল বহনের ক্ষমতা বাড়ানো 
দরকার। তা না হলে প্রতিবছর একই 
দৃশ্যের অবতারণা হবে। এবারে অবশ্য 


এভাবে শুধু ত্াধাতের ওপর ভর না 
করে একাট স্বানার্দষ্ট পরিকল্পনা মারফৎ 


বন্যা য়ল্্ণ করাটাই সবচেয়ে সমশচীন 
কাজ হবে। আশা কাঁর সেচমন্ত্র মহাশয় 
এঁদকে বিশেষ দ্‌াষ্ট দেবেন। 





চ্যবনপ্রাশ নুতন ও পুরাতন সন্দি কাশি, 
স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযথের পীড়ায় বিশেষ উপকারী । 
টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহেও 
দৌর্ববলা ও কুমুতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি 
সাধন করিয়া স্বাস্থাত্রীর পুনরুদ্ধার কছে । 


0নবঙ্গল তক্ষেহ্সিক্ষ্যালল 


কলিক1ত। 


G৮৯ 


বেৰাই কানপু$ 


স্বাহদপ্তর সংবাদ 
আমরা একথা | বানা . উল্লেখ 


করোহি যে, পাঁশ্চমবঞ্গেব দ্বাস্থযদ'্তর 
কয়েকজন অসাধু, অকর্মণ্য ও চরিত্র- 


পাঁরণত হয়েছে। যারা এই দুনীীতর নায়ক 
তারা শুধু রাইটার্স বিাল্ডিংসেই নয়, 





স্পীকার ৩ বান্ড,  দ্রীনাজিস্টর। নাইট- 
ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজশী বা 


বহান্দতে যোগাযোগ করুন। 
Allied ‘Trading Agencies 
(B.C.) P.B. 2128, Delhi.7. 
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জাপ্ঠাঁছক বসমেতশ 


০০০০০০১১১১৩ 


মদের আসর 2 


গত সম্মাহে হেলথ ডরেইরেচের 
'জনৈক.পদদ্ঘ আমলার (এই ভদ্রলোক 
চ্বদ্থ্যলচ্তীর আতি বিশ্বাসভাজন। 
এ" পদোল্তির. অলৌকিক ৫2) 
মভীর পঠক-সাধারণের ল্মরণে 
আছে। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর 
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মহাশয় ক্রুদ্ধ হবেন না। আমার প্রথমেহ 
স্বাস্থ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রী এস আর 
দস কুকি, প্রচার্ত_ একটি সরকার 
বিজ্ঞপ্পির প্রাত স্বাস্থ্যমন্তীর দৃষ্টি 


না মন্ঘিসভার [সদ্ধান্তমতই ও ববজ্ঞাপ্তাট 
তোর করা হয়েছে। .বিজ্ঞাপ্তটি নিস্মে 
উদ্ধৃত করা হলো।. 


পয 809129৮0820 
meeting we were - 17007090 
that in cases of reemploy- 
ment where Cabinet approval 
is required the proposal must 
be placed before the Cabinet 
before the actual re-employ- 
ment begins. In case the pros 
posal cannot be - put up in 
proper ‘time - the incumbent 
must be released on the date 
of superannuation for the date 
on which his re-employment 
ends (in case of ৪. re-employed 
officer). ‘This may be brought 
to the notice of all concerned. 

An order may be issued 
to expedite the disposal of 
re.employment cases. All files 
dealing with such cases should A 
be flagged prominently with 
the legend “re-employment 
cases’ for immediate disposal 
~ ‘This also may be brought 
to the notice of all concerned.” 

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট অতঃপর জিজ্ঞাস্য £ 
এই যাঁদ নিয়ম হয়, তবে চাকরীর মেয়াদ 
পার হয়ে যাবার পরও তাঁর দপ্তরের অধীনে 
কর্মরত তনজ্বন আফসার বহল তাঁবয়তে 
কা্জ করে যাচ্ছেন কি করে? শোনা 
যাচ্ছে, এদের নাম ডঃ দত্তগুণ্ত, ডঃ সেন 
ও ডঃ আচার্য এবং এ*রা কেউই পন 
নয়োগের জন্য যথাসময়ে আবেদন 
করেন নি। যাঁদ তকর্ছলে ধরেও 
নেওয়া যায় যে, ষথাবাহতভাবেই তাঁদের 
প্রনীর্নযন্ত করা হয়েছে, তা হলেও তা 
আবার অপর একটি সরকারী নিম্দশের 
পরিপল্ধী হযে যায়। তা হলোঃ 
No reemployment will 
given unless they agree to 
accept appointment at a place 
situated ontside the head- 
quarter. অতএব স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহা- 
শয়ের নিকট পুনরায় জিজ্ঞাস্য £ এ'রা 
কিভাবে আলও পর্যন্ত খোদ রাইটার্স 
বিজ্ডংসের ভিতরেই রয়ে গেলেন?  - 


he ০ 





রাশ্ীপতির আসনে জনগণের প্রাতনিষি। 


গত; পনেরই আগস্ট ঁলাখত ভারত- 
দর্শন প্রবন্ধে আমাদের প্রার্থনা ছিল, জয় 
হোক ভারতের, জয় জনগণেশের। সে 


দমস্ত উত্তেজনা শুভেচ্ছা এবং আশা. 


গিরি ভেঙ্কট গিঁবই আজ প্রকৃত জন- 
প্রাতানীধ, নামে মাত নির্দল নন, যেমন 
নামে মাত দলহখন, ছিলেন সঞ্জীব রোঁজ্ি 
সংসদের অধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত হওয়ার 
পর কংহাস্সর সদস্যপদ ত্যাগ করেও ৷ 

অন্ধ প্রদেশেব ভোট গণনাকাল থেকেই 
ঠবপূল উত্তেজনায় আন্দোলিত, করতে 
ঘাকে। আসামে যখন পক্ষে ৪৮, বিপক্ষে 
৫৭ এম এল এ-র সমর্থন তখনও গিরির 
লাফলাই সাঁচত হচ্ছে। কেন না অন্যে 
৯৩১. এম এল: এ-কে পক্ষে টানা যেমন, 
আসামে ৪৮. এস এল এ-ব সমর্থনশ্ড 
তৈমানই উৎসাহব্যঞ্রক। বিহারের গণনায় 
৬১১১-র ওপর, ১৩৫ গাঁরঘ্ঠতা সেই; 
উল্লাসকে তীত্রতর করেছে; এমন সময় কর 
দক্ষিণী এলাকা, গুজরাটের সংবাদ পেক্ষে 
মাত্র ১২. বিপক্ষে ১০২) সেই উৎসাহে 
লাধাবণ মানুষের মনে ক্ষণিকের, মেঘ- 


দিল ১০৩--১৫, জম্মু-কাশ্মীর. ৫৮--৮,), 
মধ্যপ্রদেশের ফলাফলও চমৎকার পক্ষে 
৯০৩__িপক্ষে ১১২1 রন্তু মহসশৃজ্রের 
্লতোকঁটি কংগ্রেস ভোট, এবং মহাৱাস্টে 


নাগাল্যান্ড দিল ৩৮--৪; ভীঁড়্যা' ৬৭. 
১৫) পাঞ্জাব ৮০--১০; রাজস্থান ৩৫-- 


খুবই; ক্ষাঁণ। তার পরই যুক্ত হল" তাঁমিল- 
নাজুর: ১৪২-&৪. গার যেন, অনেকটা, 
সামূলে৷ উঠেছেন। উত্তর প্রদেশের ফলাফল, 
তখন; সবচেয়ে উৎকাণ্ঠত প্রতণক্ষা সামনে 
ধরে রেখেছে । এখানে: উানশ-বিশে' অনেক 
আসে যায়। এখানেই ভোট; মুল্য অনেক” 
এ রাজ্জোবই অন্যতম. বৃহৎ দল. বি. কে. ডি 
বলে, ঘোষণা । সেই: উত্তর' প্রদেশ ১৮১ 
২১৩৮ ভোটে: গাঁরর জয়লাভের, পথকে 
প্রশস্ত করে দিল। কিন্তু; পাঁশ্চমবঙ্গ ? 
পশ্চিমবঙ্গের সমর্থন এমন. বিপুল যে 
শনাশ্চত. লক্ষের দিকে স্যিরভাবে এগিষে- 
যাবে, এবার।, পশ্চিমবঙ্গ, গিরকে দিল 
২৪৬ ভোট যার মূল্য ৩৯. হাজার' 
যাঁদও পাশ্চিমবঙ্গ থেকে আবও কিছ্তবেশি 
ভোট আশা কবা একেবারে অযোত্তিক 'ছিল 
লা অনেকের ধারণা ছল বেচ্' খুব 
ভ্রেংব ১৯৭ এম: এল: এব ভাট টানবেন। 
িমত বোদ্ড' টানলেন ২৫, সংসদের 
কংগ্রেস এম" পির সংখ্যা ৪৩২1 মোট, 
সদসা। সংথা। ৭৪84. এদের মধ্যে ৩৫৯ 
জন্মের; পঙ্গেদ 
এবং হরাঙির পক্ষে পড়ে৷ ২৬৮ 
ভোট] সর্বসাকল্যে শ্ীগারা গরিষ্ঠতা 
অজনি করলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারচ্ঠতার 
জন্য৷ তখনও 'শ্বিতীয়' পছন্দের ভোট 
অন্ততপক্ষে ১৬,৪৫৪ (ভোট: মূলা) 
প্রয়োজন'ছিল। উত্তর প্রদেশ এবং বি কে 
ড-কে ধন্যরাদ, প্রীগিরি, তাও পেলেন। 
0] হলেন: বরাহ গিরি, ভে্কট, গিরি 
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< গশপার ফলাফল 

শগারঁ১স,। ৪১০১৬১৫১,৯ম।ও ২য় মোট 

--৪১২০০৭৭-। রো্ড--১ম,, ৩,১৩১৫৪৮) 

১ম ও ২য। মোট-৪,9৫,৪২৭1, 
দেশমূখের, পক্ষে: প্রথম পছন্দ 

মূল্য--১,১২,৭৬১ 


প্রদত্ত ভোৰ মূল্য? 


জনগ্রণেরই আম্থা ও সমর্থন লাভে সমর্থ 
হয়েছেন, ইতিপূর্বে তাঁর: পূর্বস্রা আর 
তন রাষ্ট্রপতির মধ্যে কেউ যা কখনও 
পান: নিন" প্রকৃত গণতান্ত্রিক কর্ণধাররূপে 
সে হিসেবে, শ্রীফত 'ঁগাঁরর নির্বাচন 
ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব । শ্রীর্গার 
কংগ্রেস, সংগঠনের অন্যতম, প্রবীণতম কর্মী 
ও. নেতা । ঁসশ্ডকেটের. ক্ষমতার লড়াই-এর 
প্রেধানমন্তরকে- সামনে রেখে শোষিত জন" 
গণেরা সঙ্গে লড়াই) কট কৌশল 


রাজনশীততে যে জনগণেশ তাঁর, শুণ্ড 
জা করোছিজেন, ১৯৬৭-র; রাজ” 


বন্ত্রাদীপ কঠোর হয়েছে, ফস্কা গেরোয় 
ততই তা »লথতর হয়ে পড়ছে। শ্রীষুত 
গিরও সেই ফস্কা গেবোরই ফলশ্রনাত। _ 
গার নির্দলীয় রুপে বার হয়ে এলেন আর 
মুমুক্ষু সাধারণ এই সুযোগের পর্ণ 
সম্ব্যবহারের জন্য মাথায় তুলে 
িলেন। সাধারণের পাশে এসে দাঁড়াতে 
হল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকেও | 
ধৃতনিও এলেন! অপেক্ষাকৃত রাজনৈতিক 
দূরদৃষ্টিসম্পত্র কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর হাত 
শন্ত করার জন্য পাশে এসে দাঁড়ালেন সেই 
মন্ত্র সামলে রেখে £ সর্বনাশে সমুৎপন্ে 
চার্ধং ত্যজাঁত পাণ্ডতঃ। হ্যাঁ বস্তৃতপক্ষে 
বর হাতে কংগ্রেস গোল্লায় 

যেতে বসেছিল। একটি ভূভারত-গবস্তৃত 
সংগঠন হয়ে পড়ছিল কতকগুলি গণ- 
বিরোধ ষড়যন্ত্র খেলার মধদান। সেই 
ময়দানে প্রায্‌ প্রত্যক্ষ এবং সর্বশেষ ষড়যন্ত্র 
চলছিল শ্রীমতশ গাত্ধীকে, কংগ্রেস সংসদীয় 
দলের নেতপদ :ঘেকে অপসারণের প্রয়াসকে ' 
কেন্দু করে, পাঁরণত প্রত্যক্ষ .-রূপ প্রকট 
ছয়ে পড়ল বাহ্গালোর কংগ্রেসে সঞ্জীব 
ল্লেঙির নাম তাড়াহংড়া' করে 'সাণ্ডিকেটের” 
ভোটে বার করে আন৷র ব্যাপাবে। সঞ্ঘর্ষ 
‘অনিবার্য দেখে প্রমাদ গণনা করলেন প্রধান- 
মন্লী। ব্যাক রাষ্ট্রীয়করণের প্রগ্গাতশশল 
প্লাজনীতর পথে পা বাড়িয়ে শ্রীমতণ গান্ধী 
শোষণকামণ গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়ে- 
ছেন। সে বিরাগ এতো তাঁর যে তা আর 
আপোষের ধৈর্য ধারণ করতে নারাজ। 
প্রধানমন্ত্রী বুঝলেন, প্রধানমন্তিরুপেও 
গ্াণমঙ্গলের জন্য শোষক-শিবির থেকে 
একটি পা-ও বাইরে পাতার ক্ষমতা ভারতের 
প্রধানমন্তী ভোগ করেন না। অথচ জনগণ 
আজ আর সেই মাম্ধাতার আমলের সর্বংসহ 
ধনার্ববাদী সংখ্যা মান নয। অনুভব 
করলেন, আজকের . জন-জাগরণের শুভ- 
মুহর্তকে কাজে লাগাতে হলে তাঁদেরই 
আশীর্বাদ নিয়ে তাঁব তথা কংগ্রেসের রাজ- 
নৌতিক' জীবনকে নতনভাবে শুরু করতে 
. হবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীগাঁরর নাম এক- 
যারও উচ্চারণ না কবেও, ববেকানুযায়ণ 
ভোট দানের স্বাধীনতা দাবি কবে কংগ্রেস 
সভাপাঁতর সঙ্গে রেন্ডর পক্ষে যক্ত 
বিবৃতি দানের ভ্রান্ত পথ বরণে সরাসাঁর 
অস্বীকার করে কার্যত গার সমর্থক 
হয়ে কড়া নেতৃত্বেব্‌ বিরুদ্ধে রুখে দাঁডা- 
লেন। তাঁর এই  ঘোষণাব জন্য তান 
৯ সমষ গ্রহণ করেছেন, দেশের 


গাধামে তাঁকে ক্ষমতা দান করেছেন । য় 
মাপ হয়ে পড়লেও সাশ্ডিযেট তখনও 


পাপ্াহক বসসতণী 
বিস্ফোরণের প্রচন্ডতা সম্যক উপলাঁন্ধ 
করেন ন বা করতে চান 'ন। কাংগ্রেস 
কমলাপাঁত ভ্রিপাঠী প্রমূখ নেতৃবৃন্দের 
কাছে জবাবাদাহ চাইছেন, গাঁদর সুবাদে! 
কংগ্রেসে চূড়ান্ত শিবির স্থাপনা তার 
দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়ে গেল। ভারতের 
জ্বনসম:দে প্রচণ্ড আলোড়ন ও তরঙ্গাভঙ্গ। 


সাফল্য, বস্তুতপক্ষে শ্রীমতী গান্ধীরই জ্। 
গাম্ধীগোম্ঠীর 'বপ্ল সমর্থন ভিন্ন 
শ্রীযুক্ত গিরির পক্ষে বিজয় হয়ে আসা 
ছিল অসম্ভব, এবং গগাঁরর পরাজয় ‘ছল 
শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে চূড়ান্ত পরাভব। 
আবার গগিরর সাফল্য শ্রীমতী 
গান্ধীর যে সাফল্য সূচিত হল, সে সাফল্য 
এসেছে ভারতের রাজনোতিক প্রেক্ষাপটের 
পাঁরবর্তন তথা দিকে দিকে জনসাধারণের 
মাধ্যমে । এই পরিস্থিতি দেখা না দলে 
শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে, এমন শন্ত শাবির 


খাড়া করাই ছল অসম্ভব কম্পনা। যা _ 


ভারতের জনাপ্রয় নেতা জওহরলাল নেহরু 
পারেন নি, তাঁর কন্যা তাকেই যে সম্ভব 
করলেন তার বাস্তব কারণ ভারতের গণ- 
জাগরণ। শ্রীমতী গান্ধী ও গার আজ 
তাই সমস্ত শক্তির উৎস স্বরূপ জনগণের 
কাছে নৈতিক ও বাস্তাঁবকভাবে কৃতজ্ঞ 
থাকবেন ; কেন না আজ জনগণের পূর্ণ 
কর্ণধারদ্বয় 


আজ তাই একথা বলা যেতে পারে, 
এই মুহূতে? ভারতীয গণতন্ত্র অন্তত 
সাধারণ সুস্থ চেহারা শনযষেছে। প্রধান- 
মন্দ ও বাম্ট্রপাত এই দুই মর্যাদার আসন 
আজ অলংগ্কৃত করে আছেন দেশের বৃহৎ 
সংখ্যক মানুষের সমর্থনপৃষ্ট দুই জন- 


প্রাতানাধ। 
কিন্তু তারপর 2 

তার আর পব নেই। যে গাঁড় চলতে 
সুরু করেছে তা চলবেই! তবে এখন 
চড়াই-এব পথ । কষ্ট হবে। সামনে ঝাঁক 
আর 'বপদ লক্ষ্যে বেখে তাই চালককে 
সতর্ক এবং কুশল+ হতে হাবে। কিন্ত এ 
পথ। একম এবং বর্তমান ব্যবস্থায় 
আঁদ্বতধয়মূ। প্রত্যাবর্তনের উপায় নেই। 

এই অমোঘ পথ-ীনদেশকেই এতো- 
কালে বোধ হয হূদয়ধ্গম কৰতে পাবছেন 
দসাপ্ডকেট-চূড়ামণি শ্রীীত নিজলিত্গাস্পা 
মহোদয় । 

বাভিন্ন রাজ্য থেকে তাঁর কাছে আঁবরত 
অনুরোধ যাচ্চে. দল দ্বিখশ্ডিতকরণের 
অবাস্তব পাঁরকল্পনা তাগ করুন। 
প্রত্যাহার করুন ভাতিপ্রদর্শনের পথ। 
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গমটিয়ে নিন 'ববাদ। একই সরে সুর 
সংযোজনা করে স্বরাষ্ট্রমন্লী চবেনও 


চালাচ্ছেন জোর দৃঁতিয়ালশ।_ কিন্তু রথের _. 


চাকা খন গড়াতে শুরু করেছে তখন 
কুরক্ষের রুখবে কে। এতো'দন যাঁরা 
জনগণের বুকের ওপর রথ চালাতে অভ্যস্ত 
তাঁরা রাজপথ ছেড়ে দেবেন কি জনতার 
শোভাযান্রার জন্য! ইতিপূর্বে এই 
'শাবব্রে কেউ ষেন বলোছলেন, লাভ নেই। 
ক্ষমতাই যখন যেতে বসেছে, ক হবে পাটি 


রেখে। ভেঙে দাও আব হাত মেলাও 
সমমতাবলম্বীদের সঙ্গে। সংখ্যায় যারা 
এখনও 'কছু কম নয়। দেশমুখ পক্ষে 


ভোটের বন্দনাই তার ঝড় প্রমাণ। সেই 
সঙ্গে রয়েছে 'সিন্ডকেট সমর্থক 
কংগ্রেসীরা, বোঁভ্ডর পক্ষাবলম্বী যাঁরা। 
এই দেশমখে সমর্থকদেব ভোটের পাঁরমাণ 
আগেই বলা হংবছে। এখন রৌজ্ডি 
সমর্থক কংগ্রেসেব চেহারার দিকে নজব 
দেওয়া ষাক। ভোটের ফলাফলে দেখা 
গেছে শ্রীবেজ্ডি নির্বাচনী ' কলেজেব মোট 
ভোটাবদের এক-ভ তাবাংশেব সমর্থন 3 লাভ 
করেন, ি। . নিচের 
পক্ষে কংগ্রেদী ভেগটেব চিন্ত এই রকম__ 
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গ-জধাট,. মহশব ও মহাকান্ট' 
বোঁষ্ডকে অর্থাৎ াশ্ডিকেট প্রার্থীকে 
দদৃষেদ্দ সর্বোচ্চ পরিমাণ কংগ্রেস ভোট। 
‘কল্ত কেবলমাত্র এদেব ওপব ভরসা 
করেও এবং অন্যানা বাজ্যের সমর্থনের 


গ্রহণ ককতে যান, তবে সঞ্জীব রৌন্ডিকে 
তাড'হ:ডো করে দলঈস প্রাথখ খাড়া করার 
মতোই আঁবিবেচনা প্রসৃত কাজের জন্য 
পাঁরতাপ অনিবার্য হয়ে উঠবে দিশ্ডক্ডেট 
মহারথীদের আসরে? 


তালিকায়, রৌভ্ডর. .. 


রি 








হবলফাণ্টের রাপ্ভায় বৃটিশ সৈন্যদের ত্রেনগান সহ টহল দিতে দেখা মাছে 


আলপ্টার ঃ 


আলষ্টার বা উত্তর আয়াল্যার্ডে 
প্রোটেস্টান্ট ও ক্যার্থালকদের মধ্যে দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা সাময়িকভাবে থামলেও, এখনও 
সেখানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। 
এক সপ্তাহের দাঙ্গায় লণ্ডনভেরীতে 
ন’ জন মারা গেছে, পাঁচশ! জনের 
ওপব আহত হয়েছে। এদের সবাই প্রায় 
ক্যাথালক। এ ছাড়া বেলফাস্টেও বড় 
রকমের দাঙ্গা হয়েছে। উত্তর আয়াল্যাণ্ড 
হয়েছে। শেষ পযন্ত বৃটিশ সৈন্য এসে 
অবস্থা আয়ত্তে এনেছে। 

উত্তব আয়াল্যাণ্ডের প্রোটেস্টান্ট- 
কাথিক {বিরোধ আজ নতুন নষ। কষেক 
শত বৎসর ধরে এই 'িবোধ চলে আসছে? 
সূচত্বর বৃটিশ সবকার িভেদনপীতর 
আশ্রয় গ্রহণ কবে দেশবাসীর ইচ্ছার 
দরৃদ্ধে জোর করে ১১২০ সালে 
আয়াল্যাণ্ড ভাগ করে। অবশ্য ভারত 
ভাগের সময় যেমন তারা মুসলমান 
সমাজের একাংশের সমর্থনকে অজুহাত 
হিসাবে ব্যবহার করেছিল, ঠিক তেমান 


তারা আর়াল্যাপ্ড ভাগ করার সময়েও - 


উত্তর আয়াল্যশ্ডেব এক দল প্রোটে- 
স্টদস্টব সমর্থন পেয়োছিল। শেষ পর্যন্ত 


উত্তরের আলস্টারকে বাদ দিয়ে দক্ষিণ 
জ্ায়াল্যা্ডকে স্বাধীনতা দেয়া হয়, এবং 
১৯২১ সালে স্বাধীন প্রজাতন্দরুপে 
'আইিশ ক্র স্টেটের জন্ম হয়। আল- 
স্টারকে নিয়ে পৃথক ‘উত্তর আয়াল্যাণ্ডি' 
গঠন করা হয়, এবং এই অণ্টল বৃটিশ 
শাসনের অধীনে একটি স্বয়ং-শাঁসত 
এলাকা রূপে স্বীকৃত হষ। 'কিল্তু এতে 
সমস্যার সমাধান না হয়ে আরও বেডে 
যায়। আয়াল্যা্ভ বা ‘আইরিশ 'ফ্র 
স্টেট’ পূর্ণ একীকবণ অর্থাৎ আলস্টারের 
আয়াল্যা্ডভুন্তির দাঁব জানাতে থাকে। 
আলপ্টারের পাঁচ লক্ষ ক্যাথালক এই 
দাঁবর সমর্থক। বিপরীত দিকে আল- 
স্টাবের সংখ্যাগারষ্ঠ দশ লক্ষ প্রোটে- 
স্টংশ্টের অধিকাংশের দাবি £ আলস্টারকে 
পুরোপুরি যুক্তরাজ্য বা বৃটেনের অংশ- 
রূপে গণা কবা হোক তাই এখানকার 
প্রোটেস্টান্ট ও  ক্যাথথীলকদের ঝগড়া 
অংশত ধর্মের, আর অংশত রাজনীতির ৷ 

প্রোটেস্টান্টদের দল য়ুনিয়ন পার্টর 
একটানা শাসনে আলস্টারের সংখ্যালঘু 
ক্যাথালকদের ওপব নানারুপ আবিচার 
করা হয়েছে। বাসস্থান, কর্মসংস্থান, 
ভোটাধিকার, প্রত ব্যাপারেই ক্যার্থালক- 
দের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে৷ নাগাঁরক 
অধিকারের দাবিতে তাই ক্যাথালকদের 
সংগ্রাম ক্রমেই শান্বশালশ হয়ে ওঠে। গত 
এক বৎসর ধরে এই দাবিতে জোর 
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সংগ্রাম চলছে । আর এই সংগ্রামকে ব্য 
করার জন্য যেমন চলছে সরকার! দমন- 


নাত, তেমনি চলছে উগ্ৰপন্থী 
প্রোটেস্টা'টদের হামলাবাঁজ। শকছু 
উদারনীতিক প্রোটেস্টান্ট  নাগারক 


আঁধকার সম্প্রসারণের পক্ষপাতী হলেও 
তাঁদের সং-প্রচেম্টা বিশেষ কার্থকরণ হয় 
{ন। উত্তব আয়াল্যাণ্ডের প্রধানমল্ণ 
ক্যাপ্টেন টেরেণস ও'নশল প্রোচেস্টাণ্ট- 
দের অংস্ধাভাজন হওয়া সত্তেও ক্যাথলিক- 
দের সামান্য নাগাঁরক আঁধকাব 'দতে 
আগ্রহী হওয়ায় উগ্ৰপন্থী প্রোটেস্টাণ্টদের 
চাপে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। 
ও'নীলের জাগায় নতুন প্রধানমল্লশ 
যাতে জাধকারের 
দাবি কবতে না পারে, তার জন্য তাদের 
উপয্্ত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে উগ্রপল্থী 
প্রোটেস্টান্টদের হামলা অব্যাহত বষেছে। 
আর এ ব্যাপারে সবচেষে উদ্যোগ 
আধা-ফাঁসস্ট সংগঠন ‘অরেঞ্জ অরডাব'। 
এই ‘অরেঞ্জ অরভাবের' লোকেরাই অস্ম- 
সজ্জিত হয়ে বোমা-বন্দুক নিয়ে 
লণ্ডনডেরী শহরেব ক্যাথালক অধ্যাষত 
বস্তি এলাকা বগসাইড আক্ুমণ করে।' 
গ্যাসোলিন-বোমার সাহায্যে তারা শত্ত 
শত বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ক্যাথ্থালকরা 
অবশ্য সাহসের সঙ্গে এই হামলা প্রতি“ 
রোধে এশিয়ে আসে। বাইশ বছরের 


ডেভালন নিজে এই প্রাতরোধের নেতৃত্ব 


৩00 এবং বেলফাস্টে বৃটিশ 


৬০০ 


সৈন্য পঠানো হয়। তারা ১৪ই আগস্ট 
এই দুশট শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
এদের আগমনের পরই অবস্থা আয়ত্তে 
আসে। পরে আরও এক হাজার বৃটিশ 
সৈন্য এসেছে! আলমস্টারের আইন ও 
শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এদের ব্যবহার করা 
এবং আপাতত 'কছাঁদিন এরা 


হবে। 


জত্োহিক বগদতশী 


আশ্বস্ত বোধ করতে পারছে না 


পাঁরপূর্ণ নাগারক অধিকার ও সমান 
ভোটাধিকার না পাওয়া পর্যন্ত তারা 
আশ্বস্ত হবে না। নতুন করে তারা 
আলস্টারের ভু কথাও 
ভাবছে, যাঁদও তা খুব সোচ্চার নয়। 

আলস্টারের ক্যাথালকরা 


লারা লণ্ডন থেকে ঘুরে এসে দাব 


«“আলস্টার আমাদের দেশের অংশ, সেখান- 
কার জনসাধারণ আইরিশ জনসাধারণের 
অংশ।” 

প্যাক গহলারণ ১৭ই আগস্ট লণ্ডন 





ইঞ্তরায়েশ ? 
কদন আগে তেল আঁভভে 
ক্ষমতাসীন দল যু লেবার পাঁটর 
সম্মেলন হয়ে গেল। আগামী সাধারণ 
নির্বাচনের জন্য দলের নির্বাচনী 
ইস্তাহার সম্মেলনে গৃহীত হয়। 
প্রাতরক্ষামল্ত্রা মশে ডায়ানের নেতৃত্বে 


এই সঙ্গে ইজরায়েলের যে নতুন মানচিত্র 


€২51৮1৬৯) 





কোন কোন যুদ্ধ থাকে, যে যুদ্ধে 
কোন পক্ষের হার-জতে যুদ্ধের 
মাঁমাংসা হয় না, সাষ্ধ করলেও যুদ্ধ শেষ 
হয় না। এই যৃ্ধে যে হেরে যাবে, 
তাকেও যুদ্ধ চালাতে হবে, থামলে 
চলবে না--আবার যে জয় হবে, তাকেও 
ফুদ্ধ চালাতে হবে, থামলে চলবে না। 
এই যুদ্ধ একমাত্র শেষ হয় প্রাতিপক্ষ শেষ 


থাকলেই মানুষ সব দেখতে পায় এমন 
ময় । অনেক 'দিনকানা থাকে, যারা দেখেও 
দেখতে পায় না, তাদের কথা এখানে 
উল্লেখ নিম্প্রয়োজন। আমি শুধু 
চক্ষুম্মান ব্যক্তিদের কথা বলাছ। এই 
দনকানারা ১৯৬৫ সালে যখন পাঁশ্চম- 


গ্ঠরলাম সিং, 
আর আজ অন্য কেউ নয়. স্বয়ং বাহাদুর 
শাহের মত দিপ্লীশ্বরণ শ্রীমতী ইন্দিরা 
শগ্গান্ধীও িনি 'সাশ্ডিকেট-ীবরোধী 
যুদ্ধে নেমেছেন। কিন্তু সেই কথা পরে 
তাই 'দনকানাদের কথা বলে নই! 
১৯৬৭ সালে পাঁশ্চমবঙ্গের যু্ত- 
ফ্রুশ্টের সরকারকে রাতারাতি খারিজ করে 


ওপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করবে? শুধু 
প্রতিশোধ গ্রহণ নয়. সারা ভারতের 
রাজনীতিতে মোড় ঘুরিয়ে দেবে। সেই 
ধ্দনের গদনকানারা এই কথা বোঝেন 
ন, কিন্তু, আজ বকছেন: তাই তো 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দিল্লীতে সাশ্ডি- 
কেটের বিরুদ্ধে যন্ধে নেমে বারে বরে 
বলছেন- এরা, এরাই অজয় ম:খাক্রীকে 
তাঁড়য়েছে, এরাই পশ্গগবপা কংগ্রেসের 
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দিয়েছে, একটিও দ্বিতীয় প্রেফারেন্সের 
ভোট দেয় ন। পশ্চমবত্গেই কংগ্রেসের 
৫৩ জন বিধানসভার সদস্যের মধো ২৮ 
প্রাথীর বিরুদ্ধে ভোট 


মনোনীত করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে 


হয় ফিরে যান নিজেদের গোঠে। না, 
সেটা সম্ভব নর- কোনরুমেই সম্ভব নয়। 
তই তো আগেই বলেছি কোন কোন 
যুদ্ধ আছে, যে যুদ্ধে কেউ থামতে পারে 
না। বেশ তো, সাণ্ডকেট তো এই বলে 
থামতে পারত যে, কংগ্রেস সংগঠনের 
মলক আমরা, আমরা পার নি ঠিকমত 
নেতৃত্ব দিতে-তাই তো কংগ্রেস ভেঙে 
টুকরো টুকরো হয়ে গেছে রাম্টপাত 
ধনবণচনে। রাজ্য কংগ্রেস সামাগ্রকভাবে 
হোক আর একজন বিধানসভা সদস্য 
এককভাবে হোক অগ্রাহ্য কবেছেন 'নাঁখল 
ভারত কংগ্রেসের ষ্তর মন্তর রোডের 
ফরমান, লোকসভার সদস্য থেকে শুরু 
করে কেন্দ্রীয় মন্রীরা পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে" 
ছেন কংগ্রেস সভাপতির নিদেশ, '্কল্তু 
কেন? কোন্‌ ভুল, কোন গলদ দলকে 
এমনভাবে ভাঙনের মুখে নিয়ে এসেছে। 
কাটার আগে নিজেদের মাথা ঠান্ডা করে 
এই কথাটা ভাবা দরকার ছিল। কিন্তু 
না, থামবার অবকাশ নেই। এই সব 





 শিক্ষার্বিজ্ঞানের কথঘেকটি অতুলনীঘ্ব হা বই !! 


সাপ্তাহক বসুমতী 
চাঁন বা সোঁভয়েট কোন দেশেরই ভত্ত 
হতে পারে নন, কারণ এই দেশগ্‌যঁল হল 


ও শ্ৰীক্কষ্চেভ ভারতে এসোছিলেন। সেই- 
দিন অনেকেই বুঝতে পারেন নি অথবা 
যাঁরা বুঝোঁছলেন, তাঁদের ভাল লাগে 'ন 
-এটা কি রকম ব্যাপার! একজন হল 
প্রধানমন্ত্রী আর একজন হল পার্টি প্রধান 
দু'জনের সমান মর্যাদা এক হয় ক 
করে। শুধু তাই নয়, আমাদের 
ভারতবর্ষের 


চালত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এতাঁদন ধরে 
চন বা সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে যে 
প্রধান আঁভযোগ আনতেন বা বলতেন, 
সেটা হল-এই সব দেশে গণতন্ নেই, 
এই সব দেশে পার্টি হল প্রধান। পার্টিকে 
প্রশাসনের শীর্ষে স্থান দেওয়া হয়েছে। 
'কিন্ডু ভারত এই পথে যাবে না। ভারত 
পারষদীয় গণতদ্তকেই শার্ষে স্থান 


গ্রহণের মধ্যে 
পাঁরষদ ও দলের স্থান কি হবে সেটাও 
নির্ধারিত হয়ে আছে। প্লেট বৃটেনে 


বি-এ (শিক্ষা), বি-টি, বি-এড, বুনিয়াদী শিক্ষণ স্তরের জন্য 
অধ্যাপক অক্রুণ ঘাষ প্রণীত 


| ১1 শিক্ষান্য়ী আানাবড়ান 
২। পিক্ষা'জ্ঞানের মৃত 


| 9! ভারতায় শিক্ষার সংল্প্র তক রূপ ও গম 


| - [বি-টি তৃভশয় পত্রের সর্বাধনিক পাঠ, প্রল্থ। 
: 81 শিক্ষার ঢাংধারা, গদ্ধ।ত ও সমসার 


ইতিহাগ__( 8ধ সং) 


(চন্নসংঃ) ১৪০০ | 

(৮ সং) ১০০০ | 
১১০০ | 
১০০০ 


ৃব-টি চতুর্থ পত্রের বহুল-প্রশংসিত পার্থ? 


~ বি-এ শিক্ষার তৃতীয় পত্রের সর্বাধ্যঁনক তথ্যসম্পন্ন 


৪7 মানসক ম্বাস্থবজান (Mental Hygiene) 
৭! জঙ্লাভাবিক মনোবিজ্ঞান (Abnormal মিটি? 


৮। ইংলপ্ডে শিক্ষার ইতিহাস (২য় সং) 
৯1 ভারতে শিক্ষার ইতিহাস নের্ঘসং) 
10. Modern Educatfonal Theories 
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} আসবেন? 
| ক্ষমতা কারো হবে না। ভারতবর্ষ 
| পাঁকস্তান নয় যে, রাতারাতি গণেশ 
এডুকেশনাল এণ্টান্র প্রাইজার্স, ৫1৯, রমানাথ মজুমদার স্রীট, কাঁল-> | 


লেবার পাট, ফনজ্ঞারা্ডেটিভ পাঁচ 
আছে, বিন্তু ক'জন এই সব দল ও 
খুব বোশ 


নাম শোনা বায় না। কিন্তু আজ মূল 
প্রন, ভারতের ক্ষেত্রে এসেছে বা আনা 
হয়েছে এইভাবে যে, নির্ধারণ করতে 
হবে কে বড়- প্রধানমল্লী, না কংগ্রেস 
সভাপাঁতি? যাঁরা এতকাল পাট 


ও যার মীমাংসা প্রয়োজন। কে বড়; 
দলনেতা বা দল, না পাঁরষদশয় নেতা 
বা পারষদ। "দ্বিতীয় মৌল প্রশ্ন দেখা 


| দিয়েছে সব তো হল কিন্তু তার পর? 


॥ বাদ দিয়ে যে অন্য কারো কাঁধে পা রেখে 


ক্ষমতা রাখবেন-সেটাও হবে না। 
ভারতের বামপন্থীরা কংগ্রেস ভাঙতে 


| চার, তাই শ্রীমতাঁ গান্ধী ও 'সাশ্ডকেটের 
ঢু বন্দে ধুয়ো দিচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে, 
॥ হয়তো আরো মদতও দেবে। কিন্তু এই 


6 সাধারণ গদ্ধঢি, বায় সংগঠন 6 স্াস্থাশিক্কা ১১ ‘00 | 


বামপল্থারা শ্রীমতশ গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী 
করে রাখবেন, এটা কোন পাগলও দ্বপ্নে 


ন দেখতে চাইবে না। এর পর তাহলে ক 
॥ হবে? গান্ধীর বিদায় মানে কেন্দ্র থেকে 


কংগ্রেসের বিদায়-কিন্তু তার পর কে 
এককভাবে হোক বা যৌথ 


উল্টিয়েও সরকার থাকবে কাজেই প্রশ্ন 
এখন কোথায় যাচ্ছ আমরা ?(চন্গবে) 


আন্তঃরাজ্য পাপ ব্যবসায়ের একটি 
ঘাঁটি সম্প্রীত উত্তর কলকাতায় ধরা 
পড়েছে। অল্পাঁদনের মধ্যে দু'বার হানা 
দদয়ে উত্তর কলকাতার একটা বাড়ি থেকে 
ফয়েকাট মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে। 


করেছেন। এই. বৃত্তি কলকাতাতেই' 
কয়েকটি মালিক। অন্যান্য 
রাজ্যেও এই পাপ ব্যবসায়ের ঘাঁটি 


' রে । শোনা যায়, গোয়েন্দা বিভাগ নাকি 
তাঁকে পি-ভি এ্যাষ্টে গ্রেপ্তার করার জন্য 
প্রন্ভুত ছিল। কিল্ভু কোর্ট থেকে সে 
নাক সব্বাইকে ফাঁকি য়ে হাওয়া। 
অথচ এই মহাশয় ব্টা্ত এখনো স্বচ্ছন্দে 
ঘোরাঁফরা করছেন। কয়েকাঁট সংবাদ- 
পত্র দপ্তরেও নাকি তিন হানা দিচ্ছেন। 
উদ্দেশ্য মহং--তাঁর সম্পর্কিত খবরাখবর 
যাতে জনসাধারণের সামনে হাঁজর না 
করা' হয়। 

এই কাঁহনীর সঙ্গে আরো অনেক" 
কথা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হচ্ছে। 
এমন. কি: মন্দ্িসভার দু-একজন সদস্য, 


মাম জাঁড়ত হয়ে পড়ছে এই ব্যান্তর নিরা- 
পদ পলায়নের ব্যাপারে 





সব নাম কানাঘুষার মধ্যে সীমাবষ্ধ আছে, 
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পাঁততাবাত্তর বাঁজ অক্কাঁরত আছে। 
সমাজব্যবস্থা ভেঙে নতুন সমাজব্যবস্থ্‌ 
পত্তন না করা পর্যন্ত এই বৃত্তি দর 

হবে না। 
অভাবে পড়ে কিংবা নানারকম 
সামাজিক কারণে এই বাাঁত্ত অবলম্বন 
করতে যারা বাধ্য হয় তাদের সম্পর্কে 
{নশ্চয়ই উপরোস্ত বন্তব্য প্রযোজ্য। 'কল্তু 
মানুষের দুর্বলতা ও চরম দারিদ্রের 
সুযোগ 'নয়ে ব্যবসা চালিয়ে সমাজে যারা 
প্রাতপাত্ত বজায় রাখছে তাদের সম্পর্কে 
{নিশ্চয়ই কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 'িন্দু- 
মাত্র দ্বিধা করা উচিত নয়। আঁভন্ঞ 
গাঁততাবৃস্তি 


কারবারও এই আখড়া থেকে পাঁরচালত 
হয়। এদের সঙ্গে পুলিশ দপ্তরের 
যোগাযোগের কথাও প্রায় প্রবাদে পারণত॥ 
ভাই এই অপরাধকে কমাতে হলে সরকা- 
রকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে! 
যে সব বড় বড় আড্ডা আছে তার পরি- 








জবার আক্রমণের সতি 


পাহাড়তলশ ইউরোপাায়ান ক্লাব আক্রমণে ব্যর্থতায় 
পূুষ্ধানুপুল্খ খবর মাস্টারদার কাছে পেশছলে তানি ধাঁর- 
গৃস্থবরভাবেই সমস্ত শুনেছলেন। আম সেখানে উপস্থিত 
না থাকলেও খবর-বাতণ শুনে মাস্টারদার মনের জিজ্ঞাসা 
[ক ছিল তা আমি অননমান করতে পাঁর। তাঁর কর্ম- 
ঈশবনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘাঁনম্ঠ ও ওতপ্রোতভাবে জাড়ত 


ছিলাম বলেই ছোটখাটো অক্ষমতা ও ব্যর্থতায় তাঁর 


মানাসক প্রতিক্রিয়ার রুপাঁটি আমার বশেষভাবে জানা 'ছিল। 
কোন বাধাকেই মাস্টারদা বড় করে দেখতেন না__অন্তরের 
প্রবল প্রাতরোধশক্তিতে সকল বিফলতাকেই সহজভাবে 
গ্রহণের ক্ষমতা তান রাখতেন। সকল অকৃতকার্ধতা ও 
গি্ষলতার বাস্তব কারণ নির্ধারণে 'আত্মীনয়োশ করে 
অবিচল নিষ্ঠায় মান্টারদা সাংগঠানক দায়িত্ব পালন করতেন! 

ক্লাব আক্রমণে অপ্রত্যাশিত অকৃতকার্যতার কথা শন 
মাস্টারদা যখন চিচ্তামক্ন, তখাঁন আবার সংবাদ এলো-_ 
শৈলেশবর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। সংগ্রামের কন্টকা- 
কীর্ণ বন্ধুর পথ আঁতক্রম করে ধাঁর পদক্ষেপে সম্ম-খ- 
পানেই চলতে হবে- মাঝ পথে নিক্কিয় ও নিশ্চল হয়ে থেমে 
হাওয়া ফোন বিপ্রবী নেতার পক্ষেই সম্ভব নয়। মাস্টারদার 
কাছেই [শখোছ-বাধা-িপান্ত ও নিষ্ফলতার বিরুদ্ধে শত- 
হুশ বেশি দঢ়তার সঙ্গো বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হকে_ 
সমস্ত বাধা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বারে বারে প্রস্তুত হতে 
হবে_আঘাতের পর আঘাতে শতকে বিপর্যস্ত করে তুলতে 
হবে পরাজয়ের মনোভাব ছাড়তে হবে; তবেই একনিষ্ঠ 
বপ্পবাঁর কাছে সাম্রাজ্যবাদ শরুর ওঁন্ধত্য আত্মসমর্পণ 
করবে! পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে প্রথম 
প্রচেষ্টার ব্যর্থতার ফারণ খুজে পেতে মাস্টারদার একটুও 


৯৮ 


নিয়ে যে দলটিকে প্রদ্তৃত করা হয়োছিদ তদের ভিতর এখন 
শৈলেশ্বর নেই। পাঁরকজ্পনা একবার বানচাল হলে আবার 
্রস্কৃত করতে সময়ের প্রয়োজন। ব্যর্থতার বিরুদ্ধে পর্ণ 
উদ্যমে আবার সাংগঠনিক আঁভষান শুরু হোল। ভি 

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদোর ও কল্পনা দত্ত পাহাড়তলী 


, ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে অংশ গ্রহণ করবে- মাস্টারদা 


ও দনর্মলদার এই পাঁরকল্পনা ছিল। কিন্তু ধলঘাট যুদ্ধে 
অপূর্ব সেন ও নির্মলদার মৃত্যুতে আনবার্যভাবেই 
সাংগঠানক দর্বলতা দেখা দিল। মাস্টারদা কল্পনা ও 
প্রতীতিলতাকে বাড়তে ফিরে গয়ে স্বাভাঁবক জীবনযাপনের 
দীনেশ 'দয়োছিলেন। সেই নতুন পাঁরস্থাততে প্রণীত ও 
কল্পনার জন্য অপেক্ষা করে ক্লাব আক্রমণে বিলম্ব ঘটানো 
মাস্টারদা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি। তাই শৈলে*্বরের্‌ । 
নেতৃত্বেই ক্লাব আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন সাস্টারদা। খু 

আমার মনে হয় মাস্টারদা শৈলেশবরের "আত্মহত্যা 
প্রবণতার" মনস্তত্ব {বিশ্লেষণ করে হয়ত ভেবোঁছলেন_ মতা 
ভয়হশন মরপ-পাগল বিপ্লব, যে সর্বদাই আত্মবিনাশে, 
প্রস্তুত, প্রাণ দেবার সৎকল্পে সে নিশ্চয়ই স্থিরচিত্তে যুদ্ধ-' 
ক্ষেত্রে অগ্রবতঁ হবে-নরাপদ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবন 
থাকলেও ফিরে না এসে শত্রুর সঙ্গে সম্মৃখ-যণ্ধে প্রা 


দিতে দ্বিধা করবে না। এই ভেবে শৈলে*বরকে আত্মহত্যা 


হতে বিরত করবার উদ্দেশ্যেই হয়ত মাস্টারদা তার নেতৃত্বে 
ক্লাব আক্রমণ করতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত 'নিয়োছলেন। - গণ- 
তল্মবাহিনধর চট্টগ্রাম শাখার সাংগঠানক ও সংগ্রামী অগ্র- 
গতির পথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মাস্টারদার পাশে পাশে 
থেকে বিভিন্ন সময় বাভিন্ন বিপ্লবী সভ্যদের ব্যাপারে, তাদের 
সম্পূর্ণ অজ্জান্তেই আমাদের [সম্ধান্ত নিতে হয়েছে। | 


স্ষায়েক ক্ষেতে কেউ কেউ নি প্রাধান্য প্রচিতষ্ঠ্যার জন্য গালের 
মধ্যে সমস্যা স্থা্টি রুরেছে- নান্দনভাবে তাদের নিবৃত্ত, করতে 
হয়েছে আবার কেউ কেউ হয়ত কোন স্ুয়োখে বরিডলভার, 
পিস্তল প্রভাত করায়ত্ত করে নিজের একটি “স্বাধীন চরু* 
'স্বাষ্টর প্রয়াস পেয়েছেন-স্তাঁদের প্রতি আমাদের একাল্ত 


৭১ পরবাস ও নির্ভরতা আছে একথা বকর তাঁদের 'বদ্রান্ত 


কররেছি। ব্যন্তগত জীবনে বন্ধুদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি 
শ্বান্বিতার সমস্যা যখন দেখা দিয়েছে তখন তাদের মন- 
জ্রতে হয়েছে। জালালাবাদ যুদ্ধের পর সাথীদের মনস্তত্ব 
লুকে তাদের অনেকের থেকে নানা অজুহাতে সাস্টরক্কা 
ধরভবাভার, পিস্তল ইত্যাদি ফের খনয়েছেন। ছি ও 
আত্মঘাতী প্রাতিদ্বান্বিত় যারা সরনাশের প্রপ্ধে এগিয়ে 


ক্লাজের সুযোগ করে 'দিক্লোছিলেন মাস্টারদা। সকল সংগঠন - 


'ও সকল' দলের মধ্যেই এই নীতি আরহমান কাল হতে 
প্রচলিত আছে। কিন্তু কথা হোল. রুতখানি সার্থকতার 


বুজে লিলি সাতহিরা যেই সদর অনন্যার নাতি 


প্রয়োগ করতে পারেন। 

আথীদের মধ্যে [5210 SPIE যাতে গড়ে ওঠে তার 
প্রতি মাস্টারদার সব সময়েই লক্ষ্য ছিল। কোন যাক 
শানের জন্য দল গঠিত হলে তাদের মধ্যে একজনকে নেতৃত্বের 
- দ্রারিত্ব দিতে হয়। খ্যাক্শান পারিচাবনার্ঘে Artificial 
Leader fনয়োগে সুফলের আশা খুব কমই থাকে! 


7৯২ Natural Leader-এর নেতৃত্বেই সফলতার সম্ভাবনা 


বোঁশ। 

ক্লাব আক্রমণে প্রথম অকৃতকার্যতাব পার দক্কিতীয়রার 
আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মাস্টারদা এমন একজন নেতার 
ফথা চিন্তা করেছিলেন, যান দলের সকলেরই আস্থাভাজন 
২ বিপ্লব দলটিকে দৃচ্তার সঙ্গে পরিচালনায় সক্ষম এরং 
সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা দ্বিধায় সকল নির্দেশ মেনে 
নিয়ে য়াঁকে আনুগত্য দিতে প্রস্তুত! 
.. আাস্টারদা প্রীতিলতা ও রুল্পনারকে আাক্সর গোপন 
জাশ্রয়স্থলে ডেকে পাঠালেন এও প্রীতিকে ইউরোপ'য়ান ক্লার 
আরুমণকারণ দলাটির নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নিরর্পটিত করলেন ॥ 
স্প্রণীতিদি” দলের সকলেরইু শ্রদ্ধার পাত্রী এবং তার বিপ্রবধী 
শ্লনের দঢ়তা ও কর্মশান্তিতে সকলই আস্থানন৭ সহছের 
পরীক্ষায় ৪ বিপ্লবী জাঁবিনের কঠোর আস্মত্যাগে আমাদের 
দেশের নারীরাও যে পুরুষের ঘমকক্ষ তা প্রথম নারদ শহইদর 
হশিতিলতা তার জাঁবন উৎসর্গ করে প্রমাণ করেছে? 
1 চট্টগ্রাম অভ্যু্থানের গর থেকেই আসম্যদের সশস্ত 


৮-২৮নজভিয়ানে অংশ গ্রহণ করতে শৃরপ্রবী। বোনদের আমরা কেন 


শাহান কাব নি-এই প্রশ্ন বাংলার বিপ্লবীদের মন 
আলোড়িত করে তৃঙ্গেছিল'। টট্টগ্রম অববীবজ্ঞোহে মেয়েরা 
কেন মোগ দেন খন লে বব্যয়ে আমার আগের তিনখ্ানি 
(৮আম্নিগর্ভ চট্টগ্রাম”, “চট্টগ্রাম যুবনাবদ্লোহ” ১ম প্রন্ড ও 
শচটগ্রাম যুববিদ্রোহ” ২য় খণ্ড) গ্রদ্ধে বিস্লারিত আল্মোচন্ম 


করেছি। গ্রল্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এই বইতে আস 


ুনরাবাতত আর করলাম না। 


6৯১ 


বাংর - নারালিনাজেয প্রতি আগাদের আরজ্মার কোনই 
কারণ ছল না॥ সাম্াজ্যরাদশী শুর বিরুদ্ধে ভাইদের পাশে 
দাঁড়িয়ে বোনেরা ফ্দ্ধ করতে পারবে না-আযাদের মনে 
এইরূপ অকাস্তর ম্তাধারার কোন স্থান ছিল না। 
সাংগঠানক সমস্যার কথা ভেবে ও সময় স্রজ্পতার জন্য 
আঁভযান পাছে সফল করে তোলা না যায়, সেই ভয়েই প্রথম 
আক্রমণে বোনেদের সঙ্গো নিতে আমরা সাহস কার নি। 
জআ্বামর্া জানতাম, বোনেরা আমাদের ভুল বুঝবে না। 
তারা যে দাঁত্যই ভুল বোঝে নি তার প্রমাণও আমরা 
পেয়োছ। তাছাড়া পরবর্তীকালে বোনেরা বাস্তবেও দেখেছে 
যে, তাদের প্রীতি কোন 079]00109 ব্য তাদের উপেক্ষা 
ওর কোনটাই আমাদের ছল নাঃ 

' মাস্ট্রদা ও নির্মলদা চেয়োছলেন শ্বেতাঙ্গ বর্বরেরা 
বাংলার য়ে নারীস্মাজরে নির্যাতন অপমানে পদে পদে 
লাস্কিত করেছে, ঘেই নারঈসমাজই সাম্যবাদী শাসকের 
বিরুদ্ধে সশস্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করুক! গাঁতশীল জগতের 
বৃহং পারধি হতে 'র্বাচ্ন্ব--অন্ধকার গৃহকোণে বাঁদ্দনী 
নারীসমাজ একবার যাঁদ বিপ্লবী প্রেরণায় উদ্ধুদ্ধ হয় তাহঙ্গে 
তারাও অসাধ্য সাধন করতে পারে--এ বিষয়ে মাস্টারদা 
ও শীনগ্লদা সচেতন ছিলেন। তাই তাঁরা চেয়োছলেন 
লাইছিত নারীসম্াজের প্রতীকস্ববৃপ প্রণীত ও কম্পনা 
পাহাড়তলশ ইউরোপণীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্বভার গ্রহণ 
করবে_পছুনে পড়ে না থেকে সশস্ঘ সংগ্রামে ভাইদের পাশে 
এসে দাঁড়াতে ভারতের নারীসমাজকে, অস্ত-কন-ঝনায় তারা 
ডাক দিয়ে যাবে। 

প্রাহাড়তলন ক্লাব আক্রমণ পাঁরকল্পনার প্রথম ব্যর্থতার 
পর দ্বিতীয় দফা আক্রমণ প্রস্তুতি দ্রুত শুরু হোল। এই 
দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় মাষ্টারদাকে বহং নতুন নতুন বাধা- 
[িপাত্তর বম্মুখীন হতে হয়েছে। 

সিবতীয়বার আক্রমণের পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী কল্পনা 
দত্ত তার অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে একরে চ৪077)£ নিতে 
পুরুষবেশে বিপ্লবী সাথী শান্তি চক্ষবতরর সঙ্গে কাটুল'ী 
গ্রাম অভিমুখে সাচ্ছিল। কিচ্তু এই পুবুষবেশে পথচারী- 
দের চোখে ধুলো দেওয়া শেষ পর্ষল্ত সম্ভব হোল না। 
পাহাড়তম্মীর কাছাকাছি দেওয়ানহাট নামক স্থানে কাঁতপরন 
অব্া্ছিত লোক কল্পনাকে মাহলা বলে সন্দেহ করে এবং 
তার পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। দেখতে দেখতে অবস্থা 
চবারালো হয়ে উঠলো। এই পাঁরাস্থাতিতে কোন উপায় না 
দেখে কল্পনা নিকটবভর্শ থানাতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে, 
নিজের, পরিচয় দিল এবং জানালো সে দেওয়ানহাটের্‌, 
স্ধাঝীয় ডান্তার জ্ঞান ঘোষ মহাশয়ের পারচিতা। কল্পনা 
ডান্তারবাবর ছেলের সহপাঠী এবং সেই স্মত্রেই ডান্তারবাব্র 
পরিবারের সং্গ্রে তার পাঁরচয় ছি 

করপনার পুরুষবেশের এই চাণ্টল্যকর, সংবাদটি চাঁরি- 
[দিকে ছাঁড়য়ে গভলো। এই ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীমান আনন্দ 
গ্রৃপ্তের লেখা থেকে সামান্য উদ্ধাতি দিল 
“১৭-৯-৩৯ ভ্যারখে পুরুষবেশে তিনটি লোক ট্যাক্সি 


h 
টা 





যোগে পাহাড়তলার দিকে যাইতেছিল। দেওয়ানহাটের - 


. দিফটে তাহাদের কথাবার্তা শ্ানিয়া একটি লোকের সন্দেহ 


ছয় যে, ইহাদের মধ্যে একজন রমণশী আছে। অপর এক 
জ্রাইভার শেখ দেওয়ান তাহাদের দেখিয়াছে এবং কল্পনাকে 
লনান্ত কারয়াছে। তাহাদিগকে অন:সরণ কাঁরয়া সে ভেল্ুয়া- 
দাদির উত্তরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়া স:রেন 
ভাক্কারের কাছে লইয়া যায় এবং পুলিশকে খবর দেয়। 
পুলিশ যাইয়া সেখানে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। কল্পনাকে 
suppresion of terrorist Act, মতে সোপদ* করা 
হয়। সে আমিন মূ হইয়া ন্ট হয়,"-পোধযজন্য 
থৈকে উদ্ধৃত)। . 

দুটা বুধ সামাল হলেও সংগঠনের চলর পথে এই 
গঈব বাধাও প্রস্তুতির গতি ব্যাহত ও মন্থর করে। পূর্ষ- 


| ইশ কল্পনাকে থানায় বন্দী হতে হোপ । পুলিশের বড়- 


কর্তারা প্রাণপণে জানতে চেষ্টা করলেন কল্পনা এই বেশে 
ক উদ্দেশ্যে কোথায় বাচ্ছিল। পুলিশকে অবশ্য শেষ 
পর্যন্ত কল্পনার কাছ থেকে কিছ জানবার দুরাশা পরিত্যাগ 
ফরতে হয়েছিল। চট্টগ্রামের দৈনিক “পাণ্চদন্য” কাগজে 
রে ভাক্কারবাবুস বলে সংবাদটি 'পারবেশিত হয়েছে। 
কলত আমি কল্পনার মুখে যা’ শুনেছি তাই এখানে 
দলখেছি। প্রালশের রিপোর্ট বা সংবাদপরের খবরের 
চাইতে আমাদের প্রত্যক্ষ রিপোর্টে সত্যতা অনেক বোশ- 


অই আমার লেখাতে বই নিস আনা বিবাপসিরই 


জপ্রাধিকার। 


১৯৩২ সালের ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বয় কল্পনাকে 


ট্ল-হাজতে রাখা হোপ। কঙ্পনার বাবা. তখন সরকার 
উকিরীতে অন্য জেলায় কর্তব্যরত ছিলেন। টৌলগ্রাম পেয়ে 
[তান হুটে এলেন। কল্পনাকে জামিনে মূন্ত করে আনবার 
চেস্টা চলতে লাগলো। _ 


এদিকে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব * আরুমণের - 


পাঁরকঃপনা সম্পূর্ণ ইতিমধ্যে প্রর্ণীতিলতা বাড়ি ছেড়ে 
উলে এসেছে। আক্ুমণকারী দলটিও সম্পূর্ণ প্রস্তৃত। 


, আর বিলম্ব করা উচিত হবে না-বিলম্বে আরও কোন 


ধাধা আসতে পারে। মাস্টারদার নির্দেশ অনুসারে ১৯৩২ 
লালে ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত দশটায় পাহাড়তলণ ক্লাব 
আকুমণের সময ধার্য হোল। অবস্থার পাঁরপ্রোক্ষিতে 
'আলোচনান্তে -আকুমণ্কারী দলের "ও দলনেত্রীর পাঁরচ্ছদ 
দ্বর করা হয়। এই সময় পালিশ ও মিিটারীব তাপ্ডব- 
লালায় চট্টগ্রাম সশঙ্কিত, বিপর্যস্ত। স্থানে স্থানে 
ক্যাম্প. যখন তখন সৈন্যদলের টহলদারী, যেখানে সেখানে 
চিকপোস্ট। সেই অবস্থায় চট্টগ্রাম-অভ্যু্থানের রাতের 
গত সামারক ,পোশাক বাবহার মাস্টারদা সমশচশন মনে 
ফরেন নি। সকলেই সার্ট গায়ে, মালকোচা দিয়ে ধুতি 
পরে ও-রবার সোলের জুতো পায়ে গ্রযাকশানে যাবে স্থির 


হোল ।.. প্রীতলতার পোশাক কিরূপ হবে সে প্রশ্নের . 
লমাধানও মাস্টারদাই করেছিলেন আটজন সাথীর সঙ্গে ' 


গালিটারণ উউনিতর্সে যাওয়ার অর্থ অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ 
ফরা। গেরিলা যুদ্ধ পদ্যাততে যেন অতার্কতে শরুকে 
আমন করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্থির হোল প্রণীত- 


পাহাৰ কতা 


উরি SEAT SH FLEGE 
পরবে। মাথার চুল ঢেকে রাখবার জন্য মাথায়. একটা 
সাদা পাগড়ী শোভা পাবে। প্রীতির সা্টাট চেক কাপড় 
য়ে তোর করা হয়েছিল। টা 

মাস্টারদার নদেশেই প্রণীত এই এযাকশানের নেন 
প্রীতি মাস্টারদাকে প্রশ্ন করোছল অতজন . উপযন্ত ভাই . - 
থাকতে এই গনরুভার বহনের সম্মান তাকে কেন দেওয়া 
হচ্ছে? মাস্টারদা যুক্তি দিয়ে প্রশীতকে ব্যাঁঝয়োছলেন-- 
প্রত তাদের উৎংপাঁড়ন, নিপীড়ন ও অপমানের প্রায়শ্চিত্ত 
ফরবে ভারতীয় বিপ্লবী রমণীর বোমা ও 'রভলভারের 
প্রীত আঁশ্নশিখার মুখে। দ্বিতীয়ত, মাস্টারদা তাঁর 
আঁভসত প্রকাশ করেছিলেন_“আমি চাই ভারতখয় নার" 
সমাজ তাদের স্বাধীনসত্তা নিয়ে সমান অধিকারে পুরুষের 
হিস গরু যয" চান জন হান রিভাটির 


এই আমার ইচ্ছা.....:. 1" পরে" বিশেষ বিশেষ উদ্ধত 
চিত টি 

প্রাীতিলতাকে আটজন বিপ্লবী ‘যুবকের ছোট দলটির 
দেরণপতের দাযিদ্ব দিয়ে মাদ্টারদা দলটির সামনে প্রশীতর 
মাম ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণায় সবাই উৎফলুল্র_সবাই 
প্রীতাঁদর নির্দেশ পালনে স্থিরপ্রাতিজ্বীর কদমে এক ' 
দলা প্রণীতাদিকে অনুসরণ করে সবাই ইউরোপ*য়ান ক্লাবে - 


-সুপর কাঁপিয়ে পড়বে এবং বোমা ও গৃলশীবর্ধণে সান্াজা 


ধাদী পাশাবিকতার উপফন্ত প্রাতশোধ নেবে! - 

প্রথমবার এই জাক গাঁরিকল্পসা চলাকালে লৈল 
নাসিক প্রতিক্রিয়ায় তৃঙ্গছিল। সাথীদের কাছে বৃহ;বার 
শে গ্রকাশ করেছে-সে আর বাঁচতে চায় না, তাকে মরতেই 


০ হবে, ইত্যাদি, ইত্যাঁদ এবং সত্য সাঁতই সে আর বাঁচলো 
 আাঁবিব খেয়ে আত্মহত্যা করলো। প্রীতিলতাও ক্লাব - 


আক্রমণ করতে যাওয়ার পূর্বে নিকটতম সাথীদের ও 
মাস্টারদাকে বার বায় বলেছে-_ সে আর ফিরবে না, তাকে 


* শ্রাই আঁভিষানেই প্রাণ দিতে হবে। ভাইয়েরা অনেক' 


ষুঁবিয়েছে, মাঞ্টারদাও প্রাণীতকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, 
প্রীতির এই মনোভাব সুস্থ নয়_িক ময়। .“মরতেই হবে 
এ কথা মনে করবে কেন? যুদ্ধে যাঁদ মরণ আসে, ভবে . 


ভাকে আিঙ্গর্ন করতেই হবে। কিন্তু 'বাঁচবার চেষ্টা না 


করে স্বেচ্ছায় প্রাপ দেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়. প্রীতির 
এক কথা, সে সবাইকে বলতো _-“আমাকে নিয়ে তোমাদের 


-. আতাগোপন করে থাকা কত অসুবিধা । আমার জন্য 
"তোমাদের নিয়াপত্তা অনেকখানি ব্যাহত হচ্ছে। কি জান 
গ্বাস্টারদা হয়ত আমার জন্যই ধরা পড়ে যাবেন- না, শা 


আমার বেশে থাকা হবে না। নির্মলদা, রামকৃষ্ণ ও 
অন্যান্য শহদেরা আমাকে ভাকছে-্তাদের কাছেই আমার 
জ্খান। শতুর রিভলভারের গুলীতে আমি যদি নাও মার 


-তধ: আমাকে স্বেচ্ছার মৃত্যুবরণ - করতে হবে। আমার 


কাছে বিষ থাকষে_ প্রাণ থাকতে আমি ধরা দেব না-_আমি 
বেচে ফিরে আসবো না।শ 
অগ্নিযাগের তত, 'বপ্রবদতার ইতিহাসে 


লাাঁহক বসত" 


শ্রইরূপ বহু ঘটনা আছে। ২৪শে সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই আপনার দেওয়া এই গুরুদায়ত্ব পালনে যেন সফল হই। 

সাথীরা প্রণীভকে ভার এরুপ সংকল্প পাঁরত্যাগের জন্য . আপনার আশীর্বাদে পৃরুষেরা যা’ পারে নারী বলে তাতে 

অনেক ব্যািয়েছে। তারফেশ্বর ও মাস্টারদা প্রণীতকে বেন আমি অপারগ না হই। অমাকে শান্ত দেবেন আমি 

স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের সংকঙ্প থেকে বিরত করবার জন্য বেন সংকল্পে দঢ় থাকি...” 

সস্নেহে বহংপ্রকার ফান্ত-ভকেরে অবতারণা করেছেন। মাস্টারদা নীরব রইলেন। অন্তরের অব্যন্ত গভার 
1০7 কিন্তু অচল অটল দপ্রাতজ্ঞ প্রাতকে তার সংকল্প থেকে ভাষাতেই মাস্টারদা আশাবাদ করলেন। একে একে আটজন 


দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিপ্লবী সৌনিক মাস্টারদার আশীবাদ নিয়ে 
রাত্রের দক্ষযন্তরে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হোল। 

[দশ] 
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কেশের পুঙ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে । কেশের 
সর্জীবতা ও ঘাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে ॥ 
কেশপতন ও অকালপক্তা রোধ ক'রে 
হনরুষ্ণ সুন্দর কেশোদ্পমে সহায়তা করে ॥ 
সভ্ি্চ লিষ্ধ ও কর্মক্ষষ বাধে । 


® সাধনা ওঁষধালয় চাকা 
কুলিকাত।-« ্্ঠ 





ANZ কেগ্রাত 

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে আসলে সমগ্র ভারতবর্ষে) আইন ও শৃঙ্খলা বা এ 200107৫5- এই দুটি শব্দ এবং প্রাতিং 
শব্দ সুদুর গ্রানান্তলের নিরক্ষর চাষীর কাছেও পারচিত লাভ করেছে। ১৯৬৭ সাল থেকে এই দুটি শব্দ {য়ে এত আলোচনা, 
এত তদন্ত, এত সম্পাদকীয় মন্তব্য, এত বেতার ভাষণ হয়ে গেছে €হবেও কত ) ফে তার প্রচারের ক্ষেত্র শুধু বাংলাদেশেই 
সীমাবদ্ধ থাকে নি। একটি রাজ্যের আই ন-শৃঙ্খলার সংগে সেই রাজ্যের প্রশাসনযন্ত এবং প্যালশ বিভাগের কাধণবলীর প্রশ্ন 
খুব স্বাভাবিকভাবেই জড়িয়ে থাকে" ১৯৬৭ সালে পাঁশ্চমবপ্পে বৃন্তত্রষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজ্যের কিছু কিছু 
শিল্পপাঁতি এবং প্রাতীক্িয়াশশল গোল্ঠ তথাকথিত কিছু 'জাতপয়তাবাদ? এবং ‘সর্বাধিক প্রচারিত" পর-পত্রিকার সহায়তায় 
_ একটি গ্গনভেদী চীৎকার তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সেই চীৎকারের ?িতনটি ধার হলো--€১) রাজ্যের পলিশ নিস্ছিয়, (২) রাজ্যে 
আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছ নেই এবং (৩) এ রাজোর শিল্পে মূলধন লগ্ন বিপচ্জনক। +৬৭ সালের সেই আইন-শৃজ্খলার 
প্রশ্নে স্বার্থসংশ্ম্ট মহল এবং সংবাদপত্র জগতে যে গগনভেদী চীৎকার উঠোঁছল, তদানীন্তন কেন্দ্রীয় উপ- 
প্রধানমন্তী শ্রীদেশাই তাতেও খুশি হন নি। তান, কলকাতায় উড়ে এসে স্পষ্টতই আইন-শও্খলার প্রশ্নে সংবাদ- 
পরসমূহের বিরুদ্ধে আভিযোগ করে বলে ছিলেন যে, কেবল মাত বাংলাদেশেই নয়, চতুর্থ সাধারণ নির্ধচনের পরে . 
অকংগ্রেস সরকার শাসিত সকল রাজ্যের সংবাদপত্রই জনতার গণ্ডগোলের ‘কঠোর সমালোচনা’ করবার 'সংসাহস" হাঁরয়ে ফেলে” 
ছিলেন তারপর এই পূর্বাপ্তল থেকে 'দল্লীমসনদ পর্যন্ত কেমন করে ‘গেল’ ‘গেল’ রবে উদ্বোলত হয়ে উঠোঁছতলা, সেকথা 
আজও সকলের মনে আছে। তার পুনরা লোচ্না করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় । আমি শুধু মনে কারয়ে দিতে চই--/ 
সেই রব আবার উঠেছে, সেই মৃত-কণ্ঠ আবার সজীব হয়ে কথা কইছে। যা হোক সে-বারের কোলাহলের সংগে এব রের একটু 
মাত্রাগত আমল হলো, এবার নাক কোথা ও কোথাও পলিশ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সক্রিয় জোনি না ভেড়া 
কিংবা জমি দখলকারা জনতার ওপর হাম লা করে সেই রাজনৈতিক দলের স্বার্থরক্ষা করা হয় িনা)। 

এই প্রসঙ্গে অনিবার্য ভাবে কিছু প্রশ্ন এসে যায়॥ পাশের সাক্িয়তা-নাক্ক তা, নির্ধারণের মানদন্ড ক? বিক্ষুব্ধ 
কিংবা ঘেরাওকারা জনতাকে পিটিয়ে ঠান্ডা করতে পারলেই কি তাঁদের সক্ষিয়তার চরম নিদর্শন রাখা হয়ঃ অন্যথায় তারা 
চরম 'িক্কিয় বলে পাঁরগপিত হবে? ৩১শে জুলাই-এর. ঘটনা কি নিক্কিয়তর পাঁরচয় বহন করেঃ বৃটিশ ভারতে প্দীলশ' 
গিলো একটি সন্দাসমূলক শব্দ ) একথা ক কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, স্বাধীনতোন্তর ভারতে তার সামান্য 
রকমফের 'ছাড়া কোনো পাঁরবর্তন হয়েছেঃ স্বাধীন ভারতে পুলিশের সংগে জনগণের সম্পর্ক সমাজসেবী-বন্ধুর সম্পর্ক হবে 
বলেই ত’ সকলের কাম্য ছিলো । কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে, প্লিশ-জন্গণ সম্পর্কে দন দিন তিন্ত থেকে তিন্ততর হয়েছে? অথচ 
এ কথাও সত্য, আজ যাঁর পুলিশ বা পুলে.শের পদস্থ আঁফসার, তাঁরা আমাদেরই ভাই, বন্ধু, না হয় আত্মীয়। তবু খেলার মাঠে 
সীতেশ রায়ের পিঠে লাঠি ভাঙে, তবু হন্দ প্রস্থ ভবনে মানুষ মরে, তব্দ গড়ের মাঠে মন্ত্র রাও রেহাই পান৷ না, তব কাশীপুরে 
আজিয়া-আজালদের স্থির দুর অকালে কপাল থেকে মুছে বয়! কেন? এর কারণ ক এই নয় যে, দেশ স্বাধীন হলেও 
প্রালশকে একটি বিশেষ শ্রেণাস্বার্থে যে ক্ষয় 'শাক্ষত করা হয়, তা সেই বৃটিশ ওঁপনিবোশক প্রাতীক্ষয়াশশল শিক্ষা ছাড়া 
গার কিছু নয়? িচ্তু ওই যে শ্রজপবাঁ মানৃষগণীল জবন হারালো, ফে তরুণী বধ র চোখের সামনে দণর্ঘ ভাঁবধ্যৎ একটি ঘন 
অন্ধকারে তালয়ে গেলো-তাদের পারদ নেরা কবা তারা যাঁদ আইন-শ্জ্ধলার প্র ব্যাখ্যা দাবি করে বসে তাহলে আইন- 


'নিলন্জ ভূমিকাই গ্রহণ করেছে প্রলশ। সমাজে তাই পুলিশের ছোঁয়া বাঘের ছোঁয়া থেকেও ভয়ংকর বলে প্রবাদবাকযপরচালত্ব 
হয়েছে। স্মাগ্‌লিং, খুন, ডাকাত, রাহা জানি, সমাজবিরোধণ ব্যবসায় আগেও ছিল, আজও আছে। সেদিনও পালিশ *_ 
এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসে ন--কথন ব্য ব্রিস্বার্থে, কখন শ্রেণপগ্বার্থে তার সমল্ত না $তবাদের সমাধি হয়েছে। আও ক একথা 
কেউ জোর করে বলতে পারেন যে, সাম গ্রকভাবে প্ীলশ এইসব সমাজ ও মানবতা বিরোধা কাজের প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধে 
ঘিয়ে এসেছে? আজ কিংবা ১৯৬৭ সালে ফ্ক্ত্রশ্ট সরকার ক কখনও 'নক্ষিয়তা অবলম্বন করবার নির্দেশ দিয়েছে£ তবে? 
তবে প্ণলশ 'নাক্ষিয় থাকে কেন? নস ত্য তা রর বর হারের ওপর, যথেচ্ছ অত্যাচার করবার সনাতন 
রাতকে খর্ব করা হয়েছে বলে? 

আমার বর্তমান ধারাব্মাহক রচনার এই হলো সংক্ষিপ্ত পটভূমি। এই পটভুমিতেই রাঙ্গের সাম্প্রাতক পাঁরস্থাতি তথা 
পুীলশী কার্যকলাপ, এবং সরকারী মনো ভাব 'নয়ে পুলিশ বিভাগ সহ বাজ স্তরের বিশিষ্ট মানুষের সংগে আলোচনার 
সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু প্রকাশ করব। তাঁদের ধারণার কথা প্থেক প্থকভাবে জনষাধার ণের সামনে একে একে তুলে ধরবা॥ 


এপি 


জানয়েছিলেন £ প্যালশের ক্রিয়াকলপ 
গুনয়ে এই বিতক অগেও ছিলো, এখনো 
আছে। কিন্তু একটা কথা আমরা প্রায়- 
শই ডুলে যাই-প্যালশও মনষ। 
সাধারণ প্যলিশের অনেক অস্যাবধা, 
তারা ত' যন্দ্রবিশেষ। যেখানে রাজনৈতিক 
উত্তেজনা 9০০০৪ নয় সেখানে প্যাঁলশ 
smoothly কাজ করতে পারে । শাঁস 
শের কজ policy-making নয়, তার 
কাজ হলো law and order-কে 
uphold করা । কিন্তু গণতন্ৰে 19 
And orders uphold করা আর 
policy execute করা এ দুয়ের মধ্যে 
distinction লদেশ করা খ্‌বই 
ম্যাস্কল। অর্থাৎ যেখানে political 
part'es in power এবং parties 
in opposition fs; general 
principles of law and consti- 
tutional morality-কৈ আঁবসংব্বদত- 
"+ ডাবে €০m।m০nLীy গ্রহণ করে না, সেখানে 
পনলশের ভূমিকা খুবই শত্ত। এই কারণেই 
মাঝে মাঝে আগা প্যণিশের 
impulsive activities দেখতে পাই। 
কোথাও তার যা করা উচিত তা করে না 
আবার কোথাও তার ষা করা উচিত নয় 
তাই করে বসে। একথা সত্য যে, প্যাঁলশ 
তার 50091 feeling-কে আজও 
develop করতে পারে 'নি। 

|. স্বাধীন ভারতে পুলিশের ভূমিকা 
যেমন হওয়া উচিত ছিল-_তেমন হয়েছে 
বলে আপনার মনে হয় ক? 

| লা হয় নি। বৃটিশ আসলে 
প্ীলশকে ব্যবহার করা হতো সাঘাজা- 
ধাদশী বৃটিশজাতিরই ক্বার্থে। ছন- 
সাধারণের ওপর তাহা চালাতো অত্যাচার । 
জাঙজও সেই চradition বজায় আছে। 
পালিশ জনসাধারণকে বন্ধুর মতো সাহায্য 
করতে এগয়ে আসবে এমন Healthy 
perspective-eর সত়ই অভাব । এজন্য 
অবশ্য সাধারণ প্যালশের 1০৮-১৪) এবং 
training  systeni-ই বহুলাংশে 
দায়ণ। আর একটা কথা আমার মনে হয়, 
পুলিশ law and order রক্ষা করতে 
পারে না, যদি জনসাধারণের মধ্যে যারা 
আইন ভাঙছে তাদের বিরন্ধে পুলিশের 


সাপ্তাহক বসুমত 
দচ্গে সহযোগিতা করে আইনকে রক্ষা 
করবার ইচ্ছা ন্‌ জাগে। 
-এজন্য [ক প্যালশ {বিভাগের উচ্চ- 
পদস্থ আঁফসারদের দৃষ্টভগ্গশর পার- 
ব্র্তন প্রয়োজন বঙ্গে আপনার মনে হর? 


“নিশ্চয়ই । এতকাল ওই দাজ্ট- 
ভল্গাঁই ত’ পঢ়ালশ-জনগণের সম্পর্ক 
{বাধিয়ে তুলেছে। 


-কেনো কোনো মহল বলছেন, এ রাজ্যে 
আইন-শ্‌ঙ্খলার অবনাঁত ঘটেছে, এমন কি 
একাটি নৈরাজ্যময় অবস্থার উচ্ডব হয়েছে। 
আপনার ক মনে হয়? 

" আমার মনে হয় এটা আঁতরঞ্জিত। 
[শকপক্ষেত্রে অবশ্য একট; উত্তেজনা চলছে। 


-না। এই অভিযোগ করবার কোনো 
sufficient evidence নেই। আপাত 
দৃষ্টিতে যা সামান্য ঘটনা দেখে .এটা 
কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে আসলে 
তা সকল +607৮6-এই ঘটে থাকে। 
প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের আমলেও তা দেখা 


সৃষ্টি হয়েছে বলে কি আপনার মনে হয়? 
-না। Law ang ০1৫6) আছে। 
ক্ষেত্র বিশেষে যে সামান্য সংঘর্ষ হচ্ছে, তা 
আগেও হতো, ভাবতেও হবে। বর্তমানে 
কয়েকাঁট বিশেষ কারণে স্থানে স্থানে যে 
সংঘর্ষ হচ্ছে, যেটা দলগত সংঘর্ষ বলে 
আমি মনে কাঁর-_সেটা অবিলম্বে বদ্ধ 
হওয়া দরকার। এর সঙ্গে সাধারণ 
Law and ০7৫97-এর সম্পর্ক নেই। 
_রাজ্যের প্দালশ ক নিশ্রিয়তা 
অবলম্বন করছে বলে আপনার মনে হয়? 
--ক্ষেত্ববশেষে যাঁদও এমন আঁডষোগ 
আসছে, ভথ্যাঁপ সেটা অনসন্মানসাপেক্ষ 
আম আশা করব এই আঁভয্যগের সত্যা- 
সত্য যক্্র্ট নিরূপণ করবে এবং উপযযুন্ত 
ব্যবচ্থা গ্রহণ করবে। 
-আপনার কি কখনো মনে হয়েছে 
পুলিশ একটি বিশেষ রাজনোতিক দলের 
স্বার্থে কাজ করছে £ 
এরূপ কট কিছ; অভিযোগ 
পেয়োছ বটে। কিল্ড যতক্ষণ না এর 
সত্যাসত্য নির্ধারিত হচ্ছে, ততক্ষণ কিছ; 
বলা ডিক হবে না। 
-উপমুখ্যমন্তী বলেছেন, পুলিশের 
একাংশ যুত্তদ্রন্ট সরকারকে ীবপদে 
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ফেলবার জন্য চেষ্টা করছে। এ কথা কত- 
দূর সত্য বলে আপাঁন মনে করেন? 
-শ্‌ধয পঢঁলশ নয়, আমি জানি 
১৯৬৭ লালে কৈছ; উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারী যুত্তক্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে 
যড়যল্নে লিপ্ত ছিজেন। এবারেও তাঁদের 
িশ্্প থাকবার কথা নয়। 

-এ দেশে প্যালশ ও জনসাধারণের 
সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়-এর কারণ ক? 
পুলিশের ভিতর সৎ ও আদর্শবান 
কর্মী থাকলেও এখনো তাদের ভিতর উচ্চ 
পর্যায়ের এবং কিছ; কিছ; মধ্য পর্যায়ের 
আফসার সেই ইংরাজী আমলের মনোভাব 
বদলায় ন। কারণ গত বিশ বৎসরের 
কংপ্রেসী শ্মসনে প্যালশকে জলসাধারণের 
সেবক হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয় নি। 
ওই সকল উচ্চপদস্থ কমচারণ সম্বন্ধে 
ঘাক্তদ্রষ্ট তথা ঘডঞ্তফ্রণ্ট সরকারের বিশেষ 
সতর্ক দৃন্টি রাখা প্রয়োজন। এবং তাদের 
সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য য্যসতক্রশ্টের 
সভায় আশ? কার্যকরী নশীত নির্ধারণ 
করা আবশ্যক । 

-কাশীপুরের ঘটনার পাঁরপ্রেক্ষতে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক 


কোনো সিদ্ধান্ত হয় ন। এ সম্পর্কে 
আপনার আঁভমত কি? 

-এটা মদ্দ্িসভার ব্যাপার। এর জবাব 
দেবেন রাজ্যে চ্বরাশ্টীমন্ত্রী। 


অত্যাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি 
সরকারী নীতির বিরোধিতার পরিচায়ক 
নয় কি? 

এ সম্পকে যুক্তফ্রষ্টের মধ্যে আলে।। 
চলা হচ্ছে। 

-পি-ডি-এফ সরকারের আমলে পাপ 
কোনো কোনো প্রান্তন মন্মাকে পর্যন্ত 
ময়দানে প্রহার করায় রাজ্যে খুব চাণ্যল্লোর 


ওলা সেপ্টেম্বর '৬৯ সন্ধ্যা ডাটা 
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মহাজাতি সদন 
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কাত" স্মশ 


হস, জন, ২ ক 


কস স্ৰৱে এ 


ময়দানের ঘটনার Judicial -en- 
এuiry শুরু হয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে 


মনে'হয় ? 


কথা য় মেজর ওপর -দ্ালিকের 
দ্যাঘ্য ক্বত্ব দজার্যোপ্ত আছে সেটা দখল 
"রা বে্ন্াইনথ। সেক্ষেত্রে, পলিশ যদি 
জেনতাকে বত -কবরার চেণ্টা-করে থাকে 


' ভৰে সেটা -সৰ্ধকযক্বৰী- “নাতির পাতগল্্ণ 


হতে পারে ন্য। আর কুপ্টিম ভেড়া অর্থাৎ 


অন সাকা জমিতে দশ হকের তোর 
করা হয়েছে সেটা দখল করা আসত কু 
বাম দখল ক্রা।. 

_ একজন nade unionist শৃহসেবে 
ঘেরাও সম্পর্কে “আপনার -বন্তর) কও. 
ঘেরাও-প্রশ্নে যুক্ক্রষ্টের নশতর-পাঁরবর্তন 
হয়েছে বলে "বীর আপন মনে কেন; 

-আমি সনে কার 'না.। 'Tyade- 
unionist “হলাতে আস : বলতে “চাই 
ঘেরাও শ্রমিকের যঘৌশিক দাোরি-দাওয়ার 
পমাযাৰ করতে পারে না) ন্তার আনে 
অবশ্যই এ নয় যে, যেরাওকে আইন করে 
রখ করতে হবে? ঘেরাও কেন স্থয় এর 


শাসন আর থাকবো লা। 

---১৯৬৭ সাল যুক্তক্র-ট "সরকারের 
{বিরুদ্ধে আঁভযোগ করা হতো যে, ম্তাঁরা 
নাক প্হীলশকে 'নীক্ষয় করে রেখে- 
ছলেন। এবরেও শক পুলিশ নাক্কিয় 
বলে মনে হয়? 

--১৯৬৭ "সালে পীলশকে অুঁনাশিকষয় 
কলে রাখার -আঁভযোগ “সত্য শঁহল না? 
ঘাঁদের স্বার্থে আআ লেশেছিলো তাঁরহি একথা 
প্রচার করে হুভতক্ষষ্টীবরোধশী আওয়াজ 
লট -করতে”চেনছলেন। এবারেও দরকার 


উঠেছে ছা আসা এর 3০ সথঞগাবকডাবে 
গ্যালশ্রে ' 


ঝুনের-ওপর জভ্যাচায় চালায়। এটা”কেন 
স্হয়? এর কারণ হলো সমগ্র" 
গাঁঠিত প্টাঁজবাদাঁদের ক্বার্থে এবং সেই 


বোঁদক প্পন্রিবর্ভনের 

পঢলেশবাছিলশর সামনে কূলে ধরতে ছায়। 
আমরা "আশা ভার পনলেশ 
বনের মাধ্যমে যে শস্তি 


*  এসন সুযোগ ভব মাঁঝ হাতছাড়া 
করলে না। সেই দিনই সম্ধের পরে গিয়ে 


থেকে চের দুরে। 
নদী থেকে তেড়েফ!ড়ে একটা খাল পদুবের 
জালপাই জঙ্গজের পাশ দিয়ে উঠে এসে 
চলে গেছে কু'ড়ের পাশ দিয়ে। ভাতে এ 
অংশটা একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। - 

কু'ড়ের দরোজা খোলাঁ ভেতরে টম- 
টম করে একটা আলো জবলছে। কিন্তু 
ঘানুষজনের কোনো সাড়া নেই। 

ভল্, ডাকলো, “যমুনা ৷” 


[ পর্থানবৃতি } 


গুল; হেসে বলল, “এলম কাঁন্দন পরে 


তা একট; বসতেও ছাব নি ?* 

যমলা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল ফোঁস 
করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললে, “আর 
কি সে ঘর-দোর মোর আছে চৌকিদার যে 
লোকজন এলে বসতে বলবো । এসো 
ভিতরে এসে বলো ।” 

মাথা বাঁচয়ে ঘাড় হে'ট করে ভল 
কাড়ের ভেভর চুকে চেপে বসল। 

তার ধরণ-ধারণ দেখে যমুনা বললে, 
শ্তা কি মতলবে হঠাৎ এসে হাজির 
বলো দৌঁথ।” 
কাটা ফাটা কথা! সে প্দরনো 
আমেজ নেই। খানিক চুপ করে থেকে 
ভলু বোধ কর সনে মনে নিজেকে প্রস্তুত 
করে নিলে । বললে, “না-মতলব আর 
ক। এমন মনটা কেমন কেমন করছিল 
তাই চলে এলম। সবই তো জানস 
যমুনা ।” বলে ফোঁস করে একটা দীর্ঘ 
হবাস ফেললে । বললে, “মোর মনটা পড়ে 
থাকে এই চরে! বুকের ভিতরটা মোর 
খাঁ খাঁ করে।” 
টেখা হয়?” 

পমুকুন্দের হাতে কি মরতে যাব 
চৌকিদার 1” যমলা বললে, "ওঁদকে 
আর পা মাড়াই নি কোনোঁদিন। নয়ন কি 
আর বলে নি সব কথা? স্কুন্দ নিশ্চয় 
সব জেনে গেছে।" 
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"আবার ভাঙ!” 
পাট আর নাই চৌকিদার। খাবে কে?” 
"কেন ভোর খাঁরদ্দার ?” 


বড়ি ধরিয়ে একটা লম্বা সংখ-টান 
গদয়ে ভলু বলল, “ভা এ দিকের খবর-টবর 
তো শুনছি থব জবর যমুনা!” 

যমদনা 'নরাসন্তভাবে বলল, “জবর 
দ্বর আর ক আছে চৌিদার। ভিখারী 


t 


২ জু. কবর কা জা, 


হন্টম_ নিজের ধাম্ধায় ঘুর । জবর খযয় 
ক জান না।” 


সহজভাবে প্রাতবাদ করে বলল, “কাটা 
ঙ্গুতার তাঁত। চরখার সূতা কাটা হবে।” 


এতাঁদন যা ছিল তাই হতে যাচ্ছে।.ই 
জবর খবর লয়!” 

যমুনা মরা মরা গলায় বলল, “মোর 
মত বৈরাগশ ফকণরের তাতে বক আসে যায় 
ধল ।” 

“তা বটে” 

তারপর বাড়তে আবার একটা লম্বা 
কখ-টান দিয়ে ভল খুব সম্তর্পণে, 
আফশোষ ভরা গলায় বললে, শক ছিল 
তোর রে যমুনা-কি হয়ে গেল!” আস্তে 


গ্ড়য়ে ভেঙেচুরে মোকে একেবারে খালের 
পার করে 'দিল- চরের বার করে দিল ।” 
গালা কেপে চোখ ছলছলিয়ে এল যমুনার । 

পরের ধাপের কথা পাড়বার জন্যে 
লু মাঝ নীরবে বাড়ি টানতে লাগল। 


আঁদম উদ্বেশ। চোখের কোণে জল এনে 
'গিয়েছিল। আঁচলে মুছে বললে, “বড় 
চৌধুরীদের গমস্তার হাতেপায়ে ধরে এই 
খালের ধারে আবার একট, মাথা গুজবার 
টঙ বেঁধেছি চোঁকদার।" একটু থেসে, 
অনেক 'দনের হারানো কথা ভাবতে ভাবতে 
{নিজের মনেই বলতে লাপল, “এই চরে 
জন্মোছ, এই চরে মোকে রেখে মা মরেছে 
মোর, এই চরে এত বড়টা হলম। . আর 


মকুন্দ আর ছোট মণ্ডল, অরাই তোর 
সর্বনাশ করেছে। তা না হলে এ রকম 
কথা বলে!” , | 


শীটের ভাই ঘাদয শাঁট-তার ঘরেও 
আগুন লাগরে দিলে।” 

“কে?” 

“মোর সন্দেহ হয়-ওই মুকুন্দ আর 
ছোট মণ্ডলের দল।* 

“তার ঘরে অরা আগুন দল কেন 
“রাগে।” ভল বলল, “ভলাস্টিয়ারদের 
সঙ্গে অদের যোগ আছে সেই নুনের সময় 
থেকে। মনে নাই মদকুন্দের বাপ চালান 
হয়ে গেল ?* 

সভয়ে যমুনা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে 
l 

ভল্‌ বলল, “বিলাতী কাপড় পূড়াতে 
এমে তিনজন ভল্মান্ডয়ার ধরা পড়ল রাত 
এফ পহয়ে আয় হেই দ্যাখ, রাত দু 
পহয়ের পয় আগমে জলে গেল যাদব 
শখটের ঘরে 1" 

"তো যাদব শশট অদের ক করল ?” 
দ্নবাঙ্সের আগে বড় চৌধুরীদের কত 
কাপড় যেয়ে পড়ে ধোপার ঘরে- একবার 
ভেবে দ্যাখ । হেই তোমার ভাল ভাল ধুতি, 
শাঁড়! সব বিলাতাীঁ। তো অরা ছাড় 
এ-খবর আর কে জানবে বলো?” 
যমুনা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। 
বললে, “আগুন লাগিয়ে দিলে!” 
“সব।” ভল; বললে, “একদম পদকে 
ছাই। শুধু তাই? কোথা সেই এক কোশ 
-দৃ কোশ তফাৎ, বাজারের দুটো / 
দোকানে যেয়ে আগুন ধাঁরয়ে দিলে।* 
যমুনা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। 
ভল্ এবার কাজের কথা পাড়লে। 
বললে, “তাই বলছিলম-তোর বিভ্তান্তটা 
থানায় যেয়ে বল, সব বাছাধন ধরা পড়ে 
যাবে যম্বনা। ধরা না পড়ে পড়ে অদের 
সব সাহস বেড়ে গেছে ।” 

কিন্তু ফল হলো উল্টো। যমুনা বললে, 
“এত কাণ্ডের পর মোকে থানায় যেতে 
বল?” 
ভল; তার দুর্বল জায়গাটায় খোঁচা 
দিয়ে বলল, “ছোট মণ্ডল তোর উপরে কি 
অত্যাচারটা করেছে_একবার ভেবে দেখ 1” 
“থানায় আম যাব ন চৌিকদার 1” 
যমুনা ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 
“ধরো_অরাই যাদি হয় তাহলে এই টু" 
টকুও মোর যাবে। এ চরে অরা মোকে 
টিকতে দিবে নি।” 

“কেন, মোরা আঁছি।” ভলু সাহস 
দিয়ে বলল। En 
ক্ষ্তু যমুনায় সহজ সোজা প্রশ্নঃ 
“তোমরা আছ তো যাদব শপটের ঘর পুড়ল 
ক করে বল? সেই বাজারের দোকানেই যা 
আগুন লাগল ক করে ?” 

তার জবাব নেই। ভল; মাবও হঠাৎ 
সুবিধে মত কথা খুজে না পেয়ে ফ্যাল 
ফ্যাল করে চেয়ে রইলে ঘখ-ফোঁড় মেয়েটার 
দিকে। আজ সে আর চটল নাবরং 


নরম গলায় বলল, “ধরা অরা পড়বেই-- 
হেই থানা উঠে-পড়ে লেগেছে। তুই যেয়ে 


- বদনাম 'তার। 
করে দেবে কি-না! বলল, “সেই স্মনো 
চৌধুরীর 'কথা মোর খুব সনে আছে। 
জলে বাস করে কুমীরের সলো ঝগড়া করে 
বাঁচবো |” 

হঠাৎ সানো চৌধুরীর কথায় ভঙ্গ 
আবার সধে হয়ে বসল। প্রায় নিশ্বাস 
বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল, “সানো চৌধ্রী?] 
সানো চৌধুরী বলেছিল এ কথা ! কবে?” 

কথার মারপ্যাচি অতো ক জানে 
_ যমুনা 2 সরলভাবে বলে ফেললে, “বঙ্গে- 
ছল দেই মোর ঘর পুড়ে যাওয়ার সময়? 
তারপর ঢের ভেবোছি। কথাটা ঠিক বঙ্গে- 
fছিল। জ্ঞানী লোক।” 

ভল; মাঁঝ গুম্‌ হয়ে বসে রইল এবং 
মনে মনে এ চরের অনেক ঘটনা--অনেক 
শান্য আর কথাকে বোধ কার নীরবে 
গেথে তুলতে লাগল। তারপর আস্তে 
আস্তে টেনে টেনে শেষ চেষ্টা করে বললে, 
“তুই একবার থানায় যেয়ে এসব বললে 
* ভাল হত যমুনা ৷” 
যমুনা আব সাড়াও দিল না_ শব্দও 


«০ দিল না, কাঠ মেরে বসে রইল। 


অগত্যা ভল; গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। 
বলল, “রাত হল_আজ তবে যাই মনা ।* 

যমুনার টঙ থেকে বৌরয়ে সারা পথটা 
যেতে যেতে ভাবতে লাগল ভল্ু মাঝ 
এই মেয়েটাকে যাঁদ সে ভাঁিয়ে-ভালিয়ে 
থানায় একবার হাজির করতে পারত! বড় 
দারোগার সামনে সব কথা একবার কবুল 


থেকে যতোটা কথা দে আজ বার করতে 
পেবেছে--তার গুরুত্ব কম নয়। গ্রাম্য, 


₹াহশিক্ষিত কিন্তু চতুর ও ধূর্ত এই 


লোকটার কেবলই মনে হতে লাগল-এই 
আগুনে ফাণ্ডকারখানার সমস্ত দলটাকে 
দে ধরে ফোলছে। 

কিন্তু বড় দারোগাকে সব কথা স্ব 
[বিশ্বাস করাতে পারবে দি? তার কথা 
তো বড় দারোগা আর কাজ করবে ক? 
ধনজের ন্ট মর্যাদা ফিরে পাওয়ার 


. হক বস্তা 
আশায় মনে মনে সে ছটফট কয়তে লাগল 


গিয়ে শুলববড় দারেগার নেতৃত্বে 
দেগাই-শান্সীরা সেই ভোর রাত থেকে 
দুই দলে রেরিয়ে গেছে দুই দিকে। এক- 
দল গেছে যাদর শখটের গ্রামে আর একদল 
সেই বাজারের দদকে। 

বড় দারেগা আর অপেক্ষা করে 'ি। 
অধীর--চ্ণল_ক্ষিপ্ত। অযথা আর সময় 
নষ্ট না কয়ে, অপদার্থ অকর্মণ্য চৌকিদার 
দফাদ্মরদের ওপর ভরসা না রেখে দলবল 
সাজিয়ে বোরিয়ে গেছে স্বয়ং বাজারের 
দিক । এইটাই সে এতাঁদন জেনে এসেছে 
-প্রিিতিবিধান্টা গরম গরম হওয়া চাই, 
নইলে মানুষের মনে থাকে না। 

আর সে পম্ধা তার সিধে এবং ভোঁতা । 
দোকী-নিদের্শষের বালাই নেই--বেটন এবং 
লাঠির মুখে সোজাসাজ সওয়াল। অগ্নি- 
কাণ্ডের আশপাশের গ্রামগলোকে ঘেরাও 
করে নির্বিচার পণড়নের যেন একটা বড় 
বয়ে গেল। ভাত-সন্পস্ত গাঁয়ের মানুষ 
অতাঁকতে আক্রান্ত হয়ে এাঁদক-ও?দৃক 
ছোটাছন্ট করতে লাগল! কাচ্চা-বাচ্জা 
শব্দহীন প্রশান্ত প্রভাত যেন শিউরে 
শিউরে উঠতে লাগল ঘর-গেরদ্থি, ধান- 
চাল্‌, গ্রামের মানুষের সামান্য সম্বল- স্ব 
ফেলে ছাঁড়য়ে লণ্ডভন্ড। যে পালাতে 
প্রল-বচিল। যে ঘা খেল সে মাঁটতে 
মূখ থুবড়ে যন্দ্ণায় গোঙ্খাতে লাগন। যে 
ধরা পড়ল-তাকে থানায় টেনে এনে 
বেপরোয়া ধ্েলাই দিয়ে বড় দারোগা 
কর্তব্য শেষ করল। 

এতবড় একটা সফল অভিযান 
এবং এ্যাকসনের পর বড় দারোথা 
পাঁরশ্রান্ত।  ভঠাঁড়র ওপর চওড়া 
বেষ্টটা অনেকক্ষণ থেকে কষে 
বসে আছে_খোঁচা 'দচ্ছে। ধপ্‌ করে 
নিজ্লের চেয়ারে বসে পড়ে বেল্টট্য আলগা 
করে 'দিলে। মাথার আগুন তখনো নেভে 
নি। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, “বাপের 
জন্মে শ্লারা আর ভুলতে পারবে না।” 
বাবান্দার থামের আড়ালে ভলু মাঝ 
বসবে বসে সব দেখল এবং ফোঁস করে 
একটা নিশ্বাস ফেলল। এ না-হক দিক- 
দারী। আসল লোকশুলোর গায়ে হাতও 
পড়ল ন্ম। কিন্তু এই মুখে বড় দারোগার 
যামনে যেতে তার স্রাহসও হলো না। 
বারান্দার এক কোণে আড়ালে বসে সে 
অপেক্ষা করতে লাগল । 

এক সময়ে গোলমাল হৈ-চৈ থামলে 
ধরে ধীরে সে গিয়ে হাজির হলো জমা- 
দার ননদয়াল সিংয়ের দরবারে বলে, 
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সিংজাঁ জিজ্ঞেস করল, “কেয়া খবর! 
কছু বলব?” 

কানপটি চুলকে "লু বললে, “ই সব 
তো হলো-_কন্তু আসল আদম'ঁদের গায়ে 
হাতও পড়ল না” 

“কেয়া!” লিংজী বড় বড় চোখ করে 


"তে বাঁ বড়বাবকে বোল্‌।” 

এআরিস্বাপ! সে মোর সামনে যেতে 
ভয় লাগছে?” ভঙল্দ বললে, “আম সব 
বলছি ভোমাকে। তুম গিয়ে কানে 
তোলো । বা ঘা ভাল হয় করো। সরকারের 
'নিমক খাই-যা জেনেছি তা মোকে বলতে 


ভলু বললে, "তোমার ওই এক লদ্বর 
হলো সেই মহেশ মণ্ডল, দু'লম্বর দানো 
চৌধুরী আর তিন লম্বর একজন তাঁতী 


আছে ।” 
ভলু মাব্ি একে একে সকিতারে সব 


কথা বলে গেল। মায় দিশ! ক.পড়ের 
তাঁত বসাবার উদ্যোগ আয়োজন-চরকা, 
সুতো কাটা। 


দশনদয়াল জিজ্ঞেস করল, EE 
ভলাঁপ্টয়ার কোন্‌ আছে?” 

প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল ভলু। 
কোনো ভলাশ্টিয়ারের নাম সে শোনে নি। 
তারপর বুদ্ধি খরচ করে সামলে নিয়ে 
বললে, “ভলান্টিয়ার আছে বৈকি_নিশ্চয়ই 





ডঃ ভি ভি গার ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্র- 


পাতি 'নর্বাচত হয়েছেন। ডঃ গারর 
এই জয়লাভ নানা কাবণে আধুনিক 


জন্য হল। 
পৃথিবীতে কোন ঘটনাই আকস্মিক- 
ভাবে ঘটে না। আপাতদ:ুষ্টতে 


আকাঁস্মক মনে হলেও, প্রত্যেক ঘটনারই 
একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক এবং একটা 
ইীতহাস থকে। ভারতের রাজনৈতিক 
জ্রণ্টে এই যুগান্তকারী পট-পারিবর্তনের 
ইতিহাসও সুদশর্ঘ। 

কংগ্রেস দল কোনকালেই একটা 
লুসংবদ্ধ পার্টি ছিল না। কংগ্রেস ছিল 
লমস্ত মু মানুষের সমাবেশকেন্দর। 
মানা মত এবং নানা পথের লোক 
জহগোসকে প্রাটফর্ম 


হিসাবে, গ্রহণ, করে. . 


তার মাধ্যমে ম্দান্ত-সংগ্রামে ব্রতী হয়ে 
ছিলেন। কালক্রমে কংগ্নেপী সদস্যরা 
মোটামুটি দি শিবিরে বিভন্ত হযে 
পড়েন। একদল চাইছিলেন আপোষের 
মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আনতে, আর 
নি চাইছিলেন, সংগ্রামের মাধ্যমে 

স্বাধীনতা আদায় করতে। 
না 
প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ 
নেতারা। আর সংগ্রামকামশদের নেতা 
ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জওহর- 
লাল নেহরু এবং জয়প্রকাশ প্রমুখ 
নেতারা। গান্ধীজী ছিলেন দুই 
বিরোধী শিবিরের ষোগ্স্ত্র। আপোষ- 


- কামী নেতারা, দেশে ইংরেজ শাসনের 


অবসান ঘটিয়ে গতান:গাঁতক রক্ষণশশল 
পন্থায় দেশ শাসনের পক্ষপাত" ছিলেন। 
ইংরাজ শাসকদের জায়গায় ভারতাঁয় 


- শাসক বাঁসিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁদের এক- 


মাত লক্ষ্য। তার বোঁশ আর কিছু নয়। 
অপর দিকে আপোষ-বিরোধী এবং সংগ্রাম- 
কামী নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য 


- ঈদয়ে দেশে সমার্জ-বিপ্লব ঘটিয়ে শ্রেণী” 


হাঁন সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। 
দেশকে দুত সমাম্ধর পথে এগিয়ে নিয়ে 
যাবার জন্য তাঁরা সমাজতন্বের পথে অগ্রসর 


রাস 
সেই পথে এগোবার প্রথম ধাপ হিসাবে 
রাষ্ট্রের মালিকানা এবং তত্বাবধানে এদেশে 
বেশ কয়েকটি শহ্প-বাণজ্যও গড়ে উঠেছে, 
কিন্তু তারই পাশাপাশি এদেশের বৃহৎ 
বাঁণকশ্রেণী তিনটি পঁচিসালা পাঁর- 
কজ্পনার কল্যাণে প্রায় রাতারাতি বিরাট .. 
বিরাট শিল্প-বাণিজ্য সাম্রাজ্যের মালঝ। 
হয়ে একচেটিয়া কারবারের দিকে . 
ঝকেছে। নেহরু তাঁর জরীবতকালেই 

বাণক ও জোতদারত্রেণণীর অস্বাভাবক- 


সমৃদ্ধি লক্ষ্য করোছিলেন, ‘কিন্তু কংগ্রেস // 


দলের মধ্যে দাক্ষিণপল্থণ এবং বাঁণক- 
শ্রেণীর অনুচররা এত শাল্তশালপ হয়ে 
উঠোঁছল যে, নেহরু তাদের গায়ে হাত 
দিতে সাহস পাচ্ছিলেন না। ক্ষমতা” 
সচেতন দক্ষিণপল্ধীরা যখন নেহরুর 
ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করার মতলব ভাঁজছে, 
ঠিক সেই সময় মাওয়ের চেলারা ভারত 
সীমান্ত আক্রমণ করে দাঁক্ষপপল্থীদের হাতে 
সেই সুযোগ তুলে দেয়। তৎকালীন প্রাঁত-. 
রক্ষামন্্রী কৃফমেননকে বরখাস্ত করার 
দাবর ওপর দক্ষিণপল্ধশরা জোট বেধে 


সমৃদ্ধি 

দাক্ষণপন্থীর শান্তি এত বাড়িয়ে দিয়েছে .._ 
যে, সরাসাঁর লড়াইয়ে তাদের ঘায়েল করা 
যাবে না। তান তখন সুকৌশলে 
এগোবার পন্থা অবলম্বন করেন। 
বাঁণকশ্রেপীর ক্ষমতা-লোলুপতার প্রকৃত - 
ঘটনা ফাঁস করবার জন্য তান ১৯৬৪ 
সালে মনোপালজ কাঁমশন গঠন করেন। 

নেহরুর পর দেশের শাসনভার 
দাঁক্ষণপল্ধশদের হাতে তুলে দেবার জন্য 


মোরারজী দেশাইকে পার্লামেন্টে কংগ্রেস 
জলের ডেপুটি লীভার করবার চেষ্টা করা 
হয়, কিন্ত নেহরু সেই চেষ্টা বানচাল 
করে দেন। তান বলেন যে, প্রধাননন্ত্রা 
মারা গেলে ডেপুটি লাঁডার সরাসার 
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নেই। তাতে মোরারজী এবং তাঁর 
গাচ্তপোষকরা দস্তুরমত মুষড়ে পড়েন 
এবং ডেপুটি লীভার হবার চেস্টা থেকে 


* {ব্রত থাকেন। 


এই ধাক্কা খাবার পর কয়েকজন 
দাঁক্ষিণপল্ধী নেতা অতুল্য ঘোষ, সঞ্জীব 
রেডি, নিজলিংগাণ্পা, কামরাজ আর 
শ্রীনিবাস মাল্সাইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে 
দক্ষিণ ভারতের তিরুপাঁতি শহরে এক 
গোপন বৈঠকে সমবেত হয়ে নেহরুর 
মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলের এক চক্রান্ত 
করেন। এই গোত্ঠীই সন্ডিকেট নামে 
পাঁরচিত। সেখানে স্থির হয় যে, নেহরুর 
মৃত্যু আসন । তাঁর মৃত্যুর পর প্রধান- 
মন্ত্র পদ সমসামাক কংগ্রেস সভাপাঁতির 
হাতে তুলে দেওরা হবে। সুতরাং কাকে 
কংগ্রেস সভাপাত করা হবে, সেই প্রশনই 
তাঁদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। 
মোরারজী দেশাই অত্যন্ত একগএয়ে এবং 


* ঈ্বমতাবলম্বী বলে তাঁর নামটা প্রথমেই বাদ 


পড়ে যায়। তখন তাঁরা নরম, মধ্যপল্থী, 


অজাতশরু অথচ রক্ষণশীল লালবাহাদুর 
৯শাস্মশকেই এ পদের জন্য বাছাই করে 


r 


রাখেন। শাস্তী রাজশ 
ফামরাজ। 

শ্রীমতা ইন্দিরা গান্ধীর পথে কাঁটা 
দেওয়াটাই ছিল এই সিদ্ধান্তের প্রধান 
উদ্দেশ্য এবং সিন্ডিকেটের একজন সদস্য 
'দেশাইষের কাছে গিয়ে সে কথা প্রকাশ 


টা হত 


"করে বলেন, “আমরা মনে কার শ্রীমতী 


মর পথে কাটা দেবার এটাই এক- 


তাঁরা সকলেই কোধে এবং - আক্কোশে 
ফ:সতে থাকেন, কিন্তু নেহরুর বদ্ধ 
" সাহস পান. না। নেহরুর 


মৃত্যুর আগে ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে সমাজ- 
তাঁন্দিক ধাঁচে . বডির তে 
গহাঁত হয়। 


বে অন 


ক হান সন বসতে 


থাকে। 


দাপ্তাহক বসুদত্তশ 


সক্ষম হন! শাস্বী সমাজতন্দে অবিশ্ব,নী 
কয়েকজন আই-সি-এস আঁফসারকে তার 
পরামশর্দাতা নিয়োগ করে সিন্ডিকেটের 
শপ্রয়পান হয়ে ওঠেন এবং 


চালনা করবেন। ইন্দিরা গান্ধী গোড়ায় 


শসান্ডিকেটের সঙ্গে আপোষ করেই চল- 


ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব ক্রমেই সান্ড- 
কেটের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে 


নি Ob. 


'কংগ্রেন 


১৯৬৭ সালের নির্বাচনে জনগণ 
দলকে তো ঘাঞ্জেল করেই, 
উপরুন্তু সাঁন্ডকেটের বড় বড় নেতাদের 
(অতুল্য-কামরাজ-পাতিল-পট্টনা়ক) একে- 


'বারে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ 


করে। ভারতের আটটি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী 
গভর্নমেন্ট গঠিত হয় এবং পালণামেন্টেও 
কংগ্রেস দলের সংখ্যাগারষ্ঠতা সাংঘাতিক 


হাস পায়। 


মোরারজ্জ আবার প্রধানমন্ত্রী হবার 





চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। তাঁরা ঠিক 
ফরেছিলেন, এ প্রশ্নে মাল্পসভা থেকে 
তাঁদের অনুগত সদস্যদের পদত্যাগ 
ফাঁরিয়ে একটা সঙ্কট সৃষ্ট করবেন। 
তখন ইন্দিরা গভর্নমেন্ট পদত্যাগ করতে 
ধাধা হবেন। তদনূযায়শী অশোক মেটা 
মাঁন্ঘসতা থেকে পদত্যাগ করেন, কিন্তু অন্য 
কান মন্মণ পদত্যাগের ঝাঁক নিতে সাহস 
পান না। স্কট সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় 
কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির কার্ষকরুণ 
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মন্দের, পরামর্শ ছাড়া প্রয়োগ করা হবে 


করা হয় এবং দাক্ষিণপল্থরা প্রচার 


হটিয়ে সেই জায়গায় করা 
হবে মোরারজীকে এবং, ডেপনটি প্রধানমন্ত্রী 
,চ্যবনকে। তবে ১৯৭২ সালের নির্বা- 


চনের পর প্রধানমন্ত্রী হবেন চ্যবন। 


"ইন্দিরা গান্ধী গোপন সূত্রে এই 


সংবাদ আগেই জানতে পেরেছিলেন। 
তান বৃঝেছলেন, যে, এবার রুখে লা 


দিলেন। আতে ব্যাঙ্ক এবং আমদান* 


রপ্তানী বাণিজ্য রাষ্টুরত্তকরণের ওপর 


. জোর দেওয়া হয়। প্রস্তাব দেখেই পাতল, 


মোরারজ' এবং তাঁদের 


এই মনোনয়নপর্ব সমাধা হয়ে খেল এ 


না। 'শার বুড়ো হয়ে গেছেন এবং দল 
ও রাজনীতির স্গে দীর্ঘকাল তাঁর 
কোন সম্পর্ক নেই_এইসব অজুহাত 
দিয়ে ?গারর নাম তাঁরা বাঁতল করে 
দেন। তাঁরা বলতে আরম্ভ করেন যে, 
১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দল 
সংখ্যাগারষ্ঠতা নাও পেতে পারে। তখন 
কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে গার 


থাস্ত করেন, কিল্ভু তার সহকারণ প্রধান- 
মন্রিক্বের পদটি অট:ট থাকে। সোরারজণ 
রাগ করে পদত্যাগ্গপর পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে 
সঞ্জো সিন্ডিকেট মহলে গেল গেল রব 
ওঠে এবং তাঁরা বলতে আরম্ভ করেন যে, 
প্রধানমন্ত্রী প্রাতাহংসা চরিতার্থ করবার 
জন্য মোরারজীকে বরখাস্ত করেছেন। 
প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, কংগ্রেসে গৃহীত 
অর্থনোতিক সংস্কারের নীতি প্রয়োগ্ধ করতে 


৪২০,০৭৭ -ভোট পেয়ে ভারতের চতুর্থ 
রাখি 


হবে। তার জবাবে ৫ই আগস্ট ইন্দিরা 
গান্ধী ঘোষণা করলেন যে, সমালোচকদের 
সম্গে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য তান 
প্রস্তুত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে [তান 
জনগণকে বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য তোর 


গোষ্ঠী যখন কারও 


বাদে প্রধানমন্ম ইন্দরাও সেকথা জানয়ে 


১৬ই আগস্ট 


নির্বাচিত হলেন। রেন্ডি 


একজন কংগ্রেসপ্রাথা* (সশ্ডিকেটপ্রাথ?' 
বললেও চলে) রাম্টপাঁত নির্বাচনে পরা- 
জিত হলেন। ১৭টি রাজ্যের মধ্যে ১১ 
রাজ্য গারর পক্ষে রায় দদলেন। দেখ 
গেল ভারতের উত্তর, পুর্ব এবং দাঁক্ষণা- 
চল (একমার আসাম বাদ) 'গারকে 
সমর্থন করেছেন। আর রোঁড্ডকে সমর্থন 
করেছেন প্রধানত পাঁশ্চম ভারত (গুজরাট, 
মহারাষ্ট্র এবং মধ্যতারতের কিছু অংশ)। 
শর রাজ্য এবং পার্লামেন্ট উভয় কেন্দ্েই 
রেছ্ডির চেয়ে অনেক বোশ ভোট পান। 
কিন্তু তান পঞ্চাশ শতাংশের বোৌশ ভোট 
পান ন বলে দ্বিত'য় গণনার প্রয়োজন 
হয়। সেই গণনায় (তান ৫০ শতাংশের 





-. পেলেন: ৪০৫,৪২৭ ভোট। এই . প্রধষ- তি... নল 


স্্ক্কা স্মল কাশ ক সার 





ছেলে 
না. হলে ও খ্রেনং কোরে হোকা, সম্ভব 
হত না। 


'শিক্ষার্াঁবাহিন” 

কোর এ) সি করে অবস্থার 
। করা হয়।, ১৯৪৮ 

Nd ৯৭ 

কাছে একাঁট বহুববাছ্িত নতুন ক্ষার 


শুরু থেকেই এনীস-স, বাঙাল 
হাব-ছাত্রণদের মধ্যে -বিশেষ উদ্দীপনার, 
সঞ্চার করে॥ তারা, দলে; দলে, এগিয়ে, 
এল এই সুযোগের সম্ব্যবহার। করতে । 
সামারক কোন 


গর জন্য গোড়া: থেকেই এন-স-সার 
বিরুদ্ধে ছিলেন! অবশ্য তরি বাংলার, 
পারেন নি. 


সংখ্যক ছা 


মধ্যেও খুক অপ সংখ্যক ব্যান্তই বাস্তব- 
ক্ষেত্রে এঁগয়ে, এলেন: দায়িত্ব নিয়ে এন-সি- 
সিংকে সার্থক হুপ নিতে সাহায্য করতে ৷. 
মৌখিক বা লিখিত প্রশংসা, উৎসাহ ও 
সমাধা করলেন! 
এনসিসি সম্পর্কে শিক্ষায়তনের 
মধ্যে আরেকবার উৎসাহের 
জোয়ার এল ১৯৩২ খ্‌স্টাব্দে চীন-ভারত 
সংঘর্ষের সময় তখন আন্তর্জবশ্ববিদ্যা- 
লয়৷ বোর্ডের মিটিং ভারতের সমস্ত 
ৃবশ্বাবদ্যালস্রের উপাচার্যরা স্থির করলেন 
যে পরবতর্* শিক্ষা-বছরু অর্থাৎ ১৯৬৩ 
নাছ IRL ded 
কলেজশুলির সমস্ত সস্যদেহী 
EE পুরুষ ছাত্রদের জন্য এন-ীস- 
সার 'শক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। ষে সব 
ছাব্রদর্কী €?) শিক্ষমাবদ্‌রা কোনকালেই 
এন-দলি-সিকে সুনজরে দেখতে পারেন 
‘ন তাঁরাও কিন্তু তখন নীরব রইলেন 


দলগ্ুলিও চুপ করোঁছল। এ প্রসঙ্গে 





কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তাকে বাস্তবে রুপ্াঁয়ত, 
করার দায়িত্ব ন্যস্ত হল এনশিদির: 
জরেকার৷ জেনারেলের উপর ভখনা এন- 
নমর িরেকীরে জেনারেল: মেজর জেনা- 
রেল৷ বরেন্দ্র সিংহ এবং পাঁশ্চম- 
বাংলার এন-টি-সার ডিরেক্টর ছিলেন 


'রিগ্োডিয়ার জ্ঞানেন্্র সরকার। এরা 
অফুরন্ত, কর্মশীস্ত ও তীক্ষ্ু 
বাদ্তববুদ্ধি নিয়ে: এঁগয়ে এলেন 


কর্মসুচী বাস্তবে; রাপায়ত করতে। 
১৯৬২ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে 
১১৬৩ খূস্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত অক্লান্ত 
পাঁরশ্রম করে তাঁরা মোটামুটিভাবে তৈরি 
হলেন ৷ 

বাধ্যতামূলক এন-স-সি শিক্ষানচাঁর 


“বাস্তব রুপারণ যে কত কঠিন তা সহজে 


বোঝার জন্য কয়েকটি পাঁরসংখ্যান এখানে 
দেওয়া হল ৫ 

১৯৬২ সালে পশ্চিষবঙ্গে এন-স-স 
ব্যটালয়নের সংখ্যা ছিল ১৬টি (তার 
মধ্যে কোনাট চার কোম্পানীর, কোনটি 
বা ত্রন কোম্পানীর, কোনটি বা দই 
কোম্পানীর), ১৯৬৩ সালে সেই ব্যাটা 
িয়নের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় ৮০1টতে এবং 
ব্যাটালির়নগ্লর ক্যাডেটের সংখ্যা হে,ল 
১৬০০ থেকে ২৪০০; পাশ্চম বাংলার 
কলেজ্গুলোতে ১৯৬২ খস্টান্দে মোট 
ক্যাডেটের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০,০০০, 
িদ্তু ১৯৬৩ খ্‌স্টান্দে সেই ক্যাডেটের 
সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক লক্ষ দশ হাজারে। 
এই এক লক্ষ দশ হাজার ছাতও কলেজে 
ভার্ভ হওয়ার সংগো সংগেই এননীসনর 
কয্মড্টে হয়ে গেল, কিন্তু এন-স-াফার 
অধিকর্তাকে এদের দিতে হয়েছিল 
যুনিফর্ম, রাইফেল এবং সামরিক শিক্ষার 


ধন্তু ১৯৬৩ খস্টাব্দে প্রায় ৯০- ১৫% 
ধশক্ষার্থ রোজ প্যারেডে আসত। 
' উৎসাহের আঁতশষ্যে ১৯৬২ থস্টাব্দে 


প্যারেড করা 'সম্ভব কিনা। ফলে 


যাই হোক, যে সব ছাতদরদশী (?) 
'শিক্ষাবিদ্রা ১৯৬২ সালে চুপ করে 


ইচ্ছা করলেই এন-সি-সি ছেড়ে দিতে 
পারে। অনুমান করলে নিশ্চয়ই অন্যায় 
হবে না যে, যে-সব ছান্রদরদণী (2) শিক্ষক 
এ বারোটি বিশেষ শ্রেণী খুজে বের 


ফরোছলেন তাঁরা এই সহজ সত্যাটি আগেও - 


জানতেন। শিক্ষাবদ্দের এই আচরণকে 


ধৃশক্ষাজগতের দুনীশত বলে যাঁদ কেউ 
বিবেচনা করেন তাহলে 1ক অন্যায় হবে? ' 
“সব সত্বেও ৯৯৬৪ সালে প্রজাতন্ম 


ক্স প্তাহিক বস সত শি ৃ 
ধ্দবস উপলক্ষে দিল্লীতে অন্দা্টিত সব 
ভারতীয় এন-সি-স ক্যাম্পে প্রীতষেগ- 
শ্ৰেষ্ঠতা দোঁখয়ে 


আরো প্রমাণ আছে। 


ছাত্র যাঁদ এ আইনকে বৃদ্ধাজ্ুণ্ঠ দেখিরে 


গ্রন-স-স শিক্ষা না নিয়ে থাকে তাহলেও 
তার কোন অপরাধ হয় না। আত্মপ্রবণ্ণনার 


এর চাইতে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হতে 
- পারে? 


{বশ্ববিদ্যালয়ের ও আচরণের, ফলে 


৯৯৬৪ খস্টাব্দের জুন মাস থেকে ছাৱরা ' 
(অর্থাৎ যে ছাত্ররা ১৯৬৩ সালের' আগে - 
এন-স-স সম্বন্ধে উৎসাহী ছিল না।- 
- এনস-স'র প্যারেডে আসা বন্ধ করে 


দিল। আর বে সব ছাঘরা সত্যই এন-স- 
সি সম্বন্ধে আগ্রহী ছিল তারা ব্যথার 
সংগে অনুভব করল 'বশ্বাবদ্যালর কর্তৃ- 
পক্ষেরা এনস-সকে . কী 
দেখেন! 

১৯৬৫-৬৬ সালের শিক্ষা বছরের 


পাশ্চমবষ্গের এনীস-দি ' 


শেষাদকে 
ডিরেট্টরেট থেকে বাজি বিশ্ববিদ্যালয় 


কর্তৃপক্ষকে প্রাতাট কলেজের বাধ্যতা- 
- মুলক এনসিসি শিক্ষার বাস্তব অবস্থা 


জানয়ে দেওয়া হোল। এ রিপোর্টে 


চোখেই 


দবশ্বাবিদ্যালয় এন-স-সি সম্বন্ধে - 
নাক্ষয় থাকলেও এন-স-স'র বিজ্ঞ 
এস্টারিশমেন্টের জন্য কিন্তু সরকারের 
তখনো প্রচুর টাকা খরচ হতে লাগল । 

অবস্থা আরও খারাপ হোল যখন 
ডক্টর গুণা সেন কেন্দ্রীয় সরকারে 
শশক্ষামল্্ী হলেন। তান ঘোষণা কর- 
লেন যে, সব ছাত্র এন-স-ীস'র বাধ্যতা- 


দুটি নতুন শিক্ষাধারা_ন্যাশন্যাল সার্ভিস 
কোর €এন-এস-সি). এবং ন্যাশন্যাল 
স্পোর্টদ অঙ্গেনাইজেশন (এন-এস-ও) 
চালু করা হবে ১৯৬৮ খুস্টাব্দের জুন 
মাস থেকে। যে সব ছাত্র খেলাধুলায় 
আগ্রহ তারা যাবে এন-এস-ও'তে, যাদের 
আগ্রহ সামারক শিক্ষায় তারা যাবে এন- 


ছারদরদীরা €?) ব্যস্ত হয়ে পড়লেন! 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের একাডেমিক 
কাউন্সিল ২২শে জুন ১৯৬৮ তারিখে 
[সিদ্ধান্ত নিলেন ষে ১৯৬৮ সালের শিক্ষা 
বছর থেকে এন-ি-স শিক্ষা আর বাধ্যতাৎ 
মূলক নয়। তাঁরা আরও স্থির করলেন, 
যে সব ছাত্র এন-সি-স'তে ভার্ভ হবে 
তাদেরও শিক্ষা নিতে হবে মান 

দুবছর [রোজস্টারের পর নং 7/CSR/ 
Eh/ejr/ Mise 68P, তাঁরখ ২৬ 
জুলাই ১৯৬৮ দণ্টব্য]। এ প্রসলো 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এন্স-সি'র 
বছরব্যাপী এবং এ 


_ কমিশন এবং তাঁর বন্তব্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা 


শৃশক্ষা মন্দকের পর নং D. 0. NO 


F10_6/67-Y.5.1. তারিখ ২৭ জুলাই, 


৯৯৬৮, দরচ্টব্য ]। কলকাতা বিশ্বাবদ্যা- 
লয় কিন্তু তাঁদের একাডোমক কাউাঁন্সলের 


স্াগগাহক সুমা 
সদ্ধূন্তর কেন পরিবর্তন করলেন নাং 
ফলে অবস্থাটা ?ক দাঁড়াল? সরকঘরর 
মতে এন-সি-সি শিক্ষা বাধ্যতামূলক, আর 
'বিশ্বাবদ্যালয়ের মতে নয়। এ অবস্থায় 
ছাত্ররা কি করবে? 

এঁদকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এন-এস-ঁস বা এন-এস-ও আঙ্গ পর্যন্ত 
চালু হয় নি। এন-এস-স সম্পর্কে 


কোন সঠিক  পাঁরকজ্পনা : গষক্ত 
গৃহীত হয় নি। এখনও বিশ্ব, 





দিয় নার ধুলে যতটা ফসা হয় | 
| "তার চেয়েও দেশা ফঙ্গা হবে। 





জামার লুকোনে! ময়লাও সাফ 
করে দেয়। ভারতের ঘেরা ব্র্যাগুটি 
কিনুন: সুপার সার্ফ (কেবল ছোট 
ও বড় 
যায়, যার গায়ে লেখ! থাকে 
সুপার সার্চ) , 


সুগার সাফ সবচেয়ে বেশী সাদা ক'রে ঘোর 


পাওয়া 


€নীল বা! অন্য কোন পাউডার মেশাবার দরকার করে না) { 
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নে কবি 


আখরজন চক্রত্ুতা 


অনেকে বিরূপ, কানে দেয় হাত চাপা, 
তাতেই কি হয় আসল নকল মাপা? 


শবদ্রোহশ মন! আজকে ক'রো না মানা, - . 


- দেবপ্রেম আর পাব কলসীর কাণা, 
দেব, প্রাণ দেব মুক্তির কোলাহলে 
জন্‌, ডার্ক, যাঁশু সোক্রেটিসের দলে । -- 
(বিক্ষোভ) 
ক্রমশ বন্তব্য আরও শাণিত হয়েছে। প্রত্যয় 
জারও র্বাশষ্টতা লাভ করেছে। k 
2655 
কাঁপতে থাকবে কতকাল ? 
মাথায় মৃদু চাপড় আর 
| পিঠে হাতের পপর্সে 


কতক্ষণ ভুলে থাকবে পেটের কষা: . 


এটা আর গলার শিকলকে ? 
কতক্ষণ নাড়তে থাকবে লেজ? 


তার চেয়ে পোষমানাকে, অস্বীকার . 
অদ্ব ীকার' করো বশ্যতাকে। :", 


সন্ধান কাঁর তাজা রক্তের, 


তৈরণ হোক জাল আগুনে ঝলসানো _*, 
আমাদের খাদ্য! . 


কলের দাগ ডেকে দিয়ে 
ওপর প্রতোকের ঘা 


তারপরও” 
অরপ্যমাবে- দাবদাহ কহু * 


মনকে বাঁচাও- বিপনন এই মৃত্যু থেকে। 


পোৌরখাট :- - - 


‘ 
করো, 


লাদ "কট h 


যায় না রেখে 


লায়েছেন (বিদ্রোহের গান। কেন না 


যাবে। রস্তের পিছনেই ডাকবে সুখের ' 


১৫: 


ই 


. (অননেদপায়) . দের প্রত টাও বদ 


_.শ্রই জন্যই কাব জানিয়েছেন রক্চিম 
জাঁভবাদন। কান পেতে শুনতে পেরছেন 
জনতার মুখে ফোটে বিদযুাপী। জানতে 


কবে আমাদের বাহ;র প্রতাপে 
কোট জনতার দুর্বার চাপে 
শৃঙ্খল গত হবে? 
কবে আমাদের প্রাণ কোলাহঙ্গে, 
কোটি জনতার জোয়ারের জলে - 
ভেঙে যাবে কারাগার ? 
জেনতার মুখে ফোটে বিদ্যদ্ধাণী) 
ভাই কবিতার খসড়াতে কাব লক্ষ্য 
পড়েছে সর্বঘ। টাকে ধমাছল - 
রা গাঁততে মৃত্যু 
কবালত ম্বারকে উপেক্ষা ঘরে, অরণ্য 
পাহাড়কে ডিঙিয়ে, ব্যর্থ নোঙর থাকা 
সত্বেও নদী পার হবার দর্জর ক্বপ্নে। 
রি 
লংকেড। দেখেন 'দন-বদলের 
লমাগত। ভাই ভি নিক উর 
করেন 
তু ভাবো, তুমি শুধু নিতে পারো 


“এক এক ভাম। 


ফাঁবতাটিতে । যেখানে কাব বলেছেন সলায় প্লাবন নেই, ১৪: 
আজকে ভাঙার স্বপ্প/ অন্যায়ের - যৈৰ্যের- প্রভপকঃ ' 
তি দম্ভকে ভাঙার, এ সুযোগে খরল দাও তুর শাসনের 
{বিপদ ধ্বংসেই মহুস্ত, অন্যপথ - Lr 
- নাকো আর। আমরা প্রহর শুধু গি। 
তাই তো. তন্দাকে ভাগি, ভাঙি পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষ, বন্ধ সৈনিকের _.. 
. . জান সংস্কারের খিল, ; + রক্ত ঢালা; . 
ইতি হল ভেঙে আলে গং . ভেবেছ তোমার. জয়, তোমার প্রাপ্য - 
আকাশের নীল -- -- টু ১: এ জয়মালা। 
সী ? ভাঙো - জানো না এখানে, যুদ্ধ: 
নি ক চাও? জৰ ভঙা "জালা শুরু দিন বদলোর পালা . 
উদ ভা, অন্য হড়ে ছুড়ে দাও । ... দন বদলের পালা), 
সিনে টা রক পাদ অৰ বাঁ 
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কোথাও কার্পণ্য নেই। সেখানেও কবির 
[বশ্বাস প্রগাঢ় পদাঘাতে পদাঘাতেই 
ভাষ্ব মুক্তির শেষ দ্বার। প্রিয়তমাস;ু 
ফবিতাটিতে কাঁবর মনের আবেগ এক 
লাল্ধক্ষণে স্ফাটক-শুত্র দানা বেধে 
উঠেছে। এই ফাঁবতাটিকে একটি মহৎ 
প্রেমের কবিতা বলা ফেতে পার ।-একটি 
বিপ্লবী প্রেমিকের গৃহের স্বপ্ন, স্বদেশ 
ঘাসনা কবিতাটিতে আঁভব্যন্ত_ পাঁরর্ণাততে 
এক্চাু বিষাদ থাকলেও প্রথমে কাঁবর মনের 
সোণ ফোথাও দ্বিধা নেই। বরং সুস্পস্ট 
ইন্তব্যে চিহিত ভাষণ করিতাটিকে এক এক 
গ্ঘানে দূলভ মর্যাদা দান করেছে। কাব 
খানে লিখেছেন 
- প্রশ্ন করো যদি এত যুদ্ধ করে পেলাম 
কাঁ? উত্তর তার_ 
গিউনেশিয়ায় পেয়েছি জয়, 
ইতালশতে জনগণের বন্ধুত্ব 
- জান্সে পেয়োছ মুক্তির মন্ত 
আর নিষ্কণ্টক বার্মায পেলাম 
" গ্রে ফেরাব তাগাদা । 
পপ্রয়তমাসু)' 
কবি ভাবালুতার স্বপ্ন ছেড়ে সরাসার 
হর্তব্যের পথ স্থির করে নিয়েছেন। 
দণপুবে রচনা করেছেন মুক্তির সংগ্রাম। 
দূক্প্রত্যাশ। জংগ্রামীদের উদ্দেশ্য 
লিখেছেন: 


ঈ্গাঞ্তাহক বসুমতণ 
ধবদেশশ শাসনেব শৃঙ্খলভাগ্ডার স্বপ্ন- 


জনতার সঙ্গে ছাড়া কবি এক-- 


ঘুহূর্তও চলতে পারেন না। ১৯৪৯ 
সালেব-আমার একক পৃথিবী ভেসে গেল 
জনতাব প্রবল জোয়ারে । পধান্তঁটি ভোল- 


. বার নয়। আর মেহনত জনতার প্রতি 


কবির এই যে দরদ, এই যে আনুগত্য তা 
৬৯০ 


বেলাই বাহুল্য) দেশকাপ শানরশেক্ষ। 
মেহনতখ মানুষের জন্য কবি তাই 


স্পষ্টতই দেখেন ১৯৪৩ লালের রোমে 
হাজার বছর ধরে দাসত্ব বেধেছে বাসা 
রোমের দেউলে, 


দিয়েছে অনেক রন্তু রোমের শ্রমিক 
তাদের শান্তর হাওয়া ম্যান্তর দুয়ার । 

দিল খুলে; 
আজকে রন্তান্ত পথ; উম্ভাসত দিক। 


জনতার- 'নর্ধাতন দেখেছেন কাঁব। 
কম্তু তাতে দেখেন ন তিনি হতাশা 
কোন কারণ। তানি সর্বত্রই জনজাঙগরণে 
{বিশ্বাসী । তাই তো কবি বলতে পায়েন-_ 


মনে হয়, যাঁদ বাজে মুক্তি কারখামার 
তৱ শাঁখ 


শুনি জনরব 


যলেছেন সংগ্রামে সাফল্য হবার এক পরম 
বশ্বাসের কথা। কাঁব বলেছেন জনতার 
ফঠোর জ'বনযাত্রার কথা। 'কল্তু সর্বত্রই 
তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে সাফল্যের সম্ভা- 
যনারও কথা। এক বাঁলন্ঠ আশাবাদই ঘুম 
নেই-র কবি সুকান্ত উচ্চারণ করেছেন। 
কোনপ্রকারের নোঁতবাচন নয়, হ্যাঁ-ধর্মই 
ঘুম নেই-র কাঁধ সুকাল্তর অদ্বিষ্ঠ বলে 
চাবা যায়। 

যাঁদও সুকান্তর পাঠকমহল্সে ছাড়- 
পঠের দাঁবই অগ্রগণ্য তথাঁপ একথা 
কবুল করতেও কুণ্ঠা নেই যে ঘুম নেই-র 
মতন এত বাঁলম্ঠ কাব্যগ্রন্থ আর 
একাটও (? ) তিনি রচনা কবেন ন! 
এতে এমনই একটি উজ্জল সূর্যসম 
আশাবাদের কথা ক্ষবি উচ্চারণ কশ্ছেন, 
যার গুঙ্জবল্য শুধু প্রলোবগত কাঁবব 
কাব্যজীবনকেই উচ্ভাঁসত করে না--এতে 
সমস্ত প্‌ঁথবঁর মেহনতশ মানুষই এক 
পরম পাব্হিতা ও নির্মলতায় সুস্নাত হয়। 


নিও Ey ০ A 
পুশ 


[নিশি] 


1 একাঁৱশ ঘ 


ফলঘর থেকে জলের শব্দ আসছে? 


এখনও রাত ভোর হয় নি। অন্তত 
হবার কথা নয়া বেশ মনে পড়ছে 
মোতে চান নি শিব্রত। অন্তত 


এ-সব রান্রিগুলিতে ঘুম আসে না। 
আসবার নয়। জ্যোৎস্নাময়ণ রাত যেন 
আর জন্মের পার থেকে আসে। তারা 
যেন জল্ম-জল্মান্তরের। যুঙ্গ-যুগান্ত- 
কালের ব্যবধান থেকে যেন হঠাৎ একাঁদন 
এসে উপস্থিত হয়। বুকের রক্তের 
ভতরে থাকে, স্বপ্ন মাড়িষে এসে চোখের 
সামনে দাঁড়িয়ে হাসে। তার ভিতর 
দিয়ে যেন খুব ঘন হয়ে দেখা দেয় দূর 
অতীত। খুব স্পন্ট হয়ে ওঠে হারিয়ে- 
যাওয়া দিন-মুহ্তগহাীল। 

আসলে একেকটা বয়স আছে। সে 
বয়সটা রোমম্থনের । মধ্য জলের গভখরের 
ঘাসায় নয়, অল্প জলের ওপরে বুড়- 
মাড়তে ভালো লাগে। তখন আর সব- 
[কিছু হাঁরয়ে ষায়। চেনা মুখগ্দলি, 
চেনা রাস্তাগ্ীল। শৈশবের রাঙা 
মাঠ-ঘাট-বাট ,রোম্দুরেস*ঝলুমল করতে 
ধাকে। সোঁদনটা- . হঠাৎ-হঠাৎ একদিন 
আসে। টিনের 
জ্যোৎস্না-ধাঁচত আজ এসেছিল 
এমনি একটা, রাঁর। মনোরম চিকের 
হয়েছিল৷. মনে হয়েছিল, জীবন বড়ো 
দুন্দর। জীবন বড়ো আনন্দদায়ক! . 
বহতা এই জীবনেব মধ্যে ভব দিতে. 
পেরে তান খুঁশ। এখানে সমস্যা 
ছিল, সংঘাত, ছিল। ছিল কমের 
জীবন-চর্যার বর্মেআবৃত 'দিনগীল। 
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পারে। মরুভূমির ভিতর "য়ে পথ করে 
এগোতে পারে। পর্বতের চূড়ায় ওঠবার 
সাধনা করতে পারে। সেখানে গিয়ে সে 
স্থির হয়ে বসতে চায় না। আগামশ 
দিনের জন্যে ভাঁবষ্যতের নিরাপত্তার 
জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সেই বয়সটা 
ফসলের জন্য মাঁট কর্ষণের। বীজ 
বপনের। আজ পাঁরণত জীবনে শস্য 
সংগ্রহও নয়, শস্যের আনন্দ আস্বাদনের 
লশ্ন। ভ্য়ার্সের টি-ম্যাগনেট্‌ শিবরত- 
বাবু তাই এমন রাতে ঘুমোতে চান 'ন। 


কিস্তি 


'আগেরও অনেক চা-শ্পপতিরা আছেন। 


যোগ্যতা ছিল ভাঁর। নইলে চ-বাগালে 
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ধ্দতে। সুখলতার দিবে 
পারপূর্ণ আবেগে তাকান শিবব্রতবাবহ 
আজ । অবশ্য তরি সঙ্গে দেখা কমই 
হয়। তানি আছেন তাঁর ঠাকুরঘর নৈয়ে 
দেবতাদের 'নয়ে। কীষে পতির্নি 
পেয়েছেন গুদের মধ্যে। কাচের ফটোরু 


ধপ-ধধনো আর 


নেই আন্দকাল। তবু খানিকটা সময় 


দুবেলা? স্মীকে শুধিয়েছিলেন_শিব- 
ঘত। সুখলতা জবাব দেন নি! দনে 


ছাপিয়ে তান সংস্কৃত শ্লোকের আওয়াজ 
শুনতে পেলেন। স্পষ্ট সংস্কৃত উচ্চারণ। 
এখন আর ভুল করবার উপায় নেই। 
তেজেনের গলা। তেজেন এ বাড়তে 
আঁশ্রত। এখানে থেকে পড়াশ্নো 
ধরছে। এখনও চাকার-বাকার হয় নি 
ওর। কিন্তু হবার সম্ভাবনা আছে। 


- ফনককান্তি দুর্গা পণ্ডিতের গায়ে 


গেলেন। তার পরই জীবনে এল 
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শেশবে। মা'র দখারস্ট ঘুখখানা মনে 
পড়ে। প্রায় ঝকাপলা মা'র 
মুখ। খুব একটা ট্রেনে উঠে 


পড়বার জন্য কলকাতায় পাঠানো 
তবে কেমন হয়? ছেলেটা এমন স্পন্তী । 


সুন্দর উচ্চারপ। আঙ্ফাল সং 
ভুলেই গেছে সব। এখন ইংরাজর 
তান থামলেন। 


কল্যাণ বলছিল বটে একাঁদন। বলছিল, 
ধহন্দীওয়ালাদের দাপট এখন বাবা! কে 
ধলে দেশ স্বাধীন হয়েছেঃ ইংরাজের 


জ্যোৎস্নার 


লেন। এখন আর তাঁর ঘম আসবে না। 
সলাত ভোর হয়ে যাচ্ছে। তিনিও ছোরেই 
ওঠেন। তবে তেজেনের মত ভোরে ওঠা 
ময়। প্রচন্ড শীতের রাঘেও দেখেছেন 
ভার রুটনেয কোন নড়চড় নেই? 
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বলে. দুখপ্রকাশ করছিল একদিন। 


সঙ্গে দেখা করতে এসে। 
তোমার ছেলেমেয়ে কট? 


ড় “তন মেয়ে, চার ছেলে। 


' একটা মোড়ার ওপরে তাঁর 'বছানার 
স্রীছে বসোঁছল অরধধেন্দু। কোটরগত 
'চোখ। মুখে খোঁগা-খোঁচা দাঁড়-গোঁফ। 
" এখনও +তীন স্পষ্ট মনে করতে পারেন। 
ছেলেরা লেখা-পড়া শিখছে তো? তান 


ব্াঃ। 

িস্ছু পড়াতেই বা পারছি কোথেকে। 
ঘা শদনকাল পড়েছে আগানি কোজানেন। 
ছেলে পাঁড়য়ে আর সংসার চলে মা! 

অর্ধেন্দুর কথ্য শুনতে শুনতে তার 
'কোটরবন্দী চোখের ভিতর তাকিয়ে 
মায়া হাঁচ্ছল তাঁর। ময়লা জামাঁকাপড়ে 
কী অসহায়ই না লাগছে বেচারাকে। 
ওর যাঁদ কিছু উপকার করতে পারেন 


হয়ত এখন ঘুমুচ্ছে পাশের দ্বরে। ইস! 


এত ভোরে কে টোলফোন করছে তাকে! 
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ক্রাংক্লীং। পর পর বারকয়েক বাজ্দল। 
বেজেই চলেছে। এ ঘরে কান পেতে- 
ছেন {তান গভীর আশ্রহে। 

এইসব হয়ে থেকে জশবনের জটি- 
লতা বেড়েছে বহুগুণ! শবজ্ঞান অবশ্য 
সুবিধেও করেছে অনেক। যোগাযোগ 
হয়েছে অনেক দ্রূুত। শিশ্চসই এই 
মৃহর্তে কারোর প্রয়োজন পড়েছে 


করে রন্ডমাংসে। মেদ-সজ্জার মধ্যে। 

টৌলফোন বাজা বন্ধ হয়েছে। হত 
ধরেছে কল্যাণ ঠক বোঝা যাচ্ছে না। 
তবে এমনগ হতে পারে কল্যাপ হয়ত 
বাইরে। গ্রেম্ট হাউসে কাদের আসবার 
কথা হল কাল রাতে। কলকাতার 
কোন: নমকরা মানুষর। বাগান 
দেখতে আসবার কথা কে জানে ভান 
এসেছেন কি না। শক দেখেন তিনি 


নিয়ে আজ দেশে কেউ ভাবছে না বাবা। 

ভাবছে না নাকি; মনে মনে তান 
ভাবেনা। অবাক হন ছেলের কছঘায়। 
কল্যাণ বলে, শ্রামকদের বন্ত শুষে শুষে 
রা যা পেয়েছ তাই 


একেবারে ছেড়ে য়েছে? সেটা ভাবা 
আবার বাইরের দিকে দুষ্ট ফেরাজেন। 


দৈখা যায় লা? ৰ 
কোনো ব্যাক্লতাণৎ অনভেব করা 
যাচ্ছে না। 


দীপা কষ্ট পাক তা কখনোই আশা 
ফাঁর ন। ভাল আছে-জুখে আছে। 
জানতে পারলে বুশ হতাম। অথচ ওর 
বিপদের সময় কাছে ছিলাম না। আঁবাশ্য 
ওদের হাব-ভাব দেখে বুঝতে পার নি 


ভালে তলে এরকম একটা মর্মান্তিক ঘটনা 


ঘটে যাবে। 

কলকাতার ফিরে এসে জানতে পার- 
লাম সব। কেন যেন মনে হয়েছিল 
গর জন্য আমিও বোধহয় কিছুটা দায়ী। 
আহা! ফুলের মত সেয়ে। মনটা 
শশুর মতা কমলালেবুর মত গায়ের 
্নঙ। -চিরল-চিরিল চোখ, নাকা আঁট- 
সাঁট দেহ! অদ্ভুত সুন্দরী! তুলনা 


হয় না। বস্তুত ওর মত স্ন্দর মেরে ' 


আমার চোখে খুব কম পড়েছে । আহা! 
সেই মেয়ের কপালে শেষে এই দুর্দশা 


সয়, যেন ভইনি। সাক্ষাৎ রাক্ষুসী। 
মের অরুচি! গে-টা মান্য গিলে হজ্জম 
ফরতে পারে। 
{বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে এই 
মেয়েমানুষ দেখতে পাব আশা 
কার নি। দজ্জাল! দুনিয়ার হত- 
কুধীসত। ভূতুম পেঁচার মত চেখ। 
1লকলিকে দেহ। বাতাসের আগে ওড়ে, 
যেন পেক্কী। দেখলেই গা র-{র করে। 
কল্যাণ দক দেখে যে বয়ে করোছিল, 
১ কৈ জানে! যতদুর জ্যান কল্যাণের বিয়ে 
করার কথা ছিল না। যখনি বারে করার 
. কথা উঠেছে, বলেছে--সময় হয় নি। আর 


্ 


২ দাড়য়ে নহ আগে 
বোনেদের খবরে দিই । ভাল কথা 
-সকলেই তা মেনে নিয়েছে। কিন্তু 


না। হাঁটতে বসতে দোষ দেখে। যা মুখে 
আসে তাই বলে। অশান্তি। ফাঁহাতক 
আর সহ্য করা বাষ। 'ঁকল্তু কল্যাণ এ 
বিষয়ে নিশ্চুপ ।- বোঁকে কিছু বলে না। 
উল্টে মা-বোনকেই দ্‌'এককথা শুনিয়ে দেয়। 
মা দঁপাকে সাল্ষনা দিতেন_ নতুন বিয়ে 
করেছে_ওরকম একটু হয়। দুঃখ কারস 
না। কর্দিস না! আর ক বলবে। বলার 


কি আছে। শেষ বরসে আর যাবেনই বা 


কোথায়? সবই অদৃচ্টের লিখন। 

, অথচ এই কল্যাণকে দেখোঁছ মা, বোন 
বলতে অজ্ঞান। দীপার কি প্রশংসা ওর 
মত সন্দেরী মেয়ে ভারতে নেই! চঙ্গন- 
বলন ছন্দে মাপা লেখাপড়ায় দারপ! 
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পারে আমার জানা ছিল না। দশপাকে 


বড় ঘরে বিয়ে দেবে। কি করলে ভাল 


হবে। সে কি ভাবনা। 

আমরা বলতাম, ভাই হয়ে বাপের 
কাজ করাছস। এইদিনে বড় ভাই অত 
করে না। সাঁত্য কথাই--বাপ নেই। বোন- 
দের বুঝতেই দেয় ীন। আঁবাশ্য দেশে 
থাকতেই বড় দুই বোনের বিয়ে হয়েছিল। 

মাকেও চিন্তা করতে দেয় নি? 
এখানে আসার পর সেজ বোনের বয়ে দিল 
-তা ভাল ঘরেই। চতুর্থ বোনের বরে 
দিতে পারে নি-তার কারণ ওর 


দারুণ রোগা গড়ন। এটাও একটা 
দুঃখজনক ঘটনা। সবার ছোট্ট 
দীপা। অপরুপ রূপ। একবার 


‘তাকালে সহজে চোখ ফেরানো যায় না" 


পারা বায় না। এই সর্বনাশা রুপের 
জন্যই বুঝ ওর কপালে এত লাগ্থনা। 
কল্যাণের বোঁ দুচক্ষে দেখতে পারে না। 
নিজে হস নই। হিংসেটা বুক সেই- 


কল্যাণকে বলেছি £ তোর এই বোনকে 
তে বি হা না৷ 
ওর জন্য ভাবস না। যেমন পড়ছে. 
পড়ুক! যে করেই হোক ওর পড়া 
চালিয়ে যাস। কল্যাণেরও সেই মত। 


ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মানে একটা আন্তারক- 
তার টান ছিল। ওদের সুখ-দুখের কথার 
নিজেকে ডুবিয়ে দিতে ভাল লাগত। হয়- 
তো ওদের ঘরে আসবাবপত্রের প্রাচ্য 
ছিল না! অভার-অনটনের মধ্যেও কোথায় 
যেন একটা নিবিড় সুখ খুজে পেত 


- বড়ভাই যে বোনের সম্পর্কে এমন বলতে. _ঘা-কিনা আর কোথাও পেতাম না। 


দিছি লাগি অমানুষিক -. 


খাটীনই 'না খ।টভো-আমি * ভাবতে: 
পারতামণ্না। -- কল্টকে' “কস্ট মনে করে 
শন" 'সাত্য ধান্য ছেলে_কলযাপ “মরতে :: 
মরতে বাঁচার সাধ ভুলতে পারে নি। ওর 









.১। বলয়গ্রাস 
৩।.ছুনিবার 


১। জঙ্ুরী . 


তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস । সাতটি বড় গণ্প 
২। গ্রেম ও প্রয়োজন 


৪1 এক গুচ্ছ গপ 
. ঘল্য দাত নাড়ে ছয় টাকা রা 


ছে বেরিয়েছে আর এক খণ্ড 


অযাবী 


৩1; সোনালী দিনের অন 


গান্যহিক বলদ). 


করে না? আমার কথা * দল ছা জো - 
রে: 'হেস, উঠতো'। '; 


আর বলতে হত না। এখনো দই বোনকে 


- বয়ে দিতে হবে। 'তোমার-' ঘাড়ে তো - 


বোন নেই নেই কোন সংসারের দায়- 
দাঁয়ত্ব। অফিসে যাওয়া আর খাওয়া। 
এই তো কাজ! এর পর আর-কোন কথা 
বলতাম না! কেন না তখন ওর চোখ- 


অনির্বাণ 
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: বলতো--জানির্স” 
"পেটের বালা ভাষণ জালা ।'যাদি পড়াতিস - 
আমার মত” অবস্থায় ; তা হলে ও কথা" - 


নি। 


টু ‘ৰে 


টক সি 


-মনে হতো ওর কথাগ্যাল * খুকের মধ্য ' 
থেকে বেরিয়ে আসছে। -- ' 


সত্যি -এই ছেলে দাঁপাকে শে দিল: 
এক বুড়ার সংগে যার ঘাড়ে আট-নয়,জন 
পোষ্য। উঃ ভাবতে গেলে গা শিউরে 


ওঠে! ক অস্বাভাবিক। ক মমাল্তিক। . 
আহা! ফুলের মত মেয়ের কপালে এই 
দুর্দশা ঘটল। অসহ্য! দেশে ক লোকজন 
নেই। সব মরে গেছে। 

বস্তুত আমরা কেউ থাকলে- মানে যে 





সেই চেষ্টাই করোছিল। কেন না কল্যাণের 
বোঁ চায় ন কেউ জানুক। তাহলে তো 
এই সর্বনাশ করতে ' পারতো না। কি 
সাংঘাতিক মেয়েমানুষ রে বাবা! . আবার 
একেই এক কথায় হঠাৎই কল্যাণ বিয়ে 
ফরোছিল। বশখকরণের বশ হয়েছিল কি- 


না তাই যা কে জানে। ভা না হলে কোন 


পুরদষমানুষ এই মেয়েকে বিয়ে করতে 


পারে? পারে না।...... 
বৌয়ের যেমান চেহারা, তেমাঁন মন। 
ধিংসুটেকুবদপ্ধির িপো। অশান্তিকে 


সংগে করেই শনয়ে এসেছে কউ-_বিয়ের -“ 
আগে তো ওদের সংসারে অশান্তি দেখে 


পার না। 
ক বললে। আনি খারাপ। তবে 

বলেই. কাঁটা বা বেলন নিয়ে 
কল্যাণকে মারতে উঠত, 

আহা! বেচারা কল্যাণ। কিছুই 
ভেবে পায় না-?ক করবে। বৌয়ের 
ভয়ে সাহস করে [কিছ বলতেও পারে না! 
বললেই মারতে আসবে- নয়তো নিজেই 
ধশট.দা দিয়ে নিজের গলা কাটতে যাবে। 


' এমন ভাব দেখাবে_ মনে হবে এই ব্যাক 
"গলায় বাঁসয়ে দিল! . 


আর গালাগালি ' 


ওগো! কে আছ গো! আমাকে বাঁচাও । " 


মেরে ফেলবে। কাঁদো রাঁদো সুরে এমন- 





থাকা পর্যন্ত 
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ভাবে চেচাবে বে, বাড়ির অন্যান্য ভাড়া- 


টিয়ারা এসে জড়ো হবে। কেলে্কারীর - 


জকশেষ। -শরতান_ এক- নম্বরের 
জযতান। স্বভাবই এ রকম! 
কল্যাণ এইসব দেখে আর মানুষের 
মধ্যে নেই। বৃদ্ধি থাকতেও বদ্ধ নেই। 
শত লোফ দেখে এল- এরকম মেয়েলোক 
জার দেখে নি। বজ্জাত! শেষমেষ এই 


ফলেজে যায়। খারাপ ছেলেদের সংগে 
মেশে! প্রেম করে। স্বভাব ভাল নয়। 
খুদখবে একাঁদন ভরা তর’ ডোবাবে। তুমি 
গকে বাড়ি থেকেবদার করে দাও বেমন 
ফরে হোক। 

- কেন? 28 

. আমার- আদেশ. বলেই এমনভাবে 
চে'চাল; মনে. হল দেওয়াল ফেটে গেল। 
মাল হয়ে গেছে। পাগল হয়ে গেল 
মা তো! প্রতিদিন কেন তবে এই সব 
হাতা 'কথা বলে। স্নেহের ছোট বোন 


মহা ঝামেলা_ কেন 
এরকম করে কিছুই বুঝতে পারল না। 
এখন কি জবাব. দেবে. তা-ও ভেবে 
গেল না। ' - 
-' শাক চুপ করে রইলে যে! ওকে 
ঘাঁদ বার না কর, তবে গায়ে কেরোসিন 


ঢেলে পড়িয়ে মারবো । চেল না আমাকে। 
--ওকে আম খেতে দিতে পারবো না। 

ধক -সাংঘাঁতক- কথা? 
জানোয়ার, বলে ক! কল্যাণ গুম হয়ে 
গেল। কোন কথাই বলল না। মা'র 
সংগে যে বাম্ধি-পরামর্শ - করবে তারও 
উপায় নেই। সব সময় চোখে চোখে 
রাখে। ভাঁষণু চতুর। মা বলেছিল শুধু 
দীপার সংগেই খারাপ ব্যবহার করে 
তা নয়, বাড়তে কোন মেয়েমানুষ এলেই 
হল! আর সে যাঁদ সুন্দরী হয়, তবে 


তো কথাই নেই। বো এমনভাবে তাকাবে - 


মনে হবে সতীলকে দেখছে। মুখটা 
ঘুরিয়ে দিয়ে বলবে_কি সেজেছে। 
এখানে কেন? পাড়ায় গেলেই হয়। 
আশ্চর্য ব্যাপার ! কোন পুরুষমানুষ 
গেলে কোন কিছু বলে না। বেশ সহজ- 


- ভাবে হেসে হেসে কথা বলে চা করে 
'দেয়। 


বসতে বলে । কুশলসংবাদ নেয়। 

যত রাগ মেয়েদের ওপর। - নিজে 
কুংীসত বলে অন্য কোন মেয়েকে, সহ্য 
করতে পারে না। 


আয়নার সামনে নিজের মুখ দেখলেই 


মনে হয় ঘৃপা জাগে--কি জঘন্য। আর চো 
এই বাঁঝ কোন ! 


ভাবে আমার স্বামী রা 
নু মেয়েমানুষের আসন্ত 
হল। ওর ধারণা প্রুষ মান্রই বেইমান, 


2 
এই ধারণার জন্যই কল্যাণকে কোন -.- 
. মেয়ের সংগে কথা বলতে দেয় না, 
মিশতে দেয় না। কোন 'মেয়েমানুষ ' 


বাসায় আসুক তাও চার না। সব সময় 


করতে-পারছে না। অকারণেই গালাগালি 
দেয়, পারে তো এই মারে কি মারে। 
দীপা-কল্যাপের সংগে কথা বলুক-_তাও 
সহ্য হয় না। কি সাংঘাঁতক- নোংরা 
মন। অনবরতই বলছে দীপা ভাল না-- 
বিয়ে দাও, বাঁড় থেকে বের করে দাও । 
চার খারাপ।. 


এই সব- কথাবার্তা - শুনে মা- -- 
বোনে কাঁদে। এ ছাড়া তো আর কোন 


পথ নেই। “কার কাছে বাবে। দিনরাত 
এ সব বাজে কথা শুনে চোখ-কান বুজে 


| কোনরকমে দিন-রাঁর শেষ করতে 


_ Rolex India ৪. ০44) 
.P. Box. 1674, Delbi-6. : 





যন্ধকে বলল- ছেলে - পাওয়া যায় 
ক না, দাঁপাকে খিয়ে দেবে। আমি ' 
৬২৪ 


"মান্য না - 


ওর কাছে দ্যানয়ার ' 


- সব মেয়েরাই খারাপ। ভাল শুধু নিজে । দিতে বাধ্য. করল. দাদা! - 


শশরাগুঁল দপ-দপিয়ে-. উঠল। 


একটুও পাল্টায় নি। 


-ধক করবে, চোখের জলে বাঁলশ ভেজাল। 


এই নরকষল্ত্ণা দিন দন বেড়েই চলল। 


- দাদার কাছে কোন কথাই. বলল না। কেন 
নাও জানে সে দাদা আর নেই। বৌ 
বিভ্ন আর কিছুই জানে ন:। 


- শেষ পর্যন্ত খগড়াঝাঁটি সহ্য করতে 
না.পেরে সেই বুড়োটার. গলায় মালা 
দীপার কালা 
কেউ শুনতে পেল ন্বা।' নিঃশব্দে মায়ের 


যার চোখে কোনাদন জল দেখি নি - 


আর শোনা গেল না। কানের পাশে 


ভিতরে বহ্‌কালের একটা ব্যথা ককিয়ে 
সারা দেহে ছাঁড়য়ে 'গেল। শরণরে 


-বিন্দ; বিন্দু ঘাম।. চোখে যেন সব কিছু 
অস্বাঁস্ত- কেমন যেন 


ধাপসা দেখাঁছ। 
লাগছে।- বুঝতে পারছ না। 


- অবশ - অবশ পা বয়ে - এ 


বকের নী 


এ 


গান্ীয়ত্ত বাশাজ্যক ব্যা্ষ_ 


জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেস দল 
পণ্ঠবাষকশ পরিকম্পনার মাধ্যমে দেশের 
অর্থনীতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। 
কংগ্রেস দলের ওপর দক্ষিণপল্ধীদের প্রভাব 


ভূমিকা স্বাঁকার করে নেওয়া হয়েছে। যার 
ফলে ভারতের অর্থনীতিকে মিশ্র অর্থ- 
নীতি বলা হয়ে থাকো সমাজতল্মের 
আদর্শ ভারত দরকার গ্রহণ করলেও 
দক্ষিণপল্থীদের প্রবল চাপে সেই আদর্শকে 
যথাযথভাবে কার্যে বুশায়িত করা কংগ্রেস 
সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। পণ্ডিত 
জদ্ণর প্যাটেলকে ভয় পেতেন । মোরারজশ- 


কেও তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল৷ 


ধারবার এমনভাবে প্রসারিত হয়েছে, যার 
ফলে সমগ্র অর্থনপতি প্রকৃতপক্ষে তাঁদের 


ঈবাথেইি পারিচালিত হচ্ছে। ব্যাঙ্ক 
জাতীয়বরণের সিদ্ধান্তকে কার্ষে 
ধুপাঁয়ত করে ইন্দিরাজ্ী কংগ্রেসের একটি 


বহ; পদরাতন সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রুপ 
দিলেন। দাঁক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীরা দলের 





করছেন ও আগামী দিনেও করবেন। যা 
হোক সে আলোচনা বদ্ধ রেখে কয়েকটি 
নজর দেওয়া যাক। 

টাটা পরিবারের হাতে শিল্প 
প্রতিষ্ঠান, ব্যান্ক ও বাঁমা কোম্পানধ নিয়ে 
মোট ১৫০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেম্্াঙগ 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আমানতের পরিমাণ 
২৩৩ কোটি টাকা) ও ব্যাব্ক অব ইাণ্ডয়া 
{আমানত ১০০ কোটি টাকার ওপর) টাটা 
পরিবারের কর্তৃত্বাধীনে। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক 
অব বরোদাতেও এদের শেয়ার আছে। 
নউ ইশ্ডিয়া' আআনিওবেল্স কোম্পানীর 
মালিকও এই পরিবারাট। - এখানে মনে 
রাখতে হবে যে, এই আ্যাসওরেন্স 
কোম্পানীঁট মোট সাধারণ ব"মা ব্যবসায়ের 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দখল করে আছে। 

বিড়লা পরিবারও 'ঁকছু কম নয়। 
এদের অধীনে বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা 
প্রাতষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৩০০। ইউনাইটেড 





i 


Name of Banks - 


Central Bank of India 
Bank of India 

Punjab National Bank - 
Bank of Baroda 

United Commercial Bank 
Canara Bank 

United Bank of India 
Dena Bank 

Union Bank of Ind’a 
Allahabad Bank 
Syndicate Bank 

Indian Overseas Bank 

, Indian Bank 

Bank of NEU tn 


DO 2 28 2 ৮3৩ টত ঠ 


2 8 
No. of offices Deposits & other 
Accounts 
(in Crores) 
504 438 
50 895. 
B44 856 
338 ৪14 
393 241. 
'. 809 146. 
178 144 
214 122 
219 El 115 
198 112 
254 112 
188 93 
190 85 
140 78 
78761. 2742 


স্ততীশ 
আখ | 











তব 





0৬ 


দেখা যাবে যে, ভারতের বৃহ শজ্পপাতিরা 
কোনও না কোনও ব্যাক বা আযসওরেম্স 
ফোম্পানীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত 


এবং এ সব প্রতিষ্ঠানের আমানতের 


সাহায্যে দেশ জুড়ে একচেটিয়া কারবারের 
জাল পেতে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, 
ফাট্কা.কারবারে কোটি কোট টাকা 
নিয়োগ করে অহেতুক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
কারয়ে দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণকে 
শোষণ করছেন। যে চোদ্দটি ব্যাক ভারত 
সরকার জাতীয়করণ করলেন, তাদের 
৩১-৯২-৬৮ তারিখের মোটামুটি অবস্থা 
ছিল এইরুপঃ 


কু 6 

Bills dis- Loans & Bank 
counted Advance credit 
& (in crores) (478) 
Purchased in crores 
(in crores) 4 
55 241. 296 

34 219 258 

34 175 209 

80 166 196 

839 105 144 

23 পুরু. 97 

14 86 100 

15 59 4 

18 BIL 69 

7 63 70 

12 59 পা 
24. 34 58 

14 43 BT 

4 46 50 

828 1421 17144 


শি 


* অপর থেকে পারুকার বোঝা যাবে যে, 


কাঁ, পরিমাণ, অর্থ একশ্রেশীর, ক্যুরদায়ধি- 


ফুলের হাতে" ছিল এবং, যার আঁধক্যংশই 
নু কারবারে ব্যবহৃত হয়েছে।' 
ই্দিরাজী বাঙ্গালোর. কংগ্রেসে: অথ 
মত পদুনগ্সঠনের জন্য ৪টি বিষয়ের 
ওপর [বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
(১) বাণিজ্যিক ব্যা*্ক জাতীয়করণ, 
{২) একটি কমিশন গঠন করে একচেটিয়া 
কারবার সম্পরকে বথ্বািহত ব্যবস্থা 
অবলম্বন, (৩). কুবি-শ্রর্মিকের, ন্যায্য 
আঁধকার রক্ষার, ক্বস্থা গ্রহ ও ৫৪3 
ব্যান্জম্মালকানায় কতটা জাম থাকবে, তার 
সাঁমা নির্ধারণ, বলা. বাহুল্য বর্তমান 
অর্থনোঁতক, সংকট. কাটিয়ে, উঠতে. হলে 
ন্যুনতম. & 'িদ্ধান্তগুলিকে- যথাযথভাবে 
কার্যে প্রয়োগ করতে. না. পারলে সাধারণের 
দু্গণাতর. সয়া থাকরে, নান” ১৯শে 
জুলাই, প্রধানমন্র্ী: জাতির উদ্দেশে তাঁর 
ভাষণে, বললেনঃ ; 
.Certainly,. public. owner- 
Bhip.of' the. major banks. will 
help to eliminate the use of 
bank credit for speculatiye 
and' unproductive purposes, 
particularly to the extent' that 
1618 encouraged: at present’by 
the: association. of a few. lead- 
ing groups with -some. of our 
major banks. 
*' প্রধনমন্বীর ডাঁক্ত থেকে এ কথা 
পাঁরচ্কার যে, কতিপয় ?শজ্পপাঁত বড় বড় 
ঝাঁপ্ন্জি,ক ব্যাক্কগ্ডুলর আমানত খগ 
হসারে সংগ্রহ. করে, ফাটকা কাররারে, ও 
নিজেদের স্কাঁর্গঃ স্বর্ণে খাঁটয়েছেন যা 
বন্ধ, করতে হলে এবং দেশের পাক 
সাধারণেব স্বার্থে নিয়োগ? করতে, হালে 
বাঁশাঁজ্যক ব্যাত্কগর্ীল সরকারের নিয়ন্ত্রণা- 
ধীমে আনা ছাড়া! গত্যন্তর নেই ৷ 
ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মূল লক্ষ্য হল 
জনগণের সণয় সংগ্রহ করে 'নাদিন্ট পার- 
কল্পনানুসারে & সষ্িয়কে জাতীয়: স্বার্থে 


নীতির পাণ্ডতদের চিন্তা অন্য খাতে বয় । 
{তার একটি উদাহবণ দেওয়া যূক। লেখক 
।বা-প্স্তকের নাম উহ্য রাখাই -হুন্ি- 
সঙ্গত 


সানা ০৭ 

07091900818 plan of 
nationalisationc of all commer- 
cial Banks would: also be open 
to a serious. objection. Such 
a step, would’ sound. the death- 
knell of an independent race 
of bankers whose advice and 
service: are: worth having. If, 
howexver, the: Govt. are wedded 
to: a- general; 09110 of sociali- 
sation- and; the banks have to 
be nationalised, such, nationa- 
lisation: Should- follow, and' not 
precede. the- socialisation of 
the- major- trades: and indus: 
tries. 


মাননীয় অধ্যাপক ব্যান্ক ব্যরসায়দের 
উচ্ছেদের" সম্ভাবনায় শক্কিত হয়েছেন। 
এদের ' উপদেশ ও সেবা' বহ: মূল্যবান 
ঘলে' মনে করেছেন? শুধ তাই নয়, 
প্রধান প্রধান ব্যবসা ও শিল্প" 

না করে বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্ক রাম্ট্রারত্ত 
করা, অনুচিত বলে উপদেশামৃত বর্ষণ 
করেছেন পাঁশ্ডিতদেব বন্তব্য পাঠ ও, 
পরীক্ষায় খাতায় উ্মরণ ক্রা ছাড়া 
পরশীক্ষায় পাশ করা যায় না। সোঁদক থেকে 
এ সব পশ্ডিতদের বন্তব্যের মূল্য আছে। 


ব্যাঙ্ক জাতীয়ক্রণের. বিপক্ষে যে সব. 
বন্তব্য রাখা হয় তা একান্তই মামুলা। 
ব্যান্ত সয় ও ব্যবসা প্রাতষ্ঠানের সঞ্চয় 
সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগৃিতে থাকে। 
সরকার যাঁদ এই ব্যা্কগুলির মালিক হন, 
তাহলে সন্তঘ সম্বন্ধে বে’ গোপনশিয়তা 
বাণিজ্যিক ব্যা্কগাল অবলম্বন করত 
তায়” ফোন" অর্থই থাকবে না। আয়কর 
বিভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্গনীল থেকে সহজেই 
প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করতে পারবে। 
অর্থবানদের এইটেই সবচেষে বড় ভয়। 
ঈশ্বরের করুণায়, জনগণকে শোষণ করে 
আয়কর" ফাঁকি ?দষে তাঁরা যে সপ্টয় করে- 
ছেন তার" খববই যাঁদ সরকার পেয়ে যান 
-তাহলে' তাঁদের মতে পাঁবর স্বাধীনতা 
খর্ব হল বৈকি! 

ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট সম্পর্কে গোপুনীয়তা 
অবলম্বন করবে, কী করবে, না, সেই 
প্রশ্নের. সঙ্গ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্র্নকে 
এক কুরে দেখার যথার্থই কি কোনও অর্থ 
গোপনসয়তাব, প্রশ্ন 


তিল্লকে আদর্শ {হিসাবে ধরলে * এ কথা 
চবীবার' না; করে, উপায় নেই যে, জনগণের 


প্রভাবিত হওয়া উাঁচত নয় বলে যাঁরা মহে 
করেন- তাঁদের এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝা 
উচিত যে, পারিকম্পনার মাধ্যমে উৎপাদনের, 
ক্ষেত্রেও যেমন সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকবে; 
তেমনি লগ্নার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নীতি ও 
আদর্শ থাকবে। তা না হলে জাতীয়) 
সঞ্যয় ব্যবসায়ীদের খেয়াল-খশ মত 
শবানয়োগ করতে দিলে অর্থনৈতিক পাঁর- 
কল্পনা ব্যর্থ হতে- বাধ্য। ভারতবর্ষের 
'মশ্র- অর্থনীতিতে সে সত্য প্রকাশ পেয়েছে, 
বলে বিশ্বাস কাঁর। 
অধ্যাপক জি গড এইচ কোল তাঁব 
[বিখ্যাত গ্রন্থ Money— Its Present, 
and Futured বলেছেন, ,...& 
planned: economic system 
implies public control over the 
Commercial Banks... 7 এ 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে . দক্ষিণপল্থগ রাজ- 
নগীতকদের অনুপ্রবেশ বধ হওয়া সবীগ্রে 
আবশ্যক। বৃহৎ িল্পগ্রোচ্ঠীর প্রাতি- 
নীধ 'হসেবে এইসব খ্যাঁতমান ব্যান্ত 
নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে আপনাপন প্রভুর 
সেবায় জাতীয় সণ্যয ব্যবহারের চেষ্টা: 
করতে পারেন। পাঁরকজ্পনার অন্তভুন্ত 
হলেও ষে সকল বেসরকারণ প্রাতষ্ঠান 
সরকারী শ্রযষন্তকে পুরোপুরি মেনে 
নেবেন নানী সব প্রাতষ্ঠানেও কোনও- 
রূপ অর্থ সাহায্য করা উচিত হবে না। 
এর ফলে কিছু উত্তপের সৃষ্টি হলেও 
হতে পারে। শীবশেষ শ্রেণীর সম্পদ 
আহরণের এতে যাঁদ "কহ ব্যাঘাত ঘটে 
তাতে জনগণের কিছু যায় আসে না। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাঁশাজ্যক 
ব্যাক্কগুাল' রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায়. জনসাধারণের 
সঞ্জয় এখন সম্পূর্ণ নরাপদ, হল। যে 
সুদের, হারে পূর্বে বাণিজ্যিক ব্যাব্ক- 
গাল ব্যবসাপ্রাতষ্ঠানগুলিকে খণ দিত 
এখন, অ. পেকে রুম সৃদেই খপ. দেওয়া 
সম্ভব হবে। কাবগ্‌ এখন আশা করা যায় 
ব্যাঙ্ককে অনেক কম বাঁক নিতে. হবে ॥ 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগনীলর পরিচালন 
ব্যবস্থা, উন্নততর হওয়া বাঞ্ছনীয়! ১৪ট 
ব্যাঙ্কে একত্রিত করে একটি আঁত বূহৎ 
প্রীতষ্ঠান সৃষ্টি করা সম্ভবত" ঠিক হবে 
না। এতে ‘লাল িতে'র উপদ্রব বাড়কে। 
যে সুনাম ও দক্ষতার সাথে এই ব্যাশুক- 
গল এতকাল কাজ করে এসেছে--তা 
কিছুতেই নষ্ট, হতে দেওয়া যুত্তিযুন্ত নয়া! 
প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত সেই কথা স্মবণে 
রেখেই সর্বাগ্রে র্যাক্ক কমঈর্দের সহযোগিতা 





হয়েছে যে, প্রাতটি ব্যাক্কই তার স্বাতন্য্য 
ধজায় রেখে চলবে। এবং য্যাঞ্কের নি 
প্রধান কর্মকর্তা 'ভানই কেন্দ্রীয় সরকারের 
কতৃত্বাধীনে ব্যাঙ্ক পরিচালনা ক্রবেন। 
জাতীয়করণের পূর্বে ব্যান্কগুজির যে সব 
পরিচালক সামাতি ছিল--তা ভেঙে দেওয়া 
হয়েছে। তার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার 
পরামর্শদাতা সাঁমাত নিয়োগ করেছেন। 

প্রকচেঁটিয়া কারবারীদের ভয় হয়েছে 
ভাঁরা প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য এ 
য্যাঞ্কগীল থেকে পাবেন না। এখানে 
স্মরণ করা যেতে পারে যে, সরকার এসব 
ফারবারীদের খপ না দেবার নীত কিছু 
ঘোষণা ফরেন ন। ভবে ফাটকা কারবারের 
জন্য ধণ দেওয়া সম্ভবত হবে না। এখন 


হবে। এবং ব্যাঙ্কগুল এ সব প্রাতষ্ঠান- 
গলকে যে ধল দেবে তা আর ফিরে 
পাবে না। এক কথায় এই সম্প্রদায়ের 
বন্তব্য হল ব্যার্ক জাতীয়করণের ফলে 
সরকার শুধু জাতাঁয় সণ্চয় নম্ট করবেন। 
বর্তমানে সরকারী ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ 
ধণ হিসাবে পেতে কিছ; অস্মবিধা হলে 
ঘড় বড় ব্যবসার়ণরা সরাসরিভাবে জন- 
সাধারণের কাছ থেকে টাকা জমা "দিয়ে 
তাঁদের ব্যবসায়ের কার্যকরী মূলধন সংগ্রহ 
করতে চেষ্টা করতে পারেন। কাজেই 
সরকারের উচিত হবে দেশের সর্বন্ত 
ব্যাচ্কের শাখা খুলে জনসাধারণের সপ্যয় 
সংগ্রহ করার চেষ্টা করা। 

মহাজন সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরে 
য্যাচ্কের কাজ করে আসছেন। টাকা ধার 
দেবার যথেষ্ট সুযোগ থাকার ফলে এই 
সম্প্রদায় জনসাধারণের কাছ থেকে সয় 
সংগ্রহ করতে [শেষ উত্সাহবোধ করবে। 
এ-সব নানা রকম কথাই এখন শোনা 
যাচ্ছে। ধান পত্র-পত্রিকায় গত এক 
মাস ধরে নানারকম মতামত বেরোচ্ছে। 


._লাপ্তাহিক সমতা 


নিন 


গলি সরকারশ নীতিকে স্বাগত জানাতে 


ন' পারেন নি। -অবশ্য তাঁদের পক্ষে এটাই 
রান রা দন - 


জ্বাভাবক। - ব্যাতিক্রম যে নেই তা নয়। 


কারবারের জন্য ধরণ পাওয়া শন্ত হবে এবং 
গজনিসপত্রের দামও কমবে। 

ব্যান্ক জাতীয়করণের ফলে সরকারের 
হাতে চোন্দাট ব্যাঙ্কের আমানত প্রায় 
২৭০০ কোটি টাকা এল। যেহেতু এ 
অর্থের আঁধকাংশই বাড কারবারে 
নিয়োগ করা হয়েছে, সেহেতু সরকার 
প্রকৃতপক্ষে এখনই. হাতে কছু পাচ্ছেন 
মনা! তবে প্রাত বছর এ ব্যাক্কগলিতে 
প্রায় ৬০০ কোটি টাকার মত নতুন 
আমানত আসে। কাজেই এ অর্থ দরকার 
পারকজ্পনা মাঁফক নিয়োগ করতে 
পারবেন। 'িউ স্টেটসম্যান পািকা 
‘Ten days that shook India 
নামক প্রবন্ধে যলেছেনঃ 

With the leading banks 


" nationalised, more than 20,000 


m. rupees will be available 
for investment in national 
development at the 00৮৮8 
discretion. 
ধনতানদ্দক দেশেও ষড় বড় ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণ করা হয়েছে, 'কিচ্ভু তার ফলে 
সেই সব দেশে ধনতল্ম বিলুপ্ত হয় 'নি। 
উদাহরণস্বরূপ ফরাসী দেশের নাম করা 
যেতে পারে। আসল কথা হল, খণ 
দেবার নশীতি যাঁদ সমাজ্তান্িক আদর্শের 
প্রীত লক্ষ্য রেখে নির্ধারত না হয় তাহলে 
ব্যাক বা এ ধরণের প্রাতম্ঠান 
জাতীয়করণ করলে দেশে সমাজতন্ত্র এসে 
যায় না। আমাদের দেশে জাীবনবীমা 
কোম্পানীগৃলি ও ইম্পিব্রিয়াল ব্যাক 
রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে বেশ িছাদন আগেই। 
ধিস্তু এই সব প্রাতষ্ঠানগুলি এখনও 
বড় কারবারীদেরই বোঁশ খপ দিয়ে থাকেন। 
কাজেই .একচেটিয়া কারবার অপ্রাতহত 
গতিতে এদেশে বেড়ে ওঠবার সুযোগ 
পেয়েছে। অবশ্য তাদের এই ক্রমবর্ধমান 
শান্ত সপ্ত করতে বাঁপাঁজ্যক ব্যাঙ্কগুলির 
সহযোগিতা ছিল প্রধান। ব্যাক জাতীয়- 


করণের ফক্সে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে | 


আজ যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে 


তাকে সার্থক করে তুলতে হলে ছেণ্ট ও- 


মাঝারি ব্যবসায়ীদের আর্থিক প্রয়োজন 


ভ২৭ 


সর্বাগ্রে মেটাতে হবে।' কৃষির উন্নাতব 
জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে 
এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একচোঁটয়া 
কারবার যেন আর প্রসারত হতে না 
পারে। সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষি 
উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা এদেশে দীর্ঘকাল 
ধরে হচ্ছে। 'কল্তু বিস্ময়ের বিষয় এই 
যে, বড় বড় জোতদাররাই সমবায় ব্যাক" 
গুলি থেকে বোশ ধাণ পান। সমাগ্রক- 
ভাবে এতে চাষীর উন্নাত হয় কি? 
খাণদান ব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজাতে 
হবে। সমাজতান্িক নীতির যথার্থ 
প্রয়োগ এক্ষেত্রে অনাতিবিলম্বে করার 
প্রয়োজনীয়তা সর্বাধক। 

সারা ভারতের প্রগাঁতশধল শান্তি ব্যাত্ক 
জাতীয়করণের শসধান্তকে স্বাগত 
জানিয়েছেন। অনেকে হইন্দরা-সরকারের 
এই [সিদ্ধান্তকে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
একি দড় পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন | 
এখানে একটি কথা বলতে চাই। কংগ্রেস 
সমাজতল্মণীদের ওপর ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট 
ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনামিকস-এর প্রভাবই 


নর্বাচন নিয়ে দিল্লীর রাজনৈঁতক আব. 
হাওয়া এখন খুবই তণ্ত। প্রগাত ও 
প্রাতারয়া-এই দুই শিবিরে সংগ্রাম প্রতি 
মুহুতেই আনিবার্য হয়ে উঠছে। বর্তমান 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পাঁর- 
প্রেক্ষিতে এ কথা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা চলে 
যে, প্রাতিক্রিয়াশীল শান্ত আঙ্গ নিজের অল্ত* 
ঘল্বেই গভীর সমস্যার সম্মুখীন। চর 
কালের মত স্তব্ধ হবার আগে এই শান্ত 
হয়তো শেষবারের মত টিকে থাকার চেষ্টা 
করবে। তবে সেই সংগ্রামে, ইতিহাস 


বলে £ জনগণের জয় নিশ্চিত। 
স্প্রদ্বোতকুমার রায় 











শিষ্পী-মিভিল 


চলা আগস্ট ৬৯, শহরের দুটি 
দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ আনন্দবাজার 
ও গণশান্ত) "শল্পীদের গণডেপুটেশন”। 
গত ৩১শৈ জুলাই চারুকলা নামক এক- 
শিল্পসংস্থা ৯১ দফা দাঁবর ভিত্তিতে 
এক শিল্পা দমাঁছল বার করেন। মিছিলটি 
প্রথমে বিধানসভা ভবন ও. পরে মহাকরণ 
পারদ্রমণ করেন এবং উপ-মুখ্যমন্তরী ও 
শিক্ষামন্তরর কাছে তাঁরা তাঁদের ১১ দফা 
ছাবির বিষয় আলোচনা করেন। চারুকলা 
সংস্থাব বিভন্ন দাঁবগীলর মধ্যে আছে 


বিগত রর ১৪ই মে, অকাদেমশ 


; শ্রীদেবরত 

ধবজন চৌধরেশি ও বারন দে'র নেতৃত্বে এক 
ঘহতশ শিল্পা শোভাষাৱা সংগঠন করে 
ঈ্লুবোধ মালিক স্কোয়ার থেকে শুরু করে 
ধবধানসভা ও পরে আকাদেষী অফ ফাইন 
আটর্সের সামনে পথসভা করেন! ওয়েস্ট 
বেঙ্গাল আর্টিস্ট ইউনিয়নের দাঁব ছিল 
মোট ১৩টি 
' (১) চি্রবচনার উপকরণ সংগ্রহের 
সমস্যার সমাধান । 

, (২) শিল্পীদের আবিকানির্বাহের 
০০০5 


€১০) জরিপ ও অন্যন্য কারুকর্মে 
ধনষুক্জদের মাঁসক মাহনাব মান নির্ণর। 
(১১১ শিল্প শিক্ষকদের মাসিক 


মাহনার মান নির্ণয় । 

€১২) সরকারী কলা বিদ্যালয়ে 
ছাদের আরো সুযোগ-সৃবিধার বাঁধ 
ক্াবস্ধা। 


(১৩) ইপ্ডিয়ান আর্ট কলেজকে 


শিল্প মাঁসক মাহিনার হার 
নির্ণয়। 

(১৫) বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়িক প্রাতি- 
্টানের সঙ্গে জড়িত শিল্পীদের সমস্যার 
সমাধান ৷ 

(১৬) আকাদেমী অফ ফাইন 


অদল-বদল করা হয়েছে। বাংলায় যুন্ত- 
জ্শ্ট সরকার কায়েম হলেও এওঁ সব কলা 
ও সাংস্কৃতিক দাবিগুঁল আজও অপূর্ণ 


- না এ অবশ্য পালনীয় দাবিগুঁল পূরণ 


বৈচিৱ্য আছে। এতাঁদন বাংলার বাজন 
বামপন্থশ রাজনৈতিক দলগুদলর সমবেত 
চেষ্টায় সংগাঁঠত ষ্তদ্রণ্ট মন্ত্রিসভার 
কাছে যে-সব শিল্পী দল (বিশেষ করে 


পালনে ফুরয়্ট মন্রিসভা এগিয়ে আসেন 
তাহলে এখন সীমিত গো'ঁল্ঠস্বার্থ, 
সচেতন প্রচেষ্টাকেও রসিকবৃন্দ স্বাগত 
জানাবে, কারণ- এমন প্রচেষ্টার সাফল্য 
দল-মত নিব শেষে সমগ্র দেশ ও জাতির 


"ওপর বর্তায়! = ্লাদিভ্য 


[পর্ব-প্রকাশতের পর] 
আনন 
গৃদ্বিভীয় অত্ক 
{আগে সুজাতা এবং তার পেহনে ' 
অনাদ বোরয়ে যাবে। অংপক্ষণ স্টেজ 
৮. থাল থাকবে। তারপর উত্তেজতভাবে 
ও অলকা চ*কবে।] 
অলকা_ তোমার জন্য একট; শান্তিতে 
রেকফাস্টটাও খেতে পারলাম না। 
আভাজৎবেশ তো ফিরে যাও- গিয়ে 
এইবার একলা বসে আর একবার 
খেয়ে এস যে মেয়েকে চিনিই 
না-তার সম্বন্ধে এ একঘেয়ে 
অভিযোগ শুনব আর বেকফাস্টও 
খাব, এ আমার ধাতে সয় না 
অলকা-তাই বলে না খেয়ে উঠে আসবে? 
আঁভাজৎ_তোমাকে তো বললাম, ফিরে 
গিয়ে খাওয়া শেষ করে এস। 
ঘমলকা-আঁম এখানে খেতে আসি নি 
আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য . 
ছিল তোমার সঞ্চগে কতকগুলো 
দিষয়ে কথা বলা। 
গভিজিং_তাহলে অনঃগ্রহ করে খাওয়ার 
1বষয়ে আলোচনা না করে, কথাই বল। 
এখন এ-ঘরে কেউ নেই-ও_ সুতরাং 
তোমার কথা বলার কোনো বাধা 
7 নেই। [পেছনের “দিকে গিয়ে জানলা 
৮... দিয়ে বাইবের বৃষ্টির দিকে দেখবে 
তানপর বিরন্তভাবে বলতে থাকবে ।] 
বম্বে ছেড়ে এখানে আসাটাই ভুল হয়ে 
ba শেছে। 
গলকা- কোনো বিষয়েই তোমার এতটুকু 
ধৈৰ্য নেই! এই জন্যেই নিজেও শান্তি 
পাও না অন্যকেও শান্তিতে থাকতে 
দাও না! 
অভিজিং-আমাকে চমৎকার বুঝেছ ! গত 
কুঁড়ি বছব ধবে I am feeling 
within my bones যে অনেক কথা 
আনাকে বলতে হবে দেখার ভেতর 
দিয়ে কেন জানি লা নিজের বন্তব্য 
ফুটিয়ে তুলতে পারি না ভাষায় 
কিসের: একটা অভাবে আমাব সব 
বেন পণ্ড হয়ে গেছে_আর তুমি 
এসেছ উপদেশ দতে, ধৈর্য ধরতে । 
ালকা_তাঁম তোমাকে বুঝতে পার নন 
একথা তো বহ বাব বলেছ। যাই হোক 
৯২ অযথা অমাকে যা তা বলে, বা এই 


জাবপাটার ওপর দোষারোপ করে তো - 


লাভ নেই। এখানে আসবাব কথা 

তো তাঁমই 97295 করোছিজে। 
বআভাঁজৎ_তার মানে, যেহেতু এ জাষগাটা 
Ey আ'গিই বেছেছচি, সুতরাং আমাকে 
মূলতে হবে এখানকার সব কছুই ভাল 
=এখানকার শবশ্রী ব্রেকফাস্ট আঁত 


পাওয়া যাবে না-এখানে যখন 
এসেইছ_ 
অভিজিং_বেশ তো! শৃবু কর 
অলকা- আচ্ছা, কাল যখন এখানে এসে 
পৌঁছলে তখনও কি তোমার মনটা 
এমনি তিন্ততায় ভরা ছিল? 
আঁভাঁজৎ_ মোটেই না। গত দঃ মাস আগ 
বেশ ভাল ছিলাম। ভাবলাম এখানে 
এসে নিজেদের মধ্যে একটা পাকাপাকি 
ব্যবস্থা করতে হবে। ] wanted 
either to mend itor end it. 
ভেবেছিলাম একটা কিছু ঠিক হয়ে 
গেলে পর, আমার 
কাজ শুরু করতে পারবো । 
অলকা- আমিও এই ভেবেই এসেছিলাম। 
করোছিলাম-_ সেইটেই 


৭০০০+ 


অলকা--এখানে আসা পর্যন্ত তোমার মনে 
যদি বেশ শান্তিই ছিল, তবে হঠাৎ 
- খই পারিবর্তনটা এল কেন? 
আঁতাঁজং-(বরান্তর সঙ্গে) ঘুরোঁফিরে 
আবার কিন্তু আমাদের আলোচনাটা 
গিয়ে পর্যবাঁসত হবে সং্জাতা সেনের 
ওপর ৷ 
অলকা-বোধহয় তুমি ঠিকই বলেছ। 
আঁভাজৎ তুমি নিশ্চয় সেই একই কথার 
পুনরাবাত্ত করতে চাও না যে, আমি 
বহাদন থেকে সুজাতা সেনকে চানি। 
অলকা-তুঁম যখন - বলছ, আমি মেনে 
নিচ্ছি তোমাদের আগে পাঁরচয় ছল 
না। কিল্তু একথা 'িশ্চয় অস্বীকার 
করবে না যে, ঠমস্‌ সেনকে দেখবার 
পর থেকে তোমার মধ্যে একটা 
change এসেছে? 
আভিজ্িৎ_ সেটা আর কিছু নয় আমি 
জীবনের এত সব গোপন খবর জানতে 
পারলেন কি করে! 
অলকা (ইতস্তত করে)_রাগ কোরো না 
*.--আমার ভেতরু থেকে কে হেল 
৬২৯ 





আঁভাঁজৎ রেভাবে)-এ আলোচনা কিন্তু 
আগেই একবার হয়ে গেছে। 
অন্গকা--াভাঁজৎ! হয়তো আম বোকার 


মত কথা বলাছ-তবু ‘বিশ্বাস 
করো, আমি মনে মনে যা উপলব্ধি 
ফরাছ তাই তোমাকে বললাম। তোমার 
আমার মাঝে এরই অদৃশ্য presence 
. আমি যেন বরাবর অনুভব করোছি। 
এরই ভয়ে আমি সব সময়ে সন্তস্থ 
হয়ে রয়োছি। 
আঁভাঁজং-কসের ভয়? 
অলকা-যে শেষ পর্যন্ত এ এসে তোমাকে 
আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে 
যাবে। [ফ্পিয়ে কেদে উঠবে। ] 
আঁভাজৎ-79 15 unfair অলকা। 
[ অনাদিবাবু ঘরে ঢুকবেন।] 
অনাদি-মিস্টার গুপ্ত! 
আঁভিজিৎ €রাগতস্বরে)-আপনার জবাঙায় 
কি মশায় অমরা নিজেরা বসে একট 
আলোচনা করতেও পারবো না। 
অনাদি (বরান্তর সঙ্গে) আমি জিজ্ঞেস 
করতে এসোঁছলাম লাণে আপনাদের 
জন্য বিশেষভাবে কিছু করতে হৰে 
কি-না । 
আঁভিৎ-_মহাকর্তব্যজ্ঞান দেখাতে এসে- 
ছেন। অন্যের কথা শোনবার এত 
কৌতূহল কেন মশার? 
অনাধদ-সাটংরমটা গোপন কথা বলবার 
জায়গা নয় মিস্টার গুপ্ত নিজেদের 
ঘরে বসে আলোচনা করলেই পাবতেন। 


অনাদি-শ্দনলেন তো? কি বিশ্রীভাবে... 


তাঁর বিষয়ে? 


মভজিং_ছেলেবেলায় 5t. Xavier's 


5০০০!-এ পড়তাম। একজন সহ- 
পাঠ আমাকে একদিন অপমান করে 
রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে এমনভাবে তার 
. গ্রলা টিপে ধরেছিলাম যে, ফাদার ভার- 


মিয়ার এসে ছাড়িয়ে না দিলে সোঁদিন . 
ব্যাপারটা 


মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে 
পারতো । , হেঠাৎ সংজাভার. দিকে 
ফিরে) তারপর ক হয়েছিল? যলতে 
পারেন তার পরের কথা? 
তো সবর্ঞ! 


গাঁভীজং(ধারে ধীরে) তান সোঁদন বলে- 
ছিলেন_ তোমার মনের ভেতর একটা 
পাগলা কুকুর বাস করছে গুপ্ত 
এটাকে বাদ বাইরে আসতে দাও তবে 


. পেয়েছিলাম 


আপনি. 


—Clafrvovance বা telenathiv ‘ 
সুজাতা আদি এব নাম 'ঁদয়েছি পর্য- 
বেক্ষণ। সাধাবণ চোখে দেখার সঙ্গো 
এস তফাৎ আন্ছ--এট পর্যবেক্ষণের 
ভেতর দিয়ে শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, ভাবা- 


বেগ, চিন্তাধারা সব কিছুকেই অন:- 


ভব করা যায়। 


- আভাঁজিং_দূর থেকেও দক এই পর্য- 


» বেক্ষণ করা সম্ভব। 
সুজাতা সময় সময় অনেক, অনেক দূর 
থেকেও এভাবে দেখা যায়! এমন 'ঁক 


দূর অতীত বা অনাঙ্গত ভবিষ্যতের - - 


ছাবিও স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে চোখের 
পর্দায়। ; " " 
আঁভাঁজৎঁ_আপনার এই যে দেখবার ক্ষমতা 


এটা তো সবকিছুর বেলায়ই প্রযোজ্য . 


হওয়া উচিত--তবে আমাকেই বিশেষ- 
ভাবে কেন্দু ফরে' আপনার এই দৃষ্টি 
৬৩০ 


শা কারী হয়ে জল 
, বলতে পারেন? - ৮ 
প্রশ্ন আমার' মনেও এনেছে . 
» Perhaps it “began. 85.8. 
‘. . mere. accident —like—like- 
telephone - Wires getting 
. 0098999. অথবা এও হতে পারে 
আমাদের এই পৃথিবী বা এই পাঁথর্ব 
সময়ের গণ্ডাঁর বাইরে এমন একটা 
মহাজগৎ এবং মহাকালের আঁস্তত্ব 
আহে যেখানে আমাদের দু'জনের 
মধ্যে একটা আত্মিক যোগ রয়েছে। 
আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে 
এটুকু বেশ স্পষ্টভাবে বুঝতে 
শশখোঁছ যে, মানুষের সত্তার একটা 
ষ্ড় অংশই আমাদের এই পাঁথবীর 
- স্ঘান-কালের বাইরে অবস্থান করছে। 
আঁভাঁজং__আচ্ছা, এ-বিষয় আপনার প্রথম 
অনুভূতির কথা বলুন। 
স্মাতা--পাঁচ বছর আগে একবার আমার 
বিশ্রী রকমের ফ্লু হয়। জহর কমবার 
পর-াকন্তু তখনও ভালভাবে সেরে 
উঠি নি নাট্যাচার্য' পাঁরচালিত 
আপনার একটি নাটক দেখতে যাই-- 
আঁভাঁজৎ-আপাঁন কক দ্্রামা-ক্রিটিক ? 
জুজাভা-না-এ সম্বন্ধে আমার যা জ্ঞান, ' 
তা আপনার নাটক পড়ে এবং অভি-, 


মজনমদার 
আপনাকে ৭in॥e৮-এ নেমন্তন্ করেন 
ছিলেন কলকাতার এক নাম করা! 
হোটেলে । তিন আপনাকে বোঝাবার 
চেষ্টা করছিদলন যে. নাট্যাচার্ষেব সঙ্গে 
থাকলে আপনার বইয়ের commer 
- 019] suecess হরে না। কিন্তু ও'র , 
স্টেজে প্রাতাটি নাটক ৫০০1৭০০ 
জন চলে_সৃতরাং আপনার ও'র 
ফাছেই চলে আসা উীচিত। ' 
আঁভাঁজং_আম এর প্রাতিরাদ কার! 
সুজাতা_জানি। এর পর উন. আপনাকে 
টাকার লোভ দেখান ৪ 
আভাজৎ_আমি ওকে বাক্ছিতাইভাবে 
গালাগাল দিই এবং বাল যে, নাচা 
চার্ের মণ্চে আমার নাটক ' একরার 
আঁভনয় হওয়াটাকেও আমি ও'র মঞ্চে ' 


“গলিয়ে যাচ্ছে। গতরাত্রে এ-ঘরে ঢ্‌কে 

প্রথমটা তোগাকে অলকা: বলে ভুল 
করলাম। তারপর মনে হোল তোমার 
সঙ্গে আগে কোগ্জা্ড আলাগ হয়েছে। 
তোমাকে অলকার সঙ্গে ভুল করলাম 


সুজাতা-এমনও তো হতে পারে যে, 


আগাগাড়া অনকাকেই আমার সঙ্গে 
ভুল করে চলেছ 2 


হম যেন আমার মনে হোল . 
রি নিজের ঘরে নেই- তোমার 
মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছি--তারপর 
জেলার মাথায় আঙ্তে আস্তে হাত 
বুলিয়ে তোমাকে ঘুম পাঁড়য়ে 
দিলাম । 


আঁভিজিং--এ তুমি কি বলছ ? অথচ এখন 


আমার সে রাত্রির, কথা স্পষ্ট মনে 
হচ্ছে-তুমি আমার মাথার হা! 

বুূলোতে লাগলে”আম . তোমার 
হাতটা কপালে, চেপে ধরে রাখলাম 


ই ক কিছুক্ষণ। পরে কখন ঘিয়ে পড়" 
| লাম। যখন ঘুম ভাঙল মনে হোল 
সমস্ত ব্যাপারটাই স্বপ্নে দেখোছলাম। 


০০০ ধরণের স্বপ্নই একে বলতে 
খত, না, স্বপ্ন চু 


হবে অনেক দ্‌রে। এই জনাই লণ্ডনে 

থমটায় কষ্ট হলেও আস্তে 
আস্তে নিজের মনকে সম্পূর্ণ মত্তে 
করে ফেললাম তোমার  সম্প্কে। 
এতটা সহজ হলাম ষে, দেশে রওনা 
এতটুকু ভয় পেলাম না।. কারণ তখন 


বলে শেষ করা যাবে না। তবে এট.কু 
ফাছরাই: বাণ হল চে তিন বছর 
অনার ছাই আমার চোখের ওপর 
ভেসে: উঠেছে। 

পাক একটা বি ধরনের আন 








সোজন্যবোধের অভাব 


গত ১৫ই আ‘.ন্ট সকাল দশটায় 
ভারতী সিনেমায় 'বনজ্যোৎস্না" ছাঁবর 


দরেড শো'র ব্যবস্থা করা হয়োছিল। এই 


ধরণের শোতে সংবাদপত্রের চলচ্চিত্র 
পর্যালোচক এবং চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ের 
সঙ্গে সং্লষ্ট ব্যান্তদের আমন্তণ করা 
হয়। হবি নির্মাণের সঙ্গে যাঁরা জাঁড়ত 
তাঁরাতো আমান্রিত হবেনই। প্‌থিবাঁর 
সব দেশেই এই ব্যবস্থা রয়েছে। ছবির 

পাক-মুক্তি অথবা . মুক্তির দিন এই, 
এক চর বার নি, 
আসলে এরুপ শো’ এক ধরণের প্রচার।, 
সবচেয়ে প্রচার কারণ 
িততারকারা আসেন, সংবাদপত্রের লোক 
আসেন, কাঁহনীকার, পারচালব্ঞ্জ 
টেকাঁনীশয়ান ও প্রযোজক . আসেন। 
সকলের দেখা-সাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তা 
হয়; মতামত বিনিময়ের ফল ছবির 
পক্ষেই আসে। সংবাদপত্রের পর্যালোচক- 
দের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করার পক্ষে 
«এ ধরণের শো'কে একটি কার্যকরা উপায় 
যলে মনে করা হয়। আর এক 'দকে, 
এই তারকা, কাহিনীকার, টেকনিশিয়ান 


ফাজের পেছনে উদ্দেশ্য থাকে। সেই 
উদ্দেশ্যের জন্যই ট্রেড শো’, সাংবাঁদক- 
দের ও 'বাশিষ্ট বাক্তিদের আমন্ত্রণ করা, 
তারকাদের উপাঁস্থত করে চমক সৃষ্টি 
ফরার চেষ্টা ইত্যাদ। 

- শকন্তু ১৫ তারিখে ভারতী 'সিনে- 
মায় যা ঘটেছে তাতে সেই প্রবাদবাক্যের 
নিমন্ত্রণ নাক না আঁচালে বিশ্বাস নেই। 
সোঁদন কোন চলচ্চিত্র সমালোচক প্রেক্ষা- 
গৃহে ঢোকবার সুযোগ পান নি। যাঁরা 
প্রেক্ষাগৃহে ঢুকেছেন তাঁরাও বসবার জন্য 
আসন পান 'ি। চিত্র-পর্যালোচকরা 
সবার জায়গা পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না 
ভা দেখবার মত কাউকেই দেখা যায় শন; 
এমন ক তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করার 
মত আমন্ণকারীদের সৌজন্যবোধ দেখা 
যায় নি। যেখানে বসবার আসন আছে 
এক হাজার সেখানে দুই হাজারেরও 
বোশ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধ্ব-বান্ধবকে 


দবেমার দুট ছবি করেছেন। এই দুটি 
ছবিতেই তাঁর মেজাজ এমন চড়া হয়ে 
যাওয়ার কথা নয় যে, যাঁর কাঁহন? 
অবলম্বন করে তিনি আজ খ্যাতির 
আসন লাভের স্বপ্ন দেখছেন সেই 
প্রখ্যাত সাঁহাত্যক উপেক্ষিত হবেন। 
ফাঁহনীকার প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে 
রয়েছেন। সোঁদকে তাকাবার ফুরসং 
পরিচালকের ছল ন্দ। তিনি ‘কি তখন 
তারকাদের সঙ্গে ছবি তুলতে ব্যস্ত 
থাকতে পারেনঃ সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী আশা দেবী এবং 
তাঁদের পৃত্র প্রযোজকের একান্ত 
অনুরোধেই ছার দেখতে শিয়েছিলেন, 
{বিশেষ করে তাঁর কাহিনীকে কিভাবে 
চলচ্চিত্র রূপ দিয়েছে তা তাঁকে দেখানো 
প্রযোজকের কর্তব্য । কিন্তু নারায়ণ- 
বাব্‌রা প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতেই পারলেন 
মা। তান যে গেছেন তা অনেকের 
নজরে পড়েছে, এবং আমান্মিত দর্শক- 
দের মধ্যে তাই অনেকেই তাঁদের -আসন 
দেবার জন্য চেষ্টা করাছলেন; “কিন্তু 





ছাব তুলতে ব্যস্ত! নারায়ণবাব্রা 
আসন না. পেয়ে ফিরে যাওয়া যে 
প্রযোজক-পরিচালকের পক্ষে কত বড় 
অমর্যাদাকর ব্যাপার, সে-কথা বোঝার মত 


সংস্কৃতি এই সংস্কাত-্রম্টাদের আছে 


কনা জান না। কারণ সংস্কৃত 
ব্যাপারটা এদের কাছে বেচা-কেনার 
ব্যাপার মাৱ, বাজারের পণ্য। 
আমল্ণকারীরা হয়ত বলবেন এত 
লোক এসে গেছেন যে, তাঁরা ক করবেন। 
লোককে 


চন 
নির্মাণের ব্যাপারে দা'য়িত্বশীলদের জন্য 
আসনগূলি সংরক্ষিত রাখা যেত না কি? 
আমন্তিতরা যে 'ফরে গেছেন তার 


জন্য দুখ প্রকাশ করার মত সোৌজন্য-_ 4 


বোধেরই বা অভাব কেন? 
এই অসৌজন্যের জন্য সোঁদন . 
অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এসেছেন। 
যাঁদও এরূপ ঘটনা বড় একটা হয় না, 
িন্ত সৌঁদনের ব্যাপারটা চলচ্চিত্র-শিল্পে 
নিন্দনীয় নজর হয়ে থাকল চলচ্চিত্র 
সকলেই এই ব্যাপারে দূঃাখত হবেন। 
--স জন 








করার চেষ্টা এই ছাবগুলিতে রয়েছে। 
এই ছাঁবতে ভালবাসা, ভালবাসার জিজ্ঞাসা 
এবং প্রেম সম্পর্কে মান,যের তৃপ্তি 
অতৃষ্তকে “নিয়ে খন্ড খণ্ড ঘটনায় 
জ্মাীতচারণের মাধ্যমে প্রশ্ন উত্থাপিত 
হয়েছে। ছবির নায়ক আত্মহত্যায় ব্যর্থ 
হয়ে হাসপাতালে যায়, ছাড়া পেলে এক- 
দল ডান্তার তাকে এক পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে 
আসে। পরীক্ষায় তার মনের গাঁত এবং 
অতীতের কথা জানা যায়, যে অতীত 
তাকে 'বররত করছে তা দিয়ে সে নিজের 
হূল্যায়ন করে। 

ক্লডে বেরীর “দি ওল্ড ম্যান এণ্ড ?দি 
চাইল্ড” এক মানাবকতার ছবি। যুদ্ধের যুদ্ধের 
সময় এক ইহুদী দম্পতি তাদের শিশু- 
প্‌ত্রকে বাঁচাবার জন্য দ্‌রাণ্ডলে এক 
খ্‌স্টান বৃদ্ধের কাছে পাঠিয়োছিল। 
বূড়ো-বুড়ীর সংসারে ছেলেটি খুব আদর- 
যে ছিল। বুড়ো মানীবক হলেও ভয়ানক 
ইহুদী ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষী। মার্শাল 
পে'ডাকে সমর্থন করা যে নাংসী আধ- 
পত্যকে স্বীকার করে নেওয়া সে বোধ 
তাঁর ছিল না। এক সাধারণ মানুষের 
মধ্যে নাৎসী প্রচার যে রকম বিজ্রান্তি 
সৃষ্টি করে এই বুড়ো তার এক নিদর্শন। 

পিয়েরে এতেৎ-এর ছবি “দি গ্রেট 


তাহ ক 


লাভ’ প্রধানত িনটি চারিন্রকে কেন্দ্র করে 
মানুষের ভেতর আর বাইরের জীবনের 
একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে। কৌতুকের 
রসে ছাবাট তার ঘটনা {বস্তার করেছে। 
পিয়েরে বিয়ে করতে এসে নিজেকে 
জিজ্ঞাসা করে ফ্লেরেসকে বিয়ে করছি 
কেন আরো কত মেয়ে তো তার জীবনে 
এসেছে তাদের যে কোন একজনকে বিয়ে 
করতে পারত। কেনই বা ধর্মযাজক 
থেকে আরো যে কোন পেশায় না গিয়ে 
সে শ্বশুরের ব্যবসায় একজন প 
হল। আসলে মানুষের ভালবাসা বা 
পেশা সবই ঘটনার ফলশ্রুতি। অফিসের 
সেক্রেটারী অগনেসকে দেখে সে মৃণ্ধ 
তাকে সে ভালবাসা জানাতে গিয়ে 
হাস্যা্পদ হল। আসলে ভালবাসা 
স্থাতশীল কিছ; নয়_সঙ্গ, চপলতা, 
উদ্দামতা মানুষকে আসন্ত করে। জীবন 
যদি গাঁতহীন ও গতান্গাঁতক হয় তবে 
একঘের়েমী এসে গ্রাস করবে। পয়েরের 
মত মনে হবে সে যেন ফ্রোরেসের পাঁর- 
বর্তে তার মা'র সঙ্গ লাভ করেছে। 
ফ্লোরেসের সামাঁয়ক অনপাঁক্থাতর পর 
এক তরুণের সঙ্গে তার ফিরে আসা 
পয়েরের মনে ঈর্ষা সৃষ্টি করে এবং তার- 
পরে ওরা নিজেদের জীবনকে ফিরে পায়। 
‘হ্যাপি আলেকজান্দার-এ জীবনের 
ওপর অন্যের আঁধপত্য এবং তা থেকে 
মুক্তি পাবার কথা বলা হয়েছে। সাধারণত 
পুরুষ নারীদের ওপর আধিপত্য করে, 
এখানে নারীর আঁধপত্য দেখান হয়েছে। 
আলেকজান্দার এক খাটিয়ে কৃষক (ছাবতে 
মনে হয়েছে জমিদার)। স্ত্রীর কাছে তার 


৬৩৪ 


কোন ব্যক্তিত্ব নেই। স্ত্রীর কড়া শাসনে 
তার স্দুকুমার প্রবৃত্তিগগুলিও চাপা পড়ে 
গেছে। তার এক কুকুর পোষা 'নয়ে স্তীর 
সঙ্গে মত বিরোধ হল, সোঁদন অনেক 
দিনের পোষমানা আলেকজান্দার গবদ্রোহ 
করল। তার কয়েকাঁদন পরে স্ত্রী মার] 
যায়। এবার যেন সে অবসর পেল। 
পুরো দু'মাস সে শুয়ে কাটায়। ই[তিমধে] 
নানা ঘটনার মধ্যে দোকানী মেয়ে _ 
আগাথার প্রাত সে আসন্ত হয়। বিয়ে 
করতে গার্জায় এসে সে অনুভব করল 
আগাথার মধ্যেও সেই অনুশাসনের লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে। অমান সে গীর্জা থেকে 
সরে যায় একমাত্র সঙ্গী কৃকর?টকে নিয়ে, 
আঁনার্দন্টেরে পথে। ছাঁবাট পাঁরচালনা 
করেছেন ইভস রবার্ট। 

এই উৎসবে প্রদর্শিত আর দুটি ছবি 
“সুইমিং পুল” এবং “প্রফেসনাল 
হ্যাজাভ স”। | 

দুস্থ যান্রাশিল্পীদের লাহায্য 


যাত্রাসংস্থা তরুণ অপেরার কর্তৃপক্ষ 
দুস্থ যান্াশিল্পাঁদের সাহায্যার্থে আগাম 
তেসরা সেপ্টেম্বর মহাজাঁত সদনে এক 


অন্ষ্ঠানের মাধ্যমে বিগত তেসরা জুন 
অভিনীত “হটলার' পালার বিকল 


অর্থের সমস্তটাই শজ্পীদের প্রিয়জনদের 
হাতে তুলে দেবেন, এদনেও সেই সুখ্যাত 


পালা পঁহটলার'এর পএ7ভনয়ের 
আয়োজন আছে, অনুষ্ঠানে সভাপাঁতরুপো 
থাকছেন শ্রীকমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
শব শুরু ছ'টায়। আঁভনয় সাড়ে 
ছটায়। 


সংস্কৃত জগতের 

গ্রীমধু বসু গুরুতর চি সী . 3 
তান চহ কাত পযন্ত অসুস্থ 
রয়েছেন। প্রকাশ, রাজ;পাল শ্রীবসুর 
অসুস্থতার খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়েছেন 
এবং তাঁর চাকংসার জন্য এক হাজার 
টাকার চেক পাঠিয়েছেন। শ্রীমধূ বসুর 
দ্লী শ্রীমতী সাধনা বসুও দীঘঁদন যাবং 
অসুস্থা রয়েছেন। 


“দত্রাদাব কাৱাম্াঝভ’- 
* এৰ চিত্রব্ৰুপ 

চিরায়ত সাহিত্যরচাঁয়তা ডস্টয়ে- 
ভক্সির সাহিত্যের চিন্ররূপ দেওয়া কঠিন 
কাজ। সো ভয়েট ইউনিয়নের সুপাঁরচিত 
চলচ্চিত্র পারচালক ইভান পারিয়েভ এক 
দশক আগে ডস্টয়েভক্সির “ইিয়ট"-এর 
চিত্ররূপ দিয়োছলেন। সেই চিন্ররূপ 
দেশে-বদেশে প্রশংসিত হয়েছে। এবার 


করতে হদযন্দবের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি 


মারা যান। হঠাৎ মারা যাওয়ায় তিনাঁট 


কাজ তান অসমাপ্ত রেখে গেছেন। 
“মোক্রেয়ী র ঘটনা ;_যখন 1ডমাত্র আসবে 
গ্ররশেনকাকে নেবার জন্য। “দি ট্রায়াল” 
এবং “দি টক উইথ ?দ ডোঁভল” এই 
কাজগ্যাল শেষ পর্যন্ত শেষ করেছেন 
ীমখেইল উলিয়ানভ (াঁডীমান্)) এবং 
দকাঁরল লাল্রোভ (ইভান কারামাঝভ)। 

শপারয়েভের আগে এই ববখ্যাত 
উপন্যাসের তিনটি চলচ্চিত্ররূপ হয়েছে। 
সবাক চিত্রের প্রথম বছরে জার্মানীতে 
একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই ছাবির 
পাঁরচালক এফ, ওটসেপ। তার পরে 
ইতালীয় জেনাতলুওমো ১৯৪৭ সালে 
আর একা ছাঁব করেন। 'পাঁরয়েভ যখন 


ছবি ৭০ এম, এম 
পদণর উপযোগী এবং দেখতে সময় 
লাগবে ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। “সত্য কি? 
এবং সাধারণভাবে সত্যের আঁস্তত্ব ক 
আছে?” এই 'জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে 
ছাঁব অগ্রসর হয়েছে। মৃত্যুর কিছুদিন 
আগে এক সাক্ষাৎকারে পাঁরয়েভ 
বলোছলেন £ 'ইিয়ট-এর কাজ চলার 
সময়েই আমি 'কারামাঝভ' নির্মাণের 
কথা ভাঁব। ডস্টয়েভাঁক্সর প্রাত আমার 
আকর্ষণ দীর্ঘাদনের, শজ্পগত রসো- 


{নিউ এম্পায়ারে “দি ফক্স’ ছাৰতে স্যাণ্ড 
ডোঁনস। 

তীর্ণতায় এমন করে দুভণগ্যকে দেখাতে 
আর কেউ পারে না। রাশিয়ার প্রাত 
তাঁর ভালবাসা অসীম। গণতন্বের 
এঁতিহ্যের প্রাত সম্মান এবং জীবনের 
প্রীত এমন ভালবাসা আমাকে মুগ্ধ 
করেছে। আমাদের কাজ উপন্যাসের 
মনস্তআঁত্বক দিকটা ছবিতে প্রাতিফলিত 
করা এবং “স্মেরদিয়াকভইজম” ও 
“কারামাঝভইজম"-কে দেখানো । 

আমাদের মধ্যে এখনো দেখা যায়। 


দ।স,. অনংপক্ধুন্র ও জেসাৎস্না বিশ্বাস 


৩৫ 





থেকে 1ছনিয়ে নিয়ে তুলে দেওয়া হোক 


॥ পতোঁদি ॥ 
ভারুতীয় দলের আঁধনায়ক হিসেবে 
পতোঁদির স্থানে জয়সীমার প্রশ্ন তোলার 
কোন ঘোঁ্তকত আছে ক? 


অন্যতম। কিন্তু অধিনায়ক প্রসংগে 
জয়সীমার পক্ষেও বোঁশ কিছু বলা 
বোধহয় যে কোন ক্িকেটরসিকের 
পক্ষে রীতিমত মুসকিল। জয়সীমা 
দলে থাকুন। জয়সীমা যাঁদ একটু 
মন 'দয়ে খেলেন তাহলে তান অনেক 
রান করতে পারেন, অনেক ভালো 
বোলিং করতে পারবেন, এমন কি 
ফিল্ডিং-এও তিনি কম যাবেন না। 
কিন্তু সাত্য-সাত্যই কি জয়সীমা 
জব সময় মনোযোগী ঃ না. তা তান 


নন। জয়সীমার চীরন্রের মধ্যে অণ্ভুত 
একটা খোলা-মেলা স্বভাব আছে। 
জয়সীমা অনেক বিষয়েই {সিরিয়াস নন। 
বিরাট বড়লোকের ছেলে হলে যা হয় 
আর কি! এই শেষ নয়_জয়সীমার 
খারাপ খেলার সব থেকে বড় কারণ, তাঁর 
“ওভার কনফিডেন্স'। 

খারাপ খেলার মুখে ঠেলে দিয়েছে। 
এই শেষ নয়_ওভার কনাঁফডেন্সের সংগে 
ইরেসপনাঁসবল” কথাটাও যোগ করতে 
হবে। “ওভার কনাফিডেস্ট ইরেসপন- 
সবল’ জয়সীমা অতিবড় প্রয়োজনের 
মৃহ তেও তাই বার বার ভারতকে 
দাঁবয়েছেন। 

ব্যবহার এবং আচরণের সম্বন্ধেও প্রশ্ন 


তোলা যেতে পারে। এই বিষয়টা অবশ্য 
সকলেরই জানা_তাই আর নতুন করে. 


না আলোচনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। 
তাই বুঝতে পারাছ না এ ক্রিকেট 
সব জেনে-শুনেও জয়সামার 
কাঁধে ভারতীয় দল পাঁরচালনার ভার 
তুলে দেবার সুপারিশ জানালেন 
কেন। 
তবে এ-কথাও অস্বীকার করবো 
না যে, পতোঁদির নবাবও কিছ আর 
ধোয়া তুলসী পাতা নন। তাঁরও অনেক 
দোষ ছিল, আজো অনেক দোষ আছে। 


॥ বোরদে ॥ 
বোরদের বোধহয় অবসর গ্রহণ করার 
নক হয়ে গেছে) 





ওয়ান রান মেড’ কথাটা যে কতো সাত্য 
তার পরিচয় নিশ্চয়ই নতুন করে ক্লিকেট- 
রাঁসকদের দেবার প্রয়োজন. নেই। 
খেলার মাঠে ফিল্ডিং করার সময় কভার 
পয়েন্ট (কন্বা এক্সট্রা কভার অণ্চলে 
দাঁড়য়ে ভারতের আঁধনায়ক পতো'দ যে 
কতো রান বাঁচন তার {হসেব করাও 
বোধ হয় মুসাকল। 

আর ব্যাটিং! পতোদি যেটুকু সময় 
খেলেন ততক্ষণ দর্শকদের আনন্দ 
দেওয়াই বোধহয় তাঁর সব থেকে বড় 
কাজ বলে তান মনে করেন। প্রয়োজ- 
নের সময়ও পতোঁদ খেলেন তাঁর 
আকুমণী মনোভাব নিয়ে। 

শুধু তাই নয়_আঁধনায়ক হিসেবে 
পতোঁদ ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের 


একান্ত আপনারজন এবং খুবই 'প্রিয়। 
পাঁরচালনায় 


খেলতে পারেন ি- কিন্তু সে দোষ তো 
র একার নয়। 
বিদেশে গিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা 
মাক বড় বেশ উচ্ছঙ্খল হয়ে ওঠেন 
1কল্তু তাঁদের সামলাবার দায়িত্ব আঁধি- 


_ নায়কের একার নয়-_-দলের ম্যানেজারেরও 


বটে। সাঁত্য কথা বলতে কি, সব 
ব্যাপারের জন্যে ম্যানেজারই আসল ব্যান্ত 
যাঁকে দায়ী করা যেতে পারে। 

পতৌদিরও অনেক দোষ আছে। 
শার্মলাকে নিয়ে তান রীতিমত বাড়া- 
বাঁড়_ শুর; করেছিলেন। - আমরা 

দের চোখে দেখেছি সে বাড়া- 
. বাঁড়কে মানা ছাঁড়য়ে যেতে। কিন্তু সে 
পর্ব এখন চুকেছে। তাই আশা করা 
যায়, পতৌ?দি এবার হয়তো খেলোয়াড়দের 
বেসামাল হবার রাশ শল্ত হাতে টেনে 
ধরতে পারবেন। 

এই - প্রসংগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের 
অধিনারক সোবার্সের কথাও এসে যায়। 
সোবার্স নিজে বে-সামাল, তাই দলের 
খেলোয়াড়দের তান শ্রথন আর 
সামলাতে পাবছেন না। ওয়েস্ট হীস্ডজ 


॥ জম্বর বায় ॥ 
অম্বর রায়ের ভাগ্যে এবার টেস্ট খেলার 
যে? আসার দম্ভ।বনা খুব বোঁশ॥ 


॥ 1নজীনস দেন ॥ 
দিলটপ দে.সী টেস্ট খেলার সুযোগ 
পাবেন বলে অনেকেই আশাবাদী। কিন্তু 
সে আশা শ্থে পর্যন্ত ক বাদ্তবে 

পাঁরণত হৰে? 


দলের নাজেহাল হবার পেছনে এই 
কারণটাও. বড় কম নয়। 

তাই আশা করতে দোষ কি যে, 
পতোদ অন্তত সোবাৰ্স এবং ওয়স্ট 


ইশ্ডিজ দলের সাম্প্রাতক পাঁরাঃথাতি 


থেকে আসল শিক্ষাটুকু গ্রহণ ক্ণতে 


সক্ষম হবেন। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত 
{ক হয়। 

তবে এ কথা ঠিক, যে-পান্রকাই যাই 
লখুন না কেন এবারও পতোঁদির নবা- 
বের ওপরই পড়বে টারন্ঠীয় দল 
পাঁরচালনার ভার। ঠাণ্ডা মাথায় একবার 
চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, 
পতোদ ছাড়া এমন 'ীবশেষ কেউই 
ভারতীয় দলে নেই যান আঁভজ্ঞতা এবং 
যোগ্যতায় পতোদর চেয়ে শ্রেম্ঠ। 

যাই হোক আঁধনায়ক প্রসংগের 
পরে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের 
{নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। বত'মানে 
ভারতের বাইরে আছেন ইঞ্জিনিয়ার, 
প্রসন্ন আর স্র্ত। এরা তিনজন 
ভারতীয় দলের পক্ষে মনোনীত 
হবেনই। তবে 1নউীজল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 
খেলার সময় এদের সকলের ডাক নাও 
পড়তে পারে। 

তবে ভারতীয় দলে এবার দু-একাঁট 
নতুন মুখ দেখার আশা এ বছর 

করছেন। মনে হয় দেখা 

যাবেও। এই নতুনদের তালকায় কারা 
স্থান পাবেন সেইটাই এখন আলো- 
চনার বিষয়। চন্দ্রশেখর চোখের অসুখে 


গোপীনাথ ও এইচ দানী 








বাই, এফ, শীষের অ।অন্চিত আবস্থ। 


তৰে দিক শেষ পৰন্ত অয়দানী ফুটবলের ওপর “থেকে শালির দশা কাটলো? .. 
এবারের লীগ ফুটবলের আসর শেষ হয়েছে। ভালোয় ভালোয় চুকেছে একক এবং 
সুপার লীগের ফুটবল প্রতিদ্বন্দিঃতা। গত ক'বছর ধরে কলকাতার ফুটবল নিয়ে 
যে সব ক.ণ্ড-কারখানা ঘটছিল, যেভাবে মাঝপথে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়ে ফুটবল খেলার 
ভাগে) নেমে আসছিল কালো অন্ধকার--এবার অন্তত দেই অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ 
করার হাত থেকে কলকাতা ফুটবল রেহাই পেয়েছে, আর সেইজন্যেই মনে হচ্ছে যে, 
কলকাতার ফুটবলের ওপর থেকে বোধহয় শানর দশা এবার কেটে গেলো। লীগ 
ফুটবলের আসর এবার ভালোয় ভালোয় শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু শীল্ডের খেলা 
এখনো বাকী। জান নে আই. এফ. এ শীল্ডের খেলা গত বছরের মতো হঠাৎ 
বন্ধ হয়ে যাবে কি না! কারণ আর যাই হোক কলকাতার ফুটবল জগতের 
এখানকার হাল-চাল এমনই যে, প্রতি মহরতে শংকিত থেকে বলতে হয়, ‘না আঁচালে.. 
বিশ্বাস নেই।' অর্থাৎ যতোক্ষণ না শেষ হয়ে যাবে প্রাতযোগিতার চূড়ান্ততম খেলাটি 
ততক্ষন পর্যন্ত প্রাতযোগিতার ভাগ্য সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাবে না। 
যাই হোক কলকাতার ফুটবলের হাল কিন্তু এখন বড়ই কাহিল। বোঁশ দূরে যাবার 
দরকার নেই, এবারের আই: এফ" এ শীল্ডের দিকেই তাকানো যাক। ভারতের 
শ্রেম্চ ফুটবল প্রতিযোগিতা আজ রীতিমত সঙ্গীন অবস্থার সম্মূখীন। আই. এফ. 
এ শীল্ডের খেলায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে বাংলার বাইরের. দলগুলো আগে 
হা-পিত্যেশে বসে থাকতো। আই. এফ" এ শীল্ডের খেলায় খেলতে পারা ছিল 
ফুটবল খেলোয়াড়দের কাছে রীতিমত সম্মানজনক। কিন্তু আজ? আজ আমাদের 
বাংলাদেশের ফুটবল পাঁরচালকদের যোগ্য পরিচালনায় আই. এ এ শশজ্ড ভারত৭য় 
ফুটবল জগতে অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে! এক অজানা কারণে বাইরের দলগুলো 
কলকাতায় এসে আই. এফ. এ শীল্ডের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে খুব একটা 
উৎসাহ পায় না। ফলে দিনে দিনে আই- এফ. এ শী্ডে বাহরাগত নামী দলের 
সংখ্যা কমেই চলেছে। এবারও ভার ব্যতিক্রম হয় নি। এবারও আই. এফ. এ 
শাঁল্ডে যোগদানকারা বাহরাগত দলের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? 
কেন এইভাবে ভারতাঁয় ফুটবলের দরবারে বাংলাদেশকে ছোট করা হচ্ছে? জানি 
এ প্রশ্নের উত্তর কেউ কোনাঁদনই দেবেন না। কিন্তু আজ আমরা বাংলাদেশের ও 
ফুটবল খেলার বর্তমান পাঁরপ্রেক্ষিতে একটা প্রশ্নই শুধু তুলে ধরতে চাই--দল্লীর 
ড্রান্ড আর বন্বের রোভার্সে'র সংগে তুলনামূলক বিচারে কলকাতার আই. এফ. এ 
_শাঁল্ড যে তার পুরনো এঁতিহ্য হারাচ্ছে, আই- এফ- এ শাঁল্ড যে তার কৌলণন্য 
হারাচ্ছে -সে দিকে কি নজর দেবার মতো, সেই বিষয়াট নিয়ে চিন্তা করার মতো সময় . 
বং অবসর আমাদের ফুটবল কতৃপিক্ষের নেই? 











































লাগ ফুটবল প্রসংগে 


এবারের সুপার লীগে মোহনবাগান 
যর পশলা বাকী দার 

ধ্য খেলার আকর্ষণ ধরতে গেলে 
মিলান মোহনবাগান কিম্বা ইস্ট- 
বেঙ্গলের খেলা থাকলে কলকাতার 
ময়দান জমজম করতো । সোঁদন থাকতো 
মাঠ ভরা লোক । কল্তু অন্য খেলাগুলোয় 
যেমন বাটা বনাম 'স্পোর্ট কামশনার্স 
গৃকম্বা ?ব-এন-আর বনাম বাটা প্রভৃতি 
খেলাগুলোর কথা একবার ভেবে 
দেখুন । 

দপার লাগ খেলার হাল যাঁদ 
“এমনই হবে তাহলে সুপার লীগের 
ক্বার্থকতা কোথায়? তার চেয়ে বরং 
- ডাবল লীগ ভালো ছল। খেলার সংখ্যা 
যেমন বৌশ থাকতো, তেমাঁন এক-একটা 
পয়েন্টের জন্যেই ছোট-বড় সব দলগুলোর 
মধ্যেই চলত তুমুল সংগ্রাম। লীগের 
‘খেলার তখন "একটা আলাদা আকর্ষণ 
ছন৷ প্রাণ ছিল খেলায়। 


তখন মোহন্দরাগ্যন-ইস্টবে্গল প্রভাত 


দলগুলো একটা পয়েন্ট হারাতেও ভয় 
পেতো। পাছে এ এক পয়েন্টের র্যর- 
ধানে অপর দলটি লাভ করে বসে লীগ 
চ্যাঁম্পর়ানশীপের অম্মান। আর ছোট 
দলগুলোর সামনে ছিল নেমে যাবার ভয়। 


শ. তাই ডাবল লীগের প্রায় সব খেলাগুলোই 
জমতো খ্‌ব। 
অপ্রাসংশগিক হলেও এই আলোচনা 


"ভাৱা কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করবে 
'না। শেষ পর্যন্ত তারা করেও ন! 
গকন্তু আই. এফ- এ শীল্ডের খেলায় 
তারা যোগ 'দয়েছে, অর্থাৎ কলকাতার 
(রৈফারীদের পাঁরচালনায় মহামেডান 
স্পোর্টংকে অন্তত কয়েকাঁট খেলায় 
খেলতেই হবে। আই. এফএ শীজ্ডের 
প্রদেশ থেকে অবশ্য কয়েকজন রেফারী 
ফলকাতায় আসেন। কিন্তু তাঁরা আসেন 
প্রাতযোগতার শেষের দিকে। সুতরাং...! 

1কল্তু ব্যাপারটা গুরুতর। এর 


দেশের ফুটবল খেলাকে বাঁচাতে হলে 
শুধু মাত আই এফ এ কর্পক্ষকেই 
কঠোর হলে চলবে না অন্য দলগনুলোকেও 
আই এফ. এ-র সংগে সহযোগিতা করার 
জন্যে এঁগয়ে আসতে হবে। মহামেডান 
স্পোর্টি-এরও চপ করে বসে থাকা 
চলবে না। তাদেরও সকলের সংগে 
হাতে হাত মাঁলয়ে চলা চাই। 
ভারতীয় ফুটবলাঙ্গনে বাংলাদেশের 
হারানো সম্মান 'ফারয়ে আনার জন্যে 
আজ তাই সকলকেই এগিয়ে আসতে 
হবে। আই. এফ: এ এবং ক্লাব কর্ত- 
পক্ষের সংগে খেলোয়াড়-এমন কি 


দর্শকদেরও আর 'পাঁছয়ে থাকা চলবে 


A 


না! সকলের সমবেত প্রচেষ্টাতেই 
বাংলাদেশের ফুটবল খেলা আবার ফিরে 
"পাবে তাদের হারানো সম্মান। আর সেই 
চেষ্টাই এখন আমাদের করা উচিত 
সকলের আগে 

যাই হোক নিচে সুপার জীগ ফুট- 
বল প্রাতঘো তার সম্পূর্ণ ফলাফল 
দেওয়া হলো £ 
খেঃ জয় দ্র পরাঃ ্বঃ বিঃ পয়েন্ট 
মোহনবাগান £ 


৪ -_- ৩--১--০--৯--:১-- ৭৭ 


ইস্টবেষ্গল 3 

উপ শি ০.৫ 
বি" এন. আর £ 
চিন্তা 
বাটা £ 

৪. ১.৯ --২--৪--৬- ৩ 
পোর্ট কমিশনার্স £ 


B= OER = হি ২ 
বৈদ্যনাথ এবারও প্রথম 


বৈদ্যনাথ নাথ এ বছরও গঞঙ্গাবক্ষে দীর্ঘতম 
সাঁতার প্রাতযোগতায় প্রথম স্থান লাভ 
করেছেন। বৈদ্যনাথের কাছে এ সম্মান 

এর আগে ১৯৬৬ ও ১৯৬৭. 


ঠ 


এবার দশ জন সাঁতারু অংশ গ্রহণ করে- 
গিলেন। ৯ ঘন্টা ৬ মিনিট ২৫ সেকেণ্ড 
সাঁতার কেটে বৈদ্যনাথ নাথ ৭২ কিলো- 
{মিটার পথ 'আঁতন্রম করেন এবং এ প্রাতি- 
তাগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেন। 

' এই প্রীতঘোগতায় "দ্বিতীয় স্থান 
লাভ করেছেন বি এন আর দলের লক্ষমী- 
নারায়ণ ভোঁমক এবং "তৃতীয় স্থান 
পেয়েছেন 'রিপুরার 'রৃতিরঞ্জন ধর। 

ওর দন ৭২ শঁকলোিউীর সাঁতার 
১৯ কিলোমিটারের আর 'এক প্রাত- 
ঘ্বান্দতা। এই প্রাতযোগতায় অংশ"গ্রহণ 
করোছলেন ৩০ জন সাঁতারু । এদের 
মধ্যে ২ ঘন্টা "১৬ মিনিট :৪ই 'সেকেণ্ডে 
এ দূরত্ব অতিক্রম করে পরমেশ দাশ প্রথম 
্থান লাভ 'করেনা। শিদ্বতীয় ও "তৃতীয় 
স্থান লাভ করেছেন সুনীল 'িন্র ও 
শবম্বনাথ ঘোষ। 


%8-৩ ৮৮৮ 

সময়টা ছল ৯৯৫১-৫২ সাল। 
এঁডলেডে তখন "চলছিল অস্ট্রেলিয়া আর 
ওয়েস্ট হীণ্ডিজের বটে বলে জড়াই। 
খেলার প্রথম এদনের -ঘউনা। মাত্র :৮৮ 
রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হল। 
প্রত্যুত্তরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করল -১০৬ প্লান । 
এর শর 'ঁদঃনর ভশষে -অন্্রিয়া ব্যউ «ধরে 
[দ্বিতীয় ইনিংসে করলা ২ উইকেট হায় 
২০ রান ফজল টেস্ট হখলার -ই1তহানে 
সৃষ্ট হলো একদিনে" রানার 


| একাটি রেকর্ড। 












































গন রানি উত্তরটা দেখুন । 
স্বরাজ . সেনগুপ্ত (চকধরপুর, 
ডুম, বিহার) 
শন. £ কোন বোলার কোন দলের 
বিরদ্ধে সব চেয়ে কম রান দিয়ে 
এক ওভারে দব চেয়ে বেশি উইকেট 
ডি করেছেন 2 
স্তর £ ১১২৫ সালে নর্ধথামটন দলের 
ন এ্যাভাম প্রথম শ্রেণীর - ক্রিকেট 


পলব 


খড়. এন' সারদেশাই ১০৬ রান £ 
১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত বনাম 


করেছেন? কোন্‌ দেশের বিরুদ্ধে 

এবং কতো সালে? 

সর £ ১৮৭৮-৭৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার 
এফ. স্পফোর্থ মেলবোন টেস্টে 

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 


গছলেন। 


রোড, কলকাতা--৪৯) 


সস সসস সস সন উিকিকিকিসিউকেউিকেসিউিকংকিকিকেকেউকি কক কিকেবেকেবেকেং 


অঞ্জন, দেবৱত ও উন বযোনাজী 


ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চেয়েছেন 
তাঁদের উত্তর কয়েক সংখ্যা আগে 


প্রকাশিত হয়েছে। 
নিশ্চয়ই j 


দেখেছেন 


চন্দন ব্যানাজণ খেলা ছেড়ে দেন 


ন। 
বিতানক্মার ঘোষ 


জলপাইগুড়ি) 


প্রশ্ন £ 


এক ম্যাচে কোন 


(বেলাকোবা, 


ফল্ডার 


(উইকেটরক্ষক ছাড়া) সবচেয়ে বোঁশ 


ক্যাচ লুফেছেন £ 
এবং কতোগুলি? 


কোন্‌ সালে 


উত্তর £ ১৯১২৮ সালে--ডারউ হ্যামণন্ড-- 


শক 


A444 44 SA AHA AH KR EHH KKK EK 


গল্প হুপ্েও সার্ত্য’ 
সংগে 
[আমরা অত্যন্ত দুঃখের সংগে 
জানাচ্ছি যে, ‘গল্প হলেও সত্য’ 
{বিভাগে আমাদের পাঠক-পাঠঠিকাদের 
বেশ কয়েকটি লেখার বিরুদ্ধে 
গুরুতর অভিযোগ এসেছে। এ 
খেলাগুলো নাকি কিছ সংখ্যক 
পন্র-পাঁপ্রকা এবং বই থেকে হুবহু 
তুলে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ 
অত্যন্ত গুরুতর এবং দুঃখ ও 
পাঁরতাপের বিষয়। তাই বাধ্য হয়েই 
আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে 
যে, গল্প হলেও সত্য বিভাগে 
আর পাঠক-পাঠিকাদের লেখা 
প্রকাশ করা হবে না। আশা কার 
আমাদের - অসুবিধাটুকু আপনারা 
বুঝবেন। ক্রীড়া সম্পাদক ] 
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গ্লাস্টারশায়ার বনাম সায়ের খেলায় 


১০টা ক্যাচ লুফোঁছলেন। 
"_-অর্ববিন্দ মৃখাজঁ 
পশ্্‌পাত পাক গুলান্সার--৬) 


স্কেল রোড, 


উত্তর £ & ক্ষেত্রে রেফারীর রিপোর্টের - 
ওপর ভরি করেই কমিটি সিদ্ধান্ত 
নেবেন। তবে এ ক্ষেত্রে রেফারীর 


- অফসাইডই ধরা উচিত। 
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শ্রী্ণহর সেন, সাইট 
নং১০, ১এ, জাজেস কোর্ট রোড, 
কাঁল--২৭ 


শুভেন্দরঞ্জন ঘোষ পোঠ ভবন 


উত্তর £ আপনার চিঠির কিছু অংশ তুলে 
_ দিলাম 





"গত ৭৪ বর্ষ প্রথম সংশ্যায় : 
আপাঁন সর্বোচ্চ গোলদ:তাদের 
তালিকায় ১৯৬৬ সালের সবে 
গোলদাতা হিসেবে রাজেন্দ্রমোহনের 
নাম লিখেছেন। আসলে ওটা হযে 





জলপাইগুড়), ভবেন্দ্ৰনাথ দত্ত মোইথন 
এরিয়া), অনি ঘটক (ঘটকগ্রাম, রা 
প্রদীপকুমার বিশ্বাস গেলমা চা-বাগান, 


দার্জালং), সেমনাথ গাত 
(গোলাবাঁড়, হালিশহর), দিলশপ দৰ 
(আঁহরীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-৫), 


অধেন্দ; ব্যানাজা ও নারায়ণ মুখাজখ? 
€কলাবাঁড় চা-বাগান, জলপাইগুড়ি), 
ননর্মলচন্দ্র চ্যটাজঁ 
এ্যাভিনিউ, কলকাতা--৫), স্বপন গ্‌প্ত 
€দমদম), সতাীন্দরচন্দ্র নন্দী, অতন: নন্দা 
ও রমা নন্দ? 
কমল রায় গোঁড়য়া), দিলখপ দত্ত কোছাড় 
হাইস্কুল, শিলচর) 
পাধ্যায় 
অলোক রায়চৌধুরী বেনগ্রাম মাঁতগঞ্জ, 
২৪ পরগনা), 
€ঁব, কে পাল এভিনিউ, কলকাতা-৫) 


€ব, কে পাল 


€কলাবাঁড় চা-বাগান), 


[মিতান মুখো- 
(আর, বি ঘোষ রোড, বর্ধমান) 


অমলকুমার চ্যাটাজ 
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স্য বেরিয়েছে | বহুকাল পারে. পুনযু দ্রণ নামমাত্র মুল্য 


দীনবন্ধু পরের ভস্থাবণী 


ওম ভাগ ৪ নাীন্াদপণ॥ জামাই ব্রাক । বিন 


পাগন্প। বুড়ো? 'নবীন তপস্থিনণ । কমলে কামিনী ৷ 
_ ২য় ভাগ ৪ সধবার, একাদশী যমালয় জবস্ত 


মানুষ | পোড়া অহেস্বত ৷ কুড়ে গার ভিন্ন, (গাঠ। 


জীলাবতী। জুব্বধুনী কার্য |" দ্বাদশ কাবিন 
"দ্য সংগ্রহ ।- তৎসহ্ং (লেখকের জশবনশ ও ভু মকা ' 


" ('ঢুই 'ভাঁগ্ে সম্গ্াণ ) 
অল্য পি ভাগ চাৱ টারা॥ 


বিস্তারণ্য মুনি রচিত 


বিবরণ দিপা 


মুল্য চার টাকা: 


সাপ (0 পাপা 


বক্র ' 
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বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গ 


PRics : 30 Paise 
Thursday, 4th September, 1969 





_ শ্রযুটি। 


শ্ন্য বছরের তুলনায় বষার প্রকোপ 
এবারে পশ্চিমে খুব বোঁশ নয়, কিন্তু 
বন্যার প্রলয়ত্কর গ্রাসে ইতিমধ্যে পাশ্চিম- 
বঙ্গের বহু অঞ্চল পড়েছে। এ বছরের 
বর্ষার প্রথমাদকে উত্তরবঙ্গে বহু ক্ষয়- 
ক্ষতি হয়েছে। গত বছর বহু প্রাণ 
সেখানে গেছে, বহু সম্পদ জলে ভেসে 
গেছেন 'সেই বন্যায় জীবননাশ ও ক্ষয়- 
ক্ষাতর মূলে ছিল সরকার! ব্যবস্থাপনার 
তাছাড়া সতর্ক ভাজ্ঞাপক নির্দেশ 
পর্যন্ত জনসাধারণকে সময়মত জানানো 
হয় 'ন। এবার য্ক্তক্ষস্ট সে-ব্যাপারে যথেষ্ট 
সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন এবং 
বন্যার প্রকোপ থেকে জনসাধারণকে 
বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য অর্থব্যয় করে- 
ছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে 
ব্যয় নগণ্য বলা যেতে পারে। অথচ 
গত _ব্হরের বন্যার পর প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও. তদানীন্তন" 
উপ-প্রধানমন্ত্র শ্রীমোরারজী দেশাই বন্যা 
দূরীকরণের উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যরের প্রাতি- 
শ্রাত িয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই 
প্রাতশ্রাত পুরোপুরি রক্ষা করা সম্ভব 
হলে পার্বত্য অন্টলের আঁধবাসদের সদা- 
সর্বদা বন্যার আতঙ্কে বাস করতে 
ছত না। 

এ যুগে কাঁরগর বিদ্যায় 
কোন অগ্রসর দেশে রন্যার ভয়ে দিন 


৮7 ফাটানোর মত লঙ্জাকর ব্যাপার বোধ হয় 


আর কছু নেই। বৃষ্টি হলেই নদীতে 
বান আসকে-এ তো নতুন কথা নয়। 
কিন্তু বর্তমান যুগে প্রকাঁতির ওপর 
মানুষের আঁধপ্ত্য সবস্বীকৃত। এতদ্‌- 
সত্বেও আমাদের দেশের মানুষ বন্যার 
ফাছে এখনও নিরূপায়। অথচ বৈজ্ঞানিক 
দিতে অটোমেশন স্থাপনের জন্য এক- 


শ্রেণার মানুষের দ্বিধা হয় না। 
দুর্ভাগ্যের কথা, জনসাধারণের বিপদ 
নিবারণের জন্য বিজ্ঞানের সহায়শস্তি 
গ্রহণের কথা উঠলেই অর্থ ভাব গাঁত- 


প্রাতরোধ। 
অঞ্চলে প্রথমেই সে কাজ শুরু হওয়া 
উচিত ছিল। সরকারের অর্থ ব্যয় তো 
প্রাতরোধের জন্য এখন সরকারের সর্বাগ্রে 
এঁগয়ে আসা উচিত। অবশ্য যুক্তফ্রন্ট 
সরকার বন্যা সম্পর্কে সচেতন এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থের জন্য 
আবেদন জানয়েছেন। কেন্দ্রীর সরকার 
এই আবেদনে কেন যে তৎপর হতে 
পারছেন না, তা আমরা ভেবে পাচ্ছি না! 

উত্তরবঙ্গের বন্যা শনত্যনৌমাত্তক 
ঘটনার পর্যায়ে পড়লেও পশ্চিমবঙ্গের 
[নম্নাঞ্চলগুজিতে বিশেষ শেষ সময়ে 
বন্যা আসে আর তাতে যে সবনাশ হয়, 
তা কম্পনার বাইরে । সাধারণ মানুষের 
সহায়-সম্বল আঁত সামান্য, বন্যার জলে 
তাও-এক নিমেষে ভেসে ষায়। মোঁদনী- 
{এখন পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গেছে 
তাতে জানা গেছে) এবার ভয়ঙ্কর অব- 


স্থার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু মুশিদাবাদের 
জঙ্গীঁপুর অঞ্চলেই- চল্লিশ হাজার লোক . 


ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছে বঙ্গে প্রকাশ। 
বন্যার হাত থেকে এদের বাঁচানো 
সম্ভব হয় নি। তাই বন্যাগ্রস্তদের 
সাহায্যের জন্য এখন তোড়জোড় শুর 
হয়েছে।- অবশ্য প্রত 
5৪৩ 


বছরে যা সম্ভব হর নি ত 
যুক্ত্রষ্ট সরকার এক বছরের মধ্যে 
করে দেবেন_ এটাও অসম্ভব।- 'ঁকন্তু 
একথা অনেকেই মনে করেন, রাজনশীতর 
উদ্দেশ্যে আগেকার দিনে 'বন্যাকে মূল- 
ধন করা হত। আমরা মনে কার, এখন 
সে ধরণের নিন্দনীয় আঁভগ্রা় কারও 


| 

যাই হোক, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজ্রয় মুখো- 
পাধ্যায় বন্যাতদের মুস্তহস্তে দান কর'র . 
জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন 
জানিয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নিজ্রদ্ব 
তহাঁবল থেকে বাঁশ হাজার টাকা বন্যাত- 
দের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন, যা 
তিনটি জেলায় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। 
কিল্ডু এ পাঁরমাণ সামান্য অর্থে সহ 
সহস্র লোকের দুদ্শা নিবারণ সম্ভব 
নয়। তবে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা 
প্রশংসনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছ 
দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী “ পাঁশ্চমবশ্গে 
আসছেন। তাঁর এই সফরের সময় 
পাশ্মবঙ্গের মানুষগুলিকে বন্যা থেকে 
স্থায়ভাবে রক্ষা করার জন্য যুততুপ্ট 
সরকার পুনরায় আবেদন পেশ করুন। 
আমরা আশা কার, দেশের পাঁরবাঁততি 
রাজনোৌতিক অবস্থায় প্রধালমন্তী ষথোপ- 
যুক্ত সাড়া দিয়ে জনগণের কল্য.ণের 
উদ্দেশ্যে বন্যা 'নিয়ন্ণে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের কোষাগার থেকে অর্থ সাহয্য 
দিতে কোনরকম কার্পণ্য প্রদর্শন 
করবেন না। 


পাটি 





(সাদ শছলেন angry young- 

man, ক্রুদ্ধ যুবক, আজ তাঁকে বলা 
উচিত ‘বজ্ঞ যুবকটি) রাষ্ট্রপাত দনর্বা- 
চনে কংগ্রেস *সভাপাতর হুইপ অন্ধের 
মত মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং 
ভোটদানে বিবেকের স্বাধীনতা দাবি" 
করে শ্রীসদ্ধাথশংকর রায় রাজ্যের 

রাজনশীতিতে 


কংগ্রেস - রীতিমত 2 
চাণ্টল্যের সৃষ্টি করেছেন। বিবেকের ' 
স্বাধীনতা সিদ্ধার্থশংকর কেবল নিজে- 





নেতা সি আর দাশের “জ্যেক্ঠা বন্যাঃ 


ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হন। 


5২. _..____ আহন ব্যবসায় পসার জমাতে তাঁকে 


ছাত্রনেতা হি বে“নম্ষার্থশংকর আরো 
নাম ও যশ কুড়ালেন যখন দার ছাত 


সাহায্য ভাণ্ডার, ' সমাজসেবা ইতি 
ক্ষেত্রে নিভুল নেতৃত্ব দিয়ে তিনি জন- 
দরদী বলে নিজেকে প্রাতপন্ম করলেন, 
খেলাধুলার ক্ষেত্রে কলেজের স্নাম 


- বৃদ্ধি করেন। কলেজের ফুটবল এবং .ক 


“রকেট টিমের [তিনিই ছিলেন ক্যাপ্টেন 


" এবং তাঁরই পাঁরচালনা * ও নেতৃত্বে 


প্রেসিডোন্স কলেজ পর পর বহু বিজয়- 


- সাল্য অর্জন করেছে। চৌনসেও তান . 


বেন পেতে হর দন, ১১৫৪ সালে ?তানি 
কেন্দ্রীয় সরকারের. অন্যতম জ্নয়র, 
»-কাউল্মো খনয্ত হন। এর পরেই ১৯৫৪ 
সালে” এল মদখ্যমন্তী” ডাঃ রায়ের সেই: 
আহবান! ১৯৫৭ সালে নির্বাচনে জয়ী: 


করলেন। 
- ১৯৬২. সালের নির্বাচনেও তিনি 
বামপন্থী সমার্থত নির্দল প্রার্থ 
এহসেবে .জয়যুন্ত হলেন। কিন্তু ভার 
পরেই দিলেন আর . একটা স্টাট। 
রা 
সদ্ধার্থশংকর আবার ফিরে ' 

কংগ্রেসের চত্বরে। ৯৯৪০ সালেও তান 
কংগ্রেস প্রা হিসেবে জয়ী হয়েছেন, 
৬৯ সালের মধ্যবতর” নির্বাচনেও. তাই।' 


॥ যুক্তফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার 


সংসারের ভার 'নিতে হয়। সামান্য ২৫০ 


টাকা বেতনে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা 
একটা ফ্যান্ীরশতে লেবার ওয়েলফেয়ার ২. 
{বিভাগের সহকারী হিসাবে! এখ্যান কান্দ ক 


করতে করতেই তিনি, আইন পাশ 

করেন, িলেতে ব্যারিস্টার পড়ার 

: প্রয়েজনশয় টাকা জমান। . যথাসময়ে 

দান ব্যারিস্টার পাশ করেও আমেন। 
#88 


- দলের নেতভা। 


ফলে বিধানসভায় 'সম্ধার্থশংকরের, ওপর 
নতুন 'দাঁয়ত্ব এসে পড়লো-বরোধাঁ 
এবং এ-দায়িত্ব তান 
কৃতিত্বের সঙ্গেই পালন করে 
আসছেন। 

টি রনি 
মন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর : পক্ষ 
সমর্থন করে আর একটা ্টা্ট লেন, 


| 


1 
1 


সপ 


সরকারী কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন 


প্রমাণ দেবে কেন "তান এটা করলেন 
এবং সেটা করলেন না। - A 


€ 





ল্যাশনযাল পল নিহ--€৮) 
রবীন্দ্রনাথ শবজ্ঞানিক" গল্পগুষ্জি 


১৯৩০ সালে রাশিয়া দর্শন থেকে ১৯৩৮ সালে 
বোধ করা পির্ষন্ত অমহ রবাল্দ্পাঘের দস্টিভাঁঙ্গার- আলো- 
চনা করলে দেখতে পাক; তানি উত্তরোত্তর বৈজ্ঞালিক মনো- 
ভাবের দিকে ঝঃকেছেন। মেঘনাদ সাহা শাল্তিনকেতনে 
শিয়েছিলেন' এইকানে; ছাত্রের কাছে-তিনি কাঁ চাণ্চল্যকর 
বন্তুত করেছিলেন জ আগে যধেণ্টভাকে দেবখাছি। বান্তিত 
আলাপে ডঃ সাহা ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং সম্বন্ধে, তাঁকে বিস্তারিত 
বলোঁছলেন। এর কিছুাদন আগে সুভাষচন্দ্র শিলপমন্তরদর 
সম্মেলনে প্ল্যানিং সম্বন্ধে যা বলেন, রবীন্দ্রনাঘ মনে' হয় 


১ তার বিষয়ে কিছুটা অবাহত-ছিলেন। ডঃ সাহার সঙ্গে . 


দীর্ঘ আলোচনার পরে 6১৩ কা ১৪ নভেম্বর) ব্যাপারটি 
তাঁর কাছে আরও পাঁরম্কার হয়, তিনি এ-সম্বন্ধে উৎসাহণী 
হয়ে ওঠেন, এবং সাহা ও সুভাষচন্দ্রের আভপ্রারমত জ্বহর- 
লালের সক্রিয় সমর্থন চেয়ে তাঁকে চিঠি চলখেন। ১৯ 
সভেম্বর, ১৯৩৮, তারিখে জহরলালকে দিখেছিলেন-_ 
“এই সেদিন ভারতীয় শ্রমাঁশজ্পের বৈজ্ঞানিক পারি 
করপনা নিয়ে ডঃ মেঘনাদ সাহার, সঙ্গে দীর্ঘ এবং চমৎকার 
এক আলোচনা হল। আমু এর গুরুত্ব সম্বন্ধে স্থির- 
'নিশ্চয়। তুমি সৃভাফগাঁঠত কমিটির সভাপতি হতে রাজণী 
হয়েছ বঙ্গে এ সম্পর্কে তোমার অভিমত জানতে চাই।” 
€পরগনুচ্ছ, ২৩৫ পর) 
ই৮ নভেম্বর তাঁরখে রবীন্দ্রনার সেক্রেটারণ শ্রীঅনিল- 
ধুমার চন্দ জহরলালকে যে-চিঠি লেখেন তার মধ্যেও ডঃ 
সাহার পাঁরকল্পনায় রবাঁন্দ্রনাপের আগ্নহের কথা ছিল-_ 
“তিন রেবীন্দ্রনাথ) ভ$ সাহার যুক্তিযফক্ত পারকল্পলার 


----'বারা আকৃষ্ট এবং কাঁমাটের্র বছ খেক: তানি অনেক অশেয় 


করছেন আকগ্ষান অনয কান্ধ নেবার আগেই তিনি আপলার 
সঙ্গে কথা বলতে চান, পাচে ঘটনার তাগিদে আপানা 
পট্রকজ্পন্য কমিকস কাজ থেকে পরুরাপর্মীর কিচ হয়ে 
‘পড়েন ৮ এইটেই: তাঁর আপনার, সঙ্গে দেখা করার ব্যাকুমতার 
প্রধান কারণ ৷» 

বৈজ্ঞানিক চেতনা এবং বৈজ্ঞানিক পারিকলপন সাবা 


গোটাগুটি প্রবন্ফ লেখার মত. শারীরিক ব্য মালিক অবস্থায়, 


এইকালে, রুঝন্দ্রনাঞ্ "লেন না, কিন্তু বিষয়াট কত।৫ব তাঁর 
মর গভীরে প্রবেশ, করে গিয়েছিল তা দেখা যায় এই 
সসয়ের কয়েকটি গম্প পড়লে গ্ররচ্ধে নয় গজেপ রবাম্দুলাথ 
মনের কথা প্ররুণ, করেছেন" সেট? দেখিয়ে দেয় এ ব্যাপারে 


* জান কতখানি উদ্বেজিত, কারণ সাহিতযকের বুদ্ধির স্তর 


তবে স্মহঅস্মাম্ট সম্ভব হয়। 

রবীন্দ্রনাথের।. শীতল বিজ্ঞানঠাসা' গ্প-'রাববার, 
'শ্য়ৈকথ্ ও 'ল্যক্রেটরী- রাঁজিত হয়েছিল, পরবর্ভ ৬. মাস 
থেকে এক বছরেরা মধ্যে আমঘলদদ সাহার দৃৃষ্টিনাক্রা 


- অল 'ররান্দ্নাথের - গতপঠহালির, নায়কদের, * দৃম্টিভত্খির 


,ষণ্েন্ট একক আম্হ দখতে পাই। মেঘনাদ: সাহার, সঙ্গে 
1 আলোচনার ফলেই রুরীন্দ্রনার্থ, গঞ্পগনীল। 'লিশোছিলেন, 
একথা বলাঁছ না, আলোচনা না হলেও তান হয়তো লিখতেন, 
গুকম্তু তাঁদের অলোচলা, গ্রযানেংয়ে, জমুভাষচন্দ্রের সাহসাঁ 
সংগাঠন এবং আহরলালের অংশগ্রহণ . প্রভাত রবীন্দ্ননাথের 
কাদার বিরত জনা হ্য় 
যায় না!। 

পাংপ্ঠচ্ছের রবান্দরনাথের সঙ্গে, পাঠক লক্ষ্য করবেন, 
পতন সলগাঈার (ও তিনটি গল্প যে-গ্রল্ষের অন্তভুর্তি) রবীন্- 
নাংঘরু কী দুদ্তর, পার্ঘক্যা। এখন। আর নদীশ্যাদলা মাতৃ" 
ভামর কথাকাব্য নয়, এখনা নগরসভ্যতার পাথর-বাঁধানো 
রাজপথে ফন্তযানে উধাও গাঁত কিংবা লোকবার্জ'ত আরণ্যক 
আদমতার মধ্যে খনিজ শীল্তসম্ধান।॥ - 

রবান্দ্রনাথ রাশিয়ার চাঁওতে বলেছিলেন, কিছু- সময়ের 
জন্য নাস্তিকতা-শল্য চাই ধর্মান্ধতা: কাটাতে। 'রিবিবারারা 
অভাককুমার তাই 'পাঁবন্র নাঁস্তক'। “আচারানষ্ঠ বৈদক 
ব্রা্মণের বংশে” সে 'দুদর্গন্ত কালাপাহাড়'। তার চেহার।, 
বালিত ছাদের; চোধা কটা, নাক তীক্ষ।, প্রতিবাদের ভাঙ্গতে 
ঝুুকে-পড়া। চিবুক. হাতে, মুস্টিক্রোগের। অমোদ প্রাতিশ্রীত। 
চেহারার বর্ণনাতেঞ্ বাচ্চালীর। 'আমিত-লাবল্যের বিরুদ্ধে 
ররান্দ্রনাথের৷ না্তিকতা।। বলা চলে, অভীক গোরার লাস্তিক 
আধঢুনিক সংহ্করণা। 

অভ্গীক (যেহেতু 'আক্ভুত” এবং "সাম্টিকত্দর অদুহাঁস, 
' অই ‘তার স্মরনে দুটো। উদ্টোআমতের। শখ, ছিল, এক, কল- 
কারখানা, জ্ঞেড়াতাড়া চেয়; আর-এক. 'ছাবি আঁকা? 
বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার জাতীয় জীবনে এই অদ্ভুত সমন্বর 





. আহক বস্নদতা 
ধটতে রবান্দ্রনাথ দেখে এসেছেন, যেখানে কারখানা ও. , গাযাজ্ের মহাকব'শততি আশ্ভামানতারের খু কাছাকাছি টান 


" জলাশল্পের প্রতি যুগপৎ আগ্রহ বর্তমান। | মেরোছিল4 নানা বাঁকা পথে স, আই, ভি-র ফাঁস এাড়য়ে 
রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ আঁধকন্তু দেখোঁছলেন, ধর্মকে দূর . এড়িয়ে গিয়োছলুম আফগানিস্থান প্রধন্ত। অবশেষে 
চরে সকল মানুষের মধ্যে িলনসাধনের চেষ্টা! -ধর্ম মেনে পোঁচোঁছ আমোঁরকায় খালাসর কাজ নিয়ে।  প্ববনয় 
দি মান্য মিলিত না হতে পারে, ধর্ম ভেঙে তাহলে মানুষ. জেদ ছিল মক্জায়, একদিনও ভুলনি যে, ভারতবর্ষের হত- 
_ মাত হোক। অভীকেরও তাই, বন্তব্য।  . | পায়ের শিকলে উখো ঘষতে হবে :দদিনরাত যতাঁদন 4১ . 
. “অভীক, দরজার কাছ থেকে- ফিরে এসে বললে, : -- ০ . থাঁক। কিন্তু বিদেশে কদিন থাকতেই একটা কথা 
দেখো ধাঁ, তুমি প্রচণ্ড ন্যাশন্যালিস্ট। ভারতবর্ষে. এক্য- . চা আমরা যে-প্রণালশতে: বিপ্রবের পালা ' 
ল্ধাপনের স্বপ্ন দেখ। কিন্তু যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম {নিয়ে - বরং করোছলদম, সে যেন আতসবাভিতে পটকা হ্ছাড়ার মত, 
ধুনোধ্বান সে দেশে সব ধর্মকে সেলাবার পৃপ্যব্রত আমার. . ie পোড়াকপাল প্ড়িয়েছি অনেকবার, দাগ 
মত নাস্তিকেরই। আমিই ভারতবর্ষের ভ্রাপকর্তা।* - ... পড়েনি বৃটিশ রাজতক্কে। আগুনের উপর ।পতগ্চোের অন্ধ 
আনন্দদায়ক মহাবীরত্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গরশ্গ- আসান্ত। যখন সৰ্পে: ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল: তখন বুঝতে 
সায়কের বিরাট ঘোষণা নিয়ে নিশ্চয় কিছুটা কোঁতুকবোধ এ... লারান, সেটাতে ইঁতহাসের যজ্ঞানল জব়ালানো হচ্ছে: না, 

" করেছিলেন; অভাঁকের এঁ উচ্চভাষণের কাহিনীগত কারণও দৰালাচ্ছ নিজেদের খুব ছোটো ছোটো চিতানল। ইতিমধ্যে 
ছল, বিভান্বিত হয়েই অভাঁক কথাগুলি বলেছিল; ইউরোপীয় মহাসমরের ভাষণ প্রলয়রূপ তার আঁত পুল 
তাহলেও অভাঁকের্‌ বন্তব্যের সঙ্গে উল -... আয়োজন সমেত চোখের সামনে-দেখা দিয়োছিল-এই. 
প্রক্যও অস্বীকার করা যায় না। - j - ঘুশগান্তরসাধন” - সর্বনাশাকে আমাদের খোড়োঘরের:-চপ্ডী- 
২. কারখানা জোড়াদেওয়া ও ছাঁব-আকা--এই দুই: কাজকে _ মণ্ডপে প্রতিষ্ঠা করতে পারব সে দ:রাশা মন থেকে লুপ্ত হয়ে 
অভীক মাত শখের জিনিস করেছিল, আসল অধ্যবসায় ছিল - <. গেল; সমারোহ করে আত্মহত্যা করবার মতও আয়োজন 
*কটিওয়ালা’ নাস্তিকতা-চর্ঠায়, যো শেষ পর্যন্ত অবশ্য . ঘরে নেই। তখন ঠিক করল ন্যাশন্যাল দাগের গোড়া 
প্রস-ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের -আস্তিকতায় পাঁরণাত পাকা করতে হবে। স্পঞ্ট বুঝতে পেরোছিলম,' বাঁচতে যাঁদ 
পেন্সিল) কিন্তু ‘শখ’ নয়, যন্মাবিদ্যা ‘সাধনা’ যাঁর কাছে, - চাই আঁদম যুগের হাত দুখানায় যে-কটা নখ আছে তা. 
তাঁর চেহারা -রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়েছেন শেষ কথা! গম্পে। - . " দদয়ে লড়াই করা চলবে না। এ-যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্বের . 
শৈষ কথার নায়ক নবীনমাধব, ভূতপ্রর্ব_ বিপ্লবণ, সদ্যে দিতে হবে পাল্লা; যেমন-তেমন করে মরা সহজ, িদ্তু িম্ব- 
- - গনর্মোহ বিজ্ঞানী।১ ৃ কর্মার চেলাঁগাঁর করা সহজ নয়। অধীর হয়ে ফল নেই, 
কী নবনমাধব বিজ্ঞান হয়ে বিকার দিলে নিছে গোড়া থেকেই কাজ শুরু করতে হবে-পথ দা সাধনা-_ 
'ঙ্গামনন্ধ অকৃতকাধ* অতীতকে । চিরকুমার সভার অমুর . কঠিন।” . 
দ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৌমারহর কবিব্রত অনুসরণ করে - . ৃ ভতগ বিপরবীর কঠিন আত্মশোধন--একেবারে কালা 
মরীনমাধবের যৌবনের কর্মযোগ ও সম্যাসের শত্ত করে বাঁধা... পাহাড়ী পদ্ধাতিতে। সি আই ভি-র হাত এড়িয়ে, যে'চে 
আগলকে' অবশ্যই আলগা করে দিয়েছেন নারীপ্রভাবের . থেকে, আমোঁরকায় পেশছে তানি বঝেছিলেন, ষেমন-তেমন . 
ম্যাগনোঁটজমের' দ্বারা_তা করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, - .- করে মরা সহজ, কিন্তু বিষ্বকর্মণর চেলাগিরি সহজ নয়। 
- চদটাই গঞ্পের- উপজ্রাব্য, কিন্তু তা আমাদের আলোচনার -.  ফোর্ডের কারখানায় ঢ.কে তান সেই কঠিন চেল্যাঁগার- 
ব্যয় নয়, নবশনমাধবের এশাত্মকথার "মধ্যে আমাদের' পক্ষে ‘শিখতে লাগলেন। কিছুদিন পরে দেখলেন, এও যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয় অ-গাঁজ্পিক- কিছু 'বষয়বস্তু আছে, সেই দিকে ' - ফঠিন নয়; আরও মূলে যাওয়া চাই. 
মনোযোগ দিতে পারি। এ-ভূতপর্ব বিপ্লবীর স্বীকারোক্তি রি -"এই উপলক্ষে একটা বিষয়ে চোখ খুলে গেল, সে হচ্ছে 
[িম্দোন্ত প্রকার £ | এই ফে, যন্াবদ্যাশিক্ষার আরও গোড়ায় যাওয়া চাই; যন্তের 


«আমি বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। কুটিশ | চি শিখতে হী ৮০০০৮ 





চিত তা পরিজ রা একেবারে বরা না হলেও বব দলের বাহ নে ভিলেন? তরি 
বালাবন্দ। অধ্যাপক এন আর সেন তাঁর স্মৃতিকথায় (Reminiscences of the School and College — 
s, Days: with Professor M.. N. Saha) জানিয়েছেন, ১৯০৫ সালে স্বদেশ” করার জন্য সাহা ঢাকা কলোজয়েট 
- চ্কুল-.থেকে বিভাঁড়ত হয়েছিলেন। - জাতীয় বারকাহিনী বাল্যবয়সে সাহাকে কি রকম উদ্দশীপত, করত, এবং তাঁর. 
ইাতিহাসপ্রীতি, কতদুর প্রবল ছিল, সে বিষয়ে অধ্যাপক সেন - িখেছেন__“স্কুলে, পরে কলেজ জশবনেও, সাহার প্রাপ-সন* 
২ ফাড়া আকর্ষণের বস্তু ছিল গাঁণত। তাঁর দ্বিতীয় ভালবাসার বস্তু ইঁতিহাস। স্কুলে ডের রান্ধপ্থান, এবং অন্যান্য রাজপুত 
ও মারাঠা বারকাঁহনী পড়ে ফেলেছিলেন; এ সব ফাঁহন? সেসব দিনে জাতাঁয়ভাবে আন্দোলিত তরুণ, 'বাঙালীমনে 
[পল সাড়া জাগাত। প্রচীন ভারতাঁয় ইতিহাসের প্রত সাহার আকর্ষণ কখনো যায় ীন.1” . 
(Professor - Meaknad Saha" পন্থ 4 


> 
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"মানুষকে ভালোবাসা 


মানুষকে ভালোবাসা মানুষের. কাছ থেকে 
মানুষেরই দূরে সরে যাওয়া, 

মানবের বিশ্বাস সহস্র. বছর ধরে. 

মান্দযেরই। দরজায়: মাথা কুটে মরে, 

দুরে; সায় যায়) যেতে: ভালোবাসে 

অন্যসব মানুষের দরজায় কাঁদে, 

ঈশ্বর; ভালোবাসা বিম্বাস এও" কি দরের? 


চে 


কাছে ভয়ে ভালোবাসা অন্ধ ক্লাম্ত যেন, 
ইতিহাদ খুজে ফেরে শন্যময় বোধ; 

স্নেহ প্রেম দরত্ষের শু দূরত্বের, 

{ূবশ্বাস হেটে যাওয়া একা অস্ত পারে, 
মরুভূমি জ:ড়ে পথ রুদ্ধ ইতিহাস, 

কে কবে বেদনাবোধে একবার: ভালোবেসে ছিলো-& 


_ সমাট, বিশ্বাস হারিয়ে গেছে বোধ বড় ম্লান, 


হটিবার শিক্ষা দাও আরো যতদুর পা, 
একা হেট যেতে। - 





এই 'নরে 'দাপ্বজয় করেছে তারা, আর গাঁরবদের জন্য 


রয়েছে তার উপরের স্তরে ফসল- হাড়, বোঁরিয়েছে তাদের - 


পাজরায়, চ'পসে গেছে তাদের পেট। আসি জেগে গেলম 
খাঁনজাবদ্যা' শিখতে ।” 

এই নূতন উপলাঁব্ধ ও প্রাতিজ্ঞার বাধাবন্ধহারা আনন্দে 
প্নবীন্দ্রনাথের নবীন্মাধব প্রাণ খুলে বলে উঠলেন 
"_ “জামশেদ টাটাকে সেল।ম করেছ সমুদ্রের ওপার থেকে। 
তিক করেছি আমার-কাজ পটকা ছোঁড়া নয়।* স'ধ" কাটতে 
যাব পাতালপ্এরীর পাথরের প্রাচীবে। মায়ের আঁচলধরা 
বুড়ো খোকাদের দলে {মশে' মা মা' ধীনতে মল্তর পড়ব না, 
আর দেশের দাঁরদ্রুকে অক্ষম অভুন্ত আঁশাঁক্ষত দরিদ্র বলেই 
মানব, 'দরিদ্রনারায়ণ' বাল দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। 
প্রথম বয়সে এরকম বচনের পঢতুলগড়া খেলা অনেক খেলোছি 
»-কাবর্দের কুমোরবাঁড়তে স্বদেশের যে রাংতা-লাগানো 
প্রতিমা গড়া হয়; তারই সামনে-বসে বসে অনেক চোখের জল 
ফেলোছ। কিন্তু আর নয়, এই জাগ্রত বাদ্ধির' দেশে এসে 
বাস্তবকে বাস্তব বলে’ জেনেই-শুুকনো চোখে কোমর“ বেধে 
কাজ করতে শিখোঁছ। এবার গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই 
শৃবজ্ঞানশ বাঙাল, কোদাল নিয়ে কুড়ূল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে 
দেশের গনপ্ুধনের ভল্লাসে, এই কাজটাকে কবির গদগনকণ্ঠের 
চেলারা দেশমাতৃকার পুজা বলে চিনতেই' পারবে না।” 

গশেষকথা'র নবীনমাধব এই পর্বল্ত। প্রথমে পেয়ে" 
শুঁছলাম পাঁবন্ নাস্তিক এক" নায়ককে, যাঁর {কিছু কারখানার 


শখ" আছে। পরবর্তী“ নায়ক প্রথমে ই্জনীয়ার পরে জিয়- - 


,জীজস্ট। আমাদের আলোচ্য সর্বশেষ নারকও ইঞ্জিনায়ার, 
ভবে একই সঙ্গে ল্যাবরেটর+ বাঁয়ে গবেষণা করেন। এই 


গৃতন নায়ককে উপস্থিত করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন প্রতশীতর . 
শেষের গল্পাটতে - 


গোটা চেহারাকে উপস্থিত করেছেন। 
{ল্যাবরেটরী নায়ক বৈজ্ঞাঁনককে যথার্থ সহধার্মণশ- দ্রান 


£৪৭ 


ফরে বিজ্ঞান-সাধনায় ভারতায় নারণজ্সতির ভাবা ভূমিকার 
প্রস্তাবনা কাঁব করে {গয়েছেন। 

ল্যাবরেটরী গল্পের দই পর্বের প্রথম পর্বে নায়ক 
নন্দৃকশোরকে পাই {যান ‘লণ্ডন ইউীনভার্পট থেকে পাশ 
- করা ইঞ্জিনীয়ার, ছাত্রজীবনে 'দেদাপ্যমান’ পরবর্তীকালে 
হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পবজ্ঞানের পাগলামিতে পাওয়া সৃষ্টি- 


ছাড়া জাঁব। নন্দকিশোর দেশ-বিদেশ থেকে যন্ত্র যোগাড় 
করে কারখানা বানান, তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় 
করেন, দেশ থেকেই, তবে চোরাগাঁল পথে। নন্দীকশোর 
“অসবর্ণ বিবাহ’ পছন্দ করেন না, সেই পছন্দের মর্যাদাও 
রক্ষা পেয়েছিল, সঙ্গে জুটে গিয়োছলেন যে পাঞ্জাবী 
মেয়োট, তাঁর জন্মসথানে ‘শয়তানের দৃষ্টি; তাঁর গায়ে দাগ 
কিন্তু মনে ছাপ নেই, ভিতরে ঝক্ঝক্‌ করাছল 'ক্যারেক্‌« 
টরের তেক্জ'-_ মেয়েটির নাম সোহিনশ। | 

কোনো 'দঃসাহসিক বৈজ্ঞানক পরীক্ষার অপঘাতে? 
প্রো বয়সে নন্দীকশোর মারা গেলে তাঁর বহু সাধনার 
ল্যাবরেটরীঁকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করোছিলেন তাঁর উত্ত 
সহধার্মণী সোহিনী) বিজ্ঞানের অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরীর 
সহায়তাকে সোঁহন' অর্জন করোছিলেন তাঁর 'ক্যারেকটরের 
তেজে’ এবং কিছ নিষ্কাম চুম্বনের বিনিময়ে। মন্মথ 
চৌধুরীর মধ্যেও ছিল ঝকৃঝকে মন, বাংলাদেশের ভাবালু- 
তার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচন্ড বিদ্রুপ £ “মা মা শব্দে হাম্বাধ্বান' 
আর কোনো দেশের পন্রষমহলে শুনেছ ক?” বাংলা- 
দেশের মেট্রিয়া্ক বংসদের রন্তের মধ্যে হাম্বাধধন জাগিয়ে 
তুলে তাদের হতবুদ্ধি করে ফেলে-_সেহেন বাংলাদেশের 
ভিতর থেকে একটি যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রাঁতভাকে উদ্ধার 
করবার চেষ্টা করোঁছলেন দু'জনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা 
সফল হন নি, কারণ আইজ্যাক 'িউটনের বাঙাল” সংস্করণ 
শ্রীফুক্ত রেবতণ ভট্টাচার্যের চির. আশ্রয় 'পাসিমাব 'নন্‌- 
কম্বাসীবূল্‌ আঁচলে? [ক্রমশ ] 


দৃভজ্ঞাসা. কার এই বুদ্ধি কাঁরলে পর সেই ভগবান 
EEN 
' হইলেন। fe , 
আনন্দ বলসে-:প্রবোধটান্কা' সম্বন্ধে যে দূবোধ্যতা 
বা ব্ধুরতার আঁভযোগ শোনা যায়, সেটা একটা ক্ষাপাঁভাত্ত 
জনমত মাত। ব্রজেল্রনাথ মৃত্যুঞ্যয়ের গদ্য সম্বন্ধে যা" 
ঠ ধঙলেছেন এবং সজনীকান্ত তাঁর. 'বাংলা গদ্য. সাহিত্যের 
ইাঁতহাস’ সম্পা্কত আলোচনায় যা লিখেছেন, সে-সব খুবই 
সঙ্গত কথা। বইখাঁনর 'বন্যাস-প্রকাতিও প্রশংসার ,যোগা- 
পর পর -চারটি-প্তবকে প্রথম তিনটি স্তবকের প্রত্যেকাঁ্ট ' 
পাঁচ-পাঁচ কুসুম” আর চতুর্থট ছয় 'কুসুমে ভাগ কর 
হয়েছে । 'কন্তু রামমোহনের গদ্যও কি তুচ্ছ? . 
আমার হাত থেকে বই তুলে 25 
যেখানে িখেছেন-- 
অবশিষ্ট যে পদম্মহ সেই বাক্য হয়। পদ 

. দুই প্রকার হয়। তঙন্ত ও সংবন্ত 'বম্মাকাক্ষী গমন 
ভোজন্মদি ক্রিয়ার বোধক ও কম্মীনরাকাক্ষ শয়ন 
জাগরণাদি ক্রিয়ার বোধক যে [তঙল্ত পদ তাহাকে 
{ক্রয়াপদ বাঁলি। | 
আরো শোনো, এই স্তবরেরই পণ্চম কুসুম গদ্যের 
কি hice - 

পাদকৃত বিচ্ছেদশুন্য যে মা টা 
প্রবাহাত্বক গদ্য সে ্বাবধ হয় এক আখ্যাঁয়কা অন্য ' 
কথা অর্থাৎ বাক্প্রব্ধ কফ্পনা!। দশ্ডিকৃত কাব্যাদর্শ 





উদাহরণ পাওয়া যায়।, -মৃত্যুপ্য়- 
পন্থা “শপ মৃত্য অংশে সম্পাদক নিখেছেন_ ্ 
ভাষার ব্যাকরণ আঁভধানও যখন সুষ্ঠভাবে রচিত 


_€ সংকাঁলত হয় নাই, মৃত্যুঞ্জয় তখনই কতকগুলি 
অপ্রচলিত ও পঙগদ শব্দ পরস্পর যোজনা করিয়া নানা 


ধুবাচ রস উদ্বুদ্ধ কারতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং. 


ভাঁহার চেষ্টা আংশিক ফলবতণ হইব্লাছিল। 


এই ফর গর দ্র গহতোপলেশ সে এই : 


কীনোট আম পড়ে শোনালুম- 


- পর্বতে সর্মপসন্দে নামা আঁভিবড় দৈত্য দন 
 িভুনা্লাষেতে. অভ্যন্ত ক্লেশেতে বহ তর কাল 


. গরহাদেবের আরাধনা কাঁরল অনন্তর তাহারদের প্রতি 


. প্রসন্ন হইয়া কৃহলেন তোমরা. বর প্রার্থনা কর তাহাতে” 
- পার্্বতণ প্রা্থনীয়া ইহা অন্তঃকরণে করাইলেন তাহার 
শর সুন্দ উপসুন্দ কাঁহল_যদাপি আমারাদগকে-আপাঁন 
রান হননি 
. দেও), ৪০284 ২০৬ 

অন লা এ সা 


অনন্তর ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়া বরদানের আবশ্যকত্ব- * 


+ হৈতুক বিচারমর্খ সনদ্দোপসুন্দকে উমার ন্যায় এক স্ব 
নি্ম্মাণ কাঁরয়া দিলেন তাহার পর সংসারনাশক ও 
অজ্ানাম্থ সুন্দোপস্হন্দ অন্তঃকরপের উৎস্াহেতে 
* পাব্ব‘তাঁতুল্য সৌন্দর্েতে লুন্ধ হইয়া আমার এ আমার : 
০০০০ 


গ্রদ্ঘেতি কথা ও আখ্যায়িকার যে ভেদ সে এইরুর্স 


- আপনাদের কিংবা অন্যের জ্ঞাত যে বিষয় তদর্ঘক' যে 


গদ্যসমূহ সে আখ্যায়কা হয় -'বাঁশশ্টার্থ তাৎপয্য্ক, 
স্বকপোলকাঁল্পত যে বিষয় -তদর্থক যে গদাসমচহ সে 
কথা হয়। 8 


আনন্দ বললে- এইবার শোনো রামমোহনের গদ্যের ধান 


ক্ষার 'বেদান্ত-গ্রন্থ' থেকে পড়াঁছ-- 


মন্দষ্যের হ:দয়পাঁরমাণে অঙ্গা্ঠমাতর .কারয় 
ঈশ্বরকে বেদে কাহয়াছেন হস্তী "কিম্বা, পিপঁীলকার 
হর আতা কছেন নাই বো নর পাপের 
আঁধকার হয় ২৫ 
আমি বলনম-আনন্দ এ গদ্য মতের তন 


নেক বেশি বন্ধ্র? | 


"তাহলে শোনা সন্য এক নমুনা ্ 
রহ্ষের রূপ কোন প্রকারে নাই যেহেতু যাবং শ্রতিতে_ 


“ ব্রহ্মের নির্গুণত্বকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন তবে সগু- 


প্রণীত যে সে কেবল রঙ্গের আিত্য শীত বর্ণন মাত । 
=~ 

কমন, এ গদ্য অনেক বেশি অন্ন ত? 

-হাঁ। " 

_ জৰ আর একট দত শোলা" সশোপন-এ 


- মকা থকে পড়ছি. 


এই সকল উপনিষনের ' সব বায নক ল 


চ্্যাহক বস মতা 


= পরসেশ্বরের একমাত্র সর্বাঘব্যাপ আমাদের ই'্দিয়ে 
এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাঁহার উপাসনা প্রধ্ধ 
এবং ম্্নান্তর প্রাতি কারণ হয় আর নাম রূপ সকল 
নারি কার্য হয়। 


~ roi বদ KES 
বোধ করেন, তাহলে তা মোটেই অসংগত বলা চলবে না। বড়ো 
বোঁশ উদ্ধৃতি এসে যাচ্ছে। রামমোহনের গদ্যের প্রশংসা 
তো সৃগারিচিত। আর, একথাও অজানা নয় যে, তাঁর 
এদ্য-নিবন্ধগযালি বিতকধিমীর তাঁর স্মসামায়ক পাশ্ডতদের 
সঙ্গে তর্কে নামতে হয়েছিল তাঁকে। | 

--বেদান্তগ্রন্থ কিন্তু বিতকর্মূলক- রচনা" নয়। 

না, কিন্তু ধরো, ‘চারি প্রশ্নের উত্তর" ‘পাষণ্ড পাঁড়ন’ 
ইত্যাদি সংঘাত-সংঘর্ষ+ তো. এঁতিহাসিক সত্য? আর 
“গোড়ায় ব্যাকরণ” তো নিঃসন্দেহে আমাদের সেকালের বাংলা 
ভাষার খুটিনাটি বিচার-সম্পাক্ত চমৎকার বই। রাম- 
মোহনকে অনেক কাজ করে যেতে হয়েছে-_অনেক দিকে 
ভাঁর মন নিষু্ত ছিল। | 


সে বিষয়ে কোনো মতানৈক্যের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ' 


এখানে আমবা মত্যুন্য় আর রামমোহনের গদ্যরীতির কপট 
উদাহরণ দেখলুম শুধ । আরো কথা আছে-সেসব পরে 
বলা যাবে। অতঃপর পাঠকদের যাতে অসিধা না ঘটে, ' 
সেদিকে নজর রেখে, এ-প্রসঙ্গ এখন স্থগিত থাক। শুধু 
গোঁডাঁয় ব্যাকরণের কথা তুমি তুললে বলেই বলা দরকার 
যে রামমোহনের বাংলা ব্যাকরণ আসলে ইংরেজিতে , লেখা 
হয়েছিল। ১৮২৬ খংসস্টাব্দে তারই বা অনদবাদ 
7 


সে বললে ইংরোভিতে লেখা আল জর লা 


ঘাংলা ব্যাকরণ প্রকাশের . বছর গতনেক আগে চমৎকার 
একখানি বই বেরোয় বাংলায়। সৈ বইয়ের! 
লৈ মৃত্যুয়ও নন, রামমোহনও নন। জন) 
পাবলিশিং হাউস’ থেকে ১৩৪৪ সালে ভবানাীৰ 
চরণের 'নববাব্বিলাস'-এর নতুন সংস্করণ বেরোয়। মল 
রচনার প্রথম প্রকাশের তারিখ ছিল ১৮২৩ খ্যাঁস্টাব্দের 
কাহাকাছি। ‘রন পাবালাশং হাউস-এর পক্ষ থেকে এই | 
নতুন সংস্করণে লজনাঁকান্ত দাস তাঁর রিকি বন 
খেন রা bl 
‘নববাব্বদাস’ ১৮২৩ খ্চাঁষ্টাব্দের কাছাকাছি 
প্রথম প্রকাশিত হইলেও আমরা - ১৮৫৩ খষ্টাব্রে 
২. প্রকাশিত বটতলা সংস্করণ মা দেখিতে পাইয়াছি। 
শই সংদ্করপটি মনদরাকরপ্রমাদে পারপ্ূর্প'; বহন অন্বু- 
মন্ধান করিয়া এবং নানা সামায়ক-পরে বিজ্ঞাপন দিয়াও 
আমরা ইহার অন্য সংস্করণের সন্ধান পাই নাই__পাঠ+ 
; নির্ধারণে সম্পাদক মহাশয়ের বহু যত্ন সত্তেও এই 
পুদ্তকের পাঠে অনেক গোলযোগ থাকা সম্ভব 


তান আরো খবর দয়ৌছিণেপ-_ 
১৮৫৩ খনম্টান্দের সংস্করণের ফাঁপ উত্তরপা্জ। 
পাবালক লাইরোর ও আগ্রা বাঙ্গালা জইরোরথে 
আছে ॥ 
বাদি 


. প্ভামকাকস নিববাবুবলাস-এর সঙ্গে ‘আলালের ঘরের 


দুলাল'-এর সম্পর্ক বা সাদশ্য-বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা 


- করেন। “আলালের ঘরের দুলাল বই হয়ে বেরোয় 


৯৮৫৮-তে। তার প্রায় চাল্সিশ বছর আগে থেকেই--“বাংলা 


সাহিত্যে বিদ্ুপ ও হাস্যরসপূর্ণ সামাজিক চিত্রের” ধারা 
* চলে এসেছে। অতএব “আলালের ঘরের দুলাল' যে 


. : আমাদের সা'হত্যে হঠাৎ দেখা 'দয়োছল,_তা বলা যায় না। 


৯. 


" এই ব্যলা-বিদ্রুপময় ,সমাজাঁচ্ রচনার প্রেরণাটি তাঁর মতে 
» পাশ্চাত্য--ছথা-ইংরোজ সাহত্যেরই দান। রিনি 
- ক্ষথায় দেখা যায় - 
টার 
পর্যন্ত সামাজিক, ব্যঞ্গীচত্রে স্কাতি পাইতোছিল,- 
ইংরেজ উপন্যাসের দৃ্টান্তে, সেই শান্ত এবং সেই, 
অনুভূতিই “আলালে” রূপান্তরিত হইয়া দখা 
_ , শ্দয়াছিল ॥ 
কিম্তু শুধু বিদেশী উপন্যাসের কলম কেটে এনে বাংলার 
মাটিতে বসানো হয়োছল বললে কি 'আলাল'-সম্পার্কত 
বিচার সম্পূর্ণ হয়। এ প্রশ্ন মনে দেখা দেওয়া খুবই 
- স্বাভাবিক। 22৮54 
এ {বিষয়ে (তান লেখেন-_ 
রা 
ঈইলে দেখা যায়, পৃবগামশদের সহিত প্যারণচাঁদের 
বৈশ একটা ঘানষ্ঠ যোগ আছে। ইহার জন্য প্যারাঁ- 


, চাঁদের মৌদিলকতা খর্ব হইবে না। ধৃতাঁনই সর্বপ্রথম 


বাঙালীর ঘরের কথা লইয়া উপন্যাস রচনা করেন, 
একথা খুবই সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও হলা 
প্রয়োজন, বে উপাদান লইয়া ‘তান উপন্যাস রচনা 
- ফারিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজস্ব আঁবিদ্কার নয 
“আলাল' প্রকাশের বহ; পূবেই বাংলাদেশের লোকক 
- স্গাহত্যে এই ধরনের শীবষয়বস্তুর অবতারণা হইয়াছিল? 
এই সাহিত্যই প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা সামাজিক উপন্যাসের 


অগ্রদূত ।₹ 


গই তুলনাস্ত্রেই ব্রজেন্দ্নাথ তাঁর এ অনুমান 
জানিয়েছিলেন যে, ‘আলাল’ , ছিল বাংলাদেশে-“ইংরাজন? 
শিক্ষা ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেকার যুগের 
অর্ধীশক্ষিত বাঙালীবাব্দ!” এই আলাল-টাইপ সম্বন্ধেও 


 ব্লজেন্দ্নাথের একটি মন্তব্য পাওয়া যায় সেই ভূমিকায় । তিনি 


লেখেন--“এই 'িচিন্র" চরিৱাঁট আমাদের দেশে উনবিংশ 
শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ইংরেজ শাসনতন্ত্র গর 
বাণিজ্যের ছায়ায় বার্ধত নূতন ধন?-সম্্রদায়ের আবিভণবেস 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিরাছিল।* 


একটি ব্যাপার দোখয়ে গেছেন। তান মনে করেন যে, ইংরোঁজ 


ণিশক্ষা এবং ইংরোঁজ সাঁহত্যের -প্রভাব এদেশে 'সংক্ামিত ' 


হবার আগেও আমাদের সাঁহত্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিছু কম 
[ছিপ না। [তিনি বলেন-- 

“ইহার দম্টান্ত হিসাবে ম্হীগণের  পাঁতিনিন্দাঁ 
'সতীনের -ঝগড়া, ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
কিন্তু-এই সকল প:রাতন ব্যঙ্গাঁচর কতকগুলি বাঁধা- 
ধরা ঘটনা ও "চরিত্রের মধ্যেই আবদ্ধ। উহার মধ্যে খুব 
রোৌশ বৈচচত্য 'নাই।” 
অতীতে এই ধরনের যে সব রচনা পাওয়া যায়, সেগলিতে 

বৈচিত্য যে নেই; তার কারণ, আগে আমাদের সমাজ ছিল 
: জপ্রেক্ষাকৃত স্থিতিশীল, পব্ অর্থাৎ ইংরেজ আসার 
প্ররেই দেই স্রাত ভেঙে গয়ে, অস্থিরতা দেখা দেয়। 
সৈই আস্থরতার যুগে-মনের ছম্্চেতনার ফলে--প্রাচন 
এবং নবশন, দুই পরলেই দেখা দেয় ব্যজ্গ-রচনার দিকে 
আগ্রহ । 
"উনিশ শতকের: প্রথম পণ্চাশ বছরের বাংলা সাহত্যের 
" চিন্তায় ব্রজেন্্রনাথের নিজের সেই কথাগুলি এখানে শীবশেষ- 
দ্কাবে মনে পড়ে। তান লেখেন 
পূর্বেকার যুগে যে বিদ্ুপ সহজ পাঁরহাসমার 
ছিল, পরবর্তী যুগে ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত একটা 
দঁববাদেব 'মধ্যে পাঁড়য়া উহা তীক্ষ! “সেটায়ারে' পাঁরণত 
হইল। এই কারণেই উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের 
সামাষক-পত্রাদীতে ব্যলা-রচনার বহ নিদর্শন দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


১৮২১ সালের ২৪এ ফেব্রুয়ার এবং ৯ই' জুন 
.. ভাঁরখের দুট পৃথর সংখ্যায় 'সমাচার দর্পণ" পাঁৱকায়- 
প্্রচ্ছরূপে কোন অজ্ঞাত লোকের" প্রোরত 'বাবু'র উপাখ্যান 
ছাপা হয়। এই উপাখ্যানের সঙ্গে 'নববাবুবিলাস-এক 


আনন্দ বঙ্গলে রজ্জেনবাব এইসব - কথাসব্রেই' আরো - 


'রারন্চারঘের দঁমল দেখে ধজেন্দনাথ -বলেন-হহয়তো বা 
দুইঁটিই একই লেখকের রচনা’ 'বাংজা-. ব্যঙ্গ-সাহত্য 
প্রসঞ্গে সংস্কৃত” সাহিত্যের হায্যার্ণ বং এবং গকীতুকসর্ব স্ব 
নাটক দর্াটর আদর্শ দেখিয়ে, রাজেন্্রলাল মনের “বাবধার্থ' 
সংগ্রহে’ (১৭৮০ শকাব্দ, চৈত্র) যা লেখা হয়, রজেন্দ্রনাথ 
তাঁর এই ভূমিকায় প্রাসপ্গিক সে-উদ্ধাত ব্যবহার করেন। ” 
রাজেন্দ্রলাল . মিত্র 'নববাবুবিলাস, এবং 'নব ববী ' 
[িবলাসা- দুটি 'বইকেই অশ্লীলতাদ্ট ‘মনে করেছিজেন। 
ভবানধচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দতপীবলাস'-এরও উল্লেখ ছিল 
রাজেন্দ্রলালের রচনায়। অশলঈলতা-্রবং কাঁবত্বের অভাব 
দুইই তান সে-বইয়ে "লক্ষ্য করেন। তারপর ““আলালের' 
ঘরের দুলাল'-এর কথা ওঠে। কিন্তু “যাবধার্থ সসংগ্রহে'র 
অন্য সে-বইখানি সম্পর্কে আছলাচনা শববৃত' হয় বলেই 
এখানে "আলাল" সম্বন্ধে কেবল এই তুলনাট;কুই জানানো হয় 
এ প্রবন্ধের আদর্শ -নরবাবুবিলাস কেবঙ্ধ বাববলাসের 
"অম্লতা তাহাতে নাই, এবং নৱ্য 'স্লেষবাক্যে বাব্দীবলাস 
‘হইতে নঁবশেষ 'প্রোত্জবল- হইয়াছে” 


আনন্দ বললে_এ প্রসঙ্গ্টি পাঠকরা পছন্দ করবেন, 
কারণ এ তো একটি চিরকালের অমস্যা-_কোন্টা "নীল আর 
ঘ্কপ যে অধ্লশল, সাহত্যে সে-চিন্তাঁ রার 'বার দেখা 'দেয়? 
এতক্ষণ ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত আর এম্ভীর-সব অন্যান্য প্রসঞ্গের * 
"চাপে কেমন যেন দম আটকে আসাঁছল। এইবার একটু ' 
হাঁপ ছাড়বার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তবে, সমালোচনার 
ক্রাজাট রাজেন্দ্রলালই 'সুসম্পন্ন করে গেছেন-ও-বিষায় 
নতুন আর “কিছু কি ‘বলবার আছে? 

--সময়ের ক্রম বজায় রেখেই ভবানীচরণের প্রসঙ্গে 


-এগয়ে আসা'গেল। তবে, রামমোহনের কথা এখনো কিছু 


'রাক আছে? 
"সে রললে-_তাই তো। "তা '’তো বটেই 
[ক্রমশ] 





“চন্দ্র গ্রহণ 





শুল্কের একটা অংশ রাজ্যগিকে দেওয়া 
হয়।- তাছাড়া সাহায্য খাতেও কিছু 
টাকা দেওয়া হয়। চতুর্থ অর্থ কাঁমশন 


এক্ষেত্রে পশ্চিমবঞ্গকে সাহায্য খাতে 4২ ' 


কোটি ৬২ লক্ষ টাকা 'দয়েছেন। এতে 
কিল্হ্‌ উৎফুল্ল হবার কোন কারণ নেই, 
কেন না, এ টাকাটা বাড়তি দিলেও অন্যান্য 
খাতে টাকার পাঁরমাণ কেন্দ্রীয় সরকার 


৯০১১ শতাংশ ।-এবার তা কমিয়ে করা 
হয়েছে :৯:১১ শতাংশ । চতুর্থ অর্থ কাঁম- 
"শনের সুপারিশে -. 

বরাদ্দ হয়েছিল - উৎপাদন শুদ্কের 
৭-৫১ শতাংশ, পল্তম অর্থ কমিশন তা 


ছে'টে করেছেন ৪-৮৪ শতাংশ, অলুরূপ- . 
ভাবে আর্ত উৎপাদন শহক্কের থেকে, 


- পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তির হার ১৯:৯৩ 
জাতাংশ : থেকে কমিয়ে ৮-৭৫ শতাংশৈ 
ছি দত অথাৎ গতবারের 


জন্য 





সৃষ্টি করেছে। এটুকু বোঝা গেছে যে, 
রাজ্য সরকারের চতুর্থ প্রক্পকালে পাঁর- 
কল্পনা বাঁহভূতি কাজের জন্য যেখানে 
. ব্াজস্ব ঘাটতি ছল ৬২৭ কোট টাকা 


| চত। পণ্তম অর্থ কমিশনের সুপারিশে 


7১৬৬৬ 


বন্যাগ রঙ্থিতি 


_ _শাল্গা ও কাঁজন্দীর অভূতপূর্ব বন্যায় 
এ পর্যন্ত মালদহ জেলার প্রায় চারশো 
বর্গমাইল এলাকার ৩৪ হাজার ঘরবাড় 
{বিধ্বস্ত হয়েছে এবং ৬৫ হাজার একরের 
বোশ জাম এখনো জলের তলায়। এ 
পযন্ত প্রাপ্ত মৃতদেহের সংখ্যা ২২টি। 
মহানন্দা ও পূুনর্ভবাব জল এখনো 
বাড়ছে। মাঁণকচক. কালয়াচক ও 
ইংলিশ বাজারের মাইলের পর মাইল 
কেবল জল। রতুয়া, হ'রিশ্চন্দ্রপুর, 
হাবিবুর ও মালদহ থানার ৭২টি 
অগ্চলের প্রায় পোনে 

তন লক্ষ লোক- বন্যার আক্র- 
মণের কার হয়েছে। গঙ্গা 
ও কাঁলন্দীর মাঝখানে মাণকচক থানার 
ত এরা লোকেরাই এই 
বন্যায় সবচেয়ে বৌশ ক্ষতিগ্রস্ত-হয়েছে। 
দুই নদীর জল দুই দিক |দয়ে ওই 
অঞ্চলের মানুষদের গ্রাস করেছে। 
- প্রাবনের ফলে গংগা ও কাঁলন্দী এক হয়ে 
যাওয়ায় ওই চর এলাকার লোকদের 
উদ্ধার করাও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়য়েছে। 
“, খেজরিস্সাথাটের স্গে মালদহেরু 
- সড়ক সংযোগ 'বাচ্ছিন হযে যাবার ফলে 
ত্রাণ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি বিঘা দেখা 


একেবারেই অসম্ভব । ফলে নূণ সম্ভার 
রাজ্য 'সরকার "বমানে পাঠাতে বাধ্য 


হচ্ছেন। সামরিক বাহিনীর নৌকা 
যাঁদও উদ্ধার ও ভ্র,ণের কাজের জন্য জলে 
নামা;না হয়েছে, কিন্তু প্ররল স্রোতে এই 
নোকাগল কাষ'করণ নয়। দেশী নৌকা 
সংগ্রহ করাও "দুঃসাধ্য র্যাপার হয়ে 
দাঁড়রেছে।  /মালদহের প্রাবত অষ্চলে 
গানীয় জলের অভাব দেখা বদয়েছে। 
টিউবওয়েলগ্যালন জলে ডুবে যাওয়ায় 
প্রাবত অণ্যলের বহু নোকই নদীর জল 
পান করতে বাধ্য হচ্ছে।- 

জেলায় রন্যার জল- 
বুষ্ধির হার কমেছে। এখানে বন্যায় 
্ষাতগ্রন্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ৯৫,০০০। 
৯০০ বাঁড় ধৰংস হয়েছে জঙ্গীগপদুর 
মহকুমার ফরাক্চা, সৃতশ সমসেরগঞ্জ ও 
রদ্বুনাথগঞ্জ থানা) লালবাগ "মহকুমার 


নবগ্রাম, লালগোলা, ভগবানগোলা ও. 


আমোরগঞ্জ থানা, কাঁদ মহকুমার ভরত- 
"পুর, বডঞা ও খড়গ্রাম থানা এৱং ডোম- 
কল ও সদর মহকুমার কিয়দ্ংশও ক্ষাতি- 
গ্রস্ত হযেছে। মালদহ ও মুর্শিদারাদ 
জেলার বন্যা নতুন এলাকায় আর শবস্তৃত 
হয় 'নি। এ পর্যন্ত মু জেলায় 
বন্যার জলে আটক পাঁচ হাজার লৌককে 
উদ্ধার করা হয়েছে। সুখের বিষয়, গঙ্গা 
বা কালন্দী গত বহরের "তস্তার মত 
অতর্কিত আক্রমণ করে 1ন। 

পর পর কয়েক সপ্তাহ ধরেই পাশ্চম- 
বঙ্গে নানা স্থানে বন্যা চলছে। রাজ্য 
সরকার এ বিষয়ে আগাগোড়া সতর্ক 
অছেন বলেই অবস্থা আঁধকতর শোচনীয় 
হয় নি। গত বছরের জলপাইগ্াঁড়র 
বন্যার স্মৃতি মানুষের মন থেকে এখনো 


অন্তাহ্ত হয় ন। প্রাতাঁট ক্ষেত্রে 
সতকর্তামূলক ব্যবস্থা অবল্াম্বত 


হওয়ার ফলে পারাস্ধাত এখন আয়ত্তা- 
, মীন।  সবকারী সাহায্য ছাড়াও 
আশ্লীলক বে-সরকারী সাহায্যও যতদূর 
স্র্ভব দেবার চেষ্টা হচ্ছে। রাজ্য সরকার 
দফায় দফায় বিমান মায়ফং সাহায্য 
পাঠাচ্ছেন। প্লাবিত অণ্টলের লোকেদের 
মহামারী প্রাতষেষক ইনজেকশন দেওয়া 


হুচ্ছে। 

পকন্তু এ সরই সার্মীয়ক ব্যবস্থা । 
আস্তে আস্তে বন্যার জল কমে যাবার 
সঙ্গে সহ্গে সংবাদপত্রে আর বন্যাপার- 


ডিস জলা নিস সর 


মদের দ্থাগর প্রগংগে 


পাতালের প্রান্তন “প্রান্সপাল ও 
সুপারিনটেনভেস্ট আমাদের জাানয়ে- 
পদস্থ আমলার ঘরে অনুষ্ঠিত 
মদের আসরে আমি যোগদান 
কার নি। তরে মদের আসর 
একজন মাহলাও কিছুক্ষণের জন্য 
আসরে উপাঁস্ধত 'ছিলেন। ২১২ই 
মধ্যে মদের আসর বসে এবং দু'জন 
প্রান প্রান্সপালও তাতে যোগদান 


প্রকাশ কররেন না-তাহলে আমার 
সমূহ বিপদ হরে। জেনে রাখুন 
বাইরে থেকে যাই শুনে থাকুন না 
কেন, আম স্বুদ-চতরুপ্র লোক নই।- 
সেদিন টেলিফোনে ত' সৱই 
রল্লেছি। 1ঁকছুতেই য়েন আমার 
নাম প্রকাশ হয়ে না পড়ে।-.... 
"আর একটা কথা, পদস্থ আমলার 
ঘরটি স্রাস্থ্যমন্ত্রার ঘরের কাছা- 
কাছি নম্-কোথায় তা সম্ভরত 
এতাঁদনে 'জেনে গেছেন। মনা 
.অশ্য়ও জানেন, তবে তাতে লাভ 
রি?” 

বহু তথ্য পেয়েও স্থানাভাব- 
বশত এ সংখ্যায় দের আসর -এর 
প্রস্জা বয়ে আলোচনা রুরা গেল 
আগামী সংখ্যায় এই প্রসঙ্গো 


গা 


হবে পু ক চা 
সিকি রএ৬এহ সন সস একর রর 
> 
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স্টাঁড টম পাঠিয়োছিলেন। সেই টাম 
বন্যার্তদের সাহাষ্যার্থে "পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে !দেবার জন্য যে পাঁরমাণ টাকা 
স্মপারশ করোছলেন, তা ছিল প্রয়ো- 
জনের তুলনায় হাস্যকর ধরণের কম। 
লহ রতি 

্ 

- ধরে নেওয়া গেল এবার নাহয় যুন্ত- 


. ফ্রন্ট সরকার ‘আন্দোলন' করেই কেন্দ্রের 


কাছ থেকে কিছু বার. করলেন। 
‘কিন্তু তাতেই বা ক হবে। আবার তো 
আসছে বছর বন্যা হবে। কাজেই এমন 
একটা ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে বন্যাকে 
নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 'সাঁদচ্ছা থাকলে এ 
কাজটা করা_এমন কহু কাঁঠন ব্যাপার 
নয়। "খত বছরের 'জলপাইগদঁড়র বন্যা 
উপলক্ষে “আমরা সাপ্তাহক বসুমতাঁর 
একাঁট {বিশেষ বন্যা "সংখ্যা প্রকাশ করে- 
ধছলাম, যাতে বাংলাদেশের কয়েকজন 
নদা 'বশেবজ্ঞের -প্রবন্ধ শছল এরং 
সকলেই অকবাক্যে রলোছলেন বে, 
একাঁর্ট সুঁনাঁপর্ট পাঁরকজ্পনা অবল্বনে 
পশ্চিমবঙ্গের 'নদী শাসন এমন কিছু 
অসম্ভব ব্যাপার নয়।* শোনা যায় সেচ- 
মন্শিরও এইরকম একটা- পাঁরকম্পনা 
আছে, শকল্তু অর্থাভাবই তাতে একমাত্র 
বাধা, এবং এই বন্ধ তালাঁট একমান্র 
কেন্দ্রীয় সরকারের চাঁবতেই খুলতে 
পারে। কাজেই যে কোন উপায়েই হোক এ 
{বিষয়ে কেন্দ্রের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি 
করতে না পারলে “কিছুই করা বাবে না?” 


N 


পণ 


টু সর হাসগামন-_€১). 


ভেতরে ব্রয়ে গেছে, দুজন সাগক্রেদ, 
এখনো জাছে এবং, তাদেরও নানা অপ- 
কীতর দুচারটে নমুনা আমরা বঞ্গ- 
দ্রশনে হীতপ্বে পেশ করোছি। 


: ঘরেই প্রকাশ করা যল্ঘত। ' অতএব 


বর্তমান সংখ্যায় শুধু জেনারেল ডেসারপ- ' 
শন থাকবে৷ কেন না এই হাসপাতালাটর 
জামদারীর পাঁরসর বড় কম নয়, সমগ্র 
হুগলণ জেলা তো বটেই, চব্বিশ পরগনা 
ও নদীয়া জেলার অনেকখানি অংশও এই 
জমিদারীর অন্তর্গত। গ্গার তারে 
অবস্থিত চচূড়ার ঠিক অপর পারেই 
নৈহাট নামক 
বর্তমান, এবং নৈহাট-চচুড়া লণ্ট 


নাএটা একটা ডপ্টিষ্ট হেড কোয়ার্টার, 
জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও থেকে শুরু 
করে অসংখ্য আঁফিসার, পুলিশের বড়- 
কর্তারা, বড় বড় উকল-মোক্কার, সরকারী 
কলেজের অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, বন্টান্টর 
এই শহরের আঁল্তে-গাঁলতে আছেন। 
হাসপাতাল কতৃপক্ষ ও স্পেশালিস্টদের 


সঙ্গে এদের সম্পর্ক হলায় গলায়, 


অর্থাৎ এরা সকলেই একই 
সোসাল ক্লাসের অন্তর্গত। ঘটনা- 
চকে এদের কোন রোগ" যাঁদ 
হাসপাতালে পায়ের ধুলো দেন তাঁর 
সেবার কোন টি হবে না এবং এই 
হাসপাতালটি সম্পর্কে ভাল সাটিশফকেট 
দতে তাঁরা কদাপি কার্পণ্য করবেন না৷ 
* পক্ষান্তরে হাসপাতালের কারো সম্পকে 


আপনার কোন আঁভষোগ করার থাকলে { 


সে আঁভিষোগ গ্রহণ করার মত কোন 
ঘর্তাব্যন্তকেই আপান পাবেন না । 
হাসপাতালের অভ্যন্তরে প্রবেশ 


ফরতে আপনার একটু দোর হবে। | 


চঃচুড়া ঘাঁড়র মোড়, .েকে আপনাকে 
হটিতে হবে সোজা উত্তর দিকে । দুশমানট 


ঘেরা একাঁট আশ্চর্য সুন্দর পশু চাকৎ- | 
সালয়, আপাঁন যাঁদ রোগী হন তাহলে | 
ভাববেন কেন 'সাপাঁন পশু হয়ে জন্মগ্রহণ | 
আরও তিন "ানট ওই | 
একই পথে এাগয়ে যান, ডাঙাচোরা পিচের ॥ 


করেন 'নি। 
ব্লাস্তা, স্থানে স্থানে গর্ত, চূড়া 
পৌরসভা যে কণ চশজ তা ওতেই বুঝ- 
বেন। 


যার আর এক নাম ইমামবাড়া হাসপাতাল। 


আর বাঁদিকে দেখবেন সারি সার | নানা বিষয়ে আরো-অনেক বই 


| তালিকা চেয়ে গান . 
শুধু একটা, রাস্তাই আপনাকে 


দৌকানের- মেলা। 


অনেক জান, দেবে। বাঁদিকের: দোকান- 


পা 


একাঁট শিল্পাঞ্চল 


তার পরেই দেখবেন আপনার ॥. 
চোখের সামনে চধ্চুড়া সদর হাসপাতাল, | 


লা্তাহক বস্‌সত* 


পুলকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ ফরা দোকান থাকাটা কিছু 


ঘায়। প্রথমেই আপনার চোখে পড়বে 
পর পর কয়েকটি চায়ের দোকান। আপাঁন 
হয়ত 'বাস্মত হবেন হঠাৎ চায়ের 
দোকানের কথা উঠছে কেন। হাসপাতা- 
লের সামনে চায়ের দোকান থাকাটা 
আশ্চর্য নয়, রোগীর আত্মীয়-স্বজন হয়ত 
মাঝে মাঝে পান করবেন এইটাই তো 


কিন্তু সংবাদটা দিয়ে রাখা ভাল, ওই- 
চায়ের দোকানগ্ীলর চা ঠতার করতে যে 


* দুধের যোগান লাগে সোঁট আনে চ:চুড়া 
সদর হাসপাতাল থেকেই! অর্থাং রোগণ- 


দের বরাদ্দ দুধের একটা মোটা অংশই এই 
দোকানগুলিতে পাচার হয়ে যায়। 
তারপরেই আপনার চোখে পড়বে পচি- 
সাত গজ অন্তর অন্তর একটা করে 
ওষুধের দোকান। হাসপাতালে বোতল 
ভার্ত লাল-নীল জল ছাড়া আর কোন 
ওষুধই কার্যত দেওয়া হয় না, সর্বদাই 
শোনা যায় স্টকে নেই। ওষুধ বা 
ইনজেকশান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইরে 
থেকে কিনতে হয়। আপাতদ্টতে 
যখন বাইরে থেকে ওষুধ িনতেই হর 
তখন হাসপাতালের কাছাকাছিই ওষুধের 


৯ টাকা 'চিরিজের জগবনী শ্রপ্ 2 
হেনরখ জেমস্‌, টগাস উল্ফ, খপ নাথানগেন হখর্ন, 


জ্যাক লশ্ডলের শ্রেষ্ঠ ছোট, গল্প সক্কলন _ জ্যাক লণ্ডন 


$ 
£ 


অস্বাভাব 
নয়। কিন্তু মজাটা হচ্ছে এই 
যে, কোন কোন ডাশ্তার এমন 


সমস্ত ওষুধ | প্রেসক্লাব করেন, 
যেগ্ঁলর জন্য ওই দোকালগুলি ছাডা 
গত্যন্তর নেই! যেমন সানওয়েজ 


কোম্পানীর ওষুধ ওই মহল্লার একটি 
দোকানই স্টক করে এবং কোন কোন 
ডাক্তার ওই কোম্পানীর ওষুধ ভিন্ন আর 
কোন ওষুধ প্রেসক্লাইবই করেন না। " 
এরপর আপনার চোখে পড়বে পর পর 
কয়েকাঁট এক্স-রে ক্রিনক। এগ্যাীলর 
আবস্তত্বের কারণ ব্যাখ্যা করতেও বিশে 
বেগ পেতে হয় না। রোগীদের বলা হয় 
যে, হাসপাতালের এক্স-রের কল বিকল 
হয়ে গেছে, কিম্বা ফিল্ম ফ্ারয়ে 
গেছে, কাজেই ওটা বাইবে থেকে 
করিয়ে নেওয়াই সঙ্গত । ফলে মান 
দু'বছরের মধ্যেই দুজন এক্স-রেওয়ালা 
ওই পাড়াতেই তেতলা বাঁড় হাঁকিয়েছেন। 


তাহলে এবার কল্পনা করুন হাস- 
পাতালের ভেতরে গেলে কি পাওয়া 
যাবে। আজ রাস্তাতেই অপেক্ষা করুন, 
অতবড় জমিদারীর অন্দরসহলে "ক 


_ একাঁদিনেই ঢোকা যায়? - 


জাজই অর্ডার দিন 





এম শি সরকার আ্যান্ড সন্দ প্রাঃ লিঃ £ ১৪ বাত্কিম চাটৃজ্যে সীট £ কৃলি-১২ 


ভচেত 





ভা কীমটির ‘দেখনহাালন 


কংগ্রেসের দুই শিবিরে একটা জোড়া- 
তালি লাগল বলে সংবাদ। দুই শিবিরের 
অনেকেই গোমড়া মুখ খোলসা করে হেসে- 
ছেন-যাকে বলে, 'দেখনহাসি’। 

ধভ ভ গার না সঞ্জব রেন্ডি, এই 
নিয়ে দেশ জুড়ে যা হয়ে গেল তাকে 


হারণ কিম্বা উটপাথা তাঁদের পক্ষে সক্কট 
ঘাড়ের ওপর না-এসে পড়া পর্যন্ত চৈতন্য 
লাভ ঘটে ওঠে না। কিন্তু এই সঙ্কট 
যে সমাগত দে খবর বহুকাল চাউর হয়েই 
ছিল! মোরারজী দেশাই মান্ত্রসভায় 
থাকলেও সঙ্কট থাকত. ব্যা্ক জাতীয়- 
করণ না হলেও স্কট থাকত, এবং ভি ভি 
ধগাঁবকে নিয়ে দুটি শাবির কোমর 'না 
বাঁধজেও স্কট বাড়ত বই কমত না। 
সঙ্কটের মেঘ জমেছিল, . একটি বর্ষণে 
চমকে ক্ষান্তি হয নি। এখন আশাবাদশবা 
সব দেখে শুনে বলছেন, এ আর এমন দক 1 
এব আগেও কংগ্রেস . এমনধারা সংকটের 
সম্মুখীন হয়েছে, -ফের স্ব, [মিটে গেছে। 
এই প্রসঙ্গে নেতাজী স:ভাষটল্দরের কংগ্রেস 
থেকে বিদায নেওয়ার শুহৃতিণটকেও স্মরণ 
করেছেন অনেকে । মোদ্দা উদ্দেশা এ 
কথাই প্রমাণ করা যে, 'ধিপ্লবীয়ানা ইতি- 
পর্কেও ঢের হয়েছে শেষ পর্যন্ত টেকে 
দন। ইন্দিরা গান্ধীও ঁক শেষ পর্যন্ত 
টিকবেন ? 
- এ প্রশ্নের একটাই জবাব এবং মখেব 


এতোকাল 
কা'দণ দেশে অনুকূল জ্রনজাগরণ দেখা দেয় 
দন কোন ১৯৬৭-র পাঁরাক্টাত সাঁষ্ট হয় 
ন। আজ গণচেতনা তাঁদের বে-কাধদা 
করেছে, পালে হাওয়া লক্ষা করে এখন 


যান হাল ধরবেন তাই কাশ্ভারী। ভুরি হা দনতে 


পক্ষে 'স্থিতাবস্থা লক্ষ্য করে হাওয়ার 
িপরশতে তরণা - ফেরালেই ভরাডুবির 
আশঙ্কা! ওয়ার্কিং কাঁমাটিতে বেড়ে বর্ষণ 
হয়ে গেলেই ভালো হত। তা না হওয়ায় 
‘দেখনহাসি’ পক্ষে 


সঙ্জো সমতালে কংগ্রেসের পপনলার্টিও 


তুঙ্গে এসে নিজাঁব হয়ে পড়ায় সেই 
এ্যা্ট-কলাইম্যাক্সের ধাক্কা কংগ্রেসের দত 
পুনরদ্জীবনে আশানুরূপ সাড়া জাগাতে 
একরকম ব্যথই হবে। এখন টেম্পো বদ্রাষ 
রাখতে হলে শ্রীমতী গান্ধণকে পরের পর 
জরনকলাণমূলক কাজ করতেই হবে: কাবণ 
ওয়ার্কং . কাঁমাটতে 'দেখনহাসি'র 
দনরুত্তাপ জনমনে একরকম হতাশাই সণ্ট 
কবেছে। তাঁবা ভেবেছিলেন, এসপাব 
ওসপার একটা কছ: হবেই ৷ সেই উৎসাহে 
জরলেব গছটে পড়ল । ফলে বামপদ্থণ দল- 
গুঁলও যে কোমর বাঁধাছলেন, তাঁদেরও 
‘কছটা হতাশ হতে হল। উত্তাপ কমলে 
সাধাবণকে তাতাতে তাঁরা কসর কববেন 
না। 

ওপারের কৃপালনী, এপারেব প্রফাল্প 
সৈন প্রমূখ কয়েকজন বলেছেন, জানতাম, 
এমনটাঈ হল্ব। কিন্তু বন্তুতই কি তাই? 
প্রতোকেই ক জেনোঁছলেন, এমনটাই হবে? 
সাপ্ডকেটও বোধ হয় ভাবতে পাবেন ন, 


বোঁ্ডিব সমর্থনে যথাশান্ গৃন্যুত্ত - করেও 
যখন হতাশ হতে হল. তখন ববাদভগ্জনের 
৮৬৪ 


আর রাজী হলেন না। 


পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সমর্থনের চেহারা 
দেখে অতুল্যবাবুব পক্ষেও আর বড় কদম 
ফেলার সুযোগ রইল না। তবে 
{সাঁন্ডকেটকে স্বতল্ জনসঞ্ঘও কম হতাশ 
করে নি। নিজলিঙগাপ্পার ডাকে ও£রা 
তেমন করে আর সাড়া, দিলেন কৈ। বৈঠকে 

র সংখরক্ষা করে অবশ্য 
বলা হল, অকগ্রেসী দক্ষিণ দলগুলির' 
সঙ্গে (প-এস-পি সমেত) কংগ্রেস সভা- 
পাঁতর বাতাঁচতের মধ্যে কোযাঁলশন 
সরকাব গঠনের কোন প্রসহ্গ ছিল না, 
ব্যাপারটা সম্পূর্ণ একটা ভুল বোবাবুঝি 
হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য এই জবাবাদাহর 
কোন প্রতিবাদ না হওযায় এর সত্যতা 
মেনে নেওয়া খুবই সং্গত। অন্যাদকে 
ইন্দিরাগোষ্ঠর | 'ঁবয়দ্ধেও 
অবলম্বনের হুমকি ঢোক গিলে হজম করে 
নেওয়া হয়। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই এমন 
মাহ সুরে ঘটে যায যে, অনেকেই বলতে 
বাধ্য হালন, কংগ্রেসের চিবাচারত ভাঁওতা- 
পূর্ণ আর একটি প্রদর্শন মাচ যথেট 
পারদার্শতার সং্গে খেলে কংগ্রেসের দুই: 
পাঁভিলিয়নে 


সপ 


ব্যবস্থা 


হেড লাইন আর ডসপ্রেব কোথাও এতো-' 
টুকু বাড়াবাঁড়ব প্রষোজন হল না। সংবাদ- 


পত্রের প্রথম পদ্ঠার চেহারাই বলে দিল, 


পাপা 


সব ঠিক হ্যায। িটমাট হয়ে গেছে? _ 


কংগ্রেস জানে কেমনভাবে বিবাদ মেটাতে 


হয়। ‘ 
প্রধানমন্ত্ নিজেও বললেন £ কংগ্রেস 


' 


দল এখনও সাধাবণ মানুষের আশা 


আকাঙ্ক্ষার জাজ-ল্যমান প্রতীক। জনগণের 
সঙ্গে এক হয়ে 'িপবত বিষয়ে সামঞ্জসা 
বিধানের ক্ষমতা আন্রও সে সংগঠনে 
আছে। 


ভালো কা), রর না হাল 
যাঁদ আই হবে; যাঁদ কংগ্রেসের টম ডিক, 
হ্যার প্রত্যেকেই 


অর্থাৎ বূলনে দুই শিবির গণ্গাস্নান সেরে” 
পাঁখবন্ধন করতেন। বাস্তব পাঁরাস্থাতি 
কিন্তু ঠিক তার উল্টো। শ্রীমতী গান্ধী 


সুযোগ পেলেই ওরা করবেন প্রচন্ড, 
প্রত্যাঘাত। 


বলা বাহ'জ্য, হিরা 


মৈরাবজা দেশাই গোম্ঠগর প্রতি নয়? 

.... অপরাঁদকে' নিজ্ঞালক্গাপ্পাও ধরে বসে 
আছেন, মোরারজপ প্রসঙ্গে এখনো সমাধির" 
রেখা টানা হয় 'ন। শৃঙ্খলাভন্গের 
স্বাস্থ গ্রহণের চিন্তাও পিত্ত 
হয় ন। 


ময়, তাই অতঃপর একটি সঠিক পথ গ্রহণ 
করতেই হবে প্রধানমল্লীকে, না হলে তাঁর 
পক্ষে স্বেচ্ছায় এবং চাপে-পড়ে গ্রহণ করা 


কখনও একটা কার্যকরী শান্তি হিসেবে 


আগে মন্মদিসভার ভেতর থেকেই যথোচ্ছে 


আবও শান্ত স্টয় করে ফেলতে হবে, নয় 
সাংগঠনিক নেতা নির্বাচনকাল পর্যন্ত ধীর 
ও সত্ররভাবে অপেক্ষা করতে হবে৷. এই 
সময় প্রধানমন্ত্শকে আঁনবার্ধভাবেই উভয় 
সঙ্কট সামলে চলতে হবে। বগা 


-গাঙ্ঠাহক বসৃমভীী 


অভ্যন্তরে বিপরীত - শিবিরের যড়বঞ্থ l 


যেমন চলরে, তেমাঁনই ধাঁনক- সম্প্রদায় ও 


শোষকগোস্ঠীর' নিরন্তর প্রচেষ্টা, হবে" 


দিল্পীর তখৃত তাঁদের পর্ণ" শোষণের 


"১ সহায়ক কোনো শান্তর. করায়ত্ত করা । এক- 


দিকে এই, অপরাঁদকে বামপল্থশ দলগণীল 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতায় 


আসতে অতঃপর ইতস্তত করবেন। কারণ, 


কৌশজগগত. কারণেও ইতস্তত, করতে, বাধ্য, 


হরেন। তাতে তাঁদের রাজজনৈতিক-ইমেক্জ 
নষ্ট. হওয়ার, সম্ভাবনা । দিন. যতই: 


হবে, যাঁদ না শ্রীমতী গান্ধী" একের, পর, 


এর বৈপ্লবিক" কর্মপন্থা গ্রহণ করে প্রগাঁত- 
কতাকে প্রাত পদে' প্রমাণ করে চলতে 
পারেন" বলা বাহুল্য দুদকে. সমান সমর 


কঝেতা বাস্তবে অসম্ভব। ,আর শ্রীমতী 
গান্ধীও যে সে অস্মাবধা টের না পাচ্ছেন 


এমনও নয়। তান তাই সমাজতল্্ 
প্রতিষ্ঠার প্রাতশ্রততির সঙ্গে অতঃপর 
কল্যাণমূলক রাষ্ট্যব্যবস্থা প্রাতন্ঠার 


দিচ্ছেন। কশদন যাবৎ তাঁকে কল্যাণমূলক 
রাষ্ট্রের কথাই বলতে শোনা যাচ্ছে। এবং 
বস্ভৃতপক্ষে এই মুহূর্তে যা করা সম্ভব 
তা ওঁ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন চালু 
করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়! বর্তমান 
ভারতায় রাজনীতির ঝোঁকও নানাভাবে 
সমঝোতা, করে সেই পথেই পা বাড়াচ্ছে। 
আজ বাইশ বছর স্বাধীনতার পরেও ভারত 
যে প্রকৃতসথে: কল্যাণমূলক রাজ্টেই 


পরিণত, হয় নি, সেই ভুলের সংশোধন 


সম্ভবপর করে তুলতে. পারলেও শ্রীমতী 
গান্ধী, তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে যেতে 
পারবেন, সন্দেহ নেই। 


₹৩০-৮-৬১ট 
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ইজরায়েল = / 


আঁগ্নসংযোগের ঘটনা আরব-ইজরায়েল 
{বিরোধে নতুন উত্তেজনার সৃষ্ট করেছে। 

মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম ধর্ম-. 
বব 
ও মদিনার পরই এর স্থান। এই পাঁবন্র 


মসজিদ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুন 


লাগার খবর ছাঁড়য়ে পড়াব সঙ্গে সঞ্চে 


সংঘর্ষ হয়। আপ্নসংযোগেব সংবাদে 
সমগ্র আরব জগৎ প্রচন্ড ক্রোধে ফেটে 
পড়ে। তারা অভিযোগ করে,, ইজরায়েলণ- 
প্লাই এই কাণ্ড করেছে। ইজরায়েলের 


শবরণ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ক্ষুব্ধ ' 





- | ব্যবস্থায় আরবরা ' সন্তুষ্ট নষ। 


 যাতাজগং পড়ুন . 


:-স্ধলতি আসতে" চান,-তবে- 


ছেন। আগুন লাগার কয়েক ঘন্টার মধ্যে 


প্রাতরক্ষামন্ত্রী মশে ভায়ান আল আকসা 


মসাঁজদে এসে উপাপ্থিত হয়েছেন। অবশ্য 
যাঁদ - _মসাঁজদ পূন- 


ঘোষণা করেছেন। 


পরি নিজে ক্বাকার করেছে যে, সেই 


| , ঘটনার আঁশ্নসংযোগের বিষে তদন্ত করার জন্য 
সঞ্গো ইজরায়েলী সরকারের কোন সম্পর্ক 


.ইজরায়েল সরকার পাঁচজনের এক কামশন 


গঠন করেছেন। কমিশনের সদস্যদের মধ্য 


দুজন আরব আছেন-একজন মুসলমান, 
আর একজন নাজাবোথর কিশ্চিযান-মেয়ুব। 
ইঞ্জরায়েলের এই সব কৈঁফিয়ং * ও 


শনশ্চিত ধারণা, এই অগ্নিকান্ডের পেছনে 


হউন 
উঠ 


উপস্থিত ১৪টি আরব দেশের প্রাতানিধি। 
ঘসাঁজদে আশ্নসংযোগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 


বা 


Soa on 


- -অণ্ন দখল করে- নেয়. এবং পরবে আন্ত. 


জণাতিক আইন লঙ্ঘন .ক’র, বিশ্ব জনমত . 


অগ্রাহ্য করে আরব অণ্চল[টিকে ইজরায়েলের 


অন্তর্ভন্ত এলাকা রূপে ঘোষণা করে। 
আলম্টার ই 


আলস্টার বা উত্তর আয়াল্যান্ডের 
প্রধানমন্ত্রী মেজর জেমস চিসেস্টার-ক্লার্ক 
বা তাঁর সরকারের-বশেষ ইচ্ছা ছিল ' না 
বৃটিশ সরকারের সাহায্য গ্রহণ করার। 
নেহাৎ নিরুপায় হয়েই তাঁরা' হ্যারজ্ড 


-উইলসনের সাহাধ্যপ্রার্থী হয়েছেন। যখন 


দেখা গেল, রয়্যাল আলস্টার কনস্টেবুদুলরশী . 


: খা নব” স্পেশাল পালিশ কারও পক্ষেই 
তাদের ' 


লন্ডনডেরশ ও বেলফাস্টের দাষ্গা থামানো 
সম্ভব হচ্ছে না, তখনই 'চিসেস্টার-ক্লাক€ 


". বৃটিশ সরকারের সাহায্য গ্রহণ করেন? 


বৃটিশ সবকারও সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য . 
প্রেরণ করেন। বাটিশ সৈন্য এসে পেণঁছ- 
বার পর আলস্টারের সর্বত্র! শান্তি. 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে: এধানে ছ 


"-হাজার' ব্যাঁটশ দৈন্য রয়েছে। ' ' = 


বার হারাল মারার? 
দুজন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ডন গিয়ে-, 


আলস্টারে প্রেরিত বণটশ সেনাবাহিনশর 
প্রধান সেজর জেনারেল স্যার "ইরান 


দক্তল্যান্ডের হাতে  থাকষে। রয়্যাল 
কনস্টেবুলেরী বথারীঁ৩ থাকলেও, এব" 
স্পেশাল পুলিশের ৮,৫০০-এর হাত 
থেকে অন্ত কেড়ে নেওয়া হবে। তা ছাড়া, 
আজস্টারে সামাঁজক ও নৈত 
সংস্কারের কাজে সাহায্য করার জন্য বৃটিশ 
সরকারের দুজন প্রবীণ পদস্থ কর্মচারীকে 
পাঠানো হবে। ইতিমধ্যেই ঘোষণ, করা 
হয়েছে, ডেনমাকেরি প্রাক্তন বাঁটিশ রাষ্ট্রদূত 
এবং বহু কটনৈতক ব্যাপারে হ্যারল্ড 
উইলসনের ব্যক্তিগত প্রাতীনীধ আলভার 


রাইট আলস্টার মাঁল্মসভার পরামর্শদাতা . 


রূপে কাজ করবেন। 

আলস্টারের উগ্রপন্থী প্রোটেন্টান্টরা 
লণ্ডন আলোচনার বিবরণ শুনে রাগে 
ফেটে পড়েছে। তারা. একে চিসেস্টার- 
ক্লার্ক সরকারের আত্মসমর্পণ বলে আখ্যা 
দিয়েছে। প্রোটেস্টান্টদের প্রধান নেতা 
রেভারেন্ড ইয়ান পেসূলে সরকারের পদ- 
ত্যাগ দাঁব করেছেন, এবং এই দাবিতে 
প্রোটেস্টান্টদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে 
আহবান করেছেন। একই দাঁব করেছেন 
ক্েগ। বিশেষ কবে এরা চটেছেন শব 
দেপশাল প্ালশেব হাত থেকে অস্ত কেড়ে 
নেবাব প্রস্তাবে । 

সংখালঘু ক্যাথীলকরাও চসেস্টার- 
ক্লার্ক সরকারের পদত্যাগ দাঁব করেছে। 
তবে তাদের যুক্ত 'ভিন্ন। দাগ্গা দগনে 
সবকার বা হয়েছেন। তাছাড়া বৃটিশ 
সৈন্যের অবস্থিত এই কথাই প্রমাণ করছে 
যে, দেশের শাক্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কোন 
ক্ষমতা নেই বর্তমান সরকারের। সুতবাং, 
এই সরকারের গঁদতে বসে থাকার, কোন 


সাহায্যের জন্য দশ লক্ষ ডলার সংগ্রহ 
করা! তাছাভা এই সুযোগে তান 
স্টাবের বর্তমান অবস্থার কথা জানাবেন! 


মার্কন যুদ্তরাষ্খ £ 


মা্কন সরকার যে কাঁমীনস্ট চীনের 
সঙ্গে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ 
আগ্রহ, নানা সুত্র থেকে এই সংবাদ 
পাওয়া ষাচ্ছে। সম্প্রীত মাঁ্কন রাষ্ট্রপাত 
রিচার্ড শনকসন রূুমানিয়ায় গিয়ে সেখান- 
কার রাষ্ট্রপাত"'ও কাঁমউনিস্ট পাটির 
সম্পাদক নিকোলাই সোসেসূকুর সঙ্গেও 
"এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। 

রুমানিয়ার সঙ্গে চশনের ভাল সম্পর্ক 
রয়েছে । তাই অনেকেরই ধারণা, রুমানিয়া 


' - ঙ্গা্টাহক বসমতশ্‌ 


. চাঁন" ও মাঁকন যডন্তরাষ্ট্রের মধ্যে একঈ 


মীমাংসার ব্যাপারে মধ্যস্থের ভাঁমকা গ্রহণ 
করেছে। 

শোনা যাচ্ছে, শশগৃগিরই স্টকহোলমে 
চাঁন ও মাঁকৰ্ন যুন্তরাষ্ট্রের প্রাতনাধরা 
এক বৈঠকে মিলিত হবেন এর আগেও 
কয়েকবার তাঁরা নানা জায়গায় মাঁলিত 


হয়েছেন। 
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চশন-মাঁ্কন আপোষপ্রচেষ্টার প্রয়াসের 
সংবাদে সোঁভয়েট ক্মুনিয়ন ক্ষুব্ধ 
সোভিয়েট 






















রী বীক্রাণুর শতকরা ৮৫ 
ভাগ পর্বত দুর হয়ে যাবে! 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রমাশিত হয়েছে বে 
কলগেট প্রতি ১* নদের মহো + জনের 
সন্ধি সঙ্গে সঙ্গেই দূর করে দেয় এবং ফলগেট 
প্রজিয়ার খাওয়ায় ঠিক পরেই দাত বাশ করতে 
বেপীর ভাগ লোকের দন্তক্ষয রোধ কর! 
ঘার--আজ পর্যন্ত দম্তটিকিৎসার ইতিহাসে 
যেমনটি আর কখনো দেখা যারনি ৷ আর € 
একমাত্র কলগেট'এহ সেই প্রমাণ আছে 


দিয়ে নিয়মিত দাত ব্রাশ করতে ভালবালে ( 


পরিচ্ছয় নির্মল স্বাসপ্রশ্থাস দিসে 
এবং দাতফে উদ্দ্বল সাদা 
ফরতে--'পৃথিবীয় অস্থা যে কোম্ধ 
টুথপেষ্টের চেয়ে কলপেট 

অনেক বেলী লোক কেনেন ও, 





টি মুবিথাজনক, 


১. লাইনে 
নোওয়া যায়" 
28 
2 
হরি পাউডার পছন্দ করেন, কলগেট a 
চখ পাউডারে এসব গছ পাৰেন... 3 
এক কোটে। পাঠায় করেক হাল চ। ধু 


ধুল্মক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ। বৃদ্ধ ধৃতবাণ্ট্র , 
পাস্ডবদের জয় ও পৌরুবে পরম 
সন্তোষ প্রকাশ কবে বললেন যে, এমন 
বীর ভীম-সে হল আমার আদরের 
পাণ্ডুর ছেলে, আমার স্নেহেব দুলাল, 
ও রে তোরা ভীমকে একটু আমার বুকে 
এনে দে-আমি ভীমকে বুকে নিয়ে এক- 
বার আমার বুকটা শীতল করি। 

ধৃতরাষ্টেক মনের এই বাসনা শুনে 
পাস্ডব ভ্রাতাগণ বড়ই সন্তোষ অনুভব 
করলেন। আহা, যার পুন্রণ দুর্ষোধন 
দুঃশাসন আমাদের হাতে মৃত্যবরণ 
করেছে, বংশে বাতি দিতে বড় কেউ 
নেই, সেই বৃদ্ধ আমাদের বাঁরত্বে পূব 
শোক ভুলে গেছে। চল ভাই সব জ্যাঠা- 
মশায়ের বুকে গিষে অন্ধের বুক ঠাণ্ডা 
করি। চতুব কুলচ্ড়ামাণ কৃষ্ণ কিন্তু 
এত সহজে এই প্রদ্ভাবে সায দিতে পাব- 
লেন না। তিনি বললেন-বোস. একটা 
লোহার ভাগ তৈঁবি করে য়ে যাও সত্গে 
করে।- ধৃতরাষ্ট্র সহে আদরে ভীমকে 
বুকে নিতে চাইলে ওঁ লোহার ভাঁম 
এগিরে দেবে। শ্রীকৃষ্ণের কথামত পাশ্ডব- 
দ্রাতারা অন্ধ ধৃতরাণ্ট্রের কাছে গেল, 
অন্ধ -ধৃতরা্ট্র স্নেহে উদ্বেগাকুল হয়ে 
বললেন, কই ভীম কই? আয় আগার 
বুকে আয়, ওবে! তোর বীরত্বে আমাদের 
বংশ ধন্য হল। ধৃততাম্ট 


একা শয়_দ,গণপনরে 
একা য়_শবপবে, 
গ্রকা লয়_সম্বলপুরে 
একা নয়--ব্যান্ডেলে 
একা নয়-_কল্যাণতে 
এক৷ মনত অভ অঙ্গনে 
_ ১০ই দেপ্টেম্বরঃ সন্ধ্যা এটার 








লোহার ভীম বুকে পেয়ে দেখ গেল 
মুহুর্তে অন্ধ ধৃতরাদ্টের রূপ পারবর্তান 
হয়ে গেছে- এবার স্নেহে পাগল ধৃতরাষ্ট 
নন, পূ-বিয়োগে কুদ্প নৃশংস ধৃতরাহ্ী। 
লোহার ভীগকে বুকে পেবে মুহূর্তে সেই 
ভীমকে গুড়ো করে দিলেন আর 
লোহার ভাঁমকে গুড়ো করবার পর 
বোঝা গেল ধ্যতরাষ্ট্র 
বীরত্বেরে জন্য আদর করতে 
চান নি-ভমকে হত্যা করে তাঁর পত্র 
দূর্যোধন দুঃশাসনের মৃত্যুর প্রাতশোধ 
দিতে চেবেছিলেন। কারণ এই ভামই 
দূয়োধনেব  উরুভঙ্গ করে ছিল, 
দুঃশাসনেব বক্ষরন্ত পান কবে সেই রক্তে 
পাণ্টালীর কেশাবন্যাস করোছিল। কিন্তু 
একট; সতকর্তায় ভাম বেচে গেল, 
ধৃতরাস্ট্রের ভীমকে হত্যা করা হল না। 

মহাভারতের কাহনী সম্পর্কে 
কৃত্তিবাসের জ্ঞান সীমিত-অবশ্য মহা- 
ভারত কেন, সব কিছুতেই অন্য পাঁচ- 
জন অপেক্ষা জ্ঞান কম। ভাই সব সময় 
হয়ত সাঠক উদ্ধত 1দতে পারি না, 
আব সোজা ঘটনাকে ঠিক সোজাভাবে 
বুদ্ধি যেখানে কম, 


পর অথবা 
পাশ্চমবঙ্ছে সশ্ডিকেটপন্ধীদের সঙ্গে 
সিশ্ডিকেট-বিবোধাঁদেব যুদ্ধে পর 
যেমন সর্বঘ বুকে নিয়ে আদরের ঘটা 
গড়ে গেছে, তাতে আমাব এ মহাভারতের 
বারে বারে মনে পড়ছে শ্রীমতী গান্ধীর 
পন্থী বাঁবেরা এখন সব্ঘ ধৃতরাম্ট্ের 
মৃত ভাঁমকে আদর করতে চাইছেন। *কন্তু 
সেইকালের কৃষ্ণের মত শৈয়ানাও 
একালে অনেকে আছেন-যাঁরা ধরে 
ফেলেছেন এই আদর আদব নষ, এ হল 
স্বজনহারা পুঘহারা পিতার মৃত্যুর 
প্রতিশোধ গ্রহণ । 

সেটা বুঝে ফেলেছেন দিল্লীতে 
শ্রীমতণ ইন্দিরা, বুঝে ফেলেছেন শ্রীজ্রগ্- 


| জীবন আর শ্রীফকরাঁণ্দন আল, বুঝে 
শ্রীবজয়ীসংহ্‌' 


ফেলেছেন পাঁশচমবঙ্গের 
kT). 


ভাঁমকে তার . 


নাহার, শ্রীসদ্ধার্থশজ্কর রায়। তাই তে! 
শ্রীমতী গান্ধী কলকাতা আসছেন এই 
কথা শোনা মাত্রই রাজা কংগ্রেসের 
সভাপতি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র তারবার্তণ 
পাঠালেন শ্রীমতণ গাম্ধীর কাছে হে মহান 
দেশনেত্রী প্রধানসন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী! 
গান কলকাতা আদছেন শুনে 
আমাদের হৃদয় ময়রের মত নাচছে 
ভাপনার আখঘনসংবাদ শুনেই আমরা 
কলকাতা ৱগেড গ্যাবেড গ্রাউন্ডে সভারু 
জাযষেদ্রন করাছ, আপনার সত্যে 
পাঠিয়ে দিচ্ছা। বৈঠক হবে কৃপ্ধি- 
জীবীদের, বৈঠক হবে ছাত্র যুব সংচ্ক্বাত- 
কাঁ“ আইনজশবীদের, যেখানে জাপান 
তাপনার মহান সমাজতন্ঘের য'্াপথেব 
বর্ণনা করবেন। 
শ্রীঅতুল্য ঘোষ কলকাতায় এসেছেন 
তাঁর জল্মাদদকে উপলক্ষ করে 
থাকবেন বেশ কহাঁদন। জন্মাঁদন 
{বগত কয়েক বছরে একজন মানুষেরই 
পশ্চিমবঙ্গে হয়ে আসহে-সে হল 
শ্রীতুল্য ঘোষের জন্মাদন। ২৮শে 
আগস্ট শ্রীঅতুল্য ঘোষের জন্মাদন। 
কত আগে থাকতে বার্তা চলে যায় 
দুর-দূরান্তে। ভন্ডজনেরা চলে আসেন 
সেই সকাল হবার অনেক আগে, প্রাতি- 
যোগিতা পড়ে ষায় কে কতদ:র থেকে 
কত কণ্ট করে এসেছে তার বর্ণনা দিতে । 
খাল হাতে কেউ আসে না, কেউ আনে 
নাডু, কেউ সন্দেশ, কেউ ফুল-গাঁড়িব 
লাইন পড়ে যায কারবালা ট্যা্ক লেনের 
এক পাশ থেকে আর এক পাশ পর্যন্ত! 
সিড়ি. বেয়ে অরধরশায়ত দাদাকে প্রণাম 
জানাতে সে ক উৎসাহ, সে কি 
উদ্দীপনা! তার পর আসেন কোন 
কোন ভি: আই. "পি- শ্রীপাতিল, 
শ্রীকামরাজ এমাঁন কেউ না কেউ। সর্ব- 
শেষে খববেব কাগন্রগুলোতে হৈ হৈ পড়ে 
যায_কেবা আগে প্রাণ কাবিবেক দান! 
জন্মাদনের দন কাগজে সংবাদ থাকে, 
প্রকাশিত হয় বিশেষ নিবন্ধ, সংবাদপত্রের 
প্রীতনাধবা সর্বসময়ের জন্য নোট- 
বই হাতে 'নয়ে বসে থাকেন ঘটনার 
{বররণ 'লাঁপবদ্ধ করতে । কিন্তু এবার 2 
জন্মাদনেব দুই দিন আগে শ্রীঘোষ 
দিল্লীর যাদ্ধক্ষেত্র থেকে কলকাতা 
এলেন, জন্মাদনও হল--কিন্তু আঁধকাংশ 
সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাঁশত হল না। 
শুধু তাই নয়, কংগ্রেস ভবনে এই দিন 
ছার পাঁরষদের প্রাতষ্ঠা বার্ষকী পালন 
করা হজ-ছান্র পাঁরষদের জল্মদন আর 
শ্লীঅতুল্য ঘোষের জন্মাদন সম্ভবত 
একদিনে; কিন্তু সেইখানেও কেউ 
একবার জন্মাদন ছিল বলে কংগ্রেস 
ভবন যাঁর বকের পাঁজরে সৃষ্টি, তাঁর 
নাম উচ্চারণ করলো না। এ যেন 


. দেহপুট সনে নুট কালি হারায়। 


গৃকন্তু এই কথা বলবার জন্য এত লেখা 
নয়, মূল কথা হল-দুণ্ট কৃষ্ণের 
চেলারা এই শ্রীঅতুল্য ঘোষের জন্মদিনে 
'একটি কাজ করলো, যে কাজ আচন্ত- 


নীয়। সেই কাজ হল- শ্রীসম্ধার্থশঙ্কর 
প্রায় ২৮শে আগস্ট বৃহস্পাতবার 
দপুরবেলা - টোলফোনে শ্রীপ্রতাপচন্দ 


চন্দকে জানিয়ে দিলেন, প্রধানমন্ত্রীর 
আগমন উপলক্ষে আপনাদের তিনাট 
ফাজ করতে হবে। একট প্রধান কাজ 
হল ময়দানে শ্রীমতী গান্ধীর সভায় 
প্রীঅতুল্য ঘোষ যেন না আসেন তার 
ব্যবস্থা করা! 
অনেক দিন আগে এই 'সপ্তাহের 
বোঝাতে শ্রীসিদ্ধার্থশত্কর রায় সম্পর্কে 
গিলখোছলাম-রুটাশ তুমিও!” সেই কথা 
ঘাঁদের মনে আছে তাঁরা বুঝতে পারবেন 
শগ্রীসিদ্ধার্থশল্কর রায় আজ যা 
ফরছেন, সেটা কোন হঠাৎ তোর কাজ 
ময়-সেই কাজের গপছনে দীঘ ইতিহাস 
আছে। যা হোক, প্রধানমন্ত্রীর আগমন- 
সংবাদে অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের 
টোলগ্রাম পাঠাবার পরই- 'সিশ্ডিকেট 
গিরোধীরা বুঝতে পারলেন ধৃতরাষ্ট্রের 
এই ভমকে আদর করার ব্যাপারটা তো 
সোজা নয। প্রধানমন্লঁর সাম্প্রতিক 


ননজেব স্টাশ্ড ঠিক রেখেছেন। একটি 
গল্পও এই সম্পর্কে“ চালু হবেছে। 
সৈটাও বলতে চাই- গঞ্জের কতটা সত্য, 
কতটা রং চডানো সেটা জান না! 
গল্পটা হল এই যে, ওয়াং 
কাঁমাঁটব সভায় যখন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে 
কোন টু শব্দটি কেউ করল না-এমন 
কি শ্রী এস কে পাঁতিলও না, তখন পরের 


গান্ধী সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থ নেওয়া 
হবেই। কিন্তু অধ্যাপক চন্দ্ৰ? তানিও 
প্রধানমল্লী সম্পর্কে কি না বলেছেন? 


লীপ্কাহক বসমত' 
বলেছেন- শ্রীমতী হীন্দিরা অমুকের 
পা ধরে ক্যোনিং লেনের বাড়তে 
চৌকির ওপরে বসে) প্রধানমন্ত্রী 
হয়েছেন, শ্রীমতী ইীন্দরা স্বৈরতন্্ 
চালু করার চেষ্টা করছেন, ব্যাঙ্ক 
জাতীষকরণে নতুনত্ব 'কছু নেই, 


বরং তাঁর জন্যই কয়েক বংসর আগে : 


ব্যাক্ক জাতীয়করণ সম্ভব হয় 'ন। 
এমনি অনেক কথা-সর্বোপার যাঁরা 
{বিবেক মত 'গাঁরকে ভোট দিয়েছেন 
অের্থাং শ্রীমতী ইন্দিরা ও শ্রীস্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় প্রমুখ), তাঁদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে "তান গুদের 
সঙ্গে একসঙ্গে দল করবেন না- 


সভাপাঁতত্ব করবে প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পতি । ব্যস, তারপব আর ক চাই-কে 
মনে রাখবে দু'দিনের আগের বলা কথা। 


ভবনে ছাত্র পাঁরষদেব সভা। ছাত্র 


ভেঙে গ:ড়ো করে দিতে হবে আর যারা 
দূদন আগেও  প্রধানমন্ত্ীর নামে 





পথে নয় বা দাদা বলে গাল 
পাড়ার পথে নয়_পথ বদলের সময় 
এনেছে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর 


বর্তমান ভূঁমকাকে যাঁদ সাঁণ্ডকেট- 


পল্থণদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়, 
তবে কোন ফয়দাই তাঁরা পাবেন না। 


‘কাজেই একটা লাইন অফ 'ডমারকেশন 


রক্ষা করতে হবে। সেই চেষ্টারই অঙ্গ 


১২টায়_যে দিন শ্রীজগজশীবন রাম ও 
ম্রীফকরুাদ্দন আল আমেদ কংগ্রেস 
সভাপাঁতকে পর দিলেন-কেন তান 


জনসংঘ ও স্বতন্ত দলের সঙ্গে কথা 
পত্রের পরেই 'সিাণ্ডিবেট ও 







ধৃত্তঘ্ষ্ট সরকাবের আমলে রাজের 
শিল্পের প্রসারের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে, 
কর্মসংস্থনের সুযোগ নষ্ট করে দেওয়া 
হচ্ছে বলে কয়েকটি মহল থেকে যে সব 
অভিযোগ উঠোঁছল, ভা ধোপে টেকে দন। 
যুশুক্রণ্ট সরকার বিগত ছয় মাসের মধ্যে 


এমন কোন বৈপ্লবিক শল্পনীতি গ্রহণ ; 


কবেন শন, যা থেকে শিহপপাঁতরা গিজে- 
দেব বিপ্বোধ করতে পাবেন। খবনা 
ক্ষাতপূত্রণে বৃহৎ শিহ্প জাতীয়করণের 
আওয়ার যন্তুক্রুট সরকাব তুলেছেন বলে 
ফ্ৰণ্ট সরকারের অতি বড় শত্ুও অভিযোগ 
করতে পাববেন না। এমন কি মাকসবাদী 
কমানিস্ট পাঁটও ও-ধরণের দাবি 
তুলেছেন বলে কেউ বলতে পারবেন না। 

পাঁশ্চম বাংলা থেকে পাজি অন্য রাজ্যে 
সরে যাচ্ছে বলেও খুব চে'চামোঁচ শুরু 
হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে. সব অভিযোগের 
পক্ষেও কেউ তথ্য পেশ করতে পারেন 'নি। 
বরং রাজ্য সরকার তথ্য পেশ করে এঁসব 
ভাভিষোগ খণ্ডন করেছেন। 

কাজেই ক্বার্থসংম্লপ্ট মহলের অভি- 
যোগ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। ব্যবসা- 
যাঁণজোর মন্দার দায় যাঁরা যস্তেফ্রশ্ট সর- 
কারের ঘাড়ে চাপাতে চান, তাঁরাও প্রকৃত 
ঘটনাকে নিঃসন্দেহে বিকৃত করছেন। ববং 
একথা বলা যায যে, বর্তমান যু্তফ্রপ্ট 
দরকারের আমলে ঘেরাও কমেছে। 

এবার য্যক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হও- 
a EN TT 


রাজ্য সরকারের. সাহায্য একান্ত 
অপারহার্য। যুক্ত্রণ্ট সরকাবের পক্ষ থেকে 


সেসব সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, 


কিন্তু শিল্পদপ্তর এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে 


নিখিরা মূখে যে কথা বলুন না কেন, 


বদ্ধ করতে হলে তো মাঝাঁর এবং ক্ষত 
ধিশজেপর ওপর নির্ভর করতেই হবে? 
পাঁশ্চম বাংলার মাঝাঁর ও ক্ষন 
শল্প সৃযোশের অভাবে বাড়তে পারছে 
না। কাঁচা মালের অভাব একটা চত্রল্তন 
সমস্যা ' হয়ে' রয়েছে । যে. সব কাঁচামাল 
বিদেশ থেকে আনতে হয়, সে সব মালের 


ভৎপরতা সৃষ্ট করা সম্ভব হয়ান। অন্যান্য 
রাজ্য যেখানে নতুন 'শিজ্প গড়ার জন্য সব 
বকম সুযোগ দিচ্ছেন আমল্মণ জানাচ্ছেন - 

। সেখানে আমাদের রাজ্যের শিল্প"! 


=: দপ্তর এখন পর্যন্ত নাবকার। 





গিয়েছে অনেক। 
ইিনপয়াঁরং শিল্পের প্রসারে একদিকে 


থেকে দাবা আদার জন্য পাযাজন এক- 
জন চৌকস তণফসাবেব, বান দির 
কর্তাদের প্রভাকাদিবত করতে পারবেন 
আল পাববেন পাশ কাংলাব জনা লবা 
স্ট' করতে । উদ্ত অভিতসারের সেই গৃণ- 
গাল আছে বি না সাদ্দতাা 

তারপর বাজোর শিপ এ বাতিজ্ঞাল 
দষ্টরের মধ্যে এখন পর্য়ল্ত কোনো 


পরী 
ধৃশল্প স্থাপন করা সম্ভব ক না তার জন্য 
খোঁজ ীনতে এসে হয়রান হয়ে যেতে হয়। 


পক্ষে তাঁরা ক ক বাধার সম্মুখীন! বরং 
আমরা জান এ পর্যন্ত যে কয়টি স্মারফ- 
লিপি এ দশ্তরে এসেছে তার একটির 
প্রীতও দৃষ্টি দেওয়া হয়' 'নি-_অবশ্য 
গশল্পের প্রসারের জন্য নিদিষ্ট দাব নিয়ে 
যে স্মারকাঁলীপ পেশ করা হয়েছে আম 
তার কথাই উল্লেখ করাছ। 


হচ্ছে না। এই আঁভিযোগ মারাত্মক। , 

য্ক্তফন্ট সরকার 'বাভম্ন ববযয়ে 
তাঁদের নীতি ও পাঁরকল্পনা ঘোষণা 
করেছেন। শকন্তু শিল্প সম্পর্কে ৩২ দফা __ 
কর্মসচাঁর মধ্যে নশাঁত-নৈর্দেশক শ্লোগান 
ছাড়া এখন পর্যন্ত সুষ্ঠ; কোন পার" 
কল্পনা গ্রহণ করেছেন বলে জাঁন না।. 
এ দায় শুধ: শজ্পমন্ত্রীর নয়--সমগ্র য.ন্ত- 
ফ্রন্ট সরকারের এবং যুন্তফ্রপ্টকেই এই 
দায়ের অংশভাগী হতে, হবে।- এমন ক 

যুক্তণ্টের যে যে শারকদূল বেক্যর ভাতার 
দাবিতে রাজপথে আন্দোলন করতে চান 
রাইটার্স বিজ্ডিংসের সামনে মাছিল "নিয়ে 


“লজ দলেব মন্ত্রীকে পর্যন্ত ব্রত করতে 
.্বিধা করেন না, সেই দল-ও কি একটা 


সুষ্ঠ: পরিকল্পনা পেশ করেছেন। 

শুধু ফাঁকা কথা দিয়ে এই দাবি 
পূরণ করা যাবে না-রাজোর উন্নয়ন ও 
বেকার সমস্যার সমাধানও হবে না।* 
কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাঁপয়ে বা শিষপপাঁত 


পথে পশ্চিম বাংলার ই নি 
সাথী। 

| হা ক্ষমতা, আছে 
ভা প্রয়োগ না করার বাধা কোথায়, ' ভন” 
সাধারণের সেকথা জানাব 
আঁধকার. আছে।, স্লিসবদশশং 





॥  এপত্র-প্রকাঁশতের গর] 


._ বৈপ্লবিক প্রেরণা ও যুক্তিগ্বাদ 
শহরের সীমানা হতে মাইল দুই দুরে কাটল গ্রাম 


__ লংলগ্ৰ পাহাড়তলণ ইউরোপায়ান ক্লাব! অন্ধকারে মাঠের 


“ওপর দিয়ে পুজিশ ও 'মাঁলটারীর অজ্ঞাতে ক্লাবটির একেবারে 
কাছাকাছি পর্যন্ত আসা যায় এবং বেশ কিছুক্ষণ সেখানে 
নিরাপদে অপেক্ষুও করা যায়। আক্রমণের ঠিক আগের 
মনহর্তে গেরিলা সৈন্যদূলের- শদ্ধু-গোঁরলা সৈন্যদল নয় 
যয কোন যুদ্ধাথ্ 'সৈন্যদলেরই "একট 'নাদন্ট স্থানে 
ধমীলত-হওয়ার,নয়ম। সামারিক শিক্ষাগ্রল্থে এই স্থানকে 
‘Rendezvous’ 'রোঁদেভু) কলা হয়। 'নকটতম দুরত্ব 
হতে আঁক্ুমণ যাত্রার পূর্ব মুহুতেও প্রয়োজনীয় আদেশ- 


পেশ দেবার বা নেবার সনীবধার্থে উপযন্ত স্থানে হেড- .. 


কোয়ার্টার স্থাগন করতে হয়। ক্লাব আক্রমণে তাই কট্রলী 
গ্রামেই ফিল্ড হেড-কোয়ার্টার করা হয়োছিল 
ৈলেম্বরের নেতৃত্বে প্রথমবার ক্লাব আরুমণকালে 
উপস্থিত 'ছল। প্রশীতলতার নেতৃত্বে দদ্বতায়বারে পাহাড়- 
লী ক্লাব আকুমণ অনেক বেশি দৃঢ়তার সঙ্গে পারচািত 
করার উদ্দেশ্যে মাস্টারদা *্বয়ং কাটল" গ্রামের ফিল্ড হেড- 
কোয়ার্টারে উপাঁস্থত হলেন। 3 . 
'আগ্নযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামের হীতহাসে প্রবল ভাব- 
প্রবপতার অসংখ্য িবরপ- লপিরদ্ব আছে। বৈপ্রাবক 
“অন্তরে ভাবপ্রবণতা না থাকলে শরুব প্রাত চরম ঘণা পোষণ 
করা সম্ভব নয় যে ভাবপ্রবণতার তীর উন্মাদনায় বিপ্লবীরা 
ফ্ হাত বাড়িয়ে রাইফেলের বুলেটকে আঁভনন্দন জানার, 


৬৩৯ 


অমৃতের সূধাধারা বোধে তার বিষ পটাসিয়াম-সায়ানাহড 
যারা, আকণ্ঠ পান করে, সেই সব মরণ-পাগল শীবদ্রোহী 
বশরেরা” তাদের অন্তরের প্রেরণা-হূদয়ের আবেগ উপেক্ষা 
করবে ক করে? ভাবপ্রবণ হৃদয়ের আবেগে অন্তরের 


প্রেরণায় তারা বিপ্লবের একটা অর্থ মনে মনে বুঝে নিয়ে 


ইংরেজের 'িবুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করোঁছলো--যু্তিবাদের 
ভীত্ততে “বিপ্লব ি”' তখন তারা তা হৃদযঙ্গম করে নি। 
যুক্তিবাদ অনুশীলনের মাধ্যমে বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক অর্থ বা 
রূপ ববেছেন 'ব্দে আজ যাঁরা মনে করেন, আমার মতে, 


সেই সব বিষয়বস্তু যাঁদ তাঁরা 59706170106 দয়ে_ প্রেরণা 


দিয়ে গ্রহণ করতে না পাবেন তবে তাঁদের বোকাটা কেবল 
বাহ্যিক বোঝার গন্ডীতেই বন্ধ থাকবে। 'শবপ্রবী 
sentiment ও বিপ্লবী প্রেরণার যেখানে অভাব, সেখানে 


-যান্তিবাদের অবতারণার অর্থই হচ্ছে নিজেদের দুর্বলতাৰে 


প্রশ্রয় দেবার গোপন প্রয়াস মাত্র! 
ধৃবপ্রবী মনের আবেগ ও ভাবপ্রবণতা সর্বষঝগে সর্বকাছ্ছে 
ধবপ্রবীদের মৌলিক ও অপরিহার্য গুণ। এই সত্য অস্বীকার 
করা কোন প্রকৃত বিপ্লবীর পক্ষেই সম্ভব নয়। 
ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ প্রস্তুতির আবম্ভ ও ব্যর্থতার 
ইতিহাসের পিছনে যে ভাবপ্রবণতার অধ্যায়াটি রচিত হয়োছিল 


তাকে বাদ 'দয়ে.কেবল' অস্ব সংঘাতের ঘটনার বিবরণ গদলে 


আঁ্নষূগের সেই বশেষ মনস্তাতৃক অধ্যায়াটর গুরুত্ব 
অবহোঁলিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। তাই হাঁতপূর্বে 
আবেগ ও ভাবপ্রবণতার 'দিকটিই প্রকাশ করবার চেষ্টা 
করোছি। এখন সাংগঠাঁনক িকটির কথা বাঁল। 

কালী দে-র মামা দ'নবন্ধ: মজুমদার (এই বেয়াবা দন. 
বন্ধ মজুমদারই অ্রমকমে পূর্বে যোগেশ মজহমদার নাসে 


এ এজন ২... জাহাজ: বসঘতণ .. পরার, 


~ Pe হৰ 


ডাদখিত হয়েছে) ক্লাবে বেয়ারার পদে নত ছিলেন। তান * PIAS EE BOD রে TES 
ক গ্রামে কোন একজন সমথকের বাড়ি যোগাড় করেন: ১. কারও কোন দ্বিমত থাকতে পারে নাও 
2758 (6) বাষ্ঠ ও সুগঠিত দেহ প্রফুল্ল দায়_সকলেই তাকে: 
তারকেম্বরও এই বাড়িতেই উপস্থিত ছিল। ক্লাব আক্রমণে . গামা" বলে সম্বোধন করতো । - ব্যা্গতভাবে পরুক্স দাসের 
যার পূর্বে বাঁক আটজন “সৈনিকও” এখানে এসে মিলত 2 _ নল আমার পরিচয় ছিল না বলেই তার জনে শোনা কথায় 
হলো। বর্তমানে এই আটজনের মধ্যে ব্যাত্রম_শৈলেশ্বর . 'আঁম আর বোঁশ নকছু লিখলাম না। তবে তার “গামা” 
নেই! শৈলেম্বরের পরিবঁতো নেতৃত্ব প্রণীতলতা '... এ. সামকরণ থেকেই আমরা ধরে নিতে-প্যার সেই. “গামাকেশ 
ওয়াদ্দেদারের ! j এই জ্যাকশানের যথার্থ উপযন্ত সোনিক বৌথেই -মাষ্টারদা- 
মাস্টারদা প্রত্যেককে -অস্র দিলেন- প্রীতিলতা ও কালা : - সনর্বাচিত করেছিলেন? 
দে-র হাতে িভলভার, মহেন্দ্র চৌধুরশর হাতে পালশ- 7. (৬) পরায় বিশেষ পারদশা* বলিষ্ঠ দেহ সুশীল 
মাস্কেট, সশীল দে, বাঁরেশ্বর রায়, পালা সেন ও প্রফন্£ . দেকে আমি আগে থেকেই জানতাম। সে গ্রামেই -থাকতো। 
_দাস পরমনধর হাতে অন মাস্কাঁট। সরকারী অস্হাগার " ১৮ই এাঁপ্রল ফুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণে যাঁদও সে নির্বাচিত 
'থেকে আমরা যেসব পঢলশ-মাস্কোঁি হস্তগত করোহলাম, ' হয় ন, তবু, পরের দিনে--১৯শৈ এপ্রিল আরও অনেকের 
সেই -সব মাস্কোরুর নল কেটে আকারে ছোট করা হয়। __"জঞ্গে এসে ইণ্ডিয়ান িপাবালকান আর্মির ট্রাম শাখার 
- মাস্কেট্রির গুলার পাল্লা রাইফেল অপেক্ষা অনেক কম। নল : . ভার সক্রিয়ভাবে যোগ -দেবার ব্যবস্থা ছিল। “কাব 
কেটে ফেলার দরুণ যাঁদও মাস্কেপ্রির গুলার পালা আরও :. . আরুমণে সুশশল দেবর নির্বাচনও" পুরোপ্নার 'সমর্থনযোগ্য * 
অনেকটা কমে. গিয়েছিল, তবু, নিকট থেকে point blank (৭) বাঁরেশ্বর রার- ব্যান্তগতভাবে এই তরুণ সাথশীট - 
দi৷-এর -আশান্টুরূপ সুফল পাওয়া সম্বন্ধে কোন. সংশয় .. ২:০7 সম্বন্ধে আমার কিছ জানবার সুযোগ হয় নি।'. জেল হতে 
ছিল না।; যেহেতু খন কাছাকাছি, আড়ালে দাঁড়িয়ে “ক্লাব. ধাইরে এসেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। “কাজেই 
গৃহের মধ্যে গুল চালাতে হবে, তাতে এইরূপ ছোট 2: ীরেম্বরের সম্বন্ধে, মাত এইট কু বলেই: সকলের দৃষ্টি 
আকারের মাস্কো্ি নেওয়াতে আমাদের উদ্দেশ্য সিম্ধির Ll আকর্ষণ করতে চাই যে, মাষ্টারদা তার হাতে মাস্কেি ও 
কোনরূপ ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সদা জাগ্রত ' - দুটি হাতবোমা 'দয়োঁছলেন। - আঁভজ্ঞতা দিয়ে বলতে চাই 
সতর্ক দৃষ্টি অসংখ্য পালিশ ও -মালটারণীকে প্রবঞ্চনা করে . : _আস্টারদা যাকে দর হাতবোমা ব্যবহার করতে দিয়ে 
চলার জন্যই মাস্োট্রির আকার এইরূপে ছোট করা হয়েছিল? 'চছিজেন তার শারীরিক ও মানসিক গঠন সম্বন্ধে আস্থা" 
ক্লাব আরুমপকারশ আটজন বিপ্লবী সৈনিকের মধ্যে সাত সম্পন্ন না হলে তান তা’ কখনই তেন না। , -]. 
জনকে দুটো রিভলভার ও পাঁচাট ছোট মাচ্কোঁট এবং শান্তি, .[|" &)-চাট্রাম্‌ ফবএবিদ্রোহের আগে _ শান্তি চক্টবতাঁকে 
, চক্তবৃতাঁকে একটি কৃপাণ দেওয়া হোল। এ ছাড়া আটজনের : আম দেখ দি।+ শান্তি চকুবত কাটুলস-গ্রামের_ছেলো। 
“মধ্যে বাছাই করা ছ'জনের সণ্গে- দেওয়া হোল হাতবোমা, - আন্দামান সেলুলার জেলেই শান্তর সম্গোে আমার প্রথম - 
- শান্তি চক্ধবতাঁ', বারেশ্বর রায় ও প্রফন্স, দাস_এই তন-'- . পাঁরচয়। কালী দে ও সশীল দে-এই দুজনের সঙ্গে 
জনের প্রতোকের কাছে"দৃটি করে হাতবোমা 'ছিল। মাস্টারদা একত্রে আন্দামান সেলডলায়-জেলে আমি ছিলাম। মহেন্দকে 
কতৃক যোগ্যতা অন্ণসারে নির্বাচিত এই আভিযানে অংশ. - ‘আগে থেকেই জানতাম--১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্থোহের রাহেও 
গ্রহণকারদের সামান্য একটু পরিচয় এখানে দিচ্ছি j আমরা একরে শহর দখলে অংশ গ্রহণ করোছি। মহেন্দ্র 
(১) প্রীতিলতাকে নেতৃত্বের, অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে _ অবশ্য আন্দামানে নির্বাসনে যায় বঁন। - -পাহাড়ভলা কাব 
আমি আগেই লিখোঁছ। 1. 'আক্ুমণে. অংশগ্রহণকারী কালী, -স্শীল ও. শাঁদত_এই| 
(২) কাল দে_১৮ই এপ্রিল রাত্রে চট্টগ্রাম অভ্যুথানে.. | গৃতনজনেই আদ্দামানে গিয়োছদ এবং এদের_ প্রত্যেকের, 
অংশ গ্রহণ করেছিল, ২২শে এপ্রিল স্মরপীয় জালালাবাদ কাছ থেকেই এই আক্রমণের বশদ দববর্ণ আম সংগ্রহ, 
_ যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং পরে . করেছি। ক্লাব আক্রমণের পর অন্যান্যদের মত শান্তি 
, ল্যাশ্ড-মাইন প্রস্হৃত ও তার ব্যবহার কার্ষে কালী দে SN চরুবতণ* বাভিন্ন বৈপ্লবিক . কাজে লিপ্ত ছিল। ১৯৩৩ 
' সম্পূর্ণভাবে জড়িত ছিল। তাই ক্লাব আক্রমণে কালীর মত. : সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী, গৈড়লা গ্রামে শান্তি, কল্পনা ও 
' ননিভাঁক ও আঁভজ্ঞ “সৈনিকের” নির্বাচন যে নির্ভুল হয়ে- মণি দত্ত মাস্টারদার সঙ্গে একই বাড়িতে আত্মগোপন! করে 
ছল তাতে সন্দেহ নেই। | ' 'শছিল। 1 নিশীথ রাত্রে মািটারারা হঠাৎ এই বাঁড়-বেরাও' 
- (৩). মহেন্দ্র চৌধুরাঁও কালী দের মতই ১৮ই ও - করে মাস্টারদাকে বন্দ করে। শান্তি, কজ্পনা ও মণি দত্ত 
 ২২শে এঁপ্রল চট্টগ্রাম সশস্ত্র ফ্রবাবিন্রোহে- বীরত্বের 'সল্গো সৈন্যবেষ্টনা ভেদ করে পালাবার সময়. রাইফেলের : একটি _ 
অংশ গ্রহণ করেছিল। . তাই এইরূপ সাহসী ও বিচক্ষণ . বংলেট শান্তির বুকের একটু ওপরে এফোঁড়ওফোঁড় করে 
বিপ্লবী সৈনিকের মনোনয়ন-সম্বচ্ধে কোন প্রশ্নের অবকাশ __ --- চলে যায়। "গুরুতর আহত অবস্থায় হাবিনাশদ্বীপ. গ্রামে 
-নেই। আমাদের দরদী সাহাষ্যদাতা রমণী চৌধুরীর বাঁড়তে শান্ত 
(8) পালা সেন আমাদেরই বয়সী । মাস্টারদার নেতৃত্বে... . আশ্রয় গ্রহণ .করে। মাস্টারদা এই আশ্রয়স্রস্থলটির নাম 


শোভা থেকেই সে বিপ্রবাঁ দলের প্রথম শ্রেণীর সদস্য হিল! -  ঈদয়োছিলেন: 44200321019 shelter”, শান্তি এই আশ্রয়- 
- ৬২ | রিয়া ূ 
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আগের মতনই রয়েছে (৪৫০ গ্রাম নীট) 


| শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্য- €াহেবোরিদ বোনীভিটা ৷ 


Bensons-2536 Bea 





| প্রতি টিনে বোন্ভিটার পরিমাণ 


৬৬৩ 





-'জাপ্ীহক বসত, 


দখলে এসে কমে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং পলরায় পূর্ণোদ্য্ম 


কাজে লেগে ষ্য়। মাস্টারদার গ্রেফতারের সাত মাস পরে - 


ফেরারী অবস্থায় এই “Amiablé ৪09165.,-এই শান্তি 
ধরা পড়ে এবং “Arms Act” প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় 
সাত বছরের জন্য দণ্ডিত হয়ে আদ্দামানে যায় 'পাহাড়- 


ভল ক্লাব আকুমণে অংশগ্রহপকারশদের নম্বরে -প্রুলিশ। - 
বিভাগ -শেষ পর্যন্ত ঘুপাক্ষরেও কিছ: জানতে প্রারে নি।' | 

' এই বিবরণট:কুই বুঝতে সাহায্য করবে যে, শাশ্তিকে তরবারি : 
i I Sd LU KGS 


চালানো হবে। আটজন আকুমণকারণ তিনটি বিভিন্ন দলে! .. 
শুবঙন্ত হয়ে কুবগহে প্রবেশ করবে। .প্মব দিকের মেইন : 


গেট দিয়ে প্রবেশ করবে প্রণীত, কালা ও শাশ্তি। প্রতি 
ও কলার হাতে থাকবে দঃটো আর্ম-রিভলভার এবং শান্তি 


চকবতর সঙ্গে: দুটো তাজা বোমা ও উন্মুক্ত কৃপাণ।' :. 
দ্বিতীয় দলে_সুশাঁল দেও মহেন্দ্ৰ চোঁধরণী দক্ষিণ দ্বার .. . 
দিয়ে ক্লাবের ভিজ প্রবেশ করে" আক্রমণ চালাবে। ক্লাবের, : . 
" উত্তরে কোন দরজা ছিল না।_ দরজার _পারিবতে সেখানে, "২ ' 
মস্ত বড় এক খোলা জানালা। বিলিয়ার খেলার বড়" 

ঘরটি এই জানালারই সংলগ্ন । তৃতীয় দলে, বণুরেশ্বর, '' 
পানা ও “গামা” উত্তরের এই জানালা দিয়ে আরুমণ চালাবে! | 

এ পর্যন্ত আমি কেবল উপযুক্ত সৈনিক নির্বাচন ও' . 


আরুমণ চালাবার সুষ্ঠ ব্যবস্থা স্ম্বন্ধেই বললাম। কিদ্তু 


এই ক্লাব আক্রমণ আঁভযানের,'অপর একুটি পর্ণ, 


দিকও আছে। ' একটি বিশেষ উদ্দেশ্য শনয়েই মাস্টারদা 
এই ইউরোপাঁয়ান ক্লাব আরুমণের পািকম্পনাটি গ্রহণ করে- 
দিলেন এবং বাংলার জনসাধারণ ও বিপ্লবী তরুণদেরও' 


আক্রমণের সেই [বিশেষ "বৈপ্বিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি” 


সম্বন্ধে অবাহত করা বিশেষ প্রয়োজন বলেই ' মনে করে-' 
দিলেন! সেই জন্যই প্রথমবার আক্রমণের সময় যেমন 
চার ধরণের মুত প্রচারপত্র বিলি করার ব্যবস্থা ছিল 
ধাবারেও তদনূরুপ ব্যবস্থা করা হোল। একটি প্রচারপত্রে 


প্রতিলতার নিজে লেখা একটি বীরত্বপূর্ণ বিবৃতি ছিল। 
্বিতশয়টি হিজলশী জেলের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ও - 


আসানল্লা হত্যার পর চট্টগ্রামে 'ষে নৃশংস অত্যাচার ও 


ধঁনপশীড়ন চলোছিল' তারই: বিরুদ্ধে এই ক্লাব আরুমণ অভি-- 


ছানাটিকে সমর্থন করে . শৈলেশ্বরের {জের হাতে লেখা! 
১৮ই এপ্রল চট্টগ্রাম য্ব-বিদ্নোহের রাঘে ইংরেজ চরদের 
উ্রীবিত বা মৃত_যে কোন অবস্থায় বিপ্লবী সরকারের কাছে 


উপস্থিত ধরলে পর্যাপ্ত পারমাণে পুরস্কৃত করা হবে বলে 


যৈরুপ ঘোষণা ছিল, ক্লাব আক্রমণের কৃতাঁয় প্রচারপরটিও 
&সইভাবেই, রচিত। ছাত্র, যুবক, 'শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা 


সকলেই যেন 'প্রবের অগ্নগাঁততে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, 
*এই. অনুরোধ জানয়ে মাস্টারদা নিজেই চতুর্থ প্রচারপরটি . 


জনা করেন? 


চা জা ও মা 


৯ 


কদর সম্ভব, গোপনারতা বার রেখে নিজেদের গোপণ) 


- আস্তানায় ছোট্ট গোপন প্রেস -এইগুলি ছাপানো হয়। 


“সহজেই বোধগম্য যে, এই প্রচারপত্র যাঁদ আ্াকশানের আগেই 


শত্ুপক্ষের হস্তগত হোত, তবে. সংগঠনকে অপুরপীয় ক্ষাতির 
সম্মুখীন হতে হোত। মাস্টারদার 'লাংগঠানক নেতৃত্বের 
বৈশিষ্টযাই ছিল যে, দলে সুরঙ্গ পথে কোন, গবভীষণের 


. - প্রবেশ একেবারেই সম্ভব ছিল না।. :. . 
* যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী সেনাপাঁতরা যে কেবল আক্র- 
. মদের প্ল্য নই.করেন তা নয়--আক্রমণ বা ষব্ধ সমাপ্তির পরে 


দৈনোরা কে. কোথায় যাবে বা ভাবে -পাঁজশান নেবে তার 


Sn - ব্যবল্থা'ঃ তাঁরাই আগে থেকে করে রাখেন: মাস্টারদা সবার 
রঃ জন্য গররতাঁকা্কৌশল ও নির্পদ-দুষে নিরাপদ আরে 
চে হাওয়ার সব্যবস্থাও রেখোঁছলেন। | 


সাত দশটা ক্লাব আক্ুমণের - ধীর Zero | hour L 


এ. নব আমলের প্রায় দূ ঘন্টা আগে বাড়ি থেকে অদ্শলরে 
দিত, হয়ে আরুমণকারী সৈনিকদের খারা করার কথা। 
; * আগেও বলছি, এখনও বলাছি_ আঁশ্নষুগের দবপ্লবীরা-ভাব- 


প্রবণতা ও 'বিপ্পব’ প্রেরণা দিয়েই পাঁরচালিত হোত। আজ 


তারা চলেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্নু আক্রমণ চালাতে 
ভাদের কাছে রভললভার-ণপদ্তল শৃনশ্চয়ই থাকবে। এই . 
. পাঁরস্থিতিতে তারা যে নিশ্চিত মৃত্যুপণ" সংঘর্ষে লিপ্ত হবে 


তার ভয়াবহ রুপি এই বিপ্লব সৈনিকেরা অন্তরে অনুভব 
করাছল।'. জীবনের হয়ত এইখানেই শেষ--কিছ-ক্ষণের 
মধ্যেই হয়ত পরস্পরের কাছ হতে চর বিদায় {নিতে হবে ! 
জশবনমৃত্যুর এই সান্ধিক্ষণে বিদায়ের পর্ব মুহূর্তে এই 
বিন দোিরিযা নাকাল ভারত রাধা না বরে 


. পারে নি। " 
ভিিরিযা রি যার নয 


ক্লাব আক্রমণকারণী আটজন তরুণ বিপ্লবী সৈনিক প্রত্যেকে 
তাদের রাইফেল, বোমা, িভলভার, শাঁপত তরবারি প্রভাত 


মায়ের পাদমূলে সাজিয়ে রাখলো। সে এক অপর দৃশ্য! 


মা আজ তাঁর বিপ্লবী সম্ভানদের কাছ হতে ফুল বেলপাতাৰু 


চ8887518285757525575 


সব চাইতে প্রিয় সাথী অস্মের অর্ধ 11 , 4 
দৈনিকের আটজন, তারকেশ্বর ও মাল্টারদা-.সারিকনয 


, হয়ে নীরবে মায়ের সামনে দাঁড়ীজেন_মায়ের চরণে দনবৈদিত 


মহাকাল! তোমার সন্তানদের পত্রীনধনে জয়যুক্ত, কর | 


এই অনুষ্ঠানের পর আটজন নিভক 'বপ্রবী সৈনিক 


-. াস্টারদা ও তারকেশ্বরের কাছ হতে বিদায় নিয়ে রপ্তক্ষরা . 


বন্ধুর গন্তব্য পথে এগিয়ে গেল। পর্ব ব্বস্ধানযায়ণ 
মাস্টারদাও তারকেশ্বরকে সপে নিয়ে নৌঁকাধোগে ফাটলী 
গ্রাম পাঁরত্যাগ করে নদীর অপর পারে “বন্দর” নামক দ্থানে 


. জাব আরুমণের ফলাফলের সংবাদের প্রতীক্ষায় রইলেন 


[দশ ] 


ঘি 





নাড়াচাড়া যাঁদ না কার তো এতদিন ধরে 
এত আলাপ-আলোচনার আর জজ্পনা- 
কল্পনার উপসংহারটাই বাদ থেকে যায় 
যে! 

আমরা বল, তা বটে! অল্পের জন্যে 
উপসংহারকে সংহার করে আর লাভ কাঁ! 
তার চেয়ে শেষ-কথাটা শুনবো বলে 
সাবধানে কান পাতি বরং। 

এদিকে কান পাততে গিয়েও বিপদ। 

মহাকাশ-গবেষণা-কেন্দ্র থেকে 

খবর আসছে তো আসছেই। 
| চাঁদের জীবন ও মু 

এই সোঁদন এলো, নতুন খবর! মাত্র 
এই সেদিন জালা গেল, চাঁদের জৈবানক 


শুরা বলেন; প্রাতটি গ্রহ-উপগ্রহেরই 
মৃত্যু দু রকমের। প্রাণের কোনো চহ 
ওদের মধ্যে যাঁদ না থাকে তো বলবো, 
জৈবাঁনক মৃত্যু হয়েছে ওদের। আর যদি 
দেখি, প্রাণ নেই, কন্তু ওদের ভেতরটা 
জীবত প্রাণীর মতোই ধূকধক করছে 
এখনও, এখনও সতেজ ও সাক্য় থেকে 
নড়াচড়া করতে চাইছে তো বলবো, আসল 
মৃত্যু বো বিজ্ঞানীর পরিভাষায় ভূতাতুক 
মৃতু) এখনও ওদের হয় নি। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, 
ভূতাত্বক মৃত্যু এখনও হয় নি” কথাটার 
মানে, চাঁদ ভেতরে ভেতরে সন্রিয় আছে 
এখনও । এখনও জীবনের অন্যতম লক্ষণ 
যে উত্তাপ, সেই উত্তাপকে সে তার জঠরের 
মধ্যে পরম বন্ধে লালন করে চলছে। 
চাঁদের এই লালন-প্রবৃত্তির খবরটা 
‘কিন্তু একেবারে নতুন। কেন না, জীব- 


পুরস্কারপ্রাপ্ত মহাবিজ্ঞানী 
1স ইউরে, [ফান রাত পাস 


গ্রকটি খনি বলে সর্বজনবিদিত, তানি 
পর্যন্ত জানতেন না, চাঁদের ভেতর 
আসলে কীরকম! ঠাণ্ডা? না গরম? 
বরং তাঁর ধারণাটা এতাঁদন উল্টো 
রকমেরই ছিল। অর্থাৎ চাঁদের ভেতর 
টাকে এতদিন ঠাণ্ডা, স্তব্ধ ও মৃত বলেই 
ভাবতেন তাঁন। ২ 
কিন্তু সম্প্রতি তাঁর ভাবনা ভুল 
প্রমাঁণত হয়েছে। মহাকাশচারীরা চাঁঙ 
থেকে যে মাটি আর পাথর য়ে এসেছেন 
এবং চাঁদের দেশে রেখে এসেছেন যে 
কম্পন-পারমাপক বন্দ, তা’ থেকে 
প্রমাঁণত হয়েছে যে, পাঁথবীর অভান্ত- 
রের মতোই চাঁদও "জীবিত", চাঁদের জ্- 
রেও উত্তাপ আছে ঠিক, গলিত ধাতুপিশ্ঠ 
আহে, আছে আনাদৎপাত ও 
স্্টর উপযোগী মাল-মশলা। 1 
সুদুর অতীতে কম্পন হামেমা, 
সৃণ্ট হত চাঁদের দেশে এবং অহ্গ 
পাঁরমাণে হলেও আজও তা’ হয়। 
ল্ছু কম্পন সৃষ্ট হয় সেখানকার 
মাঁট আর পাথর-জ্ঞাতীয় জড়-পদার্ঘে। 
প্রাণ-পদার্৫ে আদৌ তা" হয় কি? 
বলছেন, না, হয় না। 
কারণ, চাঁদ থেকে নিয়ে আসা মাটিকে 
{বাঁভন্ন রকম বৈজ্ঞানিক পরাক্ষা-নিরীক্ষমা 
করে দেখা গেছে, প্রাণের চিহমান্র নেই 
সেখানে; প্রাণ-পদার্থের আঁদিতম কোনো 


{কন্তু প্রশ্ন থেকে বায় তবু প্রাণ” 


পদার্থের এমন কেনো নিদর্শন - যাঁদ 
[খানে থাকে, আমরা যার সঙ্গে একে" 
ষ্বারেই অ্পারাচত ? যা" মারাত্বক জীবাণুর 
আকারে অপারসীম ক্ষত করতে পারে 
আমাদের 2 
এ সব প্রশ্নেরও জবাব অনেকদূর 
অবাঁধ মিলেছে এরই মধ্যে। চাঁদের 
ধুলোব পিকে ই'দুরের দেহে প্রবেশ 
কাঁবয়ে এরই মধ্যে আমরা ভ্রেনোছ,_ 
না, কোনোবকদ জীবাণু আদৌ সেখানে 
নেই। ইশ্দুরদের কোনো ক্ষাত হয় নি 
চাঁদের ধুলোবালি থেকে। 
আঁবাশ্য এই ক্ষাতি সম্বন্ধে সন্দেহ- 
বাত্বকগ্রস্ত ইবজ্ঞানীরা শেষকথা এখনও 
লেন দি। গুরা বরং বলেছেন, আরও 
কযেক্‌ মাস অপেক্ষা করা যাক আপাতত। 
দেখা যকে, শেষ অবাঁধ কা দাঁড়ায়। 
এঁদকে চাঁদ-আভযারীরা 
ভাঁবয়তেই আছেন। ২১ দিন 'বাচ্ছিত 
থাকবার পর সুস্থ দেহেই আবার 
স্বাজীবক কাজকর্ম সুর করেছেন 
গুরা। এদের দেহে বিরুপ কোনো 
গ্লীতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি। 
চাঁদের মাটি 
প্রাতীক্রিয়া সৃন্টি করেছে বরং চাঁদের 
মাটি। দেহে নয়, বিজ্ঞানীদের মনে 
সৃষ্ট করেছে প্রতিক্রিয়া। এরই মধ্যে 
প্রমাণিত হয়েছে যে, চাঁদ থেকে 'নয়ে 
আসা ২০৫ কিলোগ্রাম (8৫ 
হাটি বা পাথরের সবটুকুই ‘আগ্নেয়'। 
‘আগ্নেয়’ বলতে আঙ্নেয়শগারিসঞ্জাত 
ল্াভা-জাতীয বস্তুকে বাঁঝ আমরা। 
কুঝি এমন সব বস্তুকে, যারা সঙবাচর-- 
ছৃত্ট পাঁথবীর গশলার মতোই অভ্যন্তব 
থেকে উৎক্ষিপ্ত; অর্থাৎ যারা গলন্ত 


বহাল, 


পাউন্ড). 


ধাতব পদার্থের ওপর স্পম্ট ছাপ 
ফেলেছে। 

এই ইলিয়াম নামক যৌগিক পদার্থাট 
পৃথিবীতেও. প্রচুর পাওয়া যায়। এ হল 
টাইটা'নয়াম-এর আকর। 

এ ছাড়া চাঁদ থেকে আনা নুঁড় বা 
খোয়াগ্লোতে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য 
দেখা গেল। ওদের আঁধকাংশেরই গায়ে 
দেখা গেল অসংখ্য গর্ত! শক্ত আশ্চর্য! 
আঁত সক্ষয পাউডার-জাতীয় ধুলো এ 
সব গর্তের গায়ে যে পাঁরমাণে লেগে 
আছে, তার চেয়ে বোশ লেগে আছে 
গর্তের পার্শ্ববর্তী মসৃণ জায়গা- 
গুলোতে । 

এই পাউডার-জাতায় ধুলোর কথা 
চাঁদ-আভযাব্রীরা আগেও বলেছেন। চাঁদে 
নেমেই সংবাদ দিয়েছেন গুরা যে, এই 


" ধুলোয় কম-বেশি পারমাণে ও দেশটা 


আচ্ছ্ব। 

প্রশ্ন উঠল, এরা আসলে কাঁ? 

বিজ্ঞানীরা বললেন, দেখা যাক, 
কী এরা ৮-বলেই অণুবীক্ষণ যল্ম নিয়ে 
পরাক্ষা সুরু করলেন। পরীক্ষায় দেখা 
গেল, এই পাউডার-জাতার পদার্থের 
এক-তৃতীয়াংশই দণ্ড বা রড্‌ গোছের 
পদার্থ দয়ে গড়া। এই পদার্থগুলো 
আবার জেমৃস্টোনের মতো আলোর 
বলক ছড়ায়। 

আলোর ঝলকের, কথা, ধরতে 
পারেন নি আমস্ট্ং। কিন্তু এরা যে 
ধৃপাচ্ছল, চাঁদের মাটিতে পা দিয়েই তা’ 


বোঁরয়ে এসোছিল, তাদের ধরে রাখা 
হল কয়েকাঁট কাচের আধারে। 

এ সব গ্যাস পরীক্ষা করে দেখা 
গেল, ওরা হচ্ছে সৌর-বাধুব অবশেষ. 
অর্থাৎ, এটা হচ্ছে সেই পার্মাণাবকক 
পদার্থ, সূর্য থেকে ফুটতে ফুটতে, 
ছুটতে ছুটতে যারা যৌরুয়ে এসেছে। 
সৌর-বায়ুর উল্লেখযেগ্য দুটি উপাদান 
আরগন ও ইারয়ন পাওযা গেছে ওদের 
মধ্যে। 

কিন্তু ওদের মধ্যে ধবা পড়ে দন 
চাঁদের যে-সব রহস্য, তাদেরও কোনো 
কোনোটিকে ধরবার আবোজন চাঁদ" 
আঁভিযান্রীরা করেছেন; এবং এ অসাধ্য 


সাধন গুনা করেছেন যন্ত্রে সাহায্যে। 





a 


ad 





| নাট্যাগব গারশচন্দ্র ঘোষের : সমগ্র রচনা--নাটক, লা গল্প, কবিতা, গান, স্বরলিপি, প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে 
| যা-কছ; পাওয়া সম্ভব সমস্তই অ।মরা সংগ্রহ করে চার খণ্ডে প্রকাশ করাছ। প্রাত, খণ্ডে যে-সব বচনা সাম্মাবিস্ট হচ্ছে, তার 
| তালিকা দেওয়া হল। প্রথম খণ্ড সম্পাদনা করেছেন ডঃ 'রথান্দুনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভটটাচ্ব এবং এই খণ্ডে সংন্যোজত 
॥ গারশচন্দ্রের জীবনী ও সাহত্যকশীর্ত আলোচনা করেছেন ডঃ ভট্টাচয+ অন্য খণ্ডগঁলতে যে-সব রচনা সম্মিবিষ্ট হবে 
॥ তার সম্পাদনা ও সাহিত্যকীতি“.অলোচলা করবেন ডঃ ভট্টাচার্ব। প্রথম খণ্ড প্রকীশত হল। দ্বিভীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে 
[| বর্তমান বৎসরের শেবের দিকে এবং বাঁক দুটি খণ্ড, তূতায় ও চতুর্থ খন্ড আশা কার ১৯৭০ সনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে। . 
: এখানে উল্লেখ্য, গিরিশচন্দ্র {কিছু রচনা অত্যন্ত দুপ্রাপ্য ছিল এবং বাজেয়াপ্ত হিল, আমরা বহ, আয়াসে তা সংগ্রহ করে 
মু বিভিন্ন খণ্ডে সাঁস্সবিষ্ট করাছ। 
| যারা পরবর্তী খণ্ডগুলে পাওয়া সম্পর্কে জ্দীনশ্চিত হতে চান, তাঁদের নাম-ঠিকানা আমাদেব আঁপসে পাঠাতে অনুরোধ 
| কয়ছি। পর পর খণ্ডগুলি যখন প্রকাশিত হবে, আমরা পত্দ্বারা তাঁদের সে বিষয়ে অবগত করব। এ ছাড়াও বিভিন 
॥ পত্রপাত্রিকায় প্রকশন-ঘোষণা বিজ্ঞাপিত হবে। 
মদ্রণে ব্যয়াধিক্যের জন্য প্রথম খণ্ডের মুল্য কুঁড়ি টাকার কম ধার্য করা সম্ভব হল না। অন্য থণ্ডগ্ীলরও আন্‌পাঁতিক 
| মূল্য ধার্য করা হবে। 
: আশা কাঁর, {গাঁরশচন্দ্রের সমগ্র রচনা প্রকাশনের আমাদের এ প্রচেষ্টা পাঠক সাধারণের সমাদর লাভ করবে। 
প্রথম খণ্ডে সাঁন্নাবষ্ট রচনা 
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ধন যন্ত - 
বৈজ্ঞাবিক পরাক্ষার উদ্দেশ: মোট 
চিনা ফল মিত যাওয়া হয়” bia, 


দের হাতে এসে পোৌহয়,নি। 
ধদ্বতীয় যন্তাটি হল এক সিসমো- 
মিটার ।  কম্পন-পরিমাপের উদ্দেশ্যে 
চাঁদেই রেখে আসা হয়েছে তাকে; এবং 
এরই মধ্যে, ৩০ বারেরও . বোঁশ কম্পন- 
সংবাদ পাঠিয়েছে সে। বিজ্ঞানীদের 
ধারণা, এই সংবাদগুলোর মধ্যে তিনটি 
জবতত চাঁদের দেশে ভূমিকম্পের সংবাদ । 
গত ৩০শে জুব্লাই তাঁরথে কলা- 

{বশ্বাবদ্যালয়ের 


ল্যাসষ্ট্‌' 


দয়া 

িও[ফাঁজক্যাল অবজারভেটরণ চাঁদের 
০6৬ তে তা’ 
থেকে বিজ্ঞানীরা 
রি গ্রহটির টে 
গর্ভ এখনও তার প্‌ষ্ঠদেশের ওপর চাপ 
দচ্ছে। বিজ্ঞানী ডঃ ল্যারী প্র্যাল্থাম 
বলেছেন, এই চাপের শান্ত দেখে মনে 
হয়, চাঁদের পচ্ঠদেশ ১৫ কিলোমিটার 
(৯:৩ মাইল) পুরু ৷ আঁবাশা এর, 
তলাতেও আর একটা আবরণ, আছে 


গ্লত পদার্থে পর্ণ তার উত্তপ্ত গর্ভ'দেশ। 
তবে শুধ্মাত্র ' চাঁদগর্ভের খবরই 
নয়, চাঁদ এবং পৃথিবীর সাঠক দুরত্ব 





B.C.) P.B. 2128, Delhi.7. 







স্পকার ও. ব্যান্ড, & ete নইট- | 
কেবল ইংরেজ বা 


করুন ; 
Allied Trading Agencies 


গাতাহিক' বসত, 


না ৫. হুজার ১৯৬-২ কলো. 


ক গত 


€২' লক্ষ, ২৬. হাজার: ৯১৭০৯ 


বরন নাদের দে বেলে থাকতে 


পারে না? “কিন্তু এতদিন এই ভুলের 
মাৱাটা এ-তুলনার খুব. বেশিই ছিল। 
১:৫ কিলোমিটার, ৫০:১৩ মাইল) অবধি 
ভুল ছিল এতাঁদন। ' . 

জাভজ্ঞতার 


- সম্বন্ধে নতুন' ক" জানা গেল?" 
». বিজ্ঞানীরা বলছেন,-বিশেষ কিছ, 


গেল না জানা! সঠিক কিছুর হদিস 
পাওয়া গেল না। বরং 
সম্বন্ধে আমাদের আগেকার ধারণাটাই 
বন্ধমল হল আরও । আগেকার * ধারণা, 
অর্থাৎ ' 


এখন, যে অবস্থায় এসেছে, তার সঙ্গে 


. অভিযা্ীদের 


সুবিধায় পড়তে হবে_ অনেকেই এ 
ভবিষ্যদ্বাণী করোছিলেন। [রিল্ডু, এই 
ভাঁবধ্যদ্বাণী -সফল হয়, নি। বরং চাঁদে 
নামবার পর তার আঁভকর্ষের আওতায় 
এসে আমরা বেশ আরামেই ছলাম। 
এলাকার বা পাঁথবীর অ।ভকর্ম-এলাকার 
অবস্থার ' তুলনায় অনেক আরামপ্রদ ০ 


- - ছিল ৷” 


" এ ছাড়া চ্যান সম্পর্কে মিঃ 
আমস্ট্রিং মন্তব্য : করেন, “চাঁদে নেমে 
আসার সময় এর পাদ৷নি চাঁদের মাটতে , 


খাঁনকটা' দূরে ওঁরা অবতরণ করে- * 
গছলেন। প্রায় ৩০ ফুট ব্যাসাবাশি্ট 
একাঁট গহবরের কাছে নেমে এসোছল 
গুদের ঈগল। . এই গহবরাটর ছাব ওঁরা 
তুলেছেন; এবং এ ছাড়া আরও প্রায় ১ 
হাজার ছবি তুলেছেন গুরা। 


এসেছে। আর ঠাণ্ডা রাখার জন্যে 
ছিল যে জল, তা’ আরও কমে গিয়েছে। 

চাঁদে যাবার আগে যাঁদও সে-দেশের 
আঁভকর্ম ও আলোক সাঁষ্ট করে 
নিয়ে মহড়া হয়েছে, 
তবুও আঁভযান্ীরা যথার্থই 'যখন চাঁদে 
অবতরণ' করলেন তখন তাঁদের মনে 
কখনও তাঁরা দেখেন ন; আলো- : 


আঁধারে ঘেরা এমন অ্ভুত-আচশ্চর্ষ 
প্রকাতরও তাঁরা সম্মুখীন; হন নি 
কোনোদিন। 


সেখানে অসংখ্য কাজ করবার ছিল 
গুঁদের। " কিদ্তু হাতে সময় ছিল খুবই 
কম। তাই গুদের অবস্থাটা দাঁড়য়োছল 
€আর্মস্টং-এর ভাষায়) “র্মাল্টর দোকানের 
সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট এক বালকের 
মভো--এক ‘জিনিস, কোন্টা খাব?” 

আমস্টংএর' সঙ্গে, আমরা একমত । 
আমাদেরও প্রায় একই রকম বন্তব্য, এত 
রহস্য, এত বিস্ময় বিশ্বভুবন জুড়ে! 
কোনটা ছেড়ে কোনটার খবর নেবো? ' 


স্যযোগ বুঝে ভল প্রথম যার নাম 
করল--সে মুকুন্দ। তার সঙ্গে বেপরোয়া 
আরও কয়েকটা নাম জুড়ে দিলে। বললে. 
“অরা সব বেনামী ভলা!ন্টয়ার -জমাদার 
সাহব। সব ভলান্টিয়ার হয়ে গেছে। সব 
শালা গিয়ে জুটেছে সেই তাঁতঘরে- খুব 
কোর কাজকর্ম চলছে] আজ বোধ হয় 
এতক্ষণ চালায খড় বসানো হয়ে গেল।” 

“এ সব করাচ্ছে কে!” 

ভলু বললে, “আমার মালুম হয় 
মহেশ মণ্ডল, সানো চৌধুরী । তার প্রমাণ 
অছে।”_ শেষ পর্বত ভলডু ! হয়ে 
সাফাই সাক্ষর নাম করে দলে, এবং 
প্রস্তাব কবলে, "চরের যমুনা বোত্টমশকে 
একবার থানায় ভাঁকয়ে আনা হোক 
কবল কববে। সে সব জান।” 

' জমাদার দীনদয়াল সং বললে, “তো 


যা-বোন্টমীকে ধবে আন ।-একদম 'বড়ো- 


বাবুর কাছে খাডা করে দিব ।” 

“ও বহুৎ হারামজাদশ হ্যায় িংজী 1” 
দিয়েছি | কছৃতেই ভিড়তে চায় না; 
অকে সেপাই দিযে ধরিয়ে আনা হোক। 
আম ?গলে সবটা ঘাঁটা-ঘাঁটি হয়ে ষাবে। 
আসামীরা 'ছাপয়ে , যাবে।” 

_ ভল; মাঝি মারয়া। তার জেদ, তার 
প্রীতাহংসা তাকে ক্ষোপয়ে তুলেছে । বললে, 
“যমুনা ভিক্ষেটিক্ষে করে সন্ধ্যে নাগাদ 
ফিরে আসে । সেই সময়ে গিয়ে ধরে আনা 
জ্াবধে। চরের কেউ জানবেও না।” 
গোঁফ পাকাতে পাকাতে সংজ্ঞা 
জিজ্ঞেস করলে, “যোমুনার উমর কত £* 


[প্রানবৃত্ত ] 


“তা-তা-তা”--চীক হেসে ভল 
বললে, “হবে পঁচ-ছ’ গণ্ডা ৷” 


সব খবরাখবর “দিয়ে ?সংজপর মুখের 


দিকে চেয়ে ভলু মাক উত্তরের 
অপেক্ষা করতে লাগল। 

1সংজী ভাবাছিল। বললে "ঠক 
আছে। বড়বাবুকে আমি বলব। কিন্তু 
শেষকালে ঝূটমৃট হয়ে যাবে না তো-- 
সেই আগ্ীলবারের মতো?” 

ভল; নিজের একটা কান ধরে 
বললে, “তবে ই কান ‘আম এখেনে 


কেটে রেখে যাব। যা আম জেনেছি 
সব বলে গেলম। যমুনাকে ভাকিয়ে 
এনে আপনাবা মোকাঁবলা করে লেন। 


আম মুখ্ঢুসুখঢু মানুষ সব . কথা 
হয়তো বার করতে পার নি। আপনারা 


হয়তো আরও ঢের কথা বার করে 


ফেলবেন,?সংজী |" 

1সংজী বললে, “ঠিক আছে ।” 
দোহাই সিংজী আগেই ঘাঁটাঘাঁটি না 
হয়ে যায়! খবর দলিবেন চেপেচুপেন 
তার পরে একবারে সব কটাকে ক্যাক্‌ 
করে_” 

ভলু চোখের হাত্গত করলে। 

খুীশ মনে ভল; সোঁদন থানা থেকে 
বিদায় নিলে । এবং আরও হাজার রকমের 
গ্যঁচ কষতে কষতে বাঁড় ফিরে গেল। 

তবে চেপেচুপে কাজ করা- বড় 
বাবুর ধাত নয়! আর থানার কাজ- 
কর্মে যাঁদ দাপটই না রইল তবে আর 
আঁফসার ক! আর এই বুনো দেশের 
মান্ুষগ্দলো ভয়ই বা পাবে কেন! 


৬৬৯ 





দশনদয়াল সং অবাক হয়ে বললে, 
"এখন যাবে বড়বাবু! সব তো ঘাঁটাঘাঁটি 
জানাজানি হয়ে যাবে, আষ্ল আদ্‌মি 
সব ছাপিয়ে ষাবে।” 

বড় দাবোগার ঢালাও হুকুম, "সব 
শালাকে পাকড়াও--আউর লাগাও ধোলাই। 

“কবুল তো কেউ করবে না বড়- 
বাবু” 

“তবে! তবে তুমি ক বলো?” 

"ওই দলসুদ্ধ ধরতে হলে 
চেপে কাজ করতে হবে বড়বাবু 1” 

“হুম? ক্ষিপ্ত বড় দারোগা শদধ্দ 
একটা শব্দ করলো । 


সন্ধেব পরে" 


রকমে চাপা পড়ল। 
অন্ধকারে গা ঢাকা 'দয়ে দুজন সৈপাই 
গিয়ে দাঁড়াল যমুনার কু'ড়ের সামনে । 

সারা দিন কোথায় না কোথায় 
ভিক্ষে-সক্ষে সেরে যমুনা তখন সবে 
ঘরে ফিরেছে। 

ঘরের বাইরে ডাক পড়ল, 
যোম্‌না!” 

“কে গ’!? 

দরোজার সামনে এসে যম্দনা 
 থম্‌কে দাঁড়াল । 


“এ 


¢ 


খানার ডাক আছে ।”-- 

সেপাই আবও কি বলতে যাচ্ছল-- 
ভার আগেই যমুনার কু'ড়ের বাঁশের 
আগড় প্‌ করে চেপে বন্ধ হয়ে গেল। 
[নিমেষেই নে বুকতে পারল-এ সেই ভলু 
মাঝর কাণ্ড। 

সেপাই দুজনও হকচাঁকয়ে পর- 
দপরের মুখ চাওরা-চাও্ায় করলে। 
তাদের ওপর হুকুনডেকে 'নয়ে 
যাওয়ার । কিন্তু ডেকে নিয়ে যাবে ক- 
ঘরের ভেতর থেকে যমুনার কোনো 
সাড়াও নেই, শব্দও নেই। 

তবু ঠাণ্ডা' মাথায় বাঁশের আগড়ে - 
ধাককাধনক্কা করে সেপাইরা ডাকাডাঁক 
করতে লাগল, “আরে এ যোম্‌না! বাত 
তো শুনো” 

কে কার কথা শোনে। 

“দরায়াজা তোড় দিব?” 

তবু সাড়া নেই। 

এবার লাখ পড়ল। বাঁশের আশড় 
মচ্মচ করে উঠল। 

যমুনা এবার প্রাণপণে চেচিয়ে উঠল, 
“হেই...মোকে মেরে ফেলালে গো... 
কে কোথায় আছ ছুটে এস গো!” 

কল্তু কেউ কোথাও নেই। মেয়োল 
গলার তাঁক্ষ! আর্তনাদ চরের জমাট 
নীরবতার মাঝখানে মাথা কুটে কুটে 
কোথায় হারিয়ে গেল। কেউ তার ক্ষীণ 
রেশট্‌ুকুও শুনতে পেল না। চরের 
গকষাণপাড়া এখান থেকে ঢের দূর। 
আর শুনতে পেলেও একাঁদন যারা তাকে 


ছ:ড়ে ফেলে দিয়েছে তারা ছুটে আসতো - 
ক না কে জানে। তবু যমুনা প্রাণ- 
পণে চে'চাতে লাগল - - 
“হেই কে আছ মোকে বাঁচাও...” 
এই চেচামেচি থানার মানুষের 
আর কতক্ষণ সহ্য হবে! জুলুম করে 
গনয়ে যাওয়ার 'নিরেশ নেই, 
জুলুম হয়ে গেল। দগান্দম গোটাকয়েক - 
লাঁথর সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের আগড় - 
কোথায় ছিটকে গেল। টর্চ ফেলে 
টণ্ডের ভেতরে ঢুকে সেপাই দুজন 


দুই সেপাই দু হাত ধরে 
ঘষটাতে ঘষটাতে যমুনাকে বাইরে বের 
করে আনলে! টেনে দাঁড় করাতে চাইল। 
যমুনা মাটিতে বসে পড়ল। 
তার বিবাগ নেই--সুরু হলো ভল: মাঝ 
আর সেপাইদের চোদ্দপু্রুষের উদ্দেশ্যে 
বাঁচল সব সম্ভাষণ। থানার মানুষের 
ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। 

কোথায় চেপেচুপে খবর সংগ্রহ আর 


চোচানির : দিলে দ 


গাত্যাহক বসত 
কোথায় ঈক-যেমন দারোগা তার তেমন 
সেপাহ। টানা-হে্চড়া, হাঁকা-হাকি, 
শালাগাল তো পাল্টা গালাগাঁল- চর 
থেকে সড়ক, সড়ক থেকে থানা। চার- 


- দিকে সাড়া জাগিয়ে যমুনাকে হে চড়াতে 


হে'চড়াতে থানায় নিয়ে গেল। 
চরের মানুষ দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে মজা 
দেখলে | ডান্তারখানায় _ নানা গাঁয়ের 
রোগী ভিড় করে দাঁড়াল। তাঁতিঘরের 
ঘরামীরা_হাবুর দল, যমুনার ভাক- 
পাড়া চেচানি, উৎকর্ণ হয়ে শুনতে 
শুনতে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে 
লাগল। 

ভল্‌ মাঁঝর মতলব ভেস্তে .গেল। 
কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে গিয়ে হাজির 
জমাদার গসংজশর কাছে। বললে, “ই ক 
কান্ড সংজ' !” 

সিংজা তার ভারী মুখ আর গোল 
চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলে শক হৈল?” 

“আর শক হৈল--সারা. আল্লাট 
উজ্লাগর হৈল!” ভলু বললে, "শালার 
সেপাইরা যেয়ে ষমুনাকে 'কলাতে 
{কলাতে আনহে। ই তো সব হশয়র 
হয়ে যবে?” 

দংআী আশ্বাস দিলে, "ঘাবড়াও 
মৎ! দেখো না-” 

বাকী যেটুকু দেখার ছিল-দেখা 
হয়ে গেল যমুনা থানায় পা দেওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে । তাকে একেবারে সোজা 
নিয়ে গিয়ে খাড়া করে দেওয়া হলো 
বড় দারোগার সামনে। 

দীনদয়াল বললে, “এই সেই যোমুনা 

1৮ 

“বটে!” বড় দারোগা রন্তচক্ষু মেলে 
তাকালো যমুনার দিকে। আপাদমস্তক 
দেখে নিলে যুবত মেয়েটাকে__আঁট- 
সাট চেহারা, সেপাইদের টানা-হেশ্চড়ায় 
আলুথাল্ বেশবাস, মুখের ওপর উড়ে 
পড়েছে মাথাব চুল হাঁপাচ্ছে। 

বড় দারোগা ধমক দিয়ে বললে, 
"ক জানস বল।” 

কিছ; বলার আগে যমুনা রি 
গিয়ে বড় দারোগার পা জাঁড়য়ে 
হাউমাউ করে কেদে উঠল। 


“আমি কিচ্ছু জান না হঃজুর।” 
বলে যমুনা ফোঁপাতে লাগল। 

“চারাদকে এত আগুন লাগছে_- 
তোর নিজের ঘরও আগুনে পুড়ে গেল, 


দারোগা, 
ঁ্ভ টেনে ছিড়ে ফেলবো হারামজাদা" 
যমুনা সভযে নীরবে চেয়ে রইল। 
“লাগাচ্ছে কাবা?” বলে বড় দারোগা 
তীরদ্যাটতে যমুনার মুখের 
তা'কয়ে রইল। 
&৭০ 


ধুকে - 


ই লোককে খারা তাত ন 
কোথায়. গেল তার ফোঁপাঁন আর 
কোথায় গেল তার ভয়-ভর। রি 
সে খোঁচা খাওয়া বাঘিনীর মত 
করে উঠল। বললে, গনি pe 
আমি চোখে দৌখ ন হুজুব। আর 
সানো কত্তা মানী লোক--মোর পাপ মুখে, 
তার নাম করবার সাহস নাই। ও 
লোচ্চার যত রাগ ওই মহেশ মণ্ডল আর্‌ 
মুকুন্দ পাইকের ওপরে। ও চের দিন 
থেকে মোকে শুধু যেয়ে যেষে ভজাচ্ছে-- 
অদের নামে যাতে থানায় এসে বাল! 
এই করদন আগে যেয়েও বলেছে। এই 
অর সামনেই বলাছি।”-_ 

ঘটনার এমন একটা পাঁরণাত হবে 
ভল; মনেও ভাবে 'ন। প্রথমটা সে হক- 
চাঁকষে গেল। সামলে 'নয়ে নরম গলার 
বলল, “তোর নিজের ঘর পুড়ে যাওয়ার 
পর চরের মহেশ মণ্ডল তোকে কি 


হুজুর! শেষকালে,.মোকে পর্যন্ত বিপদে 


প্যাক ল্য ক পাপা - ৮ 


bd 


ফেলালে। মা গো” বলে পা ছাঁড়য়ে 
ভাক ছেড়ে কাঁদতে বসলো। 
মেয়েলোক নিয়ে এমন ঝকম্ার এ 
খানায় কোনোদিন হয় নি! মেয়ে- 
লোকের এই কানফাটানো মড়া-কান্বার 
স্যে যুগপৎ 'বাচম সব গালাগালে_ 
সেপাই-সান্্ী হতচকিত। জমাদার 
দীনদয়াল সিংয়ের মুখে রা নেই। বড় 





ল্যস্তর্হেক বসুমত? 

দাক্রোগা: তাকাল কটমট করে। হতমান 
ধসংজী মুখ নিচু করল। দুর্বল স্থানে 
ঘা লাগলে আতি-সাহস রও সাহসের 
অভাব ঘটে। ভলু মাঝ এক পা পিছু 
হটল। একজোড়া রন্তচক্ষু 'স্থর দণ্টতে 
চেয়ে আছে তার 'দিকে। আবার এক 
পা 

“শালা লেন্চার জন্যে আমার থানা- 


প্যাসশ হয়রান হবে! 
-হারামীর বাড?" 
একপাট ভনী বুট সাঁ করে ছুটে 
এল ভলুনর মাথা লক্ষ্য করে। মাথা 
ভু এক লাফে বারান্দা থেকে থানা 
কযগউন্ডের মাপ্ঠতারপর মাধ থেকে 
একেবরে বমপাউন্ডের বাইরে? 


ফেবেববাজ 















| বিবাহিত জীবনের 


এ অবাহিয সন্তান জন্মের ঝুঁকি না নিয়ে. . .. 
y সমত সৃখ টগড্োগ করুন। 
এ আজকান সব গুরুষই, দন নিয়ন্ত্রণের যে নিরাগদ 6 গন্তোষ- 
ন জনক উপায়াটি কিনে নিচেগারেন, ঢা হন্রোঃ 


: পুরুষের জন্যে উৎকৃষ্ট বরণের জন্মমিরোধক। | 
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davp 69/106 


ভার সুদূর  স্বর্গলোকবাসিনশ 


জননীর কানের কাছে পৌছে দেওয়াব - 
ইহলোকের নানা  দুঃখ-- 


উদ্দেশ্যে 
দুদশার ফারাস্ত যমুনা তখনো 
রিৰাহ চিংকারে দাখিল করে চলেছে। 


বড় দাবোগা সেপাইদের "দিকে 
হুংকার হাড়লে, “এ হারামক্রাদণীকে গলা 
{টিপে বার করে দে। আভি নিকালো। 


এই গে'রো চৌদিদারগূলো যে 
একেবারেই অকর্মণা, মিথ্যাবাদী এবং 
ফাঁকিবাজ__এ. সম্পর্কে বড় দারোগার 
গকছ্‌নার সন্দেহ নেই। জমাদার দীন- 
দয়াল সিংকে সেই কথাটা মনে করিয়ে 
দিয়ে বড় দারোগা বললে, “শালাদের 
কথায় বিশ্বাস কবলে হযরানির এক- 
শেষ। দেখলে তো বিংজী। ওদের 
আমি বহ; আগেই চিনেছি।” 


লাঞ্ছনা আর অপমানের জবালা 
লাগল। ঘরে ফিরতে আর মন উঠল 


না_পায়ে পায়ে চলে গেল তার হহদ্দায়। - 


জনবসাঁতি এড়িষে ভূতের মতো ঘুরে 
বেড়াতে লাগল এাঁদক-ওদিক। কখনো 
বা থমকে দাঁড়য়ে উদ্রান্ত চোখে চেয়ে 
রইল জনবসাঁতর লাল কফুট্কীর মত 
আলোগুলোর 'দকে। ওই কম্পমান 
লাল 'বদ্যুংগনলো যেন আজ. তার -চোখে 
চোখ বেখে হাসছে-উপহাস করছে! 
ওদিক থেকে জোর করে মুখ 
ঘুরিয়ে সড়ক ছেড়ে, চরে গুকলো। 
জামির ঘোর বধি ধরে একে" বে'কে 
এঁগনে চলল সোজা পুবে-একেবাবে 
সেই নদীর 'কনাব বাঁধে। উচু 
এমব্যাংকমেণ্ট কালভার্ট । বাঁধের ওপরে 
উঠতেই চেখের সামনে দুলে উঠল 
ভাগীবথশীব দকাঁচহহান অগাধ জল- 
রাশি-আলো-আঁধারতে ধার মুখর 
গোবিক কলোচ্ছনাস। মুখেব ওপর 


বুকেব ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল “ঠান্ডা 
হাওয়ার ঝাপ্টা। ভল; বাঁধের ওপর 
বসে পড়ল। 


হদ্দা তার বসাঁতএিববল--কিন্তু 
শুবস্তীর্ণ। পাঁশ্চমে সেই জেলা বোর্ডের 
সড়ক-আর পূবে ভাগীবথীর ধকনার- 


বাঁধ; মাঝখানে উত্তরে-দক্ষিণে প্রসাণরত 
নিরবাচ্ছ্ন সুদীর্ঘ আবাদ এলাকা 
একেবাবে নিঃসাড় নিঝৃঝুম। ভাগী- 








সাপ্তাহক বসুমতী ৯ 
কোথাও এতটুকু আর সাড়া নেই, শব্দ 
নেই। মেঘমুন্ত হেমন্তের আকাশ। এক- 
ফালি চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে তখন একটু 
একটু করে ঝুকে পড়ছে! ফিকে 
জ্যোংস্নার আলো সারা চরের ওপরে যেন 
একটা বিষ আবরণ টেনে 'দিয়েছে। 

চরজোড়া এই 'নঃসাড় বিষগ্নতা 
যেন গড় মেরে ভলুর মনের মধ্যে 
ঢুকে তাকে ধারে ধীরে আচ্ছন্ন করে 
গ্দলে। 

কতক্ষণ সে এইরকম আচ্ছল্লের মত 
বসেছিল তার খেয়াল নেই। অস্তোল্মুখ 
আধথানা চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সামনের 
প্রস্ণারত জলরাশি একটু একটু করে 
কালো হয়ে আসছিল । অদূরে জালপাই 


সহসা " ভল: মাঝি চমূকে উঠল! 
দুটো মানুষের গলা যেন কানে এসে 


লাগল। উৎকর্ণ হয়ে উঠল। চারাঁদকে 
ফিরে তাকালে-- দেখতে পেল 
না। তবু তার মনে হলো- কারা 


যেন কোথায় কথা বলছে। 

উচ্চ ফিনাব-বাঁধের কোল থেকেই ধান- 
ক্ষেত শুবু_ গলা সমান উচু ধান গাছ 
ফসলের ভাবে ঈষৎ নুষে পড়েছে। ধান 
গাছের আড়ালে ভাল দেখা না গেলেও 
ভলদব মনে হলো-_ সেই ক্ষেতের ভেতরে 
কে যেন কাব সঙ্গে কথা বলছে। 
জ্যোৎস্না হঠাৎ সে দেখতে পেল-দুটো 
লোক নিচ ঘোঁব বাঁধ দিয়ে কথা বলতে 
বলতে এগিষে আসছে উচু কিনার-বাঁধেব 
{দকেই। উচু বাঁধে উঠল। 

তারা ভল্‌কে দেখতে পেল না- একটা 
বুনো ঝাউযের ঝোপ আডাল করে 'দয়েছে 
তাকে! উৎকর্ণ হয়ে সে শুনতে লাগল 
লোক দার কথাবার্তা! একভজ্রন আর 
একজনকে বাস্তা চিনিয়ে িচ্ছে। কথা 
বলছে বাঁধে দাঁড়র়ে। 

“চিনতে তোমার কষ্ট হবোঁন। হেই 
এখানে দাঁড়িয়ে মোদের চরেব দিকে চোখ 
চালাও- দেখতে পাবে মোর জোড়া নারকেল 
গাছ।” 

জোড়া নাবকেল গাছ। কথাটা শোনা- 
মাৰ শিকারী কুকুবেব মত সমস্ত স্নায়ু 
সজাগ হযে উঠল ভল্‌র। সন্তর্পণে উকি 
গেরে দেখল। জোড়া নাবকেল গাছ 
হাবূর। 

অন্য লোকটা তাহলে কে ৷ তার মামু? 
অস্তোল্মুখ চাঁদেব ঝাপসা আলোয় ভালো 
করে দেখা যায় না-চেনা যায না। 

“নমর এদিকে নদ'ঁর বাঁধে বাঁধে সোজা 
দাঁক্ষণ! চলো |” 
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ম্লান ' 


হাবষে গেল সেই অব্ধকারে। 


ব্যবধান কাঁমযে নিলে! 


hl 


: লোকটা দিক তবে পালাচ্ছে? মী 


পালাবে তো জেলা বোডের সড়ক ছেড়ে এ 
রাস্তায় কেন? সেই আগুন। সেই তাঁতি- 
সাঁহর তাঁতী। নানা কথা ড় করে এল 
ভলুর মনে। তর মনের বিষন্নতা কেটে 
গেল! একটা নতুন উৎসাহ তাকে সজাগ 
সজীব করে তুলল। মারুক জুতো বড় 
দাবোগা-এ লোকটাকে সে ধরে দেবে। 
প্রমাণ করে দেবে-তার অনমান মিথ্যা 
নয়। একটা 'থাতয়ে যাওষা বিক্ষোভ 
সর্বাতগে দাউ দাউ করে জবলে উঠল। 
কানে এসে লাগল আব একটা কথা £ 
“এখন কাঁদন গা ঢাকা দিয়ে থাক।” । 
ভলু মাঝির বকের রন্ত ছলাৎ করে, 
উঠল। 


তার একবাব মনে হলো- এখান গিয়ে 


চর 


1 


লোকটাকে জাপটে ধরে। কিন্তু যাঁদ ছুটে ৃ 


পালায়! সামনে জালপাই জংগল- একবার 
ঢুকে গেলে আর ধরা যাবে না! ওাঁদকে 
পশ্চিমে চাঁদ ডুবু ডুবু। তা ছাড়া ওবা 
দুজন। 

ধনজেকে সংযত করে সে ঝোপের 
আড়ালে সুযোগের অপেক্ষা কবতে লাগল। 
দু'টি লোক নদীব বাঁধে বাঁধে সোজা এাগয়ে 
চলল দক্ষিণে। তারা বেশ খানিকটা 
এগিয়ে যাওয়ার পর ভল: বোরযে এল 
রোপের আড়াল থেকে! চেয়ে দেখল 
সামনে অস্পম্ট ছাযামৃর্ত দুটোকে দেখা 


যাচ্ছে আবছা আবছা, তাদের মদ: কথা- .. 


বার্তা কানে এসে লাগছে অল্প অল্প! 
ভল; 'নঃশব্দে তাদেব অনুসরণ করতে 
লাগল দূর থেকে! 

কছ:টা যেতে না যেতে হঠাৎ যেন 
মনে হলো_লোক দুটো দাঁড়য়ে পড়েছে। 
বোধ কাব সন্দেহ হয়ে থাকবে। চট করে 
বাঁধের পাশে সবে গয়ে ভল বসে পড়ল। 
ঘাপাঁট মেরে অপেক্ষা করতে লাগল। 
করেছে। মনে হলো-_বাব বার ঘাড় ঘুঁরযে 
পেছন 'ফরে দেখছে। বাঁধের ওপর 'দিয়ে 
যেতে ভলুব আর. নিরাপদ মনে হলো না। 
প্রায় নেড়া বাঁধ দু'পাশে ঝোপ-বাড নেই 
বললেই হয়। দু-একটা বাবলা গাছ ক 
দু-একটা দেশ! ঝাউয়ের বিরল ঝোপ দুরে 
দূবে" ছড়ানো! বাপসা আলোয় তীক্ষ! 
দূষ্ট মেলে সেই বিরল গাছপালার আড়াল 
আশ্রধ কবে ভল? তাদেব অনুসরণ করতে 
লাগল । 

খানক বাদে পৰঁশ্চমেব ঘন বনসামার 
অন্ধকারে চাঁদ আড়াল হয়ে গেল। ভল; 
একটা দ্বাস্তর নিশ্বাস ফেললে। সাবা 
চর ব্যাপ্ত কবে নেমে এল ঘন অল্ধকাবের 
যবাঁনকা। সামনের ছায়ামর্ত কোথাষ 
ভল; দ্রুত 
লঘু পাষে এগিয়ে গেল আগের দিকে 
[ কমশ ] 


এটা ওর সুখ-দুঃখের চিরসাথী। ওর 
বুকের বল। আর যত আসবাবপত্র সব 
শুধুই বোঝা, বনের জজাল। পাবলে 
এসব জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে দেয় সর্বাণী।” 
শ্দয়েছেও অনেক ীকছু হাল্ক। করে। 
পালতক, টোবল, চেযার, সোফাসেট, 
আলমারী ইত্যাঁদ ষাবতাঁয় পোবাকী 


আসবাবপর ও বেচে দিয়েছে। এ-দবের 
দরকার ওর কোনদিন "ছল না, আজও 
নেই। একখানি মাত বাঁস্তর কৃড়েঘরে 
শনয়ে গিয়ে রাখবেই বা কোথায় এসব। 





খালপারের স্যাংসেতে একটা বীস্ত- 
ঘরে। বছর তিলেকের এই আরা 


" ধিবলাস আর অফুরন্ত অবসরের অলস 


জীবনে ছেদ টেনে আবার রে বাবে 
ওর কৃচ্ছসাধনের অভ্যস্ত জাবনেো এ 
গৃতনটে বছর ধরে ও যেন এক অপরাধ 
করে আসছিল শ্রম থেকে র 
বৃত্তির অপরাধ। নিজেকে ও ছোট 
করেছে এই অপরাধের মধ্যে দিয়ে। 
এবার শোধরাতে হবে। কাজই জাঁবন। 
অলস হাতে /নাড়তে-চাড়তে এক এক 
করে সবই গোছান হয়ে গেছে__ক'টাই বা 
1জনিষ। 
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বাকা ছিল এই স্যুটকেশটা। 


হতাদরে পড়োছিল এটা উ'চু তাকের 
ওপর এক কোণে। এমান করেই বোধ- 


সঙ্গে পুরনো সম্পকর্টাও। এতাঁদন পর 
ওর যক্রের স্পর্শপেয়ে ওই মক কন্তুটা 
যেন নীরব আবৃত্তিতে শোনাতে চাইছে 
সর্বাণীকে তারই" ব্যঘাভরা জাঁবনকাব্য। 
ঝাপসা হয়ে উঠছে বারবার সর্বাণীর 
চোখের দটস্ট। মাঝে মাঝে ভাই ও 
হাতের কাজ থাঁময়ে চোখ দুটোকে 
মেলে দিতে চাইছে জানালার মে 
দরে বহু দ্‌রে। 

1কল্তু উধাও করে দেওরার মত 


. বহু দুরে দৃষ্টি মেলার জো নেই। 
আকাশছোঁয়া 


য়া স্পর্যায় নতুন নতুন সব 
বাঁড় উঠেছে এ-অপণ্টলে। হলদে, লাল, 
সাদা, ধোঁয়াটে, নানা রংঞ্ব নন 
ফং-এর সব ইমারত দাঁড়য়ে গেছে গা 


ঘেগাঘোঁস করে-নিখত লেখাঁচৱের 
িমাতিক ছবি। সবুজের তরল উচ্ছবা- 


সের জন্যে কোথাও এতটুকু 
ফাঁক নেই। ফাঁক নেই pe 
. সুনীল অবকাশের। বাড়ে 


রড 
পারলে, হয়ত চেখে পড়বে একাঁচলতে 


জ্সাকাশ। হয়ত রাতের আঁধারে দই 


ফাল দেওয়া তরমুজের একটুকরো. 


খোলার মত আকাশে চোখোচোখি * হবে 
গুাটিকয় তারার সাথে জেল গারদের 


মধ্যে থেকে সাক্ষ।ৎকামী আত্মীয়ের সাথে. 


দন্তল চোখের দৃষ্টি 'বাঁনময়ের মত। 

এনযের দাজ্টকে এখানে কয়েদ 
কব রাখে চাঁরাদক থেকে এই সব 
আল্াশভেদখী সৌধমালা খনশ্চল সান্দীর 
মত। 

“বাণীর ঘর থেকে ওই জানালা 
দিষে বাইবে চোখ মেললে দৃণ্টি হেথা 
হোথা টছর খেতে খেতে একবারে 
আটকে যায একটা ধূসর রং-এর অপেক্ষা- 
কত প্বনো বাঁড়র দেওয়ালে। বাঁড়-- 
টাব ছাদের কার্নশে একজোড়া 
পাররাকে লক্ষ্য করত সর্বাণী_সেই যবে 
থেকে এসেছে ও এই ফ্লাটে! চেয়ে চেয়ে 
দেখত তাদের দ্বন্দব-জ'াঁবন। কি 
ধনাবড় তাদের. দাম্পত্য বোকাপড়া। ক 
গভীর তাদের ভালবাসা। ' 

কাঁচ কাঁচ দুট ছানা তাদের সবে 
যখন বাসা থেকে মাথা উ"চয়ে চি চি 
শব্দে আহার চাইতে শিখেছে, এমন সময় 
একদিন কোন এক দুরন্ত মানবের 
গুলাতির ঘায়ে অনা পেয়েছিল 'নর' 
পায়রাট্া। মেয়ে পায়রাটাকে কিন্তু শোকে 
মৃহামান হয়ে থাকতে দেখে ন সর্বাণী। 
বরং তার দু-এক দন পর থেকেই দেখেছে 
দু-একটা উটকো 'নর এসে মেয়ে 
পায়বাটার সামনে গলা ফুলিয়ে বক 
বকম করে ঘুরে ঘুরে নাচ জুড়েছে4 
মেয়ে পায়রাটা অবশ্য তাদের আনল দের 
ধন মোটে। অপত্যদ্নেহের নেশায সে 
তখন বদ হয়ে আছে, তখন চিন্তার 
অবসর নেই। দিনে দিনে নিজে সে 
কেমন শীণ হয়ে পড়েছে, তব: ভ্রক্ষেপ 


নেই তাতে । অসহায় শাবকেরা সাবালক - 


না হওয়া পর্যন্ত নিজেব ক্ষুৎ-পিপাসা 
শৌণ। 
শেষে বাচ্চা দু'টো উড়তে শিখে 
হঠাৎ একাঁদন সেই যে কোথায় উধাও 
হয়ে গেল, আর এলো না িরে॥ 
এমনিই হয়! 


আলস্যভরে এখন : একবার সেই 
কাঁনশটার দিকে চাইল সর্বাণী। দেখা 
যাচ্ছে না সে পায়রাটাকে_হরত পেটের 
ধান্ধায় বোৌরয়েছে; হযরত বা ছেড়ে চলে 
গেছে ও বাসা চিরতরে । 

সর্বাণীও ছেড়ে চলে যাচ্ছে এ বাসা। 
ইচ্ছে করেই ছেড়ে "দচ্ছে এই সুপাঁরসর, 
আলো-হাওয়া খোলা আভিজাত-পন্লীর 
ক্ল্যাটবাড়। নইলে, রতন ওকে এ 
বাসাতেই থাকতে লিখেছে, মানে মাসে 
ধনয়মিত টাকা পাঠানোর কোন ব্যত্যয় 


পাঙ্তাঁছক বসত . 
হবে না, সে আশ্বাসও দিয়েছে মতন খহুদিনের সা্ঠত, ক্ষোভ, আভগান 
ওই -একই চিঠিতে! ত মরুদাহ সব-খেন সেদিন 


মরা-মরা একটুকরো হাঁ, খেলে কোন এক গ্রহের আকর্ষণে ফে'পে ফুলে 
যায় সর্বাণীর চাপা ঠোঁট দুটোর উলে-উলে উঠেছিল ওর বুকের 


কিনারে। আশ্বাস! এমন আশ্বাসই মধ্যে। ও চেয়ে রাখতে পারাছল না 


চেয়োছল বটে সর্বাণী! চ্যাটখানা ওর সারা জীবনের রুদ্ধ অপ্র। মনের সাধ 
জন্যেই কি ভাড়া নেওয়া হয়োছল? না, মিটিয়ে সোঁদন ও ফুলে ফুলে কে'দে- 
ওর ইচ্ছের? ছল--বাঁধভাঙা.চোখের জল য়ে বিল 
£ সারাটা জীবন এই স্যাঁসেতে ধোয়ার মত করে ধ্‌য়ে দিতে চেয়োছল 
এ'দো বস্তিতে থেকে কণ্ট তো অনেকই - _জাঁবনের যত জলা । 
করেছো, মা, টি রাহি , এর আগে ছেলের সামনে চোখের 
ফ্ল্যাট ভাড়া করোঁছ জল ফেলতে কেমন সংকোচ হোত। 
£ নাই চড়তে একা কিন্তু সেদিন কেবলই মনে হচ্ছিল, ওর 
রতন। এই তো কটা দন হলো বহাল নারী-দন্তা যেন ছোট্ট একাটি কন্যার মত 
হয়েছি চাকারতে-একটা মাসের ওই রতনের অভিভাবকদের কোলে 
মাইনেও হাতে পাস নি, এরই মধ্যে মুখ গজে প্রাণভরে একটা কেদে নিতে 
ওইসব করতে লাগি 2 চায়। ডুবে যেতে চায় এক পরম 
£ আমার চাকরির ওপর ভরসা নির্ভরতায়।.. ্ 
রাখতে পারছো না, তাই না, মাঃ. অন্তরের এই অচেনা আভিতে 
কেমন আনমনা হয়ে গিয়েছিল অবাকও হয়োছল সেদিন সবাণণ। 
সর্বাণী। ভয়-ভরসার কথাই নয়, ওর তলত্লে এক তাল কাদার মত সোঁদনের 
সেই রতন যে আবার একদিন সমর্থ সেই. মানবকাটকে বুকের রন্তু দিয়ে 
জওয়ান হয়ে উঠবে, আর পাঁচটা মান্‌- ও যে তিল তিল করে মনুয করে 
যের মত রোজগার করতে শিখবে, এভো- তুলেছে, সে কি তাহলে নিছক মমতা 
খান আশাই কোনাদন করতে পারে নি পরবশ হয়ে -নয়? সেই আকুতি- সেই 
ও। ওর অন্তরে সোঁদন যে কতো বড় বিহৰলতা, দুর? দুবু শশক-হদয়ে দেই 
আনন্দ সে ও কাউকে বোঝাতে পারবে ব্যাকুল কামনা, পক্ষপ্রুটে ঢেকে ঢেকে 
না। ওর এই আশাতীত পাওয়ার থড়-বঞ্কা থেকে বক্ষা করবার 
পিছনে ওর যে কঠোর - সাধনা, যে ছটফটানি-এ সবেব পিছনে কি 
ধ্বষাদ স্মিত তা যেন পৌঁদন ওকে নহুন কুণ্ডলিনীর মত ঘুমিয়ে (ছল তা 
করে উদ্বেলিত করে তুলোছিল। একটা আশা! পাখীরা একান্তিক ঝি 
দার্ঘম্বাস লুকোবার “ব্যর্থ চেষ্টা করে কঠোর পাঁরশ্রমে, একটি একি 
রতনকে ও বলেছিল, কুড়িয়ে কুড়িয়ে গড়ে তোলে 
£ ভরসা কেন করবো না, বাবা!_ বাসা-বাসার প্রত মঙগতাবণে' 
কিন্তু সে কথা তো নয়, বলাহলুম, নিজেরই একটা উষ্ণ আশ্রমের তা 
দু-এক মাস একটু সামলে-সুমলে নিয়ে রতনকে মানুষ করে তোল।ও ওর ক 
এসব করলে পারাঁতস।, তাছাড়া, সবই ঠিক তেমান! রন্তচক্ষু সংশয় প্রকাণ্ড 
তো তুই বুঝিস বাছা, সেই সব ভদ্র- একটা 'জিজ্ঞাসা-চহ্নের মত “ঝুলে ছিলো 
পল্লীর ক্ষ্যাটবাঁড়তে থেকে আমার এই সোঁদন ওর মনের পদায়। 
কাজকর্ম কি শ্যেভা পাবে? না, তোর 
নি সেদিন রতনকে। জেদ ধরতে পারে 
আহতদ্বরে রতন ওকে থাণিয়ে নি যে ওর কাজকর্ম ওকে চালিয়ে 
দিয়ে বলেছিল, যেতেই হবে নিজের জঁবিকাব ভান্যে। 
£ চুপ করো তুমি,মা। সনিঘ্যে কোন আজ ভাবলে 'িস্মব লাগে ওর মত 
মর্যাদার চেয়ে আমার মা আমার কাছে একরোখা মেয়ে সোঁদন কেমন করে চনুপ- 
কতো বড় ভা আমি জান, মা। তুঁয় করে মেনে নিল রতনের কথা।. সেদিন 
ণনষেধ করলে, ও বাঁড়.নেওয়া বাতিল য়েন মনে হয়েছিল-ও খুব ক্লাণ্ত। 
করে দেবো, কিন্তু কোন মর্বাদার প্রশ্নে সারাটা দেহমনে একটা পাষাণচাপা জড়তা, 
কখনই নয়। আর দ্বিতীর কথা, কাজ- একটা তুহিন অবসাদ, ঘুনজড়ানো 
কর্ম তোমায় এখনও করে যেতে হবে, নিশ্েম্টতা। আর মনে হয়োছিন রতন 
এ কথা কেমন কবে তুমি ভাবতে পারছ বেন মায়ের এই শ্রান্তি-ব্লান্তি অন্তর 
মা? জনি, প্রয়োজন তোমার কোন দিয়ে জানতে পেরেই ওকে একট: 'িশ্রায় 
কিছুরই নেই, তবু আমাকেও তো দুটো দিতে চেয়েছে। মারের জন্যে সে ভাল 
অঞ্জাল দেওয়ার সুযোগ দেবে? বাসা ভাড়া করেছে,_তা কর । যা তার 


নতুন একটা অনুভূতি সর্বাপীর প্রাণ চায় করুক, সবণণী বাধা দেবে না। * 


মুখের ভাষা রুদ্ধ করে দিয়েছিল। তাছাড়া, আর ক'টা দিন বাদে ওকেই 


৬৭৪- 


তবু আর /কান কথাই বলতে পারে 










- ফেরায় সে আর একবার। 


~~ 


এসব স্বপ্ন ও দেখে বৌক। 


তো দিতে হোত এসনিতর একটা 
পরামর্শ । ছেলেকে মন্দ করেছে,' 
এবার সংসারী - করতে হবে না? ওর 
মনেও তো স্বপ্ন আছে, আছে বুকভরা 
সাধ। মনের মত একাট লক্ষ] লক্ষ] 
পররবধ্, ফুলের মত একটি ফুটফুটে 
নাঁত-নাত্‌ন' চল হয়ে খেলে বেড়াবে। 


বোঝা ম'থায় চলতে চলতে এ সব স্বপ্নও 
ওর মনের আঙিনায় ফুল ফুটিয়ে যায় 
চৈতণ হাওয়ার মত। 

হ্যা, তখন আবার আসবে নতুনতর 
এক কর্মউদ্দীপনা, নতুন স্বদে নতুন 
গন্ধে ভরা। ওর উষর জীবনের ঘাট- 
মাঠ-বাট সবুজ শোভায় কলমল করে 
উঠবে। আসলের চেয়ে সুদ মিচ্টি; 
রতনের চেয়ে রাতনেয়। স্বপ্ন তার 
মধূতর! 

মাঝে এই ক'টা দন ও এই অব- 
সাদটাকে একট: প্রশ্রয় দিতে চায়_একট, 
আবেস, একটু তন্দ্রার আমেজ, একট, 
আলস্যের নেশা । 

মায়ের-এই তন্ময়তা দেখে রতন 
একটু অ'ড়াল হয়ে গিয়েছিল। ঘর 


থেকে বৌরয়ে দাওয়ার একপাশে একটা" 


মোড়,'ব ওপর বসে গুনগুন করে সে 
মনের সাথে কথা বলাঁছল, 
£ ক্লান্ত আমার ক্ষমা করো, প্রভু... 


চোখ দু'টো আবার জলে ভরে ওঠে 
ঈবাপীর। টিনের বাক্সটার ওপর 
আলতো হাত রেখে বাইরের পানে চোখ 
ওই তো, 
সেই মেয়ে পায়রাটা কোথেকে উড়ে এসে 
বসল কারশের ওপর। সাথাহারা, 
অবলম্বনহারা ববাগশী উদাস ভাব। 
সবাণশর মনে হয় ওই বিহঞ্গিনীটার 
সাথে ওর যেন কেমন একাত্মতা জন্মে 
গেছে। আগে মায়া হোত ওটার জন্যে; 
এখন মনে হয় ওটাকে বুকে জাড়িয়ে 
নীরবে অন্তর্বেদনা দেওয়া-নেওয়া করে 


ধিল্তু কোন. আকাঙ্ক্ষা 
ছলো না ওর এর জন্যে, আজও কোন 
মোহ নেই এর প্রাত। উল্টোভাঙার 
বাঁস্তঘরে থাকতে কোনাঁদন ওর মনে 
হয় নি যে, সেটা কোন অসন্তোষ বা 
অগৌরবের ছিলো ওর কাছে। - 

তবু আসতে হয়োছিল। চাকাঁর- 


সতে অনেক গণ্যমান্য লোক আসত 


কতব্যের 


ট... রাতভোরে উঠে সবরকম গৃহকর্ম, 


জাপ্যাহক্‌ বসুমর্তী 


রতনের সাথে দেখা-সাক্ষাং কর্তে। 


বাঁস্তঘরে থাকা রতনের পক্ষে অশোভন ।. 


রতন উঠে এসেছে এ বাসায়, সর্বাণীকেও 
আসতে হয়েছে, কাজকমও ছাড়তে 
হয়েছে ওকে। 
তারপর বছর দেড়েক যে কভাবে 
কোথা দিয়ে কেটেছে টেরও পায় নি 
সর্বাণী। রতনের উচ্ছলতার স্রোতে ওর 
দিনগুলোও কেমন তরতর করে বরে 
ষাঁচ্ছল। একে একে ঝকঝকে-তকতকে 
দমী আসবাবপত্র এসে ঘর ভি” হয়েছে। 
তার চাপে এই টনের স্যুটকেশটা যেমন 
চাপা পড়ে গয়োছল, তেমানই চাপা পড়ে 
গিয়োছল ওর অতীত জীবনের স্মাত 
চটকে। ওরা হারায় নন কেউ- হারায় না 
কোনাঁদন। না এই স্যুটকেশ, না সেই 
জীবনস্মৃতি। 
বাড়তে বসে তাই- ওর 
জীবনস্মৃতির জীর্ণ পুথিখানা যেন 
খুলে গেছে। আর ও তারই এক-একটা 
অধ্যায়ের ওপর চোখ ব্দীলয়ে যাচ্ছে 
একটা বাস্তবধমর্র গল্প পড়ার মত করে। 


কারবারের তৈজ্রসপন্ত। ডালহোৌসশ 
পাড়ায় ঘন পাতায় ছাওয়া প্রকাণ্ড একটা 
বকুলগাছের,. তলায় এই সব তৈজসপন্ন 
বায়ে খাঁলপানের ব্যবসায় করতো 
সর্বাণী। স্যুটকেশের মধ্যে থাকতো, 
দু'টো লোটায় করে চুন আর গোলা 
খয়ের; কোঁটোয় করে হরেক রকম 
পানমসল্লা, জর্দা, দোস্তা, সূর্তি; 'শিশিতে 
করে িঠে আতর; আর সামান্য কু 
বাড়-দগারেট-দিয়াশলাই। বালতিতে 
থাকতো জলে ভেজানো পানপাতা। চটের 
ওপর বসে জলচোৌঁকর ওপর পান 
সাজ্জাতো সর্বাণী নানা খদ্দেরের 
রকমারী বায়নাক্কা মত- কারও সাদা, 
কারো 'িঠে, কারো বা জর্দা, গুশ্ডি। 

প্রথম প্রথম সইতে হয়েছে লজ্জ্বা- 
সংকোচ, মানাসক দ্বন্দ-সংঘাত। সেই 


রামাবানা সেরে, ছেলেকে মুখ-হাত 
ধুইয়ে জলখাবার খাইয়ে পাঠিয়ে দিত 
করপোরেশন পাঠশালে। কানে কানে 
মন্ম ?দিতো-স্কুলে কারও সাথে বগ্ড়া- 
মারামারি করো না, মাস্টারমশায়দের 
কথা শুনো, ছুটি হলে সোজা বাঁড় এসে 


হলে খেলতে বোরও, বোঁশ দূর কোথাও 
যেও না. সন্ধ্যে না হতেই আম চলে 


৬৭৫ 


. এটেণ্ডেদ্সের কৈফক্্ং 


আসবো । হ্ত্যাদ। ত'রপর 1নদ্রে বেল 
হত স্যুটকেণ, চট আর জলচে।ক মাগন 
করে, হাতে বালতি কুঁলয়ে। উচ্ো- 
ডাঙা থেকে ডলহোনী হেঁটেই 
{দত জবাণী। তক ঠিক হাজরে নত 
বেলা দশটায়। বড় সাহেবের কাছে লেট 
দিতে হয় না, 
{কল্তু গরজ্ বড় বাল।ই; বড়া সাহেবের 
চেয়ে অনেক বড়। 

ঠায় বসে থাকতে হত সেই সন্ধ্যে 
ছণ্টা অবাধ। চার্চের ঘাঁড়তে বিল।ন্বত 
লয়ে ঢং-ঢং ঘণ্টা বাজতো, অমাঁন ত।-প 
গুটিয়ে উঠে পড়ত সর্বাণী-প্রাণটা ছট- 
ফট করত কতক্ষণে বাড়ি পেশছে ছেলের 
মুখ দেখবে। সারাটা দন কাজের 
ফাঁকেও মন পড়ে থাকতো ছেলেব 
চারধারে। মা কাছে থাকলে যে ছেলে 
দুরন্তের একশেষ, মায়ের অনুপ- 
থাতিতে সেই যেন কেমন অন্য প্রকাতির 
হয়ে ষেত। অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতো 
মায়ের অনুজ্ঞা। যে বোট সতানে পড়ে/ 
তারে বাঁধ ভিন্ন গড়ে। সর্বাণীর মনে 
হত, যার কেউ নেই, তার আছে অনাথ- 
নাথ। ঈশ্বরই তার রতনের সুমাত 
যোগায়, তাকে পাঁরচালিত করে। তবু 
মায়ের প্রাণে উদ্বেগের অন্ত নেই 
কেবলই মনে হয়, হয়ত বাঁড় (গয়ে 
দেখবে রতন কোন 'বপদ বাঁধর়ে বসে 


ওর মানীসক সংগ্রামের এই ছিল 


একটা দক! আর একটা দিক, সে ওই 


ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে । প্রথম দিকে অপাঁরাঁচত 
পুরুষমানুষের সাথে চোখাচোখি তাঁরুয়ে 
কথা বলতে ও সংকোচে এতটুকু 
হয়ে ষেত। অথচ লোকগুলোও সব 
এমনি, কথা ওকে দিয়ে বলাবেই, 

£ কই গো মেয়ে, একটা পান দাও 

! 

কেন রে বাবা, সঙ্গে সঙ্গে বলে 
দিলেই হয়, কী পান! তা নয়, পন 
দাও'। জিজ্রেস না করে উপায় নেই। 
চোখ নামিয়েই ও জিজ্ঞেস করে, 

£ জরা, না, মিঠে, বাবু? 

8 আরে তে।মার হাতের সব পানই 

গো মেয়ে। আর জর্দার ঘোব 
সে তো বিলক্ষণই আছে! তা দাও, সাদা 
পানই একটা দাও। 

আধো ঘোমটা আরও একটু টেনে 
দিয়ে ও লাল হয়ে ওঠে। বলে কি 
বেহায়া লোকটা! বিনা বাক্যব্যয়ে ও 
পান সেজে দেয়-সাদা পান। মানে, 
শুধুই চুন, খয়ের, সুপারী আর এলাচ- 
দানা । f 


গেড় 


, হৰ নি সতী 


থে শ্বধা-লঘকোচ কাটাতে হয়েছে. , Ee 
»নাচতে নেমে -- ঘোমটা : টানার অথ পাঠশালা, ছেড়ে হাইস্কুল, সেখান. থেক. 
নেই। একটু একটু করে সলাজ্ চোখের কলেজ, সেখান থেকে 'শরপর্রে 
ভারণ পাতাজোড়া তুলে ও লোকের সাথে ইজিনয়ারং কলেজে পাড়ি জমিয়েছে 
কথা বলতে শখেছে। কিন্তু যা কুশল" নাবিকের' মত। ভার সব আর্থিক 
দেখেছে তাতে ও থ হয়ে গেছে। পনের. দায় মাটয়েছে সর্বালী ওর এই তুচ্ছ 
মানা লোকের চোখে সে কি লোলুপ: ব্যবসায় থেকে। 
হা! গা ঘিন ন করে। তব কিন্তু, আর রতন? সেও ওর ভপস্যা-করা 
ধায়ে, মাখলে চলে, না। ওকে বাঁচতে ছেলে। মায়ের অন্তরের কামনাটিকে, 
হবে, বাঁচাতে হবে, ওর রতনকরে, তাকে, তার সাধনার গৌব্ররাটিকে ঠিক ঠিক 
মানুষ করতে হবে। ওর পণ ওকে হৃদস্ঞ্গম করে. নিজের, ষরকে তীর হতে 
পূরণ করতেই হকে। তীব্রতর; করেছে। 'বানিময়ে। ভগবত ' 

তাই সেসব, দৃষ্টি শুধু সহ্য করা. তাকে বমৃখ করে নি.। ক্রমাগত পুরস্কৃত 
নব, একটু-আধট? হালকা ইন্ধনও,. করেছে তার নিষ্ঠার, য্গ্য ল্য 
যোগাতে হয়, সর্বাণটীকে। ও লক্ষ্য করেছে দদিয়ে-। 
কেমন করে কাছে-ভিতের দোকানগুলো রতনের ছেদাঁবহীন " সফলতায় 
থেকে থন্দের ভেঙে এসে. একে একে সর্বাণশীর বুকখানা গর্বে ফুলে উঠেছে। 
জুটেছে ওর কাছে_ট্রাই বাঁধা দিশি ওর মায়ের প্রাণ ডানা মেলে উড়ে 
সাহেব থেকে শুরু করে, টিক বাঁধা কৌঁড়য়েছে স্বপ্রময় নীল আকাশের 
আবদাি, পর্যন্ত, অনেকু। , আর; তেমনটা, তলে; একবারও মনে জাগ্গে নি সেই 
যে হতে, পেরেছে, সে.-ওর পানের কোন- নোঙরা. পাঁন্কল জ্লার পাড়" যেখানে 
চমৎকারত্বের। জন্যে, নয়, অন্যতর চমকের, দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে সারাদন' ধরে ওকে 


জন্যে; ও বিলক্ষণ রোঝে, সে চমক শিকারের আশায় উদগ্রীব থাকতে হয়। - 


ওর পশচশ হেমন্তের 'শিটশরপুস্ট ওর কাছে তখন এই ডানা মেলে চলা 


যৌবনের; তাজ্সা চদ্দৌসী গমের মত সত্য, আলো সত্য, সত্য ওই নীলাকাশ;. 


দেহকান্তির; টানা টানা, উজ্জবল চোখ, শিকার মিথ্যে, প্রতীক্ষা মিথ্যে, মিথ্যে যত 
টিকোলো, নাক, পাতলা চাপা ঠোঁট, এক- দুনিয়ার -পাঁক! 

রাশ কালো রেশম চুল, ইনি চওড়া কস্তা এই সক মধ্যের *লান ও ভুলে যায়, 
পেড়ে ধপধপে সাদা, শাড়-এসবের॥ - যখন চোখের: সামনে, ওর ঈঠ’সত স্বপন- 
এসব চটক. খদ্দের, টানে ময়রার দোকানে - কুমারকে ধাপে ধাপে, পলে পলে মূর্ত 
মাছ-মৌমাছ-বোলতার মত। খিল হরে উঠতে দেখে; - যখন মনে হয় এ 
প্যনের ওপর মঠে আতর বোলানর ওরই বচন একান্ত ওর। অতাঁতির 
সঙ্গে ব্যরসায়ীদের মার্জার-বনরের। মত, ক্ষোভ ওর মুছে যায়, করে যায়৷ বর্ত- 
যাঁদ আবার, চাপা ঠোঁটের, মুচকি, হানি, মানের যা কিছু, কৃক্ছসাধনের ক্লেদ, যা: 
একটু বুলিয়ে, দিতে, পারে, তাহলে, 'কছু অবমাননার প্লালি। ওই 'সক 


তা আর কথাই নেই, সে খদ্দের পল্পবগ্রাহ স্থল রসের রসিক খদ্দের: 


বনের মত কেনা, হয়ে যায়! - রূপা, জনতা, যারা সাধনা পণ্ড করার 
এসব করতে হয়েছে সর্বাণীকে, জনের ভূত-প্রেতের মত এসে উংপাত্র 


দনের পর দিন। তারপর, 'দিনাদ্তে কবতে চায়, জরা কোথায় উবে যায়,: 


ঠাটবাট গুটিয়ে যখন বাসার দিকে পা কোথাও চিহ্ন থাকে না তাদের। মনের, 
ধাঁড়য়েছে তখন মনে, আর কোন প্রান তগোভামিতে ৷ 

লেগে থাকে নি। সারাঁদন জলে, পাঁক 
চরে, বেড়ান হাঁসের মত ডানা বাড়া দিয়ে৷ _ সরে: যায় তই নয়, 
উঠে এসেছে, কোথাও জলের দু'একজন, যারা, উৎপাত করতে, চায়, 


সরে বায় অরেও 


ফোঁটা নেই, নেই, কোথাও- এটুকু নি কোনদিন; কোনাঁদন উত্যন্ত কর ি- 


পাঁকের, দাগ । জরাপীর চিন্ভাকে । 
সার্থক হয়েছে সর্বাণীর এসব করা,॥ 
ব্যবসায় ফলাও, হয়েছে ॥ অঢেল বাক যেখানে রতনের বাপ ওকে কখনো; য়ে 
ধুয়ে সারতে পারে না। অন্য দোকানের, যেতে পারে নি, নিলে যেত চায়' নি। 
খদ্দের ছুটে এসেছে, যারা, কোনকালে ফাঁদ সব ফেলে সর্বাপী সেই হাতছর্দীনতে 
পান৷ খেতো না, তারা পান৷ খাওয়া সাড়া দিতে পারতো, ওর জীবন ভরে 
ধরেছে দু-এক 'খিলা করে, যাত্রা দিনে, উঠতো, কানায়। কানায় .আার এক রং-এ, 
দু-খাল খেতো ' তারা পাঁচ বালিতে আর এক মাধূর্ষে॥ 
উঠেছে, লাভের. অঙ্ক ওর. নিদাঘ. শ্যামলবাব্। ভালহোসী। পাড়ায় 


তরু বরং এমন 


দুপুরের তাপমান যন্রের পারার মত কাজটাজ হরোধহয়। করতো একটা, কিছু সর্বাপী। 


- চরচর করে উরনমূখী হয়েছে। ওদিকে তার ঠিকানা জানে না সর্বাণী, দরকারই 


সর্বাণীর মন থেকে শ্রফ ফে তারাই 


এক জগতের; দিকে হাতছাঁন, দিয়েছে ' 


ধা কি জানার, [১ শির 
খদ্দের বৈ ভো নয়। অশগোছাল বেশ- 
বাস, এলোমেলো চুল, শিশুর মত সরল 
অথচ উচ্ছল মৃথভাব, গভীরু কালো, চোখ ।. 
প্রায় নিত্য এসে লোকটা দু-এক ঘণ্টা 
করে. আলাপ অআমাতো। কতো রং-এর,. 
‘কতো ছাদের সে আলাপ, কি মি্ট তার, 
।সূর। চোখের চাউান তারও সহজ ছিলে, 


ডুব দেওয়ার লোভ হয়, সেই _সঙ্ছে 
ভয় হয়, একবার জ্বলে বু আর ওঠা 
'যাকে না। 

সহজ সপ্রাতত সুরে ক বলতো, 
লোকটা, হাসতো 'দিখ্বাদিক কাঁপিয়ে ॥ 
ওকে সে ভাকত' তাম্বুলকনেছ্ 
ঘলে। প্রথম প্রথম রাগ হোত সবাণীর। 
একাদন ও 

আপনার কি কাজকর্ম নেই 
আঁফসে ? 
১৮5, ‘বাঁধে নাঃ 

£ কান মানুষই " 'নরবাচ্ছল কাজ 
করে না। অন্যেরা, একটু করে কাজ 
‘করে, একট: করে জরোয় নানা আঁছলায়, 
আমি একটানা কাজ সেরে একটানা, 
-জিরোই, বাইরে ঘর! বদ্ধ ঘর অসহ্য। 

£ কিন্তু অন্য" কোথাও তা. মেতে - 
দেখ না? 

হিরু SUR FR 
দ্যাখো, এর জবাবে আমি কম করে- 
একশোটা পদ আউড়ে মেতে পারি 
বৈষফবপদাব্লী থেকে । কিন্তু, আমার " 
কথা মার দুপট-ভালো লাগে, তাই 
এখানেই আসি। ভুমি না চাইলেও 
আসবো, দুরে দাঁড়িয়ে থাকবো, তোমায় 
বিরক্ত করবো না! 

মড়মাঁড়ুয়ে উঠোছিল সর্বাপণর বুক- 
খানা। তবু মুখে ও কিছুই : বলতে 
"পারে নি আরও একদিন কথায় কথায়. 
শ্যালবযবদর সংসারের কথা সপত সে 


£ মনের মত মানুষই পেলাম ন, 
ঘর বাঁধবে কে? 

£ সোঁক? দুনিয়ায় এতো. লোক - 
থাকতে আপাঁন মনের মত মানুষ খে 
পেলেন নাঃ । 

১ খাঁজ নি তো কোনদিন। এমন 
বাদের আশপাশে সে গেছি তাদের মধ্যে 
তেমনটা পাই নি- মানে, এতোদিন পাই: 
fন। তবে এবার পেয়েছি একজনের 
দিশারা, কিন্তু তার মন জান নে। | 
+  লুত্ধ. মনটাকে, কূড়কে দিয়েছিল 

"আর এগোতে দেয় নি এই 
সর্বনেশে আলোচনা। ' না, ওর তপস্যা 


রোজ রোজ . এতক্ষণ করে- - 


নেই। 

আরও একজন মানুষ মৃাজ্কবাবৃ- 
হত 7 ব্রাঞ্চ পোস্ট আঁফসের কর্ম 
বা? 
-লোকটার সাথে আলাপ। লোকটাই যত্র 
করে করে, 'দিয়োহল একাউশ্ট খোলার 
যাবতীয় ইতকর্তব্যা। তারপর মাঝে 


. মাঝেই যাতায়াত করতে হয় পোস্ট - 


আঁফসে, দেখা হয় লোকটার সাথে । ব্রঙ্গ 
রাসকতা এ লোকটাও করত সর্বাণার 


চালাচ্ছে দেখ, তা দিনের কর্মক্ষেন্র না হয় 
৪৪5 -রাতেরটা ‘ক বাসাতেই! 
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পল পরেই কিন্তু আবার সামলে য়ে যে 
সুরে কথা বলোছিল সর্বাণীর কাণ্ডাল মন 
তাকেই ভয় করে সবচেয়ে বোশ, 

£ দ্যাখো, ক্ষমা-টমা চাওয়ার অভ্যেস 
তো আমার নেই, তবে নিজের ভুল 
দবীকার করতে আম লন্জা পাইনে। 
আসলে বন্তব্যে পেতে গৌরচীন্দ্রকেটা 
আমার নিতান্তই ছ্যাবঙ্গাঁম রকমের হয়ে 
গেছে। যাঁদ ভরসা দাও, এবার সোজা- 
সুজ বলে ফেলি আমার আসল বন্তব্যটা। 

কোন জবাব দেয় নি সর্বাণী। 
লোকটা হয়ত দৃষ্টিতে নিষেধের ছু 
খখজে পায় নি, তাই ভরসা করে বলে 


_ £ সেই প্রথমাঁদন থেকেই তোমায় 
কেমন ভাল লেগে গেছে। অবশ্য ভাল- 


বাসা টাসা আম আবার ঠিক বুঝি নে। 


তবে একটা বেয়াড়া উপসর্গ জুটেছে, একা 
থাকলেই, তোমার ভাবনা মন জুড়ে 
থাকে। ভাবতে আমার কষ্ট হয়, 
তোমার মত মেয়ে কেমন করে নামতে 
পারল এমন একটা উচ্কবাত্ততে। পান 
বেচা, মাছবেচা, আলুবেচা মেয়েমানুষদের 
সম্পর্কে ধারণা তো এদেশে মোটেই উচু 
নয় কারো ॥ মনের মধ্যে তাই অহরহ 


৪ 


জানিয়োছল, ওর্‌ স্বপ্ন, 
ওর সাধনা ও কোন প্রলোভনেই ত্যাগ 
করতে পারবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস 
ছেড়ে লোকটা বলেছিল-- 

£ বেশ, মানুষ করো তোমার 
ছেলেকে, তোমার সাধনায় এবিধ; ঘটাবো 
এতোটা স্বার্থপর আম নই, তবে 
তোমার রতন মানুষ হওয়া অবাধ যাঁদ 
প্রতীক্ষা কার? 

খল খল করে হেসে উঠেছিল 
সর্বাণী। 

£ বুড়ো বয়সে চুড়ো বাঁধার সখ 
আবার থাকে নাক মানুষের! 

£ বয়সটা এখনই ক কম হল 
আমার? এতোঁদন ওাঁদকটা খেরাল্ঞ 
ছিলো না, এই সামান্য চাকার করি, 
আর ষক্ষের মত উল্টোডার্ডায় বাপের 
শভটে-কোঠা আর কিছ; ব্যাত্ক ব্যালান্স 
আগলাই। কোন, উৎসবও নেই, উপ- 
দ্বও নেই। জাবনটা বয়ে চলেছে 
নদাঁর মত নয়, করপোরেশনের পাইপ 
ওয়াটারের মত-নিশ্চন্ত, নিঝপ্জা। 
হঠাৎ তোমার উদয় হতে...ষাকগে, নেশা 
জাগলে বয়েসে কিবা আসে যায়? 

& নেশা ততাঁদনে ছুটে যাবে। 

£ যদ আসো কোনাঁদন, দেখবে। 


' আজ তার বৃথা বড়াই করতে চাই নে। 


হ্যাঁ, একটা অনুরোধ-এই ঠিকানাঢা 
রাখো, কবে কোনাঁদন হট করে অন্য 
আফসে ঠেলে দেবে, তখন আর দেখা 
হবে না। কখনো কিছু দরকার পড়লে 
নিঃসংকোচে এই ঠিকানায় তলব ক'রো-- 
সংসারে আপন বলতে তো তোখারও 


টাকা তুলতে ঝামেলায় পড়ে; আর এক. 
বার রতনকে িবপূর ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজে ভার্ত করতে! ভার্তর ফরমে 
আভভাবকের নাম-ধাম-পেশা লেখাতে 
ফাঁপরে পড়েছিল সর্বাণী-মিধ্যে লিখত্তে 
রুচি হয় নি, সত্য লিখতে ভরসা 
কোথায়- পানবেচা সম্পর্কে 
কারই বা শ্রদ্ধা আছে! ও ছুটে 'গিয়ে- 
ছিল মুগাঙ্কবাবুর পরামর্শ 


৬৭% 


চাইতে? 
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অবলাশলারমে রতনের খুড়োমশায় সেজে 
মৃগাম্কবাবু ফরমের মধ্যে পুরণ : করে 


দিয়েছিল '1নজের নাম-ধাম-আয়ের 
উৎস! 

ওই ওরা বয়ে এনোছল আর এক 
জশবনের সন্দেশ। 

কিন্তু ঠাঁই নেই, ওদের ঠাঁই নেই 


সর্ধাণর জীবনে । তার সবখান জুড়ে 
বসে আছে রতন। 'কংবা রতনও বোধ- 
হয় নয়: তাকে ঘিরে ওর স্বপ্ন, তাকে 
মানুষের মত মানুষ করে তোলার একটা 
পণ। একটা নেশা, একটা জেদ, একটা 
ধনুকভাঙা পণ ওকে অনন্যমনা করে 
তাঁড়য়ে নিয়ে চলছিল সংযম, ত্যাগ 
আর কঠোর শ্রমসাধনের বন্ধুর পথে। 
রতন যাঁদ এমানভাবে ধাপে ধাপে ওর 
কল্পিত পূর্ণতার 'দকে এগিয়ে যেতে 
না পারত, তাহলে তাকে এমন করে 
আঁকড়ে ধরত না ও মনপ্রাণ 'দিয়ে। 
রতনের চেয়ে তাকে নিয়ে ওর যে কঠিন 
পণ, সেটা ওর প্রিয়তর। 

তাই তো এক-একটা সাফল্যলাভ 
করে তার আঁভজ্ঞানপত্রখানা নিয়ে এসে 
ওর পায়ের কাছে রেখে রতন যখন 
বলতো,_‘এই নাও মা, আমার মাতৃ- 
গুজোর আর একটি ফুল” তখন গর্বে 
আনন্দে বুকখানা ওর দশহাত হয়ে 
উঠত। ওর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে 
করতো সেই মানুষটার উদ্দেশ্যে,খুব 
তো বিদ্রুপ করে অট্রহাস হেসেছলে, 
এখন দেখে যাও তোমার রতনকে কেমন 
মানুষ করাছ, আর কাঁভাবেই বা তা 
করছি!’ 

সর্বাণীর ওই একটাই দুঃখ তখন 
ধছলো- মানুষটা ধরা-হোরার বাইরে চলে 
গেছে; ও তাকে হড়হিড় করে টেনে 
এনে দেখাতে পারছে না ওর সাধনার 
সাফল্য শোনাতে পারছে না, ওর 
কণ্ঠের সোদনের সেই আশাবরী ঝংকার 
আজও কেমন অনাহত। 

আশাবরাঁ। তাছাড়া আর তো কোন 
রাগিণী নেই বাণীর জাীবনে। সে 
মানুষটাও প্রকারান্তরে সেই কথা 
জানয়ে গেছল। সে জানতো তার 
জন্যে বেহাগের তান ধরতে ওর 
না মিলবে অবসর, না থাকবে কোন 
তাঁগদ। বেঁচে থাকতে দুটো দিন 
শান্তিতে সংসার করে নি মান্ষটা, 
করতে দেয় নন সর্বাণীকে। কারখানায় 
শাস্তরীগার করতো সে-লোকে 
বলতো ফন্রবিদ্যয় তার মাথা ছলো 
নাক স্বয়ং বিশ্বকর্মার মত। পয়সাও 
তাই কামাতো দুহাতে। 'কল্তু ফুটো 
কলসণতে ঢালা জলের মত সে সব বেরিয়ে 


শৃদ্ধির গুরাগার করতে "তো ও" 
. আসে না যেযার মার্জমত, 


চলুক ৷ নিতান্ত অসহ্য হলে নিজের, 
{নিজের পথ দেখাই ভালৌ। ₹ 7 

কিন্তু মন উপবাসী থাকলেও - যে 
-লোকটার তোয়াক্কা থাকে না, - তার জৈব 
ক্ষুধার ইন্ধন যোগাতে হয় নিঃশব্দে। 


তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে রতন . 


আসে কোল জনুড়ে_আসে মায়া-মমতার 
শতেক গ্রান্থর বাঁধন 'নিয়ে। 


"অসহায় শিশুটার জন্যে ভাবতে হয় 


সর্বাণীকে। দাঁব জানাতে হয় মানূষ- 
টার কাছে-আজ বেবীফুড চার, কাল 


ডান্তার-ওষুধ, পরশু জামা-কাপড়-খেলনা। 
- মেজাজ ভালো থাকলো তো ভাল, 
নইলে খেশকয়ে উঠত লোকটা_'কার- 
খানার মজুরের ব্যাটার আবার অতো. 


লবাবী কিসের? হবে না ওসব, ওই 
এক ছেলের জন্যে মারধোরও . খেতে 
হয়েছে সর্বাপীকে সেই গোয়ার লোকটার, 


কাছে! | 
শেষে কঠিন এক - আন্মিক- ব্যাখি 
নিয়ে নিজেই শয্যা নিলো । 


হয় হয, হয় হয়৷ দুই ক পতিনেবা 
“ফলাচ্ছিস, - সব্বো? . তার - এ 
চেয়ে বাঁচয়ে খরচ কর। টেসে তো. সা 
যাবই দুদিন, বাদ, তথ যার শক - বৃজোঁছল 


করে সতীত্ব 


: . বইয়ে 
পাড়, তখন কি মনে-হয় জানিস? বাপটা, 
তোর কেমনধারা মানুষ হলো র্যা, 
মেয়েটাকে জলে না ফ্লেলে দিয়ে আমার , 


রুচিমত - মত একটা হাড়-হাঁভাতের. হাতে তুলে, 


দিলে? তা সে যাগ্‌গে, দোঁখস দৃখ- 
ান্ধা.করে যাঁদ-ওই শুয়োরের বাচ্চাটাকে 
একটি, ডাসে করতে. পারিস তখন ওই -: 


দেখে ন, নে ভার বাপের নত হবে 


: না৷ 


[= ; হাঃ হাঃ হাঃ, সে দেমাক তুই করতে 
| সব্বো, তোর কর্ম আছে.- 
ঢলঢল যৌবন আছে... 


reo 
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শুধু শঙ্করমাছের -চাবুকের 


ফলল্রাত, ওর সং-শ্রমের 


&৭৮ 


"১ আজ 
" আত্মাকে 


ভদূদোর, : 
শো- শো ভ-ন্‌ ন্‌..হাঃ হাঃ 
উঃ সে..কি বিকট হাঁসি! 


- খরেদকার, তহলে,....কী _ “ তাহলে?- 


আজও ক ও বুক ফ্ুলয়ে বলতে 

প্রারে;_যা পেয়োছ. তার তুলনা নেই’? 
- বুকের ভিতরটা খুজে দেখতে গয়ে 
চোখের জলে বুক ভেসে যায় সর্বাপীর। 


কি বিচিত্র! মেয়েপায়রাটা এক -- 


বোঝা, যায় না 
ওভাবে? এরই মত খে দেখছে ক 
নিজের বুকের ভিতরটা 2 
যাঁদ, ও রতনের বাপের: , 
শুনয়ে শুনিয়ে না বলতে _ 
পারে,যা সেধোঁছ, যা. পৈয়োছ তা 
আমার আনন্দ, । তাহলে সে 
গ্লানি ওর সমগ্র সাধনাকে লক্জা দেবে।- 
আত্মা আবারো অষ্টহাস হেসে 
বলবে,_কী- দিতে পারল তোকে তোর 
ওই ভদ্‌দোর পথ, তোর শোভনতা ? ' 
কিন্তু আজ্ব ও সে কথা বলতে - 


-.পারছে নাই বা'কেন! | আত্মস্দখের 
. জন্যে তো ও রতনগ্োপালের' সেবা করে - 
- নন! ' যা কিছু করেছে, সব ওর সেই * 
ছেলেবেলার ... প্তুলখেলার fi 












(বিনাকা ফ্ুয়োরাইড ছারা প্রতিরোধ 


আপনার ঘাত সদাসর্বদা এসিড-্বারা আক্রান্ত সাম্প্রতিক গবেষণায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে 
হচ্ছে। শেবকালে দাতের গর্ভ যখন আপ- যে বিনাকা ফ্লুয়োরাইড-এর অত্যন্ত কার্যকরী 
নাকে ভোগায়, তখনই বুঝতে পারেন যে ফ্লুয়োরাইড উপাদান, সোডিয়াম-মনে- 
এনামেল বিদীণণ হয়ে আপনার দন্তকোষ ফ্ুরোফস্ফেট (এস্‌-এম-এফ্‌-পি) দাতের 
জীবাণুর কবলে পড়েছে এনামেলের সাথে মিশে গিয়ে তাকে সুদ 
করে তোলে এবং ত্রি-বিধ প্রতিবোধে দম্বক্ষষ 


বন্ধ করে। 


০1 8.4 
Cosmetics 















——_—_—_— 
বিনাকা ফুয়োবাইভ- একই উপাদান, £ প্রাথসিক ক্ষয়ে 
টা এর উপবৌক্ত উপাদান %% এম্‌এমএফপি টিটি বিনাক! 
নি এস. এম-এফ- মুখের মধো এসিড ₹ কু ভুঘোহাইডএর 
উৎপাদনও রোধ এ ২ একই উপাদান, 
করে যা এনামেলের এস্‌এনএফপে 
রি তব কায় সাহাষা এনাদেলের দিতি 
করে ॥ নিবাময় কৰে ॥ 





হু = CIBAICF.23 BEN 


জয় করোছল। . তাই তো রতন তাকে - 
শাসয়োছল, আমার মাকে বাঁদ --গ্রহণ 
-করতে খারো অকৃত্রি-আর অকৃপণ ভন্তি- 
শ্রদ্ধা দিয়ে, এসো আমরা 
এগোই। নতুবা, এখানেই থামা ভালো! 
lj রতনের ওপর রাগ “হয়েছিল 
সর্বাণীর-ষে মেয়ে মুহূর্তে সকলকে 


আপন করতে জানে; তার ওপর ওই সব " 


মৌখক সর্তেরি অত্যাচার কেন?, অর 


জেই দশীপ্তমতী, বাইরে থেকে ' মশাল 
ধরে তাকে পথ দেখাতে চাওয়া অন্যার। . বিঃ 


কোথা দিয়ে যেন ক হয়ে গেল! ২ 
- "শশুর হাতের হাওয়া-ভর্তি বেলু- 
নের মত ফেটে গিয়ে সব চুপসে যেন 
এতোটুকুন হয়ে গেল। 

'ওর স্বপ্ন 'উৃটে পেল।.- 

আর, সাধনা? 

কি বলবে ?...ব্যর্ঘ হয়ে গেল 2... 


সুযোগটা ওরা দিতে চায়। সব খরচপন্র 
ওদেরই, পরল্তু ওভার সাঁজ ভাতা দেবে 


-{ছল সর্বাণীর। মনে মনে ও বলেছিল,_ 
শক দরকার আরও অনেক মাইনের, 
১ যাবা? তোর ওই বিব্রয়রঘের চাকা- 
গুলোকে, এবার . একটু .- 


আম তাই পেয়েছি দুহাত ভরে। আর 
কেন? আর তো আমি পার নে, বাবা, 
তোর ওই ছোটা-আর-ছোটার সাথে 
তাল রাখতে! মা-র্বাণী ও কথা- 


; থামা তো, 
গোপাল! এ যে শুধুই ছোটার নেশা; - 
" দস ফুরিয়ে আসে! “যা আশা-কাঁর নি বার্থ 


যেতে মন চায় না। | 
তরুপীটির কথা তোমায় আগে িখে- 
ছিলুম, সে আর তোমীর পর নেই। তার 
ইচ্ছে আম এখানেই স্থায়ী হয়ে যাই। 
তব; একবার দেশ ঘুরে আসার 
চেষ্টায় আছি, যত তাড়াতাড়ি পারি 
যাওয়ার ইচ্ছে আছে। ইীতি-_ 

পুনঃ তুমি যেন আবার সেই 
বসতঘর কিরে যেও না।-নোগুরা পাঁর- 
বেশে মন নোঙরা হয়ে- যায়। এখান: 


ফেরতা কিশোর আলোচনা, টেন 
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খবনৃতি হয়েছে, এমন কি একটি নৈরাজাময় 
শপারাস্থাতর উদ্ভব হয়েছে বলে কোনো 
কোনো মহল মনে করছেন। এ সম্পর্কে 
আপনার আভমত ক? 

.-আমরা জানি যখনই শ্রমিক-কৃষক- 
মেহনতশ মান্য তাদের বাঁচার দাবতে 
আল্দোলন করে, তখনই সেই বিশেষ 
মহলের, চোখে আইন-শৃঙ্খলা থাকে না। 
অথচ দিনের পর দিন যখন কল-কারখানায় 
তাঁরা ছাঁটাই-লে-অফ-প্রক আউট চালিয়ে 
যান, তখন আইন-শঞ্খলার অবনাঁতি ঘটে 
না। মেহনত মান্মষের ওপর শোষণ 
চালয়ে যাবার অস্যাবধা দেখা দিলেই 
নৈরাজ্যময় পারস্থতির উদ্ভব হস্ব। অথচ 
জা হলো তেলেঙ্গানা কংবা দহারাশ্টের 
{শবসেনার তাণ্ডবে নৈরোজ্যময় পরিপ্থিতের 
উচ্ভব হয় না। - ' . 

--১৯৬৭ সালে যক্তফ্রণ্ট সরকারের 


শৃবরদ্ধে প্নীলশকে নিক্কিয় রাখার আঁভ-. 


যোগ করা হতো। এবারেও ক পুলিশ 
বলে. আপনার মনে হয়? 
_না। ‘ভেচ্টেড ইন্টারে্ট-এর পক্ষে 
প্‌নিশকে সক্রিয় রাখা হয় নি বলেই 
দবশেষ মহল থেকে এমন অভিযোগ করা 


ইঙ্গিত রয়েছে। কাজেই '{চরাচাঁরত 
িয্মের ছু ব্যতিক্রম ঘটবে এটাই 
ল্বাভাবিক। এই ব্যাতিক্রমই '‘ভেম্টেড 
ইণ্টারেচ্ট-এর দূুভণবনার কারণ। তবে 
পূলিশ দশ্তর সি পি এম-এর হাতে-- 


"এজন্য ঘাঁদ পুলিশ সি পি এম-এর দ্ৰাৰ্থ- 


গসশ্খি করে বলে বলা হয়, তাহলে "প্রদ্ন 
ওঠে যে অন্যান্য দশ্তর যে সকল দলের 
হাতে__ভাল্লা কি সেই সকল দলের প্বার্থেই 
কাজ করছে? 
ভারতের "মতো একাঁট রাষ্ট্রে যেখানে 
কিছুটা যুস্তরাষ্ট্ীয় কাঠামো বর্তমান এবং 


সরকারের হাতে, সেখানে প্রাতাঁট রাজ্যে 
কেন্দ্রীষ রিজার্ভ পুলিশ (ণঁস আর পি’) 
মোতায়েন রাখা কি খুবই প্রয়োজন বলে 
আপানি মনে করেন? 

-িলিটারশী তো প্রাতরক্ষার জন্য। 
জাভ্যল্তরণীপ আইন-শঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব 


প্যলশের। রিজার্ভ পলিশ রাখবার , 


ব্যাপারে আমাদের সংস্পন্ট আঁভমত 
হলো [িজার্ভ পলিশ - থাকতে পারে। 
কিন্তু তাকে ন্আশ্ডার স্টেট কন্ট্রোল’ 
থাকতে হবে। 

-আভ্যল্তবীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার 


_ ব্যাপারেও তো সামারক বাহনশর কখনো 


কখনো প্রয়োজন হষ? 

সেটা যখন রাজ্য সরকার ডাকবে । 
-আইন-শৃঙ্খলার - চরম ঢসবনাতিতে 
রাজ্য সরকার ডাকলেই যখন সামারক শান্ত 
পেতে পারেন, তখন রিজ্ঞার্ভ পুলিশ 
মোতায়েন বাখাটা ক অনিবার্য ? 

" সেটা কেন্দ্র জানে। 
১৯৬৭ সালে পলিশ যকক্তক্রণ্ট সর- 
কারের 'বিবুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হযোছলো 
ময়দানে পুঁলশের হাতে 'নগৃহীত হয়ে 
জনৈর্ক মন্ত্ৰী বলেছিলেন আবার ক্ষমতায় 
এসে তাঁরা এর মোকাবিলা করবেন। 
স্বরাম্টীমন্্রশ স্বয়ং বলছেন পুলিশ হুদ্তফ্রণ্ট 
সরকাবকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা কবছে। 
এগুলি ফাস" অথচ এটাও “ফ্যাল 
যে, দত্কুতকারশ পালিশ বা পুলিশ 
আফসারদের 'বরুদ্ধে সরকার কোনো 
‘বোল্ড স্টেপ নিতে পারেন নি। এদিক 
থোক সরকারকে কি পপ্রজনার অফ ইন- 
ডিসশান’ বলা যায়? 

এ প্রশ্ন আমাকে কেন, সরকারকেই 
করন না। একটা কথা মনে রাখা দরকার 


সরকারের এন্ডিয়ার বাঁহভূত। তাছাড়া 


খানে চরম সামরিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আমরা ঘখন গশতান্মিক আন্দোলনে 
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তখনই আদালত থেকে সেখানে প্যালশকে 
ব্যবহার কার নির্দেশ দেওষা হয়। তাঁদের 
ইচ্ছে পুলিশ কায়েম স্বার্থের সেবাতেই 
নিয়োজিত থাকুক। কাজেই এ প্রশ্ন 
আমাকে না করে আদালতকে করা উচিত! 

-কন্তু আপনাব বোধ হয় স্মরণ 
থাকতে পারে ১৯৬৪/ সালে কাঁমউীনস্টদের 
বন্দ করবার সময় গুলজাবালাল নন্দের 
শ্বেতপন্র রচনাব 'মেটেবিযালস সাপ্লাই, 
ফরোছিলেন জনৈক উধ্থতন পুলিশ 


আফসার, যে সম্পর্কে 'গণশীল্তাতে 
একাট প্রবন্ধও  প্রকাঁশত হয়ে 
ছিলো। অথচ সেই কুখ্যাত পীলশ 


আফসারকে নাঁক সম্প্রীতি বাইরে থেকে 
এনে কলকাতায় যথাপয্ন্ত আসনে বসানো 


দাওয়ার পাঁরপ্রোঁক্ষতে ভাবষ্যতে সরকার- 
{বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে 
পারে বলে আপনার মনে হয় কিঃ 
এসব প্রশ্ন আমাকে করবার উদ্দেশ্য 
কি? পুলিশ ইউনিয়নকেই জিজ্ঞেস 
করবেন। ভবে এটা ঠিক পলিশ ইউনিয়ন 
আজ, যা বলছে, বিগত ২২ বছরে তা 
কোনাঁদনই বলে নি। আজম তারা ৫৩ 
দফা দাঁব জানাচ্ছে, [কিন্তু বাইশ বছরে 
একাটি দাবিও তাদের ছিলো না। আন্ন 
এটাও ঠিক যডক্তফ়ণ্ট সরকারকে হেয় 
প্রাতপন্ন করতে তারা চেষ্টার ভরাট করবে 
না। সবোধ দত্তের ব্যাপারে তাদের 


চারত্র তো অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে । একটা . 


কথা বলতে পাঁরি- এই অর্গণনাইজেশনটাও 
একটা “পাক্উালিয়ার' অর্গানাইজেশন! 
একই সঙ্গে গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড 
স্টাফ একমার এই ইউদিয়নেই আছে। 

-প্িশের ক্রিয়াকলাপ এবং সরকা- 
রের বাঁলষ্ঠ 1সম্ধান্তেব অভাব যুক্তফুন্টের 
ভাবমূর্তিকে কিছুটা ম্লান করে "দিচ্ছে 
আপনার মনে হয় কি? র 

-এসব প্রশ্নের উত্তরও কি আমাকে 
[দিতে হবে? আনি তো ববি না 'হোয়াই 
অল দিজ কোয়েশ্চান্স ট; সি'। আর এই 
ইণ্টায্াভউ'-এর  তাংপর্যই বা কি? 
'ইনডিদিশন"এর প্রশ্নই ওঠে না-_কারণ 
সেখানে নানারকম 'কোড' পরিবর্তনের 
প্রল্নোদশ আছে। 

চি tk 4 


চলন 


শ্রীমতী আনিলা  দেবী_সাধারণ/ 
সম্পাদকা, নিখিলবগগ শিক্ষক সামাতি। 

আপনার কি মনে 'হয় সম্প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গে আইন-শঞ্খলার 'চবম অবনতি 
হয়েছে? 

কোনো কোনো মহল থেকে এরকম 
ধলা হচ্ছে ৰটে। কিচ্ছু জা উদ্দেশ্য- 
প্রদোদিত। অবশ স্থানে স্থানে সমাজ- 
বিরোধ শবতি' গণ্ডগোল করছে এ সম্পর্কে 


ই TE Te BUT 
সরকার “কি পুলিশকে নিক্িয় 
করে বেখেছে বলে আপাঁন মনে করেন 2 
-না। অবশ্য পেটানোটা যাঁদ 
পনিশের সক্ষিয়তার পরিচায়ক হয়, 
তাহলে আলাদা কথা। 
পুলিশকে কোনো বিশেষ একটি 
বাত্রনঁতক দলেব স্বার্থে ব্যবহার করা 
হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন ক? 
আমি বিশ্বাস কি না। 
- -আমাদেব দেশে পুলিশ ও জনগণের 
সম্পর্ত স্বাভাবিক নয় এব কানণ ক? 


স্জনদার রণেন সঙ্গে ভাদের পর্ণ 
সহঘে তা এবং দোহাদর্ণপূর্ণ সম্পর্ক 
পাকা, উচিত । 

লাশটি আমলে এদেশে পণীলশেব যে 
চালৰ ছিল স্বাধীল্তান পরে তার কোনো 
গোলক পাঁবিবর্তন হযেছে বলে আপনার 
মনে হয ক? 

সাধারণভাবে পূলিশেৰ মধ্যে কোনো 

গোলক প্রবর্তন হয় শি। তবে এই 
দলিভাগেও স্ামণ্না কিছ লোক যে তাঁদের 
দাত ও কর্তমের্র কথা বোঝেন এতে 
অ+নান্ব- সন্দেহ নেউ। 
*.. পুলিশ ইউনিয়ন বাভিন্ন দাব- 
দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভাঁল্যাতে সবকাব- 
গিববোধশ আন্দোলনে -অংশগ্রহণ করতে পাবে 
নাকি ৯ 

পলিশ তর ন্যায় দাবি অবশ্যই 
জানাবে। সেও তো নাগারিন। 

১৯৬৭ -সালে পালিশ ঝট সব- 
কাবেব বিবৃদ্ধে যডহস্ লিপ্ত হযোঁছলো 
- এবারেও. স্বরাজ্টমন্ত্ী বলেছেন, 
পধীলশৈর একাংশ ষড়যন্ত্র দিশ্প। এই 
পাঁবপ্রোচ্চতে দানাীতিপলাধণ পালিশ ও 
পীলশ আঁফসারদের বিরদ্ধে উপমন্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেস্তে অসলগাব “প্রদ্জনাব 
অফ ইনাঁডাঁসশন' বল -আপাঁন হনে করেন 
ধিক? 

শ্যত্তফ্রুষ্ট সরকার গান্ত হবার পর 


সাপ্তাহিক বসুমতণ 


এমন একটি অবস্থার মধ্য দিয়ে সরকারকে 
চলতে হচ্ছে যে, সকল সমস্যার সমাধান 
সম্ভব নয়। প্ীলশের ওপরতলা দুনশীত- 
পরায়ণ-পর্কার নিশ্চয়ই তা জানেন। 
কিন্তু ‘ভ্রাস্টক কোনো কচ করবার 
আগে নিশ্চয়ই চারদিক থেকে ভেবে 
দেখতে হবে। কাজেই সরকার ‘ইনাডাস- 
শন-এর কবলে গড়ে আছেন বলে মনে করা 
যায় না। 


বর্তমানে পাঁশ্চমবঙ্গে নআইন- 
শ্‌ঙ্খলার চরম অবনাত হয়েছে বলে কোনো 
কোনো মহল মনে করছেন। এমন কি 
রাজ্যে একটি নৈরাজামষ পাঁরাস্থাতির 
উদ্ভব হযেছে বলে বলা হচ্ছে৷ এ সম্পর্কে 
আপনাব অভিমত কি? 

আমার মনে হয় এর গশরধ্যে একটা 
আপোঁকিকতা আছে। তবে আইন-শহ্যলা 
সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সামনা ব্যতিক্রম 
হলে সগাজেব বিছুসংখ্যক মানুষের এমন 
মনে হতে পারে। এরা অবশ্য ‘ভোঁ 
ইলোসেন্টলগ' এটা তেরে থাকে। কিন্তু 
'ভেস্টেড ক্লীস' বা পঃজিবাদণ প্রাতিক্রিয়া 
শল গোষ্ডা আঁত সামান্যতম ব্যকত্কিম 
দেখে যে লসোরগেো'ল তোলে, সেটা 
‘মোটিডেটেভ'--একটা শবর'ট উদ্দেশ্য ভার 
পেছনে কাজ করে। যাঁদও হুক্কক্ষণ্টের 
কোনো কোনো শাঁবকদল, (বিশেষ করে সি 
শপ এন কিছ; কিছু; ক্ষেত্রে যে রকম আচবপ 
করছে তা সদালে'চনাব যোগ্য, তথাপি 
নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি বলতে যা বোঝায় 
পশ্চিমবঙ্গে ভেমন অবস্থার সৃষ্ট হয় নি) 

_এ দেশে পুঁলশ ও জনসাধারণের 
সম্পর্ক স্বাভাবক নয। এব িজ্যাল 
ফাউবগুলি {ক কি বলে আপাঁন মনে 


শাসনের আমল থেকে যে পম্ঘৃতি এবং 
সানাসকতা +ল্ঘে চালিত হয়েছে-_স্বাধীল- 
তার-পরে লার্ঘ ১২ বছরে কংশ্রেসী 
শাসনেও সেই একই পশ্ধীতি এবং আাশ- 
শলকা লয়ে প্রবাদ ও কায়েম! স্রাথেবৰি 
তল্পশ বহন করেছে এবং সাধারণ মাল যেন 
বাঁণন দশকিন্ে অগ্ৰাহং করে তাদের ওপর 
কেবল িপশডলই করেছে । এই কারণেই 
জনসাধারণের মা গযাীঁলশের ল্বাভাবিক 
সম্পর্ক গডে ওঠে লি। 

-১১৬৭ সালে ষক্ক্রণ্ট সরকাবের 
আমলে পশীলশকে *নাচ্রুয কবে রাখা হযে- 
ছিলো বলে আঁভযোগ করা হতো! 


৬৮২ 


এবারেও কি পল বির রে আপনার 
মনে হয়?- 

আমার মতে ১৯৬৭ সালে প্যালশ 
নাক্ষয় ছিল না- এবারেও ভারা নানি 
নয়। প্গীলশকে ক্রয় করে রাখা হয়েছে 
বলে কায়েমশ দ্বার্থ এবং পজিবাদী মহল 
থেকে যে সোরগোল ভোলা হয়োছলো, 
তার মুল কারণ হলো এতকালের প্রধামত 
সেদিন পালশকে কায়েম দ্বার্থ রক্ষায় 
এগিয়ে যেতে দেওয়া হস্স+ণি। এখনো জল- 
গণের ন্যায়সংগত গণতান্দরক আন্দোলনে 
প্যালশের হস্তক্ষেপ বন্ধ করাই মুত্তফপ্টের 
নীতি, যে নীতিব উদ্গাতা এবং প্রবস্তা 
আমাদের দল। বিগত হুভ্তফ্রষ্ট লরকারের. 
আমলে বাংলাদেশে এই নত গ্রহণের মধ্য 
দিযে একাদিকে যেমন শ্রমিক-কৃষক-চাধ্য- 
গবন্তের গণতাইত্রক আন্দোলনের দ্বার 
উল্মৃন্ত হয়েছে তেমনি আবার এর স্ঃদূর- 
প্রসারণ তাৎপর্য ষত্তফ্রণ্টের কিছু বাস- 
পণ শরিক পর্যন্ত সম্টেমভাষে অল" 
ধাবন না করতে পরায়, সংকণ দলা'য়' 
চরার্থে তাকে ব্যবহার কিংবা বাড়াবাড়ি 
করে কায়েমী স্বার্থের ছাতে এই নীতির . 
বিরদ্ধে অপপ্রচারের সুযোগ করে দেওয়া 
হয়েছে। য;ত্রপ্টেরে শরিকদলগযাল এর 
তাৎপর্য অন্ধাবন করতে না পন্রলে 
মালিক বা কাস্মজশ ্বর্থের কর্ণযানেরা 
তাদের শ্রেণীস্বার্থের আঁগদে এই নখতির 
স:দূর তাৎপর্য বুঝে শর তেই একে 
পর্যদদ্ত করার জন্য সবণয্মক প্রচেষ্টায় 
তৎপর হয়ে ওঠে এবং “পলিশ নিন্িয়” 
{কংবা 'ঘেরাও-ঘেরাও' করে সোরগোল 
ভোলে। বর্তমান সযাজ-কাঠামোর মধ্যে 
গ্যালশের যে ভুমিকা তা থেকে য্ব্তফ্রষ্ট 
কোন স্যেই তাকে িক্কিয় করে রাখে 'নি। 
-প্নলিশকে কোনো বিশেষ রাজনোৌতিক 
দলের স্বার্থে ব্যবহার কবা হচ্ছে বলে 
আপাঁন মনে কবেন ক? | 
হচ্ছে, তবে এর কিছ "কার আছে। 
একাটি ক্ষমতাসীন দলের দ্ৰাৰ্থে 'গ্যাঁলশ 
ডিউটি’ বজন করতে প'রে না'। ডৰ 
গমাভশন’ হলো তাদের প্রভুর সেবা করা! 
ইংরেজ আমলে ইংরেজের সেবা করেছে 
চ্বাধীনতার পরে করেছে কংগ্রেস” প্রভুদের। 
সেই একই মানাঁসকতায তারা যাত্তস্ষপ্টের 
বৃহত্তম দলেব আনাগত্য বহন করছে। 
দনৃভবতই সেই ক্ষমভাদণন দলকে সেবা 
করেই ভাবা '্রাডশন” বজায় রাখবে এতে 
আব আশ্চর্য কি? কল্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত 
নি্গেশ দিন আর না দন পুলিশের এই 
মানসিকতার কথা সকলেরই জানা আছে। 
প্য'লশ যাতে দয় স্বাথে ব্যবহৃত না 
হয়, ভার জন্য মন্তেফ্রষ্টে্ নাভি যেভাবে 
'প্রোজেই” করার দরকার হলো তা হয় 
ন। এই সংযোগ দিয়ে পাঁলশেরও একটা 


বাঞ্ছনীয় নয়। কিম্ছু এর বাইরে লুঠ বা 
নয়। | 
* * ৯ 
হ্রীমনোজ বন্য, সাহিত্যক ৷ 
-একি গণতান্তিক দেশে পুলিশের 
ভঁমকা কেমন হওয়া উচিত ? 
-পযালশ-হবে জনগণ্রে সেবক। জন- 
সাধারণের সঙ্গে থাকবে একটা ঘনিষ্ঠ 
- ঘোগাযোগ--বদ্ধত্ব ও প্রশীভর সম্পর্ক। 
দঃষ্টের দমন ও শিন্টের পালনে পলিশ 
দর্বতোভাবে চেম্টা করবে। 'আিই কত 
এই জাতশীয় উন্নাসক মনোভাৰ থাকবে না। 
-কোন উপানিবেশে পীলশকে কি 


সে দেশের জনস্বার্থে ব্যবহার করা হয়। . 


-না। সেখানে শোষকশ্রেণীর 
স্বার্থেই প্‌লিশকে অধিকতর ব্যবহার 
করা হয় : | 
-একটি ওুঁপানবোশক দেশের চরিত্র- 
বিশিষ্ট পুলিশ একটি স্বাধীন গণ- 
তাল্নিক দেশেব মানুষের প্রত্যাশা পূরণ 
করতে পারে কি? | 


খুবই শশ্ত । পলিশ যাঁদ চারিত বদল - 


করে নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
নিতে পারে, তাহলেই এটা সম্ভব হতে 
পারে। অন্যথায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটা 
এক প্রকার অসম্ভব । বহুকালের অভ্যাস 
ও মনোবৃত্তি পরিভ্যাগ করা সহজ নয়। 

--বৃঁটিশ-ভারতে প্াীলশের কাজ এবং 
চাঁরর যেমন ছল-স্বাধীনতার পরে তার 
কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে বলে 
আপনার মন্বে হয় বক? 

স্মালান কিছ নিশ্চয়ই হয়েছে। তৰে 


গান্তাহক বসুতশ 


“ধ্ব লক্ষণায়ডাবে এখনো কোনো পারি- 


বর্তন দেখা যাচ্ছে লা। 


- - -স্বাধীনতা-পরবতকালে পুলিশ ক 


তার ভূমিকা যথাযথ পালন করেছে ? যাঁদ 
না করে থাকে, তবে কেন করে নি বা 
করতে পারে ন বলে আপনার মনে হয়? 

করে নি। কারণ কংগ্রেস বাস্তবিক- 


বছরে আমরা সর্বনাশের প্রায় শেষ প্রান্তে 
এসে পেশছেছি। একটি সমপারও বোধ 
হয় সমাধান হয় ি- বরং দন কে দন 
ভা বেড়েই চলেছে। কর্তৃপক্ষের মধ্যে যখন 
এন্সনিই অনাচার তখন ভাদেরই হুকুন্স- 
বরদার পুলিশের কাছে আর কি প্রত্যাশা 


করা যেতে পারে? আজকে দিকে দিকে- 


জনজাগরণের নানা পাঁরচয় পাওয়া ষাচ্ছে। 
প্রত্যাশা করব, পঢ়ানশও দচ্টিভপথগার 
পরিবর্তন কয়ে নবমর্যাদায় মাহমান্ৰিত 
হয়ে উঠবে। 

পলিশ ইউানয়ন বিভিন্ন দাবি- 
দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকাব-বিরোধী 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে পারে নাক ? 

অসম্ভব নয়। কিন্তু সরকার সহান্য- 
ভূতিশশন হলে এ অবস্থা ঘটবে না। 
প্যলশের মধ্যে ইদানীং বহন শিক্ষিত এবং 
দেশ ও জাতির প্রতি প্রশীতিসম্পন্ন বান্তি 
গেছেন। 
অনধাবন করবেন এবং অকারণ বিরোধের 
সৃত্টি করে দেশ পাঁরগঠনের বাধা হবেন 


-আমার ধারখা-তেমন কিছ; লয়। 
যা সব ঘটছে, এরুপ ব্যাপারের সঙ্গে 
দীর্ঘকাল ধরেই আমরা অভ-স্ত। 
সাম্প্রতিককালে এমন কিছ অভাব্ন*য় 
অধটন ঘটে ন। সম্প্রতি আমি দিলা 
এবং কাশ্মীর ঘুরে এসেছি এবং সেখান- 


গতভাবে আনি তার প্রতিবাদ জ-নিয়েছি। 
কিন্ত একক ক্ষমতায় তাঁদের সে ধারণা 
ফতটনকু লিরাকরণ করা সম্ভব ? 

bd 7 রা ¥ 


৬৮৩ 


তাঁরা নিশ্চয়ই অবস্থা সম্যক ' 


একজন প্রাহথন .ভি-এস-প। 

একাঁদন দেখা করলাম একজন প্রান্তন 
ভি, এস, পি-র সঙ্গে। দীর্ঘকাল পুলিশ 
{বিভাগে চাকার করে কলকাতার উপকণ্ঠে 
অবসর জাঁবনধাপন করছেন। পুলিশ এবং 
পুলিশের চাকরি সম্পর্কে একজন সুস্থ 
চিন্তাশীল ব্যান্ত হিসেবে তাঁকে জানতাম । 
বর্তমান পাশ্চমব্গে আইন-শ্‌ঙ্খলা 
সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা জানতে চাইলে 
তিনি বললেন, 

ইদানীং আইন-শৃঙ্খলার অবনাত 
সম্পর্কে কিছ রাজনৈতিক দল এবং বিদ্ধ, 
{কছ্‌ সংবাদপত্ৰ আঁতমান,য় সোরগোল 
তুলছে । কোথাও কোথ:ও 'বাক্ষিপ্তভাবে 
কিছ; কিছু হাঙ্গ-না হচ্ছে। সে-সব 
হাঙ্গামার জন্য রাজনোভিক দলগংলোই 
দায়।। ম্ততক্রণ্টের শারকী সংঘর্ষ অনেক 
ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রচারের নুষেগ করে 
দিচ্ছে। পজিশের পক্ষে সবক্ষেত্রে শান্তি- 
রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ওই শরিক 
সংঘর্ষের কারণেই । কোনো একটি সংঘর্ষের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বণত্তদের প্রত পুলিশ 
সর্বদা উপযযন্ত ব্যবদ্বা গ্রহণ বন্ধতে পারে 


'না! কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যারা বোদো রাজ- 


নৈতিক দলের অনুগত হলে--সেই দলের 
পক্ষ থেকে ল্বাভাবিকভ,বেই পনীলশকে 
ইনক্মেন্স' করব.র চেস্টা, হয়। এর ফলে 
পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে ভার ক্তব: পালন 
করতে পারে না। তখনই বিপরীত পক্ষ 
থেকে পলিশ নিক্ষিয় বলে আভিঘোগ 
ওঠে। অভিযোগ ওঠে সেই সংশ্লিষ্ট 
রাজনোতিক দলের প্রত প7ীলশের পক্ষ- 
পাঁতত্বের। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পালিশ 
একপ্রকারের মল্তরবিশেষ। রজনৈতিক 
দজ্ধগল প:লিশের এই বাস্তব অস্যবিধার 
কথা অনধাবন না করলে প্যালশকে থব 
স্বাভাবিক কারণেই ‘ন যযোৌ ন তস্থো, 
অবস্থায় লিল্দাভাজন হতে হবে। তবুও 
পশ্চিমবঙ্গে আইল-শ্ঙ্খলার ক্ষেত্রে এখনো 
কোনো এীতিহাসিক অবনাতি ঘটে ন! 
নৈরাজ্য! বললে অনেক বাড়িয়ে বলা হয়! 

_কিন্তু স্বাধীন ভারতে পা্যালশ কি 
তার কর্তব্য যথাযথ পালন করেছে বলে 
আপনার মনে হয? 

লা । জনহত পারে নি। স্বাধখলতার 
পরে প্যালশ বিশ্তাগের রলস- এবং [শিক্ষণ 
দরকার দিল, তা করা হয় নি। পাশকে 
দেশের কোটি কোটি ঘণ্নষের নিকট থেকে 


.আলাদা করে রাখা হয়োছলো। ফলে জন- 


সাধারণের সঙ্গে প্যাঁদিশেন্র সম্পর্ক বদ্ধুত্ব- 


সলভ হতে পারে নি। বরং দিন দিন . 


পলিশ সাধারণ সান ষের কাছ থেকে আরও 
দূরে সরে গেছে। 
কিভাবে পাঁদশ ও জনগণের সম্পর্ক 


Eee হি 


প্বাভীবক হতে পারে বলে আপাঁন মনে 
ফরেন 2 

অল্প কথায় বোধহয় এর উতর 
দেওয়া য/য় না। তব; এ ব্যাপারে সরকারের 
দাই বেঁশি। পাশ কোডের  পারি- 


ধ্বংস করা প্রশ্নোজন। এরফলে তার সক্ষত্র 
দানাবক অন্ভ্ূতি এবং ‘সেন্স অব 
[ডিউটি-র উৎকর্ষতা লাভ হবে। আর 
একটা জিনিস অবিলম্বে বন্য হওয়া উচিত 
বলে মনে কাঁর। সেটা হলো একটি রাজ্যের 
পুলিশ অন্য রাজ্যে পাঠানো এবং একটি 
রাজ্যে অন্য রাজ্যের আধিবাসণকে পালিশ 
বিভাগে লিয়েগ । একথা আজ 'অক্বাকার 
. করে, জ.ভ নেই যে, সারা ভারত' জুড়ে 
উল্ন প্রাদেশিকতার হাওয়া মান্মষের মনকে 
'বিষান্ত করে তুলেছে। এই অশুভ পরিবেশ 
থের্কে ঘতাঁদন দেশ মুক্ত না হয় ততদিন 


সুযোগ পেলেই সে রাজ্যের জনতার ওপর 
অভ্যাচাক্স চালাতে পারে। কারণ প্রাঁদশও 
দ্রদাজবহিভূ্ত কোনো জীব নয়।, 

রং চর * 


একছন এ-এস-আই | 

কথা হচ্ছিলো কলকাতা পুলিশের 
জনৈক  এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের 
সঙ্গে। একটা মর্মান্তিক বিক্ষোভের সুরে 
ভদ্রলোক বলছিলেন: জানেন, আমার ফাঁদ 
কোনরকমের বকল্প কোনো উপাষ থাকতো 


তাহলে. পাঁলশ বিভাগে আম চাকার 
করতাম না। এত বড় নোংরা, দুনণীত- 
পরায়ণ এবং বিভাগ ভারত- 


বর্ষের প্রশাসনব্যবস্থা় আর নেই। এমন 
একটি বিভাগ যেখানে চাকার করলে 


চাঁপয়ে দেওষা একপ্রকার জন্তুর মতো! 

ভদহুলোক একট) থেমে গেলেন- আম 
কিন্ত পলশের নিচের তলার কর্মচারীদের 
কথাই বলাছি। এই বোঝা আরো না পার 


হ IASI হা লাজ 


bat পতিত 


লাইক বস)মতী 


লইতে না পার -বইতে-কেবল বোবার 


ভারে কু'জো হয়ে মাচ্ছি। কিছুই করবার 
নেই, কেন না কোনো উপায় নেই। এক- 
জনকে জানতাম, যে বইতে পায়তো, কিন্তু 
পইতে পারে নি। কানন ঘটক। একটা 
আপো।যহীন' সত্তা; পটজিশ বিভাগ তথা 
দুপরয়রদের বিরুদ্ধে কয়েকদফা আঁভ- 
যোগ এনে হায়ার অথরিটির সুখের ওপর 
পদত্যাগপত্র ছুড়ে ফেলে - দিয়োছিনেন। 
তাঁর সেদিনের সেই দন্ত ভঙ্গীতে ‘চল- 
লাম' বলা এবং চলে যাওয়ার চর আজও 
আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। আমার যেন শ্রনে 
হতো-এ-ছেলে পৃিশশ করবার জন্য 
জন্মায় নি। 

তান একট; চুপ করলেন। ফাঁক পেয়ে 


আমি জিজ্ঞেস করলাম--আচ্ছা, পুলিশ 


{বিভাগের প্রাত আপনার এই কাঁতশ্রদ্ধ 
হবার কারণ কি? 


অনেক জানেন। 
না। জানি না আমরাও! কারণ আমরাও 
নিচের তলার মানদঘ--আদার ব্যাপার 
জাহাজের খবর পাবার কথা আমাদের নয়। 
তব্‌ একথা তো তিক যে, ষ্ৰজ্ন-পোধণ, 
পক্ষপাতিত্ব, দনীশত, ঘ্যষ ও ঘসর 
জিপ 
সর্বোচ্চ প্ধান লাভ করেছে। 

এ পল ৩১৪ 
হাতে মে কত অসহায় সে কেবল জাসরাই 
যথার্থ জানি। জীবন বিপন্ন করে ঘারা 
কিমিলাল ধরলো- প্রমোশন কিংবা পনর" 
চ্কারের অধকার তারা হয় লা! আবার 
‘সার, স্যার’ কিংবা অয্নোলং-এর জোরে 


-আচ্ছা, আমাদের দেশে জনসাধারণের 
সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক ভালো নয় কেন-? 
আঁম জিজ্ঞেস করলাম! 

-পঢাঁলশকে জনসাধারণের কাছ থেকে 
দূরে সাঁরয়ে রাখা হয়েছে বলে জনেকে 
বলে থাকেন। একথা আমিও অগ্বীকার 
কার নে। কল্কু সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
বলতে, চাই--এদেশের জনসাধায়ণও. ভালো 
নয়। অধিকারটযকু ভোগ করবো, অথচ 
কতবেস বেলার চোখ বুজে থাকবো--এ 
মলোবৃত্তি মারাত্মক। অনেক ক্ষেত্রেই জন 
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চা ০, পিই 


টো নম ২. 


সাধারণ প্রাঘশের প্রাতি আবচার হয়ে 
থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে আমরাও 
মাশনঘ। 
রর 
উন্নত কিভাবে হতে পারে? 
“-জলসাযারণকে সহানন্ভুছির সঙ্গে 
পুলিশকে বিচার করতে হবে। পুলিশেরও 
বোকার সময়,এসেছে যে, এতকাল যেভাবে, 
চলেছে সেভাবে আর চলছে না! তাদের 
দৃন্টিভঙ্গতে - পাঁরবর্তন আলতে হবে। 
জনসাধারণেত্রও একচোখা মনোভাবের পাঁর- 
বতনি দরকার। একটা ' স্বাধীন দেশের 
মানুষের প্রত্যাশা হয়তো এদেশের পালিশ 
পরেশ করতে পারে নি, কিস্ভু একটা 
ফ্বাধীন দেশের নাগাঁরকের যে সমাজ-চেতনা 
থাকার দরকার হিলো_-ভাও সামগ্রিকভাবে 
এদেশের. মানুষের গড়ে ওঠে নি। তার 


চরণ করোছিলো। এবারেও' এই সরকারের , 


প্রীত তাদের পূর্ণ আনুগত্য আছে বলে 
১আপাঁন মনে কবেন কি? 


_নচতলার প্যাঁলশদের পূর্ণ -আল;- ৮ 


গৃত্য আছে বলে আঁম মনে কাঁর। ওপর- 


-না। কারণ কিছ কিছ; ঘটনা .ঘ। 
ঘটছে, তা আগেও ঘটতো--পরেও ঘটবে । 
সেদিক থেকে দেখলে চিরকালই আইন- 
শৃঙ্খলার অবনত থাকবে ।! ' 

-আসবার সময় বললাম--আপনার 
সঞ্চো এই কথাবার্তা ,যাঁদ পরিকায় ছাপ ? 
উাঁন' একট. ভাত হয়ে বললেন-না, না, 
যে বিভাগে চাকরী করি-তাতে আমার 
চাকরশ চলে যাবে। অথচ বেকার হলে 
কয়েকটি মানুষ সমেত আম মারা যাবো। 

বললাম-_আচ্ছা, আপনার যাতে কোনো 
দবপদ না হয়, সেইভাবে 'িখবো--আপাত্ত ২ 
নেই তো? একট; হেসে উন বললেন_ 
দেখবেন, যেন মারা না পাঁড়।' 
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শাএন্ব-- অত তত 6-০ ০০ জা চেনে ঘি 
প্রল্থ প্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, 
ফলিকাতা-১২। মূল্য £ পনের টাকা । 


সুদ, সরোবর বা জলাশয়, যাই বলা 
ঘাক্‌ না কেন, তারই তীরে নাঁতবৃহৎ 


উপন্যাসে ঘনাদা নামে সুপািচিত। ঘন- 
শ্যাম দাসকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধদের সান্ধ্য- 
মজলিস যখন জমে উঠত, তখন ঘনশ্যামের 
কা্পনিক এবং এাতহাঁসক হীতবৃত্ব 
শুনতেন অন্যান্য সভ্যরা। সমগ্র উপন্যাসে 
ঘনশ্যামের মুখ দিয়ে লেখক একটি 
এতিহাঁসক এবং কাম্পনিক ঘটনাপ্জ 
পাঠকদের সামনে মেলে ধরেছেন । 
এীতহাঁসক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা 
. এট এক অসাধারণ উপন্যাস। " তবে 
ঠিক এতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কারণ 
উপন্যাসের বহুস্থানে কম্পনার সাহায্য 
নেওযা হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটি এক 
নিগন্ত রহস্যে ভরা। সেদিক থেকে 
প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই উপন্যাসটি পৃথিবীর 
বহু শ্রেষ্ঠ রহস্য উপন্যাসকেও হার 
মানায়। তা হলে ক এই উপন্যাসাঁটিকে 
রহস্য উপন্যাস বলা যেতে পারে? না 


তাও নয। কারণ এই উপন্যাসে রহসাকে - 


ঘনীভূত করা হয়েছে একটা অদ্ভুত 
সাস্‌পেন্স বা ওংসুক্যকে পাঠকেব মনের 
মধ্যে জিইয়ে রাখার জন্য। উপন্যাসাঁট 
আধ-নিক প্রেমের উপন্যাসও নয়, যাঁদও 


সোঁবিকাকে উদ্ধার করে নাম রাখেন কয়া! 
কয়াকে এই উপন্যাসে একটি দনশ্ধ অথচ 
উপস্থাপন করা হয়েছে। বথাষথ 
ঠবচারে এটি প্রেমের উপন্যাসের পযনিয়েও 





পড়ে না। 'ভা হলে এঁট ক ধরণের 
উপন্যাস? বলা যেতে পারে, লেখকের 
এটি একটি নতুন জাতের, নতুন স্বাদের 
সার্থকতম বাঁলম্ঠ প্রচেষ্টা! এই ধরণের 
উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বা ভারতায় 
সাহত্যে এর পূর্বে দেখা যায় নি। 
বদেশ্বী সাহিত্যেও এ ধরণের উপন্যাসের 
সম্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না। সোঁদক 
থেকে প্রেমেন্দ্র {মিত পাঠকদের ধন্যবাদাহ্। 

এই উপন্যাসাঁটকে যাঁদ 'দিবানিদ্রার 
ওঁষধ হিসেবে ধরা হয়, তা হলে মস্ত ভুল 
করা হবে। উপন্যাসাটি আগাগোড়া 
রহস্যে ভরা এবং কাল্পানক ও এত- 
হাসিক উপাদানে গঠিত। বাজার চলতি 
উপন্যাসের উধের্য বলেই একথা জোর 
সংযোগ করে না পড়লে এই অর্প্ব 
উপন্যাসের রস যথার্থ উপলাব্ধ করা 
সম্ভব হবে না? 

গল্পের মূল কাঁহনী শুরু হয়েছে 
ঘনাদার আদ প্রুষ ঘনরাম দাস বা 
গানাদোকে ভিষে-খিনি ক্রীতদাস রূপে 
এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছেন। ঘনরাম 
দাসত্-শঞ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে কটেজের 
ছচডপর নিয়ে ফিরছিলেন এক জাহাজে । 
এই জ্নহাজেই 'স্পেনের এক ঈর্ষাপরায়ণ 
সৈনিক সোরাবিয়ার সংগে জুয়া খেলায় 
জাঁড়য়ে পড়েন এবং অদ্ভুত এই জুয়া 
খেল্সায় গানাদোর কাছে হেরে গিয়ে 
হিঃসায় আকোশে সোরারিয়া প্রা ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠোছল। এমন ক শেষ পর্যন্ত 
গানাদোর বিরদ্ধে প্রাতাহংসা চারিতার্থ 
TRU নারি 
শল! 

এই উপন্যাসের ফল কাহিনী, 
পিজারো কর্তকি সুর্য.কাঁদলে সোনার দেশ 
বা পেরু বিজ্ঞয়। এই আঁভষানে ঘনরাম 
বাগ্মনাদো ছিলেন পজাব্রে'র সহচর। 


“পের; সায্রান্দযের সম্মাটকে বলা হ'ত ইংকা ৷ 


ইংরারা নিজেদের সুর্যের সন্তান রলে 
জানতেন ॥ তাঁদের উপাস্য দেবতা 
ছিলেন ভ্রীরাকোচা বা পাচাকাম।ক। 


৬৮৬ 


হয় সেই কাঁহনী এই উপন্যাসে বার্ণত। 
ঘনরাম বা গানাদো পজারোর সহচর হয়ে 
অভিয়ানেব একটা অংশ রূপে গিয়ে- 
ছিলেন ইংকা সম্রাটের দেশে। কন্ছু 
সম্রাট এবং তাঁর সহচরদের উপর অহেতুক 
বর্বরোচিত অত্যাচার এবং অসুযম্পশ্যা 
রাজকুমারীর উপর নারীমাংসলোলুপ 
নরপশুদের অত্যাচার দেখে গানাদোর 
পক্ষে শেষ পর্যন্ত {পজারোকে সমর্থন করা 
সম্ভব হয় নি। আতাহুয়ালপাকে 
উদ্ধার করে পেরু সামাজ্কে ল,”ঠনের 
হাত থেকে বাঁচবার জন্য গানাদোর' যে 
প্রধাস, তাও এই উপন্যাসের শেবের 
দিকে আত সুনিপৃণ রহসোর মধ্য দিষে 
বলা হযেছে। 

“সূর্য কাঁদলে সোনা' ইতিহাসের এক 
আশ্চর্য যুগের কাহনী। ইতিহাসের 
বহ বিচিত্ৰ এবং কষ্টসাধ্য উচ্চারণের নাম 
এই উপন্যাসে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত 
ছড়িয়ে আছে। ইতিহাসকে বিকৃত করা 
লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তাই এ্রীতহাসক 
এ নামগ্দলোকে লেখক ঘথাষথভাবে বব- 
হার করেছেন, এমন ক যেখানে প্ররোজন 
সাল তারিখ পর্যন্ত পাঠকের সাবধের 
জন্য 'বিরন্তি উৎপাদন না করে লেখক 


মাঝে মাঝে এই মজলিসের অবতারণা 
আছে। মূল কাঁহন'র সংগে সংগে যাতে 
পাঠকের বিরন্তি উৎপাদন না করে বা 
উপন্যাসটি. একঘেয়েমি দোষে দুষ্ট না 
হয় সোঁদকে দ্যাষ্ট রেখেই লেখক মাঝে 
মাঝে এই মজালসের উপস্থাপনা করেছেন 
এরং এখানেই লেখকের সনপুণ মুল 


মানা এবং কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। 


পেরু বিজয়ের প্রায় অবিশ্বাস্য ইতি-- 


হাস ও কাঁহনীকে কেন্দ্র করে- প্রেমেন্দ 
মতের মানসপূুত্র ঘনশ্যাম দাস ব্‌ পাঠকের 
বহুপাঁরাচিত ঘনাদার রসঘন কল্পনা এক 
পরমাশ্র্য সাঁহত্যের সাঁণ্টি করেছে ইতি- 


হাসে যার ভুলনা মেলে না। ঘটনার ঠাস- ' 


বাসনা কিন্তু সমানই থেকে যায়। এই 


for the novelists’ যা রুচিবান ও 
মননশীল পাঠকদের মনও গভীরভাবে 


করবে। 

সর্বাংগস্ন্দর এই উপন্যাসাটর ছাপা 
টা 
হলে ভালো হত।, 


Bankim 
Bankiin . Chandra Chatterjee: 
Edited by Shri Jogesh Chandra 
Bagal : Sahitya Samsad, 924, 
Acharya Prafnlla Chandra 
Road, Calcutta-9. Price Rs. 15. 


" বাঙাঙ্গী পাঠকের কাছে বাঁত্কমচন্দরের 
নতুন করে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন 
নেই। আধানিক বাংলা সাহিত্যের জনক- 
স্থানীয় এই বিরাট পুরুষ আমাদের 
সাহত্যে যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করোছিলেন, 
পরবত্কালে তা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত 
হয়ে বিশ্বসাহিত্য এক আঁত মর্যাদাময় 
স্থন লাভ করে। অনেকেই জানেন যে, 
শ্রীঅরাবন্দ বান্দত এই ধাঁষ তাঁর প্রথম, 
প্রচনাটি ইংরাজণ ভাষায় প্রকাশ করে- 
শুছলেন। এটির নাম -Rajmohan’s 
-াife. ইংরাজী ভাষায় রচিত এই 
উপন্যাসাট. পড়তে পড়তে বোকা যায় যে, 
পরুবতাঁকালে কেন এটির লেখক, অসংখ্য 
উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করতে পেরে- 


নমুনা এই উপন্যসাঁটতে রয়েছে। নবম 
পৃষ্ঠায় রাজমোহনের স্মরীকে শামন করতে 


ব্রার 


গিয়ে যে ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন সে 


"বিষয়ে বাঁচ্কমচন্দ্র কটাক্ষ করেছেন 


“It is unnecessary to try 
the patience of my readers by 


reproducing all of his ভু 3 


gate. 


এক জায়গায় 'মাতাঁজ্জান”ী. রাজমোহনকে - 
| বলছেন bd এ 


‘You are Tight’, she said. 
গু love him—deeply do I love 
him ; ; long loved 1 and I loved 
him s0. I will also tell you 
tliat words have I uttered 
which, but for the uncontrolled 
—Uuncontrolable madness of a 


“ Jove you cannot understand...’ . 


দুর্গেশনান্দনীর লেখকের পক্ষেই এ-ভাষা 


পত্রাবলশর মধ্যে ভদেব মুখোপাধ্যায়কে 
লিখিত পতৱগ্‌াল, Statesman পাৰকায় 
{লিখিত পরশুচ্ছ এবং Letters on 
Hindnisn- এককথায় অনবদ্য। দেবী 


- চোঁধরাণীর শেষ কয়েকটি অধ্যায়ের অনু- 


বাদ পাঠকদের 'িশেষভ'বে আকম্ট করবে 
বলেই আমরা মনে কবি। প্রবীণ সাহিত্যিক 
ষোগেশচন্দ্র বাগল দৃম্টিশান্ত হাঁরয়েও এই 
অমলা গ্রম্থাটর সম্পাদনা করে তাঁর 


সাহিত্যপ্রেমের যথার্থ পারচয় দিয়েছেন। , 
লেনিন ও - ভারতবর্ষ £.শচিদ্মোহন 


১৯২৪ সনে, 
মানবেল্্রনাথ রায়, ৬ এ 
ব’রেন্দনাথ 


_ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বিশ্লেষণ 


মূলক দৃষ্টি নিয়ে। এছাড়া রবান্দরনাথ, 


রচনারীতির 


 রশীতিপদ্ধাত, প্রপদী প্রভাব, খেয়াল ও 


বাংলা গান, টপ্পা, ঠুমরী, তাল ও ছন্দ 
খবষয়ে সহজ ও সরল ভাষায় তানি যেসব 
কথা লিখেছেন সকল শ্রেণীর পাঠকের 
তা ভাল লাগবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। পূব্স্রীদের সম্পর্কে লেখকের 
শ্রদ্ধার ভাবাঁট সহজেই চোখে পড়ে। স্বল্প 
ধরলপবুমার রায় পর্যন্ত আমাদের শ্রেষ্ঠ 
সুবকার এবং সংগাঁতাচার্যগণের মতামত 
আঁত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করে 


লেখক নিজের বৈজ্ঞানিক অপক্ষপাত ও. 


‘বিশ্লেষণ মনের পরিচয় দয়েছেন। এ 
গ্রন্থাট সংগদতের জগতে গবশেষ সমাদৃত 
হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। 


হারেমের নায়কা বৈশাখ, ১৩৭৬) 


পুভ।ষ সমাজদার। সাঁহত্য প্রকাশ। 
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। 
কলকাতা--৯। দাম_ছ' "টাকা পণ্সাশ 
পয়সা। | 


সুলেখক সুভাষ সমাজদার তাঁর 
শহারেমের নারিকা" বইটিতে আগ্রার 
মোঘল বাদশাহী হারেম সহ মিশর, 
তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ার মুসলমানপ্রধান 
গুলোর শাসকদের হারেম বা নিষিদ্ধ- 
স্থান বা জেনানামহলের প্রেমগীতি 


বরাগ-বিদ্বেষ স্বার্থ-সংঘাত" ও প্রাত- 


হংসার বাচত ইতিহাস, কাহিনী ও 
উপকথা তুলে ধরেছেন। লেখককে এর 
" জন্যে পাঁরশ্রমও করতে হয়েছে প্রচুর। 


, বেগমের মত চার রাজ্যের 


শা্াহিক বসত 
দুভণগনী যোধবাঈ বেগমের কাহিনী, 


. অসন্ত, রাঁদা লাতফা ও খোক্জা কারিম 


শেখের প্রেমের করুণ পাঁরণাতির ইতিবৃত্ত,” 
বর্ধমানের মেষে দৃপ্ত চার সর্বদৃন্দরণ 
জুলেখাবাঁদশীর 


বানুর কাঁহনী, কিভাবে একবার মোঘ- 
লের বিরুদ্ধাচবণ করতে গিয়েও 


ht ০৮০৮ 2৯5 15 

অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। একটি 
নগরের মত বাদশাহী হারেমে কেথাও 
কোথাও ৫০০০-এরও বোঁশ সুন্দরী 
থাকতো । খোজাদের ইতিহাস বিব্ত 
কবতে গয়ে বলেছেন, মধ্য আফিকার 
উত্তর প্রান্তে বাজরাসি জেলায় ছিল খোজা 
ব্যবসার প্রচলন! 

আবার শুধু প্রেম প্রাতহিংসা 
নিয়েই নয়, গুলবদন বা জেবউন্নিসার 
মত অনেক বিদুষী হাবেমবাসিনী 
সাহত্য চর্চা করতেন মনপ্রাণ দদযে। এই 
হাবেমের মধ্যেই মমতাজ বা যোধপুরশী 
সুশাসন 
নিয়েও মাথা ঘাসাতো । 

হারেমের রোমহর্ষক সব কাহিনীর 
সঙ্গে লেখক মুন্সিষানার সম্গো এনেছেন 
আধুনিক যুগের কতকগ্াঁল চারত্ব_ 
ভী্মন্সা, প্রফেসর নীতীশ রায়, তাঁনিমা, 
সুদর্শন, ডঃ কুলোশ্রেট এবং তাঁর কন্যা 
তপতাী। এদের করুণ জাবনবৃ্তান্তও 
পাঠকদের মনে করুণার স্টার কবে। 

লেখকের বর্ণনাভত্থি ভাল। ২১ 


ফেরাত (মহালয়া, ১৩৭৫) শ্তি- 
প্রিয় বন্দ্যোপাধাব। সুদেশা, ৩২, গণেশ" 
চর এাঁভাঁনউ। কলকাতা--১৩ 


দাম-দু' টাকা পণ্সাশ পয়সা। 


উপন্যাস “ফেরারণ”। ঘটনার কেস্জ্ধল 
একটি লিটার ক্যান্টনমেন্ট! মেজর 


৬৮% 


লাহড়ীর কন্যা ?শারন-এর সঙ্গে লেখক 
বাঙালী যুবক রায়-এর পরিচয় ও প্রেম 
ববদান্ত করতে পারল না শারনের 
প্রতি আসন্ত ক্যাপ্টেন রামস্বামী। একটির 
পর একটি চক্রান্ত করে সে শারনকে 
কুক্ষিগত করতে চাঁচ্ছল। ডল একটি 
অদ্ভুত চাঁরত্র-সে একাঁদকে ভালবাসে 
ব্লামস্বামীকে,  অন্যাদকে রামস্বামীর 
. কাছে শিরিনের প্রাত অন্যায় অশালীন 
আচরণের জবাবাদিহির মুহুর্তে কাঁ ঘৃণা 
তার ওই কুচক্রী পশুটার ওপর | চাঁর্ন্র- 
গুলি জীবন্ত। ভাষা সাবলীল, রচনায় 
মমতা ও মাধদর্ষের স্পর্শ আছে। +, 


ঘোলাগঞ্গা £ শৈলেদ্দ্রনাথ সমান্দার £ 
স্ট্যান্ডার্ড বুক কোম্পানী, ১০1১, জি টি 
রোড, হাওড়া ১। মূল্যঃ তিন টাকা 
পণ্চাশ পয়সা । 

কাঁছনীীর নায়ক কুল্তল। ভবনে 
অনেক কিছু সে দেখেছে। “দীর্ঘ তার 
পারক্রমা,_এই দর্ঘীদন, দীর্ঘ বরষ মাস। 
দেশ থেকে দেশান্তর। দূর থেকে দূবাদ্ভবু। 
'ভিতব থেকে  বাহির। বাহব থেকে 
ভিতর। দেখছে, দেখছে কুন্তলঃ কোন্‌ 
ভুলে হেমাত্গনীবা ভানুমতা হয়, কোন: 
ভুলে কুন্ডলবা রত ভোলার তন্ততয় জলে 
মরে।" .. 
জশবনের নানা ঘাত-প্রাতঘাতের ভিতর 
দদয়ে পঃথবখটাকে চোখ মেলে সে দেখেছে। 
তাই দ;ঃখাঁ পাঁথবীর মানুষদেন 1দকে 
সে অসাম প্রেমের দৃষ্টিতে তাকাষ। সে 
জীবনকে ভালবাসতে শিখেছে । প পাকে 
ক্ষমা করতেও শিখেছে । কারণ, তাব কাছে 
মন্বেব চেয়ে মন অনেক বড়। মানুষ 
অসম এবং সংদ্দব। হেম়াঁঙ্গনীব সাথে 
তাব প্রেমের 'বাঁচত্র কাঁহনশ পাঠকের 
মনকে গবশেষভাবে নাডা দিয়ে যয়। 
গতানগাতি প্রেমের গজ্পেব উপাদান এ 
কাঁহনপ গঠিত নয়। গভীরতর চিন্তার 


পাঁরচয় এটির সর্বর রয়েছে। 





বসমঠার 
যাবতীয় 
(প্রন 8. 
গরন্থাবমার 


প্রাপ্তিস্থান 

বসমতণ প্রোঃ) লিঃ 
কলিকাতা--১২ 

এবং 

সান্যাল এণ্ড কোং - 

১/১এ বাঁত্কিম চ্যাটান্রশ স্ট্রীট 
কাঁলকাতা-১২ 





একালের কথা কবি জিমউদ্দীনকে 
বৃলতে গিয়ে বঙ্গসংস্কৃতির কেন্দ্র_তাঁদের 
সময়কার কলকাতা, আর আমাদের এই. 
কলকাতার ফারাকটা কি ও কোথায় সেটা . 


লেখায় তার কিছ বর্ণনা আছে। কিন্তু 
কবি তা উপলহ্খি করতে পেরেছেন বলে 


জানালেন না। কোনোশীশল্পী বা সংগঠন . 
বা প্রাতষ্ঠানের বিরুদ্ধে তান বলবেন তা; 


আমরা চাই নি। আমরা শুধু চেয়েছিলাম 


ভীন মূল বিপদ সম্বন্ধে সাধারণভাবে.” 


শ্রোতাদের কিছু সতর্কবাণ' শোনাবেন। 

_ শঁকন্তু আরাঁশদকে তিনি হতাশ করলেন। 
তিনিও ফি সময়ের পিছনে পড়ে 

গেলেন, না এটা তাঁর সবিধাবাদ ? 








ব্যান্তগতভাবে মূরশিদের মোকামে 
ফেলে-আসা গ্রামের মাটির সুবাস পেয়েছেন 
বলে যাবাব আগে তান মূরশ্রিদকে এক 
প্রশংসাপত্র য়ে গেছেন। ভার জন্য 
মুরশিদ কৃতজ্ঞ। Ae Ss de 
{ন--মুরশিদ 
নিত 


দের সংগ্রামে তান মদত জোগাচ্ছেন। 
এ যুগে কোনো কবি কলকাতায় এমন ' 


লোকসংস্কতিই যে জনজীবনে যাবার কাদা- 


'কাছ থেকে আমরা চাই ন--সেটা আশাও. 


কার নি। িন্ত পশ্চিমবঙ্গের “সাংস্কাতিক - 


জাগরণে” উদ্বুদ্ধ হয়েই তান নাক 
ভাগাঁরথাঁর পার থেকে পদ্মার পারে ফিরে 
গেছেন। 

. এটাও কি তাঁর উদারতা? না অন্য 
কছু? পূর্ধপাকিস্তানের বুকের লহ 
আজ টগবগ করে ফটছে। কিন্তু কবির 
মধ্যে তার কোনো উত্তাপ পেলাম না। 
মুরাশদের এই আক্ষেপ। পূর্বপাকি- 





সংগত হিসাবে স্বীকার করে নেবেন? 
আমার কাছে ছিল এটা একটা মৌলক৷ 


' প্রথন-ষার উত্তরের ওপর নির্ভার করছে 


Encyclopedia Britanica- -তে দেওয়া 


লোকসঞ্গীতের সংজ্ঞার ছু উদ্ধৃত দদয়ে ' 


বলেন 'যাঁদ তার ভাষা সুর ও প্রকাশভঙ্গণ 
লৌকিক হয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয়-ওপর 


৫১ 
৫ 


যে আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ লোকের মনে 


* এমন দোলা লাগায়, শত শর্তাব্দশীর কৃাঁষ- 


ভাত্তক সমাজে শোষকশ্রেশীর আত্ম" 
সমর্পণের এবং খোদার দরবারে নাঁলশ 
জানানোর জীবনদর্শনের মুল উৎপাটিত 


নিয়ে গ্রামের সর্বহারা কৃষক যখন দেহের 
আঁনত্যতা ও সংসারের অসারতার গান গেসে 


- করে_ আত্মপ্রাতিষ্ঠা ও প্রত্যাঘাতের প্রেরণায় . 


সান্বনা লাভ করে-উতখন সে লোকসগ্গীতে " 


রাজনপাঁত থাকে না--সেটা হয় স্বতঃস্ফূর্ত । 


. আর সেই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে 


{বল্লোহ ঘোষণা করলেই. তা হয় '্রাজনীতি' 
কাজেই তাতে স্বত্যন্ষত তা থাকে না-ও 


ভুপর থেকে চাঁপয়ে দেওয়া বজানস-কাজেই: 


. লোক্সঞ্গীত. নষ ভাষায় জরে ' বাচন- 


ভঙ্গণতে লোকক হলেও কিংবা লক্ষ লক্ষণ. 


জনসাধাবণ সেই গানে মাতোয়ারা হলেও ।. 
এহেন যুক্তি ও গোঁড়াম আমাদের দেশের 
অধিকাংশ লোকসঞ্গখত গবেষকের মধ্যে 
দেখোছ। কাজেই' কবি জাঁসমউদ্দীনের! 
শ্ৰিষার কারণও বুঝতে আমার কষ্ট হ'ছছল 


প্াপ্তাহক বস;মত? 


সাধনা ওষধালয় কলিকাতা-৫ 








গান জন্মেছিল, কিন্তু গবেযকদের 
গোঁডামীতে এসব লোকসজ্গশতের স্বীকাতি 
পায় নি। এসব গানের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের 
কোনো চেষ্টাই তেমন করা হয় ন! তাই 
লোকসঞ্গতের এই গৌরবগয় এীতিহ্যেব 
অনেক নিদর্শন আজ অবলপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য । 

বিদ্রোহ করেছে কিন্তু বাবে রারে 
পরাজিত হযেছে আমাদের জনসাধারণ । 


গ্রাম্য শিল্পীর মবগী ছাঁব এ'কেছেন-া 
শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব । তাঁদের মৃধ্যেই 
এক সময তান ঘবেছেন্_তাঁদেব শুব্য- 
ঘর থেকেই লোকসত্গীতেক সম্পদ আহবণ 
ফবেছেন।  চরভদ্রাসনের আইজদ্দীর 
বউঁটিকে "তান ভুলতে পাবেন নি 
ম্‌রাশিদও ভুলতে পাবছে না। উপোস করে 
মবলো কিন্তু ইজ্জৎ বাক কবলো না। 

“শাকপাতা নূন ফেন খাওযা আইজদ্দীর 
ধউ-এর 'বুহিব দুধ" শুকাইয়া গোছ__ 
কি ছাওষালটাবে চাইলেব গড়া পাঁনত 
বলক দিষা খাওযাইয়া বাঁচইয়া বাণছে_ 
কেবল কবিব 'দৌওবাষ'। কবি তো সাধাবণ 
লোক নন-পীর গ্‌বশিদেরও বড।  .. 
আইজদ্দী ড্‌কবাইযা কাঁদা উঠিল, 
'কাঁব সাব, ক্ষিধার সময় ও যহন কান্দে 
উহন মনে অয় ও যদ না এত তাই যেন্‌ 
ধাল 'ছিল।' .... আমাগো গাঁরাবর পুলা- 
পান না অওযাই বাল। 

বাঘে মুর্শদা গানেব আসব বাঁসল। 
একপাশে আইজদ্দ, বাঁসয়া। গানের পর 
গান চালতেছে -- 

'দুবলার শিষে বেমন পনহানের পানি 

জিন আনে বহর যে 


আপাঁন। 


মাসিক_-১০ টাকার কস্তিতে 
ট্রানজিঃর { লাভ করুন 


Ae ০০১২ 
জাপান ডেল-আকষুকু হার 
ম[ইটন(/স্পমহওঘান্ডভযেসভব্যাপ্ত 
জল ওযাচ্চ'গাজাটি প্রতোক গ্রানে ও 
ALLWORLD 
AGENCY” 


DELHIt-8, 





সাপ্তাহিক বসুমতী 


ষড়ঘর 'বাইনদাছ সোনা ভাই 
বড় করছাও আশা 
রনী প্রভাতের কালে পঙ্খী ছাড়বে 


£ বাসা 

গান শুনতে শ্যানতে ভাঁবতোঁহলাম, 
জীবনে যাহারা কিছুই পাইল না, 
পাঁথবীর সুন্দৰ ভোগের পত্র্থান যাহা, 
দের কাছে চিরকালের মতই রুদ্ধ, এই 
বৈরাগ্যের গান তাহাদিগকে কে {শখাইল ! 

{ক হালে কিভাবে রাখছরে দয়ালচান 


আমার ভাঙ্গা কুইড়ারে 

তুম কারে খাওয়াও চাঁন সন্দেশ 

আমার খুদের জাউরে। 

এই গান উহাদরে কে শিখাইল ৯...... 

{রন্তু আজ নুদেব জাউও যে তাহাদের 
নিকট হইতে অপসারিত হইযাছ্ছে, দয়াল 
আল্লা আজ কি সান্বনা তাহাদের দিবেন? 
... যাহারা বড় ঘব বাঁন্ধয়া, বড় আশা 
কয়া আছে, বক্রনী প্রভাতে কালে 
পত্খী বাসা ছাঁডিয়া যাইবে এই আঁভ- 
শাপের বাণী শ্ানয়া সেই বড় লোকেরা 
{ক এক মুূহ্তের জন্যও এই সব 


অনাহারী ভাইবোনদের কথা একবারও 


চিন্তা কাঁরবে?. .... 

গানের মন্্রলিশে :সবার চোখেব পানর 
সঙ্গে আমাবও চোখের পান মশাইরা 
এই কথারই মীমাংসা খুজিতেছিলাম।...... 


এ ছাঁব যাঁদের চোখের ‘সামনে থাকে না 


তাঁরা কোনাদন আবেগ দে লোকসঙ্গীত 
গাইতে . পারেন না। একথাটাই আম 
কলরাতার লোকসঙ্গীত গাযক্লদেব অনেক- 
বার বলবাব চেষ্টা কবোঁছ। আবেগ ধাব 


| কল যাব না। আবেগ অনুশশলনেব জানস 


নয়। আবেগ আসে জীবনে জীবন মেলানো 


| থেকে। 


এই পশ্চাৎপট মনে নিয়েই কাব 
জসমউদ্দীনকে বলোছিলাম-“আপনাব 
আইজন্দীবই দোসব" জম্‌ছেউন্দীন, বা 
রাঁসদউদ্দীনরা যখন নেত্রকোণায় সর্ব 
ভারত সম্মেলনের লক্ষাধক জমায়েতে গেয়ে 
ওঠেন, 

“আমার দুঃখের অন্ত নাই 

দুঃখ কাব কাছে জানাই 

সুখের স্বপন ভাঙলোবে টি 
চুরাইবাজারে I 
৬৯০ 


ও ভাইরে ভাই-তেরশ' পণ্চাশের কথা 
মনে কি কেউর পড়ে রে 

মনে দি কেউব পড়ে 

ক্ষুধার জনলায় বুকের ছাওয়াল 

মায়ে বাঁক করে বে 
চরাইবাজারে। 
কান্দোবাজারীদের বন্ধে লক্ষ লোককে 
সঞ্ঘবদ্ধ হওয়াব আবেদন জানয়ে জমৃছে- 


উদ্দখন তাঁর দশর্ঘ গানের পালা শেষ 
-করেন। কৃষক সভার আন্দোলুনের ঢেউ-এ 


পাল তুলে আপনার আইজপ্দীর জীবনের 
ভাঙা লাও নিয়ে উজ্জান বেয়ে নতুন-প্রাপ 
ও স্বাঁধকাব চেতনার উদ্ধুদ্ধ তাঁরই একজন 
দোসর-_ীবন-বন্দরে পেশছবাব জন্য 
বৈঠা হাতে তুলে 'নয়াছিল। এটা ক 
লোকসন্গীঁত লয? কৃষকের একমান্ 
িবলাস_পাল-সুপাবশ ও তামাক। সেই 
পান ও ভামাকেব ওপর খন ট্যাক্স বসলো 
তখন সিলেটের আবদুল শফফাব প্রচণ্ড 
শেলেষ ও বিদুপে গান লিখেন ঃ 

সজাঁন, গুয়া থাছো টেক্স লাগল ি-- 

বাটার উপব পইলো চাটা 

গাল ভরি পান খাইতায় নয . 

টে 'দও 'বযা বহলে 

টেক্স ও প;রা হইলে 

মইলে পরে টে দিযা 

চতার আগুনে জবলবায় নিয় 

তাবার টেস্সীব তেল জুগাইয়া 

আমরা মার টেক্স বইয়া 

ভূতের বেগাব খাঁটি মইলাম 

মইলে ভূত রইম নি 

গেয়া-পুপারী। ঠাটাঁ-বাজ । পুয়া-, 
ছেলে। সব মটব গাঁড়কেই গ্রামে "টেক্স 
বলেন 'ন-মানে কি। খাটি খাটিরা)। 

এই গানখানা পদবো গাওয়া হবাব পর 
কব এই রচনার-তাঁরফ করেন পণ্চমুখে। 
এটা যে লোকসঞ্গঈীত- নতুন ভাবেব; একথা 
পারলেন লা। 

“সাবধানে গুরুজাীর নাম লইও রে 


সাবধানে গুরংভ্রশর নাম লইও In 
এই সাঁরগানের ধাবা বেয়েই যাঁদ 


খারুজন আজকেব রচাঁয়ত্বা {লিখেন 


“তোমার কাস্তেটারে দিও জোবে শাণ - 
কিষাণ ভাইও- 

কাস্তেটাবে দিও ভৌবে শাণ 

ফসল কাটার সময় এলে কাটবে 


মতুন ভাবসম্পদে- শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনায়! 

গণনাট্য আন্দোলনে প্রধানত দধারায় 
গীত রচিত হয়েছিল। একটি ভি, এল, 
শ্লায়, ৱবান্দ, নজরুল, অতুলপ্রসাদী 
চ্যদেশ গানের ধারায়। যার নাম হলো 
গপসঞ্গীত। আরেকটি প্রবহমাণ বাভিন্ন 
আশ্যালক লোকসম্গীতের ধারায়_ এগুলি 
কৃষক আন্দোলনের গান বলে সোঁদন 
সঙ্গীতে শীর্ণ স্রোতে আনে নতুন ভাবের 
| বন্যা! রচনায়, সুরে, জনগ্রাহ্যতায় তা 
হলো লোকসঞ্াণতের ক্ষেতে একেবারে 
, মতুন সোনালী ফসল 


আমি একথা বলছি না যে, সে সময়- - 


ধার সব গানই সার্থক হয়েছিল। আমাদের 
প্রাচীন লোকসঙ্গণতেও বহ; অসার্থক গান 
আছে-_দেহতত্বের কিংবা কানাই বলাই-এর 
পুনঃপৌঁনিকতায় একেবারে রচনার শাথিল 
গ্রন্ধিতে অত্যন্ত দুর্বল। গণনাট্য গানেও 
তেমনি হয়েছে অনেক। লোকসঙ্গণতের 
ফাব্যমাধূর্য অনেকেই বজায় রাখতে পারেন 
গৃন। তাছাড়া শত শত বৎসরের যে জশীবন- 
দর্শন জনজীবন আচ্ছন্ন সেখানে লোক- 
'কাঁবর যদ কোন নতুন জশবনদর্শনে মনের 
' শুভরে দানা না বাঁধে তবে তাঁর প্রকাশ- 
ভঙ্গ অনেক সময় যাল্িক হয়। কবি 
প্রমেশ শীলকে একবার জিজ্ঞাসা করে- 


ঠা Tel ils SN 


ঢাকলো অন্ধকারে ॥ 
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ভাষা আন্দোলনে ঘটনাব ও শহীদদের 
বেশ সৃষ্ট করোঁছল--তাতে কাঁব জাসম- 


2৯৩ তত tavass svesss crecur ২৮৮০৯ 


গান শেষ হবার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ 
হয়ে থেকে কাব মুখর হয়ে ওঠেন। তান 


- বলেন লোঁকিক ঢঙে যে এই বিষয় নিয়ে 


এমন গান তোর হতে পারে-তনি- তা 
ভাবতে পারেন *ন। -দেশে 'ফরে তিনিও 
চেষ্টা করবেন এ ধরণেব গান রচনা কবতে। 
কাঁবর এই উচ্ছবাসত স্বশড়ীত মুরশিদের 
একটা বড়ো জয়। 

সত্যই ক কাব জাঁসমউদ্দীন নিজে 
একাজে হাত দেবেন ? পূর্ববঙ্গ থেকে যে 
‘সব কাঁবতা আসছে তাতে নতুন জীবন 
স্পন্দন আমরা পাঁচ্ছযা পশ্চিমবঙ্গের 
বাংলা কাবতাষ নেই৷ কিন্তু একটা জানিস 
অনুভব করাছিলাম পূর্ববঙ্গের কবিরা 
জনসাধারণের ভাবায় কথা বলতে পারছেন 
.না। লৌকিক ভাষার অনুপম কাব্যমাধূর্য 
এ চিন্রকল্পে সাধারণেন বোধগম্য কাঁবতা 
{লখতে পারছেন না। জাঁসিমউদ্দীন 
এ কাজে হাত 'দলে_-অভিনব লোককাব্য 
»ছয়শত গ্রাম্য শহীদ যে কাব্যে কথা বলবে 
-তা পেতাম ৷ কিন্তু সাঁতাই ক সেকাজে 
তান হাত দিতে পাববেন £ 


সদ্য গুকাণিত হয়েছ 
ৱৈষ্ণৱ মহাজন পদাবলী 
ব্দাগঢির সমগ্র পদ 
ম্‌ল্য £ চার টাকা 


জানদাগর সমগ্র গদ 


মূল্য £ দুই টাকা 


 গোবিকদাজের সমগ্র পদ 
মল্য £ দুই টাকা 
॥ প্রাপ্তস্থান ! 
বসুমতী সাহিত্য মন্দিৰ 


১৬৬, বিপিনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 
কলিকাতা-১২ 


সান্যাল এণ্ড কোং 








: সপ কন লীনা সক = 


.. আপনার সম্পাঁদত বি 


যোগ’ ও যুক্তিবাদ মতামতের জন্য 
তরুপ বয়সেই পাঠক হয়েছি। এর 
দু-একাট বিভাগ আমার বিচার-বস্ধির 


উধেরট হলেও অধিকাংশ বিভগই আমার , 


চিন্তাধারার সাথে “ একমত। পাঁরকায় 
প্রচারত 'পাঠকমন-কে আম অগ্রাঁধকার 
দিই, কেন না জনকল্যাণের দিকে দৃষ্টি 
রেখে বিভাগ লেখকেরা আবেগের 
আতিশব্যে কখনও দু-একটি জটপর্ণ 
কথা লিখলেও 


ওঝাকেও আরও চাঙ্গা হতে হবে। ' 


বোঝার ভার, আমরা ক্রমশ যে. নুয়ে 
পড়ছি মাটর কাছে_-তার' ছাব তাঁকে 
জীবন্ত অক্ষবে এই 
বসুমতা'তে প্রাতাঁট সপ্তাহে । 

এরপর, উন্নত জাতি গঠনের জন্য 
যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, 
সেদিকে প্রখর দ্যাল্ট বরখে এই প্রগাতি- 


শীল পাঁঘকাটি দুনীণতর যে সব চিত্র 


তুলে ধরে তা প্রশংসনীয়। 
সর্বশেষে আপনার নিকট অনুরোধ 


প্রীতদ্বান্দতা দেখা 


'দিচ্ছে। একই বিষয়ের ওপর লেখা 'পালা 


৮558 
ছেন। 


সাপ্তাহিক 





দেওয়া হচ্ছে। : সঙ্গে সঙ্গে তান নিজের 


লেখা বন্ধ করে দেন। যাত্রাসম্প্রদায়- 

গ্রীলরও কি এই দ্টান্ত অনুসরণ করা 
উচিত নয়? মা 

৩।১ কেদার র্ত লেন 

কলকাতা-৬ 


“দুই বাংলা £ একজন কবি” প্রসঙ্গে 
সাপ্তাহিক বসুমতার ৭৪ বর্ষ ড্ঘ্ঠ 
সংখ্যায় (ইংরেজী ৩১শে জুলাই ১৯৬৯) 


এবং সেই ভাবধারায় রচনা করে গান। 
তার সেই গান পর্ব বাংলার প্রতোট 
জেলার- প্রত্যেক গ্রামে . সমাদৃত।” এ 
কথার অর্থ কখনও এমন দাঁড়ায় না যে, 


সুর আরোপ করে সেই গান গ্রাম বাংলায় 


পক্ষে- বাত অনীফাঁদের..রচনা তে 
ভাবধারা সংগ্রহ করা বো রর 

ব্যাপার নয়৷ -এবং তার মধ্যে এই শিক্ষার 
আলোক থাকার জন্যই তার গানের ভাষাও 
অনেক পারিমাঁজতি। অজ্ঞ লোক-কাঁব- 


দের রচিত গানে এমন অনেক কথা পাওয়া 


 1থকেই বিজয়ের রচনা কুশলতার একটা 


তাহার 
সেই সাপ ছিল এ ঝোপের আড়ে 


ছিল তাহার তলে 
' এখন বিশগদুণে উঠেছে, এ [বিষ 


চাটতে 
লইয়া ওঝার পরামিশে রে)॥ 


এড়ান না যায় 


Seat বলাতে 
পাধ্যায় ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ভুল তথ্য 
তুলে ধরেছেন। এটা ঘটেছে- নিতান্ত 
অমনযোগ্িতার জন্য এবং কবর উত্তির 
যথার্থ অর্থ না বুঝে লেখার জন্য। কিন্তু 
একটু সতর্ক হলে এগুলোকে এড়ান 
সম্ভব! নইলে এই ধরণের ।তথ্য পাঁরি- 


i 


Ms 


"তৃতীয় অঙ্ক 


{ আশেস্নু অঙ্কের যেখানে শেষ হয়েছে 
সেখান থেকে এ অঙ্কের শুক্-আঁভাঁজৎ 
ফোনে কথা বলছে।] ~ 
আঁডাজং--আচ্ছা, ধন্যবাদ অনাদবাকু। 
[ ফোন রেখে দেরে।] 
সং্জাতা-_অলাদবাবুর সঙ্গে একট; আগে 
ক খারাপ ব্যবহারটাই করছ " 
আঁভাঁজৎ_-আচ্ছা, যাবার সময় 'মাপ চেয়ে 
নেব। 
সুজাতা এই একটা জিনিস তোমার বড় 
খারাপ। অনাঁদবাকর কঘা ছেড়ে 
দাও-তোমার রাগ হোলে তুর ফল 
ভুগতে হয় বোশব ভাগ ক্ষেত্র গাঁড়র 
ভ্রাইভার, হোটেলের ওয়েটার বা 
স্টেশনের কাঁলদের। 

ছ্সভীজৎ এর জন্য আম শনজের শুপরেও 
কম 'িরন্ত হই না--তাছাড়া "সব 


কার 

্জাতা-বোঁশি করে বকশিস দিয়ে, এই 
তো? হেসে উঠবে)াকম্তু কেন 
ভুলে যাও যে এরাও তোমার আমার 
মত মানুষ । 


> ছ্সআভিজিৎগ্রবার থেকে দেখবে আম 


সম্পর্শ বদলে চোঁছ-তুমি. পাশে 
খালে আমার 7299] ওভা্তক খাজে 
পাবো-আম্র সমস্ত আন থাকবে 
লেখার ভেতর-আর তুমিও নিশ্চয় 
এবার থেকে খুব ভাল 'ভাল ছবি 


আঁকতে পারবে। 
জ্জাতা-উত্সাহভরে) পারব বৈকি! 

আম কি তোমার থেকে পোঁছয়ে 

থারবো অন কর? 


কোথায় যাব প্রথম-..... | 
সুজ্জাতা-(হেসে উঠে) কেন £ আমরা যাব 
নিরুদ্দেশ যাত্রায়! 
আঁভাঁজংআব্াক্তর অবে) 
“যন প্রথম ডেফেছিলে তুর 
‘কে যাবে সাথে ' 
বান প্রাতে। ৫ 
দেখালে সমুখে প্রসারয়া কর 
শপাঁশ্চমপান অসীম সাগর, 
চগ্চল আলো আশার মতন ' 
ককণিপছে জলে! 
- প্তয়ীতে উঠিয়া শহুধান তখন 
আছে কি হোথায় বান জপবন, 
- সোনার ফলে? 





মুখ্ধপানে চেয়ে হাসলে কেরল 


টিকিট দমে "গাঁড়তে উঠে বসব। 
"আভাজং-2%55--আম সম্পর্ণ এক- 

আত 

[এবার অলকা এসে ঘরে চকবে। এরা 
দু'জনেই থমকে যাবে॥ ] 
অলকা- আঁভিজিংকে) এতক্ষণে নিশ্চয় 

রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে? 
আঁভাঁজং--গ্রেকট্‌ ইতদ্ভত করে) শোনো 

অলকা! (€থেয়ে যাবে)। 
আঅলরুয- রল, কি বলতে চাও? 
অন্রকা-স্মাক, যা শোনবার আঁম আমার 

স্বামীর মুখ থেকেই শুলতে চাই। 


আভাঁজৎ_সৈমস্ত দবলিতা ফাটিয়ে উঠ) 


আমবা এখানে এসেছিলাম finally 
settle করতে যে ভবিষ্যতে স্বামী- 
স্ৰী হিসাবে আমরা কাটাতে পাববো 
ি-না-ভেবে দেখলাম তা আর সম্ভব 
নয়_একটু বাদেই আমি শলং ছেড়ে 


অলকা-_তাছাড়া কি মনে করবো? আধ 
ঘন্টা আগেও তো এমন ভাব দেখা- 
ঈচ্ছলে যে কেউ কারোকে' চেনো না। 

আভাজৎ রেগে উঠে) যা বোর না সে 
বিষয়ে কথা বলতে এস না। 

অলকা--“বিদ্বপের সঙ্গে) না-আঁম তো 


যাবে] টা 
অলকা--আপাঁন যাঁদ মনে করে থাকেন ষে 
আপনার কথায় ভুলে ওকে আম 
আপনার সঙ্গে চলে যেতে দেব, তবে 
ভুল করছেন। (একট: থেমে) গত 
কয়েক মাস আমরা আলাদাভাবে 
ছলাম-কারণ, দেখাঁছলাম আমার 
সঙ্গটা ও 'কছুতেই সহ্য করতে 
পারছে না, আর তাতে ওর কাজের 
ক্ষত 'হচ্ছে। “কিন্তু এখানে আসবার 
আগে আমি ঠিক করে এসেছিলাম যে, 
শমটমাট আমাদের করতেই হবে_- 
ডিভোর্সের ব্যাপারে আমি কিছুতেই 
.. ক্লাজী হব না? 
ঈঙ্জাতা--শোন্তভাবে) কিন্তু কেন? 
অলকা-কারপ আম সনাতন 'হন্দুধর্ষে 
]বশ্বাস কররি-স্বামী-স্লীর বিবাহ" 
বন্ধন অচ্ছেদ্য বলে মাঁন। 
সুজাতা-আপাঁন কি বুঝতে পারছেন না 
যে, আঁভাজৎ আব পাঁচজন মানুষের 
মত নয়-অনেক কিছ বড় কাজ 
করবার শান্ত ওর আছে। আপনার 


জিৎকে শ্রদ্ধা করি, ওর বরা 
প্রাতভা সম্বন্ধে জানি-আর সবান্ধ 
ওপর (একট; থেকে) আমি ওকে 
। 

অন্রকা--আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য 
বুঝি ছল আমার কাছ থেকে ওকে 
ছিনিয়ে নিয়ে খাওয়া? 

স্ুজ্রাতা- না, সেজন্য আমি এখানে আস 
নি। ও এখানে আসছে অত্যন্ত 
ধিষাদভব্রা মন শনজে-এইটেই 
জানতাম। গত দু'বছর আমি লণ্ডনে 
ধছলাম এবং ওর কোনো খবরও 
, রাখতাম না! এখানে এসে দেখলাম, 
আমাকে ওর দরফার--আমাকে কাছে 
না পেলে ওর ভেতরকার শিল্পীকে 


~ 


- +" ক 
WE sand £ 
পিন 


কপ 


৯ /৮- বাঁচিয়ে রাখা যাবে নাকোনো কিছু 
১" স্ন্ট করবার প্রেরণাও ও পাবে না । ১: 


অলকা_।ক করে জানজেন ? ঃ 
মজাতা-_বললেও আপান ঠিক বুবুতে 
পারবেন না। অলকাদেবী, আমার বা. 


যা হয়ওর 


sensitive, অত্যন্ত 091108৪-- .- 


কে প্রেরণা দিতে হলে শুধ নিজের: 


র্‌ 


“গর কাছে আমার চার্ম যাবে নণ্ট হয়ে ।-. 


ক্রমশ ও যখন আম্মুদের সম্বষ্ধটাকে 


আমিও" এমন ভাব দেখালামণ যেন, 


আমারও ওই একই সন্দেহ। দুজনে - 


নিয়ে বেচে থাকবো বলতে. পার? 
সুজাতা-ুম যে অভিজিৎকে এতোটা 
es A 


চি TE করছি সুজাতা 
ওইখানেই আমার ভূল হয়েছে-নিজের 
মনটা ওর কাছে সম্পূর্ণভাবে খুলে 
ধার নি। 


থেকে ও কি প্রত্যাশা করবে? খের 
আস্তে আচ্তে - এবং থেমে থেমে) 
ধকদ্ত ভেবে দেখ--ও যদ জানতে 
পার ওর ওপর্‌ আমি কতটা-নির্ভর-. 
শীল. ওর থেকে আলাদাভাবে আমার . 


লাতা-সাতাই কি তাঁস তা পারবে? ৯ 


অল্গকা--(শেষ আবেদনের সুরে) আমি 
জানি আমার এ দাঁবর পেছনে কোনো 
যুক্তি নেই। ভুমি সব দিক থেকে 
আমার চেয়ে অনেক বোঁশ' যোগ্য_ 
িম্তু আঅভিজিংকে বাদ দিয়েও 
- আছে-আঁম তোমার 


৬৯৪ = 


মত দূরে চলে-যায়, তারপর কি ' 


ছাব আঁকা... 


তুমি অলকার চোখের জল দেখে ভুলে 


-গোছঁYou - have ' ks me 


down. | 
সুজাতা- আমকৈ ভুল 'কুঝো না 

আভিজিং- - i 
'আঁভাজিৎ--এই একটু আগে_ আমাকে” 


না৷ আর তুম এখনও ওকে ঠিকমত 

চিনে- উঠতে পার নন 
আভিজিং-_স্বামী-স্লশ হিসাবে! এতদিন 
বাস ফরাব পরেও আমি ওকে- চিনে 


“উঠতে পারি নি আর এই অফপক্ষণের-০- 


আভাজৎ_ভুি বোধ হয় জান না যে, 
আমার মত ও-ও যথেষ্ট সাঁন্দিহান হয়ে 
উঠোঁছল আমাদের এই দাম্পত্যজশবনে 
»আমরা দুজনে এই একই উদ্দেশ্য 
নিয়ে এখানে এসোঁছলাম যে, হয় 
আমরা 1মটমাট করবো, আর না হয় 


এ অম্পকরে অবসান ঘটার 'বিবাহ্‌- . 


করে। 
লধজাতা- মুখে ওকথা বললেও সে মনে 
মনে জানতো তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে 
যাবে 9786 is entirely 
dependent on you. 


অভিজিৎ--তুমি ভুল করছ না ত সুজাতা ? 


_* আমার কাছে ওর মনের আসল পাঁরি- 
. চন্নটা গোপন করে রাখার উদ্দেশ্য 
কিঃ. 

ঈুজাতা_ওর বোধ হয় মনে হয়েছিল 
নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে দলে 
তোমার কাছে ও পুরোনো হয়ে যাবে। 
অলকারু সঙ্গে তুলনায় আমরা দুজনেই 
আছে একটা শিজ্পচর্চার দিক। ওর 
যে তা নেই_তোমাকে নিয়েই তো 
ওর জীবন! 

'আভ'জং_-(চিন্তামগ্নভাবে) তুমি ঠিকই 
বলেছ। সাঁতাই কখনও ওর 


স্দজাতা_ পোশে সরে গিয়ে) এবার দেখ 
আমার reflection আর পড়ছে না 
কিন্তু তাই বলে কি আমি তোমার 
কাছে নেই? পার্থিব জীবনে হয়তো 
আমরা পাশাপাশি থাকবো না 


আভজিং_কিন্তু সে জীবনটা তো: 


আঁভাঁজং_0০০৮৪ সুজাতা 
সুজাতা—Goodbye. 
[ অভিজিৎ ভেতরের দিকে যাবে-= 
সব চুপচাপ থাকবে- 
এবার সুরমা মাঁল্সক ঘরে ঢুকবেন।] 
সুরমা--ও৪, সারাটা দিন খুব. ঘোরা গেল ' 
-আমার এক বান্ধব বলাছলেন 
[তিনিও একবার এই হোটেলে উঠে 
কয়েকবার ও ছাই রংয়ের পোশাক 
পরা মেমসাহেবকে দেখেছেন--তারপর 
থেকে আর কখনও শলং-এ এলে 
[কথা শেষ হবার আগেই যবনিকা 
নেমে আসবে ।] 
= সমাপ্ত = 


HE রি... 


আপনাৱ কিশগুচ্ 


দীঘ সন্দৰ ক’ৰে 


আপনাকে জপ-লাবাণ) 


উজ্জ্বল করবে 


বেঙ্গল কেমিক্যালের 


সববাসিত = 





সরকারী নির্দেশের গারণতি 


শশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক সিনেমায়, 
বাংলা ছবি দেখাতে হবে, এমন একটা 
কাগুজে নিদে'শের সংবাদ পড়েছিলাম। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নির্দেশ জারী, 
ফরেছিলেন। এই সংবাদ কাগজে 
প্রকাশের পর বাভন্ন পত্র-পাঁৱকায়। 
টুকটাক মন্তব্য প্রকাশিত হয়োছিল॥, 
কারো কারো মনে হয়ত একটা দ্বাস্তর 
ভাব এসেছিল, ভেবেছিলেন এবার্‌ 


বাংলার ছবির প্রদর্শনক্ষেত্র . বাড়বে। 


-গ্াশ্চিমবঙ্গে যাঁদ বাংলা ছবির প্রদর্শন- 
ক্ষেত্র বাড়ে তা হলে স্ট;ডিওগুলও তেজ? 
হয়ে উঠবে। ছাঁবর চাহিদা বাড়বে। 
মতুন বিষয় নিয়ে ছাব করার সাহস 
হবে। কিন্তু এই রাঁঙিন দৃশ্য সিনেমার 
ঘটনার মতই 'মাঁলয়ে গেল। নির্দেশ 
কেবল কাগজপন্রের নর্দেশেই থেকে গেল। 
দিনেমাগ্ীলতে যথারীতি হিন্দী ছবি 


ছবির প্রাত কি মমতার কথাই না বলে- 
ধছলেন। তারপরে পুরনো ছাঁব 'চন্দ্র- 


বোম্বাই-এর চলাচ্ি 


ভাবধারার সঙ্গে পাঁরাচত করছে। 
একই মালিক 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'- 
এর প্রযোজক। কিন্তু নিজেদের ছবিটিও 
তাঁদের সিনেমায় দেখান নি। এ*রাই 
আবার সময়মত বাংলা চলচিত্রের পক্ষে 
কথা বলেন। বাঙালীর বসু্রী, বীণা 
পোষকতা করছে। এই দুটি সিনেমায় 
এখন আর বাংলা ছাঁব দেখানো হয় না। 

কলকাতা ছেড়ে শহরতলী বা জেলা 
মনে হয়। 'হন্দী ছাব যত বোশ তত 
বাংলা ছাঁব দেখবার সুযোগ পাওয়া যায় 
না। পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত শহন্দী ছবির 
সম্প্রসারণ হয়েছে। ছেলেমেয়েরা হিন্দী 
গানের কাল গুনগুন করছে শোনা যাবে। 

{হন্দী ছবির এই ব্যাপকতায় 
বাঙালী প্রযোজকদের ধারণা - হয়েছে, 
দন্দ মত করে ছাব করলেই বুঝ 


৬৯৬ 


অভিনেত্রী বাঁবতা 


লাভ বোঁশ হবে। ফলে না হচ্ছে বাংলা 
ছাব, না হিন্দী । দেশ, কালের পাঁরচয়” 
হীন কিছু ঘটনা পর্দায় দেখা যাচ্ছে। 
এখন যুক্তফ্রন্টের মীন্তিত্ব। . জাতীয় 
চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁরা সচেতন_এই 
ধারণা করা. স্বাভাবক। চলচ্চিত্র উপ- 
দেষ্টা কাঁমাট গঠন ইত্যাঁদতে চলচ্চিত্র 
শিল্পের - যুক্তক্রণ্ট সরকারের ' আগ্রহের 
প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রত্যেক সনেমায় 
বাংলা ছাঁব প্রদর্শনের যে দেশ, তা 
কার্ধকরী করার পথে সমস্ত বাধা দূর 
করবে যুক্তফ্রন্ট সরকার এই আশা করা 
যায়। চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটি এ- 
ব্যাপারে কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করার 
পরামর্শ: দিতে পারে। যাতে পশ্চিম- 
বঙ্গে প্রত্যেক সিনেমায় একটা শনার্দস্ট 
সময় বাংলা ছাঁব প্রদর্শন বাধাতামূলক 
করা যায়। নতুবা বাংলার. চলাচ্চিরশজ্প 
আরো পছ হটবে। ' -সংজন - : 





ছুটির খেল৷ 
টু নিয়া প্রধাতান দে ২৫তম 


ti সদনে একটি নাটক আঁভ- 
আয়োজন করোঁছল। গত ২৭শে 


জাজ ও ব্যাদ্ধদীপ্ত সংলাপ পাওয়া যায় 
শ্রীমতী রায়ের বাংলা নাট্যরূপে সেই 


চালনার গুণে সেই সম্ভাবনা থেকে মুত্ত 
হয়েছে। অবশ্য তার জন; জুনীল 
ব্যানাজ+ এবং মমতা চ্যাটাজা“র অত্যন্ত 
উচ্চাঙ্গের অভিনয়ের কৃতিত্ব অনেকখানি। 


একজন, সর্বক্ষণ এক রহস্যময় পাঁরস্থাত 
রচনা করে আর একজন প্রাণোচ্ছরাস ও 
অন্তঃসাললা প্রেমের রসে সাসপেন্স সৃষ্টি 
করে রেখেছে। এই দুজনের একজনও 
যাঁদ আঁভনয় কৃতিত্ব দেখাতে না পারতেন, 
তাহলে নাটকটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতো। এই 
সঙ্গে বরেনবাবক দৌপক সেনগুপ্ত), 
কুল্তলা (ছাব তালুকদার), বাবলু (শ্যামল 
উকিল (তপন ভৌমিক), মিস্ত্রি 
(মাশ্চারক) প্রমুখ দলগত কাজে সাহায্য 
করেছেন এবং সময় সময় রালফ 1দয়েছেন। 
নাটকের ঘটনাস্থল এক. পাহাড়ী 


_ অঞ্চলের স্বাস্থানিবাস। ন্রিশাদনের ছাট 
কাটাতে এসেছে এই কয়েকজন নরনারী ॥ 


ছুটি কাটাতে -এলেও প্রত্যেকেই সঙ্গে করে 
নিয়ে এসেছে শহরজীবনের জের । রোঁডও, 


থেকে চিঠির যোগাযোগ আর শহরজনীবনের 
স্মাঁত-রোমল্থন পর্যন্ত। রঞ্জন এদের 
মধ্যে ব্যাতরুম। সে চায় দৈনন্দিন গতানৃ- 
গাঁতক জীবন থেকে ছুটি। যে ছাট 
রাজ্যে 'শহরজীবনের প্রাত্যহিক ঝামেলা 
প্রবেশ করতে পারবে না। এমানতর পাঁর- 
স্থিতি রচনার মধ্যে সৃষ্ট হল এক 
কাব্িক জগৎ। 
করুণা নয় বরেনবাবু থেকে বাবলু পর্যন্ত 
সকলেই নতুন জাবনের স্বাদ পেলা 


যেখানে শুধু রঞ্জন, . 


জন্মাল। কিন্তু সে প্রেম অন্তরে থাকাতেই: 


যে আনন্দ বাইরের জগতে_ প্রকাশের _ 


আগেই করুণা বিদায় নিল তার. বাস্তব- 
জীরনে; রেখে গেল বিষাদের ছায়া। 
গিবষাদের মধ্যেই একে একে সকলকে চলে 
যেতে হবে। যে নতুন আস্তত্ব আরা অনু- 
ভব করেছিল সে অস্থায়ী এবং তাদেরই: 
সৃ্ট। 

নাটকাঁটি কাব্যক মেজাজে বাঁধা । তবে 


মাঝখানে দাটি ভদ্রলোকের চাঁরত্র বলে যার 


দেখান. হয়েছে তাতে কিছুটা ছন্দঃগতন 
ঘটেছে। যাঁদও কেবলমাত্র সংলাপ-নিভ'র 
নাটকের সম্ভাব্য একধেয়েমী কাটাবার জন্য 
এ-দুটি চাঁরত্রের সন্ট ; কিন্তু এত কুত্রম 
না হলে বোধহয় সঙ্গাত থাকত ভাল। 
এ দুটি 'চীরত্রে সার ঘোষ ও আনল 
ব্যানাজৰঁ পাঁরচালকের নদে‘শমত যথার্থ 
আঁভনয় করেছেন। 

ও খেলা’ নাটকে আলোর কাজে 


) 





, অনুষ্ঠিত হবে। 
শান্তিনিকেতন 


= গহামায়ার দান 

গত ১৪ই আগস্ট সন্ধ্যায় হাঁণ্ডয়া 
সফল্ম লযাবরেটরীজ কনক প্রোডাকসন্স 
প্রাঃ [লিঃ-এর প্রথম ছাঁব “মহামায়ার দান” 
ছাঁবর জন্যে কয়েকটা গান রেকর্ড করা 
হয়েছে সংগীত পাঁরচালক অমল ম.খাজার 


পরবর্তী ছাঁব_“যদ্বংশ” 
পার্থপ্রতিম চৌধুরীর পরব ছাঁবর 
[বনল দের কাঁহনী 


পতাকাতলে ছাঁবাঁটির" চিত্রগ্রহণ সম্প্রাত 


, সমর হয়েছে। 


ছাঁবাঁটর প্রধান দুটি চাঁরত্রে রুপদান 
করছেন শীমত ভঞ্জ ও অপর্ণা সেন। 
২. ছাঁবাঁটির কয়েকটা গানও ইতিমধ্যে রেকর্ড 
করা হয়েছে। 

চাঞ্চল্যকর অপেরার উদ্বোধন 

খুরুষ্টফ পেনডেরোকর গণীতিনাট্য পদ 
ডোভল অফ লাওডন' একাঁট চাগ্চলাকর 
অপেরা । যাজক ও সন্্যাঁসনীদের নগ্ন 
প্রেমের কাঁহনীঘেরা এই গণীতনাট্যে 
অলৌিক ডাঁকিনশীবদ্যার ভয়াবহ রূপ 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হামবূর্গে ৪৩তম 
খব্ব সংগত উৎসব উপলক্ষে এই গণীতি- 
নাট্যের উদ্বোধনের দিনে এটি একাধারে 
দর্শকদের প্রশংসা ও ধকার লাভ করেছে। 


নাঢ্যোৎসৱ 
জ্টডেন্টস হেলথ হোমের উদ্যোগে 


= আগামী ৮ই থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর নাট্যো- 


সবের আয়োজন হয়েছে। সেক্সপায়র 
নরণির সঙ্গাঁতকলা মন্দিরে এই উৎসব 
এই উৎসবে রূপকার, 
আশ্রামক সঙ্ঘ, অনামিকা, 
নান্দকার, বহহরুপী, চলাচল প্রমুখ. দল 
অংশগ্রহণ করবে। 
". আমি মন্ত্রী হৰ 
স্লঙমহল 'থয়েটারে ওরা সেপ্টেম্বর 


[ES SS SSC ARES 


'পাঁশ্চম জামণানীতে চাণ্ল্যকর অপেরা “দ ডোডল অব লাওডন-এর একটি 


থকে নতুন নাটকের আভনয় শুরু হয়েছে। 
নাটকের নাম “আমি মন্ত্র হব'। নাটকাঁট 
লখেছেন সুনীল চক্রবত। এই নাটকটি 
হাঁসির, তবে তার সঙ্গে ব্যঙ্গ মিশ্রত। 
অভিনয় করছেন জহর রায়, সত্য বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, হাঁরধন, বাসবী নন্দী, মমতা 


দের প্রাতযোগিতার আসর বসছে আগামী 
৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর সেন্ট লরেন্স হাই 
স্কুলে। বিষয়_অঙ্কন, প্রবন্ধ ও কণ্ঠ- 
সঙ্গীত। 


সংবাদ, ১৮ বছর অবাধ ছেলেমেয়েদের 
তিন ভাগে বিভক্ত করে রবীন্দ্র, নজরুল 
ও লোকসঙ্গীত, প্রবন্ধ ও অক্কন প্রাতি- 
যোগতার ব্যবস্থা করেছে। যোগা- 
যোগের ঠিকানাঃ ২, সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-২৯। ফোনঃ ৪৭-৬৮৪১। 
দিনে সোসাইটি-_কালনা 

সম্প্রাত কালনা শহরের সিনে সোসা- 
ইটি-কালনার উদ্যোগে তিনটি সোভিয়েট 
ছাবি প্রদর্শিত হয়েছে। ছবিগ্দল যথারুমে 
৬৯৯ 





দ্‌শ্য 


'ব্যাটলাসপ পটেমাকন' “মাইলস অব 
ফায়ার’ “স্টোরস অব লেনিন’। 


আতিক 


প;রঙ্গনার অন্ষ্ঠান 
সংরষ্গনার প্রথম সম্মেলন গত ১৭ই 
আগস্ট সাফল্যের সঙ্গে অন্যষ্ঠিত হয়। 
এই সঙ্গীতচিন্রাট নতুন হলেও গতানু- 
গাঁতক ধারা অনুযায়ী চলবে না। প্রখ্যাত 
শিল্পীদের অনুষ্ঠান ছাড়াও নবাগতদের 
গুণিজনের আসরে পেসছে দেওয়ার জন্যই 


আয়োজন। এর প্রধান উদ্যোস্তাদের মধ্যে 
আছেন শ্রীমতী কল্যাণ রায়, শ্রীমতী লাল, 
শ্রীমতী নীহারকণা মুখাজা শ্রীআদ্রজা- 
নাথ মখাজঁ। এর সম্পাদিকাদ্য় 
হচ্ছেন রায়মুখোপাধ্যায় ও 
শ্রাছন্দা বসু। শ্রীমতী শীলা মৈত্র 
কোষাধ্যক্ষা। 


সংরঙ্গনার প্রথম অধিবেশন শুরু 
হল শ্রীমতী কল্যাণী রায় ও শ্রীমা্ণিক 
দাসের সম্বর্ধনার মাধ্যমে। সম্প্রাত এ'রা 


. দঃ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংগীতের 


সুনাম প্রাতষ্ঠা করে এসেছেন? শ্রীমতী রায় 
যে সুরের মায়াজাল সৃষ্ট করেছিলেন তা 
অপূর্ব। অনুষ্ঠানের প্রধান আঁতাঁথ 
ছিলেন ডঃ প্রতুলচন্্র মজুমদার 


: অভিনয়ের প্ুনরাবৃত্তিই দেখতে হবে। 





ধক হহ্। 


তনেকাঁদন পরে আবার সেই পূরনের প্রসংগে ফর অন্দে 


চলো । : এই প্রসংগের কিম্বা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো 
সামরা পাবো না। তবু রাজ্য সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী্ক তাঁরই 


দওয়া প্রাতশ্রুতগুলোকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেবার, 
দন্যেই আজ সেই পুরনো প্রসংগের অবতারণা করতে বাসাছি। 


[ চীড়ামন্ত্রী পদাঁট আমাদের দেশে নতুন হলেও অনেকীদন আগে 


থেকেই আমরা সরকারী শাসনযন্তে এমনই একটি দপ্তরের আশা 
1ছলাম। তাই যডন্তফ্রণ্ট সরকার যখন তাঁদের মান্নুসভায় ক্লীড়া- 
মন্তীর পদ সৃষ্ট করে খেলাধূলার জন্যে একটা আলাদা দপ্রর 
ক্ষরলেন তখন আনন্দ-হািস-গানে ভরে উঠোছিল আমাদের মতো 
সাধারণ ক্রাঁড়ারাসকদের মন৷ ক্রীড়ামন্্রী তাঁর কার্য সুচাঁতে 
অনেক কথাই বলোঁছলেন। বলেছিলেন (১) কুড়ি মাসের মধ্যে 
কলকাতায় পূর্ণাঙ্গ ফুটবল স্টোঁডয়াম বানিয়ে দেবেন, 
(২) কলকাতা ময়দানের বাস্তুঘুঘুদের বাসা (তানি ভেঙে তছনছ 
করে দেবেন, (৩) গ্রামে গ্রামে খেলাধুলা প্রফারের ব্যবস্থা তানি 
খুব তাড়াত্যড় করবেন_এই তিনাট {ব্যয় ছাড়াও তিনি বলে- 
{ছলেন অনেক কথা। সে সব কথা আজ না হয় থাক তাঁর 
কার্য সুচাঁর প্রধান তিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা 
যাবে যে, রাজ্য সরকারের ক্রাড়াদপ্তরের মাধ্যমে আমরা কতেদূর 
এগয়োছ আর খুঁশ মনে অনেক আশায় আশায় আমরা দিন 
গুণাঁছলাম যার প্রত্যাশায়_সেই প্রত্যাশ্যগুলো গত বাইশ 
বছরের মতো আবারও আলেয়ার মতো হাতছানি দিয়ে আবার 
গগয়ে আশ্রয় নিয়েছে সরকারী দপ্তরের লাল ফিতেয় বাঁধা 
ফাইলের মধ্যে। বোধ কার সেই ফাইলগুুলোর ওপর এতোঁদনে 
ই পরিমাণ ধুলোও জমে উঠেছে। অর্থাৎ গত বাইশ বছর 
ধরে যে খেলা আমরা দেখোঁছ এখনো আমাদের সেই একই 
খেলার মাঠে বৈপ্লাৰক 
পাঁরবর্তনের ‘প’ দেখার সৌভাগ্যও বোধহয় আমাদের কোন- 
দন ভবে না॥ 


৭99 


যাই হোক ক্লীড়ামল্ত্রীর কথামতো প্রথমেই স্টোডয়া্ 
প্রসংগে আসা যাক॥ এ্লেনবরা রেস কোর্সে কিম্বা অন্য 
কোথাও পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম তোরির বহয়াট ভুলে গিয়ে সরকারী 
ক্ীডাদপ্তর প্রথমেই পড়লেন ইডেন উদ্যান নয়ে। ইডেনে ফুট- 
বল আর ক্রিকেট এক সংগে খেলাঝার জন্যে কম্পোজিট স্টোডয়াম 
তৈৰ করা হবে॥। সংগে সংগে সরকারী তরফ থেকে ইডেন 
উদ্যান দখল করেও নেওয়া হলো ।॥ কিন্তু ফুটবল-ভ্রিকেট এক 
মাঠে খেলবার নিবষয়ে যেই টেকানক্্মল অস্যাবধার কথা উঠলো 


অমন সব চুপ। অবশ্য মাঝে মাঝে অনেক কথাই শোন 
গেল। কিন্তু বৰ্তমান অবস্থটা কিঃ অস্ট্রেলিয়ার সংগে 


ভারতের চতুর্থ টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ইডেন উদ্যানে, {ডিসেম্বর 
মাসের দ্বিতীয় জন্ত্রহে। অথচ বদ, এ. বি-র সংগে রাজ্য 
সরকারের ক্লাঁড়াদগ্গুরের কোন আলোচনাই হয় নি ইডেন উদ্যান 
নিয়ে। ইডেন উদ্যান বর্তমানে সরকারের হেপাজতে অথচ, 
টেস্ট খেলাবার ভার সি- এ” বকে দিতি হবে। তাই এই 
ব্যাপারটা নিয়ে সি- এ বব কর্তৃপক্ষ খর মুশাকলের এবং 
আঁনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন। এঁদকে টেস্ট ম্যাচের সময়ও 
এগিয়ে আসছে। কি যে করবেন গুরা {কিছুই বুঝতে পারছেন 
না। যাই হোক ক্লীড়ামন্ত্রীর কথামতো কলকাতার ফুটবল 
স্টোঁডয়াম কুঁড়ি মাসের মধ্যে তৈরি হবার আর এতটুকু 
সম্ভাবনা আছে কি না সন্দেহ! জানি৷ নে ক্রীড়াসন্ত্রীর মতে 
কলকাতা ময়দানের বাস্তুঘুদ্ কারা? যাঁরাই হোন না কেন 
তাঁরা যখন এই সাত-আট মাস, বহাল, তাঁৰরতে থাকতে পেরেছেন 
তখন যে বাকী সময়েও থাকতে পারবেন" সে বিষয়েও আমাদের 
আর িশেষ সন্দেহ নেই। আর. বাংল দেশের গ্রামে গ্রামে খেলা- 
তাতে মনে হয়৷ দিশেষ 'কছুই হয় নি। আর হবে বলেও 
মনে, হয় না৷. কারগ। শুধু কথায় ি'ড়ে ভেজে না॥ কোনাঁদন 
ভেজে ন, কোন1দন। ভিজরেও নয শান্তিপ্রিয় 


rn 


শেখ পর্যন্ত শদন-ক্ষণ দেখে পৃজো- 


করে শুর করতে হলো এবারের. 
এফ. এ শীল্ড ফুটবল - প্রাতি-, 


= ক তাও আবার বেশ ভয়ে ভয়ে, . 


কারণ শেষ পর্যন্ত বার বার তিনবার না 
ভেস্তে যায় আই: এফ" : এ শাচ্ডের; 
খেলা । তাই দুর্গা নাম 
করছেন গুদের বতা শুর কারণ আই-. 
এফ. এ কতৃপক্ষের মনে সংশয়ের ঘন- 
ঘটা। যার শেষ ভালো তার সব 
: ভালো_এখন ভালোয় ভালোয় শীল্ডের 
: খেলা শেষ হলে হয়। 
আই. এফ" এ শীজ্ডের পুরনো 
| গ্রীতহ্য এখন আর নেই। নানা কারণে 
আর কলকাতার ফুটবলের অস্বাঁস্তকর 
৩: দেশের: বাইরের 
দলগুলো আই: এফ. এ শীল্ড ফুটবল 
_ প্রাতযোগিতায় যোগ দতে এখন যেন 
আর (ঠিক আগের মতো উৎসাহ পায় না! 
বেশি দূরে যাবার - দরকার নেই, 
‘এবারের কথাই ধরা যাক। এ বছর 
'আনেক নামকরা দলই কলকাতায় খেলতে 
এলো না। আই. এফ- এ শীল্ডে অংশ 
“গ্রহণকারী দলগুলোর তলিকায় একবার 
চোখ বুলোলে দেখা যাবে যে, হায়দ্রা- 
বাদ থেকে একটা দলও এবার আসে ন. 
আসে ন এখনকার নামকরা দল গর্্খা 
শরগেড, জলন্ধরের লাডার্স ক্লাব, 
বোম্বাই-এর মফংলাল গ্রুপ, টাটা 
স্পোর্টস, এমন ক গোয়ার দলগুলো 
পর্যন্ত এবার কলকাতায় এলো না আই" 
এফ" এ শীল্ডের খেলায় অংশ গ্রহণ 
করতে । 
এখন একটা বিষয় বেশ পাঁরৎকার 
্ যাচ্ছে যে; কলকাতার আই. এফ" এ 
শক পেছনে ফেলে দির ডুরাণ্ড 
আর বন্বের রোভার্স কাপ আকর্ষণের 
{দক দরে অনেক এশিয়ে গেছে। তাই 
_ ভারতের সেরা দলগুলো এখন দলা 
 ধকম্বা বম্বে ছোটে_কলকাতায় তারা 
আর আসতেই চায় না। 
তাদের মতে, বর্ষাকালে কলকাতার 
নরম মাটির জল-কাদার মাঠে তারা যেন 
ক সুবিধে করতে পারে না। তাছাড়া 


করে গুরা . 


হংলগ্ডের রাবার“জয় 


নিউজিল্যান্ডের বরুদ্ধে ইংলণ্ড 
যে রাবার জিতে নেবে সেটা এমন কছ্‌ 
আর বোৌশ কথা নয়। 'ঁকল্তু এই মর- 
শুমে ওয়েস্ট ইশ্ডিজ আর ীনউীজ- 
ছণট টেস্ট/ম্যাচের মধ্যে একটাতেও না 
পরাজিত হয়ে €টে টেস্টে জেতা খ্নব 
একটা সহজ ব্যাপার নয়। ইংলণ্ডের নতুন 


তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড ৮ 


খেলোয়াড়রা চেষ্টা বর 
' কন সংখ্যা বাড়াতে । তাতেও কিন্তু খুব 


॥ ভেঙ্কট্রাঘবন ॥ এ 
ইরান ফর খেলায় ৰোলিং-এ ভোল্ক. 
দেখিয়েছেন ভে্কটরাঘবন। 


ইনিংসেই ২৪২ রান করে ইংলণ্ড বেশ ৃ 
দকছ.ুটা এঁগয়ে গেলো । এ 
করেছিলেন দলের 


একটা সুবিধে হয়েছিল বলে মনে হয় 
না, কারণ প্রাণপণ চেস্টা করা সত্বেও 
দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ড করতে 
পারলো না ২২৯-এর বেশি রান। & 


ফলে জয়লাভ করা এসে গেলো. 


ইংলন্ডের হাতের মুঠোর মধ্যে। 


দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৩৭ রান করতে . 


পারলে দু’ দলের রান সংখ্যা সমান হবে, 


আর তার ওপর একটা রান করতে 7; 


পারলেই ইংলণ্ড জিতবে । শেষ পর্যন্ত 
হলোও তই। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড 


মাৱ ২টি উইকেট হারিয়ে করে ফেললো 


জয়লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় ১৩৬ রান। 
ফলে তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড 
৮ উইকেটে হারয়ে দিলো নিউাজ- 
ল্যান্ড দলকে। 





আসসসস সস সস সসসসসসসসস সস সস সস সস ন সস সস সস সস সস সস সস সস সস সস সক্গসসসসসসস স দই স সস সস সস সস সস সস সস 4% 


75৯৯১৯৯৯৯৯৯ 


১ 

















কফহসস ফক্স সস কফ সস সস সম সস ৯ ২২4২4৯৯ ৯ ৯৯৯ ২৯% ২৯২৯২ ৯৯২৯২ সসসসসছ 


HKRAKKIKKKKKKKRYKK ৯4৫১৯36357৯ 


* 


১৩১৩০ K RNR KK KK KK KKK KK OHA AA AAR 


[1 


E +++ ৮৮৮০ 


[৭০৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ ] { গাঠকের কম থে রর 
+4৫০৫ - 

অনেকদিন আগের কথা। প্রায় একশ’ বছরের কাছাকাছি। সেই সময় ভারে 
সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী ছলেন স্যর হেনরী মার্ট“মার ডরাণ্ড। তান 
ফুটবল খেলায় খুব উৎসাহী ছিলেন। [তিনিই ভারতবর্ষের মাটিতে নক--আউট 
ফুটবল খেলার 'ভান্ত স্থাপনা করেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ডুরাশ্ড কাপ ফুটবল 
প্রীতযোগতা ১৮৮৮ সালে আরম্ভ হয়। তখন নিয়ম ছল যে, যাঁদ কোন দল পর 
পর তিন বছর ডুরাণ্ড কাপ জিততে পারে তাহলে তারা সেই কাপাঁটি বরাবরের 
জন্যে পাবে। এই নিয়ম অন্যায় হাইল্যাণ্ড লাইট ইনৃফ্যান্ট্রি--সামারক দলটি 
উপযুর্পার তিন বছর (১৮৯৩-৯৫) ডুরাণ্ড কাপ পেয়ে যায়। ফলে মার্টি“মার 
ড/রাণ্ডকে দ্বিভীয়বার জীর একটি কাপ দিতে হলো। কিন্তু এই কাপও বেহাত 
হয়ে যায়*১৮৯৯ সালে। উপধর্মপার তিন বছর (১৮৯৭-৯৯) ড্রান্ড কাপ 
জয়লাভের স্বীকাত স্বরূপ ব্ল্যাক ওয়াচ সামারক দলকে বরাবরের জন্যে ড্‌রান্ড 
কাপাঁট ছেড়ে দিতে হলো। ফলে যে সমস্যার উদয় হয় তা থেকে উদ্ধার পেতে 
প্রতিযোগিতার পারচালকমণ্ডলীকে কোন বেগ পেতে হয় নি। মামার ড্রান্ড 
ভারতীয় ফন্টবল খেলার সংস্পর্শে এসে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করোঁছিলেন, তারই 
স্বীকৃত হিসাবে তান তৃতী্্ বার আর একাঁট কাপ দান করতে বিন্দমান্র দ্বিধা- 
বোধ করেন নি। ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে মার্টিমার ড্যরাণ্ডের নাম 
চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ সালে প্রতিযোগিতায় এই নিয়ম করা হয় যে, 
উপযর্মপাঁর তিনবার ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী দলকে চিরদিনের জন্য আর ডবরাণ্ড কাপ 
দিয়ে দেওয়া হবে না। _পাঁরতোষ নাগ 


বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি 








চুনী গোস্বামীর অমন অ-খেলোয়াড়ী 
আচরণের জন্যে। 

এই জঘন্য অপরাধের জন্যে জান 
নে টোকিও থেকে ফিরে আসার গর 
এদের ওপর কোনরকম শাস্তমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না। আইনের 
চোখে ওঁরা অপরাধী, আইন তাই গুদের 
রেহাই দেবে বলে মনে হয় না। পি: কে 
এবং চুনী দু'জনেই একরকম সরকারী 
কর্মচারী_তাই গুদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও 
আজ সকলে শাঁঙকত। 

তাছাড়া বিদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ 
করে দেশে ফিরে এসে এ'রা দু'জন 
সেই শিক্ষার কতোটা প্রসার করতে 
সক্ষম হবেন তাও জান না। কারণ 
চুনী ও পি: কে লোকচক্ষে এখন 
অনেক ছোট হয়ে গেছেন। 
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[গুণ হওয়া উচিত ভাল 
লোর়াড়দের অনুরাগী আর অনু 
নীরা সর্বদাই তাদের মাঠের খৃটিনাটি 
অনুকরণে প্রয়াস হয়। কাজেই 

'জাবনের উন্নাতর সংগে 
দ্র বু dais ও 


লেস ক শেষ পর্যন্ত 
নক জল ঘোলা, হবার পর: সব চুকে 


খেলোয়াড় বেশ কিছ্যাঁদন আগে বাংলা 


দেশের বাইরে কোন একটি ফুটবল 


প্রতিযোগিতায় তান হাত দিয়ে গেল 
করোছলেন, রেফারীর সজাগ দস্টির 
ফাঁকে ৷ তাঁর স্বপক্ষে ফান্ড দেওয়া হয়ে- 
ছিল; রেফারীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া 
একজন খেলোয়াড়ের কাকের বিষয়! 
খেলার প্রতি নজর রাখা। অদ্ভূত যুক্ত 
সন্দেহ নেই। তরে, সেই সময়ে অনেকে 
" এই শট সাব বক 


আবার করেন নি 


আর পিল সুযোগ নিয়ে গত pes 


_ হয়েছেন। পি কে- 


এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটে নি 
অথচ চুনী আর পি" কে ছিলেন জ 
প্রিয়তার শীর্ষে এবং শুধুমা বাং 
নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁদের একা 
আলাদা ইমেজ ছিলো। খেলোয়াড় 


সকলেই তাঁদের 

দেখতে অভ্যস্ত! 
এই ব্যাপারটিরে কেন্দ্র করে সার 

চাইছেন. যে, এই ব্যাপারে তদন্ত 


হলে তাঁদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা 
“হোক। যাতে ভবিষাতে . আর 
খেলোয়াড় এইরকমভাবে বিপথে. 
না বড়ান। 

টু ০৪৫ ফল মেলেক 
সর্বোপাঁর ভা খেলোরাডোচিত 
মনোভাবের কথা ভারতবর্ষের 
ফুটবল অনুরাগী জানেন। সেই 
তাঁরাই সব চেয়ে বেশি মর্মাহত 
ব্যানার 


[শেষাংশ ৭০২ পন্য দ্টব্য] 


একটু অন্য চোৰে 





সুখময় সুজ হাসপাতাল রোড, - 
'দয়ং আসাম): টি 

ল্‌ ঃ জীবনের টাল রাজা 
খেলোয়াড় কি এক ইনিংসে . ডাবুল _ 
সেঞ্চুরী ও অপর ইনিংসে পা. 


| রান করেছেন? কে (বোশবার শীল্ড, পেয়েছে? 


5 এক বানান নান ন্ভে? 
না দত্ত [বাল] (আজাদ  ৯৯৬৯- মোহনবাগান-_ইস্টবেঞ্গলা 
গাড়, কলকাতা-৪০) 

£ মুস্তাফা নন, থঙ্গরাজের ক ৯৯৬২ মোহনবাগান হায়দ্রাবাদ. 
বলাই দে'র স্থান। ১৯৬০ৰ: খন আর-মহাসেডান, 


সক 


: স্বত্ত হাজরা, চাঁদ; হোওড়া) ১৯৬৪, খেলা পারা ৃ 
উত্তর £ রকেট ব্যাট লনা ৩৮ ইঞ্চি তি সা 
. ডু মোহনবাগান 
থাকে তাহলে সেটা ছাপার ভুল। ১৮ হারল: ন 
. ১৯৬৭-খেলা পাঁরত্যন্ত 
তপনকুমার রায়চোঁধযরণ পোনহাটী,' ১৯৬৮- খেলা পাঁরত্যন্ত 
২৪ পরগনা) 
প্রশ্ন £ রনজণ ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা 
কবে আরম্ভ হয়ঃ বাংলা কতো 
সালে এই প্রাতিযোগতায় যোগদান 
করে ও কতোবার চ্যাম্পয়ানশপ 
লাভ করেছে? . 


উত্তর £ ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে আরম্ভ 
.. হয় রনজী ট্রফি প্রতিষোগিতা। 
প্রথম বছর থেকেই সম্ভবত বাংলা 
এই প্রতিযোঁগতায় - অংশ গ্রহণ 
করছে। বাংলা এ পর্যন্ত, মান্র 
এবার ১৯৩৮-৩৯ সালে রনজাী 


আনন্দ ₹ চ্যাট লেন, কলকাতা-ও 
ও শ্রীপৃষ্পেন আুরকার 0/০. 





র্ঘষঃ ১২শ সংখ্যা, বৃহস্পাঁতবার, ২৫শে ভাদ্র, ৯৩৭৬ বঙ্গাব্দ ] ০৮988775857) OF [74 year, No. 12, 11th 





{বহন্ত " শঙ্কা 
গাজকের দান | 
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) 


ক বা 
. মই-বহাই-বাংলা বইয়ের মেলা 


(চর বমেনা ... 

দপ্তাহেম্ বোকা 

ঘক্তক্প্টা সরকার সমাপেষ: 
পসিসগের একটি অধ্যায় 


যে (কান, 
গয়ন। 
আর 

আসল 


গ্রহরড়। 


কেনা 


দক্ষিণ কোলকাতায় 


নামকরা প্রতিষ্ঠান 


ফোন 2.8৬-৬২৫৮ 
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£ হোচি বীমনের কবিতা - 
<" হো চি ননের্‌ মৃত্যু নেই আগ 
আমার দেখা হো চি মিন... - ৯৮ 


"__ আইন ও শ্স্থলা £ -. 





লট ॥ নাটক নাক | নাটক নাট 


বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে। ' 


প্রথম , খণ্ড $ প্রফুজ। ম্যাকবেথ, ঠাকুর প্রীত্রীরামকৃ্ণ পরমহংসদেব ও স্বাম? 
গ্ররেকানন্দ স্ম্পরে চারটি প্রবন্ধ, .িনখানি গণীতিনাট্য ও. 
গ্র্থপরিচয়+ পজ্ঠো সংখ্যা.৪১২। মূল্য দশ টাকা। --.- 

মতা খণ্ড £ সিরাজউদ্দৌলা ? ফ্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা: দোললখলা ' 
ও গ্রল্ধপরিচয়। -* 


| হার খল ও পান্ডবগোৱক, বাদন, আবহাসেন ও গল্ধ্রিচয়। গল 


পে খক ye i eS 
er "ঢা" সত্যেন্দ্রনারায়প সজুমদার, 
Le) টা সুন্নী ঘোষ 3৪ 


৮ এ উপ | গ্ঞ্ণ 
Fo - Pee Ee °° 
= শান্তিপ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
us এ শযান্তাপ্রয় . 


মহাকবি 





- গিরিশচন্্র ঘোষের রূনাবনী 


পূন্ঠা সংখ্যা ৩৫৮1 মূল্য দশ টাকাও" 


সংখ্যা ৩৫৪ । মূল্য দশ টাকা। 


চতুর্থ খণ্ড টি আন্ত নাবিক, হারার কল, বিষ রচনা ও 
পৃঙ্ঠা সংখ্যা ৩০২। -মূল্য দশ টাকা।- 


বত | 


=-"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি--ওতে লোকশিক্ষ্] হবে। আর তোমার লেখাও 


হা 


. প্রতিটি গু বোর্ডে বাধাই। মু ্যবান- কাগজে ছাপা? . 


রাবী সম্পাদন| ২ শ্ীরমেন সৌর 


 ঘবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন । 


টা ১১৫ EA নাশা ন সি ১২. 




















9৪ বর্যঃ ১২শ সংখ্যা-মূজ্য £ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত 


বৃহস্পাতবার, ২৫শে ভাদ্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 


সাপ্তাহিক পাত্রকা 


Prion : 30 9159 
Thursday, 110) September, 1963 





শত তয়া সেপ্টেম্বর হো চি মিন 
ই্‌দরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন 
করেছন। তাঁকে কোনো বিশেষ বিশেষে 
ভূঁষত করার মতো ভাষা আমাদের নেই। 
ওপাঁনবে।শকতার বিরুদ্ধে ও গণ-।ব'লবের 
জন্য আমরণ সংগ্রামী এই নেতার মৃত্যুশোকে 
আমরা শোকপ্রস্ত। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত 
পর্যন্ত {যান আদর্শে অটুট ছিলেন এবং সত্য 
ও ন্যায়ের জন্য বান আপোষহীন মানুষ 
ধছুঃলন, তাঁর মতো ব্যস্তিত্ব ইতিহাসে বিরল। 
(তাঁর ব্যন্তিগত জাবন ছিল অনাড়দ্বর ও সরল 
1 বাঁদও উত্তর [ভিয়েতনামের সবেচ্চ পদে 
[তান আসীন '{ঁছলেন। ি'ন শুধ্মার 
ছআদর্শবোধের দ্বার পাঁরচালিত-ই হন নি, 
সমকালের ও আঙগামীকালের মানুষক নিজের 
জীবনাদর্শ উদ্বন্ধ ও অন্প্র(ীণত করতে 
পেরেহেন। বিশেষত নিপশীড়ত ও দারিদ্য- 
'লাঞ্ছিত এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশগালর 
কাছে যুগাতীত কাল ধরে তিনি দ্মরপীয় হয়ে 
ধাকবেন। রাস্ট্রপাত শ্রীগার বলেছেন, শৃতাঁন 
হো চি দিন) ছিলেন তাঁর দেশের জনগণের 
ঈ্বাধীনতাকাজ্ক্ষার মৃত" প্রতঈক। তাঁর জীবন 
ছিল আত্মোৎসর্গ ও দঢ়সঙ্ক্পময়। তাঁর 
মৃত্যুতে এশিয়া তথা বিশ্বের অপ্রণীয় ক্ষাত 
হোল।” প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
.ঘলেছেন, “প্রেসিডেন্ট হো চি মিনের মমন্তুদ 
মৃত্যু সংবাদে আমবা শোকাচ্ছন্ন হায়ে পড়েছি। 
তান আজ বেচে নেই, কিন্তু তাঁর দেশের 
লোকদের মতই তান আঁবনশ্বর। তাঁর 
দয়াল তা, সরলতা, মানবসমাজের প্রাত তাঁর 
- প্রীতি, আত্মত্যাগ এবং নভীঁকতা ভবিষ্যৎ 
ঘংশধরদের অনুপ্রাণিত করবে।” 
| হো চি মিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন অতি 
দাঁরদ্র পারিবারে। তিনি তাঁর পিতার অন্য 
রর বলেই 'ভিয়েখনাসের তদানাীল্তন 
এ ফরাসাঁদের বিরোধী হয়ে 
স্বভাবতই ফরাসী শাসকের রকচক্ষু 
(ই নপক রক্চক 
ীবরুদ্ধাচরণে হো-কে কিছুদিন পর 'বিদ্যায়তনে 


হা চি মিন 


প্রবেশাধিকার থেকে বাণ্টত করা হয়। এরপর 
ছদ্মনাম গ্রহণ করে জাহাজের সাধারণ রাধুনর 
চাকার নিয়ে (তান কৌশলে লণ্ডনে পিয়ে 
পেশীছন। এখানে ছ’ বহর থাকাকালেই একটি 


হোটেলে চাকার করতেন এবং কাব , 
তখনো পর্যন্ত কোনো বিশেষ , 


শলখতেন। 


ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে তাঁর মন বিস্লবা হয়ে 
উ-ঠাঁছল। প্রথম বিশ্বযুদ্যের পর প্যারিসে 
অবস্ধনকালেই তান লাছিত, নিষাতিত ও 
শোধিত মানুষের ম্দান্তর পথের সন্ধ,ন পান। 
এ সময় তান কখন্মে ফটোগ্রাফের 'রিট,চার, 
কখনো বা রঙ মাখাব'রু কাজ করতেন। তাঁর 
অন্যতস প্রির কাজ ছল_ ফরাসী 
ওপনিবোশিকতাবাদের দালালদের বিরুদ্ধে 
লিখিত পা্রকাগাল বাল করা। এই সময়েই 
তিনি স্বাভাবিক প্রবৃন্তিবশেই লোনিনের 
নামে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হলেন। তারপর 
যোগ দিলেন তান ফরাদী সমাজবাদী দলে 
এবং পদ্ধতি ও প্র-রাপ সম্পৃক্ত বিশেষ 
বিতর্ক মুহূর্তে কোনো এক বন্ধুর পরামর্শে 
লেনিনের শর্খাসস অন দি ন্যাশনাল এণ্ড 
কলোনিয়াল কোয়েশ্চনস্‌” পড়তে পড়তে তিনি 
যেন 'বি্বদর্শন করেন, তাঁর জ্ঞানচক্ষু যেন 
উম্মীলত হয় এবং 1তাঁনও যেন ইউরেকা 
ইউরেকার মতা বলে ওঠেন, শোষণ-মৃশ্তির 
পথের সম্ধান তান পেয়েছেন। অবশ্য শীন 
পাথ হুইচ লেড মি টু; লেনিনিজম” প্রবল্ধ- 
টিতে তান মাশেল ক্যাচিন, জ্যালিয়্যাস্ট 
কুটিউরিয়ার, মোনসুসো প্রমুখের কাছে শিক্ষা- 
গ্রহণের ব্যাপারে ঝন স্বীকর করেছেন। কিন্তু 
আগে দেশপ্রেম, তারপর সান্যবাদ_তাঁর মধ্যে 
এই চেতনা সষ্টর জন্য তাঁর চিত্ত লেনিন 
স্থায়ী আসন গ্রহণ ফধরলেন। 
মাঁক্সজম ও লেনিনিজস শিক্ষালাভের 
পর এই বিশ্বাস তাঁর মধ্যে সুদ হোল বে, 
শুধু সমাজবাদ ও সাম্যবাদ নিপশীড়ত জাতি- 


৭০৭ 


এরপর 


পলকে ও সর্বহার্ম শ্রামকপ্রেধীকে মু 
নিতে পারে। 

রাজনীতি ছাড়া হো চি ন ছিলেন 
বহুভাষাবদ, এবং মানবদরদী ও প্রকীত- 
প্রেমিক প্রথম শ্রেণীর কবি। 

কোনো বিশেষ দেশ আছ স্বীকার করুক 
বানা করুক, হো চি মনের মতো ব্যক্তিই 
হলেন যথার্থ ইতিহাস-পূরদষ। তিন প্রবল 
পরাক্রমশালী ফরাস* সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে 
দেশকে মস্ত করেই শুধু ক্ষান্ত ছিলেন না! 
এর পরের ঘটনা সবাই জানেন--কিভাবে. তাঁর 
দেশ দ্বিখাশ্ডিত হয় এবং দাক্ষিণ ভিয়েতনামে 
সাম্রাজ্যবাদীদের মদত দালাল সরকারের .' 
প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর দালাল সরকারের হাত 
থেকে দেশকে মুস্ত করার জন্য কিভাবে দীর্ঘ 
কয়েক বছর ধরবে ভি-য়ংকগুরা হো চি মনের 
নেতৃত্বে লড়াই করে আসছেন তা (বিশ্বময় 
ধকম্ময়ের সৃষ্ট করেছে। এবং আমরা অজ 
নিশ্চয়ই ধর নিতে পার যে, রাম্টুপাতি 
হো চি মিন দেশের সামাগ্রক মন্ত ও 
কল্যাণের জন্য সেই 'ছিটেবেড়ার কুটিরটিতেই 
প্রাণত্যাগ করে দেশের সংগ্রামী সাধারণ 
মান্ষের প্রাণে অক্ষয় শান্ত সঞ্চার করে 
গেছেন। 

হো চি মিন আজ্ আর নেই। তাঁর ছদ্ম" 
লামেব্র আসল নামঃ এনগ; সন ভ্যান থান।) 
আঁভিধানানুষায়ী শুধু নয়, বাস্ভবক্ষেত্রেও 
তান “আলো দেখেছেন” এবং বিশ্বের লা'ছাত, 
নিপীড়িত ও শোবিত মানুষদের আলো 
দোখয়ে'ছন_যে আলোকে সত্য ও মিথ্যার 
ভেদ এ যুগে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। 
আজ এবং আগামীকালের মানুষ শুধ; স.ত্যর 
জন্য হো চি িনের আদর্শে সংগ্রাম করে 
তাদের মুক্তি ফিরিয়ে আন ব। হো চি টিনের 
মৃত্যু, তাই, দৈহিক হলেও, ভাঁর আদর্শ 
শবিনশ্বর। 


সঙ্গাদকীখ 





অথচ প্রচণ্ড ব্যানিত্সম্পব মাননুয় আজ 
হকমথায় ? ডঃ হো সদ্য খর আশিয়া- 
শত মানুষকে "সংগ্রামের, 'বোচে 
থাকার প্রেরণা ্ঠ্রগয়ে 'এ্রসৈছেন। 'যড 
বিরাট ব্যা্তদ্বের পুরুষ হয়তো ভিয়েতনামে 
আর ‘কখনই দেখা খাবে না, কিন্তু তাই 
বনে যে-সুকঠোর দ্দাক্িত্র শর্তান 'রেখে 
িয়েছেন, তাকে “পালন না 'করলে 'চলবে 


হয়েছে ২৬ জনের এক কাটি, আপাতত 
যার কাজ হলো প্রাষ্ট্রীয় অর্যাদায় পরল্েক- 
গত নেতার জ্অন্ত্যোন্ট 'সম্পন্ধ করা? এবং 

সে কাঁমাঁটর প্রধান পদ দেওয়া হয়েছে 'লে 


সে-সুবাদেই এবং 'দীর্ঘ দিনের 
আঁভজ্ঞতার কারণেই. হয়তো হো উত্তর 
দেশের সামনে আশু কর্তব্যে 'পোরোহত্য 
করার ভার দেওয়া হলো লে য়ানক 
ডঃ হো চি মিনের অবতর্মানে দেশে 
উত্তরাধকারের লড়াই লেগে যাবে বলে 
যাঁরা আশা করেন, তাঁদের হয়তো হতাশই 
হতে হবে। কারণ, পার্ট এবং সরকারণী 
নেতৃত্বে আজ যাঁরা রয়েছেন তাঁরা প্রায় 
সকলেই 'দশর্ধাঁদন ধরে ডঃ হোর সহকমী 
সেরে কাজ করে আসছেন, ভাঁর “শ্ক্ষা 
এখন এ+দের জশবনের সঙ্গে অঙ্গাশভুত হয়ে 
গিয়েছে। লে 'দুয়ানের কমিটি প্রধানের 
পদশ্রাপ্তর পেছনে ক্ষমতার ব্লড়াইয়ের 





. মার্কিন উপানবেশবাদের বিরুদ্ধে। উত্তর 


ভিয়েতনামের অধিবাসীদের কাছে লে 
দুয়ানের - জর্নাপ্রয়তাও রুহ কম লয়. 
এখানকার ঘরে ঘরে প্রিয় নেতা চাঢা হোর 
ছাব-কিন্তু ‘সে ছাঁবতে ‘রয়েছে ডঃ হোর 
দুপাশে প্রধানমন্ত্রী ক্ষাম ভান দশ অধং 
পার্টির প্রধান সেক্রেটীর "লে দরুয়ানের 
প্রীতকীঁত। তবে “ভিয়েতনামের ভোঁগোঁলক 
সীমানা ছাঁড়য়ে বাহার্বশ্বে যাঁদ লে 
দুয়ানের শেষ পাঁরাচিত না থাকে তো 


90. 


ভার জন্যে তাঁকে দোষারোপ করা যাবে না। 


 অস্হ্ত বাইরের জগ, ডঃ হো চ-মন 


এবং য়েন ভিয়েনফনযুষ্ধখ্যাত জেনারেল 


একজন 'অস্কোপল্থশ নেতা? বতা খতনি 


হতে সায়েন। তান “মননে করেন না যে 


" ভ্ডীনের কোশল, ও নদীত িয়েতনামেও 


সফহা 'হতে পারে৷ দঃ হোর মত লে 
দুয়ানেরও ধারণা শভয়েতনামের পাীর- 
প্লাক অবস্থায় হয কৌশলটা সবচেয়ে 
করতেও লে দুয়ানকে দেখা গিয়েছে। 
খাদ্য উৎপাদন বদ্ধ্র জন্যে কি 


'চাফীদের হাতে ীন্গত জাম খারা 


ঝরকার-৫. এ প্রশ্ন ..এরদিন উত্তর 
ভিয়েতনামে খড় কুরে দেয়া বঁদয়েছিলএযং ' 
হলত ৷ দাং চৰে Me 
রাদকে আমন্মণ করবে। শর নর 


" জবরদ্রস্তমূলক' যোথখামারের আধ্যমে 


উৎপাদন নীতি ব্যর্থ হস্তয়ায় লে দায়ানেক্ক 


লে ন্দ:ক্সানের 'জন্ম সধ্য আম্বামে, এখন ? 


যেটা দাঁক্ষণ ভিয়েতনামের সর্য উত্তর প্রান্তে ' 


থেকে ইন্দোচীনকে ম্ুন্ত "করার 'কঠোর- , 
সংগ্রামে লে দুয়ানও শীবশ্বস্ত সৈঁনকের 
মৃত ডঃ হোর পাশে “শিল দাঁড়িয়েছিলেন 
ফরাসীবিবোধা আন্দোলনে যাস্ত থাকার 
ক্কাবণে তাঁকে দুদ্বার কারাবরণ করতে নহয় 
ছল। ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের 
চুড়ান্ত যুদ্ধে লে দঃয়ান শহুজেন ভি্য়ত- 
নামের দক্ষিণ প্রান্তের প্রণতরোধ বাহিনগর 
কীমশনার। এর 'পরে ঈতনি দঁজিণাপ্চলের ' 
লও দাশ কৌমভীনস্ট পাট) কে-নীয়- 
কমিটির সেক্রেটার নঁনফুক্ত হন। 


২১৯৬৬ সালে ডঃংহো চি মন পার্টির । Vs 


সেক্েটারি-জেনারেল পদ "গ্রহণ করলে লে" ' 
দুয়ানের হাতেই পাঁটর দাঁয়ত্ষ আপর্ত' 
হয়ণ ৯৯৬০ সালে লে দঢুয়ান খাটি 
ফাস্ট সেক্রেটারির স্প্র লাভ ক্ষরনণ এর 
স্বরে ধতনি খাঁদ ' স্নাণীপ্রধান হন, তাতে 
বিস্ময়ের িকছ- থাকরে না), 





[াপূর্ব-প্রকাশিভের পর 


ন্যাশন্যাল প্রাতথানি€ ৯) 
প্লবন্দ্রলাথেক্ গল্পের আহিত্যরসরা আলোচনা, আমাদের 
উপজীব্য নয  ১৯৩১--৪০, সালো লেখা” কয়েকটি) গল্প 
থেকে আমরা ররান্দ্রনাথের মনোরূপ' মাত্র দেখতে চাইছি। 
গম্পের' চারত্রের বন্তব্য থেকে লেখকেরা বন্ধব্যের' সন্ধান 
ফরার' নিপদ। আছে।' লেখক সহজেই বলতে পারেন) ওটা’ 
আমারা ব্যন্তিগতা কথা' নয়; পান বা পাত্রীর কথা" তাহলেও, 
‘যদি দেখা যায়, গজ্পের' পাত-পাীর ধারণার, সঙ্গে লেখকের 
উত্তম পদরুষে' প্রকাশিত ধারণার: এক্য আছে, সেক্ষেত্রে এ 
ঘ সকল পান্ন-পান্রীরা লেখকের মুখের কথা' কেড়ে নিয়েছেন, 
বাধা থাকে নাণ' 'তিনসঙ্গণর' ক্ষেত্রে তেমন' হয়েছে 
কিছু পরিমাণে, রবান্দ্নাথের শেষ বয়সের আঁতাঁরড 
বিজ্ঞানপ্রণীত; ওবধরূপণ' নাস্তকতার প্রতি আগ্রহ, ব্যবহারিক" 
সতীত্ব অপেক্ষা ক্যারেকটরের, তেজের' প্রতি শ্রদ্ধা প্রভাত" 
গৃতনসঞ্গীর' মধ্যে দেখতে পাই; জাতাঁয় আন্দোলনের, 


বৈশ্লাবিক ধারা এবং বাঙালী পুরুষের মাতৃভাবুকতা, সম্বষ্ধে” 


কিছ তিন্ত মন্তব্য আছে. দুই পাত্রের, মুখে- মন্তব্যগহজি 
যহুলাংশে রবপন্দ্রনাথেরই;। | 
দতিনসং্গাঁতে প্রকাশিত রবাঁন্দ্রনাথের: মনোভাবের সঙ্গে 
মেঘনাদ সাহার মনোভাবের যথেষ্ট এক্য ছিল। মেঘনাদ সাহা 
ধর্মবিষয়ে' যেসব মত প্রকাশ করেছেন, যার কিছু পরিচয় 





আগে দেখে৷ এসেছ, তদনুযায়ী বলতে পার, ঈশ্বল্াবিশ্বাচসর 
ক্ষেত্রে সাহা নাস্তিক ছিলেন, তবে তারক “পাত” করে তোলার 
আড়ম্বর তাঁর৷ নিশ্চয়৷ পোষাত না; যা কিছু বৈজ্ঞানকভাকে 
প্রমাণসিদ্ধ নয়, তাই তরি কাছে স্বতঃই বাঁতল। মেঘনাদ 
সাহার যে। জীবনকথা পেয়েছি, তাতে, দেখ যে, প্রথমা 
বোঘা' যতন) সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং ছান্রাবস্থায় স্বাদশন 
আন্দোলনের সময়ে তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেনা।। পরে 
“তিনি' বোকেন বিজ্ঞানই তারি" স্বধর্মা, সেই িজ্ঞানকেহ বরদ্য 


- করেছিলেন; এবং জ্ঞানের মধ্য দিয়েই দেশসেবা করার 
- ঠসদ্ধাল্ত দিয়েছিলেনা। শষ, কথা'রা নকীনমাধবের চাবত 


অনেকটা, এই ধরণের তবে' নবশনমাধব রাজনৈতিক [বপ্রব- 
বাদ: থেকে ধর্মান্ভরত” হওয়ায় উত্তেজনায় যেরকম ভ.ল-গার 
ভাষায় পূর্বতন জীবননশীতির বিষয়ে, বিদ্রুপ করোছলেন, 
মেঘনাদ সাহা সেইরকম' কিছু করোছিলেন, বলে জানি ন।। 
একটি বিষয়ে' নবীনমাধবের কথা মেঘনাদ সাহা মেনে 
নেবেন' না'। হেনার ফোর্ডের কাছ" থেকে নবীনমাধব শুনে, 
ভিলেন যে, ইংরেজ জাত অকেজো । নলানমাধব তার প্রমাণ 
ভারতবর্ষে দেখেছেন। “একদিন ওরা হাত লাগয়োছল 
নীলের চাষে, চায়ের চাষে আর-একাঁদন। ধসাভীলয়ান দশ 
দফতরখানায় 'জ আযাম্ড অর্ডর-এর জাঁতা চাঁলরে দেশের 
আঁস্থমক্জা ছাতু করে বানিয়ে তুলেছে বস্তাবন্দী ভালো, 
মানুষ, আঁত মোলায়েম। সামান্য কিছ; কয়লার আকর 





*রবীন্দ্রনাথেরা এই, বৈজ্ঞানিক, গল্পটি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক প্রশ্ন জাগার ৷ অভাককুমার 
তাঁর স্বাধীন চিত্রকলার প্রদশনিণ করোছিলেন, বিজ্ঞাপনে বেরিয়োছল, “তিনি আধুনিক ভারতের" সর্বশ্রে-্ঠ আটস্ট .. 
- বাস্তাল টিশিয়ান। ১২৩৯ সালের রেপরোয়া নিয়সভাঙা' শিল্পী কখনো নরম মাংসের স্বপ্নস্ষমায় শ্রেন্ঠ শিল্প? 


'টাশয়ান হতে পারেন? নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরাঁ কোনা বিজ্ঞানের, সে' প্রশ্ন উঠতে পারে। ভদ্রলোক প্রথমত 


ইয়ার, কিন্তু ‘সকল রকম সায়াম্দেই” তাঁর-মন' মেতে থাকত, তার ফলে" বোঝার জো নেই, তাঁর কারখানা নামক 
ল্যাবরেটরীর জাত ক?' নন্দাঁকশোঃরর' গাছপালার ঝৌঁকি ছিল, যা তাঁকে বর্ম” পর্যন্ত টেনে নয়ে যেতে পারত, দামী 
যন্ত্র সংগ্রহের নৈশাও ছিল, তাঁর' ল্যাবরেটরীতে একৈবারে' হাল' কারদায় “গ্যালভানোমিটার' ছিল, 'মাইক্রোফটোমটর' এবং 
| প্ভ্যাকুয়ম পশ্পও'-সে এমন ল্যাবরেটরী যাতে ম্যাগনেটিজম নিয়ে গবেষণা, করতে পারে রেবতী ভট্টাচাষের মত প্রতিভা- 
যান' বিজ্ঞনীও'। যাই হোক, শেষ পযন্ত মনে হয়, ল্যাবরে টরীটি' পদার্থীবদ্যারই। অনেকে অবশ্য মনে করেন এটি 
প্রতীর ল্যাবরেটরশী। সেকথা, সহজেই মেনে নেওয়া যেত মাঁদ লেখক অযথা' কতকগুলি মন্দ্রপাযতর' নাম করে ব্যাপারটাকে 


প্রতীকের পক্ষে গরুভার করে না ফেলতেন। 


Es ah 


উপেক্ষা করেছে কংব। অক্ষমতা দোঁখয়েছে। ..... নি 
টাটাকে সেলাম, করোদ্ছ সম:দ্রের ওপার থেকে।” 


সেঘন।দ সাহা ১৯২২ সালে এক ভাষণে উল্টো কাহ 


বলোঁছলেন- 

“ক [ক কারণে আমাদের এমন দুরবস্থা রা শখ 
{বদেশা গভন“মেল্টের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে একট: তাঁলয়ে 
দেখা দরকার। ইংরেজ যখন এদেশে সংপ্রাতাষ্ঠত হলেন, 
তখন দেশে তাঁরা কয়লা ও লোহার সাহায্যে শান্ত উৎপাদন 
করে প্রকাতানরপেক্ষ হাত শিখেছেন।...ভারতের খানিজ্ঞ- 
সম্ভার, ভারতের বাণিজ্য ও কীষসম্পদ অফুরন্ত। এ সমস্ত 
[বিষয়ের আঁধকারী হবার জন্য তাঁরা ?ক ক বিষয় অবলম্বন 
করলেন, আপনারা একবার Chambers of commerce, 
Geographical Survey, Trignometric survey, 
Agriculture and Botanical survey, Mining 
federation, Planters’ association প্রভাতি 
সরকারী, বেসরকারী সম্ঘগ্ীলির কার্য কারবার দিকে 
দৃষ্টিপাত করুন। এই সমস্ত সংঘটন করে ইংরেজ ভারতের 


শৃশক্প, কৃষ, বাণিজ্য নিজেদের হস্তগত করে রেখেছেন ॥ 


আম এ'দের দূরদার্শতার ও কার্ষতৎপরতার একটি দ্টান্ড 
1দচ্ছি। বোধ হয় ১৮৩৮ খ্ডীস্টাব্দে বা তার কিছু পূর্বে 
এদেশে Geological Survey ও Trignometrical 
Survey- প্রাতষ্ঠা হয়, এই Geological Survey-3 
কর্মচারগণ ১৮৩৯ খাীস্টাব্দ হতে ভারতের কোথায় কোন 
খাঁলজ দ্রব্য আছে তা অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন, তাঁরাই 
য্াপগজের করলা, মহণশ্রের স্বর্ণা, বস ও আসামের 
কেরাসিন, বরাকরের লোহা ইত্যাঁদ আঁবজ্কার করেছেন।”-+ 
দোতীয় উন্নতির উপায়" মেঘনাদ রচনা সংকলন) 
রবীন্দ্রনাথের গল্পে বিপ্রবশ নবীনমাধব বিজ্ঞানন হয়েও 
শৈব প্যন্তি চিন্তাভাবনা কম্পীবপ্রবাই থেকে গিয়ে 
নছলেন। তা না হলে কেউ ভূতাতবিক অনুসম্ধানকে ব্যক্তিগত 
প্রয়াসের বস্তু বলে মনে করে 2 মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সামনে 
বিখ্যাত ভূতা'ত্বিক প্রমথনাথ বসুর আদর্শ ছিল। নবানমাধব 


না হর কিছু আবিষ্কার করলেন_তাকে ব্যাপক গৎপাদনে 
প্রয়োগ করবার উপষুস্ক জামশেদ টাটাকে কোথায় পাবেন £ 
নবীনমাধবকে অগত্যা দেশীয় রাজ্যের কথা ভাবতে হয়োছল, 
কারণ-কৃটিশ ভারতে নিরেট শাসন। নবীনমাধব দেশীয় 
রাজ্যে গিয়ে খান আবি্কার ও কারখানা নির্মাণ পর্যন্ত - 
করে. ফেলেছিজেন। সে যাই হোক, নবীনমাধবের পক্ষে 
এই সহজ কথাটা বোঝা সম্ভব হয় নি-ইংরেজ্স যাঁদ যথেষ্ট 
পাঁরমাণে ভারতবষার খনিজ সম্পদ সম্ধান করে ব্যবহার না' 
করে, অর মূলে তার অক্ষমতা নয়, পাঁলসি। সে সেইটুকুই 
মাত্র উদ্ধার করবে, যতটুকু ভার নিজের বৈষায়ক স্বার্থের 
পক্ষে, প্রয়োজন। নিজের শান্তসামর্থ্য সম্বন্ধে তার ধারণ্ম 
খুবই স্পষ্ট, আয়ত্তে রাখতে পারবে না এমন সম্পদের 
সন্ধানে তার প্রবৃত্ত নেই, ভারতবর্ষের সুখবৃদ্ধির জন্য সে 
বদ্ধপরিকর নয়, এবং সে ?বশেষ আতঙ্কের সপো লক্ষ্য 
করেছিল- সর্বপ্রকারে বাধা সৃষ্টি করা সত্বেও কিভাবে, 
গিকছ কিছু ভারতাঁয় উৎপাদক-ব্যবসায়ী এগিয়ে যাচ্ছে, 
জামশেদ টাটা সমবচ্ধে ইংরেজের মন প্রসম হিল না। সমতা, 
"ভারতের অন্তভ্ণশ্ভারের সম্পদ উদঘাটনে, তার অনিচ্ছা 
প্রমাণ করে না সে অকেজো । এখানে দেখতে পাচ্ছি, নবশন-। 
মাধ্বের রাজনৈতিক ব্যাদ্য নিতান্তই অপাঁরিপক্ক” বখন 
[তিন স্বদেশের সম্তা রাংতা-লাগানো দেশপ্রাতমার সামনে, 
অশ্রন্জল ফেলেছেন কিংবা বিদেশের দামী ইস্পাত লাগানো, 
ফারখানা-প্রভিমার সামনে বস্ফািত চোখের অর্ঘ্য তুলে 
ধরেছেন--উভয়ক্ষেত্রেই। 

একটা কথা রানা কা সাদ সাহা পাই মনত 


 ক্সাখেন নন বা ভুলতে চেয়েছেন, তা হল, রাশিয়ার জাতীর 


পাঁরক্পন্া রুশ বিপ্লবের পরেই হয়েছিল । সুভাষচন্দ্র তাই, 
পারকম্পনাদিতে প্রচুর উৎসাহ দেখিয়েও কখনো স্বাধীনতা-: 
প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে ভোলেন নি। আসল কথা রবীন 
নাথ বিপ্রবোস্তর রাশিয়ার ভূতাত্বক সম্ধানের ব্যাপকতায় 
খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন,*৩ এবং নবীনমাধবের মধ্যে তারই 
কিছ: প্রবেশ কাঁরয়ে দেবার চেষ্টা করোছিলেন। 


মিনির িটিনি নিজ টিটি জরি টিন রিনি উট 


৩ সাহা Technological Revolution in 17708 ৪৮4/--2010 the Russians did it প্রবন্ধে রাশিয়ার 


ভূতাত্বক সম্ধানকার্ষের বিষয়ে পিছু সংবাদ 'দিয়েছেন। 


জার রাশিয়ায় ভূতাত্বিকের সংখ্যা ছিল নগণ্য, আর তারা. 


খনিজ দব্যের জন্য সন্ধানকার্য না করে শুধ্ব ভূতাত্ক চার্ট তোর করত। সোভিয়েট সরকার এসেই" 'জিওলাজক্যাল। 
বোর্ড স্থাপন করেন, যার উদ্দেশ্য সন্ধান ও গবেষণা । সেই সঙ্গে ডুতাত্বিক শিক্ষারও ব্যবস্থা ক্ষরল প্রচ্ঘরভাবে, যার 
ফলে আঁত অল্পকালে হাজার হাজার জিওলজিস্ট রাশিয়ার সর্বত্র ছাড়য়ে পড়ে, এবং বহ:প্রকার খাঁন দ্রব্য আবিচ্কার 
কারে প্রমাপ কারে দেয় ভূগর্ভ-সম্পদে রাশিয়া পাথবাতে প্রথম কি দ্বিতীয় স্থানাধিকারণী। সাহা 'জিওলাজিক্যাল সার্ভে- 
জব ইাণ্ডয়ার ভিরেক্র ডাঃ সি এস ফক্সের ১৯৩৮ সালে লে খা প্রবন্ধ থেকে তথ্য উদ্বৃত্ত করেছেনঃ A Government 
with immense courage embarked upon the fullist exploitation of its mineral and other 
resources and established industries In the face of eyery kind of foreign criticism. 
When other .countries may have 100 Geologists the Soviet had 10,080 and the whole 
land .was searched and.all’ mineral oceuren ces reexamined. New discoveries were made 
but a vast, amount of iriformation ‘already: ৪ 1850 although ' it. was not দি 


- ১০ 


পাটি 


একটি প্রমাণ 'শেষ কথা'র পূর্ব ‘ছোট গজ্পের সধে) 
ফুয়ছে। নবানমাধবকে সাহায্য করতে হেনরি ফোর্ড রার্জশ 
হন নি। ফোর্ডের আঁভপ্রায়, ইংলস্ডের অকেজো মামাতো 
ভাইদেব কেজো করে তুলবেন। কথা শুনে নবাঁনম্যক 
. খুবই ধাক্কা খান, কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও তাঁর বোঝ- 
যার ক্ষমতা হয় শন ধনভান্ক আম্মীরকা ধনতাল্মিক 
ইংলশ্ডের সঙ্গে এক শবছানার বাঁসিল্দা। নবীনমাধবের 
প্র।তাক্কয়া £ “অর্থাৎ অকেজো টাকাওগঘালাকে কেজো করবে 
কেজ্ো টাকাওয়ালা সগোত্রের লাইন বাঁচিয়ে, আমরা থাকব 
শচিরকাল কেজোদের : হাতে কাদার পিশ্ড। তারা পুতুল 
বানাবে। এই দুঃখেই 'গয়োছলুম একাঁদন সোঁভিয়েটের 
দলে ভিড়তে। তারা আর যাই করুক কোনো নিরুপায় 
মানবজাতকে নিয়ে প:তুলনাচের অর্থকরী ব্যবসা করে না।” 
নবীনমাধব সুতরাং দোস্যালিস্ট। তাহলেও ধর্মঘটের 
ব্যবসাকে তিনি সমর্ধন করেন না। ইনডাস্টি গড়ে ওঠার 
আগে ইন্ডাস্ট্রি ভাঙায় তাঁর সায় ছিল না। আমি ‘ছোট 
'গহপ” থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করাছ, একালের পাঁরিপ্রেক্ষিতে 
ফথাগ্াল অনেকের কাছে আকর্ষণীয় লাগবে। 
খাঁনতে মজনরদের হল,স্ট্রাইক। ঘটালেন যান, এই তাঁর 


ব্যবসা, স্বভাব এবং অভাববশত/; সমস্ত কাজের মধ্যে 


* এইটেই সবচেয়ে সহজ । কোনো কারণ ছল না, কেন না 
আম জে সোস্যালিস্ট, সেখানকার 'বাঁধাবধান আমার 
নিজের হাতে বাঁধা; কারও সেখানে না ছল লোকসান, না 
"ছল অসম্মান। . 

“নূতন যন্ত এসেছে জমান থেকে, তারই খাটাবার 
চেষ্টায় ব্যস্ত আঁছ। এমন সময় উত্তেজতভাবে এসে 
উপস্থিত আঁচরা। বললে, "আপি মোটা মাইনে নিয়ে 
ধাঁনকের নায়েব করছেন, এদিকে গাঁরবের দারিদ্রের সুষোগ- 
টাকে নিয়ে আপনি- 

“চন্‌ করে উঠল মাথাটা । বাধা দিয়ে বললুম, ‘কাজ 


চালালর দায়িত্ব এবং ক্ষমতা যাদের তারাই অন্যায়কারণী, 


আর জগতে যারা কোনো কাজই করে না, করতেও পারে না, 
সত্যামথ্যার প্রমাণ নিতেও মন চায় না? 

“অচিরা বললে, ‘সত্য নয় বলতে চান? 

"আম বললুম, ‘সত্য শব্দটা আপেক্ষিক। যা কিছ 
গত ভালই হোক, তার চেষে আরও ভালো হতেও পারে। 
এই দেখুন-না আমার মোটা মাইনে বটে, তার থেকে মাকে 


উজ + পাও বারতা 


পাঠাই পণ্ডাশ, বনে রাখি বশ, আর বাঁক_সে সেবা 


'থাক। কিন্তু মার জন্য পনেরো, নিজের জন্য পাঁচ রাখলে 


আই'ডিয়ালের আরও কাছ ঘেষে যেত, 828 
আছে তো! 

“অিরা বললে, 'সীমাটা ক নিজের ইচ্ছের উপরেই 
ধুনর্ভর করে? 

“আম বল্ল, না, অবস্থার উপরে। যে কথাটা উঠল 
সেটা একটু বিচার করে দেখুন। ফুদুরোগে ইণ্ডাস্টরয়া- 
খিলজ্‌মূ গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে। যাদের হাতে টাকা 
ছিল এবং টাকা করবার প্রতভা ছিল তারাই এটা গড়েছে। 
গড়েছে নিছক টাকার লোভে, সেটা ভালো নয় তো মানি। 
নকন্তু এ ঘুষটুকু যাঁদ না পেত তাহলে একেবারে গড়াই 
হত না, এতাঁদন পরে আদর ওখানে পড়েছে হিসেবাঁনকেশের 
তলব ॥ 

“আঁচরা বললে, 'আপাঁন বলতে চান পায়ে তেল শুরুতে, 
ফানমলা তার পরে?’ 

৭ পৃনশ্চয়। আমাদের দেশে ভিত-গাঁথা সবে আরম্ভ 
হয়েছে, এখনই স্বাদ মার লাগাই, তাহলে তা শুরুতেই হবে 


শেষ, সুবিধে হবে বিদেশী বাঁণকদের ।. মানছি আজ আমি 


লোভাঁদের ঘুষ দেওয়ার কাজ নিয়েছি, টাকাওয়ালার নায়োব 
আম কার। আজ সেলাম করছি বাদশার দরবাবে এসে, 
কাল ওদের ?সংহাসনের পায়ায় লাগাব কুড়ুল। ইতহাসে 
তো এই দেখা গেছে।, ” 

নবঈনমাধবের চিন্তায় যথারীতি অনেকগনীল ফাঁক 
থেকে গেছে। শিল্পায়নের শুরুতে ধর্মঘটের পক্ষপাতী 
তান নন। এ মত সোস্যালিস্টরা খানক অংশে মানেন, 
যথন ধরে নেন, পববত” বিপ্লবের জন্য ব্যাপক শিল্পায়ন ও 
শ্রীমক-অসন্তোষের প্রয়োজনীয়তা আছে । সে কিন্তু স্বাধান 
ধনতান্তিক দেশের ক্ষেত্রে। পরাধীন দেশে আঁধকাংশ শিল্প 
যেখানে বিদেশ শাসকদের করায়ত্ত সেখানে শচেপ শ্রামিক- 
অশান্তি অবশ্যই প্রয়োজন- স্বাধীনতার জন্য। তাছাড়া 
শম্পায়নের জন্য ব্যান্তগত মালিকানার আবাঁশ্যকতা স্বাধীন 
সমাজতান্দক দেশ স্বীকার করে না। রাশিয়া যাত্রা আরম্ভ 


. করছিল ভারতের মত অবস্থা থেকেই, ব্যান্তগত মালিকানা 


উচ্ছেদ করেও শল্পোন্নত হতে তার আটকায় ন। সোসা- 
লিস্ট নবীনগাধব তা বুঝলেন না কেন? 
আসলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চিন্তার দুর্বলতা বা 


অস্পষ্টতা নবীনমাধবের মধ্যে বতেশছল। তাচ্বিব 


রাশিয়ার কতকগ্ীল সাফল্যে তিনি মধ, কিন্তু ও-ব্তু যে 





ollowed up. By confidence in its technolo gical personnel and couage ‘and enterprise 
the Soviet Government already in 1937 astonished all those scientists, geologists 
(among whom the writer was one) and engineers who visited Russa.” (Science and 


‘Culture, April, 1948), 


'ভূতাত্বক সন্ধানে সোভিয়েট রাশিয়ার অগ্রগতির “বিষয়ে সংবাদ সাহার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথকে পেতে হয় দি, 
রাশিয়া থেকে রবানুনাগের কাছে নানা সংবাদবাহণ পরগতিকা পাঠানো হত জি এ সংবাদ আমাকে অধ্যাপক 


উল্জবলকৃমার মজুমদার, খদয়েছেন। 





তথাকথিত গপতান্ক পদ্ধাততে হওয়া সম্ভব হিল না, আ. 
তান ভেবে দেখেন ন বা ভাবলেও বলেন নি। প্রশাত 
এবং গণতম্ম, উভয়ের তিনি ভন্ত, কিচ্তু কিছ, সময়ের জন্য 
প্রগাতির জন্য গৃণতল্মকে রুদ্ধ করতে হয় রবীন্দ্ুনাথের 


পক্ষে একথা মানা অসম্ভব, ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব 
ছল, কিভাবে ভিজ্টটারণয় গদউন্ত বজায় রেখেও সমাজতন্ম 
আনা সম্ভবপর-তা দেখিয়ে দেওয়া কিছ আগেই আমরা 


_ দেখয়েছি, : রবান্দ্নাথ কবি; হিসাবে কোথায় রাশিয়ার 


ভালো ও কোথায় মন্দ, তা নিরপেক্ষভাবে বলতে পারেন, 
গুকল্তু রাজনোতিক হিসাবে সুভাষচন্দ্র যাঁদ কোনো কিছ 
ভালো বিবেচনা ' করেন, এবং তাকে গ্রহণ করতে মনস্ধ 
করেন, কিছু আঁনবার্য মন্দের সপ্োই তাকে বরণ করবেন, 
আন্দট:কুর- বিরুগ্ধে নিন্দার বড় তুলবেন না। 

ধৃতন সঙ্গীর-বাঁভম্ন নায়কের মুখে ভারতের বৈপ্লবিক 
আন্দোলন এবং বাগালশর মাতৃতান্তক স্বভাব সম্বন্ধে 
যে-সকল 'বদ্ধপ বসানো হয়েছে, মজার কথা, সেই সকলের 


লক্ষ্য সহজেই হতে. পারে সভাষচন্দ্রের আচার-আচরণ |. 


মবাঁনমাধব বাংলার বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, 
-- সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় তার সঙ্গে একমত হবেন না। 'ষেমন- 
তেমন করে মরা' ব্যাপারটাকে দ-জীব নবীনমাধব যতখানি 
সহজ করে দেখিয়েছেন, সেটা সত্যই তত সহজ ছিল না। ইতি 
হাসের একয্‌গে নিজেরা €ষমন-তেমন করে মরতে পেরে.ও- 


_. ব্যাপারটাকে পরের যুগে সহজ ও তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন: 


খ বলেই বিপ্লবীরা নমস্য। এ ধরণের বিপ্লবচেষ্টার কার্য- 
ম্গারতা পরবতাঠকালে হাস পেয়েছে, একথা মেসে নিয়েও 


সংভাষচন্দ্র কখনো প্রার্ণ-দেওয়াকে তুচ্ছ করতে পারেন নি... 


মবীনমাধব নামক বীর বৈজ্ঞানিকের মতো। 
নবীনমাধব্র নিল্দাকে িরোধার্য করে সুভাষচন্দ 
আঁধকন্তু দেশকে দেশমাতৃকা রলতেন। “অক্ষম অতুস্ত 
আঁশীক্ষিত দাঁরদ্রকে' দারদুনারায়ণ বলাও তাঁর অভ্যাস ছিল $ 
জ্বদেশের রাংতা-লাঙ্গানো -. প্রতিমার সামনে চোখের জলও 
তান ফেলতেন। দেশের কাপুরুষকুলে পুরুষ হয়েও 
ধৃতি 'মা মা হান্বাধবানি” করে গেছেন সারাজণীবন। ব্যাপারটা 
দুখের, তিনসলাপ গঞ্পের বৈজ্ঞানিক চারব্রগলির পক্ষে 


“ধকল উপায় নেই, একট গোটা দের আস নি 
অভ্র ব্যঙ্গ করা সুভাষচন্দ্র পক্ষে সম্ভব ছিদ না; [তান 
গত্যুই দেখোঁছলেন- দেশকে মা বললে অকে মায়ের মত 


-ভালবাসা যায়, দেশপ্রতিমার, সামনে চোখ থেকে করে-পড়া 


জলই .আগ্দন হয়ে ওঠে, এবং দেশপ্রীত নামক আবেগ, ব্য 
জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজন'য়, অ সহজে জেব্গে 


' ওঠে জাতিগত মাতৃভাবনার মধ্য দিয়; দারিদ্র তার আশক্ষা, 


অক্ষমতা বা বৃভুক্ষার জন্য নারায়ণ নয়, অন্তনিশহত-দেবস্ধের 


জন্য মনয্যমানেই নারায়ণ, সে নারায়পকে ধনীর ও প্রাতষ্ঠচ-' 


ঘানের মধ্যেই যখন মানুষ দেখতে অভাস্ত তখন তার মন 


হারাবার, চোখ ফোটাবার জন্য দারিদুনারারণ পৃজার আহবান, 


“্নবহারাদের' মাহমা ঘোষণার মতই সে ব্যাপার। সংভাষচন্দু 


জানতেন, মানুষকে কেন ভালবাসব তার উত্তর পাঁথবাঁতে 


নানা জনে নানাভাবে দিয়েছে, তার একটি উত্তর_মান্ষ 
চবরূপে দেবতা বলেই ।সেবাযোগ্য, এবং সেই উত্তরে ঝরা 
বিশ্বাস করে তারা এ মনষ্যদেবতার সর্বাধিক দুখের ক্ষেত্রে 
ভার মধ্যে দেবস্বকে সর্বাধিক পাঁরমাণে অনুভব কবতে চার, 


“তারই জন্য দাদুকে দারিপ্রনারায়ণরূপে দর্শন। 


সৃতরাং রবীন্দ্রনাথের সমাদরপন্ট চারতগনালর সঞ্ষে 


_ সৃভাষচন্দ্রের মনোভাবের পার্থক্য যথেণ্ট। অথচ এইকালে 


সুভাষচন্দ্র 'র্বান্দ্রনথের' প্রশ্রয়প্রাপ্ত"একাট চারন্র। তর 
কারণ, রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, মাতৃ্ব্যাকুল দারদ্রনারায়ণ 
পৃজারশদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র অপরাদিকে স্বাঁধক বৈজ্ঞানিক 
মনোস্তাবাপন। হরিপুরা-ভাষণের সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ 
জেনোহলেন। স্বাধীন ভারতের পুনগঠিন, কোন্‌ পদ্ধতিতে 


হবে সে বিষয়ে সুভাষচন্দ্র স্পন্ট প্রগ্গাতশশল চিন্তাকে 


লক্ষ্য করেছিলেন। ভারতবর্ষে ধর্ম ও বাজনশীতিকে জাড়য়ে 


'. ফ্রুলার অসংশোধনীয় অভ্যাস, এবং বিজ্ঞানীবরোধী মনো 


৯১২ 


ভাব প্রভৃতির 'বরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র উদ্দীপ্ত প্রাতিরোষও 
তাঁর দৃম্টি এড়িয়ে যার দ। সুতরাং সুভাষচন্দ্র জ্ঞাতীয়. 
পরিকল্পনার প্রাত তান সমর্থন না জানিয়ে পারেন 'ন, 
যার অর্থ", যন্দ্রশজ্পায়ন সমর্থন, এবং ভুগভ্/লুষ্ঠটন_এ সবই 
একই রবান্নাধের করা যিনি 'মুধারা'র অষ্টা|1 : 
জন] 


১৩৪৪)। সে-কথা আগেই বলা ' ” 


হয়েছে। 
_ সমাচার-দর্পণে যে বাবুর উপাখ্যান বেরোয়, তাতে 
গল্পটা, এই যে, অমরাবতাঁ নগরে রাজচক্রবতাঁ নামে এক 
বশেষ ধনবান কুলণন ব্রাহ্মণ ছিলেন । আইন-কানুন অভিজ্ঞ 
এবং বেশ প্রাতষ্ঠাসম্পন্ন মানুষ তান, এই পরিচয়ের ফলে- 
আফিমের 'কুঠশর দেওয়ান হন তাঁন। কৌশলের গুণে, সে- 
কাজে তান আরো ধনসণ্য় করেন। একটি প্‌ত্রসল্তানের 
জন্ম হয়। তার যখ্ন ছ” মাস বয়স, সেই সময়ে খুবই 
সমারোহের সঞ্চে তার অন্পপ্রাশন হোলো। অনেকেই 
বললেন-নাম কি হবে? কেউ বললেন, তিলকচন্দ্র--কেউ 
বললেন আর কিছ:। 
হোক িলকচন্দ্রবাবু॥ 


বাবুর লক্ষণ কি কি? ঘড় তুড়া জস দান আখড়া 
ষুলবালি মিয়া গান। অষ্টাহে বনভোজন এই নবধা বাবুর 
লক্ষণ। টি 
বয়সেই এই [িলকচন্দ্রের অপদার্থতা সুনিশ্চিত হোলো। 
মোসাহেবেব খোসামুদির অন্ত ছিল না-- * 
= শ্বাত্তভোগণী অধ্যাপক মহাশয়েরা দর্শনশাস্তাঁদর 

বিচারস্থলে বাবুকে মধ্যস্থ মানেন বাবু তাহা বুঝেন 

এমত ক্ষমতা কি 'কচ্তু শেষ কাঁরয়া দেন ইহাতে 

পাশ্ডত ঠাকুরেরা কহেন যে বাবুজশী দেবানুগৃহীত 

মন্দষ্য 0৮ 

আনন্দ বল্‌লে,_তারপর 'নিষ্য় রত মত্যু 
হোলো,-এবং' তিলকচন্দ্র তাঁর অনেকাঁদনের চাল বদলাতে 


অবশেষে স্থর হোলো-নাম রাখা -" 





২ 


৭১৩ 


. খবর এখন অনেকেই জানেন। 


খুবই অসুবিধা বোধ করে আরো মিথ্যাবাদী এবং আরো 
সম।জ বিরেধী হয়ে উঠলেন 2 
_হাঁ-বাব্-উপাখ্যানের প্রথম খণ্ডে বাবার এইরকম 
সব অবস্থায় কথাই দেখা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডেও এই- 
কমই । 
ধ 
সম্পাদক, ব্রজেন্দ্রনাথ খে গেছেন--“সমাচার-দর্পণে 


প্রকাশিত এ-ধরনের ব্যঙ্গরচনায় যে সাহাত্যি ধারার, 


স্ত্রপাত হয়, তাহাই 'নববাবাবিলাসের মধ্য দিয়া ক্রম! 
{বিকাশত হইয়া পাঁরশেষে “আলালের ঘরের দঃলালে পর্ণ 
পাঁরপাতি লাভ করে” 
মাবার পবাবধার্থ-সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মর এই সব ব্যঙ্গ- 
রচনার সঞ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সম্ভাবিত যোগ 
সম্বন্ধে যে-কথা লিখেছিল্গেন, সে-কথাগ্ীলও স্মরণ করেন। 


দে সব তো আগেই বলা হয়েছে। আর, 'দতশীবলাস-এর 
কথা-প্রসত্থে তান লেখেন- 
শ্রীভবানশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দোষা পাঁরবারের 


নিগ্নার্থে দূতীবিলাস নামে একখানি কাব্য প্রচ্তুত 
করেন। ' তাহাতে অন্যান্য বাঙ্গালী ব্যত্গ-কাব্যের 
আদর্শে অনেক জঘন্য অশ্লীলতা আছে, অধিকন্তু 
আহার- কবিত্ব যংসামান্য। 


- আঁম বললুম,-'দৃতশীবলাস' সম্বন্ধে পরে আলোচনা 
করা যাবে। এখন বরং নববাব্মীবলাস'-এর প্রসঙ্গই শেষ 
হোক্‌। 

হাঁ, তাই হোক্‌_তখন তো ‘বাবু’ বলতেই এক-একটি 
কাণ্ডেন বোঝাতো। তাঁরা অনেকেই ছিলেন খণে আকণ্ঠ- 
মগ্ন। ১৮২২ খখস্টাব্দের ৩১এ জানুয়ার তারিখের 
“ক্যালকাটা জর্নেল' পাঁৱকাতেও এসব বেরিয়োঁছল। ব্রজেন- 
ঘাবহ লিখেছেন ৃ 
নববাবুবিলাস' ও এই ধরনের অন্যান্য পুস্তক 
এই সকল অভ্যাসের কুফল প্রদর্শন করিয়া, বাবুদের 
চাঁরর সংশোধনের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়।” 
এই বই সম্বন্ধে জঙ্‌-সাহেবের প্রশংসা [40909 of 
the 701556 satires on the Calcutta Babu” 1, 
-ক্রেণ্ড অফ ইপ্ডিয়া' পত্রিকার খুবই অন্কূল মন্তব্য, 


" [ Every opportunity we have enjoyed of 


examining the subject has confirmed us in 
its justness. ]-- এবং আরো কারো কাবো সমাদরের 
শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে 
পেশছোবার মধ্যেই অনেকগুলি সংস্করণ বোঁরয়ে যায় এই 
বইয়ের। এ-বইয়ের নাটযরূপও বেরোয়। শ্রজেন্দ্রনাথ ১৮৫৭ 
খ.২স্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকর' থেকে 
একটি বিজ্ঞাপন উল্লেখ করে দৌঁখয়েছেন যে, তখনো নতুন- 
ভাবে-_পদ্য ও গদ্যে নাটকাকারে সংন্দররূপে'--এ-বই লেখা 
বং ছাপা হয়েছে। 


আনন্দ বললে আমি যে তোমায় বলোছিলুম-এ 
ঈময়ের বাংলা বইয়ের ভাষা কেমন যেন বানানো মনে হয়, 


তিনি নিজেও একথা বলেছেন, | 


দাস্তাহক্‌ বদুমতঃ 


-: _ সে-বিষয়ে তোমাকে ও বিজ্ঞাপনটি ভালভাবে লক্ষ্য করতে 
অন্তরোধ কাঁর। ১৮২৩ নাগাদ যাঁদ 'নববাবাবলাস' লেখা 
হয়ে থাকে, তাহলে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ, নেই যে, ১৮৫৭ 
- সালেই সে-ভাষা পুরোনো হয়ে ?গয়েছিল। শোনো এ 
বিজ্ঞাপনের গণ ছেপে দিয়ে, তার নাই রজেনলোথ 
ফী [লিখেছেন 
ইহাতে নববাবুবিলাসের ভাষা ও রচনারশীত সৃবন্যে 
যে অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য, করিবার, « 
মত।' বশ-পা্তিশ বংসরব্যাপা শিক্ষা ও সামাজিক : 
পারিরতননই উহার কারণ। তব: সেকালের বাবাদের! 


*'" চাঁরত্র বর্ণনাকালে 'বারু নাটকের রচাঁয়তা নববাব্দ*। 





{ _ লালের ঘর দুলাল এই ভাদশেরই অন] 


ফরা হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে 'মববাবুধিলাসই যে' 
- বাংলা ব্যঙাচির ও বয্গমূলোক উনযার প্রথম নিন: 





ডা জামার বিবার উদৰ নই | | | 


| আগে নিরাকার ব্ৰহ্ম বন্দনা, তারপর EEE 
গাণপাঁতর,_তারপর বঈপাপাপির, পদ্যে 'এই তিন বন্দনায়- 
শেষে এই বইখানিতে অদ্ভূত সমাসভারাক্রান্ত গদ্য ভাষার যে 
ভুমিকা পাওয়া যায়, তাতে কলকাতার এবং সা্মিহিত অন্যান 
অণ্টলের [যেমন চিৎপুর, খিদিরপুর, ভবানীপনর,,.. 
শালিকা, শিবপুর, চঁচড়া,.দ্লীরামপর ] বাবাদের ব্‌ত্যন্ত 
প্রকাশ করতে লেখক, যে উদ্যোগ হয়োছলেন,_সেই খররাটি 
পাওয়া যায়। তারপর, "অঙ্কুর, 'পল্লবা, কুস্মম এবং 


“ফল'_এই চার অধ্যায়ে রামগীগগা- নাগের পর জগম্দবত | 


বাবুর ক্যাহনী এগিয়েছে। . 

এক-একটি পর্ব বা অধ্যায়ের এই ধরনের 
বিশেষ নামকরণ: বাবাবাবিলাসেরও রশীতি। গম্ভীর সমাস 
. বলধ পদের প্রাচুর্য, _সেই সঙ্গে চাঁলত শব্দেরও প্রয়োগ, 
দার্ঘ বাক্যবন্ধন--এবং শব্দালঙ্কার ও অর্থল্ক্কারের প্রা 


বাঁশ মনোষোগ_ এইগ্ঢাঁজই ভবানীচরণের এই সব রচনার ' 


ভাষাভাঁচ্গব বিশেষত্ব । মনে হয়, শব্দের ধবানগত, স্বাদেই 
তাঁর মন অনেকটা আচ্ছন্ন ছিল। তান য়ে সব বৃত্তান্ত পাঁর- 
রেয় করেছেন, সেগবালির বাস্তর সত্যতা সম্বন্ধে সব 
জায়গায় তিক সন্দেহমদ্র হবার উপায় নেই। 

- আমি বহছল্ম-কেন ঃ একথা কেন? 


উপাখ্যানেরই, রকমফের এখামে ঘাবুদের ধাল্যাশক্ষার 
আয়োজনে আগে গুরুমশাই দেখা দেন,-তারপর তন টাকা 


_ ধরা অসম্ভর, ফারণ; কতণ, নিজেও গুখ--একজন বড় 


ম্যাবঝর ইংরৌজ সাটিফকেট পড়ে দেখা তাঁর সাথের 
ঘাইরে। অগত্যা, সেই মাঝিই "আলে বাবুকে ফাশা শেখান. 
ধার মুন্শো হয়ে। ইংরেজি শেখাবার জন্যে দেয়া দেন 
»কোন হন্দস্ধানী বেশ্যা রুমা, বাঙ্গাল বেশ্যা অথবা 
মেথনাপী গ্রভ'জাত' একজন, সাহেব...” 

এইভাবে বাবর শ্লক্ষাপর্ব' উদযাপিত হয়।- অতঃপর 
' তাঁর বিষয়কর্ম' শুরু হর.।. “অক্কুয-ষ্ডের পরিসমাপ্তি এই- 


খনেই ॥৷ তারপর, পপল্লব'খণ্ড ॥. 


দ্র 


'আঁম বলহুম_এই পল্লবধশ্ডে ETE সব 


উত্তেজনার কথা, আছে'। দেব “কথা লিখতে সংকোচ ঘটোন 


। 


[- 


রি 


,প্রীমঘনাথ শর্মার ভবানীচর়ণের ছদ্মনাম সৌঁট।-এই 
“পল্লবখণ্ডেই.প্রাসম্থ সেই ‘দুদ যৃত্তান্তশট পাওয়া যায়" 
ঘাবদজীর .. প্রত প্রদত্ত নানা উপদেশের এটি - দ্বিতীয় 


রো দার বা লক ইস কেবল জানিবা কৃচ্ছ 
OT SRR ক 

লুজ্চ হলে দাতা হয়, কাহারো না.করে ভয় 
... করল প্রেমের. বশ রয়।. -* : 

যে জন পারতে রাখে .. তার প্রেমে বন্দী থার্ক 


॥ তার জন্য বহন দুখ পায়'। EE 


0. ধৃ্বতায়, চর উপদেশ দুটি ধরাই অল্ীলত-। 
' দুগ্ট। য়াজেন্দুলাল ঠিকই 'বলাছল্লেন।.. 


আমি বললুম- থাক্‌ তবে, যাতে সাহিত্য নেই, শু 
অশ্ললতা আছে, সে:সব অংশের বিশদ -আস্দোচনার দর্কার ! 


লই৷ এবারে বরং ভবানাঁচরণের আর একাট রচনার কথার 


_. আনন্দ বল্চর- দ্যাখো, সেকালে যাঁরা গাই অর্থাৎ 2 


\ শিক্ষক হতেন, তাঁরা, অনেকেই কায়স্থ ছিলেন এ-কাটা 


অসত্য নাও হতে পারে;--ক্লারুথদ্রে . শিক্ষকবাত্ত অনেক . 


দিনের ব্যাপার; কিন্তু এই সব দুহস্থ রায়স্থ গশক্ষকরা 
ঘাকতেন কোথায় ₹-কোগ্মারার,. ‘বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা? 
ওবানাচরণ এক 'নম্বাসে বলে গেছেন_আন্মইপুর, আদব- 
গর হয়েছো হববপ্তর বৈয়োড় কামাদীপারে সান শিবগ্রর 
_ বেগটে গগটে রাইপনর ছাঁদড় কাঁদড়...... 
আশম'বললমে-ছাদড় কাঁদড় আমড়া জামড়া কাা নী: 
একর গ্রাম ছিল নিশ্চয়- হয়তো আছে এখনো। কিন্ত 
সেকথা যারু।.- 


+ EX 


৭১৯৪ 


এঁগয়ে যাওয়া যাকৃ॥ - 


লাকা রর হাতার 


নুপ্রথম তরল ] কলকাতার সমাচারচাঁন্দ্রকা-প্রেসে ছাপা হয়, 


১২৩০ সালে। - রঞ্জন-পাবালাশং হাউস থেকে প্রকাশিঞ্জ 
শঞপ্রাপ্য প্রল্থমালা-পর্ষয়ের প্রথম পুস্তিকা এটি।, ' 
কাঁলকাতা কমলালয়' প্2াস্তকার মলাটে - রঞ্জন-পাবালাশং 


- ছাউস থেকে- এই দ্প্াপ্য' পর্যায়ে প্রকারিত্ব্য যে আরো | 


চোদ্দখানি “বইয়ের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, সেই গ্রন্থতালিকার | 
মধ্যে কপার শাস্ের অর্থভেদ” ‘কথোপকথন’ )-গোলোকনাথ 
মুল্লীর ‘তোতা ইতিহাস” ইত্যাদি বইয়েরও নাম ছিল। 
কাতা কাযা যদা তি 
যম্বন্ধে বলা হয়" . 
: ০ "এই কাঁলকাতা মহানগরের সলাত 
রঃ ars 


৮ স্‌ + 


ধরি 


পা ররর 
ছইলাম।”...“এতদগ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখান- 
কার ব্যবহার ও রাত ও বাক্‌চাতুরণ ইত্যাদি আশু 
জ্ঞাত হইতে পারবেন, অধিকন্তু কলিকাতা কমলালয় 
হইতে বত্তান্তরূপ অনেক রয্রলাভ হইতে পারবেক।* 


তবে, এই রক্রলাভ সম্ভাবনার পথে কিছু কিছ: বাধা, 


যে বিদ্যমান তাও তান বলে গেছেন-_“দোষদশণ মূর্খরূপ 
ফুম্ভীর নিন্দকর্পণী সর্প ইহারা এ কমলালয় হইতে রতন 
ল্যাভের ব্যাঘাত কারবার নিমিত্ত স্বীর স্বভাবদ্বারা অনেক 
ঘর পাইবেক অর্থাৎ এতদৃশ্রল্ঘ গ্রহণে বা পাঠে অনেক 
ধাধা জন্মাইবেক”-_কিন্তু তৎসত্বেও তাঁর ভরসা ছল যে, যাঁরা 
বিজ্ঞজন, তাঁরা মূর্খ এবং নিন্দকের সে সব প্রয়াস ব্যর্থ 
ফরে দেবেন। 782 
যে;_এই গ্রন্থে চার তরঙ্গ হইবেক।” 


নি রী রজার, 
যথার্থ মনোযোগ ছিল-ক বলো? সেই,মনোষোগ ছল 
বলেই আজ এতাঁদন পরেও এসব বইয়ের মনোযোগণ পাঠক 
আছেন, যেমন শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌঁধরী। 

_কিন্তু হাঁ, পারকজ্পনা এবং উদ্দেশ্য-ব্যাখ্যা, দুই-ই 
, ছিল_ প্রথমেই বইয়ের নামাটির ক যে মানে_সেই প্রশ্ন মনে 
জাগে। তার উত্তর-_ 

“কাঁলকাতার সাগরের সহিত সাদৃশ্য আছে 
ততপ্রযুস্ত কলিকাতা কমলালয় নাম স্থির হইল, কমলা! 
লক্ষ্মী তাঁহার আলয় এই অর্থদ্বারা কমলারুয় শব্দে 
ঘেমন সমুদ্রের উপাঁস্থাত হইতেছে তেমন কাঁলকাতার 
উপস্থিতিও হইতে পারে অতএব কলকাতা কমলালয় 
শব্দের ধোগার্থ রাহল।” 
বাইরে থেকে যাঁরা কলকাতায় আসেন, তাঁরা এই মহা- 

মগবীর চালচলন জানতে উৎসৃক। একজন নগরবাসণ এই. 
ধনের কৌতৃহল তৃপ্ত করবার চেম্টা করেন! গদ্যের সঙ্গে 
কিছু পদ্যও মিশে আছে এই রচলায়। এই গদা-পদোর 
মেলামেশা শুধু কলিকাতা কমলালয়েরই নয়;ভবানৎ 
চবণের অন্যান্য বইয়েও দেখা যায়। যাই হোক, বিষয় 
ভদ্রদোকরা কাঁভাবে কলকাতায় দিন যাপন করেন, এই পদ্য" 
ধঁববয়ণের মধোই হঠাৎ দেখা দেয় ভ্রিপদশী ছন্দের উজ 
হয়ে বিষ পরায়ণ সবে কারি একমন 

পুরাণ শ্রবণে করেন স্থিরতর মাত 
জ্ঞারতাঁদ ইতিহাস শ্রবণেতে আভলাষ 

সদা অনন্ত তাহে একান্ত ভকতি ? 

এসব তখনকার উচ্চাবত্ত ভ্দ্রলোকদের বাড়ির অনুষ্ঠান । 
দেশে সমাজের স্তরে স্তরে তখন কর্মকাণ্ডের বাহুল্য, স্মার্ত 
- ভট্টাচার্য মশায়রা ‘জাজবল্যমান বাঁসিয়া আছেন? এসব ঘরে 
তখন দানসাগর হয়ে থাকে, অধ্যাপক-বদায়ও বেশ ভাল- 
ভাবেই ঘটে থাকে_-“নৈয়ায়ক পণ্ডিতের বিদায় ১০০:৮০। 


- 


নাটক রা 


ইতযাদি॥ ' 


ভাই সব ধর্মানুষ্ঠানের কথা শুনে, বদেশা লোকাঁট প্রশ্ন 
ফর্রেন-তাহলে কলকাতার অখ্যাত কেন? 

শোনা যায়, ইংরাজ আর ফা্শর আদর এই কলকাতায়, 
=এ'রা বাংলা িখতে-পড়তে জানেন না নাক ? 

“যখন পিতামাতার পরলোকপ্রাপ্তি হয় তখন অন্ত্যেষ্টি 
ক্য়াকে কুধীসত কর্ম বোধ করিয়া প্রাতানাধ দ্বারা দাহ 
ফারিয়া তর্পণ কাঁরয়া থাকেন 2” এসব সাত্য নাক? 


নগরবাসীর সঙ্গে সেই কলকাতার বাইরে থেকে আসা 
লোকটির এই সব প্রশ্নোতয়ে অন্যান্য খবরের মধ্যে একথাও 
দ্রানা যায় বে-অনেক লোক স্বজাতয় ভাষায় অন্য ভাষা 
ধ্মাশ্রত করিয়া কাঁহয়া থাকেন যথা কম, কবল, কমবেশ, 
কয়লা, কক্জর্ কষাকাঁষ, কাজিয়া ইত্যাদি।” অতঃপর প্রায় 
শা্দুয়েক শব্দের একটি তালিকা পাওয়া যায় যাতে 'যাবনিক' 
এবং ‘সাধুভাষা’ নামে দ:টি কলম সাজানো হয়েছে পাশাপাশ 
যেমন, যাবানক ভাষায় 'কমিনেষার সাধু-প্রাতশব্দ 
দেওয়া হয়েছে “অন্ত্যজ, ক্ষুদ্র, সামান্য, নীচ ।” অর্থাৎ সাধ 
বাংলায় যোগ্য প্রতিশব্দ থাকা সত্বেও অনেক বাঙালশী ভদ্র- 
লোক সে-আমলে যাবানক-মীশ্রীত বাংলা বলতেন--এই ছিল 
এই তালিকাটির ইত্গিত। “মূল্য শব্দাট উপেক্ষা করে যাঁবা 
পৃকস্মত' বলতেন, 'প্রাণ-এর বদলে বলতেন 'জান'-_তাঁদেরই 
ভাষারুির নজীর এই তাঁলকা। 


আনন্দ ব্লূলে- দ্যাখো ‘স্বান’ আর ‘প্রাণ’ এখন আমাদের 
দুটো শব্দই দরকার হয়-দৃটোর মানে মূলে যাই থাক, 
এখন দুটোই সমান অবর্জনীয়। কিন্তু 'সৃচনা" বা "আরম্ভ? 
না-বলে যাঁরা তখন নমুদ' বলতেন,_অপবাদ”এর পাঁববর্তে 
ধলতেন ‘বরামদ’, তাঁদের কথা আজ কেমন যেন ভাবাই যায় 
না। 

নগরবাসী অতঃপর আর একটি তাঁলকা উপহার দেন, 
ষাতে_কাছাঁর, কামান, কুস্তি, কোরক, খত, খাজাণ্তশ ইত্যাদি 
নানা শব্দ পাওয়া যায়। এগৃি এমন শব্দ যার বাংলা প্রাঁত- 
শব্দ তখন ছল না বলে ভাবা হয়েছে_“যে সকল শব্দের 
অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় হয় না অথবা সেই মত শব্দ তোমার 
সংস্কৃত বা তদনুষাঁয় শব্দেও নাই”। এই 'দ্বতাঁয় তালিকার 
এইরকম ১০৯ 'যাবাঁনক' শব্দ পরিবেষণের পরে প্রধানত 
মামলা-মোকদ্দমা-সম্পরকৃত ২২টি ইংরোঁজ শব্দও দেওয়া 
হয়। তখনকার বাংলায় প্রচালত ইংরেজি শব্দের সংখ্যাসীমা 
সেই বাইশেই শেষ হয় নি-তালকার শেষে একটি ‘ইত্যাঁদ* 
'ছিল। এই তালিকার আঁতাঁরন্ধ বইয়ের মধ্যে বাবহৃত 
পঁজ্উলরি' [ পৃঃ ৪৩] শব্দটি এইরকম । 


কলকাতার সমাজ সম্বন্ধে সুদুর পল্লীবাসী মানুষটি 
শখন একথাও শুনেছেন যে, ছেলের বিয়েতে ভাগ্যবান কেউ 
কেউ দু-তিন-চার-পাঁচ- লাখ টাকাও খরচ কবেন, কিন্তু 


". “ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থায় তাঁদের মন ছিল না। "শিক্ষার 


১০] 


" ধ্ভাবই ধ্ংসের মূল। ' এই বইয়েরও মূল কথা সেটা । 
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ইতিহাস-পুরুষ হো চি [মন্এর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নামের অথ 'আলোকদশ+॥ খ্রধ নিজেই তান অলোক 


'... ছিলেন নাশ, উত্তর তিক্োতনামকেই তান দীপ্ত দান করেন ন, আজ তাঁরই বিভক্ত স্বদেশের দক্ষিণে, পাথবীর 


হযরত শান্তর সমস্ত নধদন্তের পীরে অত্যুহন প্রাণের যে অপরাজিত সংগ্রাম, সেখানেও তাঁরই জ্যোতি প্রেরণা । 

কাঁধ, মনীধী, নিপুপ রাজনীতিক, হ্যীবপ্পবী ডক্টর হো চি মিন). স্বাভীবকভারেই তাঁর শনুসাখ্যা তাগাণত- শৃদয়েন, 
[িয়েন-ফুর বিষের জবালা কি সহজে ভোলবার? আর তাঁর অনঃরাগণ, তাঁর ভন্ত, ভিন ভারা হলের 
অপ্যাবাদের বির্দদ্ধে গৃঁথিরীর সমস্ত-জমস্ত দংগ্রামন-মানুষ। 
| টাকার পতন পা ওর আতকে জম সত না এই নিন রাত বড রাত ছয় আলে, 
82455515458 লোনন ছাড়া 
আর কেউ এমন সর্বজনীন শ্রন্থা.পান নি॥ ৮ 
একদা জোসেফ 'স্আালিনকে দেখোছ কী অনন্য আহমার আসনে! তারপর প্রনাবচারের “পালায় ডিক 
মুছে ফেঙ্গে দেখা দল ভল্‌গোষ্াদ মাও -সে-তুং-এমাও তু সি" একদিন ওাঁশয়ার হৃদয়ে রাজার আসন! পেয়োছলেন, আজ তান 
'তিন্ততম বিতর্কের সামগ্রী। ০০০৮5855544 আর একজন 
হো চি মিন? | 

যখন জান, ভান দেশবাসীর অন্যতম, দেশী মহারথ রাষ্ট 
: প্রধানদের বসতে দেন যাঁশের মাচায়, নিজের হাতে তাদের চা করে দেন, বাগানে কাল্জ করেন, তখন দার বেশের এই মানার 
জুল্গে আমার গান্ধীজীকেও মনে পড়ে হায়। ' 

মহাত্াজার সঙ্গে হো চি মনের মিলের চাইতে অনেক বৌশ অমিল, তা আমরা যকনেই আন আম নিজে 'গান্ধীবাদী নই, 
তাঁর সমাজতন্ত্র, তাঁর গ্রামভিন্তিক অর্থনীতির আল তত যেটুকু পড়োছ, ভা আমি শ্রহাণ করতে পার নিন॥ কিন্তু অল্প বয়সে, তাঁর ' 
_ মতো মানুষের পানের কাছে, মাত দেড় হাত দুরে তক্‌লি কাটবার দুর্লভ সৌঁভাগ্য আমার মতো সামান্যেরও ঘটোছল। মহাত্মা": 
. জার রাজনশীত যেমনই হোক, একাঁট মান্টষকে আমি অন্তত অনুভব করেছিলুম্‌, ব্যন্ত-চাররে যাঁর ফাঁকি নেই, ত্যাগে, পবিরতায়, 
 শ্ছটিতায় যাঁর অন্তর প্রদীপের মতো জবলছে। অমল উদ্জবল নির্মল দৃষ্টি এক সুভাষচন্দ্র ছাড়া সার কারুর আম দৌখ ি।... 

হো চি মিনকে কাছ থেকে দেখতে পাইনি আমি। কিন্তু পড়ে যা জেনোঁছ, তা থেকে বার বার মনে হয়েছে, তান যেন 
একসগ্দোগান্ধাজী আর জিনের সমন্বয় সেই দরিদ্র মন্ত, নপ্ন-অর্ধনগ্ন দেশবাসীর জন্যে চাঁররধারাঁ-সম্যাসী; অন্যদিকে 
লা বব গে কাত পক নার বি মাটিত করে, সত করে 

হো চি মিনের লৌকিক মৃত্যু ঘটেছে ॥ রুনু 'আলোকদশা” মৃত্যুহীন - 
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মন্মারা। এবং উচ্চ পর্যায়ের নেতারা ষতই বলুন না কেন, ফুজ্তফ্রণ্টের শারকণী সংঘর্ষ এমন একটা কুরীসত পর্যায়ে এসে উপনাত 


হয়েছে: যে, কথার আড়ালে বা গালভরা' বূলিসব্ব প্রচ্তাব: পাশ করে তা ঢাকা দেওয়া যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বৈঠক করে এ 
কথাটা: বোঝানোর চেষ্টা করা, হচ্ছে, যে, উচ্চ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের মধ্যে নাকি যথেষ্ট এঁক্য বিরাজিত এবং নিচুতলার কমের মধ্যে- 
| তা আনার চেষ্টা সর্বতোভাবে করা হচ্ছে। উচ্চ: পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ যে. পারস্পারক সমঝোতার মনোভাব 'নয়ে বলেন তার প্রত্যক্ষ 
(পরিচয় বড় অল্প, তবে গতবারের: মত” এবারে এখনো পর্যন্ত মন্ত্রীরা পরস্পরের, বিরদ্ধে কুৎসার' প্রাতত্বান্দিতায়' নামেন নি; 
। যদিও, সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা" আবার ভিন্নধমার্ট গতির পারিচয় দিচ্ছে আর বিভিন্ন. দলের কমাঁদের কথা না বলাই ভালো, 
। বরং স্বীকার করতে কোন' বাধা নেই যে; নেতাদেরাপ্রতান'বা। পরোক্ষ: প্ররোচনায় এক. শরিকের। কমার, অপর শারিকেরা কর্মীদের ওপর 
যে গৃণ্ডামী'ও বর্বরতা প্রদর্শন করছে, তা কালক্রমে. আঁত: দুয্োগ। ডেকে. আনবে, কথাটা শুনতে: খুবই: খারাপ লাগে, কংগ্রেসী, আমলে 
| অন্তত পণ্চিমবলো কংহেদ বিয়োধাঁ দলের কাদের যে রাজনোঁত্ক- ষ্ঠ, সতযা! ও পাঁরপক আচরণের পারচর পাওয়া বেত, 
ফ্রন্টের আমলে' তা যেন: যাদুমল্মবলে- অদৃশ্য হয়েছে। এটা কোন বিশেষ পার ক্ষেত্রে সত্য নয়, সব, পার্টির, ক্ষেত্রেই সত্য ॥ পাটির 
নেতারা; বলতে দ্বিধা নেই; পাটি কমাঁদের' পেশাদার" গংঃডারও অধম. হবার শিক্ষায় শিক্ষিত করছেন, ক্ষেপা কুকুরের মত, এককে 
। অপরের" বিরুদ্ধে লোঁলয়ে দিচ্ছেন; ফলে সর্বত্রই একটা" বিভপষিকার রাজত্ব চলছে, সংবাদপত্র খুললেই শাঁরকী সংঘর্ষের ঘটনা চোখে 
গড়ছে সবগুলিই. নিশ্চয়' বুর্জোয়াদের' অপপ্রচার নয়। ফলে' অবস্থাটা এই দাঁড়িয়েছে যে, যুক্তণ্টের যে কোন দলেরই কমার 
'পক্ষে যে কোনা মূহূর্তে অপর“ কোন দলের কমর হাতে নিহত হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার' হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা কথা বলা হয় 
যে সকল দলেই নাক কিছ কিছ; গুণ্ডা, বদমায়েস চুকে পড়েছে; প্রাতাট' দলের নেতাই একথা স্বঁকার করেন, শুধু বলার সমর 
বলেন যে, আমাদের পাট” ছাড়া অপর সকল পাটির. মধ্যেই তারা ঢুকেছে। কিন্তু এটাও কোন" যুক্তি নয়।' পার্টি কমাঁদের মধ্যে 
। একটা গইস্টারিয়া জাগিয়ে তোলা হয়েছে, এবং তারই ফলে এক দলের হাতে আর এক দলের “কমা চরম নিগৃহণত হচ্ছে। 
এবং সবচেয়ে হাস্যকর এই রিষয়ে নেতাদের আচরণ। তাঁরা কেউই নিজেদের দলের কমাদের অপরাধ দেখতে চাইছেন না। একে 
অপরকে: দোষারোপ করছেন'। অর্থাৎ এ'দ্রের, দম্টভঞ্গিটাই; প্রতিশোধমূলকা। “ক” পার্টির কম "খ” পাটির কম্মীর দ্বারা 
। নিহত" হয়েছে, এবং তার সমর্থনে "খ” পাটির নেতা যান্ত দিচ্ছেন যে; পূর্বে যেহেতু “খ” পার্টির কর্মী পক" পার কম'র দ্বারা 
নিহত অতএব্য এক্ষেত্রে অন্যায়টী কোথায়? তোমার দোষ কেউ দেখিয়ে দিলে তা সংশোধন না করে অপরের দোষ খংজ্ে, 
“তোমার দোয়ের' যাঁদ' সাফাই: গাও, ভা, যেমন কুষ:ক্রিপূর্ণ আচরণ হয়, যুক্রণ্টের শরিক: সকল: রাজনৈতিক দলই_ঠিক এইরকম 
কুষযাক্তির' দ্বারাই চাঁলত; হচ্ছেন। নির্ভেজাল সতী কেউই নয়, অথচ প্রতোকেই সতপপনা দেখাতে ব্যগ্র। জনগণ 'ঁনশ্চযই এটা 
আশা করেন শন' য্যে যুক্তফ্ুণ্টের অর্থ কিছ: প্রতিহিংসাপরায়ণ' জাবের পারস্পারক নখদন্তের লড়াই। 'ল্তু দূর্ভাগ্যরুমে তাই-ই: 
হয়েছে? যুন্তক্রণ্টের' নেতারা রোধ" হয়: এটাই ভাঘছেন যে; তাঁরা অনন্তকাল সংকশর্ণ দলবাঁজি করার বেপরোয়া লাইসেন্স পেষেছেন। 


A 


নিহত হন, তখন শ্রীধর সমস্ত ঘটনাটিই করা ছাড়া প্‌লিশকে আদর্শপবায়ণ বা 
বারান্দা থেকে দেখেছিলেন, িন্তু তব কর্তব্যনিষ্ত কবার কোন উপায় নেই? 
তান তাঁর উধর্বতন- কতপিক্ষকে- ওই, ফারণ যেখানে অতান্ত উচ্মপদে আসীন 


বড় আই" জি জীরাজত গুপ্তা শ্রীদেবরত 
ধরা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে; যখন ৩১শ্ঃ 
প্যীলশের আঁতাঁরন্ত এস 'প্য ঘেরাও ও. 


ঘটনার গুর্ত্ব সম্পকে” অবাহত কবেন নি। 
শ্রীরাঞ্জত গ:প্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে ষে; 
গ্রতবড একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে সিন বসে 





আঁফসারদের মধ্যেই কতবব্যহীনতা ও 








নিচতলা বিচুতি দেখা দিতে বাধা। 
তদন্ত কমিটি পাঁচমবঙ্গ পুলিশের 
সাংগঠনিক রূপ বদলের জন্য এক উল্লখ- 
যোগ্য পরামর্শ দিয়েছেন। সেই পরামর্শ 
হল এই যে, পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতা 
B পৃথকভাবে চলতে না দিযে এক 
অভিশ্র প্রশাসনের আওতায় আনা উচিত। 
এ ছাড়া সমগ্র পুলিশ! প্রশাসন ব্যবস্থার 
রদধদলেরও সুপারিশ করা হয়েছে। 
আসলে পুলিশের সুদশর্ঘকালে গড়ে-ওঠা 
চাঁরত্রের পারবর্তন করে তাকে ষুগোপযোগণ 
এবং জনগণের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ 


স্বার্থে ব্যবহার করা হত। কংগ্রেস 
আমলেও তার ব্যতিক্রম হয় নি এবং ফুন্ত- 
ফ্ুপ্টের আমলেও ষে এই ববষয়ে কোন 
পঁরবর্তন এসেছে সেটা বিশ্বাস করার 
কোন কারণ দেখছ না। তদন্ত কাঁমাঁটর 
অনুসন্ধানে যে কজন আফসার তরস্কৃত 
ও 'নান্দিত হয়েছেন, তাঁদের বিষয়ে কি 
বর্তমান সরকার কোন খবরই রাখতেন না? 
এমন ক এই বঙ্গদ্নেও এই কথা পূর্বে 
কি লেখা হয় ন যে, ওই কালো-ভাঁলকা- 
ভূত্ত অফিসারদের একজন কংগ্রেস আমলে 









বেকার অয্গ্যার গম্াধান ? 
| সদা প্রকাশিত হয়েছে || 


বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আন:মাঁনক এক কোঁটি। এই ভয়াবহ বেকার 
সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুগণঁ উৎপাদন বা পোলার 
ফাঁমং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক্‌ ব্যবসায় রুূপান্তারত হয়েছে-বৈজ্ঞানক 
পদ্ধাতর 'সাহায্যে। বেকার ব্যাক্কদের পোলা ফার্মং ব্যবসা পাঁরচালনার . 
{বশদ 'নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো) 


লেজ পেখ্ডিগ্রী পোলট্রি ফার্জত্র অধিকৰ্ত৷ 
শ্রীসসবেন্দ্রনাথ ত্রান 
দি, পি আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন) 


ক্লিখিত সচিত্র 


আধুনিক পোলটি, ফানি 


মূল্য মাম চার টাকা । ডাকগাশ্‌ল এক টাকা। 
অবিলম্বে অভ্র পেশ করুন 


বন্তুমতী (প্রা) কিঃ ॥ কলিকাতা-১২. 


লাপ্তাহক বসুমত 


চড়োল্ত রাজ্জনগত করেছেন এবং তার জন্য 
অই পি এস আঁফসাংদের একটি সভাতেও 
তাঁর বিরুদ্ধে একটি িন্দা-প্রচ্ভার পাশ 


হয় এবং যাঁর উদ্যোগে সেই প্রচ্তাব পাশ 


হয়োছল, সেই শ্রীএস কে সিং-এর কি 
শোচনপয় অবস্থা করে তোলা হয়োছিল ? 
অথচ ওই ব.ভডিটি ঘ্স্ট সরকার হবার পর 
রাত্ায়ত ভোন বদলে ফেলেছেন! আমরা 
কি এ বিষয়ে পূর্বাছু সতর্ক করে দিই 
নি? অপর একজন অভিযুত্ত অফিসারের 
নামে সাপ্তাহিক বসুমতাঁতে কি এই 


অভিযোগ আনা হয় নি মে, তিনি.ছন্সনাসে . 


পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে আমরা 
আরও বাঁলম্ঠ ও দড় নীতি আশা করি, 
পুলিশকে যেন কোনকমেই দলায় 
স্বার্থে ব্যবহার না করা হয়, 
যেমন করা হয়েছে কংগ্রেস -আমলে। 
পুলিশকে দল" প্রয়োজনে নিয়োগ করার 
অর্থই হল দুনশতপরায়ণ আমলাতল্লের 
হাতে তুরুপের তাসটি তুলে দেওয়া। আশা 
কার উপ-মুখ্যমল্লী মশায় এঁকে দ:ষ্ট 
দেবেন। 


১৮ 


্বাপতরের কথা অযৃ সম 


এই সংবাদে 'কাণ্ৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্ট 
হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যমন্্রার 


আর এস 


‘ইমেজ’ নষ্ট করাব চেস্টা করছেন কেন যে, 
তা তান বুঝে উঠতে পারছেন না। 

এ সমস্ত খুবই দুর্ভাগ্যজনক । যাঁদ 
আপনার মনে এই ধারণা জল্মে গিয়ে থাকে 
যে, আপনাকে দেখলেই আম মুখ ভ্যাঙাই, 
তাহলে আপনাকে বাঁৱশ পাঁটি দল্তপধন্ত - 
{বিকাশত করে অভ্যর্থনা করলেও আপাঁন 
মনে করবেন যে. আপনাকে দেখে আম" 
মুখ িকীতি করছি। দুর্ভাগ্য এই যে, 
ননীবাবু ভরা আর এস প-ব কারো 
কারো এই ধারণা হবেছে। তবে ভাঁদের 
অবগণতর জনয জানাই যে, যকক্ধক্লণ্ট দরকার 
ক্ষম্রভায় আলার বহু আগে থেকেই- নর্ব 













জাড়িত। দ্রাস্থ্যমন্ত হবার অগে তো! 
নন“বাবও জ্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কে বঙ্জাদশনে 
প্রকাশিত বস্তব্যগ্ীলর তারিফ করতেন, | 
মন্ত্র হবার পরেও সহযোগিতা চেয়োছলেন,! 
এবং তা করতে গয়েই. আমরা আপাত 
তাঁর 'বিরাগভাজন হয়েছ, কেন না [ভি 
এমন একজন পদস্থ আমলার ক্রাঁড়নক হয়ে 
পডছেন_ঘাঁকে আমরা মনে কার ওই | 


াঁদৈর প্রত্যেককে চিনি কথায় রেখেছেন 
এবং দুভনশ্যিরক্সে বর্তমান স্বাস্থ্যমন্াশও 
তীর ফাঁদে পা দিরেছেন। কাজেই এই কথা 
লেখর জন্য আর এস প দলের প্রবীণ 
নেতার ক্রনদ্ধ হওয়া বা দুঃখ করার কোন 
ফারণই থাকা নয়। 

. দু-একটি উদাহরণ দেওয়া বাক। 


এস পি-রই প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন 
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রি বলেন এবং এও বলেন যে, 
যেন ওই তদন্ত অন্য কোন ডিপার্টমেন্টের 
কোন আঁফসারকে 1দিষে করানো হয়। কেন 
মা ঘরের লোককে “দিয়ে করালে সত্যকে 
চাপাই দেওয়া হয়। যতীনবাবুব এই; 
ধন্দরশ অবশ্য কার্যকরী করা হয় নি, 


একজন ডেপুটি ভিরেইরকে দিয়ে তদন্ত . 


কবানো হচ্ছে এবং সেই তদল্তেব ফলাফল 
যে কি হবে তা আমবা এখানেই লিখে 
দিতে পারি। আবার মজা হচ্ছে এই যে, 
উক্ত দুনশতিপরায়ণ করণিকথ্থর যে গ্যাস? 
'সিয়েশনেব সদস্য, তাতে আবার আর এস 
ি-র কেউ কেউ আছেন এবং এ্যাসো- 


সিষেশনের জনৈক কর্মকর্তা একথা জোর . 


গলায বলেছেন যে. কোনক্রমেই তাদের 
€দদনাঁীতবাজ করধিকদের) ওখান থেকে 
সয়ানো হবে না, কাগজপটে ষতই লেখা 
লৌখ হোক নী কেন। এই দুনীশতর 
প্যাটার্ন যাঁদ আমরী' উদ্বাঁটিত করে থাকি, 
তাহলে অপরাধটা কি করা হল? এর 
দ্বাবা কিভাবেই বা ননশবাবার চাঁরতহনন 
করা হল? 
আসলে ননীবাবূর গাইড হচ্ছেন তাঁর 
জলক বিশ্বদ্ত সহকারণ, যার পরামর্দে 
ননীবাব; উত্ত স্যহদচক্রের নায়ককে মাথায় 
"_ হয়ে রাখছেন। এই দংনীপৃতিপ্রায়ণ 
" ধ্বদ্বস্ত কর্মচারীটির প্রসঙ্গে আরও 
কয়েকটি ফথা অনিবার্ধভাবে চলে আসে। 
ননাঁবাকু কি অস্বীকার করতে পারেন যে, 
প্রথম যুক্ত্ণ্ট সরকারের আমলে উকক 
পবশ্বস্ত কর্মচারীর প্ররোচনায় তারই 
সম্পকিতি ভ্রাতাকে রাতারাতি মেডিক্যাল 
কলেজের একটি বিভাগে অধ্যাপক নিষান্ত 
করা হয়েছিল এবং তদানীন্তন বিভাগীয় 
হয়েছিল? ননীববূ কি অস্বীকার করতে 


মিন 


লাপ্তাহিক বাম 


পারেন যে, সম্প্রতি উত্ত ব্ত্তিরই প্ররোচনয্ 
একটা মৌটা অঙ্কের টাকার অবৈধ লেন- 
দেনৈর গর, দ্যই ব.ত্িকৈ ডায়েট সাপ্পাইয়ের 
কপ্টাউ দেওয়ার বাবস্থা হয়েছিল, কিন্তু 
{বিষয়টি পরে, ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এবং এ 
বিষিয়ে মবধ্যমন্্ীর নিকট অভিযোগ যাবার 


পর” শেষ প্রধণ্ত ওই কন্ছীষ্ট, 
বাতিল করতে হয়ঃ ব্যন্তিগতভাবে 
ননীবাব্দর বিরুদ্ধে আমাদের কোনই ব্তব্য 


নেই, ব্যার্তগতভাবে তানি একজন আদর্শ 
চব্ত্ি নিখাদ ব্যাপ্ত, 'কম্তু তাঁব ঘাডের 
ওপরে বন্দুক রেখে অনেকেই গুলী চাষে 
যাচ্ছে এবং এ কথাটা স্পষ্ট করে বলাব 
জন্য আমাদের অপরাবটা কোথায় হয়েছে ? 

কল্যাণী জওহংলাল নেহ্ল; মেমো- 
রিয়াল হাসপাতালের প্রান্তন সুপারিণ্টে- 
প্ডেপ্টকে, বাঁচাৰার জন্য স্মহৃদচক যে চেষ্টা 


সুদসসস্সসসসসসসসসসসসসসসাসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসসস সু 


/ 
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িপ্লবীষুগ 


একটি দুর্লভ কাব্যকাঁহনশ 


৪ সংস্কৃত 


মহাকাশের চাঁকংসাবিধি _ 
এছাড়া 


৭১৯ 


" উদ্দণপ্ত হাসির ছটায় দীপ্ত গল্প 
* বহুখ্যাত লেখকদের অজ্ঞাতপূর্ব রোমান্ডকর অন্তরঙ্গ জাঁবন 


সংবাদ ও সাহিত্য অদ্বিতীয় 
শাৱদাঘ্ 
সাপ্তাহিক ব্ৰহ্মত! 


(১৩৭৬) 

॥ বিদগ্ধ ও সাধ।রণ পাঠক-পাঠিকান সর্বোৎকৃষ্ট আকর্ষণ ॥ 
বাংলাদেশের তনজন দিকপাল উপন্যাঁসকের সুবৃহৎ িনাটি উপন্যাস 
শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের শ্রেষ্ঠ গল্প 
গ্রচ্পের চেয়েও. বিস্ময়কর স্মাতিচরণে এদেশে বিপ্লবের ভূমিকা ও 


তাঁমল বনাম সংস্কৃত ভাষার আঁভভাবকত্ব 'নর্ধারণে 'বশ্ববরেশ) 
ভাষাবিদের (অপ্রকাশিত) তীক্ষ] বিচার ও মৌলিক 'সিম্ধান্ত 


সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ব, রাজনীতি এবং যুগ-সমীক্ষায় সমাজ 


প্রচ ছাবসহ বিশেষ আকর্ষণীয় বিবিধ রসাল নিবন্ধে নাটক ও 
নাট্যকার, অভিনয় জগং-অভিনেতা ও অভিনেত্রী. আর খেলাধুলা 
সাংবাদিকের স্মাতকথায় তিন্তমধুর অভিজ্ঞতা - 


প্্ববঞ্গের কাবতাসহ থাকছে স্নীনবাচিত অন্য কয়েকাঁট কাবতা - 
ঘর আরো বহু রচনার বিবরণ ক্রমশ প্রকাশ্য | 


কু দামঃ তিন টাকা ' 

ক - Ee 

-¥ [বজ্ঞাপনদাতা, গ্রহক ও এজেন্টগণ সত্বর যোগাযোগ করুন 

Ed চে 

ক ্ 

ফু বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড 

4 | 

¥ ১৬৬ বিপিনাঁবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 

রি কালকতা-১২ 
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পনের উন সি সিসিক নিক KKH KHK 
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we 


হবে যাচ্ছে, ননীবাবও কি তার শারক হয়ে 
পড়ছেন না? তাঁব বিরুদ্ধে দু'দফা গনরহতর 
অ্ভিবোগসমূহ আনীত হয়েছে, যার 
বিবরণ আমবা বঙ্গদর্শন পূর্বে দিয়োছ। 
অথচ তা সত্বেও এখনো ' তাঁন বহাল 
তাঁবয়তে রষেছেন। সম্প্রাত স্বাস্থ্যদপ্তরের 
সচিব শ্রী এস আব দাস তাঁকে তৃতীয় 
দফার চার্জনগট দিয়েছেন এবং ভাজিল্যান্স 
-কামশনকে এই ব্যাপারে তদন্ত করবার 
জন্য অনুরোধ করেছেন। 
দুই দফাষ আনীত অভিযোগগুদির শুনা- 
ন’ব সময় সুদচর তা বানচাল করার চেষ্টা 
করোছল. সে কাঁহনণও আমরা পূর্বে 
উল্লেখ করেছি এবং তদানশল্তন গ্যাং 
্বাস্থ্যমন্ত্র জ্রীযতশীন চকবতর প্রশংসনগয় 
তৎপরতায় সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। এবার 
পুনরায় তাঁর বিরদ্ধে 'কৃতশয় দফায় প্রচুর 


তাঁর বিরদ্ধে 


াপ্তাহক বসুমতা 
যাবা সুপারনিউমার ভিউটিতে আছেন, 
অর্থাৎ যাঁদেব কোন কাজই দেওয়া হয় 
না, সুহূদচকরের ওই নায়ক পদস্থ আমলার 
সঙ্গে বোতলের পর বোতল উজাড় করে- 
ছিজেন_এই আঁভিযোগের দ্বারা স্বাস্থ্য- 
মন্তীব চাঁরৱহনন কিভাবে করা হয় তা 
আমাদের ব্যাদ্খর অশম্য। মদ যে কোন 


+4৯৯৯ +৭১৯১ +৮4 


চ্রানাভাববশত এবার চড়া সদর 
হাসপাতালের কথা বলা' হল দা। 
আগামণ সংখ্যায় তা আবার আলোচিত 
হবে। 


KKH KKKEKKK KK KKK KKKKK KIKI 


লোক খেতে পারেন, তাতে আমাদের 
আপাঁত্ত করার আধকার হয়তো নেই। তবে 
" স্বাস্থ্যদপ্তরের ওঁরা যাঁদ ওঁদের রীতি অনু- 
ওই মধুচকটি' কল্যাণী, কি শ্রীরামপুর, 
কি চন্দননগর, “ক বাচ্গুর হাসপাতালে 
বসাতেন, 


আগে এই সব স্থানগনীল 
ওই সব কর্মের জন্য বরাদ্দ 





নির্জন সেনগুপ্তের মরদেহ [নিয়ে শোকষাতা কেওড়াতলা সহাশ্মশানের দিকে এগিয়ে 
চলেছে। 


৭২০ 


অন্যতম সম্পাদক 'ছিলেন। 
গঠিত যুকক্রশ্ট সরকারের তান ছিলেন। 
উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পনর্বাসন বিভাগ এবং 


বেদনা জানাচ্ছি! 


ছল), আমাদের আপাতত গছ; ছি 
না! িদ্তু খোদ প্লাইটার্স বাল্ডিংপে 21 ৪) 
হন্তফ্রপ্টেরে শাসনকালে! 


স্টোসের জনৈক কণ্দীষ্টর মহাশয়ের 
আত্মণয়ের হাত দিয়ে ! একথা প্রকাশ করে 
বাদ আমরা কোন অন্যায় করে থাকি এবধ। 
তা যদ ননশীবাব্‌ ও তাঁর দলের কেউ মনে 
ফরেন, ভবে আমরা নাচার। 


গরলোকে নিরঞ্জন গেনগপ্ত 


প্রাণ ও পুনব্সনমন্মী শ্রীণিরজজন' 
সেনগুপ্তের অফালমৃত্যুতে আমরা, আত্মায়-' 
বিয়োগ ব্যাথা, অনুভব করছি। স্বাধীনতা) 
সংগ্রামের যোদ্ধা, প্রবীণ কামউীনষ্ট নেতা 
নিরঞ্জন সেনগুপ্তের মৃত্যুতে পশ্চিমবলা 
একন্জন অক্লান্ত কম“ দেশসবককে চির?) 
ফালের মত হাবাজ। শ্রীনরঞ্জন সেনগুপ্ত" 
৯৯০৪ সালে বাঁরশাল জেলায় জন্মগ্রহণ 
ধফরেন। বরিশাল 'থেবে প্রনশিকা 
পরীক্ষায় উত্তার্ণ হয়ে তিন কলকাতার 
{রিপন কলেজে এবং বহরমপদরের ফৃ্ণনাথ 
কলেজে 'শক্ষালাড করেন। অনশশিলন, 
দাঁমীতর এবং ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে 
যূস্ত থাকায় ১৯২৮ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার , 
ফরা হয়। 
বোমার মামলায় আবার কারারনদ্ধ হন) 
এবং আন্দামানে নির্বানভ হন। ১৯৩৮ 
সাল থেকেই [তান কাঁমউানস্ট পাঁট'র 


সদস্য ও বিধানসভার সদস্যপদ [তিনি প্রথম 
লাভ করেন ১৯৫৭ সালে। “তান খল! 
ঘঙ্গ ছাত্র 


আযসোসয়েশনের অন্যতম) 
প্রাতষ্ঠাতা এবং গদি - ষ্টুডেন্ট পাঁছকার ' 
১৯৬৭ সাল 


স্বরাষ্ট্র বিভাগের কারা শাখার ভারপ্রাপ্ত 
সন্বী। ১১৬৯ সালে তান ওই 
দণ্তরগুলিরই আবার মন্দ হন। মীসেন-। 
গুপ্ত আজাঁবন স্বাধীনতা সংগ্রামী দছিলেন। 


 প্লাজ্যেব উদ্বাস্তুদের মঙ্গলের জন্য তিনি৷ 


আঁবশ্রান্তভাবে কাজ কবেছেন। রাজ্যের) 
ফারাগারগ্ীলতে তানি মঙ্জলজনক সংকার। 


প্রবর্তন করেছেন। বহু জনাহতকর কারের 


সঙ্গো তিনি যুত্ত ছিলেন। তাঁর পাঁরবার- 
ব্গকে আমরা আমাদের আন্তারক সম- 
(৫1৯1৬১) 


4. 4 


1 


১৯২৯ সাঙ্গে ' মেছুকাধাজান্। 





হেন যার-পর-নাই। অপবাধ, যে পাতিল 


চরম দক্ষিণীরুপে “বিনস্কান্ত িবাচনন 


এলাকার দক্ষিণপন্থণ নাগাঁরকদের 
আশীর্বাদপূম্ট হয়ে লোকসভায় প্রত্যা- 
বর্তন করেন স্রেফ লড়কে লেপো মনো 
ভাব নিয়ে, সেই পাতিল সাহেবই শ্রীমতী 
গান্ধীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে 
ঠাশ্ডা মেরে গেলেন ওয়ার্ক কমিটির 


জাতাঁয় অঁভিষোগেব উত্তরে ' বলোছলেন 
যে, তিনি চুপ মেরে ছিলেন কথাটা সত্য 
নয়, তান গর্জন করে ওঠেন ও সর্বদা 
গর্জনই করেন'। পাতিল সাহেবেৰ এই 
বন্তব্য সংবাদপত্রে নাক আরও একটু 
পালিশ ঝকঝকে হয়ে এইভাবে প্রকাশিত 
i ‘পাতল সংহের মতো গাঁজ'য়া 
ওঠেন’ । 


তক যাই থাক, 
ন্ডিকেটপম্ধীবা এতদিনে সিংহপ্রতিম 
পাতিলকে আজ শ্শকসদ্‌শ বলেই মনে 
করছেন। কারণ, তাঁরা আশা করে- 
ছিলেন, ওর়ার্কং কাঁমাটর বৈঠকে রোষ- 
কষায়িত নেনে শ্রীমতী গান্ধীর বিবৃদ্ধে 
রুখে দাঁড়াবেন পাতিল সাহেব। কিন্তু 
কার্ক্ষেত্রে তিনি উলেব বলের মত 
নরম হয়ে গেলেন। “স্পিকটি নট’ এবং 
নীরবে প্রত্যাবর্তন করে ভেস্তে দিলেন 
গা্পাপরিকজ্পনা। এহেন পাঁতিলের 
ওপর" কাজে-কাজেই গুজরাট থাপ্পা। 
মৃখ্যমন্তী শ্রীহতেন্্ দেশাই-এর কাছে 
গুজরাট কংগ্রেসীদের: বিশেষ বনদবান্ত 
থেকে তাড়া-তাভা বিজ্ষুত্খ চিঠি এসে 
পোৌঁচচ্ছে। পাঁতলের রুপাঁববর্তনে 


‘সমার সল্ট' 


প্রশ্নকে আঁকড়ে থাকতে বদ্ধপাঁরকর। 
গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জন- 
সভায় বলে বেড়াচ্ছেন, ওয়াঁকং কাঁমটির 
তুষ্কীম্ভাব একটা সামাঁয়ক অবস্থা নয়ল্্ণ 
মাত, শৃঙ্খলার প্রশ্ন এখনও সজীব। 


সাজাচ্ছেন আগামী এআই/সি?স, অধি- 
বেশনে সম্ভাব্য বদলা নেওয়ার জন্য। 

সমস্যা, পাতিল সাহেব, অতুল্য ঘোষ 
মহাশয় এবং চ্যবন সহেবদের নিয়ে। 
ও*দের চেহারাটা সুস্পণ্ট নয়। 'সান্ড- 
কেট-সমর্থকরাও তাই সাঁন্দহান। অপর- 
পক্ষে বাঁকা হাঁস িস-ফিস করে পর- 


»পরেব মধ্যে বলাবাল- করছেঃ পশ্য 
' সিংহ মদোন্মস্ত শশকেন পাতত! 


এশিয়ার মহান্‌ বিপ্লবী নেতা ডঃ 
হো চি মিন ১৯৬৯ সালের শ৩রা 
সেপ্টেম্বর প্রাতঃ ৯-৪৫ মঃ কালে হংসা- 
দ্ব্বুষ্ট, পৃখিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে 
লোকন্তর যাত্রা করেছেন। ভারতের 
মাটিতে ডঃ হো, চাচা হো-রুপে আপামর 
জন্সাধারণ্রে অশেষ শ্র্ধাভাজন ! 


ভারতের জননায়ক স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী | 


জওহরলাল নেহরু একাঁদন এই বশ্ব- 
বরেণ্য এশীয় নেতাকে ভাবতের মাটিতে 
সগ্রদ্ধ সম্ভাষণ জানিষেছেন। 'ভারত- 
দর্শন’ চাচা হো-র প্রাত শ্রদ্ধা {নিবেদনের 
কালে “ভিয়েতনামী ভাইবোনদের বিঃলবাী 
হুয়ষাতার -সফল্য কামনা করে। 


টনের শায়েস্তা করার 
জন্য কংগ্রেস সংগঠনে ছাঁটাই লক-আউট 
ঘোষণা কররেন বলে সম্প্রাত ঘোষণা 
রেখেছেন দলখয় সভাপাঁত শ্রীনজ- 


০৬ 





গূলগ্গাপ্পা। ইন্দিরাপল্থদের প্রগাঁত- 
শীল কর্মসূচীর প্রতি আগ্রহকে সভা- 
পাত অবশ্য কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশ বলেই 
চাহৃত করেছেন। কর্ণাটক সাংবাঁদক 


ত. সম্মেলনে অবশ্য প্রশ্নবিদ্ধ হলে শ্রীনজ- 


গলষ্গাপ্পা বলেন, শ্রীমতা গান্ধীকে তান 


" কম্যুনিস্ট,বা সে ধরণের কোন 'কছ্দ 


(ভয়াবহ প্রাণী?) ভাববার কারণ দেখ- 
ছেন না। তবে পণ্চাশ পয়সা চাঁদা দিয়ে 
কম্যনিস্টরা কংগ্রেস সংগঠনে ঢুকে পড়- 
ছেন বলে তাঁর বিশ্বাস। 
| সর্বজনো সৃখঁনো ভবদ্তু! 
শ্রীনজলিষ্গাপ্পা বলেন, কংগ্রেসে 
গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও ধর্মীনরপেক্ষতায় 
বিশ্বাসী সকলেরই যোগদান কাম্য। 
সমাজবাদ বলতে তান 'সর্বজনো 
সুখীনো ভবন্তু' কথাটির উল্লেখ করেন। 
আর সেজন্যই সম্ভবত তান » চান 
বেসবকারী উদ্যোগের বাড়-বাড়ন্ত। 
ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নাক কংগ্রেস সভা- 
পাঁতরও আকাশত পথ, তবে তান 
চেয়েছেন এসব কাজ ধাপে ধাপে অগ্রসর 
হোক। প্রসঙ্গত উাল্লখ্য, শ্রীদেশাইয়ের 
বন্তব্যও "ছিল, সাধাঁজক নয়ন্ণ ধাপে 


> ধাপে অগ্রসর হওয়ারই একটা পথ। 


কম্যঠীনদ্ট হইতে স্বাবধান 


কংগ্রেস সভাপাঁতি পাঁশ্চমবগ ও 
কেরালা সম্পর্কে উীদ্বপ্ন। তান 


বলেন, দেশে গণতন্্ীবরোধ* কোন 
দলকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না? বলা 
বাহুল্য, লক্ষ্য, কম্যনীনস্টরা। 


নীতির ঘরে যখন শ্মন্যতার' সৃষ্টি হয় 
তখনই একটি দল শুধু নেতিবাচক 
লক্ষ্য ঘোষণা করে এগোতে চায়। সাল্ড- 
কেটের অবস্থাও তদ্রুপ ৷ তাঁদের দেওয়ার 
মত কিছ; নেই বলেই সঠিক লক্ষ্যও নেই। 
তাঁরা তাই নোতিবাচক পথই বেছে *নয়ে- 
ছেন। কম্ুনিস্ট-খেদাও, শ্লোগান য়ে 
জনজাগরণের দুঃস্বপ্ন দেখছেন। নিজের 
গাঁদর সুব্যবস্থা করার জন্য কম্যদনস্ঠ 
নামাত্কিত করে নিজলিঙ্গাপ্পারা রাম- 
শ্যামযদু-মধু যাঁকেই বিতাড়িত করুন 
না কেন, তাতে জনগণের স্বার্থে এতটুকু 
উদিনশ-বিশ নেই, সাধারণ কংগ্রেসীদেরই 
বা ক লাভালাভ আছে। তাই এ ফালত 


পথে রাজনশীতি ব্যবসায়ের দন যে চলে 
গেছে 'নিজলিগ্গাস্পারা যত তাডাতাঁড় 
তা উপলাঁন্ধ করবেন, কংগ্রেসের পক্ষে 
ততই মঙ্গল । 


বাজে কথায় কান দেবেন না 


বা শ্রী এস কে পাঁতল কি মন্তব্য 
করছেন বা তা কোন সুস্থ পাঁরণাঁতির 


দিকে এগোচ্ছে, কি” না, এইসব 
অকিপ্চিংকব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব 
আরোপ অনুচিত। 


মহান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কি? 
প্রীশ্গীরর নির্বাচন এবং ব্যাঙ্ক রাম্্রীয়- 
করণের ধব্জা ধরে তো আর চিরকাল 
দেশ বসে থাকবে না। তাকে এগেতে 
হবে, কবে ব্যাংক রাঞ্চুপয়করণের ফলা- 
ফল জানা যাবে, তার জনও অপেক্ষায় 
থাকা চলে না। প্রধানমন্ত্রীকে নতুনতর 


পদক্ষেপ করতে হবে। সেই পদক্ষেপ কি? 


কংগ্রেসে প্রতাবভ'ন 
ধ্ীনগরে সংবাঁদকদের _ প্রশ্নের 
উত্তরে তান েটুকু -আভাষ দিয়েছেন, 
তাতে, মনে হচ্ছে, অতঃপর প্রধানমন্লীর 
মূল লক্ষ্য, কংগ্রেসে সৈই সব প্রান্তন 


স্‌ শ্তাহক ন সমত ট 


কালে নিগৃহীত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, 


এ কাজটা তাঁর সাংগঠাঁনক উপকারার্থে 
যথেষ্ট বটে, তবে এর সঙ্গে সাধারণ 


নিপীড়িত মানুষের এক কাণাকাঁড়রও 


সম্পর্ক নেই প্রধানমন্ত্রীর ' পাশে 
{বিরাট জনসমর্থন এ কারণে গড়ে ওঠে 
ধন। কংগ্রেসকে শান্তশালী করার জন্য 
সাধারণের িলমাত্র মাথা ব্যথা নেই। 


. তারা চায় সুস্থ স্বাভাবিক জাঁবন। 


দারিদ্য, বেকারী, আঁশক্ষা থেকে মুন্ত। 
তারা রাজনীতি বোঝে না, রাজনৈতিক 
দলাদি তাদের কাছে কিছুমান গুরুত্ব 
পূর্ণ ব্যাপার নয়া দেশের অন্যবিধ' 
মঙ্গলের ব্যাপারে প্রধানসন্মী বহহ- 
উচ্চারিত সমাজতন্দের  গালভরা 


শ্লোগানের আশ্রয় নিয়েছেন। সাধারণে 


. চায় কথায় না বড় হয়ে তান যাঁদ 


প্রকৃতই কাজে বড় হতে চান, তারই জন্য 
সমুচিত ব্যবস্থাঁদ দ্রুত গৃহীত হোক 
অগ্রগতির পথে গালভরা গণতন্ম ও 
দার পৰ্যন্ত৷ 


হাতহাসের পননরাবৃত্তি করে বাধা হয়ে 
না দাঁড়ায়। 


থাকবে।' এ কারণেই কোন বান যা 
দলের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তুলে দেওয়া 
সাধারণ.স্বার্চের পক্ষে অত্যন্ত ববিপক্জ্র- 
নক। অনগণকেই অধিকতর ক্ষমতা 
গ্রহণ করতে হবে, তারই -জন্য, আর্ 

চাপ সৃষ্টির" দ্বারা জনস্বার্ধের' অনু) 
ক্লে _ ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রয়োজন ॥। 
প্রয়োজন, জনপ্রতানাধদের হঠকারিতার 
মুড়ো ম্ুড়োনোর জন্য “রকল' প্রথা! 
প্রবর্তনের দাঁব তোলা। প্রয়োজন 
রাজ্যের হাতে জধিকতর ক্ষমতা গ্রহণের 
দাবর সামিল হওয়া? কোন ব্যাস্ত বা 
দলের প্রতি মোহ. বিুগ্ধতা এবং বশ্যতা 
তাই গ্রণতন্দের পক্ষে বিপদস্বরৃপ$ 
স্বার্থে কাজ কাঁরয়ে নেওয়ার জন্য।, 
জনপ্রাতানিধি হিসেবে এই চেতনা আজ, 
সকলেরই থাক! দরকার। প্রধানমন্ত্রী; 
গণতন্ম সম্পর্কেও চিন্তিত। গণতম্কে, 
রক্ষা করতে, হলে তাই জনগণের হাতে' 
আঁধকতর ক্ষমতা তুলে দেওয়ার দিকেই, 
নজর দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে এবং তাঁর 
নিজের ভাঙা দল গড়ার চাইতে এ কার্জ. 
ঢের বেশি গূবুত্বপূর্ণ। কেন না তানই. 
ঘোষণা করেছেন, প্রপানমন্ম আগে জন- 


এবং পালমেন্ট শবাভি্ন দলশর জনন 
প্রাতাঁনাধদের সভা; আর তাই জনন 
কল্যাণই প্রধানমন্ত্রীর প্রধান কর্তব্য, 
নিজের ভাঙা দল গড়া নয়। 

- =YIS 1৬৬, 








হাসান জাল বেদাও এই রাজনোতক্ক পাবি" 
ধর্ততকে মেনে নিষেষ্েন "বং তান 
নিজে ত্িপাল বোঁডিও থেকে প্রদত্ত ভাষে 
জনগণকে শাল্তভাবে নতুন শাসকদেব সচ্গে 
সহাযাগতা কবার জনা আতন জ্ঞাঁনয়েছন। 
'_ রাজা ইদ্রিস প্রথম অদ্যুখানের কথা 
বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাঁর বিশ্বপ্ত 
ধাদ্দারা তাঁর বিরুদ্ধে যাবে, তাই ক হয়! 
গৃতনি শীগ্গিরই দেশে িববেন এবং [বিদ্রোহ 
দমন করবেন, এমন কথা রাজা ঘোষনা 


ফৱেন। কিন্তু পরে বুঝলেন, অবস্থা ' 


সুবিধের নয়। তাই তিন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 


'অুলতৃবী রেখে "আরও চিকিৎসার জনা ' 


হাসে রওনা হলেন। ইতিমধ্যে জান 
স্রোপের বিভিন্ন রামের সঙ্গে যোগাযোগ 
হ্রেছেন। 'তাঁর রাজ্শান্ত [ফিরে পাবার 
ঘ্যাপারে তাদের সাহায্যের জন্য। কিন্তু 
‘কেউই এগোতে রাজী হয নি। রাজার 
লণ্ডন গয়ে ব্রিটেনের পররাম্ট্রমন্তশ 
াইকেল স্টুয়াটের সঙ্গে কথা বলেছেন। 
ন্তু ব্রিটিশ সরকারও রাজাকে সাহায্য 
করতে প্রস্তুত নন। ১৯৫৩ সালে রিটিশ- 
বিপদে সাহায্য করতে প্রাতিশ্রীতবম্ধ, কিন্তু 
তা বিদেশী আরুমণের ক্ষেত্রে, আভ্যল্তরণপ 
কোন ব্যাপারে নয়। ব্রিটেনের মতেও বত'মাম 
ন্নাজনৈতিক পরিবর্তন হিলিবিয়ার নিজস্ব 
ঘবোয়া ব্যাপারে! 

প্রায় বলতে গেলে বিনা প্রতিবাদে, 
ফামানাতম গ্রাতিরোধ - ছাড়াই বিদ্রোহীরা 


৯ 


সংবিধান ও জাতশয় আইনসভা ভেঙে দেওয়া 
হয়েছে। রান্রকীয় সেনাবাহিনীব প্রধান 
জেনারেল সউসুজি সাম নাদন ও নিরাপত্তা 
বাহিনশব প্রধান জেনারেল লালেম বেন 
ভািবকে গ্রেপ্তাব করা হয়েছে। 

বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ থেকে আরও 
ঘোষণা করা হয়ছে, তাঁরা সমাজতান্তিক 
খিপ্লবেব জন্য কাজ করছেন। তবে এই 
দ্বারা প্রভ {বিত নয। 'লীবষাব নতুন নামকবণ 
করা হয়েছ শলবিধা আরব প্রজাতল্ম”। 
রাষ্টুসগ্য কতৃপক্ষ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রকে এই 
খবর জানিয়ে দেওষা হয়েছ। 

স্থলবাহিনশ ও বিমানবাহিনীর বামপন্থী 
অফিসাররা এই শবপ্লবের নাষক'। এ*দের 
অনেকেই ইরাকেব বখ সোস্যালস্ট পার্টির 


দিয়েছে ব্রিটেন ও ফ্রাসও মেনে {নয়ে-ছ। 
এখনও যারা প্রকাশ্যে স্বীকৃতি ঘোষণা করে 
নন, ভাব মধ্যে অনাতম হল ভাবত! 

মাত সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোকেব দেশ িবিযা। 
শতকরা নব্বই ড'গই মর্ভূমি। তবু তৈল- 


' সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই দেশ। ভূমধ্য- 


সাগরেব দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লিবিয়ার 
অবস্থানগত গুরুত্বও কম নয়। বর্তমা'ন 
এখানে মার্কন ও ব্রিটিশ সামারক বিমান 


‘ঘাঁটি রয়েছে। মাকনি, ব্রিটিশ, ইতাজশয, 
জাপানী ও ফরাসী তেল কোম্পানীগুলি 
'ব্লাজার সঙ্গে যোগসাজসে অবাধ লুণ্ঠন 


চালাচ্ছে 

[লিবিয়ার রাজনৈতিক সিল বিশেষ নেই। 

অন্যানা ' আরব দেশ ইন্জ্রায়েলের বিরুদ্ধে 
০২৩ 


দংগ্রামে যেরূপ অগ্রণী ভুমিকা 'ঁনযেছে, 
fলিবযা তা নেয় নি? প্যালেন্টাইনের 
গোঁবলাদের সাহযোর জন্য আরব রাম্টরগালি 
প্রচুর অর্থ ব্যয় কর:লও ধনী বিয়া 
বিশেষ কোন সাহায্য কবে 'নি। আবববা 
সাধাবণভাবে ব্রিটেন ও মার্কন যয্তেবাষ্টের 
গিববোধী, কিন্তু লিবিয়া তাদের সঙ্গে 
ঘানচ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে। তাছাড়া 
এদেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য অত্যন্ত 
বেোশি। রর | 

এইসব কারণে স্বাভাবিকভাবেই জআন- 
সাধারণের এক বিপুল অংশের মধ্যে রাজকীয় 
শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দাঁ্ঘাদন ধরে 
পুজীভুত হয়ে উঠেছে॥ বিদ্রোহী সেনা" 
নায়চকবা এই বিক্ষোভকেই রুপ 'দিয়েছেন॥ 
তাই সমর্থনও তাঁরা পেয়েছেন জনসাধারণের ৷ 

সমাজতল্লের পথে কতটা নতুন শাসকবা 


যেতে পারবেন তা পবের কথা, তবে আপাতভ 


তাঁরা তিন? প্রধান কাজ করবেন বলে 
ঘোষণা করেছেন ৫ ৫৯) ধনবৈষম্যেব অপ- 
সারণ : ৫২১ শাসক ও শাঁসতর মধ্যে 
বর্তমানে যে বব্যধান রয়েছে, তার দ্বীন 
করণ; এবং €৩) বৈদোশক নাঁতিব পাঁর- 
বর্জন। 

বৈদেশিক নশীতব- ক্ষেতে নতুন শাসক* 
গোষ্ঠী ইজরায়েলবিরোধী জনগণ মনোভাব 


গ্রহণ কববে এবং আরব জাতাষতাবাদের 
মূল ধারার সামিল হবে॥ 
লিবিয়ায় বাজ্ঞতন্যেব অবসানের পর 


এখন আব মান্র {তনাট আরব রাজোো রান্দতভন্ম 
রইল। এরা হলঃ সৌদ আরব, মরক্কো ও 
জর্ডান । 
ঘানা£ 

ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে মৃক্জলাভ করে 
১৯৫৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এই 
প্রথম ঘানায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল॥ 
এককালব অত্যন্ত জনাপ্রয় ও বামপল্পাীঘে'ষা 
নেতা কোয়ামে নক্কুমা একটানা ১৯৬৬ 
সাল পর্যন্ত দেশ শসনের পর ক্ষমতাচ্যুত 
হন। বর্তমানে তান বিদেশে! 

ছেষট্রি সাল থেকে সামারক নেতারা 
দেশ শাসন করনা বহুবার তাঁরা বলেছেন, 
ক্ষমতা ধরে রাখার কোন ইচ্ছা তাঁদের নেই। 
বত শশঘ্র সম্ভব বেসামবিক লোকদের 
হাতে শাসনক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে চান তাঁবা। 
ছাতায় ম্যান্ত পাঁরিষদেব বর্তমান সভাপাতি 
ব্রিগেডিয়ার আকওযাস আক্রফা জুন মাসে 
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একাট ভন স্বাদের বই . | .-সদস্যের' এক গণপারধদ প্রায় এক বৎসর 


মহৎ অনুপ্রেরণায় দিব্য অনুভূতিতে লেখী অনুযায়ীই না হযেছে সর ভেট 
প্রমপুরুষ, জ্ীঞ্ীরাম কষ্চদেব সম্পর্কে বনু দাতা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে। 
৪ অনুদঘ: }টিত অধ্যে সম্বৃদ্ধ, ট হাতীয় আইনস্ভার ১৪০টি আসনের 


জন্য মোট ৪৮০ জন প্রার্থশ ও পিছ 

“Out of'a handful of dust Tacs of Vivekananda ¢ C1: | দল প্রতিদ্বান্ৰতা করলেও, আসল লড়াই 
be.made by bini—This Ramkrishna?” | হয়েছে দূপট' প্রধান দলের, মধো। ডঃ কোঁফ 
Swami. Vivekananda, | আসিয়ার প্রোহাস পার্টি ও কামুলা 


ঘানক্ঠ সহকর্মী ও ১৯৬১ পর্যদ্ত ঘানার 
অর্ধমন্মী ঁছলেন। সাধারণত নকরুমাপন্তাীরা 
গবেডেমার দলে যোগ" দিয়েছেন। নক্রুমার 
অপর সহকর্মলী ডঃ উইলি ল-টেরোজটের, 
করতে দেওয়া হয় ি॥ 
নির্বাচনে, বুাসয়ার প্রোগ্রেস পার্টির, জর 
হয়েহে। আইনসভার ৯৪০টি আসনের, মধ্যে 
৯০টিতে জরলাভ করে এই দল একক" 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। 
ডঃ কোফি বসিয়া ঘানার নতুন প্রধানত 
মন্ত হবেন। বুলিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে 
অংশগ্রহণ করেছেন। তখন” 'তিনি ছিলেন 
ঘুনাইটেড' পার্টির নেতা" নক্রুমার বিরোধী 
ছিলেন তানি এবং তানই ছিলেন বিরোধ 
ছলের' নেতা পণ্ডিত 0 
খ্যাত আছে? তবে রাজনীততে . 
যক্ষপশীল। ও নরমপন্ধাঁ? i 
ঘানার এই নির্বাচনকে উপলক্ষ করে, 
পামারক নেজারা' গণতদ্দের মাহমা' প্রচার 
করলেও, আসলে খুব" একটা গণতান্িক 
শর্দলয়' প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না" নতুন ব্যবস্থায় 
সংবিধান অনুসারে তিনজ্রন' সদস্যকে নিয়ে, 
এক. 'রাষ্টুপতি-কামশনের? ব্যবস্থা করা' 
হরেছে। তিন বছর এই কাঁমশন থাকবে]! 
এবং রাম্থ্ী শাসনের' সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাককে 
এই কমিশনের হাতে প্রধানমন্ত্রী গর 
তি রচিত Se করবেন। তিন বন্ছর শেষ হবার পরও 
প্রযোজন হলে এই” কমিশনের কার্যকাল, 
বাড়ানো" হবো? 
সংিধানেই টিকা করে দেওয়া হযেছে 
রাষ্টপাতি কমিশনের" তিনজন সদস্য হবেন ৪ 
ব্রিগেডিয়ার আকতয়াসং আফ্রিফা, পুলিশের 
ইন্সপেক্টর জেনাছ্েল' হারলে ও সেনা 
বাহিনী প্রধান, মেরা জেনারেল ওকরান। 
:৫-৯-৬৯) 








__ শবক্ষত্ধ পাঁকস্ভান- কল্হন। 


প্রকাশক 
» সাহিত্য প্রকাশ, ৫1১ রমানাথ মজুমদার 
চ্টুট কলকাতা-৯। দাম-বারো টাকা । 


আমাদের আত্মিক যোগ যতটা, গাঁক্ষি- 
কিছুটা 


করা যায়; শৃকন্তু এক হংখাঁগণ্ডকে দুই 

করা যয না। এবং যায় না বলেই 

হূতপিশ্ডের একাঁদকে যন রন্তু টগবগ 

গপণ্ডের অন্য অংশটাও বেদনায় আর 

 'সহানূভাঁতিতে টগবগ করে 'ঠো। 
"পাকিস্তানের ' 


" চ্তালের গণ-আনল্দালনের “বিশ্বস্ত দলিল 


' "দের তাজা লাল 'রক্তকে সংহত করেন 
শেষোষ্ত কল হনকে “বাংলা ভাষাভাষী 
*সাহতই সকুতজ্ঞ সাধুবাদ জানান্বন *নশ্চয়। 
ধনশ্চয় সভ্য দূনয়া বন্তের অক্ষরে লেখা 
তব পবক্ষুত্ঘ পাঁকস্তান’ পড়ে স্তাঁম্ভত 
হবে৷ কারণ, সভ্য মানুষদের তো জান- 
ধার কথা নয় যে, স্বাধীন দেশের 


সামাগ্রক 


আলেখ্যাটকে 
ঠাক তে পেরেছে 
তাঁর লেখা পড়তে পড়তে অন্ভৃত-আশ্চর্ষ 
এর জগতে ঘুরে বেড়াই আমরা? 
যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, বাঁলষ্ঠ বাল-দের 


পপর নির্মম অত্যাচার চলছে; শ্বাক- 
জ্তানী শাসনকর্ল্লা বোমা ফেলে নিশ্চহ 
করে দিচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম L.... দেখতে 
স্পটে, সংগ্রামী পাছুনরা এঁগয়ে আসছে ; 
বঙ্ক মিয়ে হোলি খেলতে খেলতেও ওরা 





আধবীনক পোলা ফার্মং £ 
শ্রীসমরেন্দ্নাথ রায় £ দি বসুমতী প্রাইভেট 
লিমিটেড, ১৬৬, বাপনাবিহারা গাঙ্গুলী 
স্ট্রীট, কাঁলকাতা-১২। মূলা চার টাকা। 
মগর্গ পালন সম্পর্কে বিদেশী 
লেখকদের রাঁচত অসংখ্য বই রয়েছে। গ্রন্থ 
দহসাবে তার মধ্যে অনেকগুলিই সুলাঁখত 
হলেও এদেশের মাটি এবং আবহাওয়ার 
প্রভাবে যে [বিশেষ অবস্থাঁট সৃষ্ট হয় তার 


- কথা বিদেশ লেখকেরা জানেন লা? অথচ 


এ সম্পকে প্রত্যক্ষ আভন্ঞতা না থাকলে 

ভারতবর্ষে মুগা“ পালনের বিষয় কোন 

মূল্যবাল গ্রল্থ রচনা করা অসম্ভব ॥ 
আজকের দিনে পোলাত্র ফার্মং-এর 


গোল্মাম আহম্মদ আর আয়ুবশাহটর . লোকাপ্ররতা খুবই বেশি। কারণ গম 
বিরুদ্ধে প্রীতবাদ করছে। এবং মুগর মাংসের মত পুণ্টিকর খাদ্য 


অনবদ্য। পৃববিঙগেোর ভাষা আন্দোলন 


হী ছল্ছাড়া মানুষগুলোর দিকেই? 


বন্তুর সংরক্ষণ সহজ এবং উন্নত যান- 
বাহলের সাহায্যে সেগুঁলকে এক স্থান 
খেকে অপর স্থানে অনায়াসেই 'নয়ে যাওয়া 


" স্বায়। মুগ প্রজনন, পালন এবং 
চিকিৎসার শদকগুঁলও আজ্র বিশেষ উন্নত 
লাভ করেছে। 


বয়বস্তু সুন্দরভাবে সাজয়েছেন এবং 


এর কাজে ঈবশেষভাবে সহায়তা করবে! 
এমন স্বল্প পাঁরসরে এমন তথ্যপুর্ণ গ্রন্থ 
বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না! এ 





শ্রীরায় 
ঘসে গেলেন। পর-বহনকারী পওন 
ফিরে আসতে আসতে আমর! 


, দলের সঙ্গে কথাবার্ত বললেন, যে 





ভাবে শ্লী্গারর জয়.হকে না। আর এই . 
ইিসফিস-কারবারে. তাঁরা. নেই। .. বদ 


. নেওয়া না হয়,. তবে সকলে মিলে 


৭২৬ 


শ্রীরেষ্ডিকে জয়ী করাই উঁচত--তারপর, 
যা হবার হবে। এইরকম দোমনা অবস্থার 


পাঁরবর্তন করা যায় কি না॥' 


বায়, এই প্রশ্ন রাখলেন। শ্রীমতশ 
গান্ধাও সব বুকেছেন-ুকেছেন তিনি 











হল আজ 'রান্রেই শেষ আঘাত হানতে 


সাহেব অর্থাৎ শ্রীন্ঞগজ্জীবন রাম সহ 


দ্দলেন, অর্থাৎ এই ১৮ জন্‌ সই করে 


চিঠি দেবে! আবার শ্রীরায় চলে এলেন 


, স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এবং 


রামের দেওয়া নামগুলি নিয়ে 
হিসাব করা হল। দেখা গেল, বিভিন্ন 
প্রদেশের এই সব নেতাদের নাম এক 
করাও সোজা নয়, আর একমত করাও 


- সোজা নয়-_তা ছাড়া এর দ্বারা শুরুতেই 


সবকিছ-প্রকাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা । 
তাই ঠিক হল, চিঠিতে বোঁশ নাম নয়, 


মার শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীফকরুদ্দিন 


আল আমেদেরই সই থাকবে। শ্রীরায় 
শ্রীনিজজলিঙ্গা্পাকে লেখা পরের বয়ান 
রচনা করলেন। এই সময় আরও কয়েক- 
জন এসে জ:টেছেন প্রধানমন্ত্রীর বাস- 

প্রান্তন মন্তী- শ্রীসু্রক্মানিয়ম 


-ভবনে। 
চিঠির দুই-একাঁট লাইন বদলও করলেন 


রামের সই.কাঁরয়ে শ্রীরায় যখন প্রধান- 


মল্ীব বাসভবনে ফিরে এলেন, তখন 
ঘাঁডর কাঁটা প্রায় মধ্য রান্রিতে। খামে 
এ*টে চিঠি নিয়ে রওনা হল 'পওন। 
উপাস্থত 
সকলের সঙ্গে শ্রীরায় ও প্রধানমল্লী 
শ্রীমতা গান্ধী । এই সময় শ্রীরায় বললেন 


এইবার আম উঠি। প্রধানমন্তশ তখন 


বললেন-না আর একটু বসে যাও। 
অর্থাৎ পিওন ফিরে এলে তুমি যেও। 
৭২৭ 





পওন ফিরে এল-পর প্রাপ্তির রসিদ 
সই কারয়ে এনেছে। প্রধ,নমন্তরী শ্রীমত' 
গান্ধী রাঁসদে কার সই ভাল কবে দেখে 
ধুনলেন। হাঁ, কংগ্রেস সভাপাঁতই সই 
করেছেন “এন গাপ্পা”। রাসদখান 
এগয়ে দিলেন শ্রীরায়কে, শ্রীরাষও দেখ- 





সভা হবে, সে সভায় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ 
দেবেন। এই হল সেই সভা, যে সভা 
হল একটি চাওয়া ও পাওয়ার কাহনগতে 
রচিত হয়েছে। তাই তো যখন প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র 


_প্ন লিখে প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন-- 


প্রদেশ কংগ্রেস আপনার অভার্থনার 


আয়োজন করছে, আপনাব জন্য কর্ম- 


সূচী রচনা করছে, তখন শ্রীমতী গান্ধী 
শ্রীচন্দ্রকে জানিয়ে দিলেন বে” তানি 
পশ্চিমবঙ্গে যাচ্ছেন শ্রীসদ্ধার্থশতকর 
রায়ের আমন্ণে_ কাজেই কার্যসূচ বা 
করবার, শ্রীরায়ই করবেন। এই হল 
সেই দিন ১১ই আশম্ট রাত ও তার 
পরের এতিহাসিক ঘটনার নেপথ্য চতর। 


৫ই সেপ্টেম্বর, ৬৯ 


জ্রাপান মডেল, কবর শিউলি 
পা টি রত 


পর্যন্ত এ রিপোর্ট সম্পর্কে কোন . 


ূর্ত প্রকাশ 
শন গঠন ফরার সময় উপ-যুখ্যমল্লণ সেদিনের কাঁমশন স্বীকৃতি 
্রীজ্যোতি বস; একাধিকবার দ্ব্যর্থহীন দেন নি। সেদিনের ঘটনার.?পছনে কোন 
ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, দোষ 3 চক্রান্ত ছিল কনা "তা 





রাজ্য মশ্মিসভা' গুপ্ত কমিশনের করে চক্রান্ত সম্পকে: একটা ব্যাপক, 
পোর্ট বিবেচনা করে দেখবেন। আমরা , তদন্তের সুপারিশ করেছেন। আমর্য 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে, আমলা- * যে.সব আঁফসারকে চূড়ান্ত খে কঠ 
জতর্ক করে 'িয়েঁছিলাম। - | - ধ্যযস্থা গ্রহণ করা, আর অন্যদিকে একট! 
EE ET ব্যাপক সি 
ফরেন্আমরা আঁভযোগ, করেছিলাম_ বাতা” |. জশ্ভব কিনা জানি মা' জনসাধারণের প্বার্থে একান্ত অপাঁরহার্ 


সলাত যুপ্তঞ্শ্টের এবং বিশেষ করে মশ্টেরে {নিঃসন্দেহে বোকা বায় বে, ই আর - আমরা প্রভার আশক্কার সঙ্গে 
গিশেষ, কোনো শরিকের .দরদী সেজে. ধরলে এদের ক্ষাল্ত-করা_যাবে না। যরং ফরাছ, . ইতোমধ্যেই প্রভাবশালী - - 
লামাগ্রকভাবে ফ্রন্ট সরকার এবং বিশেষ- *' অতুনতর পথে এরা- সরকারকে বিরত --থেকে "কয়েকজন .. -আঁফসার স্‌ 
ভাবে উন্ভ-শরিককে অপ্রিয় করে তোলার ফরার পথ খোঁজার চেষ্টা করবেন । . এই - ৯ কোন 
ফাল তাঁরানার্ববাদে চালিয়ে যাচ্ছেন। অবস্থায় এদের ' ভারতণয় .দস্ডাবাঁধর - হল - কাঁমশনের নেন 
কস্টের শারক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কোন কোন ধারার অ্তিযুষ্ত করে.বিচারা- - ষাট বলে আঁভাহত করার চা 
অবিশ্বাস সৃষ্টি করে ক্ষশ্টেযর'তাবমৃর্তকে লয়ে হাজির করা যায় কিনা রাজ্য ফরছেন। আমাদের বিশ্বাস আছে, ব্যন্ি-. 
ফলতিকত করার. -জন্য- -ভাঁরা-অত্যন্ত_ “সরকার্কে- আমরা -সেই -দিকটা-ভেবে - ০ 
সচছুর পরিকল্পনা, কার্যকরী করতে দেখতে অনুরোধ কাঁর। তা সম্ভব হলে - ভাবে মান্যিসভা এই. সব প্রত্যক্ষ ও 
চাইছেন। রায় না বের হওয়া পর্যন্ত -. চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করতে 
আর গ্টৃপ্ত কমিশনের রিপোর্ট আমা- 'আ'দের সাসপেণ্ড . করে রাখা যেতে 'মা। Eas 
দের বন্তব্যফে জোরালো সমর্থন. দিয়েছে। ' পারে। | ১ ed এ সম্ভাহে বিদা নেওয়ার আগে উপ 


প্রত্যক্ষভাবে' জাঁড়ত বিষয়গুলো বিবেচনা ' (রীতির জাতি রোব তার এর কলকাতার নারা-দেহ নিয়ে আন্তঃরাজ্য 
ফরে তাঁর -রিগোর্টে কয়েকজন আঁফ- দেওয়া বায় না। - যে সব শ্রেণীর-মান্ষ "এফ ব্যবসায়ী সম্পর্কে বার বার ব্যবস্থা, 


লারের বিরুদ্ধে মারাত্মক গ্রাফিলতির চার্জ  যু্তক্র্টের . সমর্থক পালশবাহিনীর .গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। এ ব্যক্তি এবং 


এনেছেন। পাশ্চমবাংলার : ১ .সাধারণ সদস্যরা সেই সব শ্রেণী থেকেই .তার কয়েকজন অনুচরকে - 
আশা করছে-দায়িতবজ্ঞানহীনতা, কর্তব্য-. -এসেছে। তাদের সম্পকে ফ্রন্ট সরকার পি ডি এ্যাঙ্টে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
1নষ্ঠার অভাব, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুন্ত এবং ফ্রণ্টের অন্তরভু'ন্ত শারক দলকে সহন- ছৃততার সঙ্গে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা. : টি 
" য্যবস্থা, গ্রহণে অক্ষমতা এবং সঠিকভাবে শলিতা এবং ধৈর্য ধরে- বোঝানোর 'হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপ-মৃখ্যমন্তরণকে 
যে বে পদে তাঁরা আসপন আছেন সেই সব ' মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। বিশৃঙ্খলা আর একবার আর একটি, বিশেষ 
উচ্চাসন থেকে তাঁদের যে যে কাজ করার "সৃষ্টির জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বে পর্ণ কারে দিতে 
ফথা, সেগুলো কার্যকর করতে নিদারুণ, .সব উচ্চতর অফিসার দায়ণ, তাদের 7575 

ব্যর্থতার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শীবরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে চাই। 'নারাদেহ নিয়ে বেসাতি করার 


ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিচের তলায় শৃঙ্খলা স্বাভাবিকভাবেই অন্যতম নায়ক খোকা গোঁসাইকে আশ্রয়! 
আমরা জানি, সংবিধানের ধারায় আম-- ফিরে আসবে। দেওয়ার জন্য কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যন্তি 
লাতন্বের এ সব ক্যাডারদের রক্ষাকবচের - গ্রৃপ্ত কমিশনের আর একটি বন্তব্যের --এবং- অফিসারের নাম . জাঁড়ত হয়ে 


হা ওর রা সরকারের এবং বিশেষ পড়েছে। তাদের সম্পর্কে তদন্ত হওয়া 
বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার করে উপ-ম্ধ্যমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিনা দোষে 
নি আমি ইতোপূর্বে - করছি। যুক্্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ফলঙ্কভাজন হচ্ছেন, তাঁদের সেই কলক্ক 
প্রেসিজেন্দণ রেলের ডি আই জি এবং একটার পর একটা চক্রান্ত চলেছে একথা, থেকে মুক্ত করা এবং যাঁরা সত্য-সত্যই 
দড়ি আই জি আই বি সম্পকে সরকারকে চশ্ট্রে এবং, হ্রপ্ট সরকারের প্রায় সব দোষী, তাঁদের বিরুন্ধে . ব্যবস্থা গ্রহণ 
সতর্ক করে দিয়েছিলাম। গ্ৃপ্ত-কাঁম- মুখপাত্ই একাধিকবার বলেছেন। বিগত করার দায়িত্ব উপ-সখাসল্্ণকে গ্রহণ 
শনের রিপোর্টে এই দু'জন আঁফসারের ছ'মাসের ঘটনাব্গীর দ্বারা তা প্রমা- সরতে হডে। 
ঘাড়ে সর্বাপেক্ষা বেশি দায় চাপানো - শিত-ও হয়েহে। বিধানসভায় পলিশ . &- 
হয়েছে। এই সব আঁফসারকে গুপ্ত কমি- হামলার ব্মপ্ররে একটা ' সৃপারকজ্পিত .. 7০ শশ্রীসবদিশখি 
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ধর বক্কার। ইংরেজ নর-নারীর সান্ধ্য মিলনোৎসব 
মাচে গানে, সুরাসন্ত প্রমাদ-কোলাহলে চট্টগ্রাম শহরের এই 
ভূত প্রান্তাঁট মুখারত। কেবল আজই নয়-সব্দীর্ঘ 
দিন ধরে এই ক্লাব-গৃহে ইংরেজ বড়কর্তাদের আনন্দের 
ধ্যবস্থা। দু? শ’ বছরের শাসন ও শোষণ বান্রয়াদের ওপর 
ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসককুলের বিলাস-ব্যসনের জন্যই 
ইসব ইউরোপীয়ান ক্লাবের আঁস্তত্ব-এ যেন নর দার 
পরাধীন জাতির প্রত এক নির্লজ্জ বাল্গ ও দুম্ভক 
উপহাস! 
প্রেম, ত্যাগ ও ক্ষমার দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ । 
যুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রমুখ আমাদের ধর্মাবতারবৃন্দ 
সকলেই উদাত্তকণ্ঠে বার বার ঘোষণা করেছেন_-সর্বজীবে 
‘দয়া কর-আচণ্ডালে কোল দাও_অন্তরের বৌরিভাব ত্যাগ 
কব মহাত্মাজীর আহংসা ধর্মও অনুরূপ কথাই বলে। 
এই প্রেমধর্ম, ক্ষমাধর্ম বা আহংসাধর্মের প্রচার ভারতের 
* পবাধীন দুর্বল জাতিকে আরও শক্ধিহীন এবং আবও 
দুর্বল করে সাম্রাজ্যবাদী শান্তকে সবূলতার ও পরাক্রমশালী 
হতে সাহায্য করেছে। 

সাম্রাজ্যবাদী শান্তর হিংসাত্মক প্রচণ্ড শাসন ও 
শোষণের কাছে ফাঁশুখৃস্টের অমৃতময় শুভবাণী আত্ম- 
গোপন করাই শ্রেয় মনে করেছে। বুদ্ধদেবের “সর্বজীবে 
দয়া কর”- এই প্রেমের বাপা সাম্রাজ্যবাদী তাণ্ডবের কাছে 
আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে। ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক 
ঘাঁশ্‌গান্ধীজীর আঁহংসা নীতি সুশোভিত তে-রগা 


বাস্ডা সায়াজাবাদশ ইমালিটার বুটের নিচে বার বার দলিত - 


৭২১ 


সাম্রাজ্যবাদ শুর পক্ষে ততই মঙ্গল-ততই তারা এই 
'বশাল ভারতভূমকে পদানত রেখে নিজ স্বার্থ কায়েন 
ফরার উদ্দেশ্যে বিশাল সৈন্যবাহনশী রসজ্জায় সাঁজ্জত করে 


তুলতে বোঁশ সময় -ও সুযোগ পাবে। তাই গাদ্ধীজীর 
আঁহংস নশীত ও শান্তির বাণণ প্রচারে যাঁশ্যুর বিশ্বপ্রেমের 
নামে 'িশ্বসামাজ্যবাদশী শাক্ত বিশ্বের জনগণকে শাল্ত 
ও ক্লীব করে রাখার প্রয়াস দেখতে পাই। এই সুযোগে 


-ভারা আ্যাটম বম তোর করবে, চন্দ্-আঁভষান সফল করে 


ফিরে আসবে আঁহংসা ও প্রেমের পুজা করবার অন্য নয় 
পরাধীন মানুষের “মঙ্গলের” জন্য--তাদের দাবিয়ে রেখে 
শোষণ করবার জন্য। 

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়_“চোরা কভু নাহ শোনে ধর্মের 
কাঁহনশ!” সাম্রাজ্যবাদী শান্তর কাছে ধর্মের মন্ম, শান্তর 
বাণী সবই অর্থহীন-কেবল শান্তির মিথ্যা আবরপের 
সুযোগে তারা চায় আসনীরক শক্তির বৃদ্ধি ও 'বিস্তার। 
বৃটিশ সামাজ্যবাদী শাল্তর এই চারিব্রের কথা ভুলে গেলে 
ধর্মপ্রাণ পাঠকবর্গের মনে হবে ইউরোপীয়ান ক্লাব আকুমণ 
করে নিদেশষ ইংরেজ নর-নারীকে হত্যা করার 'নঙ্চুরতার 
যৌন্তকতা কোথায়? সামাজ্যবাদীর সমরশান্ত ও আসূরিক 
ক্ষমতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে ক্ষমাহণন রঙ্তান্ত সংগ্রাম 
ছাড়া এই পরাধীন জাতির নিস্ব জনগণের আর কোন পথ 
নেই। “Extreme hatred towards enemy ?” 
-শত্ুর প্রতি অপাঁরসীম ঘৃণার মনোভাবই এই পরাধান 
অক্ষম জাতিকে সাম্রাজ্যবাদী শুর বিরুদ্ধে অল্মধারণে 
সক্ষম করে তুলেছে। বিপ্রবাঁদের মানাঁসিক প্রস্তুতির বিশেষ 
দিকাঁটর পর্যালোচনা না. হলে আঁগ্নষগের বিপ্লবীদের 
বৈপ্লাবক চাঁরত্রের প্রকৃত পরিচয় উপোঁক্ষত হবে। বিপ্লবীদের 


পাঞ্জাঁহক বন্ধনতাী 


ক্ষুতরেও সর্বসাধারণের মতই দয়া-মায়া-প্রেম-ভালো- 


বাসার প্বাভাবিক উৎস বিদ্যমান। সেই স্বাভাবিক জ্রোতে , 


গা-ভালয়ে সাঘাজ্যবাদী শত্রুর উৎপাঁড়ন থেকে বাঁচা যায় 
না। অগ্নিষুগের বপ্লবীরা এই সাম্রাজ্যবাদী শান্তকে 
উৎখাত করবার জন্য নিজেদের Subjectively তৈর করে 
₹তালবার সাধনায় আস্মোৎসর্গ করেছেন। যাঁদের মন 
Subjectively প্রস্তৃত হয়োছল তাঁরাই ইংরেজ সরকারের 
প্রাতভূদের হত্যা করার কর্মসুচী নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

আর বেশি দোর নেই-_জয়দ্রথ দেখনবৃন্ধু) আলো 
দেখিয়ে এখনই হয়ত সঙ্কেত দেবে! আটজন বিপ্লবী 
সৈনিক তাদের নিজের নিজের অন্তর-শদ্ত্রাদ যথাযথভাবে 
যথাস্থানে আছে কনা হাত বুলিয়ে দেখে নিল। এই 
আসন্ন আক্রমণের মুহু্তগুলি তাদের বিচালত করাছিল-_ 
বিলম্ব তাদের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে" দিচ্ছল। 

সময় হোল। নাচে গানে ক্লাব-গৃহ খন মুখর। 
আলোব সঙ্কেত দেখা গেল। 
চলবে না-_বীরত্বের সঙ্গে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। 
প্ল্যান অনুযায়শ 'তিনভাগে বিভন্ত হয়ে নিদ্ট. পথ ধরে 
ক্লাব-ঘরের দিকে দুত পদক্ষেপে তারা এগিয়ে গেল। 'পূর্ব- 
£দকের মেইন-গেট দিয়ে প্রবেশ করলো প্রীতিলতা, শান্তি 
ও কালী। সুশশল ও মহেন্দ্র প্রবেশ করলো দক্ষিণের 
দরজা 1দয়ে। উত্তরের বড় খোলা জানালায় পাঁজশান 
নিয়েছে বাঁরেশ্বর, পান্না ও গামা। 

আন্দামান জেলে শান্তি, কালী ও সুশীল দে-র সঙ্গে 
বিস্তারিত আলোচনায় এই আক্রমণের পূঙ্খানুপৃঞ্থ 
বৃত্তান্ত জানবার সুযোগ পেয়োছ। প্রথম আক্রমণ বা 
“ফায়ার” কে করোঁছিল তা আমি তাদের কাছে জানতে 
চেয়েছিলাম। ভরের অভিজ্ঞতায় প্রথম আরুমণ শুরু 
করার অর্থ বা বৈশিষ্ট্য কি তা জানতাম বলেই প্রশ্নটি 
করেছিলাম এবং উত্তর পেয়েছলাম-শান্তি চক্তবর্তীঁই 
প্রথম গয়ে হাতবোমা নিক্ষেপ করে।” শান্তির ক্ষিপ্ত 


বোমা ফাটা মাত্রই িমেষের মধ্যে গতনদিক থেকে একই " 
সঙ্গে হাতবোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং মুহুর্মহহু রিভলভার , 


ও মাস্কেট্রির গুলী চলে। 

অতাঁক্তে আক্রান্ত হয়ে ক্লাব-গৃহে ‘মিলিত ইংরেজ 
নর-নার সকলেই আত্মরক্ষার্থে মারষা হয়ে উঠলো । হাতের 
কাছে যে যা পেরেছে-চাষের কাপ, মদের বোতল, গ্লাস, 
প্লে, চেয়ার প্রভৃতি ছুড়ে মারলো । হাতবোমাব জোর শব্দ, 
রিভলভার-মাস্কোট্রটর অজন্র গুলার আওয়ার, চেরাব ও 
মদের বোতল প্রভাতি ছোড়াছুড়ি ও . ঘন ধূ্রজাল এমনই 
কটা ভযাবহ অবস্থার সূচ্টি কৰেছিল যে, দেই সময় 
কতজন হত বা" আহত হয়েছে বলা সম্ভব ছল না। দরজ্রা 
ও জানালার আড়ালে দাঁড়য়ে আটজনের ক্ষুদ্র দলটি খুব 
ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই আক্রমণ চালিয়েছিল। "চাব্ীবকাশ 
দত্তের ও শ্রীআনন্দ গুপ্তের লেখা বইতে এই আক্রমণের 
বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁবা হযত এইরুপ আক্রমণের 
বাস্তবতা সম্বন্ধে সঠিক ধাবণা করতে না পেরেই fলিখে- 
ছেন যে, দুই পক্ষেই গুলীবানিময় হয় ও প্রায় পনেরে 
নিট ধরে এই যুদ্ধ চলে। 


এবারে আর ধন্বধা করা ' 


৭৩০ 


কাটকাবেগে এইরূপ অতাঁকতি আক্রমণ এক 'মানিটের 
বোশ চলতেই পারে না। সকল দিকেন নগণমন পথ রুদ্ধ 
একটা ঘরের মধ্যে পশচশ-তাঁরশজ্জন ইংরেজ পুরুষ ও. 
মাঁহলাকে বোমা, িভলভার ও মাস্কোট্র নিয়ে আক্রমণ 
করলে, সেই আক্রমণের পাঁরণাতিতে এক '্মানটের বোশ 
লাগতেই পারে না_এবং এই ক্ষেত্রে লাগেও ন। এন 
£মানটের মধ্যেই যা’ ঘাঁবার ঘটোছিল-কেউ মবলো, কেউ 
কেউ আহত হোল, আবার কেউ পায়ে প্রাণ বাঁচালো। 
আক্রমণ শেষ করে আমাদের বিপ্লব দলিও স্থান ত্যাগ 
করলো। মর 

এই এক মানট আক্রমণ চলাকালে সবাই তন ভাগে 
বিভন্ত হয়ে [নিজেদের ধার্য_স্থান হতেই আক্রমণ চালয়ে- 
ছিল। সেই অবস্থায় সই সময়ে নিজ্েদেব কেউ আহত 
হয়েছে কিনা তারা জানতে পারে নি। ক্লাব-গৃহ ত্যাগ করে 
কিছুটা এগিয়ে গয়ে তারা জানতে পারলো প্রশীতলআ 
আহত । 

শান্তি, প্রীতলতা ও কালণ দে প্রথম থেকেই একসঙ্গে 
ছল। এই আঁভযানে অংশ গ্রহণের আগে থেকেই প্রীতলতা 
যে চ্বেচ্ছামৃত্যু ববণের আঁভলাষ প্রকাশ করে আসাঁছল তা’ 
পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আলোর সণ্কেতের পর ক্লাব 
অভিমুখে যাত্রাকালেও প্রীতি কালী, দে-কে বলাছল-, 
“কালীদা, আমি কিন্ত্‌ মরবই। আমি নিজের পটাঁশয়াম- 
সায়ানাইডটুকু নশ্চযই খাবো! কিন্তু কি জান, তব্‌ যাঁদ 


" প্রাণ যেতে দোঁর হয় তবে-আপনার ভাগের পটাঁশয়ামটুকুও 


কণ্তু আমার মুখে 'দিয়ে দেবেন।” এই কথা কালী তখন 
শুনেছে বটে, কিন্তু খুব একটা আমল দেয নি। মাস্টাবদা, 
তারকেশ্বর ও বাঁক সাতঙ্জন সাথী যাঁদও প্রীতিলতার 
এইরূপ স্বেচ্ছামৃত্যু বরণের সংকজ্প জানতো তবু, শেষ 
পর্যন্ত যে প্রীণতলতা আত্মহত্যা ল্পবেই_এটা তাঁরা সঠিক 
বুঝতে পারেন ন। সকলেই ঘভবোঁছল আঁভযান শেষ করে 
প্রীভিলতাও সকলের সঙ্গে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। 
ক্লাব-গৃহ থেকে পাহাড়তলণ ওয়ার্কশপের ফটকের দূর 


প্রায় একশ’ গল । ওয়াক্শপের ফটকের সামনে এসে 


প্রীতিলতা বসে পড়লো ও নিজের কাছে রক্ষিত পটাশিয়াম-' 
সায়ানাইড গলাধঃকরণের পর সেইখানেই ঢলে পড়লো । দলের 


" অন্যান্য সকলেই এগিয়ে গেছে__ কেবলমাত্র কালী দে-কে 


পাশে দেখে প্রীতি বললো “কালণদা, আম চললান।%। 
প্রীতিলতার দ্বেচ্ছামৃত্যুবরণ করাটা নিতান্ত অগ্রত্যাশত। 
ছিল না। প্রণীতলতার কথা কালণীব মনে fছল। প্রীতিলতা! 
তাকে বলেোঁছল “আপনার ' ভাগের বিষট:কুও আমাকে 
দেবেন, আমি যেন কম্ট না পাই?” প্রশীতলতাকে সেইরূপ 
মমূর্ষ সবস্থায় দেখে কালী অস্থির হয়ে উঠলো এবং 
প্রণীতব কথামত মৃত্যুকালে প্রীতির যাতে কণ্ট কম হয় সেই 
উদ্দেশ্যে নিজের জন্য বাঁক্ষত পটািয়ামটুকুও ডি 
মুখে গুজে দিল। ! 

বা NEE ES ET 
কালী দে আজও সুস্থ শরীরে বর্তমান এবং তারই কথা 
হুবহু আম এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। পাঠক -হয়ত 
ভাবন্তে পারেন কালী দে নিজেই রংচং দিয়ে একটা গর্প 
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দান্যাহিক হাম 


War undertaken in ‘continuation of the ' 


দান্দয়েছে। এমন ক এই ক্লাব-গৃহ .আক্রমণকারী .কালাী - 
দেব সাথীরাও হয়ত এই বরণ মিথ্যা বলে আঁভাহত 
কবতে পারে। 'কন্তু আমার যতটুকু যুক্তি ও 'িবেচনা- 
শান্ত আছে তার ওপর নির্ভর করে কালী দে-র এই বিবরণ 
আনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস কাঁর। 

যে সকল সাথীদের কাছ থেকে এইসব তথ্য সংহত 


হয়েছে, বিশেষ পদ্ধাত অনুসারে তাদের মূল্যায়ন করোঁছঃ 


মাস্টারদা কাকে কতখানি বিশ্বাস, করতেন, কার ওপর. 
কতটকু নিভর করতেন তার গুরুত্ব বুঝে এবং প্রত্যেকের 
সদ্বম্ধে আমার নিজের আভিজ্ঞত -৩- ক্ষমতা দিয়ে বিচার 
করে দেখোঁছ-কে কতখানি subjective বা ৫215৮ 
বিবরণ 1 


কালী দে ১৮ই এন যুব-বিদ্নোহে: সরিয় অং গ্রহণ 
করে এবং জালালাবাদ রপাজ্গনে, শত্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে: , 


ফেরারী অবস্থায় “ভিনামাইট্ যড়য়ন্দ্ে* লিপ্ত হয় এবং 
পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্লমণকজ্পে দৃু'বারই যোগ 
দেয়। বিশেষ লক্ষ্য করবার কথা হোল-মাস্টারদা সেই, 
অরুমণে অংশগ্রহণকারণদের মধ্যে প্রণাীতনতার' হাতে একটি 
ও কালীর হাতে একটি 'রিভলভার দিয়েছিলেন, এইসব: 
৫89. আমার বিবেচনার বিষন্ন এবং কালী, দে-র মিথ্যা 
অত্যান্ত করার অভ্যাস 'আছে কনা তাও- আমার হিসেবের 
মধ্যে ধরে নিয়ে আমার অভিমত প্রকাশ করুলাম্‌। 
প্রীতিলতার মুখে কালী যে বিষটুকু গুজে দিয়েছিল, সে 
বিবরণ নাটকীয় ও আঁবিশ্বাস্য হলেও আম ভা মনেপ্রাণে 
বিশ্বাস কাঁর। বিপ্রবীদের জীবনে এইরূপ: নাট্রকণয় ঘটনা 
যাঁদও অদ্ভুত ও আঁবশ্বাস্য, তবু তা’ বাস্তব সত্য 
পরের দন সকালে এই চাণ্মল্যকর ঘটনা সারা বাংলা, ও 
ভারতবর্ষের 'বাভন্ন সংবাদপত্রে বড় বড় শিরেনামায় 
প্রকাঁশত হোল। অব্যাহত ও প্রচণ্ড সামরিক শাসনের 
মধ্যে পুলিশ ও মিলিটারীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এইরূপ 


একাঁটি সশস্ত আক্রমণ রুপে সংঘটিত হোল তার জন্য - 


. প্রাতাট সংবাদপত্র বিস্ময় প্রকাশ করে। চট্গ্রামে: “দৈনিক 

পাণজন্যে” নিদ্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হয়_ 
“২৪-৯-৩২ তারিখে রান্রতে পাহাড্ত্রলখ-ক্লাব আক্রান্ত 

হয়। সেখানে তখন 1315 ৮9 খেলা চলিতোছিল। 


প্রায় ৪০ জন মাঁহলা ও পুরুষ উপস্থিত ছিল । রাত্রি দশ. 


ঘাঁটকার সময় ঘরের মধ্যে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ হইয়া 
ঘস্রাচ্ছনন হয়।- ঘরের বারান্দা ও অন্যান্য দিক হইতে গুল? 
বার্ধত হইতে থাকে। মিসেস সাঁলভান্‌ হত ও ১১. জন 
. আহত হয়; 'ধদ্রোহীরা পলায়ন করে। 

শকছু দূরে পুরুষ বেশে সক্জিতা একজন, রমণীর, 
মৃতদেহ পাওয়া ষায়। এই রমণী প্রাতিলতা বাঁলয়া সনান্ত 
হইয়াছে। ডাঙ্কার ক্যাপ্টেন সেনগুপ্ত প্রমাণ কাঁরয়াছেন যে. 
তাহার কয়েকটি আঘাত সাংঘাতিক এবং. অনেকগুলি 


গুরুতর। [তান প্রঁতলতা “সাইনেড অব পটাশিয়াম’ যোগে : 


পোষাকের মধ্যে যে ঘোষণাপত্র পাওয়া যায় তাহাতে সে 
দদিখিয়াছে যে ১৮1৪1৩০ তারিখের সংগ্রামের অনুসরণেই 
এই সংগ্রাম করা হয়। (The raid was an act of 


fight of 18.4.80.). 


নই দিনই, চারি রকমের বিপ্লব সমর্থক ইস্তাহার 
. ঈ্প্রামে {বলি করা হয়; তাহাতে শিক্ষক, ছাত্র ও জন- 


স্ধারণকে ইংরেজ শাসন ও ইউরোপায়ানদের [বিরুদ্ধে - 
বুদ্ধ যোগ! দিতে আহবান করা হয়।”_(“পাণ্ডজন্য' থেকে 
উদ্ধৃত) 

পাহাডূহবট ইউরোপা ক্লাব আন্রমণের মত একটি 
বিরাট পরিকল্পনার! সাফল্য. সরকারকে বিচলিত করে 
তুললো। অবিশ্বাস্য তৎপরতায় আক্রমণ চালিয়ে 1নমেষের 
মধ্যে দলের সকলে উধাও হওয়াতে পলিশ কর্তৃপক্ষ আরও 


. শি সচকিত ও শক্িকত হয়ে উঠজেন। প্রণীতলতার মৃতদেহ 


গ্হাড়ুতন্ই: ওয়াকশপের ফটকে, রেখে পূর্ব নির্ধারিত 


" পথ ধরে, দুটি ক্ষুদ্র দলে, বিভন্ধ হয়ে আক্রমণকারশরা 
- কাটুলীতে প্রফন্ল: দানের: আশ্রয়স্থলে উপস্থিত হয়। ' 


অন্যচাঁদ সমস্তই. প্রফুক্ল দাস; নিজদের, হেফাজতে রাখে। 
পামা ও বাঁরেমবর শহরে ফিরে: যায়। কাল", সুশীল, শান্তি 


ও মহেন্ু পত্র: নদী-ঘাট হ'তে নোঁকাযোগে মাস্টারদা 
- ও তারকম্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের আভপ্রায়ে, পূর্ব নির্ধারিত 


প্যন্দুরুদ নামক স্থানে উপস্থিত হয়৷ | 
মাস্ট্ারদা; ঘটনার, পূর্ণ বিবরণ শুনে তাদের কৃত- 
কার্যতার জ্রন্যু অত্যন্ত খুশি হলেন'। এই আক্রমণে ব্যবহৃত 


" হাতবোমাঙ্দীলি 50৭1০7-যুস্ত ছিল__ভবে, - আমরা আগে 


যেসব ৪৮]লযুক্ত রোমা ব্যবহ্যর করেছি তা’ থেকে 


এগুলৈ, রোঁশ স্বয়ধকিয়, ছিল। প্রত্যেকটি বোমা কার্যকরণ- এ 


ভাবে বিস্ফারত্ু হয় বম্বে আরকেম্বরকে মাস্ট্রারদা আঁভ- 
করে িলেল। | 
“ই অভিযানে স্কলেই জয়ের, আনন্দ উপভোগ করে- 
তাদের: সবার মনকে বেদনাতুর করে: তুলেছিল । প্রণীতলতার 
মত বিপ্লবী” কমাঁকে হারানো সংগঠনের অপ্রণায় ক্ষাত। 


- খাঁর শহ্জেতাবেই মাস্টারদ এই অপরেণীয় ক্ষতি স্বাকার 


দত 


করে নিলেন, 
এক ঘটনার' পরে পুলিশ ও মিলিটারী আরও তৎপর 


হয়ে উঠলো সরকার মাস্টারদাকে ধরার জন্য পুরস্কারের 


টাকার অঙ্ক আরও বাড়িয়ে, দিলেন। ক্লাব আক্রমণের পরে 


যেসব ইন্তাহার বিল’ করা, হয়েছিল, তা'তে ইংরেজ কর্ম", 


ছারীদের বিরুষ্ধে প্রতৈশোধ নেওয়ার সংকল্প ঘোষিত হয়। 
প্রীতিসতারা সঙ্গে সেইরূপ ঘোষণার; একটি অন্দালা্প 
পুলিশ পেয়োছল। সেই অনিপির কিয়দংশ চট্টগ্রামের 


দৈনিক সংবাদপত্র 'পাঞ্চজন্যে প্ৰকাশত হয়োছল। থা 
“সেই মহান নেআ আোস্টারদা) যখন, আমায় উক্ত 


আক্রমণের নেতৃত্বভার দিতে বলেন। তখন আমি সত্কুচিত হয়ে 


. ধু্জজ্ঞাসা করেছিলাম এত উপযুত্ত ও অভিজ্ঞ ভাইরা. থাকতে 


আমার মত একজন সামান্য বোনকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া 


, হোচ্ছে কেন? গকল্তু মাস্টারদার অথস্ডনীয় যুক্তি শুনে 


আমি বিষয়টি ভাল করে উপলব্ধ কার। আমি তাঁর আদেশ 
1শরোধার্য করে সর্বময় ঈশ্বররূণে যাঁকে শৈশব থেকেই ভক্ত 
ধরে এসোঁছ--তাঁর কাছে আশশবাদ প্রার্থনা করলাম যেন 


সস 


4 


(হা চি মিন-এর কবি 


বরা রাকা যারা রা বন্দশ জবনের 
অমস্ত অন্ধকার যন্রণ্য ও ক্ান্তিকে আঁতক্ম ক'রে তারা ক্লমশই আলোর 'দিকে অগ্রসর হয় এবং ভ্রমন এক প্রতিরোধের সংগ্রাম 
আমাদের চেতনায় নিয়ে আসে য়া কশ্মনই সোচ্চার নয়, নকন্তু ভযলেতলামের যুদ্ধের মতই যা অগারাজেয়। স্বজ্পবাক, সংযত 
মানুষটির মত 'তাঁর ফাঁবভাও সব“প্রকার অন্যায় ও আঁবিচারের শীবর্দ্ধে শান্ত, "স্থর প্রাতবাদ।-_বারেন্র চট্ট পাধ্যায়] 


জেলখানার ভায়ের? হ ভুমিকা 'বাইরে তুর খাঁরবর্তনে করবা আসে মায় বন্দীর 
দেহ কারাগাতর রন্দাী সে শব; একটি স্বপ্নই দেখে, কোনাদন হবে মৃত্ত। 
অন পলাতক বাইর বাঁফিন-না্ত এ 
হা কহ 'মহয আরই াদ্ভব রুপায়ণে চাই আত্মার জগত ভিয়েতনাম 
ইহা LOGS প্ররং ম্জ্ু ভাল দাসহের চেয়ে॥ আমার হ্রদেশে ঘরে ঘরে 
'আশ্বনের আগছলণ লালে লাল 'পতাকাক্সা আবার উতের্ব উড়ছে। 
(অংশ) হায়! এ সময়ে জেলখানায় বন্দী হ'য়ে দিন কাটানো! 
ঘাত দশটায় পাহাড় চুড়ায় সমন কাপর হবে ম্যৃন্ত পাবো, কবে কাঁপিয়ে পড়বো যদ্যে 
দের খান কাঁড় ও হো চে আন্ডার) জানুহাদ ও আিরেন চট্টোপাধ্যায় 
ও কভিযান 
শুরা আমার হাতে-পায় পালিয়েছিল লোহার গশকল 
ব্রন্দী করে আমাকে কি করবে গীবকল? 
fl গাহাড়পথে হাঁটার সময় "তখন ওরা বুঝেছে দক 
নিশ্চিন্তেই নকন্তু শুনি পাখির গান | "এই একজন 
আবার দে, অন্য তার তায | 'মানুষ এখন * 
রি | সী নয়-অুন্ত শ্রাপ! 
৯. ধরেছে তার আনবাদ ও আময়কুশার হাটি 
বসন্তের এ সসধাহার£ 
এসো সং কার- 
. জ্ুখ ছোঁয়া মিষ্টি হাওয়ায়, তখনই কেমন মনে হয়, 
‘ভেসে বেড়ায় বাঁণার 'মৃর্ঘনা গ্লাভ্টাকে বড় বিষন-প্ুশ্ন? 
চার দেশুয়ালে আঁটা "ঘরে যেন পূরহারা উচ্বাদ্তু দবধবা, অথবা 
ধবধবে জানা রাত লাছ্ছিতা ফ্বতীর মত শব্দহীন ॥ 
হলুদ বন মাতিয়ে তোলে। মার খাওয়া বোবায় ধরা দুঃখগুলো - 
শিশির, পড়ে, 'চোত বটের পাতা নড়ে। ০৯498 
জোনাকীরা দেখায় পথ; গ্লাইফেল, মটর এবং বারদুদের শীবস্ফোরণ? 
“আর. সপ্নের নদী তোলে ছন্দ? অনযবাদ £ ময়খ 





জসম্মানে আঁত "দায় পালন করতে পারি।....প্েযুরা পাণ্চজন্য, পাঁত্কায় আরও শকছ ছু সংবাদ তখন 
"যা পারে নারীরা তা পারবে না কেন? নারীদমাজ আজ পাঁরবোশত হয়। প্রীতিলতার মৃতদেহের সহ্গে পুলিশ 
দঢ়প্রীতজ্ৰ যে তারা আর পুরুষদের পশ্চাতে পড়ে থাকবে . যেসব জিনিস পেয়েছিল তার একটি তাঁলরাও 'গাণ্জন্য, 
এ কাগজে ছাপানো হয়-“প্রীতিলতার সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে 
“চটগ্রাম পীষপ্নবাা আঅরপীয় ৯৮ই পাপ্রলে এবং তংপরে (১) রামকৃষ্ণ গঁবশ্বাসের তিনটি ফটো (২) ছয় কাঁপ 
জ্ঞালালাবাদে, ন্মাহমিরপরর 'কোলার পোল) কফেরণাতে, ইশ্ডিয়ান্‌ রিপারক আঁর্মর নোটিশ (৩) পাহাড়তলী- 
ডন্দননগরে, চাঁদ, ঢাকায়, কুঁমল্লায় ও ধলঘাটে যে ক্লাবের প্ল্যান (৪) শ্রীকৃষ্ণের একাঁট ফটো (৫) একটি 
অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেছে তাতে কেবল বাংলায় নয় - চামড়ার রেন্ট ৫) ঁতনাঁট রান্ভ্জ (৭) একটি whistle 
" সমঘ ভারতের যুবকদের কঙ্গনা আক্রু্ট হয়েছে। আমরা ৮) শতনটি রিবন '৯) তাহার স্বহস্তে লিখিত «একটি 
দ্রয়ঠীনতার জন্য সংগ্রাম ক্ষরাঁহ । আজকের সংগ্রামও 'তারই বর্ণনা* | স্বপাণ্চজন্য’ ঘেকে উদ্ধৃত)। 
আরুটি অংগ = 


হুক্রমশ ]. 





মানুষ হো টি মনের জীবনের দীপ 
নভে গিয়েছে প্রকৃতির অমোঘ 'নয়মে। 
কিন্তু-তাঁর ব্যন্তিত্ব, কর্ম ও আদর্শ চর- 
ভাস্বর ধুবতারার মতই মানবতার ইতি- 


করে তুলেছে। তাঁর জীবনে ঘটেছে জ্ঞান 
ও কর্মের, মানাবকতা ও বিপ্লবী ক্ষমা- 
হন দুজ'য় সক্কল্পের অপ্যর সমন্বয়। 


বিরুদ্ধে নিজ, দেশের 


ধুলায় লুটিয়ে পড়ে, সেই হাতহাসে 
[গত দুই দশক ধরে একটির পর একটি 


বিরদ্ধে, প্রাতিরোধের অগ্রগামী রণক্ষে্র- 
রূপে, হো চি মনের ভিয়েতনাম ত’ 
শুধু নিজের জন্যই সংগ্রাম করছে না। 
সারা 


লড়াই, এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন 
দেশগুলির লড়াই, এঁশিয়া-আক্ুকা- 
লাতিন আমোরকার যে সব দেশ এখনও 


পরাধীন তাদের লড়াই। আর সেই জন্যই . 


হো চি মিন শুধু একটি নাম বা একজন 


সামনে অনেক বেশি স্পম্ট-হয়ে ওতে। 

প্রথমত দোঁখ, বহু বস্তব ঘটনা ও 
তথ্যের সাহায্যে তান ওপাঁনবোশক শাসন 
ও শোষণের সভ্য মুখোশ 'ছ'ড়ে ফেলে 
তার বর্বর হিংস্র রূপটিকে অনাবৃত করে 
তুলে ধরেছেন। আমরা যারা 'ব্িটিশের 
মর্মবেদনা প্রাতাঁদনের 


এই প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধের কথা 'বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করতে লোভ হচ্ছে। 
প্রবন্ধাটর শিরোনামা “রুল টানিয়া” 
চায়না, ইণ্ডিয়া, বদ সুদান”। ভারতের 
ঘটনার উল্লেখে সময়ের দিক দিয়ে কিছ] | 
ভুল অছে 'ঠিকই--তখনকার অবস্থায় 
ভারতের ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য 
পাওয়া কোন 'বদেশপর পক্ষে ছিল খুব 
কঠিন। শকল্তু মূল লক্ষপীয় বিষয় এই 
যে, ১৯২৪-২৫ সালে ভারতের বুকে 





রি অথচ তাকাবে তুলে ধরে হো চি মিন ক 
লায়াজ্যবাদী দেশের শ্রমজীবী মানুষ এবং 
পরাধীন দেশের জনগণকে সাধারণ শত্রুর 
বিরদ্ধে সংগ্রামে এক্যবদ্ধ হতে আহবান 


না উপন্যাস । সাতটি বড় গল্প 


ৃঁ ড়া কু হার কয়েক ক 
81 এক গুচ্ছ গ’প চি দিল নিগার - সেই দৰত 
গল্যে দার সাড়ে ছয় টাকা সমালোচনা করেছেন। 


বেরিয়েছে আর এক খণ্ড. | ই সক দেশ সোভিয়েত 


ক as 


ভাঙন ইত্যাদি সত্বেও হো চি মিনের 
ভিয়েতনাম এ তিন শক্তির মৈত্রীর অপ- 
রাজেয় দুর্গের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 
লেনিনের মৃত্যুর পর যে কথাগুলি 
দিয়ে হো চি মিন তাঁর প্রবন্ধ শেষ করে- 
ছিলেন তাকেই একটু বদলে নিয়ে 
শ্রদ্ধার অঘ্য নিবেদন ক'রি-- 
চিরন্তন হো চি মিন চিরকাল বেচে 
ধইবের আযাবের কর্মের মধযে। 





৯১৪৬ সালের মে মাসে এক উফ 


আপনারা বাঁদ কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে 
চান, তাহলে চলে আসুন।” হো চি 
মনের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের এই অপ্রত্যা- 
{শত আমন্ণ পেয়ে বসুমতশর সাংবাদকরা 
আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
আমরা সদলবলে স্বাধীনতা আঁফস 
শভমূখে রওনা হয়ে গেলাম। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ 
সালের ভারতবর্ষ মন্ত অন্দোলনের 
উত্তাল তরত্গে ধরো থরো। আজাদ হি 
সৈনিকদের বিচার, নৌবিদ্রোহ এবং দেশ. 
ধ্যাপী গণজাগবণেব এীতিহাসিক পট: 
চুমিকায় ফবাসণ সাম্রাজ্যবাদ এবং জাপানী 
ফ্যাঁসস্টদের হাত থেকে সদ্যমন্ত ইন্দো- 
চাঁনের বিপ্লবী জননায়ক হো চি মিন তখন 


এনেছে, হো চ শঁনন সেই জাপ-বাহিনীর 
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চীনের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করেছেন। 
তাঁর সেই এঁতহাঁসক বীরত্ব পৃথিবীর 
সমস্ত পবাধান জাতিকে নতুন সংগ্রামের 
প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করেছে। তান প্রমাণ 
করেছেন, শত যতই শাক্তশাল হোক, - 
মুক্তিকামী মানুষে দৃঢ় সজ্কজ্পে্ব সামনে 
সেই শন্তি একেবারেই তৃচ্ছ। নইলে কন 
কোটি মানুষে পশ্চাৎপদ দেশ ইন্দোচশন 
প্রবল পরাক্রান্ত ফরাদী এবং ভাপ সামাজা- 
বাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের 
দ্বাধধনঅ আদায় করতে পারত না? 
, সুতরাং হীতিহাস্রে দেই বব নায়ক 
হো চি 'মিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ 
ছাড়া বে আমাদেব পক্ষে আদৌ সম্ভব 
ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য 
স্বাধীনতা আকদে গশষে আমরা 
দেখলাম হো চি সিন ভখনও আসেন 'ন। 
-১ আহমদ, পচগোপাল ভাদুড়ী এবং 
অন্যান্য কমন্যানস্ট নেতারা সেকলের নাম 
মনে পড়ছে না) অধদব আগ্রহে অপেক্ষা 


সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই টবের 
ওপব একটা গোলাপের মালা । 





[নানা।গানা।ঢ]া তর] এত আাতা ঘর 
ঃ (তাবে 


কি 


ফরবাব জন্য হো চি মিন প্যারস যাচ্ছেন॥ 


উঠেছেন গ্রেট ইন্টার্ন হোটেলে। কলকাতায় 


তাঁর অবস্থান আতাঁস্মক বলে এখানকার 
লোকেরা সে সংবাদ জানতে পারে নি। হো 
চি মিন নিজেই কম্যানস্ট পার্টির সঙ্গে 
যোগাযোগ করে স্বাধীনতা আঁফস দেখতে 
আসছেন। - 

তখন এদেশে ইংরাজ শাসন কায়েম 
ছিল। তাঁরা হো চি মনের আগমন সংবাদ 
জানা সত্বেও সেটা গোপন করে রেখে- 
িলেন। স্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রাতি- 


চ্ঠান এ-প-এ হো চি মিনের গাঁতীবাধর - 


সংবাদ রাখতেন তাঁদের তৎকালীন প্রতি- 
নিধি শ্রীথগেন দেসরকার (বের্ত গানে আনন্দ- 
বাজারের 'িল্পশীস্ধিত প্রাতীনাধ) সংবাদ 
পেষে সকালেই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে গয়ে 
হো চি িনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার 
বিবরণী সারা দুনিয়ায় প্রচার করোছিলেন ॥ 
যতদূর মনে পড়ছে, খগেনবাবুর মাধ্যমেই 
বোধ হয় মুজাফৃফর আহমদের সঙ্গে হো 
চৈ মিনের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল। 

তখন স্বাধীনতা আঁফস ছিল ডেবার্স 
লেনে! সেখান থেকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের 
দৃবত্ব সামান্যই । আমরা হো চ মনকে 
ঈবাগত জ্ঞানাবাব জন্য রাস্তার - নেমে 
এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল 
একজন লম্বা-চওড়া মুণ্ডত মস্তক ফরাসী 
যুবকের সঙ্গে আঁত সাধারণ গোল প্যান্ট 
ছোট কোট পরা, ধজুদেহ ছাগ্মশ্র হো 
চি মিন গহ্প করতে করতে পায়ে পাষে 
চ্বাধীনতা আঁফসের দিকে এাগয়ে 
আসছেন। বন্ধুবর মনোরঞ্জন হাজরা 
আমায় স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, 
সেই সময় হোর পায়ে ছিল 
মোটর টায়ারে তোর একজোড়া চপ্পল। 


৩৭ 


এরকম চোখের সামনে এত কাহা- 
কাঁহ তাঁকে প্রথম দেখতে পেয়ে 
আমার শরীরের ভেতর দিয়ে যেন এক 
ঝলক বিদ্যুৎ বয়ে গেল। আমরা দু. 
হাত ভুলে তাঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করলাম। তান হাসিমখে 
আমাদের প্রত্যেকের হাত চেপে ধরে 
আলিঙ্গন করলেন। 

ফ্রান্সে তখন য্‌ষ্ধোত্তর প্রথম সাধারণ 
নির্বাচন হচ্ছিল। রয়টারের টৌলাপ্রশ্ট,রে 
সকাল থেকে একনাগাড়ে তারই সংবাদ 
আসাছিল। দোতলায় উঠে হো 
{মন আগেই নির্বাচনের ফলাফল লানত্যে 
চাইলেন। তারপর বহঃক্ষণ টেলী প্রন্টারের 
সামনে দাঁড়িয়ে নির্বাচনের সংবাদ লক্ষ্য 
করলেন। শেষে এসে বসলেন টোবিলের 


ফরাসী ভাষা জানি না বলে তান ইংবাজশ 

ই আমাদের সত্গে আলাপ কবলেন। 
তাঁর ইংরাজী উচ্চাবণে ফরাসী উচ্চারণের 
প্রভাব ছিল। মুন্ডি আন্দোলনে ইন্দো- 
চীনের অভাবনীয় সাফল্যের হইাতহাস 
শোনবাব জনা আমরা উদগ্রীব তয়ে- 
বৃতান সংক্ষেপে সেটা বর্ণনা 


লনের তৎকালীন পাঁরাস্বাত সম্পকে 
অবাঁহত হলেন। আলোচনার শেষে তাঁকে 
এক প্লেট সন্দেশ খেতে দেওয়া হয়োছল। 
তান কিছুতেই খেতে চাইছিলেন না। 
আমাদের পশড়াপীড়িতে একটা সন্দেশ 
ভেঙে একটা টুকরো ম:খে পুরে বললেন, 
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he OE! Ee হকি + 
A সদ এটাক দজে-তোরি, 
২৩ সাহেব বললেন, ছানা 

আর: মি দলের দা লে 


বটে, উতরবস্টকিরোর বোঁশ খেলেন না। 
সঙ্গ ফরাসী যুবক-বললেন, হো চি মিন" 
খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুব সরল এবং 
সংযমী। 

শুধু খাওয়া-দাওয়া নয়, সাজ- 
_সবেতেই তিনি 


হয়ে ওঠেন। বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম: 
B মাথা" 
হে'ট করতে বাধ্য হয়েছে; তাঁর পাশেবসে” 


ডি সেতো ০১১৮ 


< 


সঙ্গে করমদ“ন করে-বিদায় নিলেন। আমরা. 
তাঁকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল পর্যন্ত পেশীছে. 
ধদলাম। . 

আগেই. বলেছি, এ. সাক্ষাৎকার -ঘটোছিল? 





_ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে 
বৈষ্ণৱ মহাজন পদাবলী 
বিদ্যাগঠির সমগ্র গদ 


মূল্য £ চার টাকা 


জানদাগের সমগ্র গদ 
মূল্য £ দুই টাকা 


গোবিন্দদাসের সমগ্র গদ 
ল্য দুই টীকা" 

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ . 
বসুমতী সাহিত্য মন্দিৰ 


১৬৬, বাপনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, 
কাঁলকাতা-১২ 


সান্যাল এণ্ড কোং 
বাঁচ্কম চ্যাটাজ স্টট 





১৯৪৪. সালের মে মালে, হো তখন 
প্যারসে যাঁচ্ছলেন ইল্দোচীন (ভয়েৎনাস) 
সম্পর্কে চান্ত স্বাক্ষরের আলোচনা করতে । 
সেই চৃক্তি যথারীতি স্বাক্ষারত-_হয়েছিল। 
তাতে ইম্দোচীনের ওপর ফ্রান্সের কৃত 
চিবকালের মত অবদানের কথা । কিন্তু 
ফ্রান্স সেই চুন্ত ভঙ্গ করে আবার ইন্দো- 
চীনে গিয়ে কায়েম হয়ে বসতে চায় এবং 
সেখানে ঁকছু তাঁবেদাব সংগ্রহ করাও 
তাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। হো ছি 


হো চি মিনেরনেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ ভয়েৎ- 
নামেব 'মান্তকামণী জনগণ মার্কন সাম্রাজ্য 
বাদের শবরুদ্ধে- প্রতাক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ' 
হতে বাধ্য হন? তদবধি প্রবল পরাক্কান্ত, 
আরকিন সাম্রাজ্যবাদের সত্গে ভিয়েৎনামশী; 
মানুষের আঁবরাস. বন্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। 
আমেরিকা ভেবোঁছল, সে-দুীদনেই 1ভয়েৎ- 
নাম যুদ্ধ ফতে কবে সমগ্র ভিয়েখনামের 
প্রভু- হযে বসবে, ঁকল্তু মুক্তি ফৌজের 
আশ্ুতপূর্ব শৌর্ধবশর্ষের কাছে নিদারুণ” 
পরাজয় ববণ-কবে এখন সে ছেড়ে দে মা 
কে'দে বাঁচি বলে পালাবার পথ খজছে। 
ভয়েতনামের বীর হো চি মিন আজ ইাঁত- 
হাসের অনন্য নাফক। দেশাত্মবোধে উদ্ধুদ্ধ 
একাঁট আঁত ক্ষ,দ্র“দেশও যে" আমোরকার 
মত অস্মবলে সর্বশীন্তমান দেশকে লড়াইয়ের 
ময়দানে অনায়াসে মোকাবিলা করতে পারে, 
হোন চি িন- হাতে-কলমে সেটা প্রমাণ 
করেছেন। দুনিয়ার পদানত নিম্পৌষিত 
নিপাত মানুষ আজব হো চি গমনের 


nina 


: সজ্জন’ 'মন্যে নিত পশ্চিমা -সায়াজ-, 


বাদের শোযণ্যন্তরে রন্তশুন্য এশিয়া 
আফ্রিকা-লাতিন আমোঁরকার শিরায় শিরায় 
হো চি সিন আবাব নতুন -রন্ডেব সন্যার' 
করেছেন। তান দুবলকে, আশাহতকে 
দবরুদ্ধে, পাঁড়কের বিরুদ্ধে, শযতানের 
দবরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও । শত্রু যতই শান্ত--- 
শালী হোক, তোমার তেজ আর সঙ্কম্পের; 
কাছে তার পরাজয় আনবার্য।” ফরাসী 
সাম্রাজ্যবাদ, জাপানী ফ্যাঁসবাদ এবং 
মাঁকন সম্প্রসারণবাদেব বিরুদ্ধে শুধ্া 
হাতে তন যুগ ধরে লড়াই করেই হো চি 
{মন সেই সত্য প্রমাণ করেছেন। 

হোর জন্ম. ১৮৯০ সালে। তাঁব আসল" 
নাম এনগুয়েন ভ্যান থান! শ্রদ্ধা এবং . 
কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত জনগণ তাদের 'প্রয়তম - 


* নেতার নাম 'দয়েছে হো চি মিন অর্থ 


থেকেই তানি 


১৯১৮ 


সত্যদরন্টী। বালক বয়স 
মুক্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত। 


| সালে তান প্যারিসে গয়ে মাক্সবাদে 


দক্ষালভ করেন। দেশের মুস্তিকেই তানি 


| জীবনের একমান্ন ব্রত {হসাবে গ্রহণ করে- 


গছলেন এবং সেই পাঁবন্র রত তান জীবনের 


-  শেষাঁদন পর্যন্ত উদ্যাপন করে গেছেন? | 


গত ওরা, সেপ্টেম্বর ৭৯ বছর বয়সে” 
হো চি মনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নম্বর 
দেহ ‘বিনষ্ট হয়েছে ঠিকই, 'কন্তু তান 
অমর। মানুষের ইতিহাসে তান মহা" 


. নায়ক। তাঁর স্মাঁত পাঁথবীতে 1চবকাল! 


মহৎ কাজে প্রেরণা ষোগাবে। মানুষের, 
মনের মাঁণকোঠায় তিণি- চিরকাল শ্রদ্ধার * 
আসনে বিরাজ করবেন। 

আমার বাইশ বছরের সাংবাদিক জীবনে: 
দেশ-বিদেশের বহু 'দিক্পালের সঙ্গে? 
সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছে। তাঁরা অনেকেই 
আমার শবস্মৃতির সমা পৌঁরিয়ে গেছেন। 
দিল্তু-সাং্বাঁদক জীবন শুর করার সময় 
যৌবনের প্রারম্ভে হো চ মনের সঙ্গে" 
ভেকার্স লেনের সেই ক্ষুদ্র প্রকোশ্ঠে আমার 
সাক্ষাৎকারের ঘটনা আজও হৃদয়ে; 
পরম স্মাত হয়ে জেগে আছে। হো চি 
মিন পরেও একবাব কলকাতার এসে 
ধছলেন। তথন তান িযেংনামেব রাস্ট্র- 
পাঁত। দূর থেকে তখনও আম তাকে 
দেখবাব সুযোগ পেয়েছিলাম কিচ্ডু তাত 
আমার পূর্ব স্মাত শীবন্দুমাত ম্লান হয় 
ধন। ইতিহাসের এই মহানায়কের 
আলত্গনের উত্তাপ আজও আমার চিত্তে 
অনাগবল আনন্দেব ঢেউ ভোলে॥ নর 









জ্রনেক সাব-হইন্দপেইউর, রেলওয়ে 
পালন, পশ্চিঅবজ্গ। 

ভাপকুঁন লইনে একাঁদন এ্র্যাকশন 
ময়ার থেফট হলে আমার ওপর 'ইন- 
ভেস্টিগেশন-এব ভার গড়ে। আমি যথা- 
রীতি শপ-ও' হস অব জকারেল্স) 
শৃ্ভাজট' করতে গেছি। কিন্তু চ্থানশয় 
লোকদের একটি কথা শুনে আসি অবাক 
না হয়ে পারি নি। তাঁরা আমাকে এভাবে 
প্রস্ভুত হয়ে তদদ্ত করতে যেতে দেখে 
অবাক হয়ে গেছেস। তাঁরা বলদেন--এ 
লাইনে হামেশাই এইরকম ভার চক্র 
ঘটনা ঘটে, কিন্তু কোনা পালিশ আঁফ- 
সারকে কোনোদন আমরা সন্রেজদিনে 
তদন্ত করতে আসতে দোখি ি। আপনাকেই 
প্রথম দেখলাম ।' হবে হয়ো মাঁরা সেদিন 
একথা বলছিলেন তাঁরা আমাকেই প্রথম 
দেখেছেন, কিন্তু কোনে।দিন কেউ যান নিন 
এটা হয়তো ঠিক নয়। তবুও এই সামান্য 
* ঘটনার মধ্য 'দিয়ে বতণ্মান পলিশ 
দিজগের শিথিল কমপদ্ধাতির পাঁরচয় 
_ সলে। একথা আম অস্বীকার করব 
স্‌ লা যে, প্যালশ বিভ'গ দুলশশত, দ্বজন- 
চপাষণ, তাঁবেদারণ, ঘুষ ও অক্দ“্যতার 
যে আভিষোগে সর্বদাই আভিযান্ত হচ্ছে তা 
দমথ্যে। পলিশ বিভ্গে অনেক দুনশশত 
দরমেছে। কিন্তু সেজন্য দায় কি কেবল 
পালিশ? সরকার কিংবা জনসাধারণের 
কি কোনো দায়িদই নেই! এই তো মান 
ফয়েকাঁদন আগে একজন রেস-প;লিশকে 
বাধন নাগারিকেরা' গরযু-পে্টানোর মত 
[পটিয়ে দিল! তার অপরাঘ সে নে 
চোরাই চাল ধরেছিঘ। এমন দটনা 
হামেশাই ঘটছে। অথচ মজা হলো--সে- 
ক্ষেত্রে জনতা বব'র হয় না, কিন্তু প্যাঁলশ 
দ্‌ ঘা দিলেই বব্রতার পাঁরচয় দেওয়া 
হয়। কুখ্যাত ক্রামিনালকে আ্যামেস্ট 
করলেও হয়তো কোনো সরকার ভি-অ.ই- 
গর টোলিফোন এসে পড়ে। কনিক্‌- 
শনের দায়ে তখনও সংশ্লিষ্ট পালিশ বা 
প্যালশ আঁফসারের ‘ছেড়ে দে মা কেদে 
প্যাঁচ’ অবস্থা হয়ে প্যীলশের 
এগ্যলেও বিপদ-লা এগ্লেও বিপদ-- 
শাঁখের করাত আর কি! পালিশ কেন 
কতন্য পালনে বাধা পায় এ গবেষণা এদেশে 
কখনো হয় নি! জননাধারণও প্যালশকে 
সহায়তা করবার উপয্ত্ত ভাঁনকা গ্রহণ 
করে ন। বরং অপনরাধার ম্না্তব জন্য 
ঘুষের টাকা এঁশগরে দিয়েছে পীলশের 
দারদ্-জজণীরত খেয়ালের প্রতি । 
এতগুলি কথা একসঙ্গে বলে চুপ 


কার নি 


করলেন রেল-পীলশের সাব-ইন্সপেষ্টর 
ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলাম--কিন্তু জন- 
গণের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক এত তিন্ত 
হলো কেন? উত্তরে উন বললেন 

{ক করে ভাল হবে? বৃটিশ আমলে 
যেভাবে প্নালশকে প্রচ্ছুত করা হতো, 
আজও সেইভাবে হয়। তখনও প্যালিশ 
নোঁউভদের সন্দেহ করতো আর নেটভরা 
প্মীলশকে সন্দেহ করত। এখনও তাই, 
প্যাশ ও জনতা পরস্পরকে সন্দেহের 
চোখেই দেখে । পারম্পারক বোঝাপড়া 
সম্পর্ক নেই। শাসকশ্রেণী কখনোই এই 
সম্পর্ককে উন্নত করব চেষ্টা করেন নি 
আজও হচ্ছে না। 

এই সম্পর্কের উন্নাতি করতে হলে 
সর্বপ্রথম কি ক করা দরকার বলে আপন 
মনে করেন 

-একথা সকলেই স্বীকার করবেন এই 
পারদ্পান্নিক সম্পর্কের উন্বাতি একডরঘা 
প্রচেষ্টায় হতে পারে না । বড় বড় বন্তুতা-_ 
কিংবা পলিশ ড়ঘন্ত্রকারী- পীলিশের 
বোঝার দিল এসেছে ইত্যাঁদ বসলেই 
সবট্‌কু বঙ্গা হয় না। বোঝার দিন ওসেছে 
জনসাধারণেরও। সরকারও উচিত 
পাল্শের ব্যবহরিক জাবলের অস্মাবযার 
প্রতি নজর দেওয়া। পি, আর, বি, পাঁরি- 
বত করডে না পারলে িংবা পালনের 
চাকরীর নয়াপত্তর বকস্থা করতে লা 
পারলে, তাদের আর্থিক উন্নতি ঘট,তে না 
পারলে শ্ধ্য বড় বড় তাঁতৃক বততৃতয়ে 
তেন সুফল ফজবে বলে দনে হয় লা। 
নিচ্দতলার প্যাছের বিধিদন্মত ঢ্বাবী- 
লতা শূখ উচৃতমার হাতে মর্টগে্রড্‌ 
নয়_তাদের চাবরীর লর্াপত্তাটকু প্দ্তি 
তাদের মেহেরবাধণীর ওপর শৃদভরশশীল। 
কোনো উৎদাহী গ্লীলশ িংবা ছোট 
আনার হরুতো জাঁবন বিপনন করে 


বিবোধীদের একটি গ্যপ্ত-ঘাঁটি আবিদ্জার 
করে কয়েকজনকে আ'রেষ্ট করে মলা 
৭৩৯ 





| 
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দায়ের করে দলোঁ_াকল্ডু ফল হলো এই 
যে, প্রশংসা পাওয়া দূরের কথা, সত্গে 
সঙ্গেই ওপরওয়ালার কড়া পোষ এসে 
পড়লো তার ওখপর। ওপরওয়ালাদের 
দেখে-না-দেখা ওই গ্প্ত-ঘাঁটি আঁবদ্কার 
করার অর্বাচখনতার জন্য তাকেই হয়তো 
‘যাহা করিয়াছি, ভুল কাঁরয়াহি’ বলে কোন- 
মতে চাকরাটি বাঁচাতে হয়। 
_স্বাধখনতা-পরবতাঁকালে প্রীলশ কি 
তার যথাযোগ্য ভুমিকা পালন করতে 
পেরেছে? 
একেবারেই পারে নি তা নয়। তবে 
শাসক সম্প্রদায় ঘে উদ্দেশ্যে প্যাঁলশকে 
ব্যবহার করেছেন, ভাতে যথাযোগ্য ভূমিকা 
পালনের প্রতি কোন জআশ্রহই ছিল না। 
জনসাধারণও পুিশকে সহযোগিতার হাত 
বাঁড়য়ে দেয় 1ন। প্দালশ তাই ঘঘ ও 
ঘ্‌পির কারবারে জবরদস্ত হয়েছে। এর 
পাঁরবর্ভনও র্লাতারাতি সম্ভব হবে না। 
একজ্রন ও-ি বড়বাজারের মত থানায় 
পোচ্টেড হবার জন্য ঘখন চেষ্টা করেন, 
তখন বুঝতে কণ্ট হয় না তাঁর উদ্দেশ টা 
[কিঃ কংগ্রেস সরকার জানতেন, কিষ্ভু 
প্রতিকারের বদলে তাঁরা এর প্রশ্য়ই 1দয়ে- 
ছেন। কিল্ড আমি বলতে চাই-খুজছেপ্ট 
সরকারও কি বড়বাজারের টকের 
খেলা সম্পর্কে অবাছিত নন? ধকল্ডু তাঁরাই 
বা ক করছেন? 
-আপনার 'ি মনে হয় এ রাজ্যে 
আইনশৃঙ্খলার খুব অবনাত হয়েছে ? 
শুধ আমার নস. এ কথা অনেকেই 
মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে জাইন-শৃঙ্খলা চলন 
দি ঘটেছে। ঘটবে না-ই ঘা কেন? 
য়াজ্নোতক দলের কাছে ঘধন জনদ্বার্থের 
চেয়ে দজস্বার্থ বড় হায় দেখা দেয়া, তখন 
সংঘর্ষ আঁনবার্ঘ। আন সে সংঘর্ষে 
পুলিশের ভ'নকা িক্কিয়তার নংদান্তর 
হয়ে পড়াব ঘুথন্ট সম্ভাবনা থাকে । কারণ 
ওই দজনয় ঢাপ। গ্যাঁলশের ভখন্ত র 
করণ অংস্থা দেখে দত্যি কন্ট হয়। 
আইগ-শূতলা বক্ষার দামি মাথার {লয়ে 
এক নীরব অনহু।য় দৰ্ম্মক। 
lal সং এ 

শ্রীরণেন সেন_ সম্পাদক, কামিউনিস্ট পার্টি 
বর্তমানে পশ্চিমবঞ্গে আইন-শৃত্খনার 
চরম অবনাত হরেছে বলে কোন কোন 
মহল মনে করছেন। এ সম্পর্কে আপনার 
আঁভমত কি? 

-এ সপকে প্রধানত তনাঁট কথা 
বল্পতে চাই। প্রথমত, আইলন-শং লি 


জবনাতি বললে সাধারণভাবে যে অবদ্ধাট 
উবকায়, কংগ্রেসের শাসনকানের তুলনায় সে 
জৰদ্বা মাতাগতভাবে বাড়ে নি। সংবাদ- 
প্রন্র তাঁদের রাজনোতক দৃষ্টিকোণ থেকে 
ঈসেন্য ঘটনাকে ফলাও করে গদথাচ্ছেন। 
সুলনামূলকভাবে, অপাক্জয ক্রোইম) বাড়ে 
টন, প্রচারযন্দ্ের শ্ধারাই বাড়ানো হচ্ছে। 

দ্বিত?য়ত, দেশের সাধারণ মান্ষ 
ভাপনাধপ্রবণ নয়। পৃখিবীয় সমস্ত দেশে 
কায়েম স্বার্থ যে অপরাধ করে তা 
ঈাধারণত বাইরে প্রকাশ পায় না।, কিচ্ভু 
সেও মারাত্বক অপরাধ । যেমন ধরনে, 
দান্যকে লাঠিপেটা করা অপরাধ-কিন্তু 
কাউকে না খাইয়ে রাখা অপরাধ নয়! 
ম)ভরাং অপন্নাধের সংজ্ঞা নিয়েও ধাঁনক 
সংবাদপত্রের বন্তব্যের হা আমাদের 
[বরোধিতা আছে। একটা উদাহরণ দই 
»মেছোঘের দখল সম্পকে আপাত- 
ষ্টতে মনে হবে কৃষকেরা অপরের 
গম্পাত্ত হরণ করছে, কিন্তু সরকার পাঁর- 
সথ্যোনে নিশ্চয়ই দেখেছেন কত হাজার 
হাজার একর জাম কৃত্রিমভাবে মেছোঘের? 
করে রাখা হয়েছে? এ সব খবর কিন্তু 
ওই সব খবরের কাগজ লেখে না। কিন্তু 
আজকে সেই সব জাম পঢুনরঢুদ্যার 


করা অন্যায় হবে কেন? শ্রমিকের 
ক্ষেত্রেও এই একই  ব্যাপার। 


এতকাল শ্রমিকের ঘমকে পাঁজি 
পঠতিরা অপহরণ করেছে--তাকে বাঁচার মত 
মজুরী দের নি। এমন কি ভারড বকার 
শ্রমিককে প্রয্নোজন1ভাত্তিক নিম্নতম ঈজযবী 
দিতেও অপ্বগকার করেছে। অথচ এটা 
অপরাধ লয়। অপরাধ হবে তখন, যখন 
শ্রামক তার বাঁচার দাবি নিয়ে আন্দোলন 
হরে । 

ভৃতীয়ত, সমগ্র ভারতে বিশেষ করে 
ভুক্জাদেশে মানব সামাজিক ও জার্খিক 
আনে একটা আনিশ্চয়ভা দেখা িয়েছে। 
চার, জাঁবিকা, বাসস্থান, সামাজিক 
নিরাপত্তা সব কিছুতে ক্ষেত্রেই একটা চরম 
জআঁলস্য়তা! বিদ্দেভ তাই ধানে ধীরে 
প্যঞ্জ ভূত হচ্ছে। তাই মানুষ মানো মাঝে 
অশান্ত হয়ে উঠছে। আর যখনই কোথাও 
শানিতসীমা সামান্য লাঙ্ঘত হয়, তখনই 
গেল, সব গেল” নলে চীৎকার ওঠে। 
একটা উদাহরণ দিয়ে বাঁল। রাজ্য বর্ে- 
চারা বখমা এবং শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড 
গহসাবে মাঁলকেরা ঘে কোটি কোটি টাকা 
কেটে রাখেন, সেটা সরকার কিংবা ট্রাস্টি 
ৰোডে জমা দেবাব' কথা। ম্যালকেরা 
[কিন্তু সেই টাকা ব্যবসায় নিয়োগ করেন। 
এতে যাঁদ শ্রীমক কখনো অশান্ত হয়ে ওঠে 
তাহলে শাঁ্তিভঙ্গ করে কারা? 

আমার শেষ কথা হলো, জীবিকা, 
হাসস্থান, শিক্ষাক্ষেত্রে যে অশান্তি তার 
ভীত্ত হলো সামাজিক অর্থনৈতিক 
জানশ্চক্সতা। সুতরাং লাডি-গলশ চালিয়ে 


গাণ্ডাহক বসুদত" 

শান্তি আনার প্রচেণ্টা বাডুলতা মাত্র। 
কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়তো হয়, 
ফিল্তু একটা নপক এবং গভপীর সামনঁজক 
অর্ধনৌোতিক পরিবর্তন না আনতে পারলে 
চেতনার পরিবর্তন আনা ম্যাদ্কস। আইন- 
শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গেছে--এ কথার কোন 
বাস্তব ভাঁত্ত নেই, এটা জাতিরাঞ্জত এবং 
উদ্দেশ্যপ্রপেদিত। কলকাতার জনসংখ্যা 
দিল্লার জনসংখ্যার দ্ৰিখুণ। কি্তু অপরাধ 
কলকাতায় যয সংঘাটত হয়, দিল্লীতে হয় 
তার দ্বশ্যুণ। অথচ মজা হলো, সেখানে 
আইন-শ্থলা নিয়ে এত সোরগোল হয় 
ন্‌ 

_পৃিশ নি্রিয় বলে আপনি মনে 


ছিল, 

বর্তন হয় ন। ৩১শে জরলাই-এর ঘটনাটা 
দেখুন। এ কথা তো চঠিক-গত বাইশ 
বছরে প্যালশ বহু নিরপরাধ নবরনারী ও 
শিশন্হত্যা করেছে। মান?্ষ তাতে বিক্ষত 
হয়েছে বহুবার, কিল্তু কখনো তারা বিধান- 
ভা দখল করে মন্ত্রী না সদস্যদের মারধোর 
করতে যায় fন। আর আজ একজন 
পাঁলশ হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে 


সরকারের কিছড বিধিনিষেধ আরোপ । 
১৯৬৭ সালের আগে কৃষক যাঁদ জমি বা 
মেরী দখল করতো, তাহলে পুলিশের 
ডূঁমিকা ঠক হতো ডা সহজেই অনুমেয় 
জাল কায়েম চ্বার্থের অনুক্‌লে পালিশ 
সেইভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না বঙ্গেই রব 
উঠেছে প্যালশকে নিক্ষেপ করে রাখা 
হযেছে!” 

-পঢ়লশের ক্লিযাকলাপ য্য্তফ্ুন্টের 
ভাবম্নতকে ম্লান করছে কিঃ 


শে 


_গণতত্তে পরলশের ভূমিকা কেমন 

হওয়া উঁচত? 
-€১১ প্যলিশ ও জনসাধাহণে বিরোধ 
থাকবে লা, 

(২) দূষ্টের দনন ও শিল্টের পালনে 
পাঁলশ সর্বশান্ত নিয়োগ 


-সমাজতাশ্তিক 
“পালিশ এই জন্বাসহৃলক শব্দটিকেই 


দামকরশ হচ্ছেপপলস্‌ লিসা, 
‘ওয়্ক॥র্ন* দালাসিয়া, কিংবা স্চাশনাঙ্গ 
[মানাপিয়া'। জনসাধারণের দেবক হিসাবে. 


ভারতের মত রাষ্ট্রে যেখানে কিছুটা 
যুস্তরাস্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা বর্তমান এবং 


করবেন ? 
-না। নিভেজাল র্নাজনৈতিক 
কারণেই এই নিজাভ€ পালিশ রাখা হয়েছে। 


কেন্দ্র মনে করছে ধীরে ধীরে রাজগুজি 
হয়ত কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে যাবে। 
কিন্তু কিছ; পশ্চাদপদ্‌ রাজ্যের সাহায্যে 
হয়ত কেন্দ্রে ক্ষমতা রাখা যাবে--অন্তত 
রাথার চেষ্টা তো করতে হবে। তাই পঢ়লিশ 
স্টেট সাবজের (সংবিধানের ২ নং তালিকা 
অন্মযায়ণ) হওয়া সত্বেও কেন্দ্র প্রত রাজ্যে 
তার নিজস্ব পযলশবাহিন। মোতায়েন 
করলো। এই কেন্দ্রীয় রিজ্ার্জ' পুলিশ 


এবং বর্ডর 'নাকিউন্বাটি ভোল শব) . - 


প্যালশ নয়-এরা আধা-নািটানী। অথচ 
বভণর নাকউারট বাঁহনণ দশমান্তে কত 


ঘোগ,তার পরিচয় দেয় মে তো সকলেই শী 


জানেন। আনন সংবিধানে এসন নিদেশ 
নেই যে, দিসি আতর পি-কে কেবল কেন্দুই 
এন্তয়ার নেই। রাজ্যের নিশেষ অবন্থায় 
তাদের ব বহার করা মেতে পারে-_এই- 
রকণই বলা হয়েছে। কিচ্তু কে ব্যবহার 
করবে এ কথা ষ্পষ্ট করে বলা হয় নি। 
কার্যত কিন্তু কেবলমার কেন্দ্র সরকারই 


করতে দেওয়া হয় না। 
বুঝাতে কারেই কণ্ট হবার কথা নয়। 
ফু ফু সং 

শ্লরীদেষহান ভট্টাচার্য--সম্পাদক, বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক ছান্র-ফেডারেশন। 

সম্প্রীতি  পাশ্চমবণ্গে আইন- 
শৃঙ্খলাব চরম অবনাঁত হয়েছে বলে কোন 
কোন মহল মনে করছেন। এ সম্পর্কে 
আপনার আঁভমত ক? 


-'অবজ্রেকটিভ্‌ ভিউ' থেকে সমগ্র 


পাঁরাদ্ণত পর্যবেক্ষণ করে আমাদের যা 
মনে হয়েছে তা হলো একটা অস্থিরতার 
আঁচ্তত্ব আছে। তার মানে এই নয় ঘষে, 
আইন-শৃ্ঘলা নেই। গপলস্‌ ইানাসিয়ে- 
টিভ্ত, ঘা এতকাল রদ্য ছিল আজ তা 


১ 


সেই তুলনায় কম ঘটনা ঘটা সত্বেও আইন- 
শৃঙ্খলা জাহাামে গেল কিভাবে? অবশ্য, 
লদাজাবরোধট কার্যকলাপ একেবারেই, 


ফতটা যথার্থ বলে মনে হয? 


-সার্মাগ্রকভাবে এর যা অর্থ, তার | 


চঙ্গো আমাদেনন (বিরোধিতা আছে। সমগ্র 


পলিশ মোপলারিটার কোন গুণগত পার | 
ঘর্তন আজ পর্যন্ত হয় নি, দেই কারণে | 
প্যলিশের ক্রিনাকনাপ অনেকক্ষেতেই গণ- | 
অন্দোলন বিরোধশী। শামাপ্রকভাবে | 


প্যাসশকে লিক্কিয় করে রাখা হয় লি). 


_পাঁলশ কি ফুজক্রল্টের একটি | 
{বিশেষ রাজনোতিক দলের. স্বার্থে কাজ | 


করছে বলে আপনাব মনে হয় ? 


পলিশ নম্পর্কে যনকরষ্টের নণাঁত | 
তাত তি নি প্রাতফলিত হওয়া চাই এবং, তাহাতে এই সমস্ত বষয়ের কাজকর্ম চিন্রাযত হওয়া 
র্তন না Ak BAL হানা; খে) সমাষ্ট উন্নয়ন কর্মসূচী অধীনে মাহলা ও শিশুদের যত্ন লওয়া; (গে) 
মনেভাবটা আজো বদলায়, নি। তৰে এই, || মাহলাদের 


অভিন্মেগ নিচ্ছি, ঘটনা হিসারে কোথাও | সমবায় অধীনে কাজকর্ম; 
কোথাও সত্য, হসেও, আদলে ‘জেনাত্রেল ॥ ঃ 


ফিচার, এটা নয়। 


পুলিশের" সাম্প্রাতিক ক্রিয়াকলাপ | 
ঢু টাকা এবং ৬1ট সাল্বনা প্যরক্কান্ প্রত্যেকটি ৫০ টার 









সমষ্টি য়ন, পঞ্চায়তী রাই এবং 
সমবায়ের উপর 


অত ইত্তিয়। ফটোগ্ৰাফ প্রতিযোগিতা 
3৪৯৬৬ 


সমম্টি উন্নয়ন, পণ্চায়তী রাজ ও সমবায়ের উপর সারা ভারত ফটোপ্রাফ 
প্রতিবোগতার শোদা ও কালো) জন্য এাঁন্ট আহবান করা হইতেছে । ফটোগ্রাফগনলব 
মধ্যে সমাণ্ট উন্নয়ন, পঞ্টায়তী রাজ ও. সমবায় কর্মসূচীর মূল আদর্শও কমে দাম 


আবশ্যক £ কে) সমাষ্ট উন্নয়ন ও: সমবায়ের কর্মসূচ্তী যাহাতে ক্ষুদ্র চাষীরা উপকৃত 

যাবতীয় পঞ্চায়েত কাজকর্ম; €ঘ) এপ্লায়েড িউ।দ্রশন: কম“সূচী অধীনে 
খাদ্য প্রদান ; (৬) পঞ্চায়েত এবং ছোট্র-খাটো সেচ; €চ) মার্কোঁটং ও প্রলোনং 
(ছ) নেতবগেরি সমবায়_ কর্মরত ; জে) মৎসজীবীদের |. 


সমবার ॥ 
মনোনীত এাপ্টিগ্যালির জন্য, নিদ্নলিখিত মভে নয়টি পুরস্কার দেওয়া হইবে £ 
প্রথম গঃরঢকান্, ৪০০. টাকা, 'শ্বিতীয় প্যুরস্কার, ৩০০ টাকা, তৃতীয় প7দ্রপ্কার ২০০ 








প্রত্যেক এ্টির দুইটি কাঁপ নেগেটিভ সহ পাঠাইতে হইবে । ফটোগ্র,ফগুলি 


 রিপ্রভাকশনের উপযোগী ২৫ িএম৯৩০ সিএম আকারের 'লাঁস প্রন্ট হইতে হইবে। 
॥ প্রত্যেক ফটোপ্রাফের বিপরীত দিকে প্রাতিযোগনর নাম ও: ঠিকানা বিশদ বিবরণ 
| বা স্থান, (গ্রাম, ব্রক/পপ্টাযেত, জেলা ও রাজ্য) বিষয়, ফটো তোলার তাবিথ ইভ/ঁদ 
" পু উল্লেখে বিশদ ক্যাপশন (হাতে লেখা অথবা পৃথক কাগজে টাইপ কাঁরঘা ফটোগ্রাফের 
॥ পিছন দিকে সাঁটিয়া দেওয়া) থাকা চাই। প্রতিযোঁখতায় যোগদানকারী যে কেন 
} ফটোগ্র।ফ এবং ইহার নেগেটিভ, পুরস্কার পাক অথঘা' নাই পাক, আলোকাঁচত্র 


প্রদর্শনীতে রাখার জন্য ব্যবহার করা যাইবে। গদ্রদকার প্রাপ্ত ফটোগ্রাফগ্দাল এবং 





| ইহার নেগোঁটভগীল ভারত সরকারের সম্পত্তি হইবে এবং যে কোনভাবে এবং যে কোন 
ঢু উদ্দেশ্যে এগুলি বিশ্রজাকশনের অধিকার ভারত সরকারের উপর বর্ভাইবে। 


ফটোগ্রাফগহীল ক্ষ্যাট্ভাবে প্যাক করিতে হইবে। এগ্ীলর হারাইরা যাওয়া বা 


] ক্ষতি হওয়ার জন্য ভারত সরকার দায় হইবেন; না। 


কোন ব্যান্তই একাধিক পুরস্কারের আঁধকারী হইবেন না। অবশ্য যে কোন; 


: ব্যান্ত একাধিক এন্ট্রি পাঠাতে পারেন। কোন এন্ট্রি ফী নাই? 


সমস্ত ক্ষেত্র ভারত সরকারের 'ধান্ত চূড়ান্ত বাঁলয়া ধা হইবে । 


মতভেদের 
 এ্টিগুলি এই ঠিকানায় পাঠানো অনাবশ্যক ৫£- 
সঙ্নকার ক্ষমতায় আসে তার নীতির: ওপর 1 | 


আমাদের দেশে পালিশ এবং ছাত্র | 
সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। | 
এর 'কজ্যাল ফ্যাক্‌টর'গনল কি কি বলে | 


ভিরেন্টর: (বেসিক িটেরেচার) 
দিনিস্টি অব ফুড, এগ্রিকালচার, কসিউনিটি ডেভালপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন 
(ঁডপাটমেন্ট অব কামউনিটি' ডেভালপমেস্ট এপ্ড.কো অপায্েসন) 
কৃষি ভবন, নঞ্জা। দ.শী-১ 
শী, পাঠাইঝ/র শেষ তা। রখ 2 ২ অক্টোবর, ১৯৬৯ 
টি রি শ্পডএভিপি ৬১/২০৩ 








এসেছে। অনেকক্ষণ আলোময় করে 


করে বিফল হ'ল। 


মাঝেমাঝে ভাবে কল্যাণ আর না, এবার 
ওকে ছুটি দেওয়াই উঁচত। একজন 
নতুন লোক খুজে নেবে। সেটা এমন 
কিছু কঠিন নয়। প্রাতাঁদন ঢের লোক 
আসছে তার কাছে কাজের তাগিদ নিয়ে। 

স্লিপ পাঠিয়ে দিচ্ছে প্রথমে। এই- 
টেই রীতি। বাঙালী বাগানের কর্তা 
হলেও এই ইংরোজ রাতটা অনুসরণ 
করতে চাইছে কল্যাপ। তার কাজ বোশ। 


ক 2 


[পূবঁপ্রকাশিতের পর ] 


সময় কম। নিতান্তই কম। 
মুক্ত দিয়েছে অনেকাঁদন। 


বাবাকে 
এত বেশি 


' কাজের চাপে বাবা আর পেরে উঠাছলেন 


না। বয়স হয়েছে অনেক। সারাজবনই 
ত’ খাটলেন। এক ?হসেবে তাদের এই 


বাবা এখন সম্পূর্ণ তারই ওপরে নির্ভর 
করেন। তাঁর সঙ্গে অবশ্য প্রয়েজনে 
পরামর্শ করে -কল্যাণ। কিন্তু ডিসিসন 
নেয় অন্যদের সঙ্গে ইমাঁলতভাবে। সময় 
ও স্ুযোগমত পরামর্শ করতে যায় 
জলপাইগুঁড়তে। সেখানে বড়ো বড়ো 
চা-শিরপপতিরা আছেন। ডয়য়ার্সে যে 
কজন উঠাত ?শল্পপাতি আছেন তাঁদের 
মধ্যে তারাও আছেন। তবে আজকাল 
চিক্তিত হয়ে পড়েছে চা 1লর 
ভাঁবষ্যৎ 'নয়ে। দেশের রাজ 

অবস্থা বড়ো দ্ুতগাঁততে পাল্টে যাচ্ছে। 
কী হবে ভাবনা হয়। বড়ো দত চার- 
দিক ভাঙছে এবং পাল্টাচ্ছে। বাগানে- 
বাগানে ইউানয়ন। নানা প্রতিদ্বন্াী 
ইউনিয়ন। কথায় কথায় হরতাল। সব- 


কিছুতেই যেন অনিশ্চয়তা । চোরাবালর . 


চব যেন তাঁলয়ে যাচ্ছে। এতে করে 1কছু 
নাশ্চন্ত হয়ে করা যায় না, চলা যায় না। 


এদিকে গবদেশে ভারতীয় চা-এর বাজারে 
ঘন্দা। বিশেষত ডুয়া্সে'র চা তো বটেই। 
“এখানে আবাদ 'বোঁশ বটে, 'ক্তু 


'দার্জীলং-এর চা-এর কোয়াঁলাটি নয়। 
বিদেশ | 


আবার প্রতিদ্বান্বতায় 
নামছে। নতুন চা-শিজপ গড়ে উঠছে। 
নতুন চা-বাগানের আবাদ ঘটছে। তাদের 
জ্ঞঞ্চো প্রৃতিদ্বান্দিতায় জয়শ হ'তে গেলে 
নানা উদ্যোগ-আয়োজন চাই। চাই অনু- 
চচনর। - -ভারুত 

৭8০ 


সরকার 


সে-তুলনায় সম্পূর্ণভাবে নাঁরব। অথচ 
কোটি কোটি টাকা সরকারকে যোগান 


হাফ-প্যাস্ট 


আমার সময় খুবই কম। স্পস্ট করে 
বলুন-- 

আজে, স্যার 

সোজাস্া্গ আঁকয়ে থাকছে কল্যাণ । 
লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খাচ্ছে। গুছিয়ে 
বলতে পারছে না। কথা বলতে গিয়ে 
থতমত খাচ্ছে। হাত কচলাচ্ছে ঘন-ঘন। 


4 


৮৮ 


EE) 


“গত শভডোরাদন একেবারে না-খেয়ে 


অনাহারের ছাপ । মুখখানা কেমন যেন 
ফোলা-ফোলা। চোখের দৃষ্টি হলদেটে। 


দেখুন, চাকার তো ঁদতে পারাছ না 
যদি কোনরকম একটা চাকার 
ব্যবসার অবস্থা বড়ো মন্দা । যাঁবা 
আছেন তাঁদেরই বে ক অবস্থা হবে! 
বলতে ‘গয়ে দাঁঘশ্বাস ফেলে কল্য্যণ। 
ধ্বস করে তাদের করণীর কিছু নেই। 
ধুবশ-বাইশ বছরের কংগ্রেস শাসনই সব 
শেষ কর দিয়েছে । বড়ো আশা করে 
স্বাধীনতার সৃপ্রভাতকে বরণ করে ?নয়ে- 
দছিলেন। চা-বাগানেও। পাশের সাহেব 
বাগানগু।লও অবশ্য অ্থকারে থাকে ন। 
তারাও এ:সাঁহল অনুষ্ঠানে। লোক- 
দেখ,নো আড়ন্বনে যোগ দিরোছল। মনে 
মনে যাঁদও খুবই ক্ষুণ্ন হরোছল। 
{কন্ডু তাঁদের কথা {ছল একেবারে 
আলাদা । তাঁরা সাঁত্য আনান্দত হয়ে- 
ধছিলেন। এতাদনের স্বপ্ন সফল হ'তে 
চলেছে তাহলে ।, লালবোন্সায় উড়ছে 
স্বাধীনতার তেরঙা পতাকা । কামানের 
ধরর্ঘোষ। বোডও থেকে ভেসে এসে- 
ছিল নেহরুর গলা। রবান্দ্রনাথের 
জীতীয় সংগীত ও বন্দেমাতরম সংগত 
শত হয়োছল তারপর । 
শবশ-বাইশ বছর আগের কথা। 
তখনো শবৱত কর্মক্ষম । তিনিই সব 
দেখাশুনা করছেন। পাশ করে বাবার 
পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কল্যাণ। বাবার 
মুখ ঝলমল করে উঠোঁছল আনন্দে 
স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে কত ধৃপ-দীপ 
জবলেছিল। তাঁদের বাগানে কত আলোর 
প্রদীপমালা জ্বলোছিল। নত্য-গীঁত। 
অনেক টাকা খরচ করে খাওয়া-দাওয়া 
ছয়েছিল। 
বশ-বাইশ বছরে আজ তার 'কছুই 
নেই। কর্সরের মত উবে গি্যছে সব। 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সে-স্মফল বহন 
করে আনতে পারে নি। আনতে পারে 
নি সে প্রত্যাশিত আশীবশদ। আজ তাই 
[দিকে ঈদকে অবসাদ। অবসাদ থেকে 
তিন্ততা। তাঁদের অবস্থা হয় তো তত 
থারাপ হয় 'নি। কন্ডু তা বলে আশা- 
তত উন্বোতিও হয় নি। বড়ো িল্প- 
পঁতিদের কথা আলাদা। সাধারণ 
মানুষদের অবস্থা হয়েছে দাঁরদ থেকে 


ইতিহাসের এই শিক্ষায় মোটামুি- 
ভাবে বিশ্বাসী কল্যাণ। তাঁর লেখাপড়া 
আছে 'িস্তর। কার্ল মার্ক্স পড়া আছে, 
ইতিহাস, রাম্ট্রীকজ্জানও কছ কিছু 


জান্তাঁহক বস মতা 


পড়েছে।, আর পড়েছে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ 
সুভাষচন্দ্ৰ ইত্যাদি । 

“রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকটের 
কথাগুলি মনে হয়। মনে পড়ে সব চাইতে 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথাগুলি। মনে 
মনে সে সুভাবচন্দ্রের বড়ো সমর্থক। 
এই দরিদ্র দুর্ভাগা দেশে সৃভাবচন্দ্ 
ছিলেন মস্ত বড়ো প্রাত্রতি। তাঁদের 
ব্যক্তিগত আশা-আকাত্ষা আছে, উচ্চাশা 
আছে। লাভ-লোকনানেব হিসাব কবতে 
হয়। যোগ-বিয়োগ গুণ ভাগ। 
সুভাষচন্দ্রের কাছে নিজের একান্ত ব্যান্ত- 
গত কিছু ছিল না। Give me 
blood and TI will give you 
freedom. একথা শুধু তিনিই বলতে 


পারেন। সেই সুভাষচম্দ্রকে পেল না 
দেশ। তাহলে পাল্টে যেত দেশের 
চেহারা। কে জানে আজ তান জীবিত 
কি মৃত। 





এই সৌঁদন শৌলমারী নিয়ে কত 
কথা হয়ে গেল। শৌলমারী এই 
ভূয়ার্সেরই ফালাকাটার কাছে। শোল- 
মারার শন্তিমান সাধুকে নিয়ে দেশে-দেশে 
কী চণ্চলতা ব্গ্রতা। অসাধারণ এই 
যোগীকে দেশ-দেশান্তর থেকে দেখতে 
ছুটে এসেছিল মানুষ । তান নিজেও ছুটে 


[হলেন। বারবার দু-তিনবার গিয়ে, 
ছিলেন! মনের মধ্যে দুঃসহ দ্বম্ছ। 


আঙ্গ আবার সব শান্ত হযে গিয়েছে । 
অসাধারণ যোগী চলে 1গযেছেন শোল- 
মারা থেকে । হারিদ্বারে না কোথাঘ। 
শৌলমারীর কথা আর শোনা যায় না। 


প্রায় দুষুগের মত ঘাঁনয়ে এল 
স্বাধধনতার পর। এমন করে নাক 
স্বাধীনতা আসে না। কখনো আসে ন 
কোন দেশে। তাই ভাগ হয়ে গেল দৈশ। 


EEE পন্ধে ভরা সবুজ রংষের ভিটামিন টনিক 
(বি কমপ্লেক্স আর প্রচুর গ্লিসারোফসফেট্স দিয়ে তৈরি।  - 
& ই. আব. স্কুইব এণ্ড সন্স ইনকপোৌরেটেডেব রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক 
TT ২ বার কারস ও গান নবী 
[ইভেট লিমিটেড ॥ 
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মধ্যে কুধাসতত রাজনীতি আছে॥ 

কার্জনের বশাভঙ্গা তাহলে হলই। 

নৃছল স্বদেশ, সে হল বিদেশ । আপন 

"প্রাতবেশ' রাষ্ট্রের মানুষ । বিস্তর 
ফারাক । সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজেরই এইসব 
চরাল্ত। 

মনেপ্রাণে এইসব "ভাবে কল্যাণ। 
ধৃকম্ভু আজকাল ভাবনা-চন্তা সব কিছুই 
‘ছেড়ে দিয়েছে! এই অল্প কণট বছরেই 
'্লান্ত। ভাষণ ক্লান্ত লাগে। কংগ্রেসের 
,প্্দন চলে গেল। তা যাক, ক্ষত নেই। 
'ুকম্ছু দেশের কথা চিন্তা করছে না কেউ। 


।ইনকিলাব জিন্দাবাদ! মেহনতিরাজ 


'চাই। শ্রামকদের দাবি। মেজাজ গরম হয় 
ধল্যাণের। দাবির কথায় যতটা সোচ্চার, 
কাজে তত নয়। চা-বাগান নয় যেন 
আগুনের রাজ্যে বাস করছে আজকাল। 
যেন একটা ফুটন্ত ওপরে 


বসে আছে। 'চারাঁদকে লোৌলহান শিখা : 


বুড়ো হয়ে পড়েছেন বাবা। তাঁর সঞ্গে 
এ-সব আলোচনা করাও কঠিন। হয়তো 
তাঁকে আরো বেশি দু্চন্তাগ্রস্ত উদ্ব্যস্ত 
রে তোলা। বাক্য ্বতশয় শৈশব। 
সেই শৈশবে পেশীচেছেন বাবা । 


Allied Trading Agencies 
'(B.C.) P.B. 2123, Delhi.7. 





দাপ্তাহক বসুমতর্ 
একটা বিরাট সংসার তার মুখের 


দিকে তাকয়ে। তাদের দাঁত বহন 
করতে হয়। সংসারের ছেলেমেয়েরা 


তো জাত ভই আদালতে 
তাদেরও বোবা কাঁধে রয়েছে। 
সংসারের বড়ো মেয়ে রুমি এম" এ পাশ 
করে বেরোল। মেজ মেয়েও তাকে ছুই- 
হুই করছে। বড়ো মেয়ের বিয়ের ভাবনা 
ভাবতে হচ্ছে। ভ্য়ার্সে থেকে সবাঁদক 
দেখাশোনা করা অসম্ভব। তাই বাড়ি 
করতে হয়েছে কলকাতায় । ন্বীকে রেখে 
দিয়েছে সেখানে। ডয়ার্সে তা হতে 
পারে না। 

সমস্যার সমাধান রেখা নিজেই 
করোছল। বলোছল, এক কাজ করা 
যাক! আমই নাহয় ওদের [নিয়ে 
কলকাতায় যাই। 

. স্বামীর মুখের দিকে তাঁকয়ে 


অনেক দ্বিধা অনেক সংকোচের, পর - 
বলোছিল। 


কল্যাণ। রেখা অভিযোগ করতে জানে 
বিয়ে হয়ে থেকে বেচারীর জাবনটা 


স্বপ্ন। কবিতাও লখত রেখা । তারপর 
সব ওলট-পালট হয়ে গেল। পুরীর 
সম্দ্রতীরে দেখা ও পাঁরচয় থেকে 
উভয়ের মধ্যে ঘাঁনচ্ঠতা ও 'বিবাহ। 
সেসব দিনগুলি আজ উপকথা । 
কতাঁদন হয়ে গেল। আজ পরস্পর থেকে 
কতদুরে থাকতে হচ্ছে। রেখার কথা- 
গুলি অবশ্য ঠিক! বিশ্রামের অবকাশ 
তার নিতান্তই কম! দায়-দায়িত্ব বোশ। 
কর্মের “ জোয়ালের মধ্যে বাঁধা হয়ে 
দ৪ধ্ৰ 


গেছে আজ। মাঝে মাঝে টা 
ছুটতে হয়। সেখানেও কাজ। 
লা 
নাক বাগানে? 


ঘূম আসে না কল্যাণের । দেয়াল 
ঘাঁড়র 'টিকটিক শব্দ। চলে যাচ্ছে সময়! 
দুত চলে যাচ্ছে। ডুয়ার্সের ইতিহাস-ও 
মোড় নিচ্ছে। ডুয়াস* কি বাইরের 
পৃথিবী থেকে আলাদা? তা নয়। সারা 
দেশের একই উদ্থান-পতনের ছন্দ তার 
হদয়ে। তারই দোলা। এক হসেবে 
ভেবে দেখতে গেলে ভানুনের মধ্য দিয়েই 


বুঝতে পারেন কিন্তু বলতে পারেন 
না। পাইপ টানেন ঘন ঘন। মুখ থেকে 
নামাতেই চান না। বাগান ছাড়া তামাক- 
টানা আর বই পড়া তাঁর কাজ। 

দিনকাল আদৌ ভালো যাচ্ছে না। 
Worst days ahead. 


মিঃ মালহোট্‌রা বলাঁছল। গলা 


তাহলে আপাঁনও ভাবছেন! 

অবকোর্স! আই য়্যাম থিংকং। . 

রাত দুপুরে যেন বিক্ষুত্খ ঝড়ের 
গর্জন শোনে কল্যাণ! ভাঙছে, ভাঙছে। 
সব ভাঙছে। 'কছ্ুই রাখা যাবে না। 
, একটা 


ছড়িয়ে পড়ছে। বড় বড় [শ্পপাঁত- 
_দেরও সেই ভাবনা। এমন করে সব 


ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাবার আগে 

বড়ো ভাবনা হয়। রাঁতর নেশুতি 

প্রহরগুি চিন্তায়-চিন্তায় ভারাকান্ত 

হয়ে উঠছে। জানালার পদর্ণটা সারিয়ে 

দেয় কল্যাণা আকাশে ফনুটফুঠে 

এ িন্তু একফোঁটা হাওয়া 
॥ 
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হন থেকে নেমে হাত-মুখ ধুয়েই 
খেতে বসে মযান্ত। মা আজ পাঁরবেশনে 
নেই। তদারাকিতে ব্যস্ত। জলের *লাসটা 
{যান এগিয়ে দিলেন, তাঁর দিকে চাইতেই 
মন্ত বিষম খেল একটা। 

ধক হলো? জল মুখে দে। মা ব্যস্ত 
হয়ে বলেন-তোর নতুন কাকিমা! 
ফরযোড়ে নমস্কার জানায় মদুক্তি। ভাতের 
থালা এসে গেছে তখন। পাঁথবীর 
ম্যাপ খুজে শালগুঁড় শহরটা আবি- 
হকারের মতোই ঝুকে পড়ে সে। চিনোছি 
বললে ভুল হবে। আবার একদম অপাঁরি- 


গিতাই বা বলে কিভাবে? ভারসাম্য- 
{বহন মহাকাশ িচরণকারার দশা পেযে 
বসল তাকে। 


এ-ি ভাজা নিচ্ছিস, তেতো খাবি 
কখন? মা'র নজর বড় কড়া। 

ধক গিপদেই না পড়া গেছে। ঠিক 
ধরেছি উপণ্যাশ ক পণ্টাশ সালের কথা । 

ক ধরাল হঠাৎ? দু চোখ কপালে 
তুলে চেয়ে থাকেন সা। 
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যাবার কা। লম্বা লোকদের বান্ধ 
কম হবেই আর মুক্তিটা তো নিরেট 
গদভ। বলতেন না সব সময়ে? 

বাবার কথায় মা কেমন আনমনা 
হয়ে পড়েন। একটা নিশ্বাস ত্যাগ 
করেন 'তান। সবই আমার বরাত, যোগ 
করে দিলেন তার সঙ্গে। 

আচ্ছা মা, সাঁত্য ক বরাতটা খুব 
খারাপ তোমার? 

ষা।, বাজে বাঁকস নে। খেয়েনে। 
তারপর কাঁকমার সাথে গর্প করাবি। 
তোর কাকার কাছে আমিই কি কম 
বকুনি খেয়োছ তোর জন্য? 

তখন অর্থ বুঝি নি মা কাকামণি 
যা সব বলতেন। আজ আর মনেও নেই 
সব। কিন্তু প্রাতাটি কথার মধ্যেই ছিল 


দে। এমন সব লড়াই আছে যার কয়েক 
ক্লাউন্ড লড়তেই দেখাব তুই কেমন বদলে 


58৫ 


মু 


গোঁছস। গীবনটা তো আসলে 
সংগ্রামেরই সম্ন্ট। সৈনিক জীবনে 
লোভ-মোহ-ভয়, তিন থাকতে নয়। 
পাবি ঠিকই, অপার আনন্দাবভোর সে 
কম্ট। কাকা ছিলেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ 
সৃহদ। হাজার অনুরোধ-উপরোধ যাকে 
এক পা নড়াতে পারে নি, সামান্য একটা 
হাঁজ্গতেই যুদ্ধের ঘোড়াব বেগে ছুটে 
চলত সে। হট যাও, হট যাও, সামনে 
ওয়ালে হট যাও হাঁক তুলে। সেই 
কাকারই দেখা পাবার কথা আজ। 'ঁকল্তু 
তান নেই। বান টা ভান 
কাঁকমা। তার মানে... 

এত যারা ভাবুক বির 
তাদের লেখক হওয়া উচিত ছিল ॥' 
কাঁকমা মুখ খোলেন! . গোকাঁ আহু 
লোনন ক এক? । 

তাড়াতাঁড় খেয়ে উঠে পড়ে মুক্ত! 
কোন গোলমাল নেই। দিনের আলোর 
মতোই স্পম্ট। ইনিই হলেন তান 
ব্যবহারিক প্রয়োগের বাইরে জাঁবনের ' 


আর সব তাংপর্ষযই যেখানে বাহুল্য। 
স্টেইনলেস একটুকরো 
মতোই কাকিমার মািখানা তার সামনে 
তখন চকচক করছে। 'কদ্ডু কাঁকমা 
{ক পারবেন সাঁত্য-সাঁত্যি মা'র মতোই 
সংসারজাবন যাপন করতে? নাক 
এটাও একটা আঁভনয়? মুক্তির চৈল্তা- 
ইডি 


গোপনে নয়তো পথের 
দাবী'র পাতাও উল্টে যেতে পার। 
মুক্তি ঘৃমিয়ে পড়াল? দরজায় 
আঘাত করেন কান্তিবাবু--তার কাকা। 
কোন সাড়া-শব্দ নেই। জানালা 
দিয়ে হাত গিয়ে মশারিতে টান দিলেন 


করতে হবে। চটপট তৈরি হয়ে নে। 
খুব সাবধানে সফল হয়ে ফিরে আসা 
চাই। ধরা পড়লে মাথা উড়ে যাবে। 


নটা দশে গাঁড়। হাতীপোতার মধ্য 
দিয়ে হসিথাওয়া পোঁছে দিবি এক- 
জনকে। তার পর একটু থেমে বললেন 
ট্রেনের যাত্রী তোরা-_মামাবাঁড যাচ্ছিস।. 
কোঁবনরুমের কাছেই আছে জলের কল 
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ইম্পাচতব _ কালো 


সাপ্তাঁহক বসমডশ 


হাত-মুখ ধুয়ে নাব তাতে! একটা 
রুমালে মুখ মুছতেই সে তোর 
কাছে এসে দাঁড়াবে। চোখে রোজ্ড- 
গোল্ডের চশমা । ক'টা বাঙ্জে বলতে 
পারেন? প্রশ্ন করবে তোকে। তখন 
বুঝার এই তোর লোক। সঙ্গ একজন 


তার কাকার। এতাঁদন ছিল বে-আইনণ 
বইয়ের কারবারে, কিংবা থানার গায়ে 


বে-আইনী মানুষ! যাক বাবা, কাজ দিয়ে ' 


কথা। যার সে মাথা ঘামাক গয়ে । 
এই নে রুমাল আর ঘাঁড়। 
স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা কর। 


করবার ফুরিয়ে গেল। তবে 
প্রচণ্ড একটা কৌতূহল দত থেকে 
দুততর গাঁততে টেনে নিয়ে যায় তাকে। 


অন্যুরোর্ করেন। 


| চলুন। বেশ লনা দেখতে। ঘোম- ' 
ক] টার জন্য একট; বোগ-বোঁশই মনে হয়। : 
Ee ছি | সঙ্গদীটি &- টেনেই: উঠে পড়ে গিয়ে। ' 


প্র 


| না বেডে কিসের পিছ নেয়। বেশ, 
/]. টের পাওয়াণগ্লে। একটু দূরে দরে 


প্রেকেই অনুসরণ করে" তারা। 

ঘুরতেই সোজা রাস্তায় সামনে এসে 

দাঁড়ায় কয়েকজন। সাদা টপ, হাতে 
- ৭৪৬ 


জোরে পা চালান দরকার। সঞ্গিনপকে 
লক্ষ্য করে তাশিদ দল য়ে। খত রাত, 
ততই বিপদ। বাষ্ট হতে পারে। শশত 
শত মনে হয়। মেঘলা দিনের শশত। 
আবার সর্বাশা ঘামে ভেজার দরুণও 
হতে পারে । একটা খস্‌ খস্‌ শব্দে চমকে 
ওঠে তারা! শেয়াল-চেয়াল হবে। সাহস 
সঞ্চয়ের জন্য মুক্ত বলল। 

কে যায়? অন্ধকারের বুক চিরে 
কোথায় যেন বন্তুপাত ঘটল। 


হুকুম ৷ যা শুনলে আপনা থেকেই বুকের 
দ্পন্দন বন্ধ হয়ে আসে। ডানা-কাপাটে 
একটা পে'চা হঠাৎ উড়ে গেল। লক্ষন 
না অলক্ষয়ী তা কে বলবে? বেগতিক 
ইঞ্গিতটা সেও ধরতে পেরেছে। 'অনক- 
ধুলো পাতা ঝরে পড়ল তার সাথে। 
স্টেশনের যারী। জবাব দিল মুক্তি! 
আট-দশটা টর্চের আলো এসে আচমকা 


আছড়ে পড়ে এক সঙ্গে। উপরে-নচে, " 


ডানে-বাঁয়ে কেবল আলোর মেলা। বপ্‌ 
করে গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ল আরু 
একজন। বন্দুকধারী সে! হ্যাস্ডস্‌ 
আপ্‌। একটা বাজখাই গলায় কম্যান্ 
করে স্বে। 

দম বন্ধ হয়ে আসছে মুত্তির। 
দুহাত তুলে গৌরাঙ্গ অবতার ধারণ 
করেও পরের চিন্তা পেয়ে বসে তাকে। 
ডাশ্ডা দিয়েই মাথাটা দু'ভাগ করে, না 


. চোখ দুটোই উপড়ে নেয়, তা কে বলতে 


পারে? চোখের: কোপে জ্বল এসে গেল 
তারা কে'দেই ফেললে এর পর আর 
একটু হলে। সংগ্রাম না-অনাস্যাম্ট যত। 


কাকার তো'আর কাজ নেই। এখন . 
উপায়? 
ফর বলঃন। 2০ 
,.. হাঁসখাওয়া। মামাবাঁড়। ভাঙা 
. গলায় মুক্তি জবাব দেয়। ' - 
এত রাব্ে কেন? আরো একটা 
প্রশ্ন হলো? 
পারা রিল 
তো কোন দোর করি নি। আরা 
[ক সব জবাবাঁদাহ করার চেষ্টা করে সে। 


সত 


চে 
নি 


টন 


পাপা 


পপি 





A 


িনষে একটু চেচা না রে। এই 
গাঁয়ে কি ভন্দরলোকও নেই, পথে-ঘাটে 
যারা মা-বোনেদের ইজ্জৎ রক্ষা কবতে 
পারে? অকস্মাৎ ফেটে পড়লেন 
মহিল্য। 

মাইন বিস্ফোরণের মতোই 'িপষয় 
ঘটলো এতক্ষণে । হাতের টর্চ মাটিতে 
পড়ে যায় একঘনের। সাপ দেখে ভয় 
পাবার মতেই ছিটকে পড়ে তারা৷ 
এ যে দেখছ মহলা! বলেই ফেলল 
একজন । 

সেটা বলবেন তো! কম্যাপ্ডার 
আপশোস করে বলেন। ইনি আপনার 
লী? 


মৃন্তিকে ছাড়াই অনায়াসে তার 
মাথাটা নড়তে থাকে তখন। ভাবজ্রগতে 
যার সহজ অর্থ দাঁড়ায় হ্যাঁ। মুখের শব্দ 
তখন বন্ধ হয়ে গেছে। তালুতে টন 
ধরেছে গিয়ে। 

আমরা মনে করলাম এত যখন 
লম্বা, তখন 'কছুতেই পুরুষ না হয়ে 
পারে না। নিশ্চপই প্দালিয়ে যাচ্ছে কেউ। 
যান আপনারা । এই গ্রামে আর কোন 
ভয় নেই আপনাদের! হুইিল বাজতেই 
দুটি যুবক এসে স্মলুট করে দাঁড়ায়! 

হাঁসখাওযা পেশিছে দিয়ে আসবে। 
অর্ডার হালা তাদের প্রাঁত। 

হাত নামাব কি? প্রশ্ন করে মুন্তি। 

ওঃ নিশ্চয় নিশ্চয়! ভুল হয়ে 
গেছে। আধিনায়ক দুঃখ প্রকাশ করেন। 
মনে কছু করবেন না। অযথা হয়রান 
হালন আপযম্বা! যা দিনকাল দেখতেই 
গাচ্ছেন। 

নমস্ব।র। আধার মামার নাম......! 

থাক পাক সে আর বলতে হবে না। 
দলনেতা পিছু হটলেন এর পর। আগে- 
পিছে প্রহনার মধ্যে চলতে থাকে তারা । 


₹ চ্যান্ত এবং তার সহধার্মশরুপণী. পথের 


স্যঞখ্ল- পায়ে দিন। বলন্গ 


অভিযোগের অন্ত থাকবে না। আমরাই 


: বাং, করেছি মেয়েদের পধন্তি খালি পায়ে 
ES ted CUS OS LT 
মিথ্যে কথা রটায় ভাবতেও পারবেন' না" 


লাপ্তাঁহক বসুমত 


শান্ত সায় দিয়ে বলল, এই গ্রাম দুটোতে 
খুব মারামারি তাই নাঃ 

মারামার কি বলেনঃ খুনোখ্যান 
বলুন! আমরা সাদা টুপ, ওরা লাল। 
আমরা বাঁল জম যার, লাঙল তার--ওরা 
বলবে লাঙল যার জাম তার। আমরা 
বলব সমস্ত জোতদার এক হও, ওরা 
বলবে সমস্ত চাষী এক হও। সুতরাং 
বুঝতেই পারেনকে যে কাকে খতম 
করে নিশ্চয়তা নেই। যাচ্ছেন যখন সবই 
দেখতে পাবেন।: অন্ধকারে একটা তাঁর 
এসে লাগলেই হলো। আর যাব না 
আমরা । এটাই সীমানা । 

ছু হটে তারা । 

কে যায়ঃ সহি সাঁই শব্দে কয়েকটা 
তাঁর পাশ কেটে চলে যায়। হস হিস্‌ 
শন্দ হতে থাকে কানের মধ্যে। মুক্তি 
দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁসখাওয়া থেকে 
এগয়ে আসে কয়েকজন। লাঠি হাতে 
লাল টুঁপর দল। চকমাঁক ঠুকে মশাল 
ধরায় তারা। 

কমরেড! মাথার ঘোমটা ফেলে 
দিলেন মাহলা। কপালে সদর দুরের 
কথা একগাছা চুড়ও নেই হাতে। মুক্তি 
তিন পা পিছু হটে দাঁড়ায়। হাজার 
হোক মায়ের জাত, মাহলা তো! 


পাল সেলাম কমরেড। আঁভনন্দন 
জানায় আগন্তুকের দল দলনেন্নীকে 
দেখতেই 

লাল সেলাম। দলনেত্রী জবাব 
লেন পাল্টা আভনন্দনে। 

ঠনর্বিঘেই আসতে পারলেন? 
আমাদের ভয়ের অন্ত ছল না। খুন 
করে বরণার জলে ভাসিয়ে দিত টের 
(পেলে পর। 

তা দদত। এখন তোর হযে 'নন। 
আজ রাতেই পুলিশ অপারেশন ঘটবে। 
স্টেশনটা ছেয়ে গেছে সশস্ত পঢালশ- 
বাহনীতে। এক গাঁড়তেই এলাম! 
হোক যুদ্ধ, যুদ্ধ করেই তো বেচে 
আছি। আঁভনয়ের সুযোগ ছল না 
সেখানে। তবু চেষ্টা করে দেখলাম, 
সুযোগ মিলতেই। তাতেও পাশ করোছ 
বলা চলে। "ক বলেন? মুত্ডিকে লক্ষ্য 
করে বললেন। 

বোবা বনে গেছে ম্যান্ত। কোন 
সাড়া-শব্দ নেই তার। আঁটিস্টক চেহাবা, 
মাইক ফিটিং গলা । যাকে বলে তাঁরন্দাজ 
মেয়ে। ইনিই শ্রীমতী সেন, খ্যাত 
দবপ্রবী ? 





ভাব্রতের (্ৰষ্ঠ---শেক্ৰুল ক্কে সি্ক্যালেন্ল 
স্বচছু প্ৰরিপান্রিন সাঁনব্বান ব্যবহাৱে 


কলিকাতা = বোনা 
কানপুর * দিলী 





রোদের তৈজও থাকে কম আর হাওয়াও 
বয় বরাবরে । ঠিক এই সময়েই মান 
হতে এই সব গরল 'ছটিয়ে দলে লক্ষ্য- 
স্থলে ভাল কাজই হয়। লক্ষ্যস্থলের 
ষাইরে ক্ষতি হয় না। এ সবের লক্ষ্য- 
স্থল হলো গভীর বন-জঙ্গল। কেন না, 
এইসব জায়গায় ভিয়েতরুঙ্‌ বাহিমদীর 
লোকজনেরা 'লুকিয়ে খাকে। বন- 
জঙ্গলের ওপরে 'দুীতন মাত্রা গরল 
ছিটিয়ে দিলে পাতা এশবব শুষে নেয়। 
ধদনকয়েক পরেই জঙ্গলের 'কোপঝাড় আর 
বড় বড় গাছ মরতে শুরু করে। 





উড়ন্ত ঁবমানে কোন শীবঘ! ঘটলে মান 


চালক '্রিশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের 
মধ্যেই ট্যাংক হতে এই হলাহল উজাড় 
করে চে ফেলে দিতে পারে। ধবিজ্ঞানী- 


পাইপ্‌ খারাপ হবার সো সঙ্গোই 
বিমান চালক শনমেষের মধ্যেই ট্যাংক 


হতে গরল নিঃশেষ করে ফেলে দেয়! ' 


বাতাস জোরে বইলে এ গরল ছিটানো 
ধনাঁষদ্ধ করা হলেও আধকাংশ 'বিমান- 
চালক এতে কান দেয় না! 

এই গরল ছটানোর ফলে যে ক্ষাত 


অর এখানকার ৫০ শতাংশ সেগুন গাছ 
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‘ন বা নতুন পাতাও 


ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সামীরক বাহন 
অস্বীকার করলেও এখানকার রবার 
গাছেরও 'ভীষণ ক্ষাত হয়েছে। বেন 
কুই অণ্চলের আড়াইশো একর জমির 
যারতীয় রবার গাছ ১৯৬৫ সালেই ধ্বংস 
করা হয়েছে। ফলে গোটা দেশের রবার 
উৎপাদনের পাঁরমাণ ১৯৬০ সালে প্রতি 
একরে যেখানে ছিল ২৩৪৫ পাউন্ড 
৯১৬৬ সালে হাস পেয়ে দাঁড়ায় 
৯৬৬৮ পাউন্ড ৷” | 
আমবাগানের ক্ষাত করা হয়েছে 
সর্নাধক! মাঁকন মনুল্লকে শিক্ষণপ্রাপ্ত 
জনৈক -জাঁৱাবং বলেছেন একাঁট আম 
বাগানের গাছে “তন বৎসর আগে বিষ 


. ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিন 


বৎসর পরেও এসব গাছে মুকুল ধরে 
গজায় নি! 


জলা জায়গায় বাহনশর 


- লোকজনেরা যাতে জ্কয়ে থাকতে না 
. পারে তার জন্য লতানে গাছের পাতা 


ধহু আগেই নস্ট করা হয়োছল, 'ঁকন্তু 
আজও: এসব গাছে মুন পাতা গাজায় মি 


গার্ল তা’ সার্থকনামা করেছে। 


-নালা-পুকুরে কোথাও মাছ 


নেই । এক অজ্ঞাতনামা রোগের আক্ৰমণে 


সরে উজাড় হয়ে যাচ্ছে। এ যে ক রোগ 
আর এর 'প্রতিকারই বা শক-কেউই তা’ 


—_ 


hae 


চে 


সপ 





দ্বয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে 
গৃদয়েছেন যে, সায়গনকে শহর বানাতে 
{গয়ে যা" করা হয়েছে তার ফলে এখান- 
ক্ষার বাতাস হয়েছে বিশ্রী দুর্গন্ধ 
ধুষিত। প্রধান প্রধান সড়কগুলোর 
দু ধারের গাছ মরে গিয়েছে ও মরে 
ঘাচ্ছে। 

'বি-৫২ বিমানের সাহায্যে গ্রামদেশে 
বোমা ফেলে ক্ষেত-খামারে পথে ৩০ ফুট 
গভীর আর &৪ ফুট চওড়া গর্ত করে 
দেওয়া হয়েছে। এ ধরণের গতেরি 


তৃপ্তি, খাইয়ে তৃপ্তি । 


ও সব গুড়ে চকে টেক) দেয় হিমালয়ান গোন্ডের 


J 


হিমালয়ান গোল্ডেন ভাট গুঁড়ৌ চী ঘে ঘেয়েছে 
সেই মজেছে । যেমনি রংদার গাঢ় লিকার, তেমনি 
প্বাদে গন্ধে ভরপুর ৷ চা হবে কাপের পর কাপ ৷ খেয়ে 


_ জাপ্ীহক বত 
সংখ্যা হলো প্রায় ২৬ হাজার। ১১৩৮ 
সালেই এই গত্গুলো করে দেওয়া 
হয়েছে। 


বদ্ধ পাচ্ছে। গত ২৪ বৎসর ধরে এই 
জন্তুগুলো গোলাগুলির শব্দের সঙ্গে 
বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কামান, 
রাইফেলের শব্দ শুনে এরা উল্লাসত হয়। 
বুঝেছে যুদ্ধ চলছে। মানুষ মরবে। 



















এ'কেবে'কে চলো গাছে নদার কিনার 
বাঁধ আবাদের পাশে পাশে কখনো বা 
পুবের নদীঘে'ষা জালপাই জংগল ছুয়ে, 
কখনো বা ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে । কখনো 
বা বাদাবনের পাশ দিয়ে। শিকারী 
কুকুরের তাঁক্ষ/দত্টি নিয়ে সামনের দ্যাট 
মানুষকে একভাবে অনুসরণ করে চলেছে 
ভলু। প্রায় ক্রোশখানেক পার হয়ে গেল। 
ভলূুর হুদ্দার সীমানা শেষ হয়ে গেল। 
তব: চলার রাম নেই। ভল:র কানে 
এসে লাগছে সামনের লোক দুটির িচদ 
গলার আলাপ-অস্পত্ট, জড়ানো । ওদের 
মধো কে সেই তাঁতীসাহর তাঁতী- বোঝ- 
যাব উপায় নেই । এদিকে অন্ধকার যেন 
কুমশ গাড় হয়ে আসছে। দিগন্তের বন- 
সশীগ্রায় অক্ত্তি খণ্ডচাঁদ বোধ কার 
আকাশে চড়ানো কৃপণ ফিকে আলোটুকুও 
তখন প্ুটিষে নিচ্ছে! 

প্রায় ক্লোশ দেড়ক এসে সামনের লোক 
দেট থামল । কিনার বাঁধ থেকে ডান- 


হাতি আব একটা ভোঁড় বাঁধ চলে গেছে : 


চক্রের ভেতরে: 

একজন বলল, “এইখানে । এই রাস্তা! 
সাবধান নাঙ্সো 1” 

পেছনে এক কোপের আডাল থেকে 
ভঙ্গ; মাঁঝ লক্ষ্য করতে লাগল ওদের গত 
বাধ) উচ্চ কিনার বাঁধ থেকে ওরা চু 
ভেভি বাঁধে নামল। বাঁধে বাঁধে এগিয়ে 
চালা দপলল জেতার । ঝো’পর আজাদ 
উল অ’পক্ষা করতে লাগল। সামনের 
7 লোক দণ্টে যখন বেশ একটা নিরাপদ 
দুরখে চলে শেল.. তখন আড়াল থেকে 


, সবিধে নেই? 
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বোরয়ে সে-ও ভোঁড় বাঁধে নামল। জায়গা 
তার সবই চেনা । বৌমাবর চব। অন্ধকারে 
লোকালয়_কষাণ বসতি ছাই দেখা 
যায় না. বাঁধের দু পাশে ছড়ানো ধেনো 
আবাদ। সামনের লোক দুটির গাঁতাঁবাঁধ 
দেখে সে সহজেই বুঝতে পেরেছে--ওরা 
চলেছে চরের িষাণ বসাঁতর 'দিকে। 
সন্তর্পণে সে অনুসরণ করে চললো । 
তার মতলব-আজ শুধু সে অলক্ষ্যে 
ওদের আভ্ডাটা দেখে যাবে। ষা হওয়ার 
-কাল হবে। 

কিন্তু প্রাত মুহুর্তেই তার ভয় 
হাঁচ্ছল-_এই ব্ীঁঝ তাকে দেখে ফেলে। 
তোঁড় বাঁধে আড়ালের কোনো ঝোপ- 
ঝাড় নেই। কাচিৎ কখনো দু-একটা 
বাবলাগাছ তার .শীর্ণ ডালপালা মেলে 
দড়য়ে আছে। তাতে আড়ালের কোনো 
বাঁধের কোলে ধানক্ষেত 
-িন্তু সেখানেও হেমন্তের ধানগাছ 
নুয়ে পড়েছে ফসলের ভারে। লম্বা ছ’ 
ফের ওপর' শরীরটাকে সেখানেও 
আড়াল.করবার সুবিধে নেই। তবু সে 


বাঁধ থেকে নেমে বাঁধের ঢালু গায় গায় - 


ক্ষেতের পাশ দিয়ে তার লম্বা লাঠিতে 
ঘর দিয়ে এগোতে লাগল সন্তপপগে। যেন 


গড়ি মারা জাগুয়ারু। 
চাঁদ বোধ কাঁর: ডুবে: গেছে। একে- 
বারে ঘুটঘুটি অন্মকার। সামনের লোক 


দুটো যেন রশ শে যাচ্ছে অন্ধকারে__ 
শুধু শাদা কাপড়ের আভাসটুকু ছাভা 
আর কিছুই দেখা যায় না। সামনে ভোঁড় 
বাঁধ বেঁকে গেছে উত্তরে_সেই বাঁকের - 
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কাছে এসে লোক .দুটোকে আর দেখাই 
গেল না। শুধু কানে ভেসে এল--পায়ে 
জল কাটার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ। ভল; বুঝতে " 
পারল- লোক দুটো কোথাও সামনে 


ক্লনিকাশীর জন্য চাষীরা বোধ 
করি বর্ষার সময় ভোঁড় বাঁধ কেটে দিয়েছে 
এক জায়গায় । সেই কাটানের কাছে এসে 
ভল: থমকে দাঁড়াল। জলে পা দেওয়ার 
আগে তীঁক্ষণদন্টিতে চেয়ে দেখলে- লোক 
দুটো যেন ক্রমশ অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে 
যাচ্চে। ব্যস্ত হযে সন্তপর্ণে সে জলে 
পা 'দিল। জলটচক পার হতে গিষে ছপাং 
ছপাৎ করে শব্দ উঠল। সে শব্দ 'নিঃলাড় 
নিঝ-ঝ,ম রাতকে যেন চম্‌কে 'দিলে। 

চমৃকে উঠল সামনের দুটো লোকও! 
আগেও একবার তাদের মনে হয়োছিল-কে 
যেন পেছনে আসছে। এবারে পায়ে জল 
ভাঙার শব্দ শুনে তারা থমকে দাঁড়াল। 
ধানগাছের আড়াল থেকে ঝুকে ঝুকে 
দেখতে লাগল। . দেখতে পেল। বাঁধের 
কোলে কোলে ধানক্ষেতের পাশ 'দয়ে গুঁড়ি 


‘মেরে আসছে কে যেন। 


“কে! কে ওখানে!” 

. ভল; ঘাবড়ে গিয়ে বসে পড় । 
নগরে টোন! বলল, “বসে 

রি : 1 
“ব্যাপার স্বাবধার লয়।” : - gE 
চাপা, গলায় বক বেন ওরা বলাবাল। 


₹ কয়ল। ভারপর ছুট। .' রা | 


" শেষ রক্ষা হলো না--সব মতলব ' 
ভেস্তে গেল। লুকোচ্নার আর 'নক্ফল 


এপািপীরাটি 


দে 


দে EE ন 


( 
=, 


| রর একটি অতি অঙ্গরাগ 
করে।মুখন্রীতে লালিত্যের ও হাত 
“তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে। 


৮7 
গা 
খিক 


দু 
কি 
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ভেবে ভল: লাঠি বাগসে লাফ দিয়ে বাঁধে 
উঠল। পেছন থেকে হাঁকড়ে উঠল, “হেই 
--খাড়াঅ' |” 

কেউ খাড়া হলো না। হাঁকড়ানো শুনে 
অন্তত একজন চিনে ফেলেছে_পেছনে 
তাদের কে তাড়া করে আসছে। ওরা 
প্রাণপণে, ছুটতে লাগল। তিন জোড়া 
পায়ের শব্দে নিঃসাড় আবাদ সহসা 
সচাকিত হয়ে উল। | 

লোকালয়_কিষাণ বসতি তখনো 
অনেক দুরে। বাঁধে বাঁধে সেদিকে ছুটে 
যাওয়া নিরাপদ নয়। প্রতি মুহূর্তে যেন 
মাবখানের ব্যবধান কাঁময়ে আনছে পেছনের 


রা ওপর একজন হাঁপিয়ে পড়ছে। 


ছুটে চলেছে নার বাঁধ ধরে আবার উত্তরে 
যেখানে জালপাই জঙ্গল এসে ছঃয়েছে 
কনার বাঁধ। দেখতে দেখতে সে যেন বনের 
অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল-_বাঁধের 
শোনা পেল নাঃ - 





(৩) প্রেমের পথ ঘোরাল্ো 


সদ্য প্রকাশিত হইল! 
বালা গাহিত্যের অদ্বিতীয় হাগ্যরাগিক 


শিবা চক্রবতীর গ্রস্থাবণী 


গেছে। উচ্চ: কিনার বাঁধের ওপরে দাঁডয়ে 
ভলু মাঝি ভালো করে চোখ চারে 
দেখতে লাগল। 

না, কোথাও সাড়া নেই শব্দ নেহ, 
ছায়া নেই, বাতাস নেই। আলো নেহ। 
যত দুর চোখ বায়- শুধু আবাদ আর 
আবাদ! সারা বৌমারির চর ‘নিশাত 
রানির কোলে যেন ঘুমোচ্ছে। ' 
| তাকে বোকা বানিয়ে হাতের 'শকার 
হাত-ছাড়া হয়ে গেল । ভাগ্যের পুরস্কার 
একেবারে হাতের মুঠোয় এসে ভোজবা্জর 
মত কোথায় যেন 'মাঁলয়ে গেল। রাগে 


" ভলুর চোখ জ্বলতে লাগল, কপালের শিরা 
5. . দপ্‌ দপ্‌ করতে “লাগল হংস ক্ষুধার্ত 
; 'িতার মতো উচু কিনার বাঁধের এপবে 

দাঁড়য়ে রাগে ক্ষোভে গর্গর্‌ করতে 

, লাগল। 


তার ধারণা হলো-যে ছূটতে পারে: 
সে ছুটে পালিয়ে গেছে। আর. যে ছুটতে 
ছুটতে পোঁছয়ে পড়েছিল একটু-সে 


“নিশ্চয়ই ওই আবাদের মধ্যে, ধানের শীষের” 


ভারে নুয়ে পড়া ধানগ্রাছের ঝোপের আড়ালে 
কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। কারণ 
উচু বাঁধে ওপর দিয়ে সে একজনকে 
দ্পষ্ট ছুটে যেতে দেখেছে। 

খানিকটা সরে গয়ে সে ঘাপটি মেরে 
বসে রইল। চোখ-কান তার তাঁক্ষব_ 
সজাগ । এ যেন তার ধৈর্যের চরম 
পরণক্ষা। অনেকক্ষণ কেটে গেল--না সাড়া 
পেল জঙ্গলের দিক থেকে, না আবাদের 
দিক থেকে। 

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর 
হঠাৎ সমস্ত স্নায়: শিরা তার সঙ্গাগ হযে 
উঠলঁবুকের রন্ত ছলকে উঠল। কোথায় 
যেন আবাদের মধ্যে ধানশাছগুলো নাজ 
খেয়ে সর্সর করে উঠলো। 


গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত 
(১) ঘনের মত বৌ ' . (৪) প্রেমের বানর গৃতি 
(২) মচ্কো বনাম পণ্ডিচোর (6) রন্তের টান 


(৬) যখন তারা কথা বলবে . 


পৃষ্ঠা ২৪০ 
ল্য সাৰ চার টাকা 


বসুমতী প্রাইভেট দ্িমির্টেট ॥ কর্পিকাঠা-১২ 
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ধৈর্য ধরে সে অপেক্ষা করতে লাখল 

হেমন্তের রাত। এক ফোঁটা বাতাস 
নেই । কিন্তু ধানগাছগুলো কোথায় যেন 
৪১585151497 
মর্মর করে উঠছে ধরে ধীরে। অন্ধকারে 
ভালো করে দেখা যার না। আকাশে মেঘ; 
নেই-তব আলো বড় কম। মাথার ওপরে 
অসংখ্য তারার জমাট ফিকে আলোকাপস্ভ 
একটা মাটির কুয়াশাকে যেন আরও ঘন- 
ঘোর করে তুলেছে। 

ভলুর মনে হলো- ধানগাছের সেই 
মর্মর শব্দটা যেন আরও দূরে সরে যাচ্ছে। 
ক্রমশ দক্ষিণে। ক্রমশ দরে। গড় মেরে 
ঘষ্‌টে ঘয্‌টে সে উণ্চু িনার বাঁধের ঢালু 
বেয়ে আবাদের ভোঁড় বাঁধে এসে নামলো । 
শব্দ লক্ষ্য করে ভোঁড় বাঁধ ধরে ক্রমশ সে 
আবাদের ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল । 

কিছুটা “গয়ে থম্‌কে দাঁড়াল । দেখতে 
পেয়েছে। নাড়া খাওয়া ধানগাছগুলো একটা 
রেখার মত এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ দক্ষিণে: 
তারপর উচু কনার বাঁধের কে ৷ লোক- 
টার উদ্দেশ্য সে বুঝতে পেরেছে। ঘাপাঁট 
মেরে ভল সুযোগের অপেক্ষা করতে 
লাগল! ভোঁড় বাঁধ ধরে সে-ও সন্তর্পণে 
একট: একটু করে এগোতে লাগল। 
সে পুরো মানুষটাকে দেখতে পেল। হামা” 
গুড় দিয়ে লোকটা ধানক্ষেত থেকে 
বেরিয়ে উণচু কিনার বাঁধের ঢাল: বেয়ে 
ওপরে উঠছে। ওপরে উঠ । বোধ কারি 
চেয়ে চেয়ে দেখলে_ সেই অন্ধকারে একাকার 
হয়ে যাওয়া জালপাই 'জঙ্গলেব দিকে, 
যোঁদকে একজন' অনেকক্ষণ আগে ছুটে 
গেছে। তার কোনো সাড়া নেই-শব্দ 
নেই-ইঞ্গিত নেই। সহসা সে দেখতে 
পেল--িচে ভোঁড় বাঁধে আর একটা লোক 
মাত্র হাত কয়েক দূরে ' ঝুকে ঝুঁকে 
আসছে। আবার সে ছটল-সোজা - 


দক্ষিণে । 


ভলুও ছুটল পেছনে। দেখতে দেখতে 
লোকটা যেন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। 
রাগে গর্গর্‌ করতে কবতে ভল: তার 
হাতের লম্বা লাঠিটা অদ্ভুত ' কৌশলে 
ঘুরিয়ে সামনেব লোকটাকে লক্ষ্য করে 


ছুড়ে দিলে। লাগল না। জাঠিটা চরকার.- - 


মত ঘুরতে ঘুরতে লোকটার বাঁ পাশ ?দয়ে 
বোঁবয়ে গেল। প্রাণভয়ে . লোকটা উপ্চু - 
বাঁধের ডানাদকের ঢালু দষে তর"তর্‌ করে 
নেমে গেল আবার- ধানক্ষেতের মধ্যে 
লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ভল:ও তাড়া 
করে নেমে গেল ধানক্ষেতের ভেতরে। 
এখানে ছোটার সুবিধে নেই। ছুটতে 
গেলেই নিটোল ধানের শীষ চোখে-মুখে 
ছট্কে এসে লাগে চাবুকৈর মত। তারই 
মধ্যে দুটো মানুষ যেন জশবন-মরণ পণ 
করে এদিক-ওঁদক ছোটাছুটি, করছে। 


সামনের লোকটা এাঁদক-ওঁদক ছুটতে 
ছুটতে হঠাৎ সামনে একটা ভোঁড় বাঁধ 
পেয়ে গেল? ছোটার সনীবধে পেয়ে দনন্দাড় 
ধরে এগিয়ে, গেল আরও দাঁক্ষণে। ধান- 
গাছের ঝোপ সরিয়ে আসতে আসতে ভল্‌ 
পড়ে গেল অনেক পেছনে। 


লোকটা ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল - 


- এক ভোঁড় বাঁধের তেমাথায়। বাঁদিক গিয়ে 
1মশেছে নদীর কনার বাঁধে, ডানাদক চলে 
গেছে চরের আরও গভারে। লোকটা 
কনার বাঁধের দিকে যেতে 
পেল না-বে'কে গেল ডানদিকে । খানিকটা 
এসে দূরে দেখতে পেল একটা পদুকুর। 
মনে হলো লোকালয় কাছে। ভোঁড় বাঁধ 


ছেড়ে সরু একটা আল-পথ ধরে পুকুরের . 


পাড়ে এসে দাঁড়াল। উতকর্ণ হয়ে শুনতে 


লাগল- কোথাও কোনো শব্দ শোনা যায়. 


ি-না। 


কারুর পায়ের কোনো- সাড়া-শব্দ নেই। 
পুকুরের আশপাশে ঝোপ-ঝোপ আছে, দু- 
চারটে বাবলা গাছ গাঢ় অন্ধকার মাথায় 


করে এঁদক-ওদকে ছাঁড়য়ে আছে। লোকটা ' 


একটা ঝোপের আড়ালে এসে আশ্রয় নলে! 
তার চওড়া বুকের খাঁচাটা তখনো হাপরের 
* মতো ওঠানামা করছে। 
যেন িশবাসের চাপে. ফুলে ফুলে উঠছে 
ঘোড়ার মত। এমন ঠাশ্ডা হিমেল রাতেও 
সর্বাঘগ তার নেয়ে উঠেছে ঘামে। “. 
ঝোপের আড়ালে অনেকক্ষণ সে উৎকর্ণ 
হযে 


যাঁদ কোনো কালো ছায়া পড়ে সেথানে। 
না, কোনো ছায়াই সে দেখতে পেল না। 
সামনে পুকুরের কাকচক্ষু জী 
ৰঁনঃশব্দে তাকে যেন হাতছানি তে 
লাগল। তার মনে হলো তৃষ্ণায় বুক ফেটে 
যাচ্ছে। এমন তৃষ্কা-জল খাওয়ার এমন 
ইচ্ছা যেন তার জীবনে কখনো আর হয় 
নি। ৃ 
* ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে_ভিভ 'দয়ে 
চাটল। কিন্তু 'জিভটাও শুকনো । 
পুকুরের জলের দিকে সে সতৃ চোখে চেয়ে 


রইল। অপূর্ব একটি শান্ত রাতের ছায়া ' 


পড়েছে পুকুরের জলে? প্রশান্ত তারা- 
ভরা আকাশ চেয়ে আছে স্বচ্ছ জলের ভেতর 
থেকে। চারদিকের স্তব্ধ হিমেল অন্ধকার 
মেন গলে জল হযে গেছে ওখানে। তার 


ধীরে তাকে ঝোপের আড়াল থেকে টেনে 
বের করে আনল। এখানে প্রকৃতি বড় 
শাল্ত। কোথাও এতটে বিরোধ_এত- 
টুকু বিপদের চহমাগ্র নেই। ; 
আকণ্ঠ তৃষা নিযে লোকটা সন্ত 
জলেব দিকে, এগিয়ে চলল। 
হঠাৎ বাতাস-কাটা একটা বন্বন্ 


আর সাহস. 


কোনো শব্দ। 
EE রিনি আসা কে 
' আলোয় তার মুখের কাছে ঝুকে পড়ল। 
পেরে আনন্দে 


ভোঁতা নাকটা ' 
| _ বোঁরয়ে আসছে? ঝুকে দেখল আবার। 


রইল, ভোঁড় বাঁধের চিকন নোনা ' 
মাটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাখল। ' 


" জল শলে_জলট;কু বৌরয়ে এল। 


জাপ্তাহক বসুমতশ 


শব্দে সে চমকে উঠল এবং চারিদিকের 
জমাট অন্ধকারে শব্দের উৎসটাকে খুজে 
বার করবার আগেই জলের কিনারে লুটিয়ে 
পড়ল। একটা সুতীব্র আর্তনাদ লোকটার 
অবরুদ্ধ গলার কাছে এসে আটকে গেল। 
একটা লম্বা লাঠি চরকির মতো ঘুরতে 
ঘুরতে এসে লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে 
্দয়ে পুকুরের জলে ছিটকে পড়ল । 


না, এবার আর লক্ষযদ্রষ্ট হয় নি! - 


এবার নিধে একেবারে শিরদাঁড়া ভেঙে 'দিয়ে 
গেছে। 


খ্যাপা জানোয়ারের মত লাফাতে - 
- লাফাতে ছুটে এল ভলু মাবি। মুখে 


দাঁত চাপা আস্ফালন, “জল্মেব মত তোর 
ছোটার সাধ ঘুচিয়ে, দেবো শালা।” 


কিন্তু মুখ থ্ববড়ে পড়া লোকটার . 
কাছ থেকে না এল কোনো সাড়া--না এল ' 
কাছে এসে ভলু লোক- 


টাকে চিৎ করে দিলে । আকাশের মিন্মিনে 


এবং লোকটাকে চনতে 
Bale Sa Sl Rds এই 
লোকটাকে_তাঁতাঁসাহির এই আধবুড়ো 
লোকটাকেই সে চেয়োছল। 

পেয়ে গেল। কিল্তু অসাড়। 

" মূখ দিয়ে ওগুলো কালো মতো ক 


কত্ত । অন্ধকারে রস্তের রঙ ক কালো 


+ দেখায়! লোকটা শেষবারের মত বোধ হয় - 


একবার হাঁ করল। 
রুস্ত। + 

ভলু আঁজলা করে জল এনে ওর মুখে 
দল! 'কন্তু লোকটা আর -হাঁ-ও করল 
না। কাঠ হয়ে পড়ে রইল। আঁজলা 
আঁজলা জল এনে ওর মুখে চোখে "ছিটিয়ে 
দদলে। ওর হাঁ করা মুখে আবার খানিকটা ' 
বন্ধ 
চোখের পাতা জোর করে টেনে খলে 


আবার এক ঝলক 


- ধ্দলে-ঘোলাটে স্থির মাঁণব ওপরে পলক 


আর পড়ল না। বুকের ওপরে কান পেতে 
শুনলে-বৌম্যারর চরের স্তব্ধ আকাশ 


আর নিঃসাড় আবাদের মত, সব সেখানে 


যেন নিথর হয়ে গেছে। 
ভল: হতাশ হয়ে বসে পড়ল! লোক- 
টাকে জ্যান্ত সে পেল না। সৌভাগ্য 


হাতের মূঠোর এসে উবে গেল। একেবারে ' 


বমাল সমেত বড় দারোগার সামনে {গয়ে 


. দাঁড়াতে পারুল না। অনেকক্ষণ বসে বসে 
ধৃষ্নগ্ধ শীতল বরামহন ইসারা ধারে 


সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল । 
লাসটাকে এভাবে এখানে ফেলে রেখে 
যেতে তার সাহস হলো না। সকালে কাক 
চিল উডবে-_শকুন উড়বে। চরের মানুষ 
ঘোঁট পাকিয়ে তলতে পারে। . তাই 
ভিনদেশী এ লোকটার সব হক একে- 
কারু মুছে দেওয়ার জনা সে তোঁব হলো । 
চা গেডে বসে লোকটাকে সে কাঁধ ঘুলে 


ate 


নলে । তারপর তার লাঠিগাছাটা এক . 
হাতে চেপে ধরে যে পথে এসোঁছল সেই 
পথে ঁফরে চলল। 

এ জায়গ্মর পথঘাট সব তার চেনা। 
চরের ভেতরে ৫ভতরে ভোঁড় বাঁধ ধরে আরও 
খানিকটা দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে এসে পড়ল 
সে একটা খালের ধারে। খালের পাশে 
পাশে এগিয়ে গেল নদীর দকে। 

নদীতে তখন ভাটির টান। অথে 
জলরাশি উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে সমুদ্রের 
ধ্দকে। কাঁধের অনাবশ্যক বোকাটাকে 
ভলু মাঝ সবলে ছুড়ে দিলে সেই থর- 
“স্রোতের মাঝধানে। দেহটা একবার চায়ে 


দপুর রাতের ঘন্টা দদয়ে গেল। কুয়াশায় 
জমৃজমাট হেমন্তের রাত। অন্ধকার 
গাড়তর। 

জালপাই জন্গল থেকে বোরয়ে এল 
একটা লোক। সন্তর্পণে ফিরে এল আবার 
সেই অন্ধকার চরের মাবখানে। চোখ 
চাঁরয়ে চারিয়ে খজতে লাগল কাকে। 
ভোঁড় বাঁধের এপাশ-ওপাশ ঘুরে ঘুরে, 
কখনো বা আবাদের ভেতরে নেমে সর 
আল পথে পথে চাপা গলায় ডেকে বেড়াতে 


ক্ষণ খোঁজাখতীঞ্জ করলে। তারপর দঃ 


উদ্বিগ্ন উৎকাণ্ঠত মন নিয়ে সে ফিরে 
চলল তার চরের দিকে। 
[ ক্ৰমশ ! 


' MARCONI 
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জাতীয় 


গীল। সমস্ত ভারতবর্ষে যত বৃহৎ 
'শিল্পোদ্যোগ আছে, তার প্রথম ১০১ 
সংস্থাব -১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ 
সালের সম্পাত্তর হিসাব 
-একাট ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এই 
ধহসাব মত দেখা যায় যে, এই ১০১ 
'শিল্পপ্রতিজ্ঞানের ১৯৬৬-৬৭ সালে মোট 
বিক্রয় পরিমাণ ছিল ২১৪৮ কোটি 
টাকা, ১৯৬৭-৬৮ .সালে তা’ দাঁড়য়েছে 
২৩৪৫ কোট টাকায় অর্থাৎ এক বছরেই 
গড়পড়তায় শতকরা .৯:২ ভাগ বিরুয় 
বেড়ে গিয়েছে। আমেরিকা এবং -ইউ- 
রোপ অথবা জাপানের মত অতান্ত 
অগ্রসর শিল্পপ্রধান দেশগৃজিতেও সেই- 
সব দেশের প্রথম সারির শিল্পোদ্যোগ- 
গুলও এত বেশি বিকল্প বাড়াতে পারে না। 
ফারণ এসব দেশের 'শল্পপ্রীত্ানগাল 
মোটাম:টিভবে মলোপাঁলি ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান নয়। অবশ্য এই দেশশ্বালতে 
এমন কয়েকটি সংস্থা আছে যাদের 
বার্বক বিক্লয় আমাদেব দেশের ১০১টি 
প্রথম সাঁরর শিজ্পপ্রাতিষ্ঠানের মোট 
বাঁক বিজয় সংখ্যার চেয়েও বোশি। 
বিদেশীয় বৃহৎ িল্পপ্রাতষ্ঠান- 
ছড়িয়ে আছে। বিদেশী মুদ্রা অজন 
ফলে একা এদেল প্রাতিষ্ঠানকে বড় তো 
হবেই এবং শিনদ্রের '{ঁনজেব দেশের 


পাঁথবার বাজারে ঝাঁপয়ে পড়বার । তার 
সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে, ভারত- 
বর্ষে প্রায় সমস্ত বৃহতাশজ্পের সঙ্গে 
মাঁকন, বটেন, পঃ জামপনীর গহাঁজবাদী 
‘সংস্থাগ্নালর স্বা ও তৎপরুতা 
জড়াদ্াড় করে আছে। এরা কখনই 


“চাইবে না যে, ভারতবর্ষের মত 'সন্ভার- 


পূর্ণ দেশ ভাল জানয় তাঁর করুক 


, প্রভুত পাঁরমাণে। উৎপাদন “যত -ভাল 


এবং বোঁশ প্বারমাণে হবে ততই পড়তা 
পড়বে কম। উৎপাদনে-যাঁদ পড়তা কম 
হয় এবং জিনিষ ভাল হয় :তবে প্‌াঁথবার 


শোষণ করে চলেছে দেশী পীজবাদ। 
বিদেশী পহুজিবাদ' প্রাতষ্ঠানগুঁলি তার 
যথাযথ ভাগ পাচ্ছে। 

প্রথম শ্রেণীর যে ১০১1ট শশজ্পো- 


প্রারচালনা করে, এই পরীতষ্ঠানগবলর 


সম্পান্তর পারিমাণ হচ্ছে ৪8৪২ কোটি. 


টাকা। বলা গোষ্ঠীর হাতে আছে 
১১ট কোম্পানী, যার মোট সম্পাত্তর 
পাঁরমাণ হচ্ছে ৩০৪ কোট টাকা । -এই 
দুটি প্রতিষ্ঠান একব্রে সমস্ত ভারতের 
১০১ট প্রথম সারর শিল্পোদ্যোগের 
শতকরা ৩০ ভাগ সম্পান্তর মালিকানা 


ভোগ করে না। এই অথনোতিক পত্র 


'টই প্রমাণ করছে যে, আমাদের দেশেই 
'পঃঁজিবাদের”শোষণ-সবচেয়ে নির্মম এবং 
"ভয়ংকর । "ভারতে কাঁচামাল প্রচুর'এবং 
প্রভূত পাঁরমাণে আছে। আকারক ধাতু 
এদেশে এত বোঁশ যে, তা’ দ্বারা প্রথম 
শ্রেণীর ইজিনিয়ারং, লৌহ ও লোহেতর 
শিল্প পাঁথবীর বাজাবে ফে কোন দেশের 
সহ্গে প্রাতযোগিতা -করতে সপারে। 
ফিম্তু তা’ হচ্ছে না, কারণ ভাতে ববদেশ' 
“পঠাঁজবাদের ক্ষাত। সেই জন্য তার? 
দেশী প্ুজবাদকে ছিটে-ফোঁটা টেকানি- 
‘কাল কোলাবরেশনের*শান্ত-জল 'দয়ে 
"শোষণের -ভাগ 'দচ্ছে। দেশী পজবাদ 
হচ্ছে বিদেশীয় পঠজিবাদের চাটুকার ও 
স্তাবক। এরাই পরাধীন ভারতবর্ষে 
ইংরাজের *তাবক ছল। -এরাই -জাতীয় 
"স্বাধীনতা আন্দোলনে বরাবর শীবশবাস- 
ঘাতকতা করেছে। স্যার, 
কতক আপ্যায়িত-হয়েছে। আবার এরই 


প্রচন্ডভাবে কংগ্রেস সমর্থক হয়ে পড়ে 


বাদীদের হাতে এবং এদের চালনা করবে 





জাতঈয অম-দ্ধ্ক সামনের দিকে লিয়ে ভোগ করে।* পাঁথবাঁতে কোন পজি- উদ্যোগের সঙ্গে বিদেশী পঁজবাদপরা 
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গূলব কোল বিশেষ চেষ্টা নেই মূলধন একটি কি দ্টি পারার রয়েছে। 
১৯৬৭-৬৮ ১৯৬৬-৬৭ 
সংস্থার নাম ক্রমিক সম্পত্তি ক্রমিক সম্পত্তি 
| স্থান (কোটি টাকা) স্থান (কোটি টাকা ' 
টাটা স্টিল ১ ১৮০-১ ১ ১৭৬-৪ 
ই।ওযান আযরন_- R ১২০-০ ২ ১১১-৯ 
টাটা ইঞ্কিনীযাধিং ও লোকে! (টেলকে)-- ৩ ১০০-৭ ৩ ৯২-৫ 
অবেল ইপ্ডিযা- | 8 ৮৪-৫ 
' এ্যাসোসিয়েটড সিমেণ্ট-* ৮৩-৬ 8 ৭২-২ 
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শি 


লাষ্তাঁছক বস্‌মত? 


সংস্থার নাষ 


দিল্লী কৃথ মিলস (7), 0. ই") - 
হিন্দ দেটরস--. 

সিদ্ধিয়া স্টিম 

হিন্দ এ্যালুমিনিয়াম-- 
ইম্পিরিযাল টোব্যাকে।-- 
গেস্ট কীন উই লিযাম্স-- 
টাটা পাওয়া 
ভলটাঁস-- 

ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়াম-- 
ইউনিষন কাববাইড-_ 
ওরিষেন্ট পেপার 
ডানলপ-- . 

হিনুস্থান লিভার-- 
সেঞ্চুরী ম্পিনিং_- 

এসসো স্ট্যাপ্তার্ড অযেল-- 
প্রিষিয়ার অটোমোবাইলস-- 
ক্যালিকো' মিসস-- 

গ্রেট ইস্টার্ন সিপিং 

বৰ্মা সেল-_ 

গোযানিয়র রেষন-- 
আমেদাবাদ ইলেক ট্রক" 
ই আই ডি প্যাবী_- 
লারসেন টুবরো-- 

সাউব ইণ্ডিয়া দিপিং- 
অশোক লেল্যা্ড-_ 
ইণ্ডিয়ান টিউব 

ফিলিপস ইতিবা--+ 

মহীন্র এণ্ড মহীন্র- 
পিমেনস ইণ্ডিয়া 





2৫ 


১৪৬৭-৬৮ ১৯৬৬৩৬৭ 
ক্রমিক সম্পত্তি ক্রমিক সম্পত্তি 
স্থান (কোট টাকা) স্থান (কোটি টাকা) 

৬ ৭৭-৭ ঙ ৫১-১ 

৭ ৬৪-৯ ৮ 8৯-২ 

৮ ৬০-৭ ৫ ৬০-৩ 

৯ ৫৪-৬ ৭ ৪৯৪ 
১০ 80-৫ ১০ ৩৫-০ 
১১ ৩৭-৪ ১৩ ৩২-৯ 
১২ ৩৭-৪ ৯ ৩৫-২ 
১৩ ৩৫-৮ ২১ ২৭-৩ 
১৪ ৩২-২ ১৭ ২৯-৪ 
১৫ ৩২-১ ১৯ ২৮-১ 
১৬ ৩১-৭ ১৪ ৩২-৫ 
১৭ ৩১-৩ ১৮ ২৯২ 
১৮ ৩০-৩ ১২ ৩৩১ 
১৯ ২৯-৬ ২২ ২৬-২ 
২০ ২৮-৮ ২০ ২৭-৩ 
২১ ২৮-২ ১৫ 2১৬ 
২২ ২৭-৯ ২৫ ২৩-৬ 
২৩ ২৭-৩ ২৬ ২৩-৪ 
২৪ ২৩৮ ১১ ৩৪-৩ 
২৫ ২৫-৩ ২৪ ৯৪-২ 
২৬ ৯৪-৬ ২৭ ২২-৭ 
২৭ ২৩-৫ ২৮ ২১-৮ 
২৮ ২২-৮ ২৯ ২১-২ 
২৯ ২২-৪ : 
৩০ ২২-১ ৩২ ১৮-৫ 
৩১ ২১৬ , ২৩ ২৫০ 
৩২ ২০-৬ . ৩৬ ১৮-৩ 
৩৩. ২০-৫ | ৩৭ ১৮-২ 
৩৪ ২০-০ 8৭ ১৬০ 
৩৫ ১৯-৭ 
৩৬ ১৯-৭ _ ৩৫ . ১৮-৪ 
৩৭ ১৯-৬ 8১ ১৭-৬ 

‘৩৮ ১৯-৬ ৩০ ১৯-৯ 
৩৯ ১৯-৬. ৩১ . ১৮-৯ 
80 _, ১৯৫ 88. . ১৬৮৯, 
8১ ১৯৪ - ৫০ ১৫-৭, 
8৪২ "২১৯-১. ৩৩ - - ১৮-৫ 
8৩ "১৮-৮ ৩৮ . ১৮-২ 
88 ১৮-৭ 

8৫ ১৮-৫ _৪8২ . ১৭-৫ 
৪৬ ১৮-০ ৫৬ ১৫-০, 
8৭ ১৭-৭ as ১৫-৩ 


সংস্থার দা 


বিড়লা জুট মিণস-* 
মেটাল বক্স 
এসকঠস-- 
ক্যালটেক্স-- 
ন্যাশনাল বেয়ন্প 
ইপ্ডিযান অক্সিজেন-« 
স্ট্যাপ্ডার্ড মিলস-- 
নিউ সেপ্টাল জুট মিলগ-= 
ইপ্ডিয়া স্টিমসিপ- 
কিলোর্সকার অয়েল ইপ্রিনু-্চ 
র্যালিস ইত্তিযা-- 
টাটা হাইডরো ইলেঃ-- 
রোটাস ইপ্তাস্টি,দ--* 
মোদী স্পিনিং 
অহিনন কারভস-- 
টাটা কেমিক্যালস-_. 
হিন্দুস্থান কনসটট্রীকশন-স. 
টাটা অয়েল (টদকে৷)-শ 
বন্ধে জুথারবন্‌ ঈলেঃ-- 
গ্যাল্সে। ইওিয়।- 
গ্যালকালি এণ্ড কেমিক্যালসৃ*্ 
' টিটাগড পেপার মিলস-- 
, মুকুন্দ আয়রন 
' ষ্টত্ডিয়ান কপার 
স্বদেশী কটন মিলস-- 
ঘাকিংহাম কণাটিক মিলস-= 
সযাজী মিলসৃ-- 
ইণ্ডিয়ান কেবলসৃ-_ 
৷ অম্বিকা কটন মিলস-- 
| কে, সি, পি, লি: 
৷ সেপ্টাল ইত্তিয়া মেসিনারী্-« 
। বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোঃ- 
| টিউব ইনভেষ্মেন্টস্‌-- 
; নিউ সরবং কটন মিঃ . 
' বালাক্পুর পেপার মিলস++- 
‘দিগ্বিজয় সিমেন্টস্‌-- ' 
জে, কে, সিদ্বেচিক্ম_ 
মফখলাল ফাইন কটন--* 
ন্যাশনাল মেসিনারী-- 
এ্যালুমিনিয়াম উত্তাস্টি.অ- 
গ্রিভস ব্রম্পটন-- 
গ্রিভস কটন-+ 


১৯৬৭-৩৮ ১৯৬৬৬৭ 


ক্রমিক সম্পত্তি ক্রমিক সম্পত্তি 
স্থান (কোটি টাকা) স্থান (কোটি টাকা] 


৪৮ ১৭-৭ ৩৪ ১৮-৪ 
৪৯ ১৭-৫ ৩৯ ১৮-১. 
৫০ ১৭-১ ৬০ ১৪-৬ 
৫১ ১৭-১ 80 ১৭-৯ 
৫২ , ১৭-১ ৪৩ ১৭-০ 
৫৩ ১৬-৯ ৪৩ ১৬-১ 
৫৪ ১৬-৬ ৮৬ ১০-৬ 
৫৫ ১৬-৫ ৪৫ ১৬-২ 
ডে ১৬৩ . ৪৮ ১৫-৯ 
৫৭ ১৬-১ ৬৬ ১৩৩' 
৫৮ ১৬-০ ৬৮ ১২-৯ 
৫৯ ১৫-৮ ৫৮ ১৪-৭ 
৬০ _ ১৫-৭ ৫২ ১৫-৪ 
. ৬১ ১৫-৫ ৬১ ১৪-৫ 
৬২ ১৫-৪ 

৬৩ ১৫-৪ ৫৯ ১৪-৬ 
৬৪ ১৫-৩ 8৯ ' ১৫-৭ 
৬৫ ১৫-১ ৫১ ১৫-৫ 
৬৬ ১৪-৯ ৬৪ ১৩-৮ 
৬৭ ১৪-৮ 

৬৮ ১৪-৫ ৫৪ ১৫-২ 
৬৯7 ১৪৩ ৫6৭ ১৪৮ 
৭0: ১৪-২ ৬৯ ১২০৬ 
৭১ ১৩৫ ৬৩ ১৩-৯ 
৭২ 27. ১৩-৪ ৭৬ ১১-৭ 
৭৩: ১৩৩ ৮০ ১১-৩ 
৭8 ১৩-৩ ৬৭ ১৩২. 
৭৫ ১৩-৩ ৫৫ ১৫-২ 
৭৬ ১৩-০ ৮৩ ১১-১ 
৭৭ ১৩-০ ৭২ ১২-৪ 
৭৮ ১২-৯ + ৬৫ ১৩-৫ 
৭৯ ১২-৯ ৬২ ১৪-১ 
৮০ ১২-৮ ৭৮ ১১-৪ 
৮১ ১২-৮ . ৭8 ' ১১-৯ 
৮২ ১২-৫ ৭১ ১২-৪ 
৮৩ ১২-৫ ‘৮৪8 ১০৮ 
৮৪ ১২-৫ চা 
৮৫ ১২-৪ ৯০ ১০-২ 
৮৬ ১২-৩ ৭৭ ১১-৫ 
৮৭ ১২-২ ৯১ ১০-১ 
৮৮ ১২-০ ৮১ ১১-১ 


৮৪৯ ১১-৯ ৭0 ১২:৫ 


সংস্থার নাস 


ইণ্ডিয়ান এক্সপোসিতপ--. 
বার্ন এণ্ড কোং. 
ইণ্ডিয়ান ডাউস্টাক--. 
হিনুস্থান বাউন বোভেরী-্ 
কোট গুস্টার__ 

পি, ফাইভ্ার_ 

মোহন মেকিনয্ 
গুচইয়ার টাযার কোং 
বেঙ্গল কোল=- 

সিম্পসন ইত্ডাস্টি, দ্র 
মোটক ইণ্ডাস্ট্ি জ-- 
সিরপুব পেপার-- 





ওপরে যে ১০১ট শিল্পপ্রাতণ্ঠানের 
ছাঁব তুলে ধরা হলো এরা ভারতের 
সমস্ত বে-সরকারী শল্পোদ্যোগগ্ীলর 
৪০ শতাংশ মূলধন ও সম্পীতির 
ভাগাঁদার। 





সংস্থা 


চাটা-- 

বিড়লা__ 

মার্টিন বার্ন” 
গ্যাসোসিষেটেড সিমেণ্টসূ- 
মফতলাল-_ 

কিলিক ইণ্ডাস্টি 
করমচাঁদ থাপার" 
সাঁহ জৈন 

বাংগুর কাঁদার্স_ 
অন্যান্য 

বিদেশী সংস্থাসমূহ 


মোট - 


(গোষ্ঠীগতভাবে) 


লাষ্ঠাঁহক বস্যমতাী 


১৯৬৭-৬৮ ১৯৬৬-৬৭ 
ক্রমিক জন্পর্তি ক্রমিক সম্পত্তি 
স্থান (কোটি টাকা) স্থান (কোট টাকা) 
৯০ ১১-৭ ৯৩ ৯-৯ 

৯১ ১১-৬ ৭৫ ১১-৯ 
৯২ ১১-৫ ৮২ ১১-১ 
৯৩ ১১-৫ ৭৯ ১১-৩ 

৯৪ ১১-৩ ৭৩: ১২-০ 
৯৫ ১১-২ 
৯৬ ১১-২ ৮৯ ১০-৩ 
৯৭ ১১-১ ৮৭ ১০-৫ 
৯৮ ১১-০ ৮৮ ১০-৫ 
৯৯ ১০-৮ ৮৫ ১০-৮ 
১০০ ১০৫ 

১০১ ১০-২ 


সোহাগ করে যে গো”অর্থনোতক 
প্র্যাটফমের, নেতৃবন্দ অর্থাৎ দেশীয় 
প্‌াঁজবাদঁরা বিদেশী পঠাঁজবাদীদের 
নির্দেশে ও হুকুমে এরা প্রাতাক্য়াশীল - 
রাজনৈতিক প্র্যাটফর্মকে শাসন করে, 
কারণ এদের প্রত্যেকেরই সম্পর্ক হচ্ছে 
সোহাশের। এরা দেশকে ভালবাসে না, 
ভাঙ্গবাসে নিজেদের দম্ভ, অহংকার ও 
ব্যান্তস্বার্থ এবং সর্কোপার গেজ্ঠী- 











ধর্ম । যে জনসাধারণকে শোষণ করে 
এদের অর্থনোতিক বানয়াদ, সেই জন: 
সাধারণকে 1ভখারীর মত মাঝে মাকে 
দান করে এক-একটি ধর্মশালা, মাঁন্দর 
বা তথাকথিত সাংস্কাতিক প্রাতষ্টান। 
মোটামুটিভাবে নয়াট ব্যবসায় পাঁরবার 
এই ১০১টি সংস্থাকে নিয়ন্্রণ করে। 

গত কুঁড়বছরে এরাই শোষণের 
স্বাধীনতা পেয়েছে। এই নয়টি পারবার 


স্বার্থকে। শোষণই হচ্ছে যেন এদের ইল: 

প্রতিষ্ঠানের ১০১টি বৃহৎ শিল্পের। 

৩ মালিকানা সম্পত্তি মালিকানা 
৯ ১৭-৫ ভাগ 

১১ ১২-১, ৮ 

ই ৫০২৩,” 

২ 8-১ টু 

৪ ই ৯ 

২ ১-৬ ৮ 

৩ ১-৫ 

২. ১-৩” 

২ ১০” 

৩৪ ২৫০৮ ” 

৩০ 2৭৮ " 

১০৪৫ 8:28 
১০১ ১০০০ ” 








প্রভূত সম্পান্ত এদের হাতে থাকার 


জন্য খুব. সহজেই এরা অর্থনৌতিক রাখে, এরাই সাধারণ মানুষের অন্নের 
মানাত্রকে নিজেদের খুশমত চালনা . 





দাপ্তাঁহক বসমতাঁ 
এরাই 'শিক্ষিতশ্রেণীকে 


করে! 


গ্রাস কেড়ে নেয়, পরনের বস্কে লুট 


দ্খ্যকাব্য-পরিচয় 


জৃত্যজ্রবন মুখোপাধ্যায় 
বাম £ দশ টাকা 


| বাংলা নাঢাসাহতোব প্রাচীন ও আধুঁনক- 
ফালেব সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতপচ্প 
মনীবীর তুলাদণ্ডে বিচাবিত। বি-এ ও এম-এ 


বলেছেন £ -- 

** * তথাকধিত লোম্ঠতাত আ্রাতীয় অকাল- 
পক এবং বিচাবশান্তহপন আত্মহাবা ও 'প্রিয়- 
ভাষণ সমালোচকদেব নিষে এতদিন বডই 
অস্বস্তি বোধ কবছিলুম। এতাঁদন পয়ে এই 
বিভাগে দুইখান অমূল্য গ্রদ্থ আমাদের 
হস্তগত হয়েছে! . প্রথমখানির কথা ‘দৈনিক 
বসুমতশ'তে ইতিমধ্যেই আলোচনা হযে গেছে 
**ক্বিভীয়খানব মাম দশ্যকাবা-পরিচষ? 
ক্লচনা কবেছেন শ্রীষুত্ত সত্যজশীবন মুখোপাধ্যায়। 
বইখানিব আকার বিপুল । বাংলা নাটক নিয়ে 
এমনভাবে মা্তচ্কচালনা করবার মানুষ যে 
আমাদের দেশে আছেন, এ তথ্য আমার কাছে 
ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সংদশর্ঘকালের সাধনা 
ছাড়া এমন গ্রন্থ কেউ বচন! করতে পারেন না। 
* * অথচ বাঙালশর সৃষ্ট নাটাসাহত্ের সম্পূর্ণ 
ইতিহাস এতদিন কেউ বচনা কবেন নি। হালে 
্লীষ্ত মন্মথমোহন বসু সেই চেষ্টা করেছেন 
এবং দৃশ্যকাব্যের পারিচয় দিতে গিয়ে সত্য- 
্রপবনবাব অগ্রসব হয়েছেন আধিকতর। 


* *বাঁবা জোম্ঠতাতের ভমিকাষ অভিনয় করতে: : 
ইচ্ছুক নন, এই পস্তকখানি পাঠ কবলে ' 


তাঁবা বাংলা দেশের সমগ্র নাটাসাহিত্য সৃ্থে. 
৮" পাধ্যায় বলেছেন ৪ 


একটি বিশদ ধাবপা করতে পারবেন: 


- থাঁটিয়া খটিয়া: আর কোন লেখক্টবষ্ঠালীর, 


নাটাসাছিতা নিযে আলোচনা করতেস্টুরেন না 

এইটিই, হ’ল আলোচা গ্রদ্ধের,্ধীন:গোরব। 

* * তাঁর সমালোচনাও পরম উপভোগ্য । সমা- 
চকে | ন % ৮? : ধনৰ ৰ 


"ও হত মনেব পাচ টিটু তিনি আমাদের- 


নি, দোষঁও দেখেছেন। কোথাও ধা তাৰ 
কারে তোলেন নি যোয়াটো 






তানি উচ্বৰীসত - ধাস্তাঁবকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব 


নাটকের ইাঁতহাস নিয়ে আলোচনা করবেন, 
এই গ্রল্যখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। * * 
যাঁদের লাইব্রেরণ আছে, এই বইখানি না থাকলে 
তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাযে। * ** 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক 
সুপশ্ডিত শ্রীযুক্ত পতঞ্জলি ভট্টাচার্য এম-এ 
মহোদয় এই প্রন্থখান সম্বন্ধে স্বতঃপ্রধৃত্ত 
হইয়া লিখিয়াছেন-. 


*** বাংলা নাটকেব ইঁতহাস সম্বচ্ধে 
এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় আব আছে কনা 
জানি না, থাকিলেও খুব কমই আছে। গ্রন্থকার 
আলোচ্য বিষষ দেখেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে 
চিনি তাঁহার সমালোচনা-শন্তবও পূর্ণ ব্যবহার 
কাঁরয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের 
গুণাগুণ তান বচাব কারযাছেন। প্রাচা ও 
প্রতীচা এই উভয় নাটাদর্শ সম্মথে রাখিযা 
তান এই বিচার কাঁরিষাছেন। বইখানিতে যেমন 
তাঁহার অসাধাবণ পাঁরশ্রস ও অধ্যবসায়, তেমন 
ভাঁহার গভীর পাশ্ডিতোব পবিচর পাওয়া যায়? 
বিক্ষার্থদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য? 
অনা সাঁহত্য-পপাসুরাও এই বই হইতে ষহ 
জ্বাতবা বিষষ জ্ঞানতে পাবিবেন। ভাষা এই 
ধবণের বই-এব সম্পূর্ণ উপযেতো--গাম্ভীরা- 
পূর্ণ ও প্রাল ।* 

"বংগীয় সাহিতা গাঁবষদেব বর্তমান 
সম্পাদক, নাটাশালাব ইতিহাসলেখক, ও নাটকীয় 
পঁবসংখ্যানাবদ শ্রীযুক্ত বজেল্্নাথ বন্দ্যো- 


"এই বিরাট গ্লল্ধে বাংলা দশাকাবাগলির 


ইতিহাস সচ্ষলিত হইয়াছে। কেবল জীবিত 


লেখকগণকে বাদ দেওযা হইয়াছে? * * 


 সত্যজশবনবাবুর পক্ষে শ্লাঘাব বিষয় এই যে. 
তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অভিনীত 


দশাকাবাগুলিব সমালোচনা একলে গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হইল। + * প্দশাকাবা-পরিচয়’ 


ধবদূরত কাঁরয়াছে। এজন্য লেখক সাহিত্যা- 
মোঁদগণের কৃতজ্ঞতা দাবাঁ কারিতে পারেন” 


দা তই ক ১৬৬, বিশিনবিহারণ গাঞ্খুলণ প্র, কলি-১২ 


৭৫৮ 


করে। জনসাধারণের জয়যাত্রাকে ষড়- 
যন্ম করে বিপথগামী করবার জন্য 
ধ্ুতাবাদ এবং সাম্প্রদাযিকতাবাদশী দল- 
গুলিকে অঢেল অর্থ দেয়। ফলে সৃষ্টি 
হয় শিবসেনার তাস্ডবন্ত্য, তেলেঞ্গানার 
দাঁব, শৃহন্দু-মুদলমান দাঙ্গা এবং 
প্রদেশে প্রদেশে জঘন্য প্রাদোৌশকতা 
এদের নির্মম শোষণের জন্যই হয় খাদ্যা- 
ভাব, চোরাকারবার, মূল্যস্ফীতি । 
এদের অর্থনৈঁতক শোষণের সঙ্গে 


মিতালী করে আছে কায়েম রাজ- 
নৈতিক গোষ্ঠীর পুলিশী অত্যাচার। 
এই ভয়ংকর এবং নির্মম জাঁতাকলে 
শিষ্ট হচ্ছি আমরা । শরীরে রন্ত নেই, 
হাড়-পাঁজরা গধড়ো গুড়ো হতে চনোছ্ধে 
এক-একটি চাপে । পাঁরবার, সমাজ, 
রাষ্ট্র ধসে পড়ছে এদের অর্থনোৌতিক 
ফাটকাবাজীর খেলায়। কে কত লুট 
দেশশি ও বিদেশী পধজিবাদ এবং প্রাত- 
ক্ৰিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলর মধো। 
লুটের ভাগ নিয়ে এদের মধ্যে প্রতি- 
যোগিতা হয়, ঝগড়া হয়না। এই 
শোষণ ও শাসন থেকে বাঁচবার পথ 
হলো মিলিত সংগ্রাম। কৃষক, শ্রমিক, 
মধ্যবিত্ত, ছোট ব্যবসায়ীকে এক হতে 
হবে। সমাজতন্মবাদই হবে মূল লক্ষা। 
সমস্ত সম্পদ জনসাধারণের জন্য৷ ব্যস্তি 
গোষ্ঠী বা বাষ্ট শোষণ করবে না, 
আহরণ করবে সমস্ত সম্পদ সর্বমানুষের 
কল্যাণের জন্য। মূল লক্ষ্যকে ঠিক' 
রেখে ধাপে ধাপে বাঁচবার লড়াইকে 
এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর সংগ্রামমুখী 
করে যা কিছ; অন্যায়, যা কিছু অসত্য, ! 
যা কিছ মানবতাবিরোধী--সে সমস্তকে 
বিপ্লবের অপ্নিশিখায় ছাই করে ফেলর্তে_ 
হবে। তবেই আমরা মুভ্ত। তবেই 
আমরা স্বাধীন। দেশ বাঁচবে, মানুষ 
বাঁচবে। 


স্ক্লমানাথ ঘোৰ 


চন্রচ্টত্র উৎসবের স্বরাগ 

বিখ্যাত সোভিয়েট চলচ্চিত্ৰ পরি- 

চালক মিঃ সের্গেই গেরাসিমভ আন্ত- 
গর্খতিক চলচিত্র উৎসব সম্পর্কে 
বলেছেন, কানস এবং ভোনস উৎসবের 
ব্যবসায়ক 

ধভাততে 'নার্মত ছাঁবর সমাবেশ। 
এই উৎসবগুীলতে চাণুল্যকর কাহনী 
এবং প্রচারের কথাটা খুব জোরের সঙ্গে 
বলা হয় এবং তা হয়ে ওঠে সাফল্যের 
প্রধান কথা। বুর্জোয়া চলাচ্চন্র উৎসব- 
গলিতে এখন খুব সংকট যাচ্ছে। 


পাঁরচালকের মনেও এই প্রশ্ন এসেছে। 
ধবখ্যাত ইত লয় পাঁরচালক এণ্টো- 
- ধঁনওাঁনর মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য। "তানি 
হলিউডের “জাারাস্ক পয়েন্ট” ছবিটির 
ফাজ শেষ করে বলেছেন_যাঁদ কোন 
'আদর্শ না থাকে তবে সুন্দর কল্পনার 
থাকে না? এই প্রসঙ্গে 
এণ্টোনওান যা বলেছেন তাতে মনে 
হচ্ছে আভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে এ” 
ওাঁনকে আজ দেখাঁছ তান গত দিনের 
এণ্টানওাঁন নন। জীবনের 
সঙ্গে যুঝবার জন্য তান মুখোমুখি 
দাড়িয়ে আছেন। এই অবস্থা এণ্টান- 
ওনির একার নয়। ?শজপ কেবল শল্পের 
জন্য এমন কথা আজকাল বলার মত 
কেউ আছেন ভাবা যায় না। রাজনৌতক 


০৯০৯৮ ৮৬ 


« [শিল্প ভাবা 


গত ২৭শে আগস্ট এস* এস" 


অরণ্যের দিনরাত্রি ছাঁবতে রাঁব ঘোষ ও সনিত ভঞ্জ 


গ্গ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-ীনর্দেশনায় . 
আছেন যথাক্ুমে-দিলীপরঞ্জন মুখাজী 
বৈদ্যনাথ চ্যাটাজা ও প্রসাদ মিত্র ৷ & ই্রমতন 
দা দয হিত হাৰী নরক 
নায়কা হলেন-দ্বৈতভূমিকায় উত্তম- 
কুমার ও স্মপর্ণা সেন। অন্যান্য বিশিষ্ট 
চাঁরত্রে আছেন-__ছায়া দেবা, আসিতবরণ, 
পদ্মা দেবী প্রমুখ। 


গাত হয়েছে। বিহারের রাফযাগাল জং 
নিত্যানদ্দ কাননগো ছাঁবাটির বাহিদ্যশ্া 
গ্রহণে যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন এবং শিল্প 
ও কলাকুশলীদের উৎসাহ 'দেন। 

- চিত্ৰগ্ৰহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথ। - 
কমে_রামানন্দ সেনগুপ্ত ও 1বশ্বনাথ 


নায়ক। 
বি. পি- পিজর্স ঘাবটির পারত 


. বৈশক। 





পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানিয়ে আরো 
বলা হয়, সাঁীতি মনে করে এরূপ 
উৎসবে ফত্রার মনোল্্ননে সহায়তা করা 
ছবরে। যেসকল দল বান্রাভনয় করবে 
তাদের কাছ থেকে কোন ভাড়া নেওয়া 
হবে৷ না। উৎসবের যবতীয় ব্যয়ভার 
রৰান্দ্র সদন বহন করবে। 'প্রাঁতাঁদনের 
গবক্রুত অর্থের ৩০% এই ব্যয় হিসাবে 
রেখে বাক ৭০% অংশ গ্রহণকারী 
দলক দেওয়া হবে। যাত্রা দলগ্ালর 
পক্ষে এই ব্যবস্থা মরশুমের শুরুতে 
ঢুবই উৎসাহজনক হবে। 

যাত্রা উৎসবে আঁভনীত হবে তরুণ 
আপর্মর “হউলার', জনতা অপেরার 





মত হতচা06তগাঞজর ROAD চদা? 








'ন্দ ডাকাত’ ছাঁবতে বোদ্বের ইন্দ্রাণী ম;খাজণী 


আগ্রহের কথা মনে রেখে 'নাট্যাচার্ষ 
প্রযোজনা, পরিচালনা, আঁভনয়, আলো, 
মণ্ড, রূপসজ্জা, ধৰাঁন, অঙ্গীত, বাংলা 
থয়েটার ৪ শৃ্থীরশ ও শাশরঘূগ, নব- 
নাট্য আন্দোলন ও' জাতীয় নাট্যশালা 
এই বারোটি বিষয়ে বারোঁট বগৃতার 
আয়োজন করেছেন। বেসরকারী প্রচে- 
চ্টায় সুনিদিল্ট পাঁরকল্পনা, অনুযায়ী 
আঁভনয়কলা বিষয়ক প্রাতটি বিষয়ে 
প্রাতানাধস্থানীয় গুণিজন ভাষণ 
দেবেন 'স্থর হয়েছে এবং ইতিমধ্যে 
‘আলো’ এবং "আভিনয় সম্পর্কে প্রথম ও 
শৃবশ্বাঁবদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট 'বষয়দ্বয়ের 
অধ্যাপক ও অধ্যাঁপকা যথাক্রমে শ্রীঅমর 
ঘোষ এবং শ্রীমতী নিবোদতা দাস। 


তরুণ অপেরার প্রশংসনীয় 
প্রয়াস 


ঝার;ইপনুরের 'নাট্যাজিজ্ঞাসা’ নাট্য- 
নতন দণ্টান্ত স্থাপন করলেন। 1হটলার 


৪5৬২ 


পালার সূচনা থেকে তরুণ অপের 
শল্পীরা যথাক্রমে নতুন সাজে সাজানে 
প্রয়াস করে এসেছেন। শুধু কাহন 
বন্তব্য আর আ+ঙ্গকের উপস্থাপনাই ন 
গশজ্পশীকে মর্যাদা তরুণ অপেরাই প্রৎ 
গ্দলেন যাত্রাজগতে। হিউলার : নাটবে 
দেড়শত রজনী অভিনয়ে এ'রাই প্র 
{শিল্পীদের হাতে তুলে দিতে 
পঢরস্কার। শঢ়ধু নিজের দলের শিল্প 
রাই নয়, দুস্থ এবং পঙ্গু শিল্পীদের 
এ'রা সাহায্য করতে এাঁগয়ে এসেছে 
এ'রা সাহায্য করলেন পরলোকগত শিল 
প্রভাত 'মন্র ও বিভোর বসুর পাঁরবা 
বর্গকে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গু শিল 
প্রীগৌরীশঙ্কর বর্মণ এবং শ্রীজয়নারা 
মুখাজাঁকে আর্ক সাহষ্য করবে 
তরুণ অপেরা। এই জাহাব্যদান ব 
হয়েছে ৩রা জুনের “ীহটলার” পাল 
খুবকুয়ল্খ অর্থ থেকে । মেট সাহা 
অঙ্ক বারো শ' চার টাকা । 





' যাঁদ ভুলে গিয়ে থাকেন, তৰে একদিন 
কংগ্রেসের মত এ'রাও বাংলাদেশ থেকে 
মুছে যাবেন। এখনও যাঁদ এসব 
; ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া না হয় এবং জন- 
# সাধারণকে দেওয়া EEE ভুলে যান 


রুপ ইচ্ছর চে, বা ৃ 
পুবেই 'আইনসম্মত' এ সমস্ত : 


কাঁলকাতা-» 








শেষ পযন্তি আমাদের প্রত্যাশাই সঠিক যোগ্যতা এবং দক্ষতা আজ তাই অনদ্কী- কোন অংশে কম যান না। তাঁর ব! 


প্রমাণিত হালা । আর এই প্রত্যাশা সম্বন্ধে 
আঁধরাংশ ক্রিকেটরসিকই ছিলেন একমত। 
মধ্যে পড়ে দুশচারটে সংবাদপত্রই শ্ধু 
শুন্য মত পোষণ করেছিল। সেই অবশ্য 
শেষ নয়। খোদ ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল 


Tce পা পাটি, এ 


চালনার ভার ॥ ভারতাঁয় দলের ওয়েস্ট 
ইশ্ডিজ ভ্রমণের সময় দলের অধিনায়ক নরশ 
কন্ট্রাক্টর ভীষণভাবে আহত হয়ে পড়ার পর 
সহ-আঁধনায়ক পাতোঁদির নবাবের ওপর 
পড়ল ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ভার। তখন 
অবশ্য বর্ষা য়ান-খেলোয়াড় পলি উমারগড় 


কার্য। 
শাধ্রমাত্র দল পাঁরিচালনাতেই নয়, 
বাত নৈপনশ্যের দিক দিয়েও গার 





॥ দলনেতা পাতোদি, ॥ 
পাতোঁদি এ খযন্ত ভারতের পক্ষে ৩১1ট 
টেস্ট খেলঃয় অংশ গ্রহণ করেছেন। এর 









তাই আশা করা যায় যে, পাতোঁ 
ওপর থেকে দল-নেতৃত্বের ভার চট ; 
নিয়ে নেওয়া হবে না।. কারণ, 
পাতোঁদির মতো যোগ্যতা এবং আঁভজ্ঞ 
সম্পন্ন খেলোরাড় ভারতে খুব একটা 
কয়েকজন অবশ্য একজন তরুণের ও" 
ভারতীয় দলের পরিচালনার দায়িত্ব দি 
চেয়েছিলেন। কিন্তু অনেক খোঁজা-খহি 
পর তাঁরা করলেন আঁজত ওয়াদেকা। 
নাম। বয়সের হিসেবে পাতোৌদ কন 


পারেন। 


আনে হয় যে, এদের মধ্যে থেকে স্থান 
দেওয়া বোধহয় দোসার পক্ষে রাতি- 
ে কষ্টকর হবে। টি 
চরে 
=! ওপর আবার ইরান’ ফির খেলায় 
বর বোলিং সাফল্য তাঁকে আনো অনেক- 
এাঁগয়ে শৃদয়েছে। Ea 
' নতুন ছাড়া আর যাঁরা ভারতাঁয় দলে 
দশাই, হনুমন্ত সিং, হীঞ্জনীর়ার, 
ঘ, সার্ত, ওয়াদেকার, আবিদ আলণ 
খেরা।. তবে স্যর্তকে বোধহয় 
জল্যাপ্ড দলের বিরদ্ধে খেলার জন্যে 
য়া যাবে না। 
দ্ধে সুর্তি ভারতীয় ঘলের 
তা য। 
কারণ স্যার্ত এখন 


ব্যান্তগত চটিপীবচ্যত- 

[লো পর্যন্ত তাঁর জানা। তাই আশা 
ঘর যায় যে, অস্ট্রেলিয়ার বিরদ্ধে সার্তি 
নিজেই ভাল খেলবেন না-ভারতগয় 

|; ভাল খেলতে তানি সাহায। করতে 
হবেন। আর সেই জন্মই কয়েক- 


॥_ তাহলে দলের প্রত্যেকটি 


মাস আগেই পাতো বজে রেখোঁছলে।, 
যে, 'নউাঁজল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার 
বিরুদ্ধে খেলার জন্যে বদেশ থেকে প্রসন্ন, 


ইাঁঞ্জিনীয়ার এবং সমার্তকে আনাতেই হবে। 


কারণ নিউাঁজল্যাণ্ড এখন আর আগের 
মতো শান্তহান নয়। হয়তো ভারত এবারও 
জিতবে ওদের বিরুদ্ধে, রাবার নিজেদের 
দখলে রাখতে হবে তবু যতদূর মনে হয় 


খব একটা বৌশ নেই। ইঞ্জিনীয়ারের 
মতো উইকেটরক্ষক, ব্যাটসম্যান, ধকম্বা 
জয়সীমার মতো আগল ছাড়া খেলোয়াড়, 
ওয়াদেকাঞজের মতো পণ লেফট হ্যাপ্ডার, 
প্রসন্ন ফিম্বা ভেঙকটরাঘবনের মত বোলার 
খুব একটা বোঁশ নেই একথা না ব্জলেও 
চলে। { 
_সৃতরাং এইসব খেলোয়াড়রা যদ 
প্রথম থেকে সাঁত্য-সত্যই মন 'দিয়ে খেলতে 
শুরু করেন, তাহলে আর যাই হোক ভারত 


: প্রাঁতদ্বান্তা চালাতে পারবে। 4 


_অস্ট্রোলয়া দদ্ধৰ্ষ দল ঠিক, কিন্তু 


দেশের মাটিতে ভারতও কিছ; আর কর্ম 


চিত % *%, উমরগড় ॥ এ 
মাত্র একুশ বছর বয়সে শাতোদি যখন 

অধিনায়কের দায়িত্ব নেন তখন আঁভজ্ঞ 

খেলোয়ড় উনাঁরগড় 1ছলেন তাঁর পাশে। 


যে, এবার ভারতকে 'নউজিল্যাণ্ডের 


হতে হবে। গনউজিল্যান্ড দলের ব্যাটস- 
ম্যানরা যাঁদ একটু বৌশ রান করতে 


পারেন তাহলে ভারতকে যথেষ্ট বিপদে 


ময়। ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচন 
যাঁদ ঠিক হয় এবং তাঁরা যাঁদ মোটাম:টিও 
মায়কত্বে ভারত অস্ট্রোলয়ার বিরদ্ধে খুব 


সহজে কাত হবে বলে মনে হয় না। 


_ দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়! তবে 


এজ 
এবং আমরা অনেকাঁদন পরে সাত্যকারের 
ছাল খেলা দেখার সুযোগ পাব॥ 4 
সকলেই আজ আশা করছেন যে, খুব 
- শীগৃগিরই হয়তো "ক্রকেটানন্দে ভারতের 


তাই 


আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠবে। সেই 
ধৃদনাটর দিকে তাঁকয়ে আজ বসে আছেন 


. ভারতের ক্রিকেটর(সিকরা। কারণ, দিন 
{বিরুদ্ধে তাঁর প্ৰতিদ্বান্দতার সম্মখীন 


আগত এঁ--এই সেপ্টেম্বরেই জরতে বসছে 
অগা বিবযহাড়ীরন 


গড়তে হতে পারে। কারণ, [নিউজিল্যান্ডে 


কয়েকজন পেসবোলার আছেন তাঁরা সময় 


তব্য নিউজিল্যান্ডের বিরদ্ধে ভারত 
না হয়' মোটামুটি খেলতে পারবে, কিন্তু 
অস্ট্রেলিয়ার বিরদ্ধে? অস্ট্রেলিয়ার 
০৯০০৮০০০২০০ 
খেলোয়াড়কে . 
জান লাড়িয়ে খেলতে হবে। 

বোলিং, ১০০ এবং ব্যাটিং_এই 


৯ পি... তা না- 


॥ নয় ক্র ॥ সি 
উ ইণ্ডিজ ভ্রমণের সময় ভাতা 


হলে অস্ট্রোলয়ার বিরুদ্ধে ভারত মোটে 
থা উচু করে দাঁড়াতেই পারবে না। 

অথচ - ব্যান্তগত  ক্লীড়ানৈপ্‌ণ্যের 
আলোকে ভারতীয় খেলোয়াড় কোন অংশেই 
কম যান না। একটু খোলা মনে চিন্তা 


করলে বোঝা যাবে যে, পাতৌদির মতো 


হণ বার aot Tees 


(2 


গেলেই ছোবল মারতে কসুর করবেন না। 


< 


॥ আন্ক ওরেল ॥ 
তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ফ 
ছিলেন ফ্রাংক ওরেল। কন্টউর আহত 
হলে ভারতাঁয় খেলোয়াড়দের সংগে 
ওরেল নিজেও এগয়ে এদোছলেন ব্রস্ত 
দিয়ে কন্ট্্রকে বাঁচিয়ে তুলতে । 
ভারতীয় খেলোয়াড়দের সংগে তিনিও 
জেগোছলেন রংতের পর রাত। 











ভবন inet. 
মহ রবের. রক্ষণভাগের: এই 
আয়া, এ" বছর; কলকাতার 
উজান" ক্লাৰের+ নির্বাচনে বছরের 
মে ল্যয্াড় :মলোলন্ডত- হবার অনন্য 
সন্মান সিন ব্রছেন॥ 


০ 


' ফুষ্টৰল-ফুটবল 


্রুটৰল খেলমর খবরের কথা বলতে 


৩. -..: ঙাপ্তাঁহিক বস-মত' সতত... 25 
২ লে বসমতগ নর 


জেলার জন্যে এই পাঁরবতণ্ন: অবশ্য 
প্রয়োজনীয়। হয় পুজোর পর্ন হয় 
ত লীগের খেলা আরম্ভ. হবর আগে 


আরম্ভ করা উঁচত এই প্রতত্বাগতা? 


তা-হলে জল-কাদার মাঠে খেলার অমস্যা 
বাইরের দলগুলোর আর থাকবে 
আর এই প্রধান সদস্য. টা দূরভূত হওয়ায় 
আই-এফ**এ শান্ড ফ»বল 


না! 


প্রান্ড- 


যোগিতা আরো .জনাপ্রর় হয়ে উঠবে এবং. 


বাইরে থেকে: অন্য দলগুলো 
পাঁরিবেশে'শীল্ড খেলতে আসার জন্যে 
উধষাহা প্রকাশ: করুবে। আমরা এই 
বিষয়ে আই. এফ- এ কৃ পক্ষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই । 


ক্রিকেটের খবর 


সমস্ত ভারত জুড়ে এখন; বসেছে 
গরকেটের আষর। এবার: সবই আগে 
আগে । তাই সেপ্টেম্বর মাসের ভরা 
বর্ষায়. ভ্বরতবর্ষের এগ্প্রান্ত থেকে 
ও-প্রান্ত পর্যন্ত চলেছে ক্রিকেট লড়াই। 
আর মান্ন কিছুদিনের মধ্যেই নিউজি- 
ল্যান্ড আসছে ভারত ভ্রমণে । এই মাসের 
_ শেষাশোঁৰ আরম্ভ হবে নিউজিল্যাপ্ডের 


নতুন 


সংগে ভারতের প্রথম টেস্ট ম্যাচ। ৮. 
তাই ভারতীয়- দলের খেলোয়াড় 


ননর্বাচন নিয়ে ক্রিকেট কনঠোল বেডের 


নেই দলীপ ট্রফির খেলাগুলো আরম্ভ 
হয়েছে। তাই খেলোয়াড় নবচক* 
মণ্ডলীর দদসবা ভাগভাগি'করে দলীপ 
ট্রফির খেলাগুলো দেখছেন। 
দলপ ট্ফর খেলাতে এবার তাই 
আগ্চলার দলগুলোর খেলোয়াড়দের, 
কাছে বািতমত পরীক্ষ।ই॥- এই "পরীক্ষার 
ফলাফলের ওপরই নিভব্র করছে সব 
খেলায় সুযোগ পাওয়া 
কম্বা না-পাওয়র প্রশ্ন। তাই মনে 
র যে, দলীপ ট্রফির খেলাগুলোতে 
এ বহর ব্য্িগত ক্লাড়ানৈপুণ্যের প্রাধান্যই 
[বশেফভবে পারলাক্ষত হবে। { 
আমাদের প্বাঞ্চলের সংগে সধ্যাগ্ট- 
নলের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে 
এণলেখা যখন আপনাদের হাতে পে ছুবে 
ততোঁদনে খেলার ফলাফল ও মীমাংসা 
হয়ে যাবে। তাই সে বিষয়ে বেশি কিছু 
না বলাই ভালো। তবে এ কথা ঠিক 
যে, এই খেলাটা আমাদের অম্বর রায়, 
দিলীপ দোসাী কিম্বা রমেশ স্রাকসেনার 
কাছে রীতমত পরাক্ষা। নিউজিল্যান্ডের 
পাওয়া বা না পাওয়া ভরি" করছে এই 
কে ভালো খেলার ওপর। সে দিক 
সুব্রত: গ্ৰহ" অবশ্য ke 
নিশ্চিন্ত। 


তাই মনে হয় ব্যাক্তিগত, a. 
নৈপুণ্যে এ বছর-দলণগ টরফির খেলা. 


কহ ্স্ে 


এখন প্রথমেই বলতে হবে .. সিলেকন কমিটির মাথাব্যথার অন্ত গুলো জমে উঠবে। ৮] 


নং + এফ- এ শীল্ড কিম্বা 


কণ্তু কলকাতার দর্শকরা নিজেদের প্রিয় 
দল ছাড়া অন্য দলগুলোর খেলা ধরতে 
গেলে দেখতেই চান না। তাই বাইরের 
দলগ্ডলোর খেলায় মঠ প্রায়" ফাঁকাই 
পড়ে থাকে। 
১.৭ ক: 
যে সেটের মাসের মযোই আই. 
তা শেরে, বাধে. 
ব ননর্ধারিত-দিনে ফাইন্যাল খেলা 
ঢষ্টিত হবে বলে মনেহয় না। 
রণ খেলার সময়সূচী প্রায় প্রতদিনই 
ত হচ্ছে। Ri 
আমাদের মনে হয় যে, আই এফ এ 
চল্ডের খেলর সময় বদলানো 
এ বা থেকে ১১ 


বলনা 


॥ ভাবব্যতে ত্র স্ব & 


এত 255 কলেজের মেয়েরা ফুটবল-ক্রিকেউ খেলতে চাইছেন। 


হয়তো 


একদিন খেলবেনও। তবে সাগরপারের দেশ গুলোতে মেয়েদের ফুটবল আর ক্রিকেট 
খেলা চাল; হয়েছে অনেকদিনই। এখন বা কী শডধ; ছেলেদের সংগে মেয়েদের ম্যাচ। 
ও হয়তো হবে। অন্তত ছবিটা দেখে সেই কথাই তে মনে হয়। ছবিতে কলিন 


২ সিল... লী 








